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পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন শামী তকসাংখাবেদান্ততীথ 


যাহার অহৈতুকী কপা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের একটি অক্ষরও লিপিবদ্ধ হইত না, 
যাহার অকু্ঠ ও অযাচিত আশীবাদ পাথেয় করিয়া দুগম দুস্তর শাস্রপথে 

বিচরণ করিতে সাহসী হইয়াছি, 

আমার সেই পরমপৃজ্যপাদ বিদ্যার 

পণ্ডিতপ্রবর স্ত্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তকসাংখ্যবেদান্ততীথের 
পবিভ্র স্মতির উদ্দেশ্যে 
মীমাংসা উপক্রমণিকা ও মাধুকরী 
গভীর শ্রদ্ধাভক্তিসহ নিবেদন করিলাম। 


“যদন্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদৃগুরোরেব মে ন হি। 
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিত তন্মমৈব গুরোনন হি॥” 


ভামিকা। 


পরম করুণাময়ের রুূপায় অবশেষে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বঙ্গভাযায় বাখাগ্রন্থ প্রকাশিত হইল । 
আমার দুই পরম গুরু পৃতচরিন্র মহামহোপাধ্যায় ফণিভুযণ তককবাগীশ মহাশয় এবং সবশাস্্বিৎ 
মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তকসাংখাবেদান্ততীথ মহাশয়কে সবপ্রথম সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি । 
এই দুহ মহামহোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছান্র ও উত্তরসাধক আমার বিদ্যাগুরু পরম পুজাপাদ শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী 
মহাশয়ের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করিয়া এই গ্রন্থ আর্ত করিতেছি ৷ যিনি শত বাধাবিপত্তির 
মধ্যেও প্রত্লাধিক স্বেহে দীঘ পচিশ বুসরের অধিক প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া অতীব 
যদত্বপবক নায়, বৈশেষিক, সাংখা, যোগ, মীমাংসা এবং বিশেযতঃ অদ্বৈতবেদান্তের আকর গ্রন্থসমূহ 
আমার নয় অনধিকারীকে পড়াইয়াছেন, তাহার নিকট আমি এই গ্রস্থের প্রতি অক্ষরের জন্য 
ন্ম-জন্মান্তর খণী থাকায় তাহাকে আমার কিছুই দিবার নাই । এইজন্য গঙ্গাজলে গল্গাপুজার ন্যায় এই 
নি পরমশ্রদ্ধাভর্তিভ্ভরে তাহার পবিভ্র সমৃতির উদ্দেশ্যে উৎস করিয়া কুতরুতা হইলাম । তাহার 
আশীবাদ শিরোধায্য করিয়া এই গ্রন্থের মুদ্রণকাযা আরন্ত করা হইলেও গ্রন্থখানি তাহার শ্রীহত্তে অপণ 
করিতে পারিলাম না, ইহা আমার জীবনে ঝড়ই পরিতাপের বিষয় হইয়া থাকিবে । এই গ্রন্থমধো যাহা 
কিছু সোষ্ভব বিদামান সে-সমস্ত তাহারই, আমার নহে এবং যাহা কিছু অসৌষ্ঠব বিদামান তাহা 
আমারই. তাহার নতে । যাহাবা আমার নায় সদীঘকাল তাহার শ্রীচরণান্তেবাসী হইয়া শাস্াধায়ন 
করিবার দুলভ সৌভাগা অর্জন করেন নাহ, তাহাদের উদ্দেশোই গুরুপ্রসাদলন্ধবিদ্যা গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
করিলাম। এই গ্রন্থের দারা আমার গুরুসম্প্রদায়ের গৌরব যেন বিন্দরমান্্র ক্ষপ্ন না হয়, শ্রীভগবানেৰ 
নিকট ইভাত আমার একান্তিক প্রা্থনা । 
বসুমতী সাহিত: মন্দির হইতে বিবরণপ্রমেয়সংগুত চারি খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে এবং এ সংস্কবণে 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও রহিয়াছে । কিন্তু অনুবাদমান্রের দ্বারা আমাদের দশনের অতীব সহক্ত সরল প্রাথমিক 
গ্রন্থ ও বুঝা যায় না। বিশেষতঃ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রথম শিক্ষা্থীর প্রস্থই নহে বলিয়া কেবল 
অন্বাদের দ্বারা কোন শিক্ষাীরই কিছুমান্ধ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই । অদ্বৈতবেদান্তেব কোন 
প্রাথমিক গ্রন্থ অধায়ন করিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন ন্যায়, বৈশেখিক, সাংখা, যোগ ও শীমাংসাসম্প্রদাযের 
অন্ততঃ একটি করিয়া প্রাথমিক গ্রন্থ অধায়ন অতাবশাক । সুতরাং উহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে এই 
ধন্ত অধায়নের পুবে শিক্ষার্থী দীপিকাগহ তকসঃগ্রহ, অথবা মুভ্ভাবলী এবং ন্যায়ভাযা গ্রন্থ অধায়ন 
করিয়াছেন । এতদ্বাতীত প্রশস্তপাদভাযা, গাংখাতত্বকৌমদী এবং ভোজব্ভি বা যোগমণিপ্রভা ও 
ভরধায়ন করা আবশাক । কিন্তু অদ্বৈতশাস্ত্রের গু রহসা বুঝিতে হইলে যে-শাস্ত্রের পরিচিতি সনাধিক 
শ্রযাজন, সেই মীমাংসাশাস্হ ভারতবষের প্রবপ্রান্তে সবাপেক্ষা অবহেলিত । বেদহাীন ক্রিয়াহীন সমাজে 
মীমাংসাশাপ্ত্র যে অনাদূত হইবে, ইহাতে আশ্চযোর কিছু নাই । কিন্ত্ব ভাট্রমীমাংসার সিদ্ধান্তের সহিত 
পরিচয় না থাকিলে সংক্ষে ক্ষেপশারীরক বা ভমতী বা বিবরণ এই তিন অদৈ তপ্রস্থানেব কোন গন্থহ 
বুঝিবার আশা নাই । বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহের প্রারস্তেহ বিধিবিচার রহিয়াছে এবং ভাট্রমীমাংসা অধায়ন 
না করিলে গ্র অংশের একটি অক্ষরও বোদ্ধবা নহে। ইহার ফল হইয়াছে এই "যে যে-সমস্ 
বিপ্লশিদালয়ের দশন বিভাগে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ পাঠাসূচীর অন্ততুক্ত হইয়াছে সেই সমন্ত বিভাগেই 
উক্ত, গ্রন্থের প্রথম কয়েক পৃষ্ভাকে পাঠা-বহিষ্ঠত করা হইয়াছে | কোন গ্রন্থের প্রথম কয়েক প্রচ্ঠা বজন 
অপেলণা হাসাকর পরিস্থিতি জার কি হইতে পারে ! পুঝে ব্রন্মযনন্ত্রভাযোর সমুতিপাদের পডন-পাঠন 
হহত। বস্তমানে মীমাংসাক্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপকের অভাবে উহারও বিলাপ্ধ ঘটিয়াছে। 
অনুরাপকারণবশতংহ ব্রহ্মসুস্ত্রের তৃতীয় ও ঢতৃথ অধ্যায় সম্পর্ণরূণপে অবজাত । সি অবলম্বনেই 
হউক অথবা বিবরণ অলবস্থনেহ হউক, অধাসভাযা, জিল্লাসাধিকরণভাষা ও সমণ্বয়াধিকবণভাযা 
পণ্তন-পাঠনের নিমিত্ত মীমাংপাশাস্ত্রের জান অত্যাবশাক : উহা ধাতিরেকে অধ্যাপন 9 আধায়ন, 
বিশেষতঃ অধ্যাপন, নিতাত্তহই বিডস্বনমান্ত্র এ্রবং শাস্ট্র-প্রহার বাতীত কিছু নভে । এইরাপ নিতা 
শান্তরপ্রহার দশন অশান্ত অসম্য হওয়ায় আমার অতি প্রিয় ভান্র ও দশনের সুঘোগা অধ্যাপক 
সণশাস্্রসিক বত্তমানে আমার সহকমী বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীপ্রবালকুমার সেন আমাকে 
পথপ্রদেশন করিলেন । তাহার সপরামশে বিবরণপ্রমেয়মংগ্রহের বাখ্যার পূব ভাট্রমীমাংগার উপর 
“গীমাংসা উপক্রমণিকা" নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রা সংযোজন করিয়াছি । এই গ্রন্থে প্রধানত: অপুব, বিধি, 
অথবাদ এবং স্বাধায়বিধির বিচার রহিয়াছে । প্রসঙ্গতঃ বেদ বিষয়ে যণ্ডসামানায আলোচনা করিয়াছি । 
যাহারা সদশুরুর নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধায়ন করেন নাই, তাহাদেরই সৃবিধাথে বিবরণপ্রমেয়মংগ্রহের 
ব্যাখাগ্রন্থে উচ্চা প্রথমেই সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং উহা পরবে পা না করিলে বিবরণপ্রমেয়সংশ্রহের 
ব্যাখ্যা বুঝিবার আশা নাই । ভবিষাতে মীমাংসাশাস্ত্রের অন্যান বিষয়ের আলোচনা সংযোজিত কিয়া 
উহাকে ম্বতন্ত প্রন্থরূপে মুদ্রণের ইচ্ছা আছে । 


বর্তমানকালে হ্হা প্রায়শঃ দৃই হয় যে পাশ্চান্তাভাবধারায় লালিত কোন পরজীবী বুদ্ধিজীবী 
আমাদের দেশের কোন শান্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে উদ্যোগী হইলে “প্রাক বৈদিকযৃগ" হইতে আরম্ত 
করিয়া থাকেন । তাহার পর তাহারা “ক্রমবিবর্তনেশর ঘুরণিপাকে ভ্রমিত হইয়া “বৈদিকযৃগে”, 
“অন্ধকারাচ্ছন্ন মধাযুগে", "আলোকিত নব-জাগরণের যুগে" এবং পরিশেষে বিংশ শতকে 
“সর্বসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানের যুগে” ভাসমান হইয়া থাকেন । যাহারা এইরূপ কদমস্্রানে বিশেষ তৃপ্তিলাভ 
করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে দ্বম্তর মীমাংসাশাস্তমহোদধিতে অবগাহন সম্ভব নহে। দুরধিগম 
মীমাংসাশাস্ত্রের চ্চাবাতিরেকেই তাহারা কেবল সংস্কতভাষাক্তান সম্বল করিয়া ভাষাতত্তবের দ্বারা 
অজ্সোপচারপূর্বক বেদের সব রহসা অধিগত করিয়াছেন । ফলে উনবিংশ শতকে এক প্রকার চিত্র-বিচিত্র 
সঙ্কর প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা "ভারতবিশারদ” নামে বহু খ্যাত । যে-সমস্ত বিদেশী ভারতবর্যকে 
বঝিবার এরূপ প্রয়াস করিয়াছেন, তাহারা ক্ষমাহ । কিন্ত নিজ শান্ত্সম্পদ তুচ্ছ করিয়া এতদ্দেশীয়গণের 
ডাবদাসত্ব অবশ্য ধিক্কারযোগ্য । অন্যান্য দেশে এই প্রকার দাস্রুতি অকজনীয় । শুধু তাহাই নহে, 
উনবিংশ শতকে শাজ্স ও সমাজের এইরূপ নানাবিধ “সংস্কার” হইয়াছে যে সেই ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরুদ্ধ 
সংস্কারপ্রবাহে পতিত হইয়া বর্তমানে, বিশেষতঃ ভারতের প্রবাঞ্চলে, শান্ত্রও নাই, সমাজও নাই ॥ কেবল 
“সংস্কার” পড়িয়া রহিয়াছে । এখন দেখা যায়, যেকেহ যে-কোন স্থানে যেকোনও সমাবেশে বেদ, 
উপনিষদ্‌, গীতা প্রভভতি গ্রন্থ লইয়া “বজ্তামালা” রচনা করিয়া স্থয়ংই তাহা স্বকন্ঠে ধারণ করিতেছেন । 
অথচ পূবে সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাণাদির কথকতা বা ভাবভঙ্গীগীতাদির সহিত 
পাঠ হইত ॥ কারণ সবসাধারণের ইতিহাসপররাণাদিতেই অধিকার রহিয়াছে, বেদ বা উপনিষদে নহে । 
অনধিকারীর শাম্রর্চার কুফল সম্বন্ধে আমার পরমণ্ডরু মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তকবাগীশ মহাশয় 
লিখিয়াছেন ( ন্যাঃ দঃ, ৪থা খণ্ড 81১।৩১ টিপ্পনী পঃ ৩০৯-১০ ), "..*বেদ লিখিয়া উহার অধায়ন ও 
অধ্যাপনাদি তখন ছিল না। বেদগ্রস্থ লিখিয়া সবসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার প্রাচীনকালে খযিগণের 
মতে বেদবিদ্যার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই । পরন্তর উহা বেদবিদার ধ্বংসের কারণ বলিয়াই 
বিবেচিত হইয়াছে । তাই মহাভ্ডারতে বেদবিক্রেতা ও বেদলেখকগণের বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে 
[ এইস্থলে পাদডীকায় মহাভারত, অনুশাসন পব, ২৩শ অঃ ৭২তম শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে-__চিন্রশালা 
মুদ্রণালয়, পঃ ৯৪ ]1 বর্তমান সময়ে লিখিত বেদগ্রস্থ ও উহার ভায্যাদির সাহাযো নিজে নিজে বেদের 
যেরূপ চচা হইতেছে, ইহা প্ররুত বেদবিদ্যালাডের উপায় নহে । এরূপ চচ্চার দ্বারা বেদের প্ররুত সিদ্ধান্ত 
বুঝা যাইতে পারে না । যথাশান্ত ব্র্মচযা ও গরুকুলবাস বাতীত বেদবিদ্যালাড হইতে পারে না । প্রাচীন 
খমিগণ এরূপ শাস্ত্রোক্ত উপায়েই বেদবিদ্যালাড করিয়া পরে এ বেদাখ স্মরণপুবক সকল মানবের 

একদল বেদবিন্না ঘেমন ভাযাতত্তের সাহাযো খেদ ছিন্নভিন্ন করিতেছেন, সেইরূপ অপরদলের 
নিকট বেদ, বিশেষতঃ উপনিষদৃ, কাবো পরিণত হইয়াছে । এইরূপ অনধিকারীকে লক্ষা করিয়া 
মহামহোপাধ্যায় দ্ুগাচরণ সাংখ্বেদান্ততীথ মহাশয় তাহার ছান্দোগা উপনিষদের ভুমিকায় লিখিয়াছেন 
( পৃঃ ৬.) “ইদানীন্তন স্বাধীনচেতা কোন কোন লোক সববঙ্কম বৃদ্ধিবঙ্গে বাখা করিতে যাইয়া ইহাকে 
একটি কল্পনাকুশল কবির উদ্দাম লেখনীপ্রসত উপন্যাসরূপে পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছ্ছেন । ইহা যে 
দেশের বিশেষ দুভভাগোর পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ যাহারা স্বাধীনতার দোহাই দিয়া 
আস্ফালন করেন, প্ররলুতপক্ষে তাহাদের স্বাধীনতা যে কতটুকু তাহা তাহারাই জানেন । আমরা 
দেখিতেছি, তাহারা কেবল পাশ্চান্তা পণ্ডিতগণের উচ্ছিন্ভোজী নিতান্তই পরাধীন । কোনও পাশ্চাস্তয 
পণ্ডিত প্রসঙ্গভ্রুমে যদি আমাদের শান্তর ও ধম সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়া গিয়া থাকেন, উজ্জপ্রকার 
স্বাধীনচেতা ম্হোদয়েরা সেই কথারই পুনরারত্তি করিয়া দেশে একটা নৃতন ধরণের মত জাহির করিতে 
চেষ্টা করেন ।” ইহার পর মহামহোপাধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিযদের সতাকামজাবাল উপাখ্যান উপস্থাপন 
করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন ( পৃঃ ৮-1%*), “শ্রুতির বহু অহং চরম্তী' (ছাঃ উপঃ 8181২ প্রঃ ৪০৪ ) 
কথার “বহু' পদটি “চরন্তী' ক্রিয়ার বিশেষণ ॥ সুতরাং ইহার অথ হইতেছে যে, আমি প্রভূত পরিমাণে 
পরিচর্যা করিয়াছিলাম । অবশা, গৃহস্থাশ্রমস্থ ব্রা্গণপর্রীর পক্ষে অভ্যাগত সাধুজনের সেবা করা ধর্মসঙ্গত 
কার্যাই বটে । কিন্ত আমাদের স্বাধীনচেতা বিদ্বন্নন্য পগিতগণ ব্যাকরণের বেশী ধার ধারেন না। 
আচার্যাগণের কথায়ও বড় একটা কর্ণপাত করেন না ; তাই তাহারা একেবারে মোজাসজিন্ডাবে “বহু' 
পদর্টিকে "চরস্তী'র গায়ে মিশাইয়া সতানিষ্ঠা সতী জাবালাকে “বহুচারিণী' বেশ্যারূপে পরিচিত করিতে 
প্রয়াস করিয়াছেন 1.” প্রাচীনকানে যাহারা সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেবতাক্জানে পূজিত হইতেন, 
তাহারা বর্তমানে কাব্যনা্টকপ্রবন্ধাদিতে নিন্দিত ও উপহসিত হইয়া থাকেন । এক্ষণে ইহার বিপরীতই 
দূ হয় ঘে যদি কেহ সাহিত্যাদি যে-কোনও বিষয়বিশেষে অস্তাৎকর্য লাভ করেন, তবে তিনি জীবদ্দশায় 
সমালোচিত ও অবঙ্তাত হইলেও মুতুযুর পর “মহাপুরুষ”, “যুগপুরুঘ”, “মহামানব ইত্যাদি উপাধিতে 
ভখিত হইয়া থাকেন ॥ ফলে তাহাদের উপনিষদাদিবিযয়ে প্রলাপও অতীব শ্রদ্ধাভরে শিরোধাযা করা 
হইয়া থাকে । অথচ বীহাদের অনুকরণে নিজেদের ধন্য বলিয়া মনে করেন, সেই পাশ্চান্তাদেশীরা কিন্তু 
» তাহাদের সবশ্রেষ্ঠ কবি, নাটাকার বা বিজ্ঞানীকে “মহাপুরুষ” ইতাদি বঙ্গেন না । সুতরাং আমাদের দেশে 
(চ) 


্াহাদের এখনও বৈদিক সভাতায় আস্থা আছে, তাহাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে তাহারা যেন 
বেদ-্উপনিষদাদির উপর গ্রস্থাদি ও “ক্ঞানগর্ড" বস্তুতামালা বিযধর সপবৎ পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থানে 
ইতিহাস-পূরাণাদির পাঠ হইয়া থাকে সেই সমস্ত স্থানে যাইয়া তাহাই শ্রদ্ধাভস্তিসহকারে শ্রবণ করেন। 
অন্য অধিকারের কথা দৃরে থাকুক, সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির নিকট উপনিষদাদি.সম্পর্ণরূপে অবোধ্য । এই 
গ্রন্থে বেদের যে অতীব অল্প বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার প্রয়াস করিলে আমার কথার যাথাথা 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । খাহারা আমাদের ইতিহাসপুরাণাদিকে অসম্ভব কাম্রনিক কাহিনীর সমাহার বলিয়া 
মনে করেন, বহু প্রবেই মহানৈয়ায়িক আচাযা উদয়ন তাহার আত্মতত্্ববিবেকে ( ২য় পরিঃ ওয় প্রকরণ পূঃ 
২২০ - পঃ ৪৯৯ ) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রতিও প্রযোজা, "সোহয়ং পবনতনয়বার্তামুপশ্রুতা 
তৎস্পধয়া বালবানরঃ কিয়দপি দৃর্মণ্ধপ্ুতা মহার্পবে পতিতঃ প্রাহ--অপার এবায়মকৃপারো, মিথ্যা 
রামায়ণম” ইতি 1” অথ্থাথ--পবনতনয় হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনের কথা শুনিয়া শিশু বানর স্পর্ধাপূরবক 
কিয়ৎদৃর লম্প্রদান করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া বলিয়াছিল্দ, “এই সমুদ্র অপার, সুতরাং রামায়ণ 
মিথ্যা ।” তাহাদের জনা গ্রন্থুশেষে কয়েকটি পৌরাণিক শ্লোকের বিচার প্রদশিত হইয়াছে । 

শুধু তাহাই নহে । আমাদের সকল শান্ত্রই গরুমুখী । সুতরাং যত বড় পি তই গ্রন্থ রচনা করুন না 
কেন, কেবল গ্রন্থপাঠ করিয়া কোন শাম্তই অধিগত করিবার বিন্দমান্ত আশা নাই। সুতরাং এই প্রস্থ 
পাঠমান্রদ্বারা যে কেহ মীমাংসা বা অদ্বৈতশাস্তত অধিগত করিতে পারিবেন, তাহা দ্ুরাশামান্ত । শান্ত 
শ্রদ্ধাডক্তি উৎপন্ন করা এই গ্রচ্ছের অনাতম উদ্দেশ্য । অগ্নিহীন, বেদহীন, শ্রদ্ধাহীন সন্্রমান্রধারীর পক্ষে 
মীমাংসা গ্রন্থ লেখা নিতান্ত ধুষ্টতামান্র । কেবল পশ্ডিতমহাশয়ের অক্রুপণ আশীবাদ পাথেয় করিয়া 
মীমাংসা উপক্রমণিকা লিখিতে সাহসী হইয়াছি । সহম্র-ন্যায়াস্মক “জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর” গ্রন্থ 
লিখিয়া মাধবাচাখা উহাকে “কজ্রীড়াপৃক্ষরিণী” বলিয়াছেন । সুতরাং “মীমাংসা উপর্মণিকা” যে মীমাংসা 
মহাসিন্ধুর তুলনায় একটি অতীব ক্ষুদ্র বিন্দও নহে, তাহা মনে রাখিতে হইবে । আশা করিব, উত্ত গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া যদি কাহারও চিত্তে মীমাংসাশাস্ত্রাধাযয়নে উৎসাহ জন্মে, তবে তিনি ভারতবর্ষের অনাস্থানে গমন 
করিয়া পণ্িতবগের পদতলে বসিয়া মীমাংসাশান্ত্রপাঠে যয করিবেন । মীমাংসা উপক্রমণিকা লিখিতে 
মহামহোপাধ্যায় রুষ্ণনাথ ন্যায়পধ্গাননকৃত প্রতিপাদিকা নামক অথসংগ্রহষ্ঠীকা ও অথদর্শনী নামক 
মীমাংসা-নায়প্রকাশষ্টীকা এবং মহামহোপাধ্ায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভাঙ্কররচিত মীমাংসানায়্প্রকাশের 
উপর প্রভা্চীকার নিকট আমি সবিশেষ খণী। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশন বিভাগে যে-সমস্ত ছাত্রছাত্রী ১৯৬৮-৭০ সালে বেদাস্তদর্শন বিশেষ 
পবযয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত সবপ্রথম বিবরপ্রমেয়সংগ্রহ আলোচনাকালেই উহার 
ব্যাখ্যা দিখিতে আরস্ত করি । ১৯৭৪ সালের পর মেধাবী ছাত্রছাত্রীর অভাবে এই দ্বুরুহ গ্রন্থ পড়াইবার 
উৎসাহ পাহ না এবং অবশেষে ১৯৭৮ সালে বেদাস্ত-যন্তণা হইতে মুক্তিলাভ করি । তাহার পর ১৯৮৪ সালে 
এম, ফিল্‌ পড়াইবার সময় নব উদামে উক্ত গ্রন্থ আবার আলোচনা করি এবং মুদ্রণের চিন্তাও তখনই উদিত 
হয় । যে-কতিপয় বৎসর এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার এইরূপ বিশ্বাসই দু হইয়াছে যে 
মল বিবরণগ্রশ্থ আলোচনা বাতিরেকে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের প্রকৃত তাৎপরা কখনই হাদয়ঙ্গম হয় না 
এবং ভামতীপ্রস্থানের সহিত তুলনা না করিলে বিবরণপ্রস্থানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও স্ন্সমতা বুদ্ধিগ্রাহ্য 
হয় না। কিন্ত এইরূপন্ডাবে বিষয় আয়ন্ত করিতে হইলে একজন অধ্যাপককে এককালে দুই একটি-্থান্তকে 
একখানি গ্রন্থ অধ্যাপন করিতে হইবে । ইহাই বর্তমানে বহু নিন্দিত প্রাচীন চক্তম্পাহীপ্রথা ৷ 
পঞ্চবিংশতিসংখাক শিক্ষকের সম্মিলিতভাবে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর মস্তকে ভ্রিংশৎ সংখ্যক গ্রন্থ যুগপৎ 
অন্ুপ্রবিষ্ঠ করাইবার মযান্তিক প্রয়াসে আর যাহাই হউক, দশনশান্ত্র অধায়ন সম্ভবই নহে । বিশেষতঃ 
মেধাবী, পরিশ্রমী এবং সংক্কতভাযাক্তানসম্পন্ন শিক্ষক ও ছাল্রছান্ত্রীর আত্ত্তিকঅভাবে আমাদের দশনের 
অবস্থা শোচনীয় । পাশ্চান্তা লেখকদের সবাধূনিক গ্রন্থ দর্শনক্তানে অধায়ন ও অধ্যাপনের যে বিপুল উৎসাহ 
দর্শনবিভাগসমুহের শিক্ষকগণের মধো দুষ্ট হয়, তাহার সহস্রাংশ আমাদের দর্শন অধায়নে নিয়োজিত 
হইলে আমাদের নিজস্ব সম্পদ এইভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হইত না। কোন দেশের দশন সেই দেশের সড়াতা, 
সংস্কতি, ধর্ম ইতাদির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ; সতরাং একটিকে পরিতাগ করিয়া অপরটির গ্রহণ 
কখনই ফলবান হয় না । এইজন্য আমাদের দেশে পাশ্চান্তাদশন প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত সেবিত 
হইলেও এই বিষয়ে একজন দাশনিকও দই হয় না, এমন কি পাশ্চান্তা দেশের অধ্যাপকদের সমতলাও 
কাহাকেও দেখি না। এইরূপ অবস্থায় শাস্ত্রীয় বিদ্যার আপথকালে বিবরণপ্রমেয়সংগপ্রছের ব্যাখাচ্ছলে 
ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই, যদিও বিদার প্রকুষপ্র স্থান বৃদ্দিমান অধিকারীর মস্তিক্ষে, মুদ্রিত পষ্ঠাসমূহে 
নহে । এই বিষয়ে আমার পরম গুরু পৃূজাপাদ ফপিভূষণ তকবাঙ্গীশ মহাশয়ের স্বিশাল নায়দশনই 
আমার আদশ বলিয়া তাহাকেই অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহার রচনাপদ্ধতি সবাংশে গ্রহণ করি নাই। 
তাহার কারণ এইরাপ । তর্কবাগীশ মহাশয়ের আশ্ম ছিল যে উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাপ্রের অভাবে প্রা্গীন 
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পুনরুজ্জীবন হইতে পারে। কিন্ত তাহার এইরূপ মহতী আশা ফলবতী হয় নাই । বরং তিনি যাহা 
কমনাও করিতে পারিতেন না, তাহাই বর্তমানে ঘ্টিতেছে । কেহ কেহ শুরুর নিকট মল ন্যায়ভাষা অধায়ন 
না করিয়াই কেবল “নায়দশনে"র বাংলা ব্যাখ্যা অবলম্বনে স্বচ্ছন্দ ন্যায়-ভাষা “পড়াইয়া” যাইতেছেন । 
বলা বাহলা, তাহাদের নিকট মল সংস্কৃত গ্রন্থ অস্পশ্যই থাকে । আবার, কেহ বা এম, ফিলের সেমিনার 
প্রবন্ধ ও গবেষণাপ্রবন্ধ “ন্যায়দশন” হইতে প্রতিলিপি করিয়া দিতেছেন । আবার অনো এ বাংলা 
অবলস্বনেই ছান্রছান্রীদের “গবেষপা”" করাইতেছেন । আমার অপর পরমণগ্ডরু পূজাপাদ মহামহোপাধ্যায় 
হযাগেন্দ্রনাথের বাংলা প্রন্থসমূহেরও অনুরূপ দুগতি ঘটিয়াছে । কত গভীর বেদনায় যে মহামহোপাধ্যায়ের 
পন্ত শীতাংশুশেখর বাগচী মহাশয় তাহার পিতৃদেবের বহু গ্রশ্থের প্রকাশন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা 
“প্রাচীনন্যায় ও প্রাচীনমীমাংসাদশনসন্্ত প্রামাণাবাদ” প্রস্থের ভুমিকা পড়িলে বুঝা যায় । এইজন্য 
আমার দুই পরমওরুকে সবতেভাবে অনুসরণ করি নাই । 

গ্রন্থখানি বুঝিতে হইলে সবপ্রথম প্রয়োজন সংস্কৃতভাযার জ্ঞান । ব্যাকরণজানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত “সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী” পাঠ করিলেই হইবে । যেহেতু 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রথম শিক্ষার্থীর গ্রন্থ নহে, সেইহেতু এই গ্রন্থ পাঠের পর্বে বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা 
ও চতুঃসূত্রী শারীরকভাষোর জান অত্যাবশ্যক । প্ৰে বেদাস্তপরিভাষা ও শারীরকভাষোর কিয়দংশ 
অধায়নের পরই ছান্রছান্ত্রীগণ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ অধায়ন করিতেন । বর্তমানে পাশ্চান্ারীতিতে উত্ত 
তিনখানি প্রন্থই তাহাদের যুগপৎ অধায়ন করিতে হয় । সুতরাং দুর্দশা শুধু শাস্ত্রেরই নহে, ছাত্রছ্থান্রীগণেরও 
বটে। খাহারা সুযোগ্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অল্প সময় অধায়ন করিয়াছেন, অথবা ন্যায়শান্ত অধায়ন 
করিলেও অদ্বৈতবেদাস্ত অধায়ন করিবার সযোগই লাভ করেন নাই, তাহারা যদি এই শান্ত যথার্থ শ্রদ্দধান 
হইয়া অধায়নে যক্ত করেন, তবে পার্থে মূলসংস্কতগ্রচ্থ রাখিয়া এই গ্রন্থ অধায়ন করিলে নিজ নিজ বৃদ্ধি, 
প্রতিভা, মেধা ও পরিশ্রম অনুসারে অদ্ৈতশাস্রহসো প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ আশা করিয়া 
এই গ্রস্থরচনায় প্ররুত্ত হইয়াছ্ছি । যদি অল্প কয়েকজনও এইরূপভাবে মূল সংস্কত গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে সমখ 
হন, তবে আমার সমস্ত পরিশ্রম সাথক হইবে । গ্রন্থের কলেবর বদ্ধির অন্যতম কারণ এই যে এই প্রন্থে 
যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সমখনে আকররপ্রস্থসমুহ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি রহিয়াছে । সেই সমস্ত উদ্ধতির 
বাংলা অনুবাদ করিতে যত্ম করি নাই ॥ কিন্ত হয় মূল লেখায় অথবা পাদচীকায় প্রায় সমস্ত উদ্ধতিরই 
অজ্-বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়াছি । যদি কোন সুখী পাঠকের মনে হয় যে কোন উদ্ধৃতির যখাযখ বাহ নাই, 
তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার বক্তব্য আমাকে অবশ্যই জানাইবেন। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ব্যাখ্যা 
কর্রিতে প্রায় সবস্থলেই শাক্করেভাষা, পঞ্চ পাদিকা, বিবরণ এবং উহাদের উপর যুদ্রিত প্রায় সকল চীকাই 
আলোচিত হইয়াছে । লঘৃচন্ড্রিকাদিসহ অদ্বৈতসিদ্ধির সাহাযা বাতিরেকে বিবরণ-রহস্াভেদ করা 
অসম্ভব বলিয়া অতান্ত কঠিন হওয়া সত্তেও এঁ সমস্ত গ্রন্থের সু্মাতিসূক্গ৫ বিচারও অজ্স পরিসরে উপস্থাপন 
“করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বিবরণের অতাৎকষ প্রদ্নেই সবাধিক যত্র করিয়াছি । অপরদিকে 
ভামতীপ্রস্থানের উপর মুদ্রিত প্রায় সমস্ত আকরগন্থ বিচারিত হইয়াছে । এতদ্বাতীত অদ্বৈতদর্শনের প্রধান 
প্রকরণগ্রন্ছসমূহ এবং অন্যান দর্দনের ফে-সমত্ গুন্থের সাহামা প্রহপ করিয়াছি তাহা প্রশ্থপঞজীতে ধৃত 
হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রস্াসিছি” হইতে আবস্ক করিয়া আমার পণিতমহাশয়ের রচিত “পরিভাষা-সং 
( খাহা বেদানতপরিতাষার উপর লিখিত সবশেষ সীকা ) প্যান: এই চি শত লৎসরের হেত 
অস্বৈতবেদান্তের বহু প্রন্থেরই মামতঃ উল্লেখ করা সপ্তব নহে ॥ আমার দুই পরম গুরু ও পডিতমহাশয়ের 
সমস্ত গ্রস্থের নিকট আমার খণ স্ীকার নিম্প্রয়োজন, কারণ এই দুই সাম্প্রদায়িক ধারার পবিল্র সঙ্গনে 
আমি নিত আভিযিক্ হইয়াছি ৷ এই গ্রন্থের যে-স্থলে বেদান্তশাস্ত্রের সহিত অনা শাস্ত্রের বিরোধ হইয়াছে 
সেই স্থলে বেদাস্তশাস্্কে, যে-স্থলে আচাধ্য শহ্করের সিদ্ধান্তের সহিত অনা বেদান্তসম্প্রদায়ের বিরোধ 
হহয়াছে সেই স্থলে আচার্যাসিদ্ধান্তকে, ষে-স্থলে বিবরণপ্রস্থানের সহিত ভামত্যাদি প্রস্থানের বিরোধ হইয়াছে 
সেইস্লে বিবরপপ্রস্থানকে এবং যে-স্থলে স্বয়ং বিবরপাচার্যের সহিত বিবরণসম্প্রদায়ভুক্ত অন্য আচার্যোর 
বিরোধ হইয়াছে সেইস্কলে বিবরণাচার্যাকেই সমর্থন করা হইয়াছে । বিবরণবিরোধে বহ পবাচার্যোর মত 
খণ্ডনের দ্বারা তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নাই ।কিন্ত প্রস্থ সভাস্থানীয় বলিয়া আমার স্বলতবদ্ধিতে 
যাহা সম্মচিত মনে হইয়াছে তাহাই বলিয়াছি, কারণ তাহা না বলিলে প্রতাবায় হইবে । ভগবান মন 
বলিয়াছেন ( মনুসং ৮1১৩ ), বরং সভায় প্রবেশ করিবে না । কিন্তু প্রবেশ করিলে শ্বাহা যথার্থ মনে 
হইয়াছে, তাহাই বলিবে । মৌনাবলম্বন করিলে অথবা বিপরীত কথা বলিলে পাপভাগী হইতে হইবে । 
প্রশ্থমধো শুরুস্থানীয় আচাষাগণের নাম গ্রহণ না করিয়া প্রায়শঃই তাহাদের গ্রস্থকাররূপে এবং প্রায় সবন্ 
ভগবান শ্রীশঙ্করাচারযাকে কেবল “আচার্যা” বা “আচাখাপাদ” বা “ভগবগ্পাদ” পদের দ্বারা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 

ওই প্রচ্থের ভায়া সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । পুজাপাদ তর্কবাগীশ মহাশয্মের সুললিত ভাষার 
অধিকারী নহি । কিন্তু সতাই যদি অধিকারী হইতাম, তাহা হইলেও এরূপ ভাষায় প্রস্থ রচনা করিতাম 
না। তাহার প্রস্থের পুবোজিখিত দৃর্দশাই আমাকে সংস্কৃত-পন্ধী ভাষা লিখিতে উদ্সাহিত করিয়াছে । 
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কতকাল বন্গভাষা সংস্ষতের দাসর করিবে । তাহাদের মতে বিদেশী ভাষা হইতে যত অধিক পরিমাণ শব্দ 
গ্রহণ করা যায়, ততই ভাষার “সমুদ্ধি” হইবে । সংস্ষতভাযা বঙ্গভাষার মাতৃস্বরাপা । মাতার নিকট 
হইতে গ্রহণ করিলে দাসত্ব হইবে ; কিন্তু বিদেশীভাযা হইতে ভিক্ষা করিলে “প্রগতি” হইবে, ইহা 
বস্তমানকালে ধাহারা নিজেদের সঙ্করজাতিরূপে পরিচয় দিয়া গব অনুভব করেন, তাহাদের পক্ষে সুসঙ্গতই 
হইয়াছে। শ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া মহাড়াযাকার অপশবন্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন ( মহাভাযা 
১।১।১ “শাস্তপ্রয়োজনাধিকরণম” পঃ ২১ ),*তস্মাদ্‌ ব্রা্মণেন ন শ্লেচ্ছিতবৈ, নাপভাযিতবৈ, মেজ্ছো হ বা 
এয যদপশন্দঃ | শ্লেচ্ছা মা ভুম ইতাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্ব ।”" অথাৎ-_ব্রাঙ্গণ শ্লেচ্ছন করিবেন না, 
অপভাষণ করিবেন না, যাহা অপশব্দ বা অশুদ্ধ শন্দ তাহাই শ্লেচ্ছ । আমরা যেন শ্লেচ্ছ না হই ॥ এইজন্য 
ব্যাকরণ অধায়ন করা উচিত । ভাষার শুদ্ধির জন্য মীমাংসাদশনে ব্যাক রণাধিকরণ ( মীঃ সূঃ ১৩1৯ম 
অধিঃ) রচিত হইয়াছে । এইজন্য এই গ্রন্থে বিদেশী শব্দ বজন করিতে বিশেষ যত্র করিয়াছি ! কিন্ত ইহা 
প্রায় অসস্তব প্রয়াস । শুদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিবার পক্ষে বঙ্গভাযার ময্বান্তিক দীনতা প্রতিক্ষণ অনুভ্ডব 
করিয়াছি । নিতান্ত দুবোধা হইবার ভয়ে বাধা হইয়া অশুদ্ধ পদও গ্রহগ করিয়াছি । শুধু তাহাই নহে, 
বর্তমানে ইংরেজী ভাযার অনৃকরণে বাকার5চনা করা হইয়া থাকে । ফলে যাহারা সংবাদপত্র, তথাকথিত 
“সাহিতা" পন্রপশ্রিকা এবং অনুরাপ প্রচার মাধ্যমে বঙ্গভাযার সহিত পরিচিত, যাহারা “প্রসারতাগ, 
“উৎ্কর্ষতা”", “সোচ্চার”, “বক্তব্য রাখা”, “সবিস্তারে", পআশীর দশক”, “পচিশতম”, সীজন্যতা, 
“আয়ভাধীন”, “উপরোক্ত” প্রভৃতি শব্দদৃযণের দ্বারা অনৃক্ষণ আক্রাস্ত হইয়া শুদ্ধপদশ্রবণে বধির হইয়া 
গিয়াছেন, তাহাদের নিকট এই গ্রন্ের ভাখা রুত্রিম ও কঠিন মনে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু এই 
গ্রন্থের মূল উদ্দেশ একটিই---য়ল সংস্কৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করা । এইজনা সংস্কতভাষার বাকারচনাশৈলী 
বহস্থানে গহীত হইয়াছে । বহু সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় অনা অথে, এখন কি বিপরীত অর্থেও বাবহাত 
হওয়ায় বিষয়ের যথাযথ প্রকাশ দ্ুঃসাধা হইয়াছে । “খযিত শমহষি, ঠআচার্যা, পরম্হংসণ, 
“পরিব্রাজক”, “সন্নাসী", “সংস্কার”, “ধম” প্রভৃতি শন্দসমহের যে পরিমাণ দুদ্দশা হইয়াছে, তাহাতে 
উহাদের প্রক্ুত অথে উদ্ধারের আশা সদূর পরাহত । তৎ্সত্তবেও গ্রন্থমধো এই সমস্ত শন্দের বিস্মৃত প্রায় 
অথের পৃনরুদ্ধারে যত করিয়াছি । এতদ্রাতীত আমার ভাযাক্ঞানে দ্ুবলতা রহিয়াছে । সহাদয় পাঠককে 
অনুরোধ যে যদি এই গ্রচ্থে বিষয়গত হুটির ন্যায় ভাষাগত বি্াতি দুই হয়, তবে তাহা আমাকে অবশাই 
জানাইবেন এবং বিদেশী শব্দ দেখিলে তাস্ততঃ মনে মনে হসই “অনুপ্রবেশকারীণকে তণ্ক্ষণাৎ বহিক্ষার 
করিবেন । এই গ্রশ্থের স্বজ্রমান্র নানতাও আমাকে জানাইলে আমার শ্রমপ্রমাদাদি সংশোধন করিয়া লইব. 
যদিও দ্বিতীয় সংস্করণে উহার সংশোধনের আশা নাই । 

বর্তমানে যাহারা আমাদের দশনে পণ্ডিতরূপে দেশে বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের কথা 
না বলিলে এই ভুমিকা অসম্পরণ থাকিয়া যাইবে । এই সমস্ত খ্যাতিমান প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভডজ্ । 
প্রথম শ্রেণী মনে করেন যে তাহারা কোন দেশবিশেষে বা বংশবিশেষে জন্মপ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন 
পণ্ডতমহাশয়ের নিকট অধায়ন বাতিরেকেই সবশাজ্তে পাণ্ডিতা অজন করিয়াছেন । এই সমস্ত সবক্ত প্রতি 
বিষয়ের উপর সচিস্তিত মতামত প্রকাশ করিয়া দেশে সমস্ত দর্শন বিভাগের স্বয়ংসিদ্ধ অভিভাবকরাপে 
বিরাজমান । প্রায়শঃ ইহাদেরই ছত্রছায়ায় লালিত দ্বিতীয় শ্রেণী মনে করেন যে তাহাদের প্রবজন্মেই সমস্ত 
শান্ত অধিগত হইয়াছে ॥ সুতরাং জন্মান্তরীয় সংস্কারবলেই তাহারা সবশান্্রবিশারদ । ইহজন্মে অধায়নের 
প্রয়োজন কি £ তৃতীয় শ্রেণী আমাদের দশনের উপর রচিত সমস্ত বাংলা ও ইংরাজী গ্রশ্থ সংগ্রহ করিয়া 
সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করাইতে উদ্বুদ্ধ হন । চতুথ শ্রেণী কোন পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট "সিদ্ধান্তুলক্চণ” 
মাত্র অধায়ন করিয়া তদৃভিন্ন বিষয়ের উপর বক্ত্তাদি দিয়া থাকেন | ইহাদের মধো প্রথম দুই শ্রেণী ও 
চতৃথ শ্রেণী প্রায়শঃ ইংরেজী ভাষায় লিখিয়া থাকেন » ফলে আমাদের পণিতমহাশয়গণ সে-সমস্ত 
পাগিতাপুণ প্রবন্ধাদি পাঠে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ পাশ্চান্তা কোন বিষয়ের সহিত "তুলনামূলক 
সমালোচনা” করিয়া নিখিয়া থাকেন যাহা পড়িয়া উত্তয়দ্শনাডিজ ব্যক্তি বিসময়ে বিয়ত হইয়া যান। 
ইহাদের মধো যাহারা “আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন” তাহারা গবেষণাপত্র দেখেন এবং মৌখিক পরীক্ষায় 
অধ্যাপকপদপ্রাথীকে পরবাচাধাগণেরও অকন্ধনীয় প্রশ্নাদি করিয়া থাকেন । এই চারি শ্রেণী এবং তাহাদের 
নানাবিধ সংমিশ্রণে বহু প্রকার উপশ্রেণীও বিদ্যমান যাহারা আমাদের দর্শনের নিতা সপিগকরণ 
করিতেছেন । যীহাদের এই দেশের শিক্ষা, সম্ভাতা, শাস্ত্রাদির উপর শ্রদ্ধাভক্তি অদ্যাপি অক্ষপ্জ রহিয়াছে, 
তাহাদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ এইরূপ । আমাদের দেশ এখনও পঞ্ডি তশূন্ হয় নাই । বঙ্গদেশেও 
যে কয়জন রুদ্ধ, অতির্দ্ধ পণ্িতমহাশয় এখনও সমথ আছেন, তাহাদের পদতনে বসিয়া 
শ্রদ্ধাডর্তিসহকারে শাস্্াধাঙ্কনে ব্রতী হইবেন । আর বিসস্থ করিলে আয়ুবেদাদিশাস্তের নায় দর্শনশাস্রও 
অচিরে বিল্পপ্ত হইবে । এই শ্রেণী চতুইয় ও উপশ্রেণী দেশে বা বিদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে “কাষ্ঠাসন"” ও 
“বত্তামালা” অইয়া, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক গোপীনাথ ভষ্টাচার্যা মহাশয় যাহাকে উদ্গবতি 
বলিতেন, তাহাই অবঙম্বন বরুন । ইহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। 

ধাহার অকুন্ঠ ও নিরলস সাহাযা বাতিরেকে এই শ্রন্থ কদাপি প্রকাশিত হইত না, যিনি শত 


কমবাস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতাসত্তেও গ্রস্থের দুই-তুতীয়াংশের অধিক প্রতিলিপি করিয়া দিয়াছেন এবং 
(ঝ) 


আমাকে সবপ্রবার সাংসারিক কষ্‌ হইর্তে দূরে রাখিয়াছেন, হিন্দরীতি অনুসারে তাহার নিকট খণ স্বীকার 
অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না , তথাপি ইহার উল্লেখ না করিলে প্রতাবায় হইবে । ভূমিকার প্রথমেই 
হীহার নাম করিয়াছি, সেই শ্রীমান প্রবাল বহুবিধ উপদেশ দিয়া এবং সবোপরি পণ্িতমহাশয়ের নিকট 
অধীত প্রতি বিষয়ের উপর গ্রন্থব্লচনায় আমার চিত্তকে নিয়োজিত করিয়া আমাকে বিশেষভাবে খণী 
করিয়াছেন । বিদ্যাসাগর কলেজের দশনশাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক ত্তরীচর্ভীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., 
পি. আর. এস, প্রন্থপ্রকাশনের আদিপবে অনিশ্চয়তার মধো বহুবিধ সাহায্য করিয়া আমার চিত্তকে 
স্থিরীকৃত করিয়াছেন । আমরা কন্যাসমা দুই ছাত্রী, বদ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দশন বিভাগের অধ্যাপিকা 
শ্রীযতী রূপা বন্দোপাধায় গ্রস্থাংশ প্রতিলিপি ও সবপ্রকার সুচীরচনা বাতিরেকে নানাভাবে সহায়তা 
করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজের দশন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী দীপাল্বিতা চক্রবর্তী সমগ্র 
স্বাধ্যায়বিধি গ্রন্থাংশ প্রতিলিপি করিয়া সাহাযা না করিলে শ্রন্থ প্রকাশনে আরও বিল্রম্ব হইত । আযার এই 
সমস্ত অতাস্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীর সবাঙ্গীণ কুশল কামনা করি এবং আশা করিবযে তাহারা বিদ্যাবংশ অব্যাহত 
রাখিবেন । কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রশ্থাগারিকা বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীযতী সুমা ভাদুড়ী এবং 
প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান গ্রন্থাগারিক সূহাদ্বর শ্রীফণিভূষণ পাল ও তাহার সহকারী বন্ধবর 
শ্রীপ্রবোধরুঞ্ণ বিশ্বাস আমাকে দুলভ গ্রস্থসম্হ দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন । অন্ধকপে নিক্ষিপ্ত 
সংস্কতগ্রস্থরাজিকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমান চিত্তরঞ্জন তালুকদার আমার তশেষ উপকার সাধন 
করিয়াছেন । ইহাদের সকলের নিকটই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ | যাহারা আমাকে গ্রন্থ লিখিতে ও প্রকাশ 
করিতে নিরন্তর প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাদের মধো দুইজনের নাম না করিলে অরুতজতা 
হইবে--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত বিভাগের দশনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সলেখক 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোদ্বাী মহাশয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দশন বিভাগের অধ্যাপক আমার 
অগ্রজপ্রতিম শ্রীতারুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ যাদবপুর ও কলিকাতা এই দুই বিশ্ববিদালয়ের যে-সমস্ত 
অসাধারণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সহিত আমাদের দশনশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি, তাহারা আমাকে শাস্্ররহস্য 
বুঝিতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করায় তাহাদের নিকটও আমার খণ তাকুন্ঠচিত্ত হইয়া স্বীকার 
করিতেছি । মেধাবী ছান্রছাত্রীগণই একজন সুশিক্ষককে পরিণত হইতে সহায়তা করেন, ইভা আমি 
দুডভাবে বিশ্বাস করি । বাক্তিগত সতগ্র তাস্বিধাসত্ত্বেও আমার ছান্র ও বর্তমানে সহকমী শ্রীমান চন্দন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ ম্দ্রণের জনা সবপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া না দিলে আমি গ্রন্থমযদ্রণে অগ্রসরই হইতাম 
না। ইচ্ছা ছিল, গ্রন্ুখানি সূধী পাঠকরন্দের মনোরঞন করিতে সমথ হইলে এইরূপ রচনাশৈলী অবলগ্নে 
লিখিত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের খ্যাতিবাদ পথান্ত বাংল:-ব্যাথ্যা প্রকাশ করিব যদিও উহা কত খণ্ডে সমাপ্ড 
হইবে, তাহা বলা দুঃসাধা । এতদ্বাতীত, বেদান্তপরিভ্ডাযা ও শারীরকভাযোর স্মমতিপাদের উপর লিখিত 
স্ববিস্তৃত বাংলা-বাখা বিশ বসর যাব অপ্রকাশিত রহিয়াছে এবং উত্তৎ প্রন্থদ্বয়ও যে কত খণ্ডে সমাপ্ত 
হইবে, তাহাও বলা অসম্ভব । এই সমস্ত লেখা কবে এবং কত খণ্ডে প্রকাশিত হইবে অথবা আদৌ প্রকাশিত 
হইবে কি না, তাহা ঈশ্বরই জানেন । আমি ওধু ইহাই বলিতে পারি যে শ্রন্থমদ্রণে শারীরিক ও আথিক 
ওরুভার বহন করা আমার পক্ষে সম্ভবই নহে । 

যীহারা পন্ন-পন্রিকায় প্রবন্ধাবলী লিখিয়া মনে করেন ঘে দশনে তীহাদের "নবতম অবদান" 
রহিয়াছে, আমি তাহাদের গোষ্ঠভুক্ত নহি । এই গ্রস্থের একটি কথাও আমার নিজস্ব নহে । ভিন্ন ভিন্ন 
পবাচায্যের গ্রস্থসমৃহ শ্রীগুরুর কুপায় যাহা বঝিয়াছি, তাহাই অবিকল প্রকাশ করিতে ঘত্র করিয়াছি । 
কেবল গ্রন্থমধ্যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদহ একান্ততঃ আমার নিজস্ব । গ্রন্থখানি মধকররত্তি অবলম্বন করিয়া 
রচিত হইয়াছে বলিয়া বাংলা-ব্যাখ্যান অংশের নাম "মাধুকরী" রহিল । পরিশেষে আমার দুই পরম শুরু 
এবং শ্রীগরর শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ সভভ্তিঃ সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি । ইতি 

' বিদ্দনূচর 

শ্রীশ্লীরুষফ্চের পয্যারিষেকযান্রাতিথি, শ্রীঅশোককুমার 
রবিবার, ঠা মাঘ, ৯৩৯৮ ০540010 
উইং ১৯৯শে জানয়ারী, ১৯৯৯২ 


(ঞ) 


গ্রন্থপঙ্গী ও সক্কেত 


[ গ্রচ্যের সাঙ্কেতিক নাম, গ্রন্থের নাম, গ্রস্থকারের নাম, ভাযার্টীকাদি ও তাহাদের রচয়িতার নাম, 
সম্পাদকের নাম, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনের স্থান ও কাল, এই ক্রমে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত হইয়াছে । 
গ্ন্থমধ্যে উল্লিখিত একই গ্রস্থের একাধিক পৃষ্ঠাসংখ্যা গ্রস্থপজীর ক্রম অনুসারে বুঝিতে হইবে । যথা, 
গ্রন্থের পৃঃ ১২৭ পাঃ চীঃ ১৪তে উল্লিখিত “শাবরভায্া পূঃ ৫৫- প্রঃ ৩৭- পৃঃ ১৪১” যথাক্রমে 
কলিকাতা, পৃণা ও বারাণসী সংস্করণকে বুঝাইবে । ] 


অঃ দীঃ, অদ্বৈতদীপিকা, নৃসিংহাশ্রম, নারায়ণাশ্রমরুত অদ্ধেতদীপিকাবিবরণ (অঃ দীঃ বিঃ), 
এস. সূব্রক্গণা শান্তী (সম্পাদক ), ৩ খণ্ড, সম্প্রণানন্দ সংস্কত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, 
১৯৮২-১৯৮৭ 

অদ্বৈতানুভূতি, শক্ষরাচাা, শঃ গ্রন্থঃ ও শাঃ গ্রঃ রক্সঃ-এর অন্তগত 

অঃ রঃ রঃ, অদ্বৈতরক্তরক্ষণ, মধুস্দন সরস্বতী, অনন্তরুফণ শাস্ত্রী (সম্পাদক ), নিণয়সাগর, বন্ধে, 
১৯৩৭ 

অঃ ন্সিঃ, অদ্ৈতঙিদ্ধি, মধুস্দন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীরুত লঘুচন্দ্রিকা (লঘুঃ ), বলভদ্ররূত 
সিদ্ধিব্যাখ্যা (সিঃ ব্যাঃ ), 'বিউঠলেশ উপাধ্যায়ক্কত বিট্ঠলেশী (বিউঠঃ), অনস্তকৃষণ শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), নির্ণয়সাগর, বন্ধে, ১৯৩৭ এবং পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, আহমেদাবাদ, ১৯৮২ 
এঁ, এ, এ, ব্রহ্মানন্দ সরস্তীকৃত গুরচ্চন্ড্রিকা ( গুরু), এস. নারায়ণস্বামী শাস্ত্রী (সম্পাদক ),. ৩ 
সম্পট, প্রথম পরিচ্ছেদ পযন্ত মুদ্রিত, ওরিয়েন্টাল পাবলিকেশনস, মহীশর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশর 
৯৯৩৭ 

অঃ সিঃ সিঃ সাঃ, অদৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার, সদানন্দ বাস, লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় (সম্পাদক ), চৌখস্বা 
সংস্কৃত বুক ডিপো, বারাণসী, ১৯০৩ 

অনুঃ প্রঃ, অনুভূতিপ্রকাশ, বিদযারণাস্থামী, নির্য়সাগর, বন্বে, ১৯২৬ 

অঃ সং, অথসংগ্রহ, লৌগাক্ষিভাস্কর, কৃষ্ণ নাথ নায়পথ্গননকৃত প্রাতিপাদিকা (প্রাতিপাঃ ), কলিকাতা, 
১৮২১ শকাব্দ 

এ, এ, এ, শ্রীরুঞ্চবল্পভাচাষারুত কিরণাবলী (কিরণাঃ ),. চৌখন্বা ওরিয়ে্টালিয়া, বারাগসী, 
১৯৮৫ 

অবঃ গীঃ, অবধূৃতগীতা, গীঃ গ্রঃ ও গীঃ সং গ্রন্থের অস্তগত 

আত্মানাত্মবিবেক, শক্করাচাষা, শঃ গ্রন্থঃ ও শাঃ গ্রঃ রহ্রঃ-এর অন্তঙ্গত 

আঃ তঃ বিঃ, আত্মতস্তববিবেক, উদয়নাচাখা, নারায়ণাচারা আ্েয়কৃত নারায়ণী ( নারাঃ ), রঘুনাথ 
শিরোমণিক্কত দীধিতি, গদাধর ভট্রাচাযাকৃত বৌদ্ধাধিকারবিরতি (বৌদ্ধঃ বিঃ), ঢুণ্তিরাজ শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ). চৌখস্বা সংস্কত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৪০ 

এ, এ, এ, শঙ্করমিশ্রকৃত কললতা (আঃ তঃ বিঃ কল্পঃ), ভগীরথ ঠন্কররুত প্রকাশিকা (আঃ 
তঃ বিঃ প্রকাঃ), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত দীধিতি (আঃ তঃ বিঃ দীঃ). এবং মথুরানাথ 
তকবাগীশকুত লহস্য, বিদ্োঙ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও লক্ষমণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় .( সম্পাদক ), এশিয়াটিক 
সোসাইটী, কলিকাতা, ১৯৮৬ 

আঃ কঃ, আহিগককুত্য, শ্রীশামাচরণ কবিরত্ব ( সম্পাদক ), কলিকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ 

ঈশাদি উপঃ, ঈশাদাষ্রোত্তরশতোপনিষণ্, বাসদের শম্া ( সম্পাদক ), নিণয়সাগর, বম্বে, ১৯৩২ 

উপঃ সাঃ, উপদেশসাহত্রী, শঙ্করাচাযা, রামতীথ যতিরুত পদযোজনিকা ( পদঃ ), অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), অনিলচন্দ্র দত্ত (প্রকাশক ), কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ 

এ, এঁ, এ, আনন্দগিরিকৃত চীকা (আঃ চীঃ ), প্রঃ দ্বাঃ গ্রন্থের অন্তগত 


উপঃ , উপনিষৎ---ঈশ, কঠ, কেন, গ্রতরেয় (প্রতঃ ), তৈত্তিরীয় (তৈত্তিঃ), সুরেশ্বরাচাযারুত 
তৈত্তিরীয় উপনিষভাষ্যবার্তিক (তৈত্তিঃ উপঃ ভাঃ বাঃ), নবসিংহপুবোত্তরতাপনীয় (নঃ পূঃ ও 
নঃ উঃ), প্রশ্র, মাগডকা (মাঃ), গৌড়পাদাচাাকুত মাগুক্যকারিকা (মাঃ কাঃ), মুণ্ডক (মুঃ), 
শ্রেতাশ্থতর (শ্বেতঃ), শঙ্করাচাযাকৃত ভাষ্য (শাঃ ভাঃ) ও আনন্দগিরিকৃত চীকা (আঃ চীঃ)। 
এতদ্জাতীত অনন্তাচার্যয, আনন্দ ভট্টোপাধ্যায়, উবটাধা, নারায়ণ, ব্রক্মানন্দ, রামচন্দ্র পণ্ডিত, 
বিস্তানভগবৎ্, বিদ্যারণ্া, শঙ্করানন্দ প্রভ়তি রচিত ভাষা-ট্ীকাদি সম্বলিত, আনন্দাশ্রম, প্রণা হইতে ভিম্ 
ভিন্ন সময়ে মুদ্রিত 

উপঃ সং, উপনিষৎ সংগ্রহ, জগদীশ শাস্ত্রী (সম্পাদক ), ২ ভাগ, মোতীলাঙ্স বনারসীদাস, দিল্লী, 
১৯৭০ 

এ্রতঃ আরঃ$, এতরেয় আরণ্যক, সায়ণাচাযারুত ভাষ্য (সায়ণভাঃ ), তবৃঠেকরোপাহ্বনরহর শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), আনন্দাশ্রম, পরণা, ১৯৫৯ 

এতঃ ব্রাঃ, এ্রতরেয়ব্রাহ্গণ, সায়ণাচাধারুত ভাষ্য (সায়ণভাঃ ), কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে 
(সম্পাদক ), ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম্‌, পুণা, ১৯৩১৯, ১৯৭৯ 

কতোপঃ, কতোপনিষণ্, শাক্কষরভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিকৃত চীকা (আঃ চীঃ), গোপাল 
বতীন্দ্ররুত চ্ীকা (গোঃ যঃ টীঃ), বৈজনাথ শমা (সম্পাদক ), আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৩৫ 

কাঃ, ভাষাপরিজ্ছেদ (ভাঃ কি কারিকাবলী, বিশ্বনাথ পঞ্চানন, তত্রুত সিদ্ধান্তমুত্তগবলী 
(সিঃ মুঃ), মহাদেব ভষ্ট ও দিনকর ভট্টরুত দিনকরী (দিনঃ). রামরুদ্র ভন্টাচাধ্য ও রাজেশ্বর 
শাস্তীরুত রামরস্দ্রী (রাঃ রঃ), হরিরাম গরু নায়াচাধ্য (সম্পাদক ), চৌখস্বা সংস্কত সীরিজ 
অফিস, বারাণসী, ১৯৫১ 

কৃঃ পৃঃ, কুমপুরাণ, মহর্যি ব্যাস, পর্চানন তকরর্র (সম্পাদক ), নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, 
১৩৯৫ বঙ্গাব্দ 


কোৌষীঃ উপঃ, কৌর্ষীতকী ব্রাঙ্গণোপনিষণ্, শঙ্করানন্দরুত দীপিকা, মহেশ পাল (সম্পাদক ), 
কলিকাতা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ 
খণ্ডন, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, শ্রীহয, আনন্দপূরণমুনিরুত খণ্ডনফক্সিকাবিভাজন ( বিদ্যাসাগরী ), যোগীন্দ্রানন্দ 
স্বামী (সম্পাদক ), যড়ূদর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৯ 
গীতা, শাহ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিক্ত টীকা (আঃ চটী), শ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিনী 
(সুবোঃ), নীলকন্তরুত চতুধরী, মধুসদন সরস্বতীরুত গৃড়ার্থদীপিকা (গঃ দীঃ), ধনপতিরূত 
ভাষ্যোৎকষদীপিকা ( ভাষ্যোৎকষঃ ), অভিনবপ্তপ্তাচার্যারুত পীতাখসংগ্রছ (গীঃ সং), 
ধমদত্তশমাকৃত গড়াখতত্্ীলোক (গৃঃ তন্ত্রীঃ), বাসদের লক্ষ্মণ শাস্তী (সম্পাদক ), নিণয়সাগর, বে, 
১৯৩৬ 
গীঁঃ গ্রঃ, গীতাগ্রন্থাবলী (পঞ্চবিংশতি গীতা-সমন্বয় ),. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক ), 
বসমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ 
গীঃ সং, গীতা-সংগ্রহ ( ষট্তিৎশ গীতাসংগ্রহ ), চিত্তরঞ্জন ঘোষাল ( সম্পাদক ). গ্রস্থিক, কলিকাতা, 
১৩৯৫ বঙ্গাব্দ 
গুরুঃ্গীতা, %ঃ সং-এর অন্তর্গত 
গোৌঃ ধঃ সঃ. গৌতমধর্নসূত্র, মহর্ষি গৌতম, হরদতকুত মিতাক্ষরা, উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয় (সম্পাদক ), 
চৌহন্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাগসী, ১৯৮৩ 
চিৎসুখী, তত্বপ্রদীপিকা, চিৎসুখ মুনি, প্রতাক্স্বরূপরুত নয়নপ্রসাদিনী (নয়নঃ ). স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ 
( সম্পাদক ), উদাসীন সংক্ষত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৫৬ 
ছাঃ উপঃ$, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, শাক্করভাষা (শাঃ ভাঃ ), আনন্দগিরিকুত টীকা (আঃ ডীঃ ),দুর্গাচরণ 
সাংখাবেদাস্ততীথ (সম্পাদক ), কলীরোদচন্দ্র মজুমদার ( প্রকাশক ), কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ 
জাবালোপঃ জাবাল উপনিঘত্, ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতো পনিষদের অন্তগত 
জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ, জৈহ্গিনীয়্ন্যায়মালাবিস্তর, মাধবাচাখা এবং  অঞস্পয়দীক্ষিতক্কত 
পৃরর্মীমাংসাবিষয়সংগ্রহদীপিকা (পৃঃ মীঃ সং দীঃ ), চৌখস্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৮৯ 
এ. এ, গু, ৩য় অধ্যায় পথ্যন্ত মুদ্রিত । গ্রন্থের পরিচয়লিপি ছিন্ন 
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টুঃ টী$, টুপৃষ্ঠীকা, ভট্ুকুমারিল, মীঃ সুঃ ও শাবরঃ, ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, প্রণা ১৯৩৩-১৯৯৮৪ 
তঃ শুঃ, তত্বশুদ্ধি, আচার্যা জ্ঞানঘন, স্যানারায়ণ শাস্ত্রী ও ই. পি. রাধাকুফণণ (সম্পাদক ), মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৪১ 
তঃ রঃ, তন্তরত্র (ট্রপৃীকার টীকা ), পাথসারথি মিশ্র, গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি (সম্পাদক ), ৫ 
খণ্ড, সরস্বতী ভবন গ্রস্থমালা, বারাগসী, ১৯৩০-১৯৭৯ 
তন্ততরঃ, তন্তরহস্য, রামানুজাচার্যা, আর. শমশাস্ত্রী (সম্পাদক ), সেপ্ট্রাল লাইব্রেরি, বরোদা, 
১৯২৩ 
তস্ত্রবাঃ, তন্্রবার্তিক, ভট্টকুমারিল, মীমাংসাসুত (মীঃ সুঃ) ও শাবরভাষ্য (শাবরঃ ), কাশীনাথ 
বাসুদেব শাস্ত্রী অভাঙ্কর প্রভৃতি ( সম্পাদক ), ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯৭০-১৯৮৪ 
এ, এ, এ, এ, এ ডট সোমেশ্বরকুত ন্যায়সুধা (ন্যাঃ সুঃ),. গোবিন্দামুতমূনিকৃত ভাম্বাবিবরণ 
( ভাঃ বিঃ), মহাপ্রভুলাল গোস্বামী ( সম্পাদক ), ৩ খণ্ড, তুতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ পথাস্ত মুদ্রিত, তারা 
প্রিন্টিং ওয়াকস্‌, বারাণসী, ১৯৮৫-১৯৮৮ 
তেজোবিন্দ উপঃ, তেজোবিন্দ্রপনিষত্, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তগত 
তৈত্তিঃ আরঃ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সায়ণাচাষ্যকৃত ভাষ্য ( সায়ণভাঃ ), কাশীনাথ বাসুদেব শাস্ত্রী 
অভ্ডাঙ্কর ( সম্পাদক ), ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, প্রণা, ১৯৬৭, ১৯৬৯ 
তৈত্তিঃ ব্রাঃ, তৈতিরীয় ব্রাহ্মণ, সায়গাচায্যকুত ভাষ্য ( সায়ণভাঃ ), নারায়ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক ), 
আনন্দাশ্রম, পা ১৯৩৪, ৯৯৩৮ 
তৌঃ মঃ তিও, তৌতাতিতমততিলক, ডবদেব ভট্ট, এ. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী ও পট্টাভিরাম শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), ৩ খণ্ড, বারাণসী হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৩৯-১৯৪৪ 
নারদ উপঃ, নারদপরিব্রাজকোপনিষণ্, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তগত 
নিরুস্ত, মহযি যাক্ষ, দুগাচাারুত খষথ বাখাা, মুকুন্দ শমাকুত নিরুস্তাবিরতি ও টি্পনী (সম্পাদক ). 
নির্য়সাগর, বন্ধে, ১৯৩০ 
নৈঃ নিও, নৈক্ষম্থানসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্যা, জানোত্তমকত চন্দ্রিকা, জি. এ. জাকব ( সম্পাদক ), বহে 
সংস্কৃত সীরিজ, বন্ধে ১৯০৬ 
ন্যাঃ কুঃ বা ন্যায়কুসুমাঃ, ন্যায়কুসুমাজলি, উদয়নাচাধ্া, বরদরাজকুত বোধনী, বধমানোপাধ্যায়কুত 
প্রকাশ, মেঘঠন্ত্ুররুত প্রকাশিকা, রুচিদত্তোপাধ্যায়ক্ুত মকরন্দ, পদ্দপ্রসাদ উপাধ্যায় ও ঢুণ্তিরাজ শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), চৌখম্বা সংস্কত সীরিজ অফিস, বারাগসী, ১৯৫৭ 
ন্যাঃ দঃ, ন্যায়দশন, মহর্ঘি গৌতম, বা€সায়নমুনিকৃত ন্যায়ভাষা, ফণিভূষণ তকবাগীশ ( সম্পাদক ), 
৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিতা পরিযণ্ড, ১৩২৪-১৩৩৬ বঙ্গান্দ। ১ম খণ্ড ২য় সং ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ 
এ, এ, এ, ন্যায়স্ত (ন্যাঃ সঃ), বাৎসায়নয়নিরুত ন্যায়ভায্য (ন্যাঃ ভাঃ), উদ্দোতকরকুত 
ন্যায়বান্তিক (ন্যাঃ বাঃ), বাচস্পতি মিশ্রকৃত তাৎপথ্য্ঠীকা ( তাঃ টীঃ), বিশ্বনাথকৃত ন্যায়পত্ররুতি 
(ন্যাঃ সঃ রঃ), তারানাথ নায়তকৃতীথ ও অমরেন্দ্রমোহন তকৃতীথ (সম্পাদক ), কলিকাতা 
সংস্কৃত গ্রস্থমালা, মেদ্রোপলিটান,.১৯৩৬ এবং ম্ুন্সীরাম মনোহরলাল, দিল্লী, ১৯৮৫ 
এ, গর, এঁ, উদয়নাচাখাকৃত তাৎপয্যপরিশুদ্ধি ( তাঃ পঃ ), ন্যাঃ ভাঃ, ন্যাঃ বাঃ ও তাঃ ভী$, প্রথম ভাগ, 
প্রথম অধায়মাহ্র প্রকাশিত, অনন্তলাল ঠাকুর ( সম্পাদক ). মিখিলাবিদ্যাপাঠগ্রস্থমালা, ১৯৬৭ 
ন্যাঃ মঃ, ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্তভ্ট, স্যানারায়ণ শুক্লা (সম্পাদক ), চৌখম্বা সংস্কত সীরিজ, বারাগসী, 
১৯৩৬ 
ন্যাঃ সাঃ, ন্যায়সার, ভাসবজ, তৎকৃত ন্যায়ভূুষণ (ন্যাঃ ভূঃ), স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক ), 
যড়দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, বারাণসী, ১৯৬৮ 
ন্যাঃ নুঃ, ন্যায়সুধা ( তত্তবার্তিকচীকা ), ভট্টসোমেশ্বর, মুকুন্দ শাস্তী ( সম্পাদক ), চৌখস্বা সংস্কৃত 
বুক ডিপো, বারাণগী, ১৯০২ 
ন্যায়াঃ, ন্যায়াস্ুত, ব্যাসতীর্থ, শ্রীনিবাসাচাযারুত ন্যায়াস্বতপ্রকাশ (ন্যাঃ প্রঃ), টি. আর. কুষ্জাচাা 
( সম্পাদক ), কুস্ককোণ, ১৯০৭ 
ন্যাঃ তঃ, ন্যায়াস্তরঙ্গিণী, রামাচাযা, টি. আর, কুষ্ধাচাহ্য ( সম্পাদক ), কুস্তকোণ, ১৯১০ 

(ড) 


ন্যাঃ-অঃ, ন্যায়াস্মত-অদ্বৈতসিদ্ধি, ব্যাসতীর্থ ও মধুসূদন সরস্থতী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক ), ২ 
খণ্ড, উদাসীন সংস্কত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৪, ১৯৮৬ 

পঞ্চতন্ত, বিফ্শর্মা (সঙ্কলক ), জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা (সম্পাদক ), কলিকাতা, 
১৯৩০ 

পঞ্চদশী, বিদ্যারণামুনি, রামকুফকৃত ব্যাখ্যা, নারায়ণরাম আচার্য (সম্পাদক ), নির্ণয়সাগর, বন্ধে, 
১৯৪৯ 

পঞ্চঃ, পঞ্চপাদিকা, পদ্মপাদাচার্যা, আম্মস্থরাপকৃত প্রবোধপরিশোধিনী (প্রঃ পরিঃ ), বিজানাত্মকৃত 
তাৎপর্য্যাথদ্যোতনী (তাঃ দ্যোঃ ), এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. আর. রুফমুর্তি (সম্পাদক ), ১ম 
খণ্ড, গভগমেন্ট ওরিয়েন্টাল য্যানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ 

পদ্যবাঃ, পদ্যবার্তিক বা শারীরকম্ীমাংসাভাষ্যবার্তিক, বালকুষ্কানন্দ সরস্বতী, তৎরুত বিবরণ, 
অনস্তরুষ্ণ শাস্ত্রী ও অশোকনাথ ভট্টাচাখা (সম্পাদক ), প্রথম ভাগ, চতুঃসৃত্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলিকাতা, ১৯৪১ 

পরমহংসোপঃ, পরমহংসোপানিষৎ্, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তগত 

পরমঃ পরিঃ উপঃ, পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষণ্, ঈশাদি উপঃ-এর অস্তগত 

প্রঃ বিঃ, প্রকটার্থবিবরণ, অক্তাতকর্তৃক, ব্রক্মসূত্র (ব্রঃ সূঃ), শাঙ্করভাষ্য (শাঃ ভাঃ), টি. আর. 
চিন্তামণি ( সম্পাদক ), ২ খণ্ড, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৩৫, ১৯৩৯ 

প্রঃ দ্বাঃ, প্রকরণদ্বাদশী, শঙ্করাচার্যা, আনন্দগিরির চীকা (আঃ চীঃ) সহ উপদেশসাহম্রী 
(উপঃ সাঃ), শতম্লোকী (শতগ্লোঃ), পঞ্ধীকরণ (পঞ্চীঃ), পুরী, আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি 
( আঘাজ্ঞাঃ), স্বরূপনিরাপণ (স্বরাপঃ ) ও বাক্যরত্ি (বাঃ রঃ) ইত্যাদি, মহেশানন্দগিরি 
(সম্পাদক ), মহেশ অনুসন্ধান সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮১ 

প্রঃ পঃ, প্রকরণপঞ্চিকা, শালিকনাথ মিশ্র, জয়পূরী নারায়ণভর্টকৃত ন্যায়সিদ্ধি (ন্যাঃ সিঃ), এ. 
স্ররক্ষণা শাস্ত্রী ( সম্পাদক ), বারাণসী হিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৬১ 

প্রঃ, প্রভা, বৈদ্যনাথ শাস্তী, মীঃ সৃঃ, শাবরঃ, সুব্বাশাস্ত্রী ( সম্পাদক ), তক পাদমান্র, আনন্দাশ্রম, পুণা, 
১৯৫৩ 

রঃ, রুহী, প্রভাকর মিশ্র, শালিকনাথরুত খজুবিমলাপঞ্চিকা ( খঃ বিঃ পঃ), চিন্নস্থামী শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), তকপাদমান্র, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯২৯ 

প্র, এর, এর, প্র, এঁ, (খঃ বিঃ পঃ), এস. কে. রামনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক ), ৫ খণ্ড, মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৩৪-১৯৬৭ 

রহঃ উপঃ, রহদারণ্াক উপনিষৎ, শাহ্র্ভাষ্য (শাঃ ভাঃ), আনন্দগিরিরুত টীকা (আঃ চীঃ), 
দ্ুগাচরণ সাংখাবেদাস্ততীথ ( সম্পাদক ), ক্ষীরোদচন্্র মজুমদার (প্রকাশক ), কলিকাতা, ১৩৪০ 
বঙ্গাব্দ 

বৃহঃ ভাঃ বাঃ, বহদারপ্যকভাষ্যবার্তিক, সুরেশ্বরাচাধ্য, আনন্দগিরিকৃত শাঙ্ত্রপ্রকাশিকা (শাঃ প্রঃ), 
সম্রন্ধবার্তিকসহ (সঃ বাঃ ), কাশীনাথ মিশ্র (সম্পাদক ), ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পণা, ১৯৩৭ 
এ, এঁ, এ, আনন্দপূণমুনিকৃত ন্যায়কম্লতিকা (ন্যাঃ কল্পঃ ), সব্রক্গণ্যশান্ত্রী (সম্পাদক ), ২ খণ্ড, 
উপনিষ ক্রমে ২য় অধায় প্যান্ত মুদ্রিত, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, তিরুপতি, ১৯৭১, ১৯৭৫ 

ব্রঃ বিদ্যাঃ, ব্রন্মবিদ্যাভরণ, অদৈতানন্দস্থামী, ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ, এস. আর. রুফ্মর্তি (সম্পাদক ), 
২ খশ্ু, মদ্রপূুরী সংস্কত বিদ্যাসমিতি, মাদ্রাজ, ১৯৭৬, ১৯৭৯ 

ব্রঃ সিঃ. ব্রহ্মাসিদ্ষি, মণ্ডনমিশ্র, শস্বপাণিকৃত চীকা (শশখ্বঃ), এস. কুপ্পস্বামী শান্তী (সম্পাদক ), 
মাদ্রাজ গভগমেণ্ট ওরিয়েন্টাল মানাস্রিপ্টস সীরিজ, মাদ্রাজ, ১৯৩৭ , 

প্র, এ, এ, আনন্দপুণণমুনিরূত ভাবশুদ্ধি (ভাঃ ওঃ), চিৎসুখম্রনিকুত অভিপ্রাম্প্রকাশিকা 
( অভিঃ প্রকাঃ ), অনন্ত শাস্তী (সম্পাদক ), গভণমেণ্ট ওরিয়েন্টাল মানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, 
মাদ্রাজ, ১৯৬৩ 

ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ, ব্র্জসূর, মহর্ষি ব্যাস, শান্করভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্ররুত ভাষতী, অমলানন্দকৃত 
কষতরু (কল্পঃ), অপ্পয়াদীক্ষিতকৃত পরিমল (পরিঃ ), মহাদেব শাস্ত্রী বাকরে (সম্পাদক ), 
তৃতীয় সংস্করণ, নিণয়সাগর, বন্ধে, ১৯৩৪৯ টি 


এঁ পদ্মপাদাচার্যাৃত পঞ্চগাদিকা ( গঞ্চঃ ), প্রকাশান্মযতিরুত বিবরণ (বিঃ), সর্ব বিফুভট্টরৃত 

০ (খঃ বিঃ), অখণ্ডানন্দয়ুনিকৃত তত্বদীপন (তঃ দীঃ), ভামতী, অখণ্ডানন্দরূত 
খড়ুপ্রকাশিকা (খঃ প্রঃ), চিৎসুখমুনিকৃত ভাষাব্যাখ্যা ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা 

মী নারায়ণ সরস্বতীরৃত বার্তিক (গদ্যবাঃ), অনন্ত শাজিকত প্রদীপ, 

( সম্পাদক ), ২ খণ্ড, চতুঃসৃন্্রী, মেট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৩ 

এঁ, প্রকাশান্মযতিরূত শারীরকন্যায়সংগ্রহ ( শাঃ ন্যাঃ সং), গদাবাঃ, ভাঃ ভাঃ প্রঃ, অনন্তরুষ্ণ 

শান্তিকত প্রদীপ ও শারীরকন্যায়সংগ্রহদীপিকা (শাঃ ন্যাঃ সং দীঃ), চিৎসুখমুনিকত 

অধিকরণমঞ্জরী (অধিঃ কঃ) ও অধিকরণসঙ্গতি (ধিঃ সং), কৃফ্ণানন্দরূত 
পকা (অধিঃ অনুঃ) এবং অজাতকর্তক অধিকরণসিদ্ধান্ত ( অধিঃ সিঃ), 

অনস্তরু্ণ শাস্ত্রী (সম্পাদক ), ৩য় খণ্ড, ব্রঃ সঃ ১।১।৫ হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ পর্যান্ত মুদ্রিত, 

মেট্টোঃ, ১৯৪১ 

এ, গোবিন্দানন্দকৃত ভাষ্যরক্প্রভা ( ভাঃ রঃ প্রঃ), বাচম্পতি মিশ্রকৃত ভামতী, আনন্দগিরিরুত 

ন্যায়নির্ণয় (ন্যাঃ নিঃ ), মহাদেব শাস্ত্রী বাকরে ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (সম্পাদক ), নিণয়সাগর, 

বনে, ১৯৩৪ 

ডাঃ চিঃ, ভাষ্চিন্তা্মণি, গাগাভট্ট, সূানারায়ণ শুক (সম্পাদক ), তকপাদমান্র, চৌখস্বা সংস্কৃত সীরিজ 

অফিস, বারাণসী, ১৯৩৩ 

ভাঃ দীঃ, ভাষ্্রদীপিকা, খণ্ডদেব, শত্তু ভটটকৃত প্রভাবলী, অনস্তরুষ্ণ শাস্তী ( সম্পাদক ), নিবীতান্ত ভাগ, 

নির্য়সাগর, বন্ধে, ১৯২২ 

এ, এ, এর, এঁ, এস. সূব্রক্গণা শাস্ত্রী ( সম্পাদক ), ৪ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ হইতে গ্রস্থশেষ 

পথান্ত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৫২-১৯৫৭ 

ভাঃ রঃ, ভাট্টরহস্য বা ভাষ্রতন্ত্ররহস্য, খগ্ডদেব, এ. সূর্রন্ষণাশাস্ত্রী (সম্পাদক ও প্রকাশক ), বারাণসী, 

১৯৭০ 

ভাঃ প্রঃ, খণ্ডদেবভাবপ্রকাশ, পেরি সর্যানারায়ণশাস্ত্ী, খণ্ডদেবকৃত ভাট্টরহস্য, রাজমুনরী, ১৯৮৫ 

ভেঃ ধিঃ, ভেদধিক্কার, নৃসিংহাশ্রম, নারায়ণাশ্রমরুত ভেদধিক্লারসওক্রিয়া (ভেঃ সৎ) লক্ষাণশান্তী 

দ্রাবিড় (সম্পাদক ), চৌখস্বা সংস্ষত বৃক ডিপো, বারাণসী, ১৯০৪ 

ভেঃ রঃ, ভেদরত্স, শঙ্করমিশ্র, সধানারায়ণ শুরু (সম্পাদক ), বিদ্যাবিলাস প্রেস, বারাণসী, 

১৯৩৩ 

সগুলঃ উপ$, মগুলত্রাঙ্মাণোপনিষত্, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তগত 

মনু বা মনুসং, মনুসংহিতা, স্বায়স্তব মনু, মেধাতিথিকৃত ভাষা (মেধাঃ ভাঃ ), কুল্লুক ভট্টাচাযাকৃত 

মন্বগমুক্তাবলী (মন্ব্থঃ). উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 

কলিকাতা, প্রকাশনকাল অক্তাত 

এঁ, এ, এঁ, মেধাতিথি (মেধাঃ ভাঃ), সবক্তনারায়ণ (সর্বজঃ) কুল্লকভষ্ট (মন্ব্থঃ), রাঘবানন্দ 

(রাঘবঃ ), নন্দন, রামচন্দ্র, মণিরাম, গোবিন্দরাজ ও ভারুচিকৃত চীকা, জয়স্তরুফ হরিকৃফ দবে 

( সম্পাদক ), ৬ খণ্ড, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, বম্বে, ১৯৭২-১৯৮৫ 

স্হাভাঃ, শহাভারত, মহষি ব্যাস, নীলকম্ঠরুত ভ্ভারতভাবদীপ (ভাঃ ভাঃ দীঃ ), রামচন্জর শাস্তী 

কিংজবডেকর ( সম্পাদক ), ৬ খণ্ড, চিপ্নশালা যুদ্রণালয়, পৃণা, ১৯২৮-১৯৩৬ 

এঁ, এঁ, এঁ, এঁ, এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশকৃত ভারতকৌমদী ( ভাঃ কৌঃ), ( সম্পাদক ), ৩০ 

হণ, স্ত্রীপব পর্যান্ত প্রকাশিত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৩-১৩৯২ বঙ্গাব্দ 

মহাভাব্য, ব্যাকরণমহাভাষ্য, মহর্ষি পতঙ্লি, কৈয়উকূত প্রদীপ, নাগেশভর্টরুত উদ্যোত, বৈদানাথরুত 

ছায়া ( সম্পাদক ), ও খণ্ড, মোতীলাল বনারসীদাস, দিলী, ১৯৬৭ 

মঃ সোঃ, মহিম্নভ্োন্ন্য, পুষ্পদত্ত, মধূস্দন সরস্বতীকৃত হরিহরপক্ষে ব্যাখ্যা, দীননাথ দ্রিপাী 

( সম্পাদক ), তায়কেশ্বর মঠ, তারকেম্বর, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ 


মাঃ ধাঃ, আধবীয়া ধাড়ুরতি, সায়গাচার্যা, স্বামী স্বারিকাদাস শাস্সী ( সম্পাদক ), তারা বুক এজেন্সী, 
বারাণসী, ১৯৮৭ 
(গণ) 


্বীঃ ন্যাঃ প্রঃ, মীমাংসান্যায়প্রকাশ, আপোদেব, কৃষ্ণনাথ নায়পঞ্চাননকূত অর্থদর্শনী (অঃ দঃ), 
( সম্পাদক ও প্রকাশক ), কলিকাতা, ১৮৪৫ শকাব্দ 

এ, এঁ, এঁ, বাসুদেব শাস্ত্রী অভাঙ্করকুত প্রভা, (সম্পাদক ), ভাগারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ 
ইন্সটিটিউট, পুথা, ১৯৭২ 

এঁ, এর, এঁ, চিন্নস্বামী শাস্ত্রিকত সারবিবেচিনী (সারবিঃ ), রামনাম দীক্ষিত (সম্পাদক ), চৌখস্বা 
সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮১ 

সীঃ পঃ, মীমাংসাপরিভাষা, কুফ্যত্্, নারায়ণরাম আচার্যা (সম্পাদক ), নির্ণয়সাগর, বছে, 
১৯৫০ 

মীঃ সুঃ, মীমাংসাসূন্, মহর্ষি জৈমিনি, শবরস্থামিরূত শাবরভাষ্য (শাবরঃ ), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর 
(সম্পাদক ), ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৮৩ 

এ, এ, এ, এঁ, ভর্টকুমারিলরুত তন্তবার্তিক ( তন্ত্রবাঃ) এবং টুপগৃষ্ীকা (টু$ঃ চীঃ), ৬ খণ্ড, 
কাশীনাথ বাসুদেব শান্তী অভাঙ্কর প্রভৃতি (সম্পাদক ), আনন্দাশ্রম, পৃণা, ১৯৭০-১৯৮৪ 

এ, এঁ, এ, এ, এ, ভট্ট সোষেশ্বররূত ন্যায়সুধা (ন্যাঃ সুঃ), গোবিন্দাযুতমূনিকূৃত ভাষ্যবিবরণ 
(ভাঃ বিঃ), মহাপ্রভুলাল গোস্বামী ( সম্পাদক ), ৩ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ পর্যান্ত মুদ্রিত, তারা 
প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বারাণসী, ১৯৮৫-১৯৮৮ 

মুক্তিঃ উপঃ, ম্ত্তিকোপনিষত, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তর্গত 

মুঃ উপঃ, মক উপনিষণ্, শঙ্করাচার্যাকৃত ভাষ্য (শাঃ ভাঃ ), আনন্দগিরিকৃত চীকা (আঃ চীঃ ), 
নারায়ণকৃত দীপিকা, আনন্দাশ্রম, ১৯৩৫ 

যাঃ স্মঃ বা যাজঃ স্মৃতি, যাজবন্াস্মতি, মহর্ষি যাজবন্ধয, বিজানেশ্বরকৃত ম্সিতাক্ষরা, নারায়ণরাম 
আচার্যা ( সম্পাদক ), নাগ পাবলিশাস, দিল্লী, ১৯৮৫ 

এর, এ, প্র, অপরাদিতারত অপরাক ডীকা, ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পুণা, ১৯০৩, ১৯০৪। 

ঘুঃ দীঃ, যুক্তিদীপিকা (সাংখ্যকারিকার চীকা ), অক্তাতকর্তৃক, রামচন্দ্র পাণেয় (সম্পাদক ), 
মোরতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৬৭ 

ঘোঃ সঃ, যোগসূত্র বা পাতঞ্জল দশন, মহধি পতঞ্জলি, মহর্ষি ব্যাসরুত যোগভাষ্য (যোঃ ভাঃ ), 
বাচস্পতি মিশ্রকৃত তশ্তবৈশারদী ( তস্তবৈঃ ), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (সম্পাদক ), বাচস্পত্য প্রেস, 
কলিকাতা, ১৯৪০ রঃ 

যোঃ ভাঃ বিঃ, যোগসুব্রভাষ্যবিবরণ, শঙ্করভগবগপাদ, যোগসুরর ও যোগভাষ্য, শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. 
আর. রুফ্মুর্তি শাস্ত্রী (সম্পাদক ), গভগমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাসক্রিষ্টস লাইব্রেরি, মাগ্রাজ, 
১৯৫২ 

রামায়ণ, মহর্ষি বাকমীকি, শ্রীসীতারামদাস ওষ্কারনাথ প্রবর্তিত আর্যাশাস্ত্র, কলিকাতা 

বিঃ বিঃ, বিধিবিবেক, মণ্ডন মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্রর্কৃত ন্যায়কণিকা (ন্যাঃ কঃ), মহাপ্রভুলাল 
গোস্থামী (সম্পাদক ), তারা পাবলিকেশনস, বারাণসী, ১৯৭৮ 

বিঃ, বিবরণ, প্রকাশাত্মযতি, চিৎসুখাচার্যারুত তাগপধ্যদীপিকা ( তাঃ দীঃ), আচার্য নৃসিংহাশ্রমরূত 
বিবরণভাবপ্রকাশিকা ( বিঃ তাঃ প্রঃ), এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস. আর. কৃষ্মর্তি (সম্পাদক ), 
২য় খণ্ড, গভণমেন্ট ওরিয়েপ্টাল ম্যানাসক্রিপ্টস লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ 

বিঃ প্রঃ সং, বিবরপপ্রমেয়সংগ্রহ, ভারতীতীথ মুনি (£), সূর্যানারায়ণ শাস্ত্রী ও শৈলেশ্বর সেন 
( সম্পাদক ), আব্ধবিশ্বকলাপরিযদ্‌, ওয়ালটেয়ার, ১৯৪১ 

এঁ, এ, ভারতীতীথ বিদ্যারণা মুনীস্বর (5), রিবা তরল জারি 9) 
বসুমতী সাহিতা মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৪ 

বিঃ উপঃ, বিবরণোপন্যাস, রামানন্দ সরস্বতী এবং শঙ্করাচার্যকত বাকাসুধা (বাঃ সুঃ) ও ব্রহ্ধানন্দ 
ডারতীকরুত ব্যাখ্যা (বাঃ সুঃ ব্যাঃ), দামোদর শাস্ত্রী সহম্রবৃদ্ধে (সম্পাদক ), চৌখম্া সংস্কত বুক 
ডিপো, বারাগসী, ১৯০০ 

বিঃ পুঃ, বিষ্ুপুরাণ, মহর্ষি ব্যাস, শ্রীধরস্বামিকৃত আত্মপ্রকাশ, কালীপদ তরকাচার্যারূত পাদষ্টীকা 


( সম্পাদক ), সনাতনশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৬৬ রি 
তি 


বেঃ ভাঃ ভূঃ সং, বেদভাম্যতূগিকাসংগ্রহের অন্তগত, তৈতিরীয়সংহিতাভাব্যস্ামিকা (তৈত্তিঃ সং 
ভাঃভঃ), খগ্বেদডাষ্যোপক্রমপিকা (খস্বেদভায্যোগঃ ), সামবেদভাষ্যোপক্রমপিকা (সাম্মঃ 
ভাষ্যোগঃ), কাণ্বসংহিতাভাহ্যোপক্তমপিকা (কাণ্বঃ ভায়োপ। ), অধর্ববেদভাহ্তূমিকা 
( অথবভাঃ তুঃ), সায়গাচার্যা, আচার্যা বলদেব উপাধ্ায় ০০ চৌথয়়া সংস্কৃত সংস্থান, 
বারাণসী, ১৯৮৫ 

বেঃ কঃ লঃ, বেদাত্তকল্সলতিকা, মধূসদন সরস্বতী, আর. ডি. কলারমারকার (সম্পাদক ), 
ভাগারকর ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পুণা, ১৯৬২ 

বেঃ পঃ, বেদান্ত পরিভাম্বা, ধর্মরাজাধ্ররীন্ত, রামকৃফাধ্বরীরুত শিখামণি ( শিখাঃ ), অমরদাসরুত 
মগিপ্রভা ( মগিঃ), এস. রূব্রহ্গণা শাস্ত্রী (সম্পাদক ), চৌখম্বা অমরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, 
১৯৮৫ 

বেঃ সং, বেদান্তসংক্ঞাবলী, মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলঙ্গ (সম্পাদক ), গুজরাতী নিউজ প্রিন্টিং প্রেস, বন্ধে, 
১৯২৬ 

বেঃ সাঃ, বেদান্তসার, সদানন্দ যোগীল্্, আপদেবকৃত বালবোধিনী (বাঃ বোঃ), কে. সুন্দরম 
আইয়ার ( সম্পাদক ), বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম, ১৯১১ 

এঁ, এঁ, এর, নুসিংহ সরস্বতীক্কৃত সুবোধিনী (সুবোঃ ), রামতীথ যতিরুত বিদ্ধন্মনোরঞ্জিনী 
(বিদ্বন্মঃ ), কালীবর বেদান্তবাগীশ ( সম্পাদক ), সংস্কৃত পুস্তক ভাগার, কলিকাতা, ১৩৫৬ 
বঙ্গাব্দ 

বেঃ সিঃ সঃ ম$, বেদান্তসিদ্ধান্তসৃতিন্মঞ্জরী ও প্রকাশচীকা, গঙ্গাধরেন্্র সরস্বতী, নরেন্দ্ন্ত্র বাগচী 
ভট্টাচার্য (সম্পাদক ), মেট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৫ 

বৈঃ ন্যাঃ মাঃ. বৈয়াসিকনায়মালা, ভারতীতীথম়ুনি, শিবদত্ত ( সম্পাদক ), আনন্দাশ্রম, পুণা, 
১৯৬৬ 

শঃ গ্রন্থঃ, শঙ্করাচায্যর গ্রন্থমালা, পঞ্চানন তর্করত্ম (সম্পাদক ) ১ম ও ২য় খণ্ড, চিদ্ঘনানন্দপুরী 
( সম্পাদক ) ওয় ও ৪ খণ্ড, বসুমর্তী সাহিতা মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪১১৩৪৮ বঙ্গাব্দ 

শাঃ প্রঃ রঃ, শাহরেগ্রশ্বরত্াবলী, রাজেন্্রনাথ ঘোষ (সম্পাদক ), ২ খণ্ড, ক্রেত্রপালগ ঘোষ 
(প্রকাশক ), কলিকাতা, ১৩৩৪, ১৩৩৫ 

শাটাঃ উপঃ, শাষ্টযায়নীয়োপনিষণ্, ঈশাদি উপঃ-এর অন্তগত 

শাঃ পীঃ, শান্তিপীতা, মহর্ষি ব্যাস, গীঃ গ্রঃঃ ও গীঃ সং-এর অস্তগত 

শাঃ দঃ, শান্্রদপণ, অমলানন্দ, স্রীবাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম, ১৯১৩ 

শাঃ দী$, শান্তদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র, রামু মিশ্রকত যুক্তিয্েহপ্রপ্রণী (যুঃয়েঃ প্রঃ) 
তর্কপাদমান্ত, লক্ষ্মণ শাস্তী দ্রাবিড় ( সম্পাদক ), চৌখঘ্বা সংস্কৃত বুক ডিগো, বারাণসী, ১৯১৩ 

এ, এঁ, এ, সোমনাথকত ময়খমালিকা (মঃ মাঃ), ধর্মদততসূরী (সম্পাদক ), নির্য়সাগর, বন্ধে, 
১৯১৫ 

এঁ, এ, এঁ, তৎসদ্বাদাযনাথরুত প্রভা, সি. আর. স্বামিনাথন ও লালবাহাদ্বর শাস্ত্রী (সম্পাদক ), ২ খণ্ড, 
কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, নৃতন দিল্লী, ১৯৩৮ 

শ্রীভাষা, রামানুজাচার্া, সুদর্শনসূরিরূত শ্ুতপ্রকাশিকা (শ্রঃ প্রঃ). বীররাঘবাচাধ্য (সম্পাদক ), ২ 
খণ্ড, উভ্ভয়নেদান্তপগ্রশ্থমালা, মাদ্রাজ, ১৯৬৭ 

শ্রীমতাগঃ, শ্রীমভাগবতপুরাণ, মহধি ব্যাস, শ্রীধর স্বামিকৃত ভাবাথবোধিনী ( ভাবাথঃ ), জগদীশলাল 
শাস্ত্রী ( সম্পাদক ), মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৮৩ 

শ্ীশ্রীচত্তী বা দুর্গাসগ্ডশতী, মহধি বেদবাাস, দুর্গাপ্রদীপ, ওগুবতী, চতুধরী, শান্তনবী, নাগোজীভর্ী, 
জগল্চল্চন্মিকা ও দংশোদ্ধার সওচীকাসহ, হরিকৃফ শা ( সম্পাদক ), চৌথস্থা সংস্কত প্রতিষ্ঠান, দিজী, 
১৯৮৮ 

শ্লোঃ বাঃ, শ্লোকবাতিক, ভ্টকুমারিল, পাখসারধি মিশ্রকুত ন্যায়রস্বাকর (ন্যাঃ রঃ), তক পাদমাত্র, 
তৈলঙ্গরাম শান্জী (সম্পাদক ), বারাগসী, টি 


এঁ, এ, এঁ, সুচরিত মিশ্রকৃতকাশিকা (প্লোঃ বাঃ কাঃ), ভি. এ. রামস্বামী শান্তী (সম্পাদক ), ৩ 
খণ্ড, সম্বন্ধাক্ষেপবাদ পর্যাস্ত মুদ্রিত, ভ্ত্রিবান্দ্রাম, ১৯৪৩ 

এঁ, এ, এ, এ, (শ্োঃ বাঃ কাঃ), কে. সার্থশিবশাস্ত্রী (সম্পাদক ), ১ম ও ২য় সম্পট, শন্যবাদ 
পর্যান্ত, অনস্তশয়নসংস্কত গ্রস্থাবলী, ১৯২৯ 

এ, এ, এ, ভট্ট উদ্বেককৃত তাৎপধ্যর্চীকা (শ্োঃ বাঃ তাঃ চীঃ), এস. কে, রামনাথ শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), স্ফোটবাদ পর্যান্ত মুদ্রিত, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১ 

ষড়জ গীতা, গীঃ গ্রঃ ও গীঃ সং-এর অন্তত 

সং শারীঃ, সংক্ষেপশারীরক, সবক্ঞমুনি, মধুস্দন সরস্থতীরুত সারসংগ্রহ (সাঃ সং), ভাও শাস্ত্রী 
( সম্পাদক ), ২ ভাগ, চৌখিস্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯২৪, ১৯৮২ 

এ, এ, এঁ,অগ্নিচিৎপুরুযোত্তমরূত সুবোধিনী (স্গুঃ ডী2) ও রামতীথরুত অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা 
(অঃ চীঃ), রঙ্গনাথ শাস্তী (সম্পাদক ), ২ ডাগ, আনন্দাশ্রম, পণা, ১৯৯৮ 

সারতস্ত্রোপদেশ, শঙ্গরাচাযা, শঃ গ্রন্থঃ ও শাঃ গ্রঃ রত্সঃ-এর অস্তগত 

সাং ঢঃ. সাংখাচান্দ্রিকা, নারায়ণতীথ, পরিচয়লিপি ছিন্ন 

সাঃ তঃ কৌঃ, সাংখ্যতত্বকৌমুদী, বাচস্পতি মিশ্র, রমেশচন্দ্র ত্কসাংখ্যবেদান্তমীমাংসাতীথরুত 
গুণময়ীচীকা ( সম্পাদক ), মোট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৫ 

সাঃ যোঃ দঃ, সাংখ্যযোগদশন বা যোগসূত্র (যোঃ সৃঃ), মহধি পতঞ্জলি, মহধি ব্যাসরুত ভাষ্য 
(যোঃ ভাঃ), বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ববৈশারদী ( তত্বৈঃ ), রাঘবানন্দ সরস্তীকৃত পাতঞ্জলরহস্য 
( পাঃ রঃ), বিক্তানভিক্ষরুত যোগবাত্তিক (যোঃ বাঃ), হরিহরানন্দ আরণারুত ভাস্বতী, দামোদর 
শাস্ত্রী (সম্পাদক ), চৌখস্বা সংস্ষত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮৯ 

লিঃ বিঃ, দিদ্ধান্তবিন্দূ, অধুস্দন সরস্থতী, ব্রহ্গানন্দ সরস্থতীরুত ন্যায়রর়াবলী (ন্যাঃ রঃ), শাঃ 
গ্রঃ রত্রঃ প্রথম ভাগের অন্তগত 

এঁ, এ, এ, নারায়ণতীথকুত লঘুব্যাখ্যা (লঘুব্যাঃ), প্ররুযোত্তম সরম্বতীকুত বিন্দ্রসন্দীপন 
(বিঃ সঃ), মহাদেব গঙ্গাধর বাকরে (সম্পাদক ), ডারতীয় বুক কপোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৬ 

সিঃ লেঃ সং, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, অপ্পয় দীক্ষিত, কুষফ্ানন্দ তীথরুত ক্ৃষগলঙ্কারভীকা (রুষণঃ ), ডাও 
শাস্ত্রী ( সম্পাদক ), চৌখস্বা সংক্ষত সংহ্থান, বারাগসী, ১৯৮৯ 

সিদ্ধি, সিদ্ধিরয়, যায়ুনমূনি, শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী (সম্পাদক ১, চৌহস্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা, বারাণসী, 
১৯৯০০ 

সঃ সং, সৃতসংহিতা, ক্ষন্দপুরাণের অন্তগত, মহষি ব্যাস, মাধবাচাযাকৃত তাৎপধ্যদীপিকা ( সৃতঃ তাঃ 
দীঃ), বাসুদেব শাস্ত্রী (সম্পাদক ). ৩ খণ্ড, আনন্দাশ্রম, পরণা, ১৯২৪-১৯২৫ 

হিতোপঃ, হিতোপদেশ, বিষ্ণশর্মা (সঙ্কলক ), জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত বাখ্যা (সম্পাদক ), 
কলিকাতা, ১৯২৪ 


(দ) 


অধ্যায় 


প্রথম 

পরিশিষ্ট 
দ্বিতীয় 

প্রথম পরিশিষ্ট 
দ্বিতীয় পরিশিই 
তৃতীয় 

প্রথম পরিশি্ 
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 
পঞ্চম 

যণ্ঠ 

সপ্তম 
পরিশি্ 
অ্টম 

প্রথম পরিশিই 
দ্বিতীয় পরিশিই 
নবম 

পরিশিষ্ট 


পরিশিষ্ট 
একাদশ 


শ্রয়োদশ 

প্রথম পরিশিষ্ু 
দ্বিতীয় পরিশি 
চতুদশ 
পঞ্চদশ 
যোড়শ 
পরিশিই্ 


বিষয়সচী 


হীকমাংসা উপকজ্রমণিকা 


বিষয় 
ধমাপরববিচার 
সংযোগ-পুথক্তুন্যায় 
বিধিবিচার 
ছয় বেদাঙ্গের পরিচয় 
“স্বর্গ” পদের অথ 
বেদে বাকাডেদ ও তাহার দ্ুষ কতাবীজ 
বিকন্তব্যবস্থা ও তাহার অষ্টপ্রকার দোয 
উৎ্পত্তিবিধিবিচার 
বিনিয়োগবিধিবিচার 
প্রয়োগবিধিবিচার 
অধিকারবিধিবিচার 
গ্হৈকত্রন্যায়বিচার 
অথবাদপ্রামাণ্যবিচার 
ধমলক্ষণ ও দ্বিবিধ প্রাশস্তা 
“অনঙ্গেযু ফলশ্রুতিঃ অধবাদ:” নায় 
অর্থবাদবিভাগ ও অথবাদসমহের ব্যাখ্যা 
অথবাদ বিভাগ $ অনুবাদ, গুণবাদ ও ভূতাথবাদ 
ন্যায়সন্রভায্যাদিসম্মত পুনরুত্ত ও অনুবাদ 
ভূতাথবাদ ঃ ভাট্র ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে দৃহিভেদ 
ন্যায়দর্শনে অথবাদবিভাগ 
অধ্যয়নবিধিবিচার ঃ ভান্রসিদ্ধাত্ত 
সমতিপ্রামাণ্যাধিকরণবিচার 
অধ্যাপনবিধিবিচার ঃ প্রার্তাকরসিদ্ধান্ত 
অধ্যাপনবিধিখণ্ডন 
অধ্যয়নবিধি অক্ষরগ্রহণাত্ত ঃ বিবরণ সিদ্ধান্ত 


বেদাখজানের স্বতন্ত্র ফল 


অধ্যায় 


প্রথন 
দ্বিতীয় 
পরিশিন 
তৃতীয় 
পরিশিষ 
চতুথ 
পরিশিই্ 
পঞ্চম 
যণ্ত 
সপ্তম 
অইম 
পরিশি? 
নবম 
দশম 


একাদশ 


দ্বাদশ 


সাপ্রকরী সহিত বিবরিপপ্রমেক্সসংগ্রহ 


বিষয় 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ (মুল) 
মঙ্গলগ্নোকবিচার 
গ্রন্থকার-প্রতিক্ঞা 
ভাযা-লক্কণবিচার 
অদ্বৈতশাস্ত্রারস্ত 
“উপনিষদ্”" পদের অর্থবিচার 
উপনিষদ্বাক্যবিচারবৈধত্ব 


আত্মাই প্রমেয় বা ক্তাতবা, অনান্সা নে 

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তকের স্বরূপ ও উপযোগ নিরূপণ 
শ্রবণমনননিদিধ্যাসনরূপ তকের স্বরূপ নিরূপণ 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণনিরূপণ $ প্রসপ্্যানবাদবিচার 


ব্রক্মসাক্ষাৎকারের করণনিরূপণ ঃ মনঃকরণতাবাদস্কাপন 


পরোক্ষক্তানদ্বারা অপরোক্ষভ্রযনিরত্ত্ি 
মনঃকরণতাবাদখণ্ডন ঃ বিবরণসিদ্ধান্ত 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার 
শ্রবণাঙ্গিতবিচারোপসংহার 

গ্ন্থকারোদ্ধত প্ররাণবচনবিচার 


গ্রন্থমধ্যে উদ্ধত শ্রুতিসমহের বণানুক্রমিক সচী 

গ্রস্থমধ্যে উল্লিখিত মীমাংসাদশনের অধিকরণ ও ন্যায়সমহের সচী 
গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত বেদান্তদর্শনের অধিকরণসমহের সচী 

গ্রন্থমধ্যে ব্যবহাত লৌকিক-ন্যায়সমহের সচী 


জ্দ) 


২৩৩ 
২৩৫ 
৪২ 
২৪৩ 
৪৭ 
২৬৭ 
৬৪ 
৬৭ 
২৭৩ 
২২৮ 
স্২৪১-২ 
৩০২ 
৩০৯ 
৩৭১৪ 
৩ চে 
৩৩০ 
৩৪৬ 


৩৮০০ 
৩৮৫ 
৩৮৭ 
৩০৮ 


“বেদে কাঞ্চনপত্তনে পরিলসদ্েদান্তাদুগো মহান্‌ 
মীমাংসা-পরিখা বিভাতি পরিতঃ শাব্দং লসদ্‌ গোপ্রমূ। 
যোগো যামিকজাগরূকনিচয়ো সাংখ্যং চ দৌবারিকম 
সবে স্থাথ্থবশাঃ পুনস্তি বহিতো নৈয়ায়িকাঃ তাকিকাঃ ॥” 


প্রথম ভাগ 





্বীমাংলা উপকভ্কমণিকা 


অপুর, বিধি, অথবাদ ও স্বাধ্যায়বিধিবিষয়কবিচার 


ভাট্র-মীমাংসা ও অদ্বৈতশাস্্রাবলস্থনে 


বিবরণ - প্রমেয় - সংগ্রহ 
মীমাংসা উপভ্রমণিকা 


প্রহামম অধ্যাম 
ধর্মাপববিচার 
মীমাংসা শান্সের পরিচয় 


(১) “মীমাংসা” পদের অথ নিরূপণ 


ন্যায়াদি সম্প্রদায় শ্রুতি-নিরপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা তত্বনির্ণয়ে আগ্রহী হইলেও পুবমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা 
বা বেদান্ত এই দুই মীমাংসা-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট এই যে তাহাদের সিদ্ধান্তে শ্রুতিই তত্বস্থাপনে একমাত্র 
প্রমাণ ॥ অন্যান্য প্রমাণ শ্রুতির অবিরোধী হইলে শ্রুতির অর্থ নিয়ে সহকারী হইতে পারে। ইহা 
“মীমাংসা” পদের নিবচনের দ্বারাও বুঝা যায় (ভামতী ১।১।১ পুঃ ৪৬), “পৃজিতবিচারবচনো 
মীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুযার্থহেতুভূতসূন্সতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য পুজিততা।” ১ বিষয়বস্তুর 
গহনত্বই অর্থের সুক্মতমত্ব এবং প্রত প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের অগম্যত্বই বিষয়ের গহনত্ব, যেমন ধর্মও 
ব্রহ্ম । বাচস্পতি মিশ্র মীমাংসাসুন্্রভাষাকার আচার্য শবরস্থামীকে অনুসরণ করিয়াই এইরূপ কথা 
বলিয়াছেন (শাবরভাষা ১।১।২ পৃঃ 8_ পৃঃ ১৩), “চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষান্তং স্ক্সং 
বাবহিতং িপ্রকু্মিতোবং জাতীয়কমর্থং শরোতি অবসময়িতুমূ নানাৎ কিঞ্চনেন্দ্রিয়ম।” “চোদনা” বা 
“নোদনা” শব্দের অর্থ প্রবর্তন বা নিবর্ডন বিধায়ক বেদবাক্য।২ সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে ফে-শাসত্ে 
ইইট্াপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় বিহিত হইয়া কর্মাধিকারী পুরুষকে প্রবর্তিত বা নিবর্তিত 
করিয়া থাকে তাহাই বেদ । ইচ্ছার বিষয়ই ইস্ট অর্থাৎ সুখ এবং “অনি” পদের অর্থ দুঃখ । সুর-্রাপ্তি ও 
দুঃখ-পরিহারই মুখ্য পুরুষাথ । সুখদুঃথপ্রার্িপরিহারের যাহা সাধন বা হেতু, তাহা গৌণ পুরুষার্থ। বেদে 
সেই সাধনসমূহ বিহিত হইয়াছে । “অলৌকিক” পদের দ্বারা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণমারর 
ব্যাবর্তিত হইয়াছে । মালা, চন্দন প্রভৃতি যে ইই্প্রার্তির হেতু এবং ওষধসেবনাদি যে অনি পা্হারের 
উপায়, তাহা প্রতাক্ষতঃ জানা যায় এবং অন্য পূরুষস্থলে উহা অনুমানও করা যাইতে পারে । কিন্তু 
জ্যোতিষ্রোম যাগ যে ই£-প্রাপ্তির হেতু এবং কলঞ্জতক্ষণবর্জনাদি যে অনিষ্ট পরিহারের হেতু, তাহা প্রত্যক্ষ, 
অনুমান প্রভৃতি কোন লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায় না। যাহা যে-প্রমাণের বিষয় নহে, 
তাহা সেই প্রমাণের দ্বারা যেমন স্থাপিতও হয় না, সেইরাপ খণ্ডিতও হয় না। এই জন্য সায়ণাচাধ্য তাহার 
তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষাত্ুমিকায় (পৃঃ ২) বলিয়াছেন, “প্রতাক্ষেপানুমিত্যা বা যস্তৃপায়ো ন বুধাতে। 
এতং বিদস্তি বেদেন তক্মাদ্বেদস্য বেদতা ॥” 


১ তাঃ চীঃ ১1১১ গৃঃ ৫৫7০ গঃ ৬২ ভ্রষ্টব্য। 
২ চুদ সঞ্চোদনে । “সঞ্চোদন” পদের অর্থ প্রশ্ন এবং প্রেরণা । বিধায়ক ও নিবর্তক বেদবাক্য পূরুষ-প্ররতির কারণ । 


বেদ অধিকারী গূরুষকে কর্মে, উপাসনায় ও জানে বা ড্ানসাধনে প্রেরণ করেন বলিয়া বেদের অপর প্রসিদ্ধ নাম 
চোদনা। 


৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


বেদ ইই-প্রার্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায় হইলেও বেদ অধায়নমাত্রের দ্বারা উহার 
তাৎপর্যযা্থ সহসা অবগত হওয়া যায় না। কারণ কোন কোন বৈদিক পদ.ৰা বাক্যের আপাতদৃষ্টিতে কোন 
অথই হয় না। আবার কোন কোন বৈদিক পদ বা বাকোর অর্থ সন্দিগ্ধ অথবা বিরুদ্ধ । এই কারণে 
বেদার্থ-নিশ্চয়ের জন্য কোন বিচারশাম্্র আবশ্যক। মীমাংসাই সেই বৈদিকবাকাবিচারশান্ত্র। 
“মার্নেজিক্তাসায়া্ম"” এইরূপ বার্তিকসৃত্ত্রের বলে মান ধাতুর জিজাসা অর্থ হইলেও সম্প্রদায়বিদৃগণ 
লক্ষণার দ্বারা “মীমাংসা” পদের বিচার অর্থই বুঝিয়া থাকেন । তবে উহা যে কোন সাধারণ বিচার নহে, 
উহা পুঁজিত বিচার -_ মান পুজায়ামূ । শ্রুতির মধোই বহস্থলে সেই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে । ভগবান মনু 
বলিয়াছেন যে মিনি বেদশাস্্ের অবিরোধী তকের ছারা বেদ ও বেদমূলক সমু প্রভৃতিতে উক্ত ধর্মোপদেশ 
বুঝিয়া থাকেন, তিনিই ধর্ম জানেন, অন্যে নহে। ৩ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তকই মীমাংসা । এইজনাই 
মীমাংসাশান্্র চতুর্দশ বিদ্যাস্থানের অনাতম ।৪ এই তাৎপর্যেই ভট্ট কুমারিল তাহার ক্লোকবার্তিকে 
বলিয়াছেন যে মীমাংসাশাস্্রঅক্তাত বাদুর্ভাত হইলে মহান দোষ হয়, কারণ বিচারদ্বারা শাস্তরার্থ নির্ণাত না 
হইলে অজ্ঞান বাস্রান্তিজানবশতঃ লোকে বৈদিক কর্মানুষ্ঠান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে । সুতরাং বৈদিক কর্ম 
বা ধর্মনির্ঁয়ের জন্য বেদ ও বেদাঙ্গের অতিরিক্ত মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন প্রয়োজন । পরে এই বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা হইবে। 


(২) মীমাংসা-শাঙ্জের অনুবন্ধ-চতুইয় 


কোন শাস্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় না জানিলে সেই শাস্ত্রে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষমন্বধূতি 
স্বজানেন প্রেরয়তি ইতি অনুবন্ধঃ। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন, এই চারিটি পদার্থের জানই 
পৃরুষকে সেই শাস্ত্রাধায়নে প্ররত্ত করায় ৷ উপনীত ব্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপনয়নের পর 
মীমাংসাশাস্সাধায়নে অধিকারী হইয়া থাকে । “আমি এই শাস্তাধ্যয়নে অধিকারী কি না”, ইহাই পুরুষের 
প্রথম জাতব্য। গরে অধিকারবিধি আলোচনাকালে অতি বিস্তৃতভাবে অধিকারি-নি্ঘয় হইবে। 
ভষ্টপাদমতে ধর্ম মীমাংসা-শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়।১ ফলপর্যবসায়ী বেদার্থবোধই 


৩ মনু সং ১২/১০৫-১০৬, *প্রত্াক্ষাঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমমূ। য়ং সুবিদিতং কাথ্যং ধর্মশুদ্ধিমতী্সতা ॥ 
আর্হং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশান্তাবিযরোধিনা। যস্তর্কেপানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতর$1” মেধাতিথিভাষ্য (পৃঃ 
১০২৩-২৫ »পঃ ৩১৫-১৬ ) ও শেষোক্ত ক্লোকের উপর ভারুচিরুতচ্ঠীকা (পঃ ৩১৮ দ্রষ্টব্য )। 

৪ যান স্মৃতি, আচারাধ্যায়, উপোদ্ঘাত প্রকরণ, ্লোঃ ৩, “প্রা-ন্যায়-মীমাংসাধর্মশান্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ | বেদাঃ স্থানানি 
বিদযনাংধর্মসা চ চতুর্মশঃ।” এই রোকে “থান” পদের অর্থ হেতু। বিজঞানে্বরকুত মিতাক্ষরা টীকা (পৃঃ ২-৩)ও 
জপরাদিত্যরূত জগপরাক চীকা (গঃ ৬) দরষ্টব্য। 

৫ ক্লোঃ ৰাঃ প্রতিভা সুক্স, শোঃ, ১৫ গঃ ৫, “মীমাংসায়াং দ্বিহাহজাতে দুঁকাতে বাহবিবেকতঃ । ন্যান্্মার্গে মহান্‌ দোষ 
ইতি যত্বোর্চযযতা ॥” উটব্য পার্থসারঘি মিশরের ন্যায়ররাকর ভ্ীকা (গঃ ৫)। “মীমাংসা” পদে বিচার ও 
মীমাংসা-শান্ত উভয়ই অভিহিত হইলেও মীম্াংসাশান্ত্র বা মীমাংসাদর্শন বজিলে পূর্বমীম্াংসাই বুদ্ধিস্থ হইবে, উত্তর 
মীমাংসা বা বেদান্ত শান্্রবাক্যবিচারাজ্মক হইলেও উহাকে বুঝায় না । ষেমন, কেবল “মালা” পদ শব্দস্বভাব অনসারে 
গুজ্শমালাকেই বুঝাইয়া থাকে, রত্মমালাদিকে নহে, সেইরূপ নিরুপপদ “মীমাংসা” শব্দ শব্দমর্যযাদানুসারে 
গূর্বমীমাংসা শান্্রকেই বুঝায় । 

৬ ক্লোঃ বাঃ গ্রতিভাসূন্স, জোঃ ১১ পৃঃ ৪, “অথাতো ধমজিভাসাসুন্সমাদ্যমিদং রূতম্ | ধর্মাখ্যং বিষয়ং বন্তরং 
মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্‌ ॥” তষ্ট উদ্বেকরুত তাৎপর্যা চীকা (পৃঃ ৩৮) ঘরষ্টবা। রামর্ুফতট্টকুত 
মুক্তিয়েহগ্রপ্রণীসহিত পার্থসারধিমিত্ররচিত শান্ত্রদীপিকা (জিজ্াসাধিকরণ পৃঃ ৬-৯) ছরষ্টব্য। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৫ 


মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রয়োজন বা ফল। কর্মানুষ্ঠান-পথ্যবসায়ী না হইলে বেদার্থ নির্ণয় অনর্থক । * বিষয় ও 
প্রয়োজনের মধ্যে উপায়-উপেয়ভাবসম্থন্ধ, শাস্ত্র ও বিষয়ের মধো প্রতি পাদা-প্রতি পাদকভাবসস্বন্ধ, বিষয় ও 
অধিকারীর মধো প্রয়োজনদ্বারা উপকার্যাউপকারকভাবসস্বন্ধ ইত্যাদি বহুবিধ সম্বন্ধ সম্ভব ।” অধিকার, 
প্রয়োজন ও সম্বন্ধ জানিয়া পূরুষ ধর্মরূপ বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য বেদবাকা বিচার করিয়া থাকে । প্রথম 
মীমাংসাসূন্র আলোচনাকালে এই বিষয় আলোচিত হইবে। 

বিষয় প্রভৃতি উপস্থাপনের দ্বারাই কোন শাস্ত্র সিদ্ধ হয় নাঃ উহা কাকদত্তপরীক্ষাশাস্ত্রের ন্যায় 
উপেক্ষণীয় ও উপহসনীয় হইতে পারে । লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তৃসিদ্ধি হয়-_লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি 
বস্তৃুসিদ্ধিঃ। যেহেতু লক্ষণের দ্বারা ইতরবারুত্তরূপে পদাথ বৃদ্ধিস্থ হইলেই তাহার পর তথিষয়ে প্রমাণ 
প্রয়োগ সম্ভব । বেদবাকাবিচারই যখন মীমাংসাশাস্ত্রের একমান্র কুত্য, তখন লক্ষণাদির দ্বারা বেদের 
পরিচয় আবশ্যক 


বেদের পরিচয় 
(১) বেদের লক্ষণ 


“প্রতাক্ষান্মানাগমেষ্‌ প্রমাণবিশেষেষু অন্তিমো বেদ$”, “সময়বলেন সম্যকৃপরোক্ষান্তবসাধনং 

£”, “অপৌরুষেয়ত্বে সতি সমাকৃপরোক্ষানৃভবসাধনং বেদ$” ইতাদি বেদের বহুবিধ লক্ষণ 
উপস্থাপনপূবক খণ্ডন করিয়া পরিশেষে মীমাংসা-সম্প্রদায় আপত্তস্বরত যজপরিভাষা অনুসারে বেদের 
লক্ষণ দিয়াছেন (যক্তপরিভাষা ১।৩৩ ), “মন্ত-ব্রাহ্মণয়োবেদনামধেয়ম” অথাৎ বেদ মন্ত্র-্রাক্মণাত্বক 
শব্দরাশি। ন্যায়াদি সম্প্রদায়মতে এইরূপ শব্দরাশি পৌরুষেয় হইলেও পুব ও উত্তর উভয় 
মীমাংসাসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বেদ অপৌরুষেয় । “পৌরুষেয়” শব্দের অথ পুরুষবুদ্ধিপ্রভব, অথাৎ পুরুষ 
বৃদ্ধিপূর্ক যে বাকা রচনা করেন, তাহাই পৌরুষেয় বাকা, যেমন কালিদাসাদিরচিত বাকাসমূহ। 
“বৃদ্ধিপূবা বাকারুত্তিবেদে” এই বৈশেষিক-সুত্রে (৬।১।১) মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে সৃষ্টির প্রারস্তে 
ঈশ্বর বুদ্ধিপৃর্বকবেদবাকা রচনা করিয়াছিলেন । অসবন্ত কর্মফলভোস্তা শরীরধারী কোন জীব নহে, 
সবজ ঈশ্বরই বেদকত্তা । মীমাংসাসিদ্ধান্তে এরূপ ঈশ্বরই স্বীরুত না হওয়ায় এবং সৃষ্টি ও প্রলয় অস্থীকৃত 
হওয়ায় নিতা-নিদ্দোষ অলঙ্ঘনীয়ক্রমবিশিষ্টবণসমূহই বেদ । অদ্বৈত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রতি সুষ্টিতে বেদ 
রচনা করিয়া থাকেন, কিন্ত বেদ রচনায় ঈশ্বরের কত্তৃত্ব বা স্বাতন্তয না থাকায় বেদ ঈশ্বরবুদ্ধিপূবক রচিত হয় 
নাই অর্থাৎ অপৌরুষেয়। পূর্ব পুব কল্পে ঈশ্বর যেরূপ ক্রমবিশিষ্টবণসমূহ রচনা করিয়া হিরণাগর্ভরূপ 
প্রথমসষ্ট জীবের বৃদ্ধিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, পরবস্তী সগ্টিতে তাহাই করিয়া থাকেন।৯ এইরূপ 


৭ক্লোঃ বাঃ এ ল্লোঃ ১২-১৪ পৃঃ ৪-৫,““সবস্যৈব হি শান্্রস্য কমণো বাহপি কস্যচিৎ । যাবৎ প্রয়োজনং নোস্তং তাবৎ তৎ 
কেন গৃহ্যতে ॥ মীমাংসাখ্যা তু বিদোয়ং বহুবিদ্যান্তরাশ্রিতা। ন শুত্রষয়িতুং শক্যা প্রাগনকত্বা প্রয়োজনম ॥ 
বিদ্যান্তরেষ নাপ্যেতদ্‌ যদ্যতীষ্টং প্রয়োজনম্‌ ॥ অনর্থপ্রাপণং তাবত্তেত্যো নাশঙ্ক্যতে কচিৎ ॥” তাবাথ এই, শুধ 
শাস্ত্রসমূহস্থলেই নহে, সমস্ত কমস্থলেও প্রয়োজন না জানিয়া কেহ তদ্বিষয়ে প্ররত্ত হয় না। যেখানে 
অন্ধপ্রযন্নসাধাশাস্তস্থলেই প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়, সেখানে অন্য ব্যাকরণাদি বহু বিদ্যানিতর অতীব প্রযত্রসাধ্য 
মীমাংসাস্থলে আর কথা কি ! অন্ধবিষয়ক শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রথমে না বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না। কিন্তু 
মহাবিষয়ক বাকান্যাষাত্মক মীমাংাসাশাস্ত্ের প্রয়োজন প্রথমে না বলিলে মহা অনর্থ হয় । ক্লোকের “শুব্রা” পদের 
অর্থ শ্রবণেচ্ছা। 

৮ ক্লোঃ বাঃ এ জোঃ ১৭ পৃঃ ৬, “সিদ্ধাথং জাতসম্বন্কং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবন্ততে । শাস্তাদৌ তেন বক্তবাঃ সম্বন্ধঃ 
সপ্রয়োজনঃ ॥” যে-শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের সহিত প্রয়োজনের সম্বন্ধ জাত, সেই শাস্ত্েই শ্রোতার প্ররুত্তি হওয়ায় 
শাস্ত্রের প্রথমেই শাস্তার্থ ও শান্ত্প্রয়োজনের সম্বন্ধও বক্তব্য। 

৯ভামতী ১/১।৩ পৃঃ ৯৯, “যথাহঃ” ইত্যাদি সন্ত, ২১।১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬, “অয়মভিসন্ধিঃ-__সত্যং শাস্্রযোনিরীস্বরঃ” 
ইত্যাদি সন্দর্ত দ্রষ্টব্য । শান্যোনিত্বাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১১৩) ভাষো প্রদত্ত পাণিনিদুষ্তাস্তের গৃঢ় তাৎপর্যা 
কষ্পতরুতে (২১।১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬ ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । স্বেতঃ উপঃ ৬১৮। 


ঙ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


তাৎপর্য বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন ( ৬ষ্ঠ বর্ণ, মেট্ট্রো পঃ ৯৬৪ - মাদ্রাজ পঃ ৬৮৫-৮৬ ), “কিং চেদং 
পৌরুষেয়ত্বং সাধ্যতে £ যদি তাবৎ পুরুষনিবন্ত্যতামার্রম্‌, সম্প্রতিপন্নমেব। তস্তৎ ক্রমবিশিষ্ঠানামেব 
বর্ণানাং বেদশব্দাভিধেয়ত্বাৎ, ক্রমস্য তু উচ্চারপোপলক্মোরনাতরসা প্রতিক্ষণনিরবর্তাতয়া 
তদ্বিশিষ্টবর্ণানামপি প্রত্যুঙ্চারণং জন্ত্বাৎ, পূর্বপৃবক্রমানুস্মরণেন তৎসদুশোত্তরোত্তরক্রমনিবস্তনাৎ 
ক্রমসাদৃশ্য- পরম্পরাস্চানিদংপ্রথমতয়া  তদ্দিশিক্বর্ণনিত্যত্বাভিধানাৎ।”০ সুতরাং উভয় 
সম্প্রদায়মতেই পুরুষবৃদ্ধিপ্রভব না হওয়ায় মন্তর্ান্মণাত্বক বেদ অপোরুষেয়। 


(২) মন্তের লক্ষণ 

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, বেদ যদি মন্ত্রান্মণাত্বকই হয় তবে মন্ত্রের এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ? মন্ত্র ও 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ না বুঝিলে বেদের লক্ষণও বৃদ্ধিস্থ হইবে না। 

মীমাংসাদর্শনের মন্তরক্ষপাধিকরণে (মীঃ সঃ ২১।৩২, “তচ্চোদকেষু মন্ত্াখ্যা” ) মন্ত্র-লক্ষণ 
বিচারিত হইয়াছে। “মন্ত্র-সংহিতায় যাহা পঠিত হয়, তাহাই মন্ত্র”, “ব্রাক্মণবিনিযোজ্যত্বই মন্ত-লক্ষণ” 
“যে-বেদবাকোর শেষে 'অসি" বা 'ত্বা' শব্দ আছে, অথবা মধ্যে আশীঃ (প্রার্থনা প্রভৃতি ) বর্তমান, অথবা 
যে-বেদবাকোর দ্বারা স্তুতি, সংখ্যা, প্রলাপ, পরিদেবনা (বিলাপ ) বোধিত হয়, তাহাই মন্ত্র” ইত্যাদি বহু 
প্রকারেও মন্ত্রের অব্যাপ্তি-অতিব্যার্তিরহিত লক্ষণ সম্ভব না হওয়ায় শাবর-ভাষ্যে এ সমস্ত লক্ষণকে 
প্রায়িক বলা হইয়াছে, কারণ অলক্ষ্য ব্রান্মণেও এঁ সমস্ত লক্ষণ গমন করে ।১১ সাধারণতঃ মীমাংসকগণ 
বলিয়া থাকেন, পক্রয়াসমবেতদ্রব্যাদিস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ”, অথাৎ যাগাদি অনুষ্ঠানের জন্য যে দ্রব্যাদির 
প্রয়োজন হয়, মন্ত্র তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তৃতঃ এইরাপ লক্ষণও প্রায়িক অথাৎ বহুস্থলে গমন 
করে, কিন্তু সবস্থলে নহে। এইজনা আচাধ্য শবরস্থামী বলিয়াছেন যে বেদসম্প্রদায়রক্ষক অভিযুক্জগণ 
( সম্প্রদায়বিদ্গণ ) বেদের যে অংশকে মন্ত্র বলিয়া স্মরণ করেন, ব্যবহার করেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন 
করিয়া থাকেন, তাহাই মন্তরপদবাচ্য । কারণ শব্দের অঙ্থ-নিশ্চয় বৃদ্ধ ব্যবহার বা অভিযুক্তমূল, অন্যথা 
“ঘট”, “পট” প্রভৃতি শব্দসমুহেরও অথাবধারণ সম্ভব হইবে না-_( শাবরভাষা ২১৩২ পৃঃ১৩৬_পুঃ 
৪১৯- পৃঃ 8৮৫ ), “অভিধানস্য চোদকেষু এবং-জাতীয়ুকেষু অভিযুক্তা উপদিশত্তি- “মন্ত্রানধী মহো', 
“মন্ত্রানধ্যাপয়ামূঃ “মন্তা বন্তত্তে' ইতি ।” শাবরভাষ্যানুসারে ভষ্টপাদও বলিয়াছেন ( তন্ত্রবার্তিক ২১৩২ 
গৃঃ ৪১৯ _ পৃঃ 8৮৮), “অধ্োতুরদ্ধবাবহারসিদ্ধং চেদং প্রায়িকচিহম্যুক্তং লক্ষণং লাঘবাথমুক্মূ ।” 
ভষ্টপাদ উহাদ্মন্ত্রতাধিকরণেও ( মীঃ সঃ ২১৩৪ পৃঃ৪২৩- পৃঃ ৪৯৭ ) অনুরূপ কথা বলিয়াছেন, 
“স্বাধ্যায়ে পঠামানেষু যেষু মন্ত্রপদং স্মৃতম । তে মন্তা নাতিধানং হি মন্ত্রাপাং লক্ষণং স্কিতম্‌ ॥৮ তাৎপর্য 
এই,উহ, প্রবর ও নামধেয় বৈদিক হইলেও অনাম্নাত অর্থাৎ প্রতাক্ষত্রুতবেদাংশে না থাকায় মন্ত্র বলিয়া 
অধীত ও অধ্যাপিত হয় না। প্রতাক্ষ শ্রুত বেদাংশকেই আম্নায় বলা হয়। প্ররুত প্রস্তাবে প্রত্যেক বেদের 
মন্তরভাগে “মন্ত্র” শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায় কোন্টি মন্ত্র তাহা বুঝা যায়।৯: 

(৩) ব্রাহ্মণের লক্ষণ 

মীমাংসাদর্শনের পরবস্তী অধিকরলে (মীঃ সূঃ ২১৩৩ “শেষে ব্রান্ধণশব্দঃ” ) ব্রাহ্মণের লক্ষণ 
বিচারিত হইয়াছে । মস্ত্াতিরিক্ত বেদভাগের নামই ব্রাক্মণ ৷ এই মীমাংসাসুপ্রের দ্বারা বুঝা যায় যে মন্ত্র ও 
ব্রাহ্মণ বাতিরেকে বেদের কোন তৃতীয় ভাগ নাই, অনাথা মন্ত্রভিম্ন পরিশিষ্টভাগকে ব্রা্মণ বলা যাইত না। 
যে-বেদভাগে হেতু, নিবচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প, ক্যবধারণকল্পনা ও 
উপমান-_এই দশের মধো যে-কোন একটির বোধকবাকা দুষ্ট হয়, তাহাই ব্রান্মণভাগ । অবশ্য ব্রাহ্মণের 


১০ এই বিবরপ-সন্দতের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় না । উহা বুঝিতে হইলে দেবতাধিকরণভাহা (ব্রঃ সূঃ 
১৩২৬-৩৩ ), “অস্য যহুতো তৃতস্য” ইত্যাদি রহদারপাক উপনিষদের (২81১০) ভাষ্য দেখা প্রয়োজন। 

১১ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ২৯৭ম অধিঃ পঃ ৮৪-৫_ পঃ ৭৯-৮০ 

১২ যেমন, (খক সং ১।২।৩৪।১৩ ) “মন্তং মনসা বনো বনোধিতম, (খক সং ১/৩।২০1৫ ) ““মন্তং বদত্যুকথ্যম" 
সপ এবং (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১২১ ) “অহে বধিয় মন্তং মে গোপায়” ইত্যাদি ব্রাক্মণে “মন্ত্র শব্দ পুনঃ পুনঃ 
প্রহ্ত | 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা গু 


এই লক্ষণও প্রায়িক। সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে কোন্‌ কোন্‌ বেদবাক্য মন্ত্র তাহা জানিলে তদৃভিন্ন 
বেদবাকাসম্হের ব্রাহ্মণত্ব নিশ্চয় হইবে ।১৫ 

মীমাংসাদর্শনের মন্ত্রাবিধায়কত্বাধিকরণে (মীঃ স্ঃ ২১।৩০-৩১) মন্ত্রের প্রয়োজন নিদ্দিষ্ট হইয়াছে 
(তন্ত্রবার্তিক ২১।৩১ পৃঃ ৪১৭ - পৃঃ ৪৮১), “অনুষ্ঠানে পদার্থানামবশান্তাবিনী স্মৃতি । 
অনন্সাধনাহননাকাষৈমন্ত্রেঃ প্রসাধ্যতে ॥” তাৎপ্যয এই, অনুষ্ঠেয় পদাথ্থসমূহের ক্রমিক স্মরণ 
আবশ্যক, অনাথা অনুষ্ঠানই অসত্ভব হইয়া পড়িবে ।৯5 মতই সেই প্না্সমূছের স্মারক । করসূরাদিও 
অনুষ্ঠেয় পদার্থের স্মারক হইলেও উহা অপূর্বের জনক হইবে নাঁ?বেদমন্ত্ের দ্বারা স্মরণপূর্বক কর্ম 
অনুষ্ঠিত হইলেই তবে সেই কর্ম অপূর্বের জনক হইবে। মীমাংসা সম্প্রদায় এইস্থলে নিয়মবিধি স্বীকার 
করিয়া মন্তরদ্ধারা সমরণজন্য নিয়মাপূবের উৎপত্তি হয়, ইহা বলিয়া থাকেন। মন্ত্রের তাৎপধা, কোন্‌ 
অনুষ্ঠানে এবং কেনই বা মন্ত্র প্রযোজা, মন্ত্রপ্রয়োগের ফল ইত্যাদি বিষয় ব্রাহ্মণভাগে বাখ্যাত 


হইয়াছে। 
(৪) বেদের প্রামাণ্যনিরূপণ 

প্রশ্ন হইবে, বেদের নির্দুষ্ট লক্ষণ সম্ভব হইলেও বেদের প্রামাণা কিরূপে নিরূপিত হইবে £ 

এই গ্রন্থের স্বয্প পরিসরে ইহার উত্তর প্রদান সম্ভব নহে প্রকৃত উত্তরের জন্য একটি বিশাল স্বতন্ত 
গ্রন্থের প্রয়োজন । অতীব সংক্ষেপ কথা এই। 

বেদ শব্দরাশি বলিয়া তাহাতে স্বাভাবিক কোন দোষ নাই । পুরুষগত দোষই শব্দে সংক্রমিত হইয়া 
থাকে । কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় হওয়ায় উহাতে পূরুষগত দোষের আশঙ্কাই নাই । এইজন্য ভট্ট কুমারিল 
তাহার শ্লোকবান্তিকে (শব্দনিত্তাধিকরণ শ্লোঃ ২৯০, পঃ ৮০২ ) বলিয়াছেন, “যত্ততঃ প্রতিষেধ্যা নঃ 
পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা।” অর্থাৎ বেদরচনায় পুরুষমান্রের স্বতন্ত্রতা বা কত্তৃত্ব যত্রপূবক খণ্ডিত হইবে। 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ঈশ্বর বেদের জনক হইলেও কত্তা না হওয়ায় উহা নিরস্তসমস্তপ্রুষদোষাশক্ক । বিশেষতঃ 
উভয় মীমাংসা সম্প্রদায়ই স্থতঃ প্রামাণ্যবাদী এবং পরতঃ অপ্রামাণাবাদী। সুতরাং অপ্রামাণাশঙ্কা খণ্ডন 
করিলেই অপোরুষেয় শ্রুতি স্থতঃ প্রমাণ। এইজনা চাবাকাদি সম্প্রদায় যে-সমস্ত যুক্তির দ্বারা বেদে 
অপ্রামাণযোর আপত্তি করিয়াছেন ভট্ট কুমারিল সে সমস্ত আপত্তির যথাযথ উত্তর দিয়াছেন । যেমন, কোন 
বেদবাক্য অবোধক, কোন বাকা বা সন্দিগ্ধাথবোধক, আবার কোনটি বিপরীতার্থবোধক, অথবা কোন 
শ্রুতি অধিগতার্থবোধক, কোন বেদবাক্য বা অসস্তবাথবোধক, কোথাও বা শ্রুতিসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ, 
ইত্যাদি। মীমাংসা সম্প্রদায় বিভিন্ন ন্যায় অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। 
ন্যায়াদিসম্প্র্দায় অনুমানপ্রমাণের দ্বারা বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও (ন্যাঃ সুঃ ২১৬৮ ), 
মীমাংসাসিদ্ধান্তে বেদ যেমন অন্যবস্তু প্রতিপাদক, সেইরূপ স্বপ্রতিপাদকও বটে ( খগ্বেদভাষ্যোপঃ পুঃ 
১৫), “যথা ঘটপটাদিদ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশকত্বাভাবেহপি সুয্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশকত্বমবিরুদ্ধমূ, তথা 
মনুষ্যাদীনাং  স্বস্কন্ধারোহাসম্তবেহপি অকুন্ঠিতশক্তেবেদস্য ইতরবস্তুপ্রতিপাদকত্ববৎ 
বপ্রতিপাদকত্বমপান্তু।” শ্রতি যেরূপ প্রমাণ সেইরূপ শ্রুতির অনুসারী স্মৃতিসমূহ এবং শ্রুতি ও স্মৃতি 
উভয়ানুসারী লোকপ্রসিদ্ধিও প্রমাণ । 
১৩তন্তবার্তিক ও ন্যায়সুধা সহ শাবরভাষ্য ২১।৩৩ পৃঃ ৪৯২-৯৫ দ্রষ্টব্য। এই স্থলে শাবরতাষ্যে “হেতুর্নিৰচনং নিন্দা” 
ইত্যাদি ক্লোক বর্তমান । টীকা-উপচীকার মধো হেতু প্রতৃতির ব্যাখ্যা আছে। পরে প্রসঙ্গক্রমে এঁ সমস্ত পদের ব্যাখ্যা 
করা । 
৯১৪ ৯ ও ন্যায়সুধাসহ শাবরভাষ্য ১২৩৬ পৃঃ ২ 
১৫ সাধারণতঃ “কল্সুন্র” পদে শ্রোতসুনন. গৃহাসূন্ ও ধর্মসূন্, এই তিন প্রকার সু্রকেই বুঝানো হইয়া াকে। বেদে 
প্রত্যক্ষতঃ উপলন্ধ বিধিসমূহের দ্বারা উপদিষ্ট ঘাগাদি ক্রিয়ার পরিপার্ঠী অর্থাৎ প্রয়োগ-কৌশল ফেব্ররস্থে নিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাকে শ্রৌতসূন্ধ বলে। বেদমন্ত্রবলে অনুমিত বিধিবোধিত সংক্কারাদি কর্মসমূহের প্রয়োগকৌশল ফেরে উপদিক 
হইয়াছে, তাহাকে গহাসূন্ন বলে (ট্পৃটীকা ৬৮২১ পৃঃ ৩৬৩) “তস্মিন্‌ গৃহ্যাপি গৃহায় হিতানীতার্থঃ।” দ্রষ্টব্য 
তস্তবাঃ ১/৩।১৫ পৃঃ ৪৮৩ ও ন্যায়সুধা । এই দুই স্থল ভিন্ন ক্রিয়াবোধক শাস্তই ধর্মশান্্র । আলোচান্থলে “কজসূর” পদে 
শ্রোতসূন্রই গৃহীত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের ক্ধসূন্জাধিকরণে (মীঃ সুঃ ১৩।১১-১৪ ) কল্তসুন্তরের অপৌরুষেষত্ব 
খণ্ডিত হইয়া পৌরুষেয়ন্ব স্থাপিত হইলেও উহা বেদমূলক বলিয়া প্রমাণরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । কাত্যায়ন, 
আশ্লায়ন প্রভৃতি খখিগণ নাম এবং পারিভাষিক শব্দদ্ধারা যাগাদিক্রিয়ার প্রয়োগকৌশল কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
কজসন্তর বলা হয়। এইজন্য ইহা বেদাঙ্গ। 


এ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


যে তাহারা বেদভিন্ন কোন প্রমাণই, এমন কি স্মৃতি, প্রাণ বা ইতিহাসকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করেন 
না। তাহাদের প্রতি বক্তব্য এই, “বেদার্থনির্ণয়ে বেদ ভিন্ন কোন প্রমাণই নাই,” এইরূপ বাকাও বেদমধ্যে 
দৃষ্ট হয় না। বতুতঃ আর্যাদৃষ্টি এই, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই হয় বেদাঙ্গের 
ন্যায়ই পুরাণ-নায়-মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্স্থানও বেদার্থকানের উপযোগী 1১১ 

বেদের স্বরূপ ও প্রামাপাবিষয়ে জানিতে আগ্রহী ব্যক্তি মীমাংসাদশনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ, 
যাহা তৰুপাদ নামে পরিচিত, তাহার উপর উদ্বেকরুত তাৎপর্যাটীকা, সুচরিত মিশ্রের কাশিকা ও 
পার্থসারথি মিত্রের রচিত ন্যায়রত্বাকর চীকাসহ ল্লোকবার্তিকের চোদনাসুক্র, শব্দপরিচ্ছেদ, 
শব্দনিতাতাধিকরণ, বাক্যাধিকরণ ও বেদনিত্যতাধিকরণ দেখিবেন। 

(৫) বেদবিভাগ- -কমকাণগু ও জ্ঞানকাণ্ড 

গ্ৰমীমাংসাসম্প্রদায়ের মতে এইরূপ লক্ষণ ও প্রমাণসিদ্ধ সমগ্র বেদই পুবমীমাংসাসুন্রসমূহে 
বিচারিত হইয়াছে । কিরাপভাবে বিচার করিতে হইবে তাহাই মহর্ষি জৈমিনি প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া 
মীমাংসাসুন্রসমূহকে জৈমিনীয় ন্যায় বলা হইয়া থাকে । অবশ্য অদ্বৈতসম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। 
তাহাদের সিদ্ধান্তে বেদের কর্মভাগই গ্বমীমাংসাসূত্নে বিচারিত হইয়াছে কিন্তু জানভাগ বিচারিত হয় 
নাই। বেদকে একটি বিশাল মহীরুহের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে যে বেদ প্রধানতঃ দুই কাণ্ডে 
বিভক্ত, কর্মকাণ্ড ও ক্তানকাণ্ড। উপাসনা মানসক্রিয়াবিশেষ বলিয়া উহাকে পৃথক্রাপে গ্রহণ করা হয় 
না। বস্তুতঃ মহর্ষি জৈমিনি দ্বাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট প্বমীমাংসাসূন্ত্রব্যতীত উপাসনা বিচার করিতে 
ষোড়শপাদবিশিষ্ট চারি অধ্যায়াত্্ক সন্কর্ষ কাণ্ডও রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য রামানূজাচার্যা তাহার 
ব্রহ্মসূ্রভাষো রত্তিকার বোধায়নের পংক্তি উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন (শ্রীভাষা ১১১ পৃঃ ২৩), 
“সংহিতমেতচ্ছারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষপেন ইতি শাস্্কত্বসিদ্ধিঃ।” ১৭ কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য 
দ্বাদশ অধ্যায় ও উপাসনাকাণ্ড ব্যাখ্যার জন্য চারি অধ্যায়-_এইরূপে জৈমিনীয় ষোড়শ অধ্যায় ও মহর্ষি 
ব্যাস রচিত চারি অধ্যায়, সবসমেত বিংশতি অধ্যায়াত্বক জৈমিনীয় ও বৈয়াসিকসূন্রসমূছেই সমগ্র বেদের 
বিচারকৌশল প্রদশিত হইয়াছে । ন্যায়দর্শন যেমন প্রমাগ্রশাস্ত্র, যোগদরশন যেমন সাধনশাস্ত্র, ব্যাকরণ 
যেমন পদশাস্্র, সেইরূপ দুই মীমাংসাদর্শন বাকাশাস্ত্র-_প্রমাণাদির ন্যায় বেদবাক্যবিচারই দুই 
মীমাংসাশাস্তের অসাধারণ কৃত । তন্মধ্যে অদ্বৈতদর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে এই দশনে স্বতন্তভাবে 
প্রমাণশাস্ত্, সাধনশাস্ত্র বা পদশান্্র রচিত হয় নাই। এমন কি পুবমীমাংসায় প্রদর্শিত বাকাবিচাররীতিও 
অদ্বৈতী অকুন্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত তত্ত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। “অসতি বাধকে 
ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ” ইহা অদ্বৈতীই বলিতে পারেন । এই জন্য কোন অদ্বৈত গ্রন্থে সিদ্ধান্তবিশেষ দেখিয়া 
পণ্ডিতগণেরও সংশয় হইয়া থাকে-_ইহা কি অদ্বৈতীর স্বাভিমত সিদ্ধান্ত, অথবা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ? যাহা 
হউক,মন্ত ও ব্রাহ্মপভেদে বেদ যেমন দ্িবিধ, সেইরূপ একই বেদমহীরুহের দুইটি কাশু-__কর্মকাণ্ডে ধর্ম 
ও জানকাণ্ড ব্রহ্মই অসাধারণ প্রতিপাদা বিষয়। 


১৬ মহাভারত ১১২৬৭ পঃ ২৩ - ১।১।২২৯ পঃ ৯৪ “ইতিহাসপূরাপাত্যাং বেদং সম্পর্ুংহয়েৎ।” এ ১১1৮৬ পঃ 
১৩, “গ্রাপণপর্ণচন্ত্রেণ শ্রতিজ্যোৎস্লাঃ প্রকাশিতাঃ।” তাগবত ১1৪২৯ পৃঃ ২২ 

১৭ স্দশনাচার্য তাহার শ্রীতাষ্যের উপর শ্রুত-প্রকাশিকা চীকায় (গঃ ২৩-৮ ) এইরাপ শান্ত্রকত্বসিদ্ধির জন্য বহু 
প্রয়াস করিলেও সফল হইতে পারেন নাই । অদ্বৈতসিদ্ধান্তে জৈমিনীয় ও বৈয়াসিক শাস্ত্রদ্বয়ের একত্ সিদ্ধ নহে, কারণ 
উত্তর শাস্ত্রের প্রয়োজন, অধিকারী ইত্যাদি অত্যন্ত বিরুদ্ধ । শ্রীতাষ্যে উদ্ধত “লক্ষণ” পদ করণবাৎপত্তিতে অধ্যায়কে 
বুঝার- লক্ষাতে ব্যৎপাদ্যতে অনেন ইতি সক্ষণম্‌ অধ্যায়ঃ । আচার্যযপাদ তাহার শারীরকতাষ্যের প্রদানাধিকরণে 
(ত্রঃ সূঃ ৩৩18৩ শাঃ ভাঃ গঃ ৮৩৯) “তদুক্তং সঙ্কর্ষে” বলিয়া সঙ্কর্ষকাণ্ডের সুর উদ্ধার করিয়াছেন । বিবরণের 
সমগ্র দ্বিতীয় বর্ণকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বৈদিক কমরাপ ধর্মই প্ৰমীমাংসাশাস্ত্রের বিচার্য্য, সমগ্র বেদার্থ নহে। 
“তন্তাগি ন নিখিলবেদার্থবিচারপ্রতীতিঃ। তৎ কথ £ তথা সতি “অথাতো বেদার্থজিকাসা' ইতি স্যাৎ, যতো ন ধর্ম 
ইতি কৃত্বা বিচারঃ কিন্তু বেদা্থ ইতি” ইত্যাদি পঞ্চপাদিকাসন্দর্ত (২য় বর্ণক মেষ্টরোঃ পঃ ৫৮৩- মাদ্রাজ পঃ 
২১১১২) ও তাহার উপর বিবরপাদি চীকা-উপন্টীকা বিশেষতঃ দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৯ 


সায়ণাচার্য্য তাহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে যদিও ব্রন্ধই অভাহিত 
(গুজিত ) বলিয়া ব্রন্মকাণ্ডই প্রথম প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তথাপি নিত্য - নৈমিত্তিককম্মদ্ধারা চিত্তশুদ্ধি 
ব্যতিরেকে পৃরুষের ব্রহ্মকাণ্ডে অধিকার জন্মে না বলিয়া অধিকারহেতুকমপ্রতি পাদক কাণগুই প্রথমে 
সমাম্নাত। ১৮ তিনি আরও বলিয়াছেন যে যদিও বেদে উপদিষ্ট কাম্যকর্মসমূহ পরমপুরুষার্থমোক্ষের 
পরম্পরাসাধনও নহে, তথাপি স্থাভাবিককা মগ্রস্তসংসারী প্রুষকে ফলপ্রাপ্তিদ্বারা বৈদিকমার্গে শ্রদ্ধা 
উৎপন্ন করিতেই বেদে কামাকর্মসমূহ বিহিত হইয়াছে। অতএব কামাকর্ম বেদে ্রাসঙ্গিকভাবে উপদি 
হইয়াছে । প্ররুতপ্রস্তাবে নিত্যকর্মেই বেদের পরমতাৎপর্যা। ৯৯ আবার, কর্মকাণ্ডের মধ্যে খচ্েদ 
প্রথমে উদ্দিষ্ট হইলেও যকানুষ্ঠানার্থ বলিয়া য্ুবেদই প্রধান । এইজন্য মুর্বেদকে ভিতিস্থানীয় এবং খক্‌ 
ও সামবেদকে চিন্রস্থানীয় বলা হইয়া থাকে 1২০ ব্রাহ্মণাংশ মন্ত্রের ব্যাখ্যানস্বরূপ বলিয়া প্রথমে মন্ত্র বা 
সংহিতা ও পরে ব্রাহ্মণ আশ্নাত হইয়া থাকে । সৃতরাং প্রথমে মন্ত্র-বিভাগ ও মন্ত্রসমুহের বিশেষ লক্ষণ 
আলোচনা করা যাইতেছে। 
(৬) মন্ত্রের বিভাগ ও বিশেষ লক্ষণ 
মন্ত্র ব্রিবিধ-__খকৃ, সাম ও যভভুঃ। তন্মধ্যে পাদবদ্ধ, ছন্দোবদ্ধ এক একটি অর্থের প্রকাশক মন্ত্রে 
নাম খক্‌ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ২১।১০ম অধিঃ পৃঃ ৮৭ _ পৃঃ৮৩ ), “পাদেনাথেন চোপেতা রৃত্তবদ্ধা মন্ত্র 
খচঃ।” ন্যায়মালাকার মীমাংসাসূন্র অনুসারেই এইরূপ বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ২১৩৫), 
“তেষামৃগৃযত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।” যে-মন্ত্র গেয় অর্থাৎ ষড়ূজাদি স্বর সংযোগে গীত হয়, সেই 
প্রগীতমন্ত্রবাকাই সাম (মীঃ সূঃ ২১।৩৬ ), “গীতিষু সমাখ্যা।” তদন্সারে ন্যায়মালাকার বলিয়াছেন 
(এ ২১১১ অধিঃ পৃঃ ৮৮_ল পৃঃ ৮৩), “গীতিরূপা মন্তাঃ সামানি।” খক ও সাম ব্যতীত অর্থাৎ 
যে-মন্ত্রসমূহ পাদবন্ধ বা গীতিযুক্ত নহে, বরং প্রশ্িট্পাঠ অর্থাৎ অধায়নকালে গঙ্গাম্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহে পঠিত হয়, তাহাই যজুঃ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃএ১২শ অধিকরণ পঃ ৮৮-৮৩), 
“রত্তগীতিবজিতত্বেন প্রশ্লি্টপঠিতা মন্ত্রা যজুংষি।” “শেষে যডুঃ শব্দঃ” এই মীমাংসাসূত্র (২১৩৭ ) 
অনুসারে বোঝা যায় খক, সাম ও যদ্ভুঃ ভিন্ন বেদে অন্য কোন প্রকার মন্ত্র নাই। এইজন্য বেদের অপর নাম 
য়ী। বিদেশী “ভারতবিশারদ”গণ ও তাহাদের এতদ্দেশীয় ভক্তরুন্দ মনে করিয়া থাকেন যে অথববেদ 
পরে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা বেদে অনধিকারীর পক্ষে অত্ন্ত স্বাভাবিক । বস্তুতঃ বেদ 
একটিই, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ প্রক্রিয়া অনুসারে একই বেদকে কখন দুইভাগে, কখনও তিনভাগে, কখনও বা 


১৮ কাণ্বসংহিতাভাষ্যেপক্রমণিকা পৃঃ ১১০, “তস্মিংশ্চ বেদে কর্মকাণ্ডঃ প্রথমমাম্নাতঃ। যদ্যপি 
ব্রক্ষণোহত্যহিতত্বাৎ ব্রন্মকাগুস্যৈব প্রাথমামচিতং তথাপি কর্মভিঃ সাধ্যাং চিত্রশুদ্ধিমন্তরেণ পূরুষস্য ব্রহ্মকাণ্ডে 
অধিকারাভাবাৎ অধিকারহেতৃকর্মপ্রতিপাদকঃ কাণুঃ প্রথমং সমাম্নাতঃ 1” আ সম্যক শ্লায়তে গুরুশিষাপরম্পরয়া 
অভাস্যতে, নতু কেনচিৎ ক্রিয়তে ইতি আম্নায়ঃ বেদঃ। আশ্মনায়মধ্যে যাহা সাক্ষাৎ্ভাবে উপদিষ্ট, তাহা 
আম্নাত। 

১৯ এঁ পৃঃ ১১০, “কারীধা ব্ষ্টিকামো যজেত” (মৈত্রাঃ সং ২181৮ )১“চিন্তয়া (যজেত ) পশু কামঃ' ( তৈত্তিঃ সং 
২০৬) ইত্যাদীনি তু কামাকর্মাণি পরমপ্রুষাথসাধনাহভাবেহপি স্বাভাবিককামগ্রস্তানাং প্রুষাণাং বৈদিকমাগে 
ফলসংবাদেন ্রদ্ধাুৎপাদয়িতুমেবামনাযন্তে। তঙ্গমাৎ তানি বেদে প্রাসঙ্গিকানি। পরমতাৎপথ্যং তু বেদস্য 
নিত্যকর্মস্থবেব। তস্মাৎ কর্মকাণ্ডগতয়ো সংহিতাশত পথগ্রস্থয়োঃ প্রাধানোন নিত্যকম্াপ্যাশ্নাতানি।” ভাগবত 
১১/৩।৪৪-৪৬ পৃঃ ৬৩২, “পরোক্ষবুদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্‌ । কমমোক্ষায় কমাণি বিধত্তে হাগদং যথা ॥ 
নাচরেদ্‌ য্তু বেদোজং স্বয়মজোইজিতেন্ড্রিয়ঃ। বিকমণা হ্ধর্মেণ স্বত্যোর্মৃত্যুমপেতি সঃ ॥ বেদোক্তমেব কুবাণো 
নিঃসঙ্গোহপিতমীস্বরে | নৈ্ষম্যং লততে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥” এ স্রীধরস্থামিক্ুত ভাবাহবোধিনী চীকা, 
“যন্ত্র ন্যথাস্থিতোহ্থঃ সঙ্গোপযিতুমনাথা কুত্বোচাতে স পরোক্ষবাদঃ।” তাৎপর্য এই, রোগগ্রস্ত পত্রকে উঁষধধ-সেবন 
করাইতে পিতা যেমন বালককে মি্রীন্নের প্রলোভন দেখান, সেইরূপ শ্রুতিও আপাতমনোরম স্বর্গাদিফলের লোভ 
দেখাইয়া সংসাররোগপ্রস্তকে কাম্যকর্মে নিযুক্ত করেন যাহাতে পরিশেষে তাহার নৈচ্ষর্মাসিদ্ধি হয় । “অগদ” পদের 
অর্থ উষধ। প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া সেই উদ্দেশ্যই চরিতাথ করিতে শ্রুতি অন্য বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন, 
এইজন্য বেদকে পরোক্ষবাদ বলা হইয়াছে। 

২০ কান্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১১১। খাগ্বেদতাষ্যোপঃ পৃঃ ১২ $ এবং প্‌ ৪৬, “পর্বকাণ্োক্তসা ধর্মস্য জানং পৃজ্পমূ, 
উত্তরকাণ্ডোজ্তদ্য ব্রন্মণো জ্ঞানং ফলম।” 


১০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে । যেমন, কর্ম ও জান ভেদে বেদকে দুইভাগে এবং কর্ম, উপাসনা ও 
জ্ঞানভেদে বেদকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, সেইরূপ মন্ত্রের প্রকারভেদ অনুসারেই বেদকে রয়ী বলা 
হয়। আবার, খত্বিগুগণের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াভেদে ভগবান ব্যাসদেব বেদকে চর্তৃধা বিভক্ত করিয়াছেন ।২১ 
সাধারণতঃ যঙ্ানুষ্ঠানে চারিজন খত্বিকের প্রয়োজন হয়-_হোতা যিনি দেবতাকে খক্মন্ত্ের দ্বারা 
আহ্বান করেন,উদৃগাতা যিনি সামগান করেন, অধ্বয্য যিনি আহতি দিয়া থাকেন এবং ব্র্া যিনি এই তিন 
খদ্বিকের কর্ম নিরীক্ষণ করেন যাহাতে কাহারও কর্মে কোন দোষ হইলে তিনি প্রতীকার করিবেন ২২ 
সায়পাচার্যা তাহার অরথবববেদভাষাভূমিকার (পুঃ ১২০-২৩ ) প্রথমেই খগ্বেদাদির প্রতিপাদ্য বলিয়া 
পরে অথ্ববেদের ব্রহ্গ-কত্তব্যতাপ্রতিপাদন-তাৎপর্য্য সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপৌরুষেয় বেদের 
কোন অংশ পূর্বে রচিত, কোন অংশ বা পরে সংযোজিত, এইরূপ বলা প্রলাপমান্র। যাহা হউক, 
অদ্থাদয়ফলক কর্মই বেদে বহ বিস্তৃতভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় কর্মের স্বরূপ ও বিভাগ জানা 


প্রয়োজন। 
কর্মের নানাবিধ বিভাগ 
(১) কমের স্বরূপ ও চতুবিধ বিভাগ 

বেদাদি শাস্তে ক্রিয়ামাত্র অথে “কম” শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। উহা পারিভাষিক শব্দ। বেদ বা 
বেদানুসারী স্মৃতি প্রভৃতির মধো যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম_ বৈদিক বা স্মার্ত ক্রিয়া।২ও কর্মের 
এক প্রকার বিভাগ অনুসারে কর্ম চতুবিধ- _নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এবং প্রায়শ্চিত্তকে 
পৃথকৃরূপে গ্রহণ করিলে কম পঞ্চবিধ। 

যে-কর্ম যে-আশ্রমীর পক্ষে নিয়ত নিমিত্ত প্রাণ্ত, তাহাই নিতাকম, যেমন দ্বিজাতির পক্ষে 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি। “যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহোতি” এইরূপ আগমবিহিত ( বারাহস্রোতসূন্র ১১১৮৬) 
নিত্যাপ্সিহোন্রক্ম ব্রান্মণের নিকট নিতা কর্ম । ২৪ যে-কর্ম কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করণীয়, নচেৎ 
নহে, এইরূপ অনিয়তনিমিত্ত ক্মকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে । যেমন, পৃন্রের জন্মরূপনিমিত্ত উপস্থিত হইলেই 
তবে বৈশ্বানরেষ্রি বা জাতেগ্টি কর্তবা বলিয়া উহা নৈমিত্বিক কম। স্ব, পণ্ড, রষ্টি, গ্রাম প্রভৃতি পদার্থের 
কামনাবশে যে-কর্ষসমূহ বেদাদিশাস্তে উপদিঞ্ হউ্রয়াছে, তাহাই কামাকর্ম। যেমন, (তৈত্তিঃ সং 
২২1৫ ) “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বগকামো যজেত”, (তৈত্তিঃ সং ২81৬) “চিন্য়া যজেত পশুকাম£” 
২১ বিঃ পৃঃ ৩।৩।৪-৬ পৃঃ ২২৫, “বেদদ্র্মসা মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ | ন শক্যো বিস্তরো বন্ধু সংক্ষেপেণশপজ্ব 
তৎ ॥ দ্বাপরে দ্বাপরে বিফর্বাসরূপী মহামুনে । বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥ বীর্ষ্যং তেজো বলঞ্চাজ্সং 
মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ। হিতায় সব্বভূতানাং বেদতেদান্‌ করোতি সঃ ॥” বিষ পুরালে এইরাপ অষ্টাবিংশতি বেদব্যাসের 
নাম আছে যাহাদের মধ্যে সবশেষ হইলেন পরাশরপন্ত কৃষ্দ্বৈপায়ন । যুগভেদে বীর্য্য (উৎসাহ ), তেজ ( প্রতিভা ) 
ও বলের (প্রন্থপ্রহণধারণসামথ্থয ) ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তি হওয়ায় এক এক খত্বিক বেদের এক একটি অংশই আয়ত্ত 
করিতে সমর্থ । মহানৈয়ায়িক আচার্ষা উদয়নও তাহার কুসুমাঞ্জলিতে (২৩ পৃঃ ২৯২) অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, “জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শত্তেঃ স্বাধ্যায়কর্মণোঃ | হ্রাসদশনতো হ্থাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম ॥” গদাব্যাখ্যা 
ও বোধনী প্রভৃতি চীকাসমূহ দ্রষ্টব্য। 
২২ খাক সংহিতায় (৮1২২৪ -_ ১০।৭১।১৬ ) ইহা স্প্টতঃ বলা হইয়াছে, “কখচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পৃপুঙ্বান গায়ত্রং ত্বো 
গায়তি শকুরীষু। ব্রন্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং ষ্তস্য মান্্লাং বিমিমীত উ ত্বঃ॥” এই খকের চারিটি পাদে যথাক্রমে 
হোতা, উদৃগগাতা, এ রা রি রিতা রিনি 
ব্যাখা (১৩৮ পঃ ২৪-৭) প্রষ্টব্য। 
২৩ গীতা 81১৭ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৯৯-২০০, টিনার সো নারি অকর্ম তদক্রিয়া 
তুফীমাসনং, কিং তন্ন বোদ্ধব্যম ইতি । কস্মাদুচাতে__কর্মপঃইতি। কর্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যসমাদপাস্তি বোদ্ধব্যং, 
বোদ্ধব্যং চাক্তেব বিকর্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য তথাহকর্মণশ্চ তুষীন্ভাবস্য বোদ্ধব্যম্ভীতি....।” পুরৌদ্ধত 
ভাগবতগ্সোকের উপর শ্রীধরস্বামীর চীকা (পৃঃ ৬৩২) ছরষ্টব্া। 
২৪ ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ে সতি প্রাগতাবাপ্রতিষোগিত্বং নিতাত্বম-_নিতোর ন্যায়াদিসিদ্ধ এইরাপ জাক্ষণ উৎপত্তিশীল ও 
ধ্বংসশীল সঙ্ধ্যাবন্দনাদিকর্মে প্রযোজা হইতে পারে না । আবার, সতত ৰা প্রতিদিন অর্থেও পনিতা” পদ প্রযুক্ত হইতে 
পারে না! এমন বহু নিত্যকর্ম আছে যাহা কেবল খাতুবিশেষে বা তিথিবিশেষেই কর্তবা, প্রতিদিন নহে । সুতরাং 
এইস্থলে “নিত্য” পাদ পারিভাম্িক অর্থে বাবহাত হইয়াছে । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১১ 


(তৈত্তিঃ সং ২৪৬) “কারীর্যা রষ্টিকামো যজেত”, (তৈত্তিঃ সং ২/৩/৯ ) “বৈশ্বদেবীং সাংগ্রহণীং 
নিবপেদ্‌ গ্রামকামঃ” ইতাদি বেদ-বিহিত কমই কাম্য কর্ম । যাহার এঁরূপ ফলকামনা নাই তিনি এরূপ 
কর্ম করিবেন না। “ন সুরাং পিবে” ( মনু সং ১১৯৪ ), “নেক্ষেতোদ্যত্তমাদিতাং নাস্তং যাত্তং কদাচন” 
(মনু সং 81৩৭) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিমধ্যে নিষিদ্ধ কমই চতুখ প্রকার কর্ম । নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই 
প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কমের অন্তর্গত এবং এই কারণে উহাকে সাধারণতঃ পৃথকরপে 
গণনা করা হয় না।২পর্বমীমাংসা সিদ্ধান্তে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মজন্য কোন ফল হয় না, 

কিন্তু উহাদের অকরণে প্রত্যবুয় (পাপ) হয় । সুতরাং শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি অনি পরিহারের জন্য অবশ্যই 
নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ন করিবেন-_“নিতা-নৈমিত্তিকে কুর্যাৎ প্রতাবায়জিহাসয়া।” তন্তরবার্তিকের চীকা 
ন্যায়সুধার রচয়িতা ভট্ট সোমেশ্বর ভট্টপাদের অধুনা লুপ্ত রৃহষ্রীকা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (ন্যাঃ 
স্ঃ ১/৩।৯ম ব্যাকরণাধিকরণম্‌ পৃঃ ৬১৫ ), “নিত্য-নৈমিত্তিকৈরেব কুর্বাণো দুরিতক্ষয়ম্‌ ॥” ইহার দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে ভট্ট কুমারিল নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের পাপক্ষয়রূপ ফল স্বীকার করিতেন |কিন্তু 
নিতা-নৈমিত্তিকজনা স্থর্গাদিরূপ কোন ভাবকাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার করিতেন না । নিষিদ্ধ কর্মের 
অনুষ্ঠানে নরকপাতাদিরূপ দুঃখ উৎপন্ন হয় ॥ সুতরাং নিষিদ্ধকমবর্জনদ্বারা নরকপাতাদিরূপ দুঃখের 
পরিহার হইয়া থাকে । দুঃখের নায় সুখও জীবের বন্ধনহেতু বলিয়া মুমুক্ব্য্তি নিষিদ্ধ কর্মের ন্যায় 
কামা-কর্মও পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই ডাট্ট সিদ্ধান্ত ( শ্লোঃ বাঃ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, স্লোঃ ১১০ পুঃ 
৬৭১), “মোক্ষার্থী ন প্রবস্তেত তত্র কামা-নিষিদ্ধয়োঃ। নিত্য নৈমিত্তিকে কুয্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া ॥” 

বস্তৃতঃ ইহাই শাস্্র-সিদ্ধান্ত (যাজঃ স্মৃতি ৩।২১৯-২২০ পৃঃ ৪০৪-৬_ পৃঃ ১০৩৭-৩৮), 
“বিহিতস্যাননৃষ্ঠানামিন্দিতসা চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাক্ষেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃষ্ছতি ॥ তস্মান্তেনেহ 
কর্তবাং প্রায়শ্চিত্তং বিস্তদ্ধয়ে।”২৬ “বিহিত” পদের দ্বারা নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয়কর্মই সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং সামানাবাচী “নর$” পদের দ্বারা বুঝা যায় যে প্রতিলোমজাতীয় ব্যক্তিরও ্ায়শ্িত্তীয় কর্মে 
অধিকার রহিয়াছে। 

(২) নিত্য-নৈমিত্তিককমের ফল -_ --অদ্বৈতসিদ্ধান্ত 


নিতা-নৈমিত্তিক কমানুষ্ঠানজন্য প্রতাবায়-পরিহারমান্্র অথবা পাপক্ষয়মান্ত্র হইয়া থাকে , কিন্তু 
উহার অন্য কোনরূপ ফল নাই, ইচা অদ্ৈতশাসতে স্বীকৃত নহে । নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অকরণ করণের 
অভাবমান্ত ॥ সুতরাং তাহা হইতে প্রতাবায়রাপভাবপদাথ উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু ছান্দোস্য 
শ্রতিমধ্যে (ছাঃ উপঃ ৬২২) অসৎ বা অভাব হইতে ভাবপদাখের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে ২ 
ডগবদ্গীতাও (২৯৬ ) “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ” শ্লোকাধে সৎ হইতে অসৎ 
পদাথের উৎপত্তির ন্যায় অসৎপদাথ হইতে সং পদাথের উৎপত্তিও নিষেধ করিতেছেন । এই তাৎপয্যে 
ডগবদৃগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আভাষভাম্যে (পৃঃ ১৩৭-৩৮) আচাধ্যপাদ বলিয়াছেন, “ন 
তাবন্লিতাযানাং কর্মণামভাবাদেব ভাবরূপসা প্রতাবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা, কথমসতঃ সঙ্জায়েত' 


২৫ ব্রঃ সঃ ৪1১১৩ শাঃ ভাঃ পঃ ১৯৫৪, *প্রায়শ্চিন্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তেঃ গৃহদাহেষ্টযাদিবৎ ।” সাগ্িক দ্বিজের গৃহ 
দদ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে যে গৃহস্বামীর কোনরূপ অন্তত অদৃষ্ট বা পাপ বিদ্যমান । এইরূপ পাপক্ষালনের জন্য 
তৈত্তিরীয় সংহিতায় ( ২২।২।৫ ) গৃহদাহেষ্টি বা ক্ষামবতী ষাগের উপদেশ আছে । অনিপ্পতনিমিততকর্ম বলিয়া উদ্ত 
প্রায়শ্চিত্ত নৈমিত্তিক কম। 

২৬ মিতাক্ষরা ও অপরাক শ্ীকা দ্রষ্টব্য । মন্‌ সং ১১৪৫ । জ্লোকব্যবহার সিদ্ধ হওয়ায় নিম্ষল করেও লোকের গ্ররত্তি 
হয়, ঘেমন, বেদসিদ্ধ বলিয়া নিষ্ষল নিতাকর্মে লোকের প্ররত্তি দেখা যায়, এইরাপ মতকে প্রাভাকর মত বলিয়া 
মহানৈয়ায়িক আচাধ্য উদয়ন পরিহাস করিয়াছেন (কুসুমাজলি ১৮ গঃ ৯৮-৯), “লোকব্যবহারসিদ্ধত্বাৎ 
অফলমপি ক্রিয়তে, বেদব্যবহারসিদ্ধন্বাৎ সন্ধ্যোপাসনবৎ ইতি চে । গুরুমতমেতৎ, ন তু গুরোরমতম্”, অথাৎ 
নিত্যকর্ম নিষ্ষল, ইহা গুরু প্রভাকরের মত, কিন্তু আমার গুরুর মত নহে। ন্যায়মতে পাপক্ষয় নিতাকর্ষের ফল 
(বোধনী এ পঃ ৯৯)। 

২৭ বৃহদারণাক উপনিষদের ভাষ্যে (১২১ শাঃ তভাঃ পঃ ৩৫-৬) বৌদ্ধসম্মত অসৎকারণবাদ য্বক্িত$ খণ্ডিত 
হইয়াছে। 


১২ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


(ছাঃ উপঃ ৬২২) ইতি অসতঃ সজ্জন্মাস্তবন্ত্ুতেঃ1” শুধু তাহাই নহে, যদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের 
কোন ভাবপদার্থরূপ ফলই না থাকে, তবে বেদ এঁরূপ কর্মের উপদেশ করিয়া অনর্থকরই হইবে, কারণ 
কর্মানুষ্ঠানমান্র দুঃখপ্রদ বালয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানেও দুঃখ (জনি), আবার উহাদের 
অকরণেও দুঃখ ( এঁ পঃ১৩৮ ), “যদি বিহিতাকরণাদসস্তাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রুয়াৎ বেদস্তদা অনর্থকরো 
বেদঃ অগপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ, বিহিতস্য করণাকরণয়োদুঃখমান্রফলত্বাৎ।” গীতামধ্যে বহস্থলে 
ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধককে করানুষ্ঠান ফ্রিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে 
নিতা-নৈমিত্তিক ক্মসমূহের যদি ফলই না থাকে তবে তাহাদের ফলত্যাগ বঙ্ধার পুরত্যাগেরন্যায়ই 
অনুপপন্ন হইবে।৮ বস্তুতঃ গীতায় শ্রীভগবান অ্ভুনকে কর্মমান্রের ব্রিবিধ ফলের কথা বলিয়া 
গরমার্সম্্াসীর ফলাভাব প্রদর্শন করিয়াছেন (শাঃ ভাঃ সহ গীতা ১৭শ অধ্যায় ও ১৮৬ ইত্যাদি )। 
গীতার ১৮১ শ্লোকে ২১সাত্ত্িক-ত্যাগ বুঝাইতে শ্রীভগবান নিত্যকর্মে আসক্তি ও ফল উভয়েরই ত্যাগের 
কথা বলিয়াছেন । নিত্যকর্মের ফল না থাকিলে তাহার ত্যাগ কিরূপে সাত্তিকত্যাগ হইবে ? এই স্থলে মনে 
রাখিতে হইবে যে ভগবৎকমকারী সাত্ত্িক পুরুষ যুত্ত'তম (গীতা ৬৪৭ । ১২২ ) হইলেও কর্মী হওয়ায় 
তিনিও অজ বা তত্বকানরহিত ৷ শুধু অন্যান্য অক্ত হইতে তাহার পার্থক্য এই যে তিনি হীন ফলসমূহ ত্যাগ 
করিতে করিতে পরিশেষে প্রকৃত মোক্ষসাধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।5০ 

আরও কথা এই, মীমাংসা সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে নিক্ষলকর্মে পুরুষের প্ররুতি হয় না 
বলিয়া যে-সকল কর্মের ফলন্ুতি নাই, সেই সকল কমের স্বর্গরূপফলই কল্পনা করিতে হইবে, যেমন 
“বিশ্বজিতা যজেত” এইরূপ অশ্রুতফল বিধিবাকাস্থলে বিশ্বজিৎযাগের স্বর্গফল কল্পনা করা হইয়া থাকে। 
এইরূপ বিশ্বজি ম্নযায়ে( মীঃ সুঃ 8।৩।১০-১৫ অধিকরণন্ত্রয় সমঞ্ছি ) নিত্যনৈমিত্তিক কমের স্বগফল 
কল্পনা করা যাইতে পারে ।৬ বস্তুতঃ “সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভব্তি” (ছাঃ উপঃ ২২৩১), “কর্মণা 
পিতলোক$” (বৃহঃ উপঃ ১৫1১৬) ইত্যাদি শ্রতিসমূহ নিত্যাদি কর্মের ফল কীর্তন করিতেছেন। 
ব্রহ্ম সূত্রের কার্ধযাধিকরণের (8।৩।৭-১৪ ) ভাষো আচাধ্য আগত্তম্ব ধমসূত্র (১।৭২০।৩ ) উদ্ধত করিয়া 
নিত্যাদিকর্মের আনুষঙ্গিক ফল স্থাপন করিয়াছেন ।৩. 

আপত্তি হইবে, নিতা-নৈমিত্তিক কর্মের ফল স্বীকার করিয়াও যদি সেই ফলকামনাও পরিতাক্ত হয়, 
তাহা হইলে নিষ্ষল নিত্যাদিকর্মে পুরুষের প্রনৃত্তি হইবে না। 25 বরং উত্ত কর্মে প্ররতির উপপত্তির জন্য 
প্রত্যবায়-পরিহারকামনা অথবা পাপক্ষয়কামনা স্বীকার করা শ্রেয়ঃ। 


২৮ গীতা ১৮২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৭৫-৭৬,ননু নিতানৈমিত্তিকানাং কর্মপাং ফলমেব নাস্তি ইত্যাহঃ [ মীমাংসকাঃ ] 
কথমুচাতে তেষাং ফলত্যাগ ইতি, যথা বঙ্ধ্যায়াঃ পুন্রত্যাগঃ । নৈষ দোষ$, নিত্যানামপিকম্ণাং ভগবতা 
ফলবন্ত্বসোষ্টত্বাৎ । বক্ষাতি হি তগবান্‌ (১৮1১২ ) “অনিষ্টমিউম' ইতিংন তু সন্গ্যাসিনাম' ইতি চ। সম্যাসিনামে হি 
কেবল€ কর্মফলাসম্বদ্ধং দর্শয়ন্‌ অসম্ন্যাসিনাং নিতাকর্মফলপ্রাপ্ডিঃ 'ভবতাত্যাগিনাং প্রেতা' (১৮১২) ইতি 
দর্শয়তি ।” 

২৯ “কার্ষমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজুন । সঙ্গং তাত্তণ ফলফেব স ত্যাগঃ সান্তবিকো মতঃ ॥” “কার্যাম” অথাৎ 
কর্তবাম ॥ “কর্মনিয়তং” অথাৎ নিত্যকম। 

৩০ গীতা ১৮৬৭ শাঃ ভাঃ পঃ ৭৬১. “তগবৎকম্নকারিণো যে যুত্তদ্তমা অপি কমিপোহড়াঃ তে 
উত্তরোদ্তরহীনফলত্যাগাবসানসাধনাঃ |” 

৩১ গীতা ১৮২ শ্রীধর স্বামিরুত সুবোধিনী পৃঃ ৬৭৫-৭৬, “হদ্যপি স্বর্গকাম$ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ “অহরহঃ 
সন্ধ্যামুপাসীত', 'যাবজ্জীবমগ্লিহোন্তরং ভ্বুহোতি' ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রুয়তে, তথাপ্যপূরুতার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তং 
প্রবর্তয়িতুমশরুবন্‌ বিধিঃ “বিশ্বজিতা যেত” ইত্যাদিষু ইব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব ৷” 

৩২ ব্রঃ সঃ 81৩১৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১০০০, “ন চ নিতানৈমিত্তিকানৃষ্ঠানাছ প্রত্যবায়ানুৎপত্তিমান্ত্রং, ন পুনঃ 
ফকাস্তরোৎপত্তিরিতি প্রমাথমত্তি, ফলাম্তরস্যাপ্নুনিষ্পাদিনঃ সম্ভবাৎ। স্মরতি হ্যাপত্তস্বঃ ( ধর্মসূর ১০।৭২০।৩ ), 
'তদ্ষধা আমে ফলার্ে নির্মিতে [ রোগিতে ] ছায়াগন্ধাবন্ৎপদ্যেতে এবং ধর্মং চর্ষমাপমর্থা অন্ৎপদ্যন্তে' ইতি ।” 
অর্থাৎ, যেমন আম্ররক্ষ ফলের জন্য রোপিত হইলেও তাহার ছায়া এবং ( মুকুলের ) সুগন্ধ আন্ষঙ্গিকতাবে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, তদ্ভুপ ধর্ম আচরিত হইলে অর্থসমূহও ( পূরুষার্থ ) আনুষঙ্গিকতাবে ( গশ্চাৎ পশ্চাৎ ) উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। 

৩৩ গীতা ১৮২ সুবোধিনী গৃঃ ৬৭৬, “ননু ফলত্যাগেন গুনরপি নিক্ষলেহ্‌ কর্মসু অপ্ররত্িরেব স্যাৎ... ৭" 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৩ 


অদ্বৈতীর উত্তর এইরাপ | ইহা সত্য যে ফলমান্তরকামনাশূন্য ব্কির কর্মে প্রতিই সম্ভব 
নহে-€ গীতা ৫1৮) “নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ+5 এইরাপ জঞাননিষ্ঠ 
ব্রশ্ধবিদের নৈক্ষমাসিদ্ধিই হইয়া থাকে। এইরূপ স্থিতপ্রকত অবস্থায় (গীতা ২৫৫-) শুধু 
কর্মফলাকাজ্ক্লাতাগরূপ গৌণ-সন্গাস নহে, সর্বকমতাগরূপ মুখা-সন্ভাসই হইয়া থাকে। 
কিন্তু গীতামধ্যে অজ্ত অঙ্জুনের প্রতি উপদিষ্ট নিক্ষামকর্মযোগের এরূপ অর্থ নহে। উহার অর্থ এই, 
যে-কর্মের যে-ফল শাস্্রমধ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের সেই নিদ্দি্ঠ ফলের কামনাত্যাগই 
নিষ্কামকর্মযোগ বা গৌণ-সন্নযাস, কামনামান্রের ত্যাগ নহে।৩১ নিতা ও নৈমিত্তিক কর্মের 
প্রতাবায়-পরিহার, পাগক্ষয়, স্বর্গলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি যে-ফলই স্বীকৃত হউক না কেন, সেইশাস্ত্রনি্দি্ 
ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যদি মোক্ষকাম বাক্তি চিত্তশুদ্ধির কামনায় অথবা বিবিদিষা 
(ব্রন্মবেদনেচ্ছা বা প্রত্যক্প্রবণতা ) কামনায় অথবা ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি কামনায় নিতা-নৈমিত্তিক 
কম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তবে সেই সাধকের চিত্তশুদ্ধি, অথবা বিবিদিষা অথবা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া 
থাকে। শুধু নিতা-নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রেই নহে,কামাকমস্থলেও অদ্বৈতীর সিদ্ধান্ত এই যে কেহ যদি স্ব, 
পণ্ড প্রভৃতি ফলসমূছের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কামা-ক মসমূহের অনুষ্ঠান করেন,তবে তিনি স্বর্গাদিরূপ 
অনিতা-ফলের পরিবন্তে অমৃতত্বফলক চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফলসমূহ লাভ করিবেন । এইরূপ তাৎপর্যো 
সৃতসংহিতায় বলা হইয়াছে যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের প্রধান ফল চিত্তশুদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক ফল 
স্বগাদি॥ কাম্যকর্মের প্রধান ফল স্বগাদি এবং আনুঙ্জিক ফল চিত্তশুদ্ধি (সতসংহিতা, ৪খ 
যজবৈভবখণ, শ্োঃ ২-৩, পৃঃ ৩৪৫ ), “একঃ কামোহপরো নিতাস্তথা নৈমিত্তিকোহপরঃ। প্রাধানোন 
ফলং শ্ুদ্ধিরাথিকী কামাকর্মণঃ ॥ প্রাধানোন মনঃশুদ্ধিরিতাস্া ফলমাথিকমৃ। কেবলং প্রতাবায়সা 
নিরত্তিরিতরসা তু ॥”৩ৎব্রন্ধসূত্রের চতুর্থ অধায়ে বিদ্যাক্তানসাধনত্বাধিকরণে (8১1১৮) প্রতিপাদিত 


৩৪ গীতা ৫1৯ শাঃ ভাঃ গঃ ২৫৪-৫৫, “যস্যেবং তত্ববিদঃ সবকাধাকরণচে ্টাসু কমসু অকমৈব পশাতঃ (81১৮ ) 
সর্বকর্মসন্গ্যাস এবাধিকারঃ কর্মণোহভাবদর্শনাৎ। ন হি মুগতৃফিকায়ামুদকবৃদ্ধা পানায় প্ররত্ত 

উদকাভাবজ্তানেহপি তন্লৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ততে ।” এ ৫1৮ আঃ ভীঃ পৃঃ ২৫৪, “লোকদৃষ্ট্যাবিদুযোইপিকমাণি 

সম্তীত্যাশক্ক্য স্বদৃষ্ট্যা, তদতাবমতিপ্রেত্যাহ-_নৈবেতি ।” 

৩৫ তত্ত্ক্তানীর সবকর্মসন্াস স্বতঃ সিদ্ধ (কেনোপঃ আভাষভাষ্যের উপর আঃ চীঃ পৃঃ ৩), 

“ব্রন্ধজানস্যানুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্বকঃ সম্যাসঃ কর্তব্যঃ। সিদ্ধে চানুভবাবসানে ব্রহ্ধাত্বজানে 

স্বভাবপ্রাণ্ডঃ সন্গ্যাস ইতি দ্রষ্টব্যমূ।” গীতা ১৮1৪৯ শাঃ তাঃ পঃ ৭৩২-৩৪, “যা চ কর্মজা সিদ্ধিরুত্তা 


ততঃ আত্মঃ সঃ নৈক্ষম্যসিদ্ধিং নির্গতানি কর্মাণি যস্মাৎ নিক্তিয়ব্রন্ষাত্মসংবোধাৎ সঃ নিক্ক মা, তস্য ভাবো নৈচ্ষর্্যং, 
নৈক্ষর্মযং চ তৎ সিদ্ধিশ্ত সা নৈক্ষম্যসিদ্ধি। | নৈক্কর্মাসা বা সিদ্ধিঃ নিক্রিয়াত্মস্বরাপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধি; নিষ্পত্তিঃ তাং 
নৈক্ষর্মাসিদ্ধিং পরমাং প্ররুষ্টাং কর্মজসিদ্ধিবিলক্ষণাং সদ্যোমুক্তাবস্থানরূপাং সন্গাসেন সম্যগৃদশনেন তৎপৃবকেণ বা 
সর্বকর্মসন্্যাসেন অধিগচ্ছতি প্রাপ্পোতি। তথা চোক্তং [৫1১৩ ইত্যন্র ] সর্বকমাণি মনসা সম্পস্য নৈব কুর্বন্‌ ন 
কারয়ন্নাত্তে ইতি ।” গীতা ১৮২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৭৫, «...... যদি কাম্যকর্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বাথো বক্তব্যঃ 
সর্বধা পরিত্যাগমান্সং সম্ম্যাস-ত্যাগশব্দয়োরেকোহ্্থঃ স্যাৎ, ন ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতাধৌ।” কিন্তু 
কাম্যকর্মপরিত্যাগরাপ সঙ্াস এবং নিতা-নৈমিত্তিকক মফলাকাও্ক্ষাপরিত্যাগরাপ ত্যাগ উভয়ই অমুখাসন্গ্যাস। 
গীতা ১৮১২ আঃ চীঃ পৃঃ ৬৯০, “সবকর্মত্যাগো নাম তদনৃষ্ঠানেইপি তৎফলাভিসন্ধিত্যাগ$, সচ অমুখ্য-সন্গ্যাসঃ. . 
মুখো তু সন্লাসে সবকর্মত্যাগে সম্প্ধীদ্বারা সর্বসংসারোচ্ছিত্তিরেব ফলমূ।” ইত্যাদি যণ্ডনমিশ্রের মতে স্থিতপ্রভ 
সাধক হইলেও, ভামতীকারমতে ছ্থিতগ্রক সিদ্ধ---ভামতী ও কম্ধতর 81১১৫ পঃ ৯৫৯। 

৩৬ গীতা ১৮৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬৭৮, “ঘথা ত্যারাচ্ছান্তিরনন্তরমূ (১২১২) ইতি কমফলত্যাগস্তিরেব, 
যখোক্তানেকগক্ষানুষ্ঠানাশক্িমন্তমর্জনমতং প্রতি বিধানাৎ,....।” গীতা ওয় অধ্যায় আভাষভাষ্য পুঃ ১৩৪, 
“অনজুনায় চ “কমপ্যেবাধিকারস্তে (২18৭), “মা তে সঙ্গোহ্‌স্ত্কর্মণি' (২8৭) ইতি কর্মেব কর্তবামুক্তবান্‌ 
যোগবৃদ্ধিমাশ্রিতা, ন তত এব প্রেযঃ প্রাণ্ডিমুক্তবান্‌।” ক্ষত্রিয় অর্জুনের সর্বকর্মসম্গ্যাসে অধিকার নাই। 


৩৭এই ্গোকে “নিতা" পদে নিত্য ও নৈমিত্তিক উত্তয় প্রকার কর্মই বুঝিতে হইবে এবং “নৈমিত্তিক” পদে প্রায়শ্চিন্তকর্ম 
বুঝিতে হইবে (এ, মাধবাচার্যাকুত তাৎপর্যাদীপিকাব্যাখ্যা পৃঃ ৩৪৫), “নৈমিতিকসা 
গ্রায়শ্চিন্তাদেরুপাত্তদুরিতক্ষয়$ ফলমিতার্থ$।” 


১৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


হইয়াছে যে উপাস নাযুক্তই হউক্‌ অথবা নাই হউক্‌, নিত্যাদিকর্ম ব্রহ্মবিদ্যার উৎপাদক । কামাকর্ম 
স্বরূপতঃ যে ব্রন্মবিদ্যার উৎপাদক নহে, এই বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি ও মহর্ষি বাদরায়ণের মধো এঁকমতা 
বিদামান।৩৮ 

প্রশ্ন হইবে, একই নিত্যাদিকর্ম কিরপে স্বর্গাদি ও চিত্তশুদ্ধ্যাদি ফল উৎপন্ন করিবে? 

অদ্বৈতীর উত্তর এই, মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ সংযোগ-পৃথকৃত্ব-্যায় (মীঃ সঃ 81৩।৫-৭) প্রয়োগ 
করিয়া নিত্যাদিকর্মের উভয়ার্থতা সিদ্ধ করা যাইবে ।৩৯ 

(৩) কর্মের অন্যবিধ বিভাপ-----প্র্তিকর্ম ও বিরুতিকর্ম 

মীমাংসাসম্প্রদায় সমস্ত বৈদিককমকে অন্যপ্রকারে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন- প্রকৃতি কর্ম ও 
বিরুতিকর্ম। শ্রুতিমধো সমস্ত অঙ্গের সহিত যে-কর্মের উপদেশ হইয়াছে, তাহাই প্ররৃতি-কম। 
সাঙ্গোগাঙ্জবিষয়ত্ই উপদেশের প্রকর্ষ 12০ কিন্তু যে-কর্মে সমগ্র অঙ্গের বিধান থাকে না, কয়েকটিমান্র 
অঙ্গের নির্দেশ থাকে, তাহাকে বিকৃতি-কম বলে। এই জন্য বিকৃতি-কর্মে যে-কয়টি অঙ্গের বিধান থাকে 
সেই কয়টি অঙ্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য অঙ্গ প্রকৃতি-কম হইতে সংগ্রহ করিয়া কমানুষ্ঠান করিতে হয়, অনাথা 
কর্ম-শরীর সম্পর্ণাঙ্স হয় না। এই কারণে বলা হইয়া থাকে প্ররুতিবৎ বিরুতিঃ কর্তব্যা। অবশ্য 
বিরুতি-কমকে প্ররুতি-কর্মের সজাতীয় হইতে হইবে, *প্রা্কৃতাৎ কম্মণো যস্মাৎ তৎসমানেষু কর্মসু। 
ধর্মপ্রবেশো যেন স্যাৎ সোহ্তিদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥৮ প্রাকৃত-কর্মের ধর্মসমূহই বৈকৃত-কর্মে গমন করে 
বলিয়া প্রথমে প্রাক্কতকম্ম ও পরে বৈকুৃত-কম বিহিত হইয়া থাকে | এইজন্য যে-বিধিতে “ইথং কু্যাৎ” 
এইরূপে সাক্ষাৎভাবে ইতিকন্তব্যতার নিদ্দেশ থাকে তাহাকে উপদেশবিধি বলে। যে-বিধিবলে 
প্রাকতকমের ধর্মবিশেষ প্রাকৃত-কর্মকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রাককৃত-কমকে অতিক্রম করিয়া অন্যসম্বন্ধ 
প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অতিদেশবিধি বলে । ফলে অতিদেশবিধিস্কলে “তদ্ব€ কুযয্যাৎ” বলিয়া কোন কমের 
ইতিকত্তব্যতার নির্দেশ থাকে (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৭১।১ম অধিঃ প্রস্তাবনা, পৃঃ ৪০৫ ), “অনান্ৈব 
প্রণীতায়াঃ কৃৎয়ায়াঃ ধর্মসন্ততেঃ। অনান্ত কার্যাতঃ প্রাপ্তিরতিদেশোহভিধীয়তে ॥” পরিসংখ্যা-বিধি 
আলোচনাকালে দৃষ্ীস্ত প্রদত্ত হইবে । বলাবলবিচারে সাধারণতঃ উপদেশ অপেক্ষা অতিদেশ দুরবল হইলেও 
কোন কোন স্থলে অতিদেশবিধির আনথ্থক্যের ভরে উপদেশ অপেক্ষা অতিদেশ প্রবল হইয়া থাকে 
(ন্যায়সুধা ২২২১ পৃঃ ২০০), *আনর্থকা-প্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলমৃ* ইতি ন্যায়েন 
অনন্যগতিত্বাৎ অতিদেশোইপি অন্ন উপদেশাৎ বলীয়ান্‌।” উল্ত ন্যায় পরে ব্যাখ্যাত হইবে । উপদেশ ও 
অতিদেশ বহধা বিভক্ত হইয়া থাকে যাহার আলোচনা আকর গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য । মীমাংসাদর্শনে পুৰ ষট্ুক 


৩৮ ব্ত্ঃ সৃঃ 81১১৭ শাঃ ভাঃ গঃ ৯৬১, “ত থাজাতীয়কস্য কামাসা কর্মণঃ বিদ্যাং প্রতি অনৃপকারকতে সম্প্রতি পত্তিঃ 
উত্য়োরগি জৈমিনি-বাদরায়ণয়োঃ আচার্ষায়োঃ 1” 
৩৯ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ষে-কর্মের যে-ফল শান্ত মধ্যে নি্ছি'্ হইয়াছে সেই কর্মের সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া 
বিবিদহামানকামনায় সেই কর্মের অনুষ্ঠান হইতে গারে। ইহা কাম্যকর্মসন্থন্ধেও প্রযোজ্য । অর্থাৎ কেহ যদি 
স্বর্গফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া বিবিদিষাকামনায় দর্শপর্ণমাস বা কাম্য অগ্রিহোন্রাদি কর্মানুষ্ঠান করে, তবে তাহার 
বিবিদিষা উৎ্পল্প হইবে। 

আপত্তি হইবে, “দরশশপ্র্ণমাসাত্যাং স্বর্গকামো যজেত”, “অগ্নিহোন্রং জুহয়াৎ স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি বিধি-স্ৃতি 
স্ব্গকাম প্রুষকেই কর্মে বিনিয়োগ করিতেছে । কিন্তু কাহারও যদি স্বর্গ কামনাই না থাকে তবে তিনি এরূপ বিধিবশে 
কর্মে প্ররত্তই হইবেন না এবং বিবিদিষা উক্ত কমের ফল না হওয়ায় বিবিদিষাকামনায় উক্ত কর্ম করিলেও বিবিদিষা 
উৎ্পল্প হইবে না। প্রামকাম ব্যক্তি কারীরীযাগ করিলে যেমন প্লামলাভ করেন না. সেইরূপ । শ্রুতিমধ্যে কুন্তাপি 
“দশপ্ মাসাত্যাং বিবিদিষাকামো যজেত” অথবা “অগ্লিহোন্তং জুহয়াৎ বিবিদিষাকাম£” এইরাপ বিধি-স্রুতি দুষ্ট হয় 
না। নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের যদি ফলও থাকে তথাপি বিবিদিষা উহার ফল, ইহা শাস্ত্রে উপদি্ হয় নাই। 

উত্তরে অদ্বৈতী মীমাংসাদর্শনের সংযোগ-পৃথক্ত্ ন্যায় অবলম্বন করিয়া থাকেন । উক্ত নায়ের ব্যাখ্যার জনা 
অধ্যায়ানে পরিশি্ ঘ্র্ব্য। 


৪০ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৭১।১ম অধিঃ গঃ ৪০৪-৫, “ষকাপেক্ষিতস্যার্থজাতস্য প্রতি পাদকো প্স্থসন্দতঃ পঠ্যতে, স 


উপদেশঃ।” কর্মে অপেক্ষিত সমগ্র পদার্থের প্রতিপাদক প্রস্থাংশই উপদেশ। সুতরাং প্রস্থের উপদেশ অংশে 
কর্মই বিহিত হইয়া থাকে। রি 


অধ্যাপন মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৫ 


নামে প্রসিদ্ধ প্রথম ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি-ক্ম তথা উপদেশ-বিধি এবং উত্তর ষট্ক নামে পরিচিত শেষ হয় 
অধ্যায়ে বিকৃতি-কর্ম তথা অতিদেশ-বিধি বিচারিত হইয়াছে । সণ্ডম অধায়ের প্রারস্তেই ( ৭।১।১ 
শাবরভাষ্য পুঃ ১- পৃঃ ৩৭৪) শাবরভাষ্যে অতিদেশ তথা উত্তর ষট্কের প্রয়োজন প্রদশিত 


হইয়াছে । 
(৪) প্র্কতি-কর্ম ব্লিবিধ 

সমস্ত প্রকৃতি-কর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে- অগ্নিহোত্র, ইষ্টি ও সোম। অগ্নীষোমীয় 
পশুযক্ত সমস্ত পশুযাগের প্রকৃতি । দশপূর্ণমাসযক্ত সমস্ত ইঠ্টিযাগের প্ররুতি । জোতিষ্টোম যত সমস্ত 
সোমযাগের প্রকৃতি । এই তিন প্রক্ৃতি-কর্ম অন্য নিরপেক্ষ সাঙ্গোপাঙ্গ উপদি& হইলেও মীমাংসা সিদ্ধান্ত 
এইযে খগ্গেদ ও সামবেদের প্রথমে দরপরণমাসেষ্টি উপদিষ্ট না হইলেও কর্মকাগুবিষয়ে য্ুবেদের প্রাধান্য 
থাকায় য্ুবেদকে অপেক্ষা করিয়াই দশপুণমাসেষ্টি প্রথমে বক্তব্য। তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষাভূমিকায় 
( পৃঃ৬-৭ *প্ররুতিস্তিবিধা” ইত্যাদি সন্দভে ) সায়ণাচায্য প্রদশন করিয়াছেন যে যদিও সোম ও অগ্নিহোত্র 
যাগন্বয় স্বরূপতঃ অনানিরপেক্ষকর্ম তথাপি উভয়ই পরম্পরায় দর্শপূর্ণমাসেষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে 
বলিয়া দশপূর্ণমাসেষ্টিই প্রথম আলোচনীয় । হোতা, অধ্বযূঢ ব্রদ্ধা ও ব্রদ্জার সহকারী অগ্নীৎ বা আগ্নীধ 
নামক চারিজন খত্বিক্সহ সপত্বীক যজমান যে অপ্রাণিদ্রবাক (প্রাণী ভিন্ন দ্রবাদ্বারা ) যক্ত করেন, 
তাহাকেই ই্টি বলে (শ্রোতপদার্থনিবচন ), *শ্রুতদ্রব্দেবতাকা অগ্রাণিদ্রব্কা ক্রিয়া ইনুয়ঃ” 
(হরদত্তৃত চীকা )। এই দশপর্ণমাসেন্টিকে অবলম্বন করিয়া কর্মবিষয়ে নানাবিধ মীমাংসা-সিন্ধান্ত . 
পরিক্কত হইবে। 


অপৃব বিচার 
(১) অগ্ব--স্থরূপ, প্রমাণ ও প্রয়োজন 

দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নামই মাগ। যাগ সাধারণতঃ দক্ষিণা-দানেই সমাপ্ত হইয়া 
থাকে ।:১কিন্তু যাগ-সমাপ্তির পরক্ষণেই স্বর্গাদিরূপ যাগফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না, কারণ এরূপ 
ফল ইহলোকে মনুষ্য-শরীরে ভোগ্য নহে ।£অথচ “দর্শপূর্ণমাসাভাং স্বর্গকামো যজেত” শ্রুতি দর্শপুর্ণমাস 
যাগকে স্বর্গের সাধন বলিয়াছেন। অগত্যা “দর্শপূ্ণমাসাভ্যাং" পদে তৃতীয়া ব্ুতির দ্বারা উপস্থিত যাগের 
স্ব্গসাধনত্ব অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় মীমাংসা-সম্প্রদায় যাগ ও যাগফলের মধ্যে একটি অবান্তর-ব্যাপার 
( মধ্যবর্তী ব্যাপার) স্বীকার করেন, যেমন সবসম্প্রদায়ই অনুভবনাশের বহুকাল পর উৎপন্ন স্মরণের 
উপপত্তির জন্য অনুভব ও স্মরণের মধ্যে ভাবনাখ্য সংক্কাররূপ*তঅবান্তর-ব্যাপার স্বীকার করিয়া 
থাকেন। ন্যায়াদি সম্প্রদায়মতে যেমন অনুভবনাশজন্য সংস্কার**ভাবী স্মরণের জনক, সেইরূপ 
দক্ষিপান্তযাগের নাশজন্য উৎপম সংস্কার ভাবী স্বর্গাদির জনক। ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে যাগাদিজন্য উৎপন্ন 
সংস্কারকে আত্মনিষ্ঠ অদুষ্ট বা ধম বলা হইলেও মীমাংসাপরিভাষায় উহার নাম অপূর্ব, কারণ ভাট্টমতে 
বেদবিহিত কমই ধর্ম । ভাবনাখ্য সংস্কারের ন্যায় অপৃব প্রত্যক্ষ, এমন কি শ্ত্ুতি-প্রমাণগম্যও নহে,উভয়ই 


৪১ কোন কোন যাগ অদক্ষিণ। সন্ত্রযাগমান্ত্র দক্ষিণাহীন । কিন্তু এইরূপ স্থলেও অস্ত্যকমের দ্বারাই যাগ পরিসমাণ্ড 
হইয়া থাকে। 

৪২ অবশা প্রতিবন্ধক না থাকিলে কারীরী, সাং্রহর্ণী, পত্রেষ্টি, চিন্তা প্রভৃতি যাগের বৃষ্টি, গ্রাম, পৃন্ত, পশু ইত্যাদি ফল 
ইহলোকেই প্রাণ্তবা। 

8৩ ভাষা-পরিচ্ছেদ কা; ১৫৮, “সংক্কারতেদো বেগোহথ স্থিতিস্থাপকভাবনে।” অর্থাৎ, বেগ, স্থিতিস্থাপক ও 
ভাবনাতেদে সংস্কার ভ্রিবিধ। তন্মধ্যে অনুতবনাশজন্য যে সংস্কার, তাহার নাম (আখ্যা ) ভাবনা। 

88 সাধারণতঃ অদ্বৈতাচার্যগণ ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় জানের নাশ হইতে সংস্কারের উৎপত্তির কথা বলিয়া থাকেন, 
যেমন আচার্য মধূসুদন স্বয়ং অদ্বৈতসিদ্ধির অক্ঞানপ্রত্যক্ষোপপততিপ্রকরণে (১ম পরিঃ পৃঃ ৫৫৭) বলিয়াছেন, 
“বিনশাদেব ছি জানসৈংক্কারং জনয়তি ।” কিন্তু সৎকান্যবাদী অদ্বৈতীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই ষে ক্তানের নাশ অর্থাৎ 
জানের সুক্সাবস্থাই অথবা সুক্কমাবস্থ-ডানই সংস্কার, (লঘুঃ এ ) “কানস্য নাশে সতি তু স এব সংস্কারো লাঘবাদিতি 
[ হেতোঃ ] নেদং পরোক্তং হৃক্তমিতি ধ্যয়ম।” এবং (এঁ ২য় পরিঃ “আত্মস্বপ্রকাশত্বোগপত্তিগ্রকরণমণ লঘুঃ গঃ 
৭৮৩) “জাননাশস্যব লাঘবেন দংস্ারত্বস্বীকারাৎ।” ন্যায়রজাবলী ৮৪৮ পুষ্ট ৬্ভপত্থখ 


১৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


অর্থাপত্তিপ্রমাণমান্রগম্য--অন্ভবের স্মৃতিকারণত্ব অনাথা অনুপপন্ন বলিয়া যেমন অনুভবনাশজন্য 
সংস্কার কজিত হয়, সেইরূপ যাগের স্বর্গসাধনত্ব অনাথা অনুপপন্ন বলিয়া যাগনাশজন্য অথবা যাগজন্য 
অপুব কজিত হইয়া থাকে । যদি অপূর্ব হইতে স্বর্গাদিফল উৎপন্ন হয়, তবে যাগের স্বর্গসাধনত্বসশ্তি 
অপ্রমাণ হইয়া যাইবে, ইহা বলা যায় না ,কারণ যাহার সিদ্ধির জন্য যাহা স্বীকৃত হয়, তাহা তাহার স্বীকার 
নিমিত্ত অসিদ্ধ হইয়া যাইবে, ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ । যাগের স্বগসাধনত্ব শ্রুত, এইরাপ শ্রুত স্বগসাধনত্ব উপপন্ন 
করিবার নিমিত্ই অপূর্কজিত হইয়া থাকেঃ সুতরাং অপুব স্বীকারে যাগের 
স্ব্গসাধনত্বই বিলুপ্ত হইবে, ইহা ব্যাহত। বস্তুতঃ অনুভব ও যাগ উভয়ই নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাদের 
স্মৃতিকারণত্ব ও স্বর্গসাধনত্ব সংস্কাররূপ অবান্তর ব্যাপার ব্যতিরেকে উপপন্ন করা যাইবে না। 
উদামন-নিপাতনরূপ ব্যাপারের দ্বারা কুঠার যেমন ছেদনে অনাথাসিদ্ধ হয় না, সেইরূপ 
অবান্তর-ব্যাপারের দ্বারা অনুভব ও যাগ অনাথাসিদ্ধ নহে, ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপারী ( ব্যাপারবান্‌ ) 
অনাথাসিদ্ধ হয় না। তবে উদামন-নিপাতনরূপ ব্যাপার প্রতাক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু সংস্কারমান্র 
অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ। শুধু অনুভব ও যাগের মধ্য পাকা এই, অনুভবের স্মৃতিকারণত্ব 
অন্বয়-বাতিরেকবলে লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধ, ফলে ভাবনাথ্য সংস্কার দুষ্ঠাথাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ । কিন্তু যাগের 
স্ব্গসাধনত্ব শ্রুতিপ্রমাণমান্ত্বেদ্, ফলে অপব শ্রুতাথাপত্তিপ্রমাণগম্য। উদামন-নিপাতনরাপ 
অবাস্তরব্যাপারবিশিষ্ট হওয়ায় কুঠার যেমন ছেদনের করণ, সেইরূপ ভাবনাখ্যসংস্কারবিশিষ্ট অনুভব 
স্মৃতির করণ এবং অপৃববিশিষ্ট যাগ স্বর্গের করণ হইয়া থাকে । “কুঠারেণ”, “অনুভবেন” ও “যাগেন” 
এই তিনটি স্থলেই করণে তৃতীয়া হইয়াছে । ব্যাপারবৎকারণই করণ। 

আপত্তি হইবে, উদামননিপাতনরূপব্যাপারকালে কুঠার স্বরূপতঃ সৎ বলিয়া উহা ব্যাপার-বিশিষ্ট 
হইতে পারিলেও যাগের নাশ হওয়ায় স্বরূপতঃ অসৎ যাগ ব্যাপারবান্‌ হইতে পারে না, বিশেষোর অভাবে 
বিশেষণ কোথায় থাকিবে ? বিশেষতঃ, স্বর্গাদিফলের উৎপত্তির পৃবক্ষণে যাগ না থাকায় যাগের কারণত্বই 
সিদ্ধ হয় না। 

্রন্মসূত্রের ফলাধিকরণভাষ্যে অপূর্ব বিষয়ে জৈমিনীয় সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষরূপে সমর্থন করিতে 
আচার্যাপাদ উক্তরাপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া মীমাংসাপক্ষে দুই প্রকার উত্তর প্রদান করিতে বলিয়াছেন যে 
কর্মেরই পরবর্তীকালীন কোন সৃন্সাবস্থার নামই অপ্ব, অথবা ফলের কোনরূপ পুবাবস্থার নামই 
অপুর ।? ৫ভামতীকার শাবরভাষ্য অনুসরণে দুইটি দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রথম প্রকার উত্তর বাখ্যা করিতে 
বলিয়াছেন যে কোন পদার্থ অসৎ হইয়াও ভাবী ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ । যেমন, দশপুণমাসগত 
আগ্নেয়াদি প্রধান ছয়টি যাগ নাশপ্রা্ড হইলেও পরমাপূবের (ফলাপুবের ) উৎ্পত্তিতে প্রধান যাগজন্য 
উৎপত্তাপৃবসমূহ অবান্তর-ব্যাপার হইয়া থাকে । কিন্তু অপৃবের ব্যাপারত্বই বিবাদস্থল বলিয়া শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত 


পরিত্যাগ করিয়া ভামত্তীকার শাবরভাষ্যানুসারেই লৌকিক দৃষ্টান্ত উপন্যাস করিয়াছেন ।১ 
আযুবেদশাস্ত্রে আছে যে তৈলপান বা ছ্ৃতপান করিলে মেধা, ক্মুতি, বল, পুষ্টি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে । 


8৫ ব্রঃ সুঃ ৩২1৪০ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৩১, “ননু অন্বক্ষবিনাশিনঃ কর্মণঃ ফলং নোপপদ্যতে ইতি [ হেতোঃ ] 
পরিত্যক্তোহয়ং [ জৈমিনি- ] পক্ষঃ। নৈষ দোষ? 2 শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ্। শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথা অয়ং কর্নফলসম্বন্ধঃ 
শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্সরিতবাঃ ।ন চানুগ্পাদ্য কিমপারূর্বং কর্ম বিনশাৎ কালাস্তরিতং ফলং দাতুং শর্োতি, অত? 
কর্মণো বা সুন্সা কাচিদুত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পর্বাবস্থা অপৃবং নাম অস্তি ইতি তর্কাতে ।” তাষাকার “কজ্রয়িতব্যঃ” ও 
তর্কাতে” পদ দুইটির দ্বারা অপর্বে শুতার্থাপতি প্রমাণের সুচনা করিয়াছেন। কর্মের ফলজনকন্বসিদ্ধির জন্য কর্মের 
সুন্াবস্থাকে অপূর্বরূপে স্বীকার করিয়া প্রথম উত্তর এবং ফলোগপত্ির অনাথা অনুপপত্তি ব্যাখ্যার জন্য কোন পদার্থ 
কমনীয় হওয়ায় ফলের প্বাবস্থারাপ অপূর্ব স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় উত্তর উপস্থাপিত হইয়াছে ( ভামতী ৩।২৪০ পঃ 
৭৩১ )%*কর্মপো হি ফলং প্রতি যৎ্সাধনত্বং শ্রুতং তন্ির্বাহয়িতুং তস্যেবাবাস্তর ব্যাপারো ভবতি।...যদা পুনঃ 
ফলোপজননান্যথানুপপত্ত্যা কিঞ্ৎ কমাতে তদা ফলস্য পূর্বাবস্থা ।” ফলের পুবাবস্থা কি, তাহা কোন চীকাকারই 
ব্যাখ্যা করেন নাই। 

৪৬ ভামতী ৩২৪০ প্রঃ ৭৩৯, “ন চ ব্যাপারবতি সতোব ব্যাপারো নাসতীতি যুক্তমূ, অসৎস্বপাপ্রেয়াদিযু 
তদুৎপত্তযপূর্বাপাং পরমাপবে জনয়িতব্যে তদবাস্তরব্যাপারত্বাং। অসতাপি চ তৈলপানকর্মণি তেন পৃর্টো 
কর্তব্যায়ামস্তরা তৈলপরিণামভেদানাং তদবাস্তরব্যাপারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্মকার্যামপূর্বং কর্মপা ফলে কতব্যে 


অধ্যায় সীমাংসা উপক্রমণিকা ১৭ 


এক্ষণে দেখা যায় যে তৈলপানাদির পরক্ষণেই মেধাদি উৎপন্ন হয় না, কালান্তরেই হইয়া থাকে । সতরাং 
তৈলগানাদি নালপ্রাণ্ত হইলেও অসৎ তৈলপানাদি হইতে মেধাদি ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।%? 

ব্যাপারবান্‌ যাগের নাশে ব্যাপারই অবস্থান করিতে পারে না বলিয়া ষাহাদের উত্ত উত্তরে অরুচি 
বিদামান তাহাদের মতে অনুভব যেমন স্মরণের অব্যবহিত পুৰে স্বরূপতঃ না থাকিলেও 
স্বজন্যব্যাপারবস্তাসস্বন্ধে স্মরণের নিয়তপ্বরৃত্তি, অনাথা সমরণই অনুপপন্ন হইয়া যায়, সেইরূগ ক্ষণিক 
যাগ স্বর্গোৎপত্তির অব্যবহিত পুবক্ষণে স্বরূপতঃ অবস্থান না করিলেও স্বজন্যব্যাপারবস্তাসন্বন্ধে স্বর্গাদির 
নিয়তপুবরত্তি, অন্যথা শ্রুত যাগের স্বর্গসাধনত্ব অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে যাগজন্য কোন শক্তিবিশেষই অপূর্ব । শক্তিব্যবধানেও যাগের 
স্র্গসাধনত্ব অক্ষুষ্জ থাকে, কারণ ইহা দেখা যায় যে উফতার দ্বারা ব্যবহিত হইলেও অগ্নি দাহক হইয়া 
থাকে । যেমন, অঙ্গারজনা উফ্ণতা অঙ্গার শান্ত হইলেও জলে অনুবস্তিত হয়, সেইরূপ যাগ নু হইলেও 
যাগজন্য অপ্ব যাগকস্তার (যজমানের ) আত্মায় অনুরুত্ত হইয়া থাকে । এই কারণে মীমাংসা-সম্প্রদায় 
শরীরাদির অতিরিক্ত পূর্বাপরকালস্থায়ী নিতা পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে যত্র 
করিয়াছেন । সবসম্প্রদায়মতেই বিদ্যা-সংস্কারের ন্যায় কর্মসংস্কার আত্মায় বিদ্যমান হইয়া পরলোকে 
অনুগমন করে( রহঃ উপঃ 8181২), “তং বিদ্যাকমণী সমন্বারভেতে পৃবপ্রকা চ।” 


তদবান্তরব্যাপার ইতি যুক্তম।” ব্যাপারবানের অভাবে ব্যাপার থাকিতে পারে না, প্রাভাকর সম্প্রদায়ের এইরূপ 
আপত্তির বিরুদ্ধে কল্পতরুকার প্রদর্শন করিয়াছেন ষে তাহাদেরকেও অসৎ ব্যাপারব€ৎ পদাখ স্বীকার করিতে হইবে 
(কমতরু এ), “যদি প্রাভাকরা মন্বীরন অসতি ব্যাপারবতি ন ব্যাপার ইতি, তান প্রত্যাহ 
[ ভামতীকারঃ 1] _ অসৎপ্যাহেয়ারদিষ্বিতি। তেষামপি মতে আগ্নেয়াদিবাকোর্যাগা এব বিধীয়ন্তে, লা 
অধিকারবাকাসন্নিধিসমাম্নাতানামাপ্স্রেয়াদিবাকাানামধিকারাপ্বান্বাদকত্বশক্কায়াং কুন্ঠিতলক্তীনাং দ্রা্গিতাবা 
পূর্বান্তরপ্রত্যয়াজনকত্বাৎ তৈশ্চপল্পমাপ্বে জনগ্সিতব্যে অবাস্তরব্যাপারা জন্যমানা অসহস্বপি ব্যাপারব€সু 
তবস্তীতার্থঃ।” এইস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে ষে প্রাতাকরমতে অপর্বরূপকার্যেই সমপ্রশাস্ত্রের তাৎপর্য এবং অপ্বই 
বিধিতন্ত্র ও লিঙাদিপ্রতায়বাচ্য। এক্ষণে অপ্ৰ লিতুবাচা হওয়ায় “স্বর্গকামঃ”রূপ অধিকারবাক্যে অপ্ৰ ব্যাপাররূপে 
কম্পিত হইতে পারিবে না । তাহা হইলে অধিকারবাক্যসম্সিধানে পঠিত আগ্রেয়াদি ছয়টি বাক্যে লিঙবাচা অপ্বসমহে 
বিধি হইবে না কেন ? এই তাৎপর্যোই কল্প তরুকারের “যদি প্রাভাকরা” ইত্যাদি আপত্তি । বস্তুতঃ ভামতী অবলম্বনে 
কল্পতরূুকারের এইরূপ আপত্তি প্রাতাকর সম্প্রদায়কে নিরুত্তর করিলেও মুল প্রশ্ন থাকিয়া যায়-_ব্যাপারবানের 
অভাবে ব্যাপার কিরুপে অবস্থান করিবে ? মনে হয় এই কারণেই ভামতীমধ্যে শাস্ত্রীয় দুষ্টান্তের পর লৌকিক দগ্তাস্ত 
প্রদত্ত হইয়াছে । সধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন। 

৪৭ অসৎ পদার্থ ভাবী কার্যের জনক হইতে সমধ, ইহার তৈলপানাদিরূপ ষে লৌকিক দৃষ্টান্ত ভামতী মধ্যে প্রদত্ত 
হইয়াছে তাহা শাবরভাষ্যে বিদ্যমান ( শাবরতাষা ৭১)৫ প৭-৮ _ পঃ ৩৮৩ ),“ননু যজিতঙ্গিত্বাৎ কালাত্তরে ফলং 
দাতুমসমর্থঃ। তন্ত্র কৃতা ধমা অনথকা এব তবস্তীত্যুক্তম। অন্তর স্িতসা ন্যায়সা আক্ষেপেণ প্রতাবস্থানং ক্রিয়তে । 
তৈলপানবদেতত্তবিষ্যতি ৷ যথা তৈলপানং ছ্বতপানং ৰা তঙ্গিত্বেহপি সতি কালান্তরে মেধাস্মৃতিবলপৃষ্ট্যাদীনি ফলানি 
করোতি, এবং ষজিরপি করিষাতি, কিং নোইদৃষ্টীশ্রতৈনাপবেণ কন্িতেন ইতি।” 
কিন্তু ”মরণ রাখিতে হইবে যে এই পূর্বপক্ষসূন্রতাষো পূর্বপক্ষা সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে বলিতেছেন যে অসৎ তৈলগান ঘেমন 
ভাবী মেধাদির জনক, সেইরূপ অসৎ যাগও ভাবী স্বগাদির জনক হওয়ায় মধ্যে অপ্বকজ্ধনার প্রয়োজন নাই । ৭১1৭ 
মীমাংসাসুন্্তাষ্যে প্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি নিরাস করিতে আচাষ্য শবরস্থামী তৈলপানদৃত্তীততকে বিহম দৃষ্ীস্ত 
বলিয়াছেন ( শাবরভাহ্য ৭১1৭ গঃ ৯- পঃ ৩৮৪ ), “তু তৈলপানবৎ যজিতঃ ফলং ভবিষ্যতি ইতি ( পূর্বপক্ষিণা 
উক্তম ] অন্তর [ বয়ং তু] বুমঃ। তৈলপানস্যাপিন কালান্তরে ফলং ভবতি। ধাতুসামাং তসা ফজম। তচ্চ 
তৎকালমেব। যল্চ ফলং বলপষ্ট্যাদি, তৎ সম্যগাহারপরিপামাত্তবতি | তক্মাদ্বিষম উপন্যাসঃ1” “ধাঁধারণাবতী 
মেধা” ( অমরকোষ, ধীবর্গ ২৩৩ )-_-অনেকষ্রস্থাথধারণাশক্তিই মেধা এবং বহুকালব্যাপী অনুতুতাথস্মরণশকিই 
স্মৃতি (গুঃ দীঃ ১০৩৪ পৃঃ ৪৬১)। রুহদারণ্যক উপনিষতাষ্যে (রহঃ উপঃ ১৩1২৫ শাঃ ভাঃ গঃ ১৬১) 
সৌস্বধ্যকে ( কম্ঠমাধূরযাকে ) তৈলপানাদির ফল বলা হইয়াছে । যাগের স্বর্গাদিসাধনত্বত্রতি- বলে যাগক্রিয়াকেই 
কালাত্তরস্থায়ী অথবা কর্মগত শক্তিকেই ফলজনক বলিতে হইবে, এইরূপ পক্ষ তন্ত্ররহস্ো উপস্থাপিত ও খণ্ডিত 
হইয়াছে ( তন্ত্ররহসা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ৬১), “নন “দরশপ্যাসাত্যাং যজেত', “জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' ইতি 
সাধনত্ব-শ্রুতিবলাৎ ক্রিয়েব কালাত্তরস্থায়িনী স্যাৎ। যদি বা কর্মশভিঃ, কিমগৰেণ ? 
মৈবমূ--প্রতীতসিদ্ধার্থমবিরুদ্ধং কমনীয়ম । ক্রিয়াস্থায়িতা ত প্রমাণভ্তরবিরুদ্ধা, শক্তিমতি কর্মণি চ নে 


১৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


এইস্থলে ভাবনাখা সংস্কার হইতে অপুবের একটি মহান্‌ ভেদ বুঝিতে হইবে । অনুভবনাশজনা 
ভাবনাধ্য সংস্কার ভবিষ্যতে একটিমান্র স্মৃতি উৎপন্ন করে না, কিন্তু অনুভূত বিষয়ে একাধিকবার স্মরণ 
উৎ্পপন্্ করিতে সমর্থ । কাল বা রোগাদির দ্বারা সংস্কারের নাশ না হওয়া পর্যন্ত সংস্কারের এরূপ সামথ্য 
বিদ্যমান। কিন্ত যাগবিশেষ হইতে উৎপন্ন অপুববিশেষ ফলবিশেষ উৎপন্ন করিয়াই নাশপ্রাণ্ত হইবে, 
অনাথা একবারমান্ত যাগানুষ্ঠান করিলে বারংবার তাহার ফল উৎপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু কেহ 
একটিমান্র কর্মের দ্বারা অনস্তফল ভোগ করিতে পারে না। ন্যায়াদিসন্প্রদায়ও স্বীকার করিয়া থাকেন যে 
কমজনা যে ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা ফলনাশ্য এবং এই তাৎপয্যেই বাৎস্যায়ন মুনি তাহার 
ন্যায়ভাষ্যে ধর্মাধর্মে “কাষ্যাবসায়বিরোধ” (ন্যাঃ ভাঃ ১১।২২ পৃঃ ২২৮) স্বীকার করিয়াছেন। সৃতরাং 
অস্বতরী শাবক প্রসব করিলে যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ অপূর্বও ফলপ্রসব করিয়া নাশপ্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। 

(২) কমই ফলদাতা- _জৈমিনি সিদ্ধান্ত 

স্বর-নিরপেক্ষ কমই অপূরদ্ধারে ফলদাতা, এইরূপ সিদ্ধান্ত মীমাংসাসুত্রে না থাকিলেও মহধি 
বাদরায়ণ তাহার ব্রহ্সূত্রের ফলাধিকরণে (৩/২।৩৮-৪১) এইরূপ জৈমিনীয় মতই পৃবপক্ষরাপে 
উপস্থাপন করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩২৪০), “ধর্মং জৈমিনিরত এব ।” তাৎপর্যা এই, বেদাস্তসম্প্রদায় 
যেমন শ্ত্রতি ও উপপত্তির (যুক্তি বা তক ) ছারা ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ স্বীকার করেন, সেইরপ শ্রুতি ও 
উপপত্তির দ্বারাই (অতএব অকস্মাৎ কারণাৎ এব ) জৈমিনি ধর্মকে (যজাদি কম্মকে ) ফলদাতা বলিয়া 
মনে করেন, ঈশ্বরকে নহে। শ্রুতি এইরূপ । “স্থর্গকামো যজেত”, এইরূপ বিধিশ্রুতির বিষয় থাকায় বুঝা 
যায় ষে যাগরাপকমই স্বর্গের সাধন । যদি স্বর্গ যাগের ফল না হয় তবে ফলাভাববশতঃ কষ্টসাধ্য যাগে 
কেহই প্রবৃত্ত না হওয়ায় যাগ অননুষ্ঠাতৃক হইয়া যাইবে । ফলে এইরূপ শাস্ত্রের উপদেশ বার্থ হইয়া যাইবে 
অথাৎ যাগ-শ্রুতিতে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অগ্রামাণ্য-প্রসঙ্গ অনিবাধ্য হইবে। কিন্তু শান্্রমান্্র 
নিষোজা-প্রয়োজনেই প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের ্রেয়ং অভিধান করিয়া, থাকে ।৯ বিশেষতঃ বেদের 
কমোগদেশ বাথ হইলে ডানোপদেশেও অগ্রামাণ্য-শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় বেদান্তীর ইষ্ট সাধন হইবে না। 
উপপত্তি অর্থাৎ অন্যথা অনুপপত্তিরূপ তক পৃবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 

জাপত্তি হইবে, যদি ফলদাতৃত্ববিষয়ে ঈশ্বর ও ধর্ম উভয়পক্ষেই শ্রুতি ও উপপত্তি থাকে, তবে 
বিনিঙগমনাবিরহে কোন পক্ষই প্রহণ করা যাইবে না। 

ইহাতে কম-মীমাংসকের উত্তর এই, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব প্রমাপবিরুদ্ধ হওয়ায় পরিশেষ-ন্যায়ে 
ধমকেই ফলদাতারূপে স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা ঈশ্বরকে ফলদাতা বলেন, তাহাদের প্রতি প্রশ্ন 
এই”-ঈশ্বর কি কম্মনিরপেক্ষ হইয়া ফলদান করেন ? অথবা, জীবের কমসমূহকে অপেক্ষা করিয়া স্ব স্থ 
কমানুসারে প্রতি জীবকে সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রদান করেন £ 


শক্তেরবস্থানং বিরুদ্ধম ।” শ্যায়সম্প্রদায় কিরুপে কালান্তরভাবী ফলের ব্যাখ্যা করিতে অগূর্বের কারদতা সিদ্ধ 
করিয়াছেন তাহা কুস্মাঞ্জলির ( কাঃ ১৯) “চিরধ্বস্তং ফলায়াজং ন কমাতিশয়ং বিনা” করিকার গদ্যব্যাখ্যায় (এ 
পঃ ১০২-) বিভৃতরূপে প্রদশিত হইয়াছে । 

৪৮ ভ্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৩১, “জৈমিনিস্ত্বাচার্যো ধম  ফলস্য দাতারং মনাতে । অতএব হেতোঃ শ্রুতেরুপপত্েশ্চ । 
শ্রয়তে তাবদয়মথঃ, শ্র্গকামো ফজেত' ইতোবমাদিস্বাকোষু। তন্প চ বিধিশ্রুতবিষয়তাবোগগমাৎ যাগঃ 
সর্গসোঞ্পাদক ইতি গম্যতে । অনাথা হাননুষ্ঠাতুকো যাগঃ আপদোত, তন্তাস্যোগদেশবৈয়খ্যং স্যাং।” এই স্থলে 
“উপদেশ” পদের প্রকৃত তান্গত্জ্য বুঝা প্রয়োজন । উপদিশ্যতে অনেন এইরূপ করণব্যৎগত্ডিতে “উপদেশ” পদের অর্থ 
ৰাকানান অথবা বাক্যার্থভান । যদি বাক্যক্তানকে শব্দ-প্রমাণ বজা হয় তবে বাকাজানরাপপ্রমাণ পদার্থ-স্মৃতিরাপ 
ব্যাগারের দ্বারা বাকার্থকানরূপ গ্রমিতির জনক হয়। কিন্তু যদি বাক্যার্থভান শব্দপ্রমাণরূপে স্বীরূত হয় তবে 
হানাদিবৃদ্ধি প্রমা হইবে । যাহা হউক, মহর্ষি জৈিনিষতে ধর্মভাপক প্রমাণই উপদেশ ( মীঃ সৃঃ ১১৯৪৫ ),“.. তস্য 
ভানস্বপদেশঃ... 1” ফজে মীমাংসাসম্প্রাদায়ের নিকট “উপদেশপ্পদ “বিধি” ও “গ্রৰস্তনার” সমানাথক বা 
পর্য্যারাশব্দ ৷ আক্তা, প্রার্থনা ও উপদেশ শ্রোতার প্ররতি-নিব্বত্ির হেতু হইলেও আক্তা আক্তাপয়িতার ও প্রার্থনা 
প্রর্থর়িতার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু উপদেশ নিষোজা-শ্রোতারই প্রয়োজন সাধন করে। অপৌরুষেয় সুতির 
উপদেসকত্তার প্রসঙ্গই নাই । “দের সোযোদ মগ আসীৎ” ইত্যাদি উপনিষদ্বাকাসম্রহ প্রবর্তক বা নিবর্তক না হইজেও 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১ 


প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় না, কারণ কেবল ঈশ্বর অবিচিন্র কারণ হওয়ায় তিনি 
বিচিন্ত্রকা্যসমহের জনক হইতে পারেন না, কারণের বৈচিত্রাবশতঃই কাধ বৈচিন্তা দৃষ্ট হয়, অন্যথা 
কার্যাসমূহের মধ্য পারস্পরিক ভেদ অনুপপন্ন হইয়া যাইবে । আচাধ্য উদয়ন বলিয়াছেন যে একটি পদাখ 
হইতে ক্রম ও সমজাতীয় পদাথ হইতে বিচিন্র পদার্থ হইতে পারে না ( কুস্মাঞ্জলি ১৭ পৃঃ ৯২),“একস্য 
ন ক্রমঃ ক্কাপি বৈচিত্রাঞ্চ সমস্য ন।” শুধু তাহাই নহে, যদি কেবল ঈশ্বর হইতে বিচিন্রকায্যোৎপত্তি 
স্বীক্ৃতও হয়, তবে ঈশ্বর কাহাকে অতান্ত সখী, কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করায় ঈশ্বরে বৈষমা বা 
পক্ষপাতিত্ব দোষ ও নিদ্দয়তাদোষের প্রসঙ্গ হইবে ॥ ফলে তিনি রাগদ্ধেষাদি যুক্ত হইয়া যাইবেন। কিন্তু 
ঈশ্বরবাদী এইরূপদোষ স্বীকার করিতে পারেন না। আরও কথা এই যে ঈশ্বর যদি কমনিরপেক্ষেই 
ফলপ্রদান করেন তবে কাহারও আর শাস্ত্রীয় কর্মে প্ররৃত্তি হইবে না। সুতরাং কমশাস্ত্রে অননৃষ্ঠাপকত্বলক্ষণ 
অপ্রামাণ্-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে । বলা বাহলা, বেদের কর্মকাণ্ড অপ্রমাণ হইলে অপ্রমাণতা-পিশাচী 
জানকাগ্ুকেও গ্রাস করিবে । এই তাৎপর্য পুবপক্ষ সমর্থনে আচার্যাপাদ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩1২৪০ 
পৃঃ. ৭৩১),  “অবিচিত্রস্য কারণসা বিচিন্রকাধ্যানুপপত্তেঃ বৈষম্য-নৈরৃাপ্রসঙ্গাৎ, 
তদনৃষ্ঠানবৈয়ঙ্যাপত্তেশ্চ ।”:৯ 

দ্বিতীয় বিকল্পও যুক্তিসহ নহে । যদি জীবের স্ব স্ব ক মসাপেক্ষে ই ঈশ্বর ফলদাতা হন, তবে ঈশ্বর ও 
কর্ম উভয় স্বীকার করা অপেক্ষা বরং লাঘববশতঃ কমসমূহই সাক্ষাত্ভাবে ফলদান করুক, 
অন্তর্ডুরপে? ঈশ্বর স্বীকারে প্রয়োজন কি ! শুধু তাহাই নহে, অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি এই যে 
নিতা-স্ুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্থভাব ব্রন্মের অতিরিক্ত পদার্থ ই নিষিদ্ধ বলিয়া নিবিশেষ ব্রন্ষের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ না 
হওয়ায় তাহার ফলদাতৃত্ব সুতরাং অসিদ্ধ । অতএব সংবেষ্টনসংস্কারমান্রদ্বারা অচেতন কট ( মাদুর ) 
যেমন চেতনসহায়তা ব্যতিরেকেই স্তয়ং সংবেষ্টিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অচেতন কম চেতনসহায়তা 
ব্যতিরেকেই স্বগাদি ফল প্রদান করিয়া থাকে। 

(৩) উঈশ্বরই ফলদাতা---বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত 

রহ্মসূত্রের ফলাধিকরণের তিনটি সূত্রে (৩২৩৮, ৩৯ ও ৪১) এইরূপ জৈমিনিমত খণ্ডনপূর্বক 
ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে । অতি সংক্ষেপ বিচার এইরূপ । 

মীমাংসা-সম্প্রদায়কে প্রশ্ন এই, কম কি স্বনাশ হইতে স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করে ? অথবা, স্বর্গাদিফল 
উৎপন্ন করিবার পর নাশপ্রাপণ্ত হয়? অথবা, কোন অবান্তর-ব্যাপার দ্বারা স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করিয়া 
থাকে ? 

প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় নাঃ কারণ কমধ্বংস হইতে স্বর্গাদিফলের উৎপত্তি স্বীকার করিলে 
অভাব হইতে ভাৰ পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি দৃষ্টবিরুদ্ধ 
কল্পনা (বৃহঃ উপঃ ১২১ আঃ চীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৫-৪৫ )। 

তাহা হইলে কম স্বপ্গাদিফল উৎপন্ন করিয়া নাশপ্রাও্ড হউক । এই দ্বিতীয় বিকল্প দুই প্রকারে ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পারে-_প্রথমতঃ, কম পরলোকে স্ব্গাদিফলোৎপত্তির পৃরক্ষণ পথ্যন্ত অবস্থান করিয়া 
পুরুষের শ্রেয়ঃ অভিধান করে বলিয়া উহারাও উপদেশ । সূতরাং শ্রোতার ত্রেয়ঃ অভিধায়ক বাকা উপদেশ-_ইহাই 


মহর্ষি গৌতম (ন্যাঃ সৃঃ ১/১।৭ ) ও মহর্ষি জৈমিনির ( মীঃ সুঃ ১১1৫ ) গৃঢ় তাৎপর্য । দ্রটবা তাৎপর্যান্ঠীকা ১১1৭ 
পৃঃ ১৭৩ । ভামতী ৩২1৪০ প$ ৭২০, ৭২১। 


৪৯ ব্রন্মসুত্ধের বৈঘমা-নৈর্ীশ্যাধিকরণে (২১।৩৪-৩৬) অনুরাগ একটি আপতি উত্থাপিত হইয়াছে যে ঈশ্বর 
জগজ্জন্মাদির ছেড়ু হইজে বৈষম্য ও নৈর্ভুণ্যের প্রসজ হইবে । সংস্কৃত ভাষায় “নৈর্ৃণা” শব্দের অর্থ অতিক্ুরত্ব বা 
নিঙ্ঘয়ত্ব। “ছবগা” শব্দের অর্থ করুপা বা দয়া (অমরকোষ, নাষ্ট্রবর্গ ৪১৩) “কারুপাং করুনা ঘ্ৃপা। কৃপা 
দয়াহনুকম্পা স্যাদনুক্রোশ?” এবং (এ, নানার্থবর্গ ১৬০) “ভুণ্”সাকরুণে ঘৃণে।” 

৫০ গুংজিজ “গড়” পব্দের অর্থ গজগণ্ড। পানভোজনের নিমিত্ত মুখ ও কম্ঠেরই প্রয়োজন, কিনতু উহাদের মধ্যবর্তী 
গলগণ্ড নিজ্গ্রয়োজন। অনুরূপভাবে অদৈতসন্মত ঈশ্বরও অনাবশ্যক ॥ কারণ ঈশ্বর ফলদাতা হইলেও তাহাকে 
ফলদানের নিমিত্ত জীবের শুভাগত কর্মকে জগেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং ফল ও কর্মের অন্তঃপাতী ঈশ্বর 
অন্তর্ডূনায়ে নিজ্ঞরয়োবান। রিজিজ “খডুর” ও “গড়ুল” শব্দের অর্থ গল্পগন্ভী অথবা কুষ্জ ব্যক্তি-_( অযরকোষ, 
মনুষ্যবর্গ ১৩৮) “কুষ্জে গড়ুবঃ।” জাজোচাস্থলে “গড়ৃশব্দের অর্থ রথাত্ব। 


২০ বিবরখ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


পরক্ষণেই ফলোৎপত্তি করিয়া নাশপ্রাপ্ত হউক এবং দ্বিতীয়তঃ, কম নিজের উৎপত্তির অব্যবহিত 
উত্তরকালেই স্বর্গাদি উৎপন্ন করুক, কিন্তু জীব কালব্যবধানেই পরলোকে উত্ত স্বর্গাদি ভোগ 
করিবে। 


প্রথম ব্যাথ্যা গ্রহণীয় নহে, কারণ আস্ুবিনাশী কর্ম ৫১কালান্তরভাবী স্বর্গাদিফলোৎপত্তি পর্য্যত্ত 
স্থায়ী হইবে, ইহা দৃষ্টচর নহে। অন্যান্য ক্রিয়া আশুবিনাশী হইলেও “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” 
এই শ্রতি-্বলে যাগক্রিয়া কালান্তরস্থায়ী হউক, ইহা বলা যায় না। কারণ প্রমাণান্তরের অবিরুদ্ধরূপেই 
শ্রতির অর্থ কজ্পনীয় এবং ক্রিয়ার স্থায়িত্ব প্রতাক্ষ-প্রমাণ বিরুদ্ধ । এই তাৎপর্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
(ত্র সূঃ শাঃ ভাঃ ৩২৩৮ পুঃ ৭২৮) “কর্মণসদ্বন্বক্ষবিনাশিনঃ কালাস্তরভাবী ফলং 
ভবতীত্যানুগগন্মূ।”৫২ 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে । কর্মস্বর্গাদিরূপ নিজ ফল উৎপন্ন করিয়াই বিন হয় এবং কর্মকর্তা 
কালান্তরে সেই ফল ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ কথা সবথা হেয় ॥ কারণ ভোক্তার সহিত সম্বন্ধের পূর্বে 
ফলের ফলত্বই সিদ্ধ হয় না। সুখ বা দুঃখের উৎ্পত্তিমান্র ফল নহে এবং স্বর্গ নিজ স্বরূপলাভ করুক 
(অর্থাৎ উৎপন্ন হউক), এইরূপ কামনায় কেহ যাগানুষ্ঠান করে না। সুখ বা 
দুঃখের অনুভবই ভোগ বা ফল- সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ ভোগঃ | জীবাত্বার সহিত অসস্থদ্ধ সুখ বা 
দুঃখের ফলত্ব লোকসিদ্ধ নহে বলিয়া জীবাস্া যে-কালে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে, সেইকালেই উহাদের 
ফল বলা হইয়া থাকে । বস্তৃতঃ সুখ বা দুঃখরাপ ফল ঘটাদির ন্যায় অক্জাতসৎ নহে, কিন্তু জাতৈকসৎ। 
এই কারণে ইহা বলা যায় না যে ফল স্বরাপলাভ করিলেও ভোগের অযোগা হওয়ায় অথবা কমান্তর 
প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ভোগ হইতেছে না। কমের ভোগ হইতেছে, কিন্তু বিষয়ান্তরে মন ব্যাপূত থাকায় 

অনুভূত হইতেছে না, ইহাও বলা যায় না। কারণ স্বর্গরাপ তীব্রতম সুখ অথবা নরকরূপ তীব্রতম দুঃখ 
০১ 

তাহা হইলে কর্ম অপূর্বরূপ অবাস্তরব্যাপারদ্বারাই স্বর্গাদিফল উ্পন্ন করিয়া থাকে, এইরূপ তৃতীয় 
বিকল্পই গৃহীত হউক। 


৫১ নায়-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে ( সিদ্ধান্ত-মুস্তণবলী, কাঃ ১০৫ ) সাধারণতঃ কর্ম পঞ্চমক্ষণেই নাশপ্রাণ্ড হয়। কিন্তু 
যাহারা বিতাগজ বিতাগ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে কর্ম সগ্ডমক্ষণে বিনাশপ্রাণ্ড হয়। আবার, যাহারা 
দ্রব্নাশসাপেক্ষ বিতাগজ বিভাগ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে কর্ম অষ্টমক্ষণে বিন হয় । অদ্বৈতীয় পক্ষে এইরূপে 
কর্মের পঞ্চমাদিক্ষণে বিনাশ শপথ-নির্পয় না হইলেও কর্ম ষে আশুবিনাশী সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

৫২ প্রায় সমস্ত মুদ্রিত পৃত্তকেই “অনুক্ষণবিনাশিনঃ” ভাষা-পাঠ দু হয় ৷ যদিও এই পাঠও অশুদ্ধ নহে, তথাপি 
তামতীমধো উত্ত পদের “প্রতাক্ষবিনাশিন$” (ভামতী এঁ পঃ ৭২৮) ব্যাখ্যা থাকায় “অন্বক্ষবিনাশিনঃ” পাঠই 
সমীচীন । “অন্বক্ষ” পদের অর্থ অক্ষিসমীপে বা সমক্ষে অর্থাৎ চচ্ষঃসমমীপে। দ্রব্য তন্তরহস্য ৫ম পরিঃ পঃ ৬১, 
“ননু “দর্শপূর্ণমাসাত্যাং হজেত', 'জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" ইতি সাধনত্ব-শ্রুতিবলাৎ ক্রিয়ৈব 
স্যাৎ।...মৈবয়, প্রতীতসিদ্ধার্থমবিরুদ্ধং কজনীয়ম্‌ । ক্রিয়াস্থায়িতা চ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধা ।” 


৫৩ ব্রঃ সঃ ৩।২/৩৮ শাঃ ভাঃগঃ ৭১৯৮, “স্যাদেতৎ, কর্ম বিনশাৎ স্বকালমেব স্বানুরূপং ফজং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, 
তৎফলং কালান্তরিতং কর তোক্ষাতে ইতি । তদপি ন গরিশুধ্যতি, প্রাগৃতোক্তসন্বদ্ধাৎ ফলদ্বানৃপপত্তে: । যকালং হি 
যথসুখং দুঃখং বা আত্মনা তুজাতে তস্যেব লোকে ফলত: প্রসিদ্ধমূ। ন হি অসম্বদ্ধস্যত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং 
গ্রতিষত্তি মৌকিকাঃ।” ভামতী এ, “উপাত্তমপি ফলং ভোভ়মষোগ্যত্বান্থা কর্মান্তরগ্রতিবন্ধাত্বা ন তুজ্যতে 
ইত ঃ1...ন হি -স্র্গং আত্মানং লততামম ইতি অধিকারিণঃ কাময়স্তে, কিন্তু 'ভোগ্যঃ অস্মাকং তবতু" ইতি । তেন 
যাদৃশমেতি? কামাতে তাদুশসা কলত্বমিতি তোগ্যমেব সৎ ফলমিতি | ন চ তাদুশং কর্মানভ্রমিতি কখং ফলং সদগি 
স্বরাগেণ ? অপি চ, স্বর্গনরকৌ তীব্রতমে সুখ-দুঃখে ইতি (হেতোঃ ] তদ্ধিষয়েগান্তবেন ভোগাপরনাঙ্নাবশ্যং 
ভবিতব্যমূ। তস্মাদনূতবষোগ্যে অননুভুয়মানে শশশৃঙ্গবৎ ন তত ইতি নিশ্তীয়তে ।” ভামতীর “উপাত্তমপি” ইত্যাদি 
বাকা পূর্বপক্ষীর কথা । কর্ম দি নিজের বর্ত মানদশাতেই (ভাষ্যের “স্বকাজমেব” ) নিজ ফল উৎ্পপন্ঘ করে তবে 
সেই ফলের উপজক্ধি হউক, এইরাপ আশঙ্কার উত্তরেই পূর্বপক্ষী “উপাত্তমপি” ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন । ভামতীর 
“কখম্‌" ইত্যাদি বাক্যাশে এইরূগে ফোজনীয়-_-“স্বরাগেণ সদগি কখং ফলম্‌ ? কজতরু এ, “তুজামানমপি ফলং 
বিষয়ান্তরব্যাসঙ্গাৎ ন দুশাতে ইত্যাশক্কাহ---তাঁরতম ইতি 1” তাৎপর্য এই, কোন ইন্ড্রিয়ের বিষয় বিশেষে মন অত্যান্ত 
আসক্ত থাকিলে যেমন অন্যান্য ইন্তির-সন্নিকষ্ট বিষয়সমূহের অনুভব হয় না, সেইরূপ বিষয়ান্তরে মনের অতান্ত 


অধ্যাক়্ মীমাংসা উপক্রমণিকা ২১ 


ইহাতে কম্মবাদীকে প্রশ্ন এই, অপূর্ব কি স্বতন্তভাবেই ফলদান করে ? অথবা, চেতনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াই ফলপ্রদানে সম £ 

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নছে। জড়স্বভাব কম যেমন ফলপ্রদানে অক্ষম, সেইরূপ চেতনে অনধিষ্ঠিত 
অপূর্বও ফলপ্রদানে অসমর্থ । দৃষ্টানুসারেই কজসনা যুক্তিযুক্ত । ইহাই দৃষ্ট হয় যে মৃৎপিণু, দণ্ড, চক্র, সলিল, 
সুন্ত সম্মিলিত হইয়া ঘট উৎপন্ন করিতে পারে না, সারথির দ্বারা অনধিষ্ঠিত রথে গমনক্রিয়া দেখা যায় না। 
বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অচেতন পদাখের প্ররুতিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব-নিয়ম বাভিচরিত, ইহা বলা যায় নাঃ 
কারণ মীমাংসকের নিকট দৃষ্টান্তরূপে অভিমত বায়ু-বিদ্যুদাদির চেতনানধিষ্ঠিতত্ব-ধর্ম অদ্বৈতীর নিকট 
সিদ্ধ না হওয়ায় উহারা উভয়পক্ষসম্মত দৃষ্টান্ত (ন্যাঃ সঃ ১১২৫ ) নহে, কিন্তু সাধ্যসম । সাধ্যে বা 
সাধাসমে বাডিচার উদ্ভাবন করা যায় না।০১ সংবেক্টনসংক্কারবিশি্টকটস্থলেও চেতন জীবই কৌশলে 
এরাপ স্থিতিস্থাপক সংস্কার কটে আধান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ উভয়পক্ষসম্ত প্ররত্তিস্থলে 
চেতনাধিষ্ঠিতত দর্শন করিয়া ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে, _যন্তত অচেতনপপ্ররতিঃ তন্ন চেতনাধিষ্ঠিতত্বমূ । এই 
প্রকার ব্যাপ্তিবলে বায়ু প্রভৃতি অচেতনের প্ররত্তিস্থলে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব অনৃমিত হইব্ডেবিমতা 
অচেতনপ্ররুত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্বিকা প্ররৃত্তিত্বাৎ সারথ্যাধিষ্িত-রথ-প্ররৃতিবৎ 1৫০ ব্রন্ধসূত্রের “ন 
বিলক্ষণত্বাধিকরণের” (ব্রঃ সুঃ ২১।৪-১১) অন্তর্গত “অভিমানিব্য পদেশস্তু বিশেষান্গতিভাম্” সৃন্তরের 
(২১।৫ ) ভাষ্যাদিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে অচেতনের বাবহার বস্তুতঃ চেতনেরই বাবহার এবং 
সাংখাসন্মত স্বতন্ত্র অচেতন প্ররুতিকারণতাবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে “রচনানুপপত্তাধিকরণের” (ব্রঃ সঃ 
২।২১-১০) “প্ররত্তেশ্চ” সূত্রের (২২২) ভাষ্যাদিতে চেতনানধিষ্ঠিত অচেতনের প্ররত্তি বিস্তৃতভাবে 
খণ্ডিত হইয়াছে। 

অগত্যা অন্তিম বিকল্পই গৃহীত হউক । অচেতন পদাখমান্ত্র চেতনে অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রনৃত্ত হয়,ইহা 
যখন প্রতাক্ষ, যুক্তি ও আগমসিদ্ধ তখন চেতনে অধিষ্ঠিত হইয়াই অচেতন অপুব ফলজনক 


হউক টি, 
আপত্তি হইবে, চেতনাধিষ্ঠিত অপ্ব স্বর্গাদি ফলের জনক, এইমাত্র স্বীকারের দ্বারা ঈশ্বর-সিদ্ধি হয় 


আসক্তিবশতঃ সখদুঃখ থাকিলেও তাহাদের অনুতব হয় না, ইহাই পূর্বপক্ষীর আশয়। ষদিও আচার্য উদয়ন 
অন্যমনস্কতা অর্থে “ব্যাসঙ্গ” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন ( তাঃ পঃ ১৯১৬ পঃ 8৪৩ ও কুসুমাঃ ৩।১ পৃঃ ৩২০), তথাপি 
ন্যায়তাষ্যাদিতে (৩২৩২ পৃঃ ৮৬২) “ব্যাসঙ্গ” পদের অথ অত্ন্ত আসক্তি । বলা বাহুল্য, মন বিষয়ান্তরে অত্যন্ত 
আসক্ত ন্যায়তাষ্যাদিতমতে ব্যাস ) হইলে অন্যান্য বিষয়ে অন্যমনস্কতা ( উদয়নাচার্যামতে ব্যাসঙ্গ ) 


৫8 দিকরা, মঙ্গলবাদ পুঃ ৬, “ব্যতিচারসন্দেহস্য গ্রাহাসংশয়রূপতয়া কারপতাপ্রতাক্ষে এব প্রতিবন্ধকত্বং, ন তু 
অনুমিতৌ, তন্জ তস্যানূকৃলত্বাৎ ৷” “প্রাহা-সন্দেহ” অর্থাৎ সাধ্যসন্দেহ। 

৫৫ ব্রঃ সূঃ ৩২৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৮, “অথোচোত মা ভুৎ কমানন্তরং ফলোৎপাদঃ, কর্মকাধ্যাদপূর্বাৎ 
ফলমুৎপৎস্যতে ইতি, তদপি নোপপদ্যতে ৷ অপ্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোইসমস্য চেতনাপ্রবর্তিতস্য প্ররৃস্ত্যনৃপপত্তেঃ।” 
“অচেতনস্য” হেতুগর্তবিশেষণ, অর্থাৎ অচেতনত্বরূপহেতু “অচেতনস্য” এইরাপে বিশেষণের আকারে গরভিত বা 
প্চ্ছম অবস্থায় রহিয়াছে, প্রকট অবস্থায় উহা হেতুরূপ- _যেহেতু অপৃব কাষ্ঠাদির নায় অচেতন, সেইহেতু ইত্যাদি । 
ষাগাদিকর্ম হইতে অপূর্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া অপুরবকে কর্মকাধ্য বলা হইয়াছে । ভামতী ৩।২৪১ পঃ ৭৩১-৩২, 
“দৃষ্টানুসারিণী হি কজনা যুক্তা, নান্যথা । ন হি জাতু স্ৎপিশুদশ্ডাদয়ঃ কুস্তকারাদ্যনধিষ্ঠিতাঃ কুস্তাদ্যারস্তায় বিভবস্তো 
দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যুৎ-পবনাদিভিরপ্রন্ত্রপৃবৈর্বাভিচারঃ, তেষামপি কল্সনাস্পদতয়া ব্যতিচারনিদর্শনানুপপত্ভেঃ। 
তস্মাদচেতনং কর্ম বা অপূৃবং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্তং স্বকাষ্যে প্রবর্তিতুম়ুৎসহতে ।” 


৫৬ ভামতী ৩1২৩৮ পৃঃ ৭২৮ , “যু যৎ অচেতনং তৎ সবং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্ততে ইতি 
প্রতাক্ষাগমাভ্যামবধারিতম । তস্মাদপূবেপাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈৰ প্রবর্তিতব্যং, নান্যথেতাথঃ।” আগম 
এইরাপ-_ব্বহঃ উপঃ ৩।৭।১৫, “ঘঃ সবেষু তুতেষ্‌ তিষ্ঠন্‌ সবেত্যো ভূতেত্যোহত্তরো যং সর্বানি তুতানি ন বিদুর্যস্য 
সর্বাণি ভূতানি শরীরং ষ সর্বাণি তৃতানান্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্যামাস্থত ইতাধিভূতম্।” ব্যাখ্যার জনা রহঃ উপঃ 
৩।৭/৩ শাঃ ভাঃ গঃ ৮৫৮ দ্রষ্টব্য । এই অন্তর্যামিত্রাক্মণে (রহঃ উপঃ ৩।৭ম ব্রান্ধণ ) উদ্দালক আরুণির প্রযের উত্তরে 
যাক্তবন্থা ধাহাকে অন্তর্যামী বজিয়াছেন সুবালোগনিষদে তাহাকেই নারায়ণ বলা' হইয়াছে (সুবালোপঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড গঃ 
২০৮)। দ্রষ্টব্য গীতা ১৫1৯২-১৫ শাঃ ভাঃ পঃ ৬২৩-২৭। 


২ বিবরণ-প্রমেয-সংগ্রহ প্রথম 


না। কমাদি চেতনাধিষ্ঠিতম্‌ অচেতনত্বাৎ সৃদ্বৎ, এইরূপ অনুমান জীবে সিদ্ধসাধন? হইয়া যাইবে, কারণ 
জীবও চেতন এবং জীবাধিষ্ঠিত অচেতন রথে প্রতিও দু হয়। 

উত্তরে ভামতীকার বলিয়াছেন যে ফলসিদ্ধির পুবক্ষণে কমস্বরূপাদিসাক্ষাৎকারবদধিষ্ঠাতৃত 
(অর্থাৎ সেই চেতন প্রুষই অধিষ্ঠাতা যিনি সমস্ত প্রাণীর কমসমূহের স্বরূপ, ফল প্রভৃতি সাক্ষাৎ 
করিয়াছেন ) অদ্বৈতীও স্বীকার করিয়া থাকেন বলিয়া সিদ্ধসাধনতা হয় নাই॥ কারণ অসবড্ত জীব 
কমস্বরূপসামানাবিনিয়োগাদিক্জানসম্পন্ন হইলেও প্রতি জীবের বিশেষ বিশেষ কর্মবিষয়কক্তানহীন 
হওয়ায় কর্মফলদাতা হইতে পারে না। অতএব প্রাসাদাদিবিষয়ক অপরোক্ষক্তানবান শিল্পী যেমন 
প্রাসাদাদি নিমাণে সমর্থ, সেইরূপ প্রুতি-ক্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতাগণও স্বোচিত কর্মে সমর্থ । 
এই সমস্ত কথা ব্রন্ষসুন্ত্রের দেবতাধিকরণে (১/৩।২৬-৩৩ ) প্রতিপাদিত হইয়াছে । অনুরূপভাবে যিনি 
সষ্টি ও সংহারে সমর্থ, যিনি দেশবিশেষ ও কালবিশেষে অভিজ্ঞ, যিনি প্রাণিগণের বিচিত্র কর্মসমূহ অবগত 
আছেন, তিনিই জীবগণকে স্থোচিত কর্মীনুসারে ফলপ্রদানে সমর্থ । বিমতং স্বর্গাদিকং 
বিশিষ্টদেশকালকমাভিজকত্তুকং কমফলত্বাৎ সেবাফলবৎ- এইরূপ যুক্তি বা উপপত্তি সুচনা করিতেই 
মহষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন (ব্রঃ সঃ ৩।২।৩৮ ) “ফলমতউপপত্তেঃ,” অর্থাৎ ফলং কমজনাস্বর্গাদিফলং 
অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ ঈশ্বরাৎ ভবিতুমর্তি ৷ কফ্মাৎ ? উপপত্তেঃ ৷ কোন্‌ দেশে কোন্‌ কালে কোন্‌ প্রাণী 
কিরূপ সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবে, এই বিষয়ে অচেতন কর্ম বা অপূের অথবা অসবজ জীবের জান না 
থাকায় কর্ম, অপূব বা জীব ফলদাতা হইতে পারে না বলিয়া স্বতন্ত্র সব সবজীবনিয়ন্তা অন্তর্যামীই 
প্রাণিগণের করমানুরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ ইহাই উপপত্তি বা যুক্তি (ব্রঃ সঃ 


৩২৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৮), “যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং কর্মফলং০৮সংসারগোচরং ব্লিবিধং 
প্রসিদ্ধং জন্তুনাম, কিমেতৎ কমণো ভবতি, আহোস্থিৎ ঈশ্বরাৎ ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ 
প্রতিপাদাতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাৎ ভবিতুমহতি ৷ কুতঃ ? উপপত্তেঃ। স হি সবাধাক্ষঃ সৃন্টিস্থিতিসংহারান্‌ 
বিচিন্নান্‌ বিদধৎ দেশকালবিশেষাভিজত্বাৎ কর্ষিণাং কমানুরূপং ফলং সম্পাদয়তি ইতি উপপদ্যতে ।” 
এই স্থলে সৌন্র “উপপত্তেঃ” ও ভাষ্যের “উপপদ্যতে” পদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। 
অদ্বৈতশান্্রমতে ঈশ্বর বা তাহার সবজত্ব, সবশক্তিমন্ত্র ও ফণদাতৃত্ব কোনটিই শ্রুতিনিরপেক্ষ প্রমাণের বিষয় 
নহে। বক্ষ সূত্রের জন্মাদ্যধিকরণে (১।১।২ ) সুন্রকার যে ঈশ্বরসিদ্ধির নিমিত্ত ন্যায়াদিসন্রত অনুমান 
উপস্থাপন করেন নাই এবং ঈশ্বর যে শ্রৃতিমান্রবেদ্য তাহা আচাাপাদ উক্ত অধিকরণের ভাষো (ব্রঃ সঃ 
১১২  শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৮-৯) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, “এতদেবানুমানং 
সংসারবাতিরিক্তেস্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্যন্তে ঈশ্বরকারণিনঃ | নহ্বিহাপি তদেবোপনাস্তং জন্মাদিসূত্রে ঃ 
ন, বেদান্তবাকাকুসুমগ্রথনাথত্বাৎ সূন্রাণাম। বেদান্তবাকানি হি সন্রিরূদাহাত্য বিচার্যান্তে। 


৫৭ পূর্বপক্ষীর নিকট যাহা সিদ্ধ তাহাই যদি সিদ্ধান্তী অনুমান প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধ করিতে প্ররত্ত হন, তবে এঁরাপ 
অনুমানে সিদ্ধসধেনতা দোষ হয় । প্রাচীন ন্যায় ও অনানা সম্প্রদায়মতে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় সাধাস ংশয়রূপ পক্ষতার 
বিঘটক হওয়ায় অনুমানের সিদ্ধসাধনতাদোষ আশ্রয়াসিদ্ধ হেহাভাসের অস্তঙগত। বস্তুতঃ যে-স্থলে সিগ্ধসাধনতা, 
সেইস্থলে অধান্তরতা দোষও বিদ্যমান ॥ কারণ এঁরাপ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তীর অভিমত অর্থ স্থাপিত না হইয়া 
অনতিপ্রেত অন্য অথ বা অথান্তরষ্ট স্থাপিত হইয়া থাকে । যদি সিদ্ধান্তীর অনভিপ্রেত অথ পৃবপেক্ষীর অভিমত হয় 
তৰে সিদ্ধ'সাধনতা, অভিমত না হইলে কেবল অর্থান্তরতা দোষ হয় । নব্যন্যায়মতে পক্ষতার ' “সিষাধয়িষা” ঘটিত 
লক্ষণ স্বীরুত হওয়ায় সিদ্ধসাধনতা হেত্বাতাসলক্ষপম্পশী নহে। তকসংগ্রহদীপিকার অনমান খণ্ডের সবশেষ 
পংক্তির উপর নীলকম্ঠী ও তাহার উপর তাক্করোদয়া ( পঃ ১২৩) দ্র্টবা। 

৫৮ “ই” পদে সুখ, “অনিষ্ট” পদে দুঃখ এবং “ব্যামিশ্র” পদে সুখ-দুঃখ মিশ্রণ বুঝিতে হইবে । তাৎপর্য এই, দেবতা 
অতান্ত সুখ, তি্যক প্রাণী অতান্ত দুঃখ এখং মনুষ্য সুখ-দুঃখ উতয় অনৃতব করে বলিয়া জীবের কমফল প্রধানতঃ 
ত্রিবিধ । তগবদ্গীতামধোও ইঠ্রীনিষ্টমিশ্র কর্মফলের উল্লেখ আছে ( গীতা ১৮১২ ), “অনিষ্টমি্রং মিশ্রং চ ব্রিবিধং 
কমণঃ ফলম।” যোগশাস্ত্রে চতুবিধ কম স্বীকৃত হইয়াছে-__শুরু, রুফ, শুরুরুফ ও অস্তরলারুফ | সাধারণ মন্ষ্য 
প্রথম তিন প্রকার কম করে, যোগিগণের কর্ম শুক্কও নহে, কুফণও নহে (যোঃ সুঃ 81৭), “কমীশুকারুফং 


ঘোগিনস্তিবিধমিতরেষাম।” ব্যাখ্যার জন্য তত্ববৈশারদী, পাতক্তলরহসা ও ঘোগবার্তিকসহ ব্যাসভাষ্য (পঃ 
৩৯৯-৪০১ ) ঘণ্ধ্য। 


অধ্যার মীমাংসা উপক্রমগিকা হঙ 


বাক্যা্থবিচারণাধাবসাননিরুত্তা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনিরৃত্তা। সৎসু তু বেদাস্তবাকোষু 
জগতঃ জন্মাদিকারণবাদিষ তদখপ্রহণদা্যায়ান্মানমপি বেদান্তবাকাাবিরোধি ভবন্ন নিবাধাতে *শ্রুতাব 
চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাত্যুপেতত্বাৎ। তথাহি-_শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ (রহঃ উপঃ ২8৫) ইতি 
শ্রতিঃ...1” আচার্ষোর আশয় অনুসারে বিবরণাচার্য্য যুক্তি ও অনুমানের মধো প্রতেদ স্বীকার করিয়া 
বলিয়াছেন যে নায়াদিসন্ত ঈশ্বরানমান প্ররৃত প্রস্তাবে যুকতিমান্, কিন্তু অনুমানপ্রমাণ নহে । প্রমাণ 
বিষয়ের নিশ্চায়ক, কিন্তু যুক্তি প্রমাণবিষয়ে সম্তাবনাবৃদ্ধিমান্র উৎপন্ন করিয়া থাকে । এইজন্য কুস্তকার 
প্রভৃতির দৃষ্টান্তে শ্রুতিনিরপেক্ষ অনুমানাদির দ্বারা এক সবক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্থাপন করা যাইবে না 
(বিবরণ ৫ম বর্ণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৯১৮-১৯ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৬৬৫ ), “ুক্তিহি সন্তাবনাবৃদ্ধি মান্রমুৎগাদয়তি, 
অনুমানং পুনরর্থং নিশ্চায়য়তি। বাপ্তানুপপত্তাভাস উদাহরণমানরপ্রদর্শনং যুক্তিঃ, অব্যভিচারিণী 
ব্াপ্তিরনূমানমূ। তন্ত কুলালাদিদ্ান্তৈঃ ন সবজেম্বরকারণত্বং নিন্েতুং শকাতে । 
বিপরীতোদাহরণসন্তবাৎ, কিন্তু প্রমাণান্তরে সতি কুলালাদিদৃষ্ান্তৈঃ সম্তাবয়িতুং শক্যতে ৷” বিবরণাচা্য 
পরে বিশাল বিচার করিয়া ন্যায়বৈশেষিকাদিসম্প্রদায়ের প্রদত্ত অনুমানসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন (বিবরণ 
৫ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৯১৯-- মাদ্রাজ পৃঃ ৬৬৫-) । ব্রহ্মসূন্রের পতাধিকরণের (বা পাশুপতাধিকরণ 
২২/৩৭-৪১) ভাষ্যে আচাষ্যপাদ সেস্বরসাংখ্য, কাণাদ ও পাশুপতাদিসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অতি 
বিস্তৃতভাবে প্রদশন করিয়াছেন (ব্রঃ সুঃ ২২৩৭ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৫৬৭-৬৮ ) যে কর্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে 
প্রের্যয-প্রেরকভাবসম্বন্ধ কদাপি শ্রতি-নিরপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা বাবস্থাপিত হইতে পারে না । সুতরাং বুঝিতে 
হইবে যে সূন্রকার “উপপত্তেঃ” পদ প্রমাণ অর্থে প্রয়োগ করেন নাই ॥ কিন্তু আগমদ্বারা নিশ্চিত বিষয়ে 
সম্তাবনাবৃদ্ধিমান্র উৎপাদনে সমর্থ যুক্তি অর্থেই “উপপত্তি” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন,অনাথা জন্মাদাধিকরণ, 
বিশেষতঃ পতাধিকরণের সহিত বিরোধ অনিবার্ধ্য (কল্পতরু ৩।২1৪১ পৃঃ ৭৩২), “আগমপ্রমিতে 
সভাবনামান্রাভিধানাৎ 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ, (ক্রঃ সৃঃ ২২৩৭)  শ্ত্ুতিমান্রসিদ্ধ 
ইতাব্রোজ্জখণ্ডনানামনবকাশঃ1” ঈশ্বরের সর্বকর্মাধ্ক্ষত্ব ষে শ্রতিমান্রসিদ্ধ (শ্বেতঃ উপঃ ৬১১, 
“...কমাধাক্ষঃ সবভূতাধিবাসঃ...” ) তাহাই ভাষাকার আলোচা ভাষ্সন্দভের “সবাধাক্ষঃ” পদে 
ইন্গিত দিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইবে, যদি ঈশ্বরই ফলপ্রদান করেন, তবে কমের প্রয়োজন কি 2 

উত্তর এই, ঈশ্বর জীবের কর্মনিরপেক্ষ ফলপ্রদান করেন না । লৌকিকভাবেও দেখা যায় যে রাজা 
প্রভৃতি ফলপ্রদানে সমর্থ পুরুষ সেবা, প্রণাম, স্তুতি প্রভৃতিরূপ পূজার দ্বারা প্রসন্ন হইলে সেবককে সেবাদির 
অনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন এবং রাজা প্রভৃতির বিরোধিতা করিলে তদনুরূপ অশুভ ফলও তাহারা 
প্রদান করেন । এইরূপভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও এঁরূপ বাবস্থা বুঝিতে হইবে। পূজা অর্থেও তাদিগণীয় যজ 
ধাতুর প্রয়োগ ব্যাকরণসিদ্ধ-_যজ দেবপূজাসক্জতিকরণদানেষু । সুতরাং লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিতে 
হইবে ষে যাগাদিকর্মরূপ পুজার দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে ঈশ্বরই প্রসাদণ্ণযুক্ত হইয়া জীবকে কমোচিত 
ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পর্বে “কর্মাদি চেতনাধিষ্িতমূ” ইতাদি আকারে যে উপগত্তি উগস্থাপিত 
হইয়াছে তন্মধো সেবাদিফলরাপ দৃষটাত্তের ইহাই তাগগর্যয।৫ 

আপত্তি হইবে, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে উপপত্তি বা সন্তাবনাত্কযুক্তিচমান্ত বিদামান, কিন্তু অপুব 
শ্রতা্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ । সুতরাং যুক্তি হইতে অর্থনিশ্চায়ক প্রমাণ প্রবল হওয়ায় অপূরেরই ফলদাতৃত্ব 
স্বীকার্যা। 

এই প্রকার আপত্তির নিরৃত্তিকল্পে মহষি বাদরায়ণ পরবস্তী সুত্র রচনা করিয়াছেন (ব্রঃ সুঃ 
৩1২৩৯), “শ্রুতত্বাচ্চ” অর্থাৎ ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে কেবল উপপত্তিই নাই, শ্রুতিও বিদ্যমান। শ্রুতি 
এইরূপ (রহঃ উপঃ 818২৪), “স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বস্দানঃ1” তাৎপর্য এই, 


৫৯ ভামতী ৩২৪১ পৃঃ ৭৩২, “লৌকিকশ্চেশ্বরো দানপরিচরপপ্রণামাঞ্জলিকরণত্ভতিময়ীভিরতি- 
্রদ্ধাগর্ভাতির্জিতিরারাধিত$ প্রসম্নঃ স্বান্রূপমারাধকায় ফলং গ্রষচ্ছতি, বিরোধিতশ্চাপক্রিয়া- 
ভিরবিরোধকায়াহিতমিতাপি সপ্রসিদ্ধমূ।...এবমশুভেনাপি কর্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম। ততঃ 
স্বায়িনোহনিষ্টফলপ্রসবঃ 1” 


৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


জনক-যাক্তবন্াসংবাদে (বৃহঃ উপঃ 81৩য় ব্রাঃ জ্যোতির্রাক্ধণ ) যে আত্মার কথা উপস্থাপিত হইয়াছে, 
সেই এই আত্মা সর্বব্যাপী (“মহান্‌” ), জন্মরহিত ( “অজ” ) এবং প্রাণিগণকে অন্ন ও ধন ( “বসু” ) 
দান করিয়া থাকেন । যদিও “অন্রমন্তি ইতি অন্নাদ£”, এইরূপ নিষ্পন্ন “অম্নাদ” পদের অন্নতক্ষণকারী 
অর্থই প্রসিদ্ধ, তথাপি “বসুদান” পদসমভিব্যাহারবশতঃ এই স্থলে “অন্নাদ” পদের অন্তর্গত আ অব্যয়ের 
অতিব্যাপ্তি অর্থই৬০ প্রহদ করিতে হইবে ( কর্পতরু ৩।২৩১ গৃঃ ৭২৮ ),“অমমূ জা সমস্তাৎ দদাতি ইতি 
অন্নাদঃ” অর্থাৎ যিনি সমস্ত প্রাণীকে অন্নদান করেন। কিন্তু ক্পতরুকারোক্ত এই প্রকার কই্টকজপনা 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত রৃহদারণ্যক শ্রুতির ভাষ্যে আচার্যাপাদ “অন্নাদ” পদের প্রসিদ্ধ 
অর্থ গ্রহণ করিস়্াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( রহঃ উপঃ 8181২৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৩০৩ )১*..-আত্মা অন্াদঃ 
সবভূতস্থঃ সবান্নানাম্‌ অস্তা, বস্দানঃ বসু ধনং সবপ্রাণিক মফলমূ, তস্য দাতা প্রাণিনাং যথাকর্ম ফলেন 
যোজস্িতেত্যর্থঃ |” তাৎপর্য এই, আত্মা সমস্ত প্রাণীতে অবস্থানপূর্বক সর্বান্ন ভোগ করিয়া থাকেন+১এবং 
প্রাণিগণকে তাহাদের কর্মফলররাগ ধনই প্রদান করেন। জীব মরণের পর পরলোকগমনের সময় বিদ্যা, 
কর্ম ও জ্ঞানসংস্কার, এই তিন প্রকার পাথেয় সঙ্গে লইয়া যায় বলিয়া (বৃহঃ উপঃ 8181২ শাঃ ভাঃ পৃঃ 
১১৯৯ ) কর্মফলকে বস্‌ বা ধন (সম্পত্তি ) বলা হইয়াছে । অবশ্য “বিন্দতে বসু য এবং বেদ” এইরূপ 
শ্রতিশেষবলে (রহঃ উপঃ 8181২৪ ) বুঝা যায় যে যে-পুরুষ অজ, অন্নাদ ও বসুদাতা আত্মাকে অম্নাদ ও 
বসদাতৃ্বগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিবেন, সেই উপাসক ইহলোকে অন্গভোগ ও গো-অশ্থাদি পণ্ড লাভ 
করিবেন ।৬, 

কেহ বলিতে পারেন যে ঈশ্বর ও অপূর্ব উভয়ই যখন প্রমাণসিদ্ধ তখন উভয়ই ফলদাতা 
হউকৃ। 

ইহাতে বক্তব্য এই যে চেতনই ফলদাতা হইতে পারে । জীব কতকাল পরে, কি পরিমাণ, কিরূপ 
ফল ভোগ করিবে এবং কোন কর্মের কিরাপ ফল উপভোগা, তাহা অচেতন অপূর্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ 
নহে। “গহণা কর্মণো গতি$” (গীতা 81১৭, অর্থাৎ কর্মের তত্ব বা যাথাস্থ্া অতি দুক্েয় ) এই ন্যায়ে 
অচেতন বা অসর্বক্ত ক্মতন্ত্র্ত নহে । এইজন্য কৌষীতকী শ্রুতি বলিতেছেন যে সবক সবশক্তিমান ঈশ্বরই 
ধর্ম ও অধর্মের কারয়িতা বা প্রযোজককর্তুরূপে ফলদাতা (কৌষীঃ উপঃ ৩।৮ 2), “এষ হেব সাধু কর্ম 
কারয়তি তং ষমেভাঃ লোকেভাঃ উন্নিনীষতে, এষ উ এবাসাধূ কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ইতি”, 
অথাৎ ঈশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে উরধ্বলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাকে দিয়া সাধু কর্ম 
করাইয়া থাকেন এবং যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম করাইয়া 
থাকেন।১বলা বাহলা, ঈশ্বরের এই শুভাগ্তভকর্মকারয়িতৃত্বও পুৰ পর্ব কর্মসাপেক্ষ হওয়ায় ঈশ্বরে 
বৈষম্যাদিদোষপ্রসঙ্গ নাই । ঈশ্বরগীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন, যে যে ভক্তরযে যে 


৬০ অমরকোষ, নানাখবর্গ ৭৩৯, “আভীষদথেহতিব্যাপ্তী সীমাথে ধাতুযষোগজে ॥৮ 

৬৯ গীতা ১৫1১৪, “অহং বৈশ্বানরো তৃত্বা প্রাপিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচামান্নং চতুর্বিধম্য।” অথাৎ, 
আমি উদরাষ্ত্িরাপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চর্য, চষ্য, লেহ্য ও পেয়রূপ 
চতুর্বিধ অঙ্গ পরিপাক করি। দ্রঙব্য ব্রঃ সৃঃ ১২৯১০ “অন্রধিকরণম” শাঃ ভাঃ পৃঃ ২৩৭-৪০ 
ভামত্যাদিসহ। 


৬২ ইহা তাষ্যকারের অথবাকজে ব্যাখ্যা-__ ( বৃহঃ উপঃ 8181২৪ শাঃ ভাঃ গুঃ ১৩০৩ ), “অথবা, দৃষ্টফলার্থিভিরপি 
এবং গুণ উপাসাঃ, তেন অন্নাদো বসোশ্চ লক্কা দৃষ্টেনৈব ফলেন অল্নান্ৃত্বেন গোহস্বাদিনা চাস্য যোগো তবতি 
ইতার্থঘঃ 1” 
৬৩ শাঙ্করভাষ্োদ্ধত শ্রুতিপাঠই প্রদত্ত হইয়াছে এবং এইরূপ গাঠই প্রসিদ্ধ । অধুনা মুদ্রিত উপনিষদে একাধিক পাঠ 
দৃ্ট হ্য়-_-কৌষীতকিব্রাক্মণোপনিষৎ ৩৮ নির্ণয়ঃ গঃ ১৭৩, “এয হোবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমদ্বানুনেগত্যেষ 
এবৈনমসাধূ কর্ষ কারয়তি তং যমেত্যো লোকেত্যো নুনুৎসত এষঃ...” ইত্যাদি । মোতীজাজ সংকরলে পাঠ 
গাঠের অনুরাগ, কেবল উত্য়্থলেই “এষ হোবৈনং” পাঠ বিদামান। হয় বর্তুমানকালীন মুদ্রণে 
গাঠগ্রমাদ জাছে অথবা আচার্ষয কৌযীতকী শ্রুতি হইতে তিন্ন কোন সুতি উদ্ধার করিয়াছেন । অপৌরুষেয়ব্রতিমধ্যে 
পাঠান্তর বজিয়া কিছু থাকিতে পারে না। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২৫ 


দেবতামূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, অন্তর্যামী ঈহ্বররূপ আমিই তাহাদের সেই সেই 
দেবতামূর্তিতে শ্রদ্ধা অচলা করিয়া দিয়া থাকি।৯ আরাধিত দেবতার 
প্রসাদবলে ফলপ্রাপ্তি হইলে ঈশ্বরের প্রয়োজন কি ?-_এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন, 
যে-ভক্ত ্রদ্ধাসহকারে যে-দেবতার আরাধনা করেন, তিনি সেই দেবতার নিকট হইতে ঈপ্সিত ফললাভ 
করিলেও প্রকুতপ্রস্তাবে কর্মফলবিভাগাভিজ দেবগণের মধ্যে অন্তর্যামিরপে অবস্থিত সবক ঈশ্বরই 
ফলদান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরই অধিযক অথাৎ সবযজাধিষ্ঠাতুরূপে সবযক্াভিমানী দেবতা ও 
সর্বযকতফলপ্রদায়ক ৷ যে ভক্ত এইরূপ তত্ব না জানিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে অন্য 
দেবতার আরাধনা করেন, তিনি অজানপূর্বক ঈশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকেন, যেহেতু বিফই যত এবং 
তিনিই প্রাণিগণের সমস্ত কামনা গুরণ করিয়া থাকেন।৬৫ সুতরাং ঈশ্বর সৃষ্টিতে ও ফলপ্রদানে 
প্াণিকর্মসাপেক্ষ হওয়ায় পূর্বোক্ত বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তিরপদোষাদির যেমন প্রসক্তি নাই, সেইরূপ ঈশ্বরে 
বৈষম্য নৈর্ঘৃপ্যেরও প্রসঙ্গ নাই । অতএব ঈশ্বর-চৈতন্যে অনধিষ্ঠিত কেবল কম বা কেবল অপূব হইতে ফল 
প্রসূত হয়, ইহা দুষ্টবিরুদ্ধকল্পনা (ভামতী ৩২১১ পুঃ ৭৩২), “তদিহ কেবলং কর্ম বাৎপৃবং বা 
চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রসূতে ইতি দৃষ্টবিরুদ্ধমূ। যথা বিনষ্টং কর্ম ন ফল প্রসূতে ইতি কল্সযতে 
দৃষ্টবিরোধাৎ, এবমিহাপীতি 1” 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা মনে হইতে পারে যে কেবল কম বা কেবল অপূর্ব অথবা কেবল ঈশ্বর 
যখন ফলপ্রদানে অসমর্থ, তখন ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত অপৃবই ফলদাতা, অথবা অপূর্বদ্ধারা ঈশ্বরই ফলদাতা, 
ইহাই ভাষাকারের অভিমত । কিন্তু দেখা যায় যে ভাষকার কম্ঠতঃই অপূরবের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব 
বলিয়াছেন (ত্রঃ সুঃ ৩।২।৩৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৮ ),4...তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ । অধাপত্তিপ্রমাণমিতি 
চেৎ।ন, ঈশ্বরসিদ্ধেরাপত্তিক্ষয়াৎ।” এই ভাষাসন্দ ব্যাখ্যা করিতে চীকাকারগণের মধো বিভ্রান্তি দেখা 
যায়। যেমন, ন্যায়নির্য়কার আনন্দগিরি অধিকরণসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন (ন্যাঃ নিঃ 
৩1২৩৮ পৃঃ ৬৬৫ ), “সিদ্ধান্তে স্বতন্তরস্য কর্মণোহসামখ্যাৎ তদ্দ্বারা পরস্যেব তড্ভাবাৎ তসাথবত্বম" 
অর্থাৎ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে কর্ম স্বতন্তরভাবে ফলদানে অসমথ হওয়ায় ঈশ্বরই কমজন্য অপুবদ্ধারা ফলদান 
করেন বলিয়া কর্মাপূর্ব সপ্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য সন্দর্ড ব্যাখ্যা করিতে ন্যায়নির্ণয়কার কন্ঠতঃই 
চেতনাধিষ্ঠিত অপৃবের ফলদাতৃত্বও অস্বীকার করিয়াছেন (নাঃ নিঃ এ পৃঃ ৬৬৬), “ন দ্বিতীয়ঃ, 
তসোবাপ্রামাণিকত্বাৎ।” ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার অদ্বৈতানন্দও প্রথমে ঈশ্বর-ব্যাপারবিষয়ীকুত অপূর্বের 
ফলজনকত্ব স্বীকার করিয়াছেন (ক্রন্ষবিদ্যাভরণ ৩২৩৮ পৃঃ 8৮০), “অতঃ অপুবসাপি 
ঈশ্বরব্যাপারবিষয়ীকৃতস্যৈব ফলজনকতা উপেয়া ।” অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন অপূর্ব ফলপ্রদান করে । কারণ 


৬৪ গীতা ৭২১, “যো যো যাং যাং তনুং তক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি । তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম ।” আঃ 
চীঃ সহ শাঃ ভাঃ (পৃঃ ৩৬৬-৬৭ ) প্রষ্ট্‌ব্য। 

৬৫ গীতা ৭২২ “স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে । লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়েব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥” এ ৮18, 
“অধিষকোহহমেবান্ত্র দেহে দেহতৃতাং বর ॥৮ শাঃ তাঃ গঃ ৩৮০-৮১,“অধিষকঃ সবযক্তাভিমানিনী দেবতা বিফাখ্যা 
“যতো বৈ বিফঃ' (তৈত্তিঃ সং ১৭৪) ইতি শ্রুতেঃ1” এ ৯২৩-২৪, “যেহপ্যন্যদেবতাতক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়াদ্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌত্তেয় যজস্তাবিধিপূর্বকম ॥ অহং হি সর্বযক্তানাং ভোত্তণ চ প্রতুরেব চ। ন তু মামতিজানত্তি 
তত্বেনাতশ্চাবন্তি তে ॥” শাঃ ভাঃ গৃঃ ৪৩২-৩৩, “ননু অন্যা অপি দেবতাস্ত্রমেব চেৎ তত্তজ্ঞাশ্ ত্বামেব যজস্তে। 
সতামেবমৃ'যেহপান্যদেবতাভক্ঞা অন্যাসু দেবতায়ু তক্তণ অন্যদেবতাতক্তণঃ সন্তো ষজস্তে পূজয়াস্তিশ্রদ্ধয়া আস্তিকাবৃদ্ধা 
অন্বিতা অনুগতাঃ তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজস্তযবিধিপূর্বকম অবিধিরকানং তৎপ্বকম অজানপ্বকং যজস্ত 
ইত্যর্থঃ ॥ কস্মাৎ তে অবিধিপূর্বকং যজন্ত ইত্যুচাতে যস্মাদ্‌-_অহমিতি । অহং ছি সর্বযজানাং শ্রোতানাং স্মান্তানাং 
চ সর্বেষাং হক্তানাং দেবতাত্বত্বেন তোভ্তা চ প্রতুরেব চ। মৎ্য্ামিকো হি যক্তোইধিযক্তোহহমেবান্ত্রেতি হাক্তম 
[ অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থক্লোকে ]1 তথা ন তু মামতিজানত্তি তত্বেন যথাবগু। অতশ্চাবিধিপূর্বকমিষ্রা যাগফলাৎ চ্যবস্তি 
প্রচাবন্তে তে।” আঃ চীঃ ও গৃঃ দীঃ ( গঃ ৪৩২-৩৩ ) দ্রষ্টবা । খণ্বেদতাষ্যোপক্রমগিকা পৃঃ ১১, “যদাপি ইন্দ্রাদয়ঃ 


তন্ তন্ত্র হ্য়ত্তে, তথাপি পরমেস্বরসোব ইঞ্াদিরাপেণাবস্থানাদবিরোধঃ$।” ন্যায়রস্রাবলী ৮1৫ পঃ ৫৬৭-৭৯, বিশেষতঃ 
গঃ ৫৭৬। 


চু, বিবরণ-প্রমেয় সংগ্রহ প্রথন্ন 


অপূর্ব ফলজননে ঈশ্বরের ব্যাপারস্বরূপ এবং ব্যাপারীর ন্যায় ব্যাপারও ফলের জনক। কিন্তু 
ব্রন্মবিদ্যাভরণকার প্রথমে এইরূপ কথা বলিলেও পরের পংস্তিতেই বলিয়াছেন যে ফলপ্রদানে ঈশ্বর যখন 
অবশা অপেক্ষিত তখন রাজাদিদৃষ্টান্তে ঈশ্বরপ্রসাদই দ্বার হওয়ায় অপূর্ব কল্পনীয় অর্থাৎ 
অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য নহে (কব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩২৩৮ পৃঃ ৪৮০), “তথা চ অবশ্যাপেক্ষিতে ঈশ্বরে 
রাজাদিদৃষ্টান্তেন ঈশ্বরপ্রসাদ এব দ্বারমূ [ব্যাপারঃ] ইতি [হেতোঃ] নাপূর্বং কল্পনীয়মূ।” 
ভাষ্যরত্বপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ (? রামানন্দ সরস্বতী )+ অলোচা ভাষাপংজ্তি বাখ্যা করিতে বলিয়াছেন 
(রত্বপ্রভা ৩২৩৮ পুঃ ৬৬৬), “প্রৌডুবাদেনাপবং নাভ্তীত্যাহ [ভাষ্যকারঃ ]-তদভিহে ইতি ।” 
চীকাকারের তাৎপর্যা এই, ভাট্ট-মীমাংসা সম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্ৈতসম্প্রদায়ও যাগাদিজন্য নানাবিধ অপুব 
স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবল অদ্বৈতীর বিশেষ কথা এই, ঈশ্বরই অপূবানুসারে ফলদান 
করেন, _ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। কিন্তু আলোচ্য ভাষ্যসন্দর্ভে ভাষ্যকার অপর্বের অভাব 
অভ্ভাপগম+' করিয়াই অপূরবে প্রমাণাভাব বলিয়াছেন । ইহাই রক্রপ্রভাকারের ব্যাখ্যা । 

কিন্তু রত্রপ্রভাকারের এইরূপ ভাষাব্যাখ্যা রচিকর নহে। অরুচির কারণ এইরূপ। 

প্রোডিবাদের দুইটি প্রয়োজন বিদামান- -স্ববৃদ্ধাৎকষখ্যাপনম” ও “প্রতিবাদুযক্তিস্বীকারতেে সতি 
স্বমতদোষপরিহারত্বম্।” এক্ষণে নিজ বুদ্ধির উৎকষখ্যাপনের জন্য পরমত অস্যুপগম করা 
বিচারকৌশল এবং পৃবপক্ষীর অভি মত সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়াও যে নিজ মতে দোষ পরিহার করা সম্ভব, 
ইহা প্রদর্শন করাই প্রোটিবাদের প্রয়োজন । কিন্তু আলোচাস্থলে ইহার বিপরীতই দৃষ্ট হয়, কারণ 
ভাষ্যকার মীমাংসাসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ অপুবে প্রমাণাভাব বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত অভ্যুপগমই করেন নাই, 
বরং অপুবে অর্থাপত্তি-প্রমাণে অনাথা উপপত্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার কিরূপে 
প্রোটিবাদী হইবেন, তাহা বুঝা যায় না। প্রকটাথবিবরণকার (প্রঃ বিঃ ৩২৩৮ পৃঃ ৮০১) 
“নাস্তাথাপত্তেরুদয়ঃ” বলিয়া কন্ঠতঃই অপূবে অগ্পাপত্তিপ্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। ভামতীকারও 
বলিয়াছেন (ভামতী ৩/২৩৮ পৃঃ ৭২৮), “ন চাপুবং প্রামাণিকমপি।” তদনুসারে কল্পতরু ও 
কল্পতরুর প্রাঞ্জল চীকা আভোগে”৮ অপুব খণ্ডিতই হৃইয়াছে। অপূর্বের খণ্ডনপ্রকার এইরূপ । 

ভাট্টমীমাংসা ও অদ্বৈত উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে কম ক্ষণিক হওয়ায় যখন 
স্বর্গাদিরপ ফলের উৎপত্তির পুবক্ষণ পর্যান্ত স্থায়ী হইতে পারে না, তখন কমের স্বগাদিসাধনত্ব অন্যথা 
অনুপপন্ন বলিয়া কর্ম ও ফলোৎপত্তির মধ্যে কোন ব্যাপার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ভাট্রসম্প্রদায় 
অপূৃবকেই সেই অবান্তরব্যাপাররূপে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এরূপ অথাপত্তিই যে অপূর্বের অস্তিত্বে 
প্রমাণ তাহা বলিয়া থাকেন । ইহাতে অদ্বৈতীর কথা এই, কর্ম ও অপুব উভয়ই জড় হওয়ায় এবং চেতনে 
অনধিষ্টিত জড়ের প্ররৃত্তি দুষ্ট হয় না বলিয়া কমাপূবের ফলদাতৃত্ব দুষ্টবিরুদ্ধ কল্পনা । কিন্তু রাজসেবাদির 
ুষ্টান্তে উপপন্ন করা যাইতে পারে যে অবশ্যই কোন চেতনই ফলদাতা এবং অসবক্ত জীবের ফলদাতৃত্ব 
৬৬ নিণয়সাগর কত্তৃক প্রকাশিত ভাষ্যরর্রপ্রভার প্রারস্তেই মুদ্রিত হইয়াছে “ভাষারত্রপ্রভাবাখ্যা শ্রীরামানন্দ যতি 
প্রণীতা।” কিন্তু প্রতি পাদের শেষে এবং প্রস্থশেষে পুর্পিকায় মুদ্রিত হইয়াছে “..শ্রীঞোবিন্দানম্দ- 
তগবৎপাদকুতৌ. .. |” প্রস্থের মঙ্গলঙ্গোকে “শ্রীগোবিন্দবাপীচরপক মলগো নিরত্তোহহং যথালিঃ” দেখিয়া মনে হয় 
যে রামানন্দ প্রস্থের রচয়িতা হইলেও তিনি তাহার গুরু গোবিন্দানন্দের কথাই লিপিবদ্ধ করিতেছেন । অথবা, তিনি 


গুরুতক্তির আতিশফ্যেও এরূপ বলিতে পারেন। রামানন্দের অপর প্রস্থ বিবরপোপন্যাসের মঙ্গলম্নোকও বহুলাংশে 
অতিন্ন। 

৬৭ ন্যাঃ ভাঃ ১১/৩১ পৃঃ ২৬৬, “যন্ত্র কিঞ্চিদর্থজাতমপরীক্ষিতমভ্যুপগম্যতে ...সোহ্ভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ 
স্ববৃদ্ধাতিশয়চিখ্যাপয়িষয়া পরবৃদ্ধাবজনায় চ প্রবস্ততে ইতি 1” তাৎপর্য এই, যেস্থলে প্রতিবাদী নিজের অসম্মত কোন 
সিদ্ধান্ত স্বীকারপূর্বক কোন পদাথের বিশ্ধ ধর্মের পরীক্ষা করিতে প্ররৃত্ত হন, সেইস্থলে প্রতিবাদিকর্তৃক আপাতস্থীকৃত 
বাদি-সিদ্ধান্তই প্রতিবাদীর নিকট অত্যুপগম-সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদীকে তখন প্রোডিবাদী বলে। নিজের বৃদ্ধির 
প্রকর্ষখ্যাপন ও পরবৃদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদশনই প্রো্টিবাদের উদ্দেশ্য । ইহাই ন্যায়ভায়্যসদ্মত অভ্ভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। 
দৃষ্টান্তের জন্য ন্যায়ভাষা (এ গঃ ২৬৬) দ্রষ্টব্য। ন্যায়বার্তিক ও তাৎপমার্ঠীকার (এ পৃঃ ২৬৬৬৮) ব্যাখ্যা 
ভিন্ন। 

৬৮ দুর্ভাঙগ্যবশতঃ পরাধিকরণ (ব্তঃ সুঃ ৩২।৩১-৩৭ ) ও ফলাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩1২1৩৮-৪১) কজধতরুর 
উপর মীমাংসাবিচার-অধাষিত চীকা পরিমল দষ্ট হয় না। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২৭ 


সম্ভব না হওয়ায় পরিশেষ-ন্যায়ে ঈশ্বরই ফলদাতা। সুতরাং দৃষ্টবিরোধে অপূবের ফলদাতৃত্র কনা 
অপেক্ষা দৃষ্টানুসারে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বকল্পনা অধিকতর যুক্তিষ্রাহ্য। এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 
(ব্রঃ সুঃ শাঃ ভাঃ ৩২৩৮ পৃঃ ৭২৮), “উশ্বরসিদ্ধেরখাপত্তিক্ষয়াৎ।” তাৎপর্যা এই, অপূবের 
ফলদাতৃত্বসিদ্ধিতে প্রবস্তমান অর্থাপত্তিপ্রমাণ অপৃবের সিদ্ধিতে অসম, যেহেতু ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত । ফলে অপুরসিদ্ধিতে প্রযুক্ত অর্থাপত্তি-প্রমাণ বাথই। 

তাহা হইলে, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব কি অপবের ন্যায় অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ ? 

উত্তর এই, ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে “অন্নাদো বসুদানঃ” ইত্যাদি শ্রৃতিই প্রমাণ। কিন্তু যদি কাহারও 
মলিন চিত্তে উক্ত বিষয়ে প্রমাণের প্রামাণ্যে সংশয় হয়, তবে পুবোক্ত উপপত্তি এরূপ সংশয় দূরীভূত করিলে 
শ্রৃতি-প্রমাণ স্থচ্ছন্দে নিজ বিষয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে । অথবা, কেবল কমাপৃবই ফলদাতা £ কিংবা 
ঈশ্বরই ফলদাতা ?-_ এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে যদি কাহারও মলিনচিত্তে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে 
অসস্তাবনাবৃদ্ধি প্রবল হয়, তবে পুৰৌস্ত উপপত্তি ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে অসন্ভাবনাবুদ্ধি নিরাকরণপূর্বক 
সম্তাবনা-বুদ্ধি জাগ্রত করিবে | এইরূপে সংশয়ের উভয় কোটির মধ্যে শেষোস্ত, কোটি বিষয়ে সম্তাবনাবৃদ্ধি 
প্রবল বা তীব্র ( উৎ্কট ) হইলে উৎকটেককোটিক সন্তাবনার উদয় হয়-_যে-সম্তাবনার মধ্যে কোন 
একটি কোটি উৎকট বা প্রবল, তাহাই উৎকটেককো্টিক সন্তাবনা। লৌকিকস্থলে উৎকটেককোটিক 
সম্ভাবনা প্ররত্তির কারণ হইতে পারে, যেমন ভাবী শসাপ্রাপ্তিবিষয়ে উৎকটেককোটিক 
সম্তাবনা-বৃদ্ধিবলেই কৃষক কষণে প্রবৃত্ত হয় ॥$ অতিরষ্ি, অনারষ্টি ইত্যাদির সন্তাবনা থাকায় তাহার ভাবী 
শস্য্রাপ্তিবিষয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি থাকিতে পারে না। কিন্তু অলৌকিকফলক যাগাদিবিষয়ে নিশ্চয়বুদ্ধিই 
প্রবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে, সম্তাবনা-বুদ্ধি, এমন কি উৎকটেককোটিক সম্তাবনাবৃদ্ধিও পরৃত্তির কারণ 
হয় না। কোন বদ্ধিমান ব্যক্তিই পরলোকে স্বর্গফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাবৃদ্ধিমান্রদ্ারা বহবিত্তক্লেশসাধা 
যাগাদিকমে প্ররত্ত হয় না। শাস্ত্াচার্যের উপদেশজনা মাগাদিকমের স্বর্গাদিফলকত্ববিষয়ে পরোক্ষ নিশ্চয় 
হইলেই লোকে শাস্ত্রীয় কর্মে প্ররত্ত হয় এবং শাস্ত্চার্যোর উপদেশে অশ্রদ্ধাই এরূপ পরোক্ষ নিশ্চয়ের 
প্রতিবন্ধক ( পঞ্চদশী ৯/৩১ পৃঃ ৩১৭ ), “পরোক্ষক্তানম্্রদ্ধা প্রতিবধাতি নেতরৎ।” সুতরাং ঈশ্বরের 
ফলদাতৃত্ববিষয়ে পৃবৌক্ত সম্ভাবনামান্রফলক উপপত্তি নহে, পৃৰোৌদ্ধত শ্রুতিই প্রমাণ । এইজন্য সূন্রকার 
মহষি বাদরায়ণ ঈশ্বরের ফলদাতত্ববিষয়ে প্রথমেই উপপত্তির দ্বারা উৎকটেককোটিক সস্তাবনাবুদ্ধি 
জাগ্রত করাইয়া পরবস্তী সুত্রে শ্রুতি প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং “শ্রুতত্বাচ্চ” সুন্রপদান্তগত “চ”কারের 
দ্বারা উপপত্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ সমুচ্চিত করিয়া উভয়েরই প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। 

তাহা হইলে ঈশ্বরই অপূর্বদ্ারে ফলদাতা, ইহাই স্থীকার্য হউক। 

কিন্তু ইহাও অদ্বৈতীর প্ররুতসিদ্ধান্ত নহে। কারণ অপূর্ব পদাখ অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ ॥ কিন্তু ঈশ্বরের 
প্রসাদ দুষ্বদ্ধারে কল্পনীয় ৷ রাজপৃজাত্মবক আরাধনা রাজাকে প্রসন্ন না করিয়া সফল হয় না এবং প্রসন্নতা 
রাজাদির মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া ক্ষণিকও নহে। তদ্দষ্টান্তে বলা যাইতে পারে যে দেবপূজাত্মক যাগ 
দেবতাকে প্রসন্ন না করিয়া নিক্ষল। সুতরাং যাগাদিরাপ পৃজারাধনাদির দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে সেই 
প্রসাদ গুণ ক্ষণিক না হওয়ায় তাহা কালান্তরভাবী ফলের জনক হইতে পারে । সাধুব্যক্তিদের অনুগ্রহ ও 
অসাধুবাক্তিদের নিগ্রহ করিয়া রাজা যেমন পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হন না, সেইরূপ ঈশ্বরেও 
বৈষমা নৈর্ঘুশাদোষের প্রসক্তি হয় না । সুতরাং জীব যথাবিহিত যাগাদি কমানুষ্ঠান করিলে যে ঈশ্বর-প্রসাদ 
উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর সেই প্রসাদদ্ারেই ফল প্রদান করিলে অপ্রসিদ্ধ অপূর্বকে দ্বার বা অবান্তর-ব্যাপাররূপে 
কল্পনা বাথই।১৯ স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রসন্ন 


৬৯ ত্াামতী ৩২৪১ পৃঃ ৭৩২, “লৌকিকশ্চেস্বরো দানপরিচরপপ্রণামাঞ্জলিকরণস্তুতিময়ীভিরতি- 
শ্রদ্ধাগভাভিতক্িভিরারাধিতঃ প্রসম্নঃ স্বান্রাপমারাধকায় ফলং প্রষচ্ছতি, বিরোধিতশ্চাপক্রিয়া- 
ভির্বিরোধকায়াহিতমিতাপি সূপ্রসিদ্ধম । তদিহ কেবলংকর্ম বা অপূর্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফল প্রসূত ইতি 
দৃষ্টবিরুদ্ধমূ। ন হি রাজপৃজাত্্কমারাধনং রাজানমধপ্রসাদ্য ফলায় কজতে [ সমণ্থো ভবতি ]। তক্মাৎ দৃষ্টীনুণুণ্যায় 
যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরৎপাদাতে। তথা চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোপত্তেরপপত্তেঃ কৃতমপৃবেণ। 
এবমস্তভেনাপি কর্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রতিস্মতিপ্রসিদ্ধম। ততঃ স্থায়িনোহনিষ্টকলপ্রসবঃ। ন চ 


টা বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


করিয়া যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে প্রসিদ্ধ--( গীতা ১৮1৪৬), “স্বকর্মণা 
তমভার্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণীশ্রমবিহিতকমদ্বারা সবন্তর্যামী পরমেশ্বরকে 
আরাধনা করিয়া স্বকর্মনিরত মানব জাননিষ্ঠাযোগাতারূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে (এঁ শাঃ ভাঃ ও আঃ 
চীঃ পুঃ ৭২৭২৮ )$ (গীতা ১৮1৫৬) “ম্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমবায়মূ” অর্থাৎ যে-পুরুষ 
ঈশ্বরকে সবাত্মভাবে আশ্রয় করিয়াছেন অথাৎ ঈহ্বরেই সবপ্রকার আত্মভাব অপণ করিয়াছেন,সেই সাধক 
নিত্য অবিনাশী বৈষব পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হন, কারণ পৃবেই তাহার স্বকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের অর্চনারূপ 
ভক্তিযোগের ফল জাননিষ্ঠাযোগাতা হইয়াছে এবং ক্তানই মুক্তির কারণ, কম নহে (এ শাঃ ভাঃ ও আঃটীঃ 
পৃঃ ৭88-৪৫)॥ (গীতা ১৮1৫৮) “মচ্চিত্তঃ সবদুরগাণি মণ্প্রসাদাৎ তরিষাসি” অর্থাৎ (হে 
অদ্ভুন, ) যদি আমাতে (ঈশ্বরে ) সর্বদা চিত্ত অপণ কর তবে আমার প্রসাদে সমস্ত দুস্তর সংসারহেত 
অতিক্রম করিবে (এঁ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৪৬) ইত্যাদি।? 

শুধু তাহাই নহে। দৃষ্টীরাপত্তি যেমন প্রতাক্ষপ্রমাণবিরোধে দুবল বলিয়া পরিত্যাজা, সেইরূপ 
শ্রতিপ্রমাণের বিরোধে শ্রতাথাপিত্তিও ত্যাজ্য।৭১ ঈশ্বর-প্রসাদনিমিত্ত ফলভোগ শ্রুত্যাদি সিদ্ধ ॥ সুতরাং 
তদ্বিরোধে অপূর্ব বিষয়ে শ্রুতাথপিত্তি উদ্িতই হইতে পারে না। 

আপত্তি হইবে, ফলপ্রদাতা ঈশ্বরের আরাধনা যখন প্রধান যাগের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তখন 
অঙ্গযাগসমূহ বিফল হইয়া যাইবে। 

অদ্বৈতীর উত্তর এই, সমস্ত অঙ্সহিত প্রধান কম্মদ্বারাই পরমেশ্বরের আরাধনা কত্তব্য, ইহা 
শাস্ত্রকগম্য । উপপত্তি এই, লৌকিকদৃষ্টিতে, সম্পর্ণ ফললাভের জন্য যেমন রাজার আরাধনায় রাজার 
অমাতাগণের এবং অমাতাগণের প্রিয়জনদেরও আরাধনা প্রয়োজন, মীমাংসাদৃ্টিতে পরমাপুবের 
উৎপত্তিতে যেমন প্রধানযাগসমূহের অনুষ্ঠানজন্য উৎ্পত্ত্পূর্ব এবং অঙ্গযাগানুষ্ঠানজন্য অঙ্গাপূবসমূহ 
প্রয়োজন, সেইরূপ পরমেস্বরের আরাধনায় অঙ্গারাধনারূপ অঙ্গযাগসমহেরও উপযোগ বিদ্যমান । 
অতএব ঈশ্বরই প্রসাদদ্বারা ফলদাতা- ( শাজ্সদপণ ৩।২।৮ম অধিঃ পৃঃ ২১৫ ১, “অচেতনাৎ ফলাসূতেঃ 
পৃজিতেশ্বরতোষতঃ ৷ কালান্তরে ফলোৎপত্তেনাপূবপরিকল্পনা ॥” 

প্রশ্ন হইবে, ব্রক্মসূন্রভাষ্যের বহস্কলেই [যেমন রংহতাধিকরণে ব্রঃ সঃ ৩১১৭, 
কৃতাতায়াধিকরণে ব্রঃ সৃঃ ৩।১/৮-১১ ইত্যাদি ), উপনিষদভ্তাষাসমহে এবং গীতাভাষ্যে আচার্যাপাদ 
অপূর্ব স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এ সমস্ত ভাষাসন্দর্ভের কি গতি হইবে? 

উত্তর এই, আচার্য্য যে যে স্থলে প্রসঙ্গতঃ কর্মবিচার করিয়াছেন সেই সমস্ত স্থলে ভাট্রসম্প্রদায় প্রসিদ্ধ 
রক্রিয়াই অবলম্বন করিয়াছেন।; কর্মাদিরূপ অতন্তববিচার করিতে প্রক্রিয়া অংশে অদ্বৈতীর 
সতভাস্ততকরিণা তদনুরূপং ফলং প্রসুয়্মানা দেবতা দ্বেষপন্রপাতবতীতি যুজ্যতে। ন হি রাক্তা 
সাধুকারিণমনুগৃহ্নিগ্হুন বা পাপকারিণং তবতি দ্বিষ্টো রতেশ বা তদ্দদলৌকিকোহপীশ্বরঃ1” কল্সতরু এ. 
“নন্বীস্বরশ্চেৎ ফলং দদাতি, কিং কর্মভিরত আহ- লোৌকিকম্চে্বর ইতি। ঈশ্বরস্য কর্মাপেক্ষামূত্তা 
কর্মণামীস্বরাপেক্ষামুক্তাং স্মারয়তি- তদিহ কেবলং কর্ম ইতি । ন কেবলং কর্মাধিষ্ঠাতৃত্বাদীশ্বরসিদ্ধিঃ, অপিতু 
কর্ষভিরীশ্বরপ্রসাদস্য সাধ্য্বাজ্চ ইত্যাহ-_তথা দেবপজাত্মক ইতি । ন প্রসাদয়ন্‌ ইতি অগ্রসাদয়ন ইত্যথঃ। ন 
শব্দোহয়ং প্রতিষেধবচনঃ | বিরোধনং দ্রোহঃ।” ভামতীর “প্রসত্তি” পদের অর্থ প্রসঙ্গতা এবং “তম” অব্যয়ের অথ 
রথা। মুদ্রিত কল্পতরুর “কমাধিষ্ঠানত্বাঘ” পাঠ শুদ্ধ করা হইয়াছে। সমগ্র ফলাধিকরণের উপর আভোগ পঃ 
৬৫৪-৫৮ দ্রষ্ীব্য। 
৭০ দ্রষ্টবা গীতা ২১১॥ ৮১৪-১৬। ৯১৪, ১৫, ১৭, ২২-২৮, ৩১-৩৪। ১০1৮-৮১। ১২৬১১। ১৩।১১। 
১৫1১৯-২০ ॥ ১৮/৬৬। 
৭১ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে নিজ বিষয় সিদ্ধ করে ॥ কিন্তু দৃষ্টার্থাপত্তি অন্যথা অনুপপত্তির অনুণদ্ধানের দ্বারা ব্যবহিত 
হইয়া নিজ বিষয় সিদ্ধ করিয়া থাকে : ফলে দুষ্টার্থাপত্তিবিলম্বেপ্ররুত্ত হওয়ায় তৎপূবেই নিজ বিষয় স্থাপন করায় প্রত্যক্ষ 
অনূপসঞ্জাতবিরোধী, কিন্তু দৃষ্ঠাথাপতি উপসঞ্জাতবিরোধী বলিয়া প্রতাক্ষবিরোধে প্রমাগাভাস। যেমন, কেহ যদি 
দেবদন্তকে রান্ত্রিকালেও ভোজন করিতে না দেখেন তবে অন্যথা অনুপপতিবলে দেবদত্তের রাত্রিভোজন কল্পনা করা 
যাইবে না। অনুরূপভাবে শীর্রোপস্থিতিক শ্রুতিপ্রমাণ অনুপসঞ্জাতবিরোধী হওয়ায় তদ্বিরোধে বিলম্বোপস্থিতিক 
শ্রতার্থাপত্তি উপসঞ্জাতবিরোধী, ফলে প্রমাপাতাস। 
৭২ তু কুম্ারল আচার্ষাপাদের পূর্ধবন্তী হইলেও তাহার রচিত কোন প্রস্থেই তষ্টপাদের উল্লেখ নাই। 
সর্বসিদ্ধানতস-প্রহে ভট্টাচার্যযপক্ষপ্রকরণে তট্ট কুমারিলের দর্শন আলোচিত হইলেও গ প্রস্থ আচার্য্যরুত কি না, তাহা 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২৯ 


আগ্রহ না থাকায় অদ্বৈতাচার্যাগণ আচাধ্যপাদকে অনুসরণ করিয়া কখন মীমাংসাদুষ্টি, কখনও 
সাংখাদৃষ্টি, কখন বা যোগদুষ্টি অবলম্বনে স্বসিদ্ধাত্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং ভাট্টমীমাংসাসিদ্ধ বহু 
প্রকার অপবের অস্তিত্ব স্বীকার অদ্বৈতীর নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও “বাবহারে ভাট্র-নয়ঃ” এই ন্যায় 
অনুসারে অদ্বৈতাচার্ধাগণ কমন্্রতিবিচারকালে মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ সহস্র অধিকরণের নায় অপূবও 
অভ্তুপগম করিয়া থাকেন। সুতরাং অদ্বৈতদর্শনে অপূবের অস্বীকার নহে, অপূবের স্বীকারই 
অভ্যুপগমন্যায়ে বুঝিতে হইবে । কিন্তু আচার্যাপাদ যে-স্থলেই ভাট্রমতসিদ্ধ অপৃববিষয়েই বিচারে প্ররৃত্ত 
হইয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি অপূব খণ্ডনই করিয়াছেন । যেমন, তিনি রূহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় 
অধ্যায়ের অক্ষরব্রাঙ্মণে (রহঃ উপঃ ৩।৮ম ব্রাঙ্মণ-_দ্বিতীয় গাগী-ব্রান্মণ ) কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবেই 
অপৃবের সন্ভাবে প্রমাণানুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, _“অপুবমিতি চেৎ ॥ ন তৎসঞ্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ” 
ইত্যাদি সন্দর্ভ ও তাহার উপর আনন্দগিরির চীকা দেখিলেই আচার্ষৌর প্ররুত সিদ্ধান্ত অনুধাবন করা 
যাইবে। 

অথবা বলা যাইতে পারে যে আচাযাপাদ যেস্থলেই “অপৃৰ” পদ বাবহার করিয়াছেন সেই স্থলেই 
ঈশ্বরপ্রসাদ অর্থেই “অপর্ব” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন ।+5 ঈশ্বরপ্রসাদের অতিরিস্তরূপেই অপর খণ্ডনীয়। 

। বরং মীমাংসাদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে ভষ্টপাদ যে যে স্থলে শাবর্রভাষ্যের বিরোধিতা করিয়াছেন, সেই 

সমস্ত স্থলে আচার্যযপাদ শাবরভাষ্যেরই অনুগমন করিয়াছেন, ভাট্সিদ্ধান্তের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। তখাপি 
পঞ্চপাদিকা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে শাবরভাষোর প্রাভাকরব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাট-ব্যাখ্যাই ব্রহ্ষসূন্রাদিভাষ্যে 
প্রকট । ভাষ্ট-সিদ্ধান্তরূপে প্রসিদ্ধ সমস্ত সিদ্ধান্তই ভষ্টপাদের নিজস্ব, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। অন্যান্য 
আচার্যের ন্যায় ভষ্টপাদও তত্তমিন্ত্রাদিসম্প্রদায়ক্রমে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়া পরে স্ববৃদ্ধি প্রতিভাদিবলে তাহাদেরই 
পরিপোষণ করিয়া গিয়াছেন (ল্লোঃ বাঃ গ্রন্থকারপ্রতিক্তা শ্লোঃ ১০ পৃঃ ৪), “প্রায়েণেব হি মীমাংসা লোকে 
লোকায়তীকৃতা । তামাস্তিক্যপথে কর্তৃময়ং যঃ রুতো ময়া ॥” কাশিকা, তাৎপর্যাচীকা (পৃঃ ৩) ও ন্যায়রত্াকর 
(পঃ ৩-৪) দ্রষ্টবা। 
৭৩ সম্পণ সন্দভ এইরূপ রহঃ উপঃ ৩।৮৯ শাঃ ভাঃ পঃ ৮৮৫, ৮৮৬, “অপৃবমিতিচেৎ । ন, তৎ্স্ভাবে 
প্রমাণান্পপত্তেঃ। প্রশাস্ুরপি [ সম্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ ] ইতি চেৎ। ন, আগমতাৎপধ্যস্য সিদ্ধত্বাৎ । অৰোচাম 
হ্াযাগমস্য বস্ভুপরত্বমূ। কিঞ্চানাৎ, অপৃবকলনায়াঞ্চাহাপত্তেঃ ক্ষয়ঃ অন্যাথৈবোপপত্তেঃ £ সেবাফলস্য সেব্যাৎ 
প্রাপ্ডিদশনাৎ। সেবায়াশ্চ ক্রিয়াত্বাৎ তৎসামান্যাচ্চ, যাগদানহোমাদীনাং সেব্যাদীস্বরাদেঃ ফলপ্রাপ্তিরপপদ্যতে । 
দৃষ্ক্রিয়াধমসামধ্যম পরিতাজ্যৈব ফল প্রাপ্তিকল্লনোপপত্তৌ দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামথাপরিত্যাগো ন ন্যাষাঃ ৷ কজ্পনাধিক্যা্চ, 
-_ ঈশ্বরঃ কল্তযঃ অপূবং বা? তত্র ক্রিয়ায়াশ্চ স্বভাবঃ সেবাৎ ফলপ্রাণ্ডিঃ দৃষ্টা, ন ত্বপৃবাৎ। ন চাপূর্বং দৃষ্টমূ। 
তত্রাপৃবমদৃ্টং কক্সয়িতব্যম, তসা চ ফলদাতৃত্বে সামথ্যম, সামথ্ চ সতি দানঞ্চাভাধিকমিতি । ইহ তু ঈশ্বরস্য সেব্স্য 
সম্ভাবমান্ত্রং কজাং, ন তু ফলদানসামর্থযং দাতৃত্বঞ্চ সেব্যাৎ ফলপ্রার্তিদর্শনাৎ । অনুমানঞ্চ দশিতম্-“দ্যাবাপৃথিব্যো 
বিধৃতে তিষ্ঠত£*ইত্যাদি । সংক্ষেপ কথা এইরূপ । ভাষ্যের “প্রশাস্তুঃ” পদের অথ প্রশাসকের অথাৎ ঈশ্বরের । সমগ্র 
শ্রতিই বস্তূপর অথ্থাৎ পরব্রক্মরূপ সত্যবস্তু প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপধ্য থাকায় ঈশ্বর শ্রতিপ্রমাণসিদ্ধ, অপ্ব কোন 
প্রমাপই সিদ্ধ নহে । অপবসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত অর্থাপত্তি প্রমাণ অপূর্বসিদ্ধি ব্যতিরেকেও উপপন্ন করা যাইতে পারে__সেবার 
দ্বারা সেবাফলের প্রাপ্তি দৃষ্ট বলিয়া অনাথা উপপত্তিই বিদ্যমান । বিশেষতঃ, সেবারূপ উপাসনা যখন ক্রিয়ামান্র তখন 
বিশিষ্টক্রিয়াসাম্যবশতঃ যাগদানহোমাদিরাপ ক্রিয়ার ফলও সেব্য ঈশ্বর হইতেই লত্য। সেবাক্রিয়ার সামধ্যই এই যে 
সেব্য হইতে ফলপ্রাপ্তি হয় । দি সেবাক্রিয়ার এইরাগ স্বভাবসিদ্ধ দু সামথ্যকে পরিত্যাগ না করিয়াই শাস্তোক্ত 
সেবাক্রিয়ার দ্বারা ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে এরূপ দৃষ্ট-সামধ্য পর্িত্যাপ করা অন্যাধ্য। শুধু তাহাই নহে, 
অপূর্ব স্বীকারপক্ষে কল্পনা গৌরব বিদ্যমান । ইহাই দুষ্ট হয় ষে উপাস্য (সেবনীয় বা সেব্য ) হইতে ফলপ্রার্ডি হইয়া 
থাকে, ইহাই সেবাক্রিয়ার স্বভাব ॥ কিন্তু অপূর্ব হইতে ফলপ্রাপ্তি দৃ্চর নহে । সৃতরাং প্রথমে অপৃবরূপ ধর্মীর কল্পনা, 
পরে অপুবরাপ ধর্মীর ফলপ্রদানসামখ্যরূপ ধর্মের কল্পনা এবং পরিশেষে দানের সমধিক উৎকর্ষ কন্ধনা করিতে 
হইবে । অপরপক্ষে উপাস্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্রুতি প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় ক্নীয় নহে এবং তাহার ফলপ্রদানসামর্থা বা 
দানকর্তৃত্বও কল্মনীয় নহে, কারণ সেবনীয় হইতে ফললাত প্রতাক্ষতঃই সিদ্ধ । “দ্যাব্যাপথিবৌ” ইত্যাদি শ্রুতির 
ধ্যাখ্যার জন্য আঃ চীঃ সহ শাঃ তাঃ রহঃ উপঃ ৩।৮৯ পঃ ৮৮৪ দ্রষ্টব্য । অনুমান প্রয়োগ এইরাপ-_বিমতে 
দ্যাবাপৃথিব্যৌ প্রষত্রশতবিধতে সাবয়বহেধপাস্ফুটিতত্বাৎ, গুরুত্বেখপাপতিতত্বাৎ, সংযৃক্তত্বেহপ্যবিষুক্তত্বাৎ, 
চেতনাবস্ত্বেৎপাস্থতন্তত্বাৎ হস্তন্স্তপাষাণাদিবৎ। বলা বাহলা, এই র্হদারপ্ক ভাষ্যসম্দভই 
ফলাধিকরণতাষা-ভামতীর মূল। 
৭৪ ব্রন্মবিদ্যাতরণ ৩1১৬ পঃ ৩৭০, “যদাপি সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রসাদাদিরূপমপূর্বং, মীমাংসকাদিমতে 
আত্মগতোহতিশয়বিশেষঃ,..1” এই সুক্্রের ভাষ্যে আচার্যযপাদ আহ্বনীয় আগ্লিতে আহত দুগ্ধ, দধি প্রীতির 


৩০ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধান্তরহস্য। সম্প্রদায়বিদৃগণ ভাবিয়া দেখিবেন। 

মীমাংসা-সূদ্নের ভাবার্থাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২১১৪) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে বেদমধ্যে 
ভাবাথকর্মশব্দই অপৃবের কল্পক, যেহেতু অপুব অর্থাপত্তিপ্রমাণমান্রসিদ্ধ, শব্দগমা নহে । অর্থাৎ যে-সমস্ত 
কম্মপ্রতিপাদক বৈদিক শব্দ ভাবনা বা ফলোৎপাদনা প্রতিপাদন করে, সেই শব্দসমূহই অপূরের কল্পক, 
যেমন “ভুহোতি”, “যজতি”, দদাতি ইত্যাদি শ্রোতপদ। পরে ভাবনা বিষয়ক আলোচনা করা 
হইবে। 

(8) অগুব-বিভাগ 

ভাট্ট মীমাংসাশাস্ত্রে সাধারণতঃ চারিপ্রকার অপুব স্থীরুত হইয়া থাকে- অঙ্গাপূব, উৎপত্তাপব, 
সমুদায়াপূব ও পরমাপৃব বা ফলাপূর্ব। দশপূর্ণমাসযাগ অবলম্বনে ইহাদের স্বরূপ বুঝানো 
যাইতেছে । 

“দশপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” এইরূপ কামাবিধিবলে জানা যায় যে স্গকাম ব্যক্তি দশযাগ 
ও পূর্ণমাস যাগ করিবেন। অমাবস্যা তিথিতে দর্শেষ্টি ও ুর্ণিমা তিথিতে পৌর্পমাসেপ্টিযাগ করিতে হয়। 
বস্তৃতঃ উভয়ই তিনটি করিয়া যাগের সমষ্টিমান্র-_আগ্নেয়, ন্রদধি ও পীন্্পয়ঃ * এই তিন 
যাগসমুদায়ের নামই দরশযাগ এবং আগ্নেয়, উপাংশু ও অগ্নীষোম ৬(অগ্সি ও সোম যুগ্মদেবতা ), এই 
তিন যাগসমষ্টির নামই পৌর্ণমাসী। এই ছয় যাগকে প্রধান যাগ বলে। এই প্রধান যাগসমূহের পর্বে 
অঙ্গযাগ করিতে হয়, নচেৎ প্রধানযাগ বা অঙ্গিযাগ সম্পর্ণ হয় না। উহারা প্রযাজ যাগ, অনুযাজ, 
আজ্যভাগদান, মধ্যে উপাংশড যাগ এবং সর্বশেষে স্বি্রকুৎ যাগ। প্রযাজ আবার পঞ্চগ্রকার-_সমিধ্‌, 
তনুনপাত, ইট্‌, বহিঃ ও স্বাহাকার ৷ “সছিধো যজতি”, “তনুনপাতং যতি” “ইড়ো যজতি” “বহিঃ 
যজতি” ও “স্বাহাকারং যজতি” (তৈত্তিঃ সং ২৬।১ ), এই পঞ্চবিধিবলে পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে আহতি 
দেওয়া হয়। এই সমস্ত যাগানুষ্ঠানেরও পূবে আহতি প্রদানের নিমিত্ত পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয় । উহা 
সাধারণতঃ ত্রীহি বা যবের হইয়া থাকে । শরৎকালে যে-ধান্য পরু হয় তাহাকে ব্রীহি বলে। 
উদৃখল-মুসলে ব্রীহিকে অবঘাত করিয়া তাহা হইতে চাউল বাহির করিয়া সেই চাউল পেষণ পূর্বক পিক 
বা পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয় । ইহা অতি সংক্ষেপ বর্ণন, কারণ ইহার পুবে এবং পরেও আরও প্রক্রিয়া 
আছে যাহা বাহলাভয়ে বিরত হইল না। এক্ষণে “ব্রীহিন্‌ অবহন্তি (আপঃ শ্রোতঃ ১২৭৭) এইরূপ 
বিধি থাকায় বুঝা যায় যে ব্রীহিধান্যের বৈতুষ্ বা তুষবিমোকের জন্য নখবিদলন ( নখদ্ধারা ), অশ্মকুট্রন 
(প্রস্তরের আঘাতে ) প্রভৃতি উপায় থাকিলেও উদৃখল-মুসলের দ্বারাই ব্রীহির অবহনন করিতে হইবে। 
“অবরক্ষো দিবং সপত্বং বধ্যাসমূ” এই মন্ত্রপাঠ পূৰক যজমানপত্রী বা দাসী ব্রীহি হইতে তগ্ডুলনিষ্পত্তি 
করিবে । অনাথা উক্ত ব্রীহি হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ যক্জাগ্নিতে আহৃতি প্রদান করিলে সেই যক্ত নিক্ষল 
হইবে। ভাট্টসম্প্রদায় ব্রীহির অবহননজন্য ব্রীহিতে নিয়মাপূর্ব নামক একটি অপুবের উৎপত্তি স্বীকার 
করেন । উক্ত নিয়মাপূবরূপসংস্কার যাগের উপকারক । অনুরূপভাবে প্রযাজাদি অঙ্জযাগজন্য অজ্গাপূর্ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই অঙ্গাপুবসমূহ প্রধানযাগের উপকারক ৷ পৌণমাসীরূপ তিনটি প্রধান যাগ 
করিলে তিনটি উৎপত্তাগূৰ উৎপন্ন হয়। এই তিন উৎপত্তযপ্ব হইতে একটি সমুদায়াপূৰ উৎপন্ন হয়। 
কেহ কেহ ইহাকে ব্রিকাপূবও বলিয়া থাকেন। অনুরূপভাবে দর্শ নামধেয় তিনটি যাগজনাও তিনটি 
উৎপজ্ভাপুব উৎপন্ন হইয়া অপর একটি সমুদায়াপূৰ ( আলোচা দৃষ্টীন্তে ভ্রিকাপূব ) উৎপন্ন করে । এক্ষণে 
এই দুই সমুদায়াপূৰ মিলিত হইয়া যজমানের আত্মায় একটি পরমাপূৰ বা প্রধানাপব বা ফলাপুব উৎপন্ন 
সুক্রূখকে ওপচারিক প্রয়োগে “অপুৰ” দে ব্যক্ত করিয়াছেন ( ব্রঃ সুঃ শাঃ ভাঃ ৩।১।৬ পুঃ ৬৬৪ ),*তা আহ্বনীয়ে 
হ্তাঃ সুক্ঞা আছত্যোৎপূর্বরূপাঃ... । ...আহতিমযা আপোথপৃবরূপাঃ...।” ব্রক্ধবিদাতরণের “ঈশ্বর প্রমাদাদি" 
পদের “আদি” পদে কোপ এবং “মীমাংসকাদি” পদের “আদি” পদে ন্যায়াদিসম্প্রাদায় ধর্তব্য। ষদিও ন্যাক্মাদি 
সম্প্রদায়মতে কয়জন্য অপৰ বা অদৃ্ জ্বীবাদ্ধমান্রনিষ্ঠ, তথাপি ভাট মতে কেবল অথকর্মজন্য অপ্রই জীবাদ্বানিষ্ঠ, 
অনাগ্রকার অপ্ৰ দ্রব্যাদিনিষ্ঠ | 
৭৫ আগ্নেয় গুরোডাশযাগ, এক্স দধিযাগ ও এন্ড গয়োযাগ। 


৭৬ ইহারা ঘরাক্রমে অষ্টিদেবতাক পুরোডাশদ্রবাক, বিষ্ণপ্রজাপতান্ীষোমানাতম দেবতাক উপাংশুযাজাখ্য এবং 
অগ্লীযোমদেবতাক গরোডাশন্রবযক । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা * ৩১ 


করে যাহা কালাস্তরে স্বর্গাদিফলপ্রদ ৷ এই স্থলে বিশেষ জাতব্য এই যে পরমাপূর্বের উপপত্তির নিমিত্ত 
সমুদায়াপূব, সমুদায়াপূর্বের উপপত্তির নিমিত্ত উৎপত্তাপুৰ এবং উৎপত্তাপূবের উপপাদনের নিমিত্ত অঙ্জাপূব 
করিত (অর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ ) হইয়া থাকে । এইরূপ বহ্প্রকার অপূবের কল্পনার প্রয়োজন কি ? বরং 
কল্সনাগৌরবই বিদ্যমান । উত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন, অদৃষ্ট পদা সংখ্যায় সুপ্রচ্ুর হইলেও যদি 
প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে অবশ্য কল্পনীয় । কিন্তু যদি নিষ্পপ্রমাণক হয়, তবে স্বক্পতম অদৃ্টও কল্পনীয় নহে 
( তন্তরবার্তিক ২১।৫ পৃঃ ৩৭১--পুঃ ৩৫১), “অর্াপত্তেরিহাপূর্বং পুবমেকং প্রতীয়তে । ততস্তৎসিদ্ধয়ে 
ভূয়ঃ স্যাদপৃরাস্তরপ্রমা ॥...প্রমাণবন্তাদৃষ্টানি কক্সযন্তে সুবহূনাপি। অদৃষ্টশতভাগোহপি ন কল্প্যো 
হাপগ্রমাণকঃ ॥” মীমাংসাদর্শনের অপৃবাধিকরণে (মীঃ সূঃ ২১।৫) এবং তানি দ্বৈধাধিকরণে ( মীঃ 
সূঃ ২১।৬-৮) এই সমস্ত বিষয়ের বিচার আছে ।' 
অঙ্গত্বনিরূপণ ও কম্মের বহুবিধ বিভাগ 


(১) অঙ্গত্র-নিরূপণ 

উপরি উত্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্রমাজাদি যাগসমূহ যেমন প্রধান যাগের অঙ্জ বা 
উপকারক, সেইরূপ ব্রীহি প্রভৃতির অবহননাদিও যাগের অঙ্গ বা উপকারক । অঙ্গত্ব, শেষত্ব,উপকারকতু, 
পারাথ্য সমাথক শব্দ। পরোদ্দেশেন প্ররত্িক্ৃতিব্যাপাত্বং পারাহ্যম ৷ এইস্থলে “ব্যাপ্যত্” শব্দের অর্থ 
বিষয়ত্ব বা সাধ্ত্ব। দশপূর্ণমাস যাগের উদ্দেশ্য প্রবৃত্ত পুরুষের কৃতিসাধাত্ব প্রযাজাদিতে এবং ব্রীহি 
প্রভৃতির অবহননাদিতে থাকায় প্রযাজাদি ও অবহননাদি আগ্রেয়াদি প্রধান যাগের অঙ্গ বা উপকারক। 
কিন্তু প্রযাজাদি বা অবহননাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রুষ আগ্নেয়াদি যাগে প্রব্ুত্ত হয় না, কারণ শ্রতিমধ্যে 
প্রযাজাদির পৃথক ফল বলা হয় নাই । সুতরাং নিক্কল প্রযাজাদিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না-_€ শ্লোঃ বাঃ 
১।১।৫ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, শ্লোঃ ৫৫ পুঃ ৬৫৩ ) “প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবস্ততে ।” এইজন্য 
মীমাংসাদশনের “আঘারাদীনামঙ্গতাধিকরণে” (মীঃ সূঃ 818।২৯-৩৮ ) প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে 
যে-কম্ স্বর্গাদিফলসম্থন্ধযুক্ত তাহাই প্রধান কর্ম এবং ফলহীন কিন্তু প্রধানকর্মের আকাঙ্ক্ষাপূরক 
কমসমূহ প্রধানের অঙ্গ হওয়ায় প্রধানের ফলই উহাদের ফল-_-“ফলবৎসনিধৌ অফলং তদঙ্গমূ” ইহাই 
মীমাংসা-ন্যায়।”৮ উপকারকমান্র উপকাধ্যের নিমিত্ত গৃহীত হয় বলিয়া উহা অঙ্গ, গুণ বা 
অপ্রধান। 


৭৭ প্রধানকম ও অঙ্গকমসমুহের অনুষ্ঠানের পূর্বে জমান স্বর্গাদিরূপ ফলপ্রাপ্তির অষোগ্য থাকেন । অনুরূপভাবে 
অনুষ্ঠানসমূহও স্বর্গাদিফলোৎপাদনে অযোগা থাকে । প্রধান ও অঙ্গফ্রিয়াসমূহ অনুষ্ঠিতহইলে পুরুষ ও কর্ম উভয়গত 
অযোগাতাই দৃরীতৃত হইয়া উত্তয়েই যোগ্যতা আপাদিত হয় ॥ নচেৎ অযোগ্য পুরুষ ও অযোঙ্গ্য কম উভয়ই ব্যর্থ । 
পূরুষ ও কর্মগত এই যোগাতাকেই মীমাংসাশাস্ত্রে অপূর্ব বলা হইয়া থাকে ( তন্তবার্তিক ২।১।৫ পৃঃ ৩৬৪ _ পৃঃ ৩৪৫), 
«“., অভ্রোচাতে । যদিদং স্বমতিপরিকজ্িতং বিগ্রহবদিবাপর্বং তবভিরিরাক্রিয়তে, ন তেনাসমাকং কিঞ্দ্িরুধ্যতে 
যতো নৈতত্তাদৃশং কসাচিদিষ্ম ৷ কিং তরি ?- কর্মতাঃ প্রাগযোগ্যসা কর্মণঃ পুরুষস্য বা। ষোগ্যতা শান্ত্রগম্যা যা 
পরা সাৎগ্ৰমিষাতে ॥ প্রধানকর্মণামঙ্গকর্মণাং বা প্রাককরণাৎ স্বর্গাদিপ্রাগ্তাযোগ্যাঃ পুরুষাঃ, ক্রুতবশ্চ 
স্থ্গ কাষ্যাযোগ্যাঃ । তামুতয়ী মপ্যযোগাতাং ব্যদস্য, প্রধানৈরঙ্গৈশ্চ যোগ্যতোপজনাত ইতাৰশ্যং সর্বেণাত্যুপগন্তব্যমূ। 
অসত্যাং তস্যামকৃতসমন্তপ্রসঙ্গাৎ ৷ সৈব চ পূরুষগতা ভ্রতুগতা বা যোগ্যতা শাস্ত্রেহস্মন্নপূর্বমিত্যপদিশ্যতে । যত 
প্রতাক্ষাদিগম্যত্বমস্য নাস্ভীতি॥ সত্যম, অুতাখাপত্তিব্যতিরিক্তিন গম্যতে। স ত্বদোষঃ। কিং কারণমূ ? 
শ্রতাথাপত্তিরেবৈকা প্রমাণং তস্য বেষাতে । শব্দৈকদেশভাবাচ্চ স্বাণ্েজ্বাগম এব নঃ ॥” ইত্যাদি । 

৭৮ গুবপন্জীর আপতিনিরাসাত্মক পরিপূর্ণ মীমাংসাসূত্র (818৩8) এইরূপ-_-“পৃথজ্রে স্বভিধানয়োনিবেশঃ 
শ্রুতিতো ব্যপদেশান্চ তৎ গ্নমুখালক্ষণং যৎ ফলবন্বং তৎসঙ্গিধাবসংযুক্তং তদজং স্যাত্তাগিত্বাৎ 
কারপস্যাতুতস্চানাসন্তন্ধঃ।” তাৎপর্য্য এট শ্রুতিতঃ ব্যপদেশাচ্চ অভিধানয়োঃ পৃথকৃত্বে নিবেশঃ য ফলবস্বং তৎ 
পুনমুখ্যলক্ষপম, অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসোৎপত্তিশ্রতি এবং দ্বিবচনের ( *ত্যাম্‌” ) বাপদেশ (নির্দেশ ) অনুসারে দর্শ ও 
ূর্ণমাস নামদবয়ের গথত্তু (জেদ ) সিদ্ধ হইলে এ নামদ্বয়ের সহিতই স্বঙ্গাদিফলের সম্বন্ধ হয়, এরূপ ফলবন্ব বা 
ফলসন্নন্ধমুক্তত্বই মুখ্য বা প্রধান কর্মের লক্ষণ । তৎসমিধোৌ অসংযুক্তং তদন্সং স্যাৎ কারণস্য ভাগিত্বাৎ, অন্রাসন্বন্ধঃ 
অশ্রতঃ চ---অর্থাৎ, প্রধানকর্মের সান্নিধ্যে (সমীপে) শ্রুত যেকম ফলসন্মন্ধযুক্ত নহে, সেই কর্ম ফলবৎ 
প্রধানকমেরই অঙ্গ হইবে, কারপ সেই নিষ্ষল প্রযাজাদি কষেবও ফল্সাকাও্ক্ষা (ভাগিত্ব ) বর্তমান এবং অন্য 
ফলসন্বদ্ধও শ্রুত হয় নাই। সৌন্ত “তু" পদ পক্ষপরিবস্তনসূচক । উক্ত সূত্রের উপর শাবরভাষ্য ( গুঃ ৫৮১-৮২ _ পঃ 


৩২ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


(২) কর্মের নানাবিধ বিভাগ 

উপরি উক্ত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে কর্ম দ্িবিধ-_গুণকর্ম ও প্রধানকর্ম। প্রধান কর্মের 
অঙ্গরূপ দ্রবা-দেবতাদির উদ্দেশ্যে বিহিতকমই গুণকর্ম। এই গুণকর্মসমূহকেই সমিপত্যোপকারক 
অথবা আশ্রয়িকর্ম বা সমবায়িকর্ম অথবা সামবায়িক বলে ॥ কারণ দ্রবা, দেবতা, অবহননাদি যাগের 
সহিত সমবায় বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে ।এইজনা ব্রীহির প্রোক্ষণ, ব্রীহির অবহনন, পুরোডাশ প্রভৃতি 
সন্নিপত্যোপকারক। সুতরাং সন্গিপত্যোপকারককর্ম অঙ্গাঙ্গ অথাৎ অক্গকর্মের অঙ্গকর্ম। অতএব 
যে-সমস্ত অঙ্জকর্ম সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরায় অঙ্গিযাগের শরীর (স্বরূপ ) নিষ্পন্ন করিয়া তদৃদ্ধারা 
তাহার উগত্তাপূর্বে উপযোগী হয়, তাহাদের সম্নিপত্যোপকারক কর্ম বলা হয় । যেমন, ব্রীহি প্রভৃতি দ্রবা, 
সেই ব্রীহির প্রোক্ষণ অবহননঃ প্রভৃতি, অগ্ল্যাদি দেবতা, দেবতাসম্বদ্ধ যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রসমূহের 
অনুবচন (গুরুর নিকট পৰে অধীত বেদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ) প্রভৃতি । সন্নিপত্যোপকারক 
অঙ্কর্মসমূহের মধ্য প্রোক্ষণ ব্রীহিতে অদু্ অতিশয় ( সংস্কারবিশেষ ) উৎপন্ন করিয়া, অবহনন 
তুষবিমূক্িরিপ দুষ্ট উপকার করিয়া, ব্রীহির পেষণদ্বারা পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া যাগের স্বরূপ ও 
উৎপত্তাপূর্বের হেতু হইয়া থাকে । আবার, যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্রসূহদ্বারা দেবতার স্মরণ হইলে 
দেবতার সংস্কার হয়__দেবতার স্মরপই দেবতার সংস্কার। সুতরাং উক্ত মন্তরসমূহ দেবতাসংস্কারদ্ারা 
এবং দেবতা সাক্ষাৎ যাগশরীর নিক্গম করিয়া উৎপত্যপূর্বের হেতু হইয়া থাকে।** 

সন্নিপত্যোপকারক কর্ম যেমন দ্রবাদেবতাদিগত অপবের জনক সেইরূপ 
আরাদুপকারককমসমূহ কিন্তু দ্রবা-দেবতাদিতে অপর্বের জনক হয় না । আত্মসমবেত অপূর্বের জনক 
কমই আরাদুপকারককর্ম । যেমন, প্রযাজ, আজাভাগ ইত্যাদি। 

সমিপত্যোপকারক কম ভ্রিবিধ 

সম্িপত্যোপকারক কর্ম আবার দৃষ্ঠাথ, অদৃষ্টারথ ও দৃষ্টাদৃষ্টাথথভেদে ব্রিবিধ । ব্রীহির অবহননজন্য যে 
তুষবিমোচন হয়, তাহা দুষ্ই বলিয়া অবহনন দৃ্টার্বক কর্ম। ত্রীহির প্রোক্ষণজন্য”*ব্রীহিতে যে 
সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হুয়, তাহা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অগমা বলিয়া প্রোক্ষণ অদৃষ্ঠাথক কম। 
“পুরোডাশান্‌ যজতি” এই বিধিবলে পুরোডাশের যে আহতি দেওয়া হয়, তাহা দৃষ্টাদুষ্টাথক। কারণ 
অধ্বধ্য যখন অগ্নিতে গুরোডাশ আহতি প্রদান করেন, তখন যজমান অধ্ব্যযুকে স্পশ করিয়া ত্যাগমন্ত্ 
বলেন “ইদং অমুকদেবায়, ন মম।” এইরূপ মন্ত্র্ধারা দেবতার স্মরণ হয় এবং দেবতার সর্মরণই 
দেবতার সংস্কার । ষ্মরণ অনুভবনীয় বলিয়া উক্ত আহতি দুষ্টার্থক কর্ম । আবার, উক্ত আহতি প্রদানের 
ফলে যে অদৃষ্ট বা সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহা লৌকি কপ্রমাণগম্য নহে বলিয়া আহতি অদৃষ্টার্থকও 
বটে। 


১০২-৩ ) এবং উত্ত ১১শ অধিকরণের উপর প্রভা চীকা (গঃ ৪৫৬-৫৭) ও যয়ূখখমালিকা চীকা (পৃঃ ৪০২-৩) 
সহ শান্ত্রীদীপিকা দ্রতব্য। উক্ত সুন্ত্রের ভাষ্যের উপর টুপৃচীকা না থাকিলেও তন্তরত্বকার ( তন্তররত্ণ পঃ ২২৩-২৪ )অন্প 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
৭৯ মীমাংসাপরিতাষা গঃ ১০১, “ান্যঙ্গানি সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রধানযাগশরীরং নিষ্পাদ্য তদ্‌দ্বারা 
তদুৎপত্তাগৃর্বোগযোঙ্গীনি তানি সঙ্গিপত্যোপকারকাণি। যথা ব্রীহ্যাদি দ্রব্যাণি তৎসংহযুত্তণবহননপ্রোক্ষণাদীনি, 
অগ্র্যাদিদেবতাতৎসংযৃক্ততযাঞ্যানুবাক্যানুবচনাদীনি চ। অন্তর প্রোক্ষণার্দেরী হিপ তাতিশয়দ্বারা, অবহনলা- 
দেুষিমাকালি়গলাটার ্রীহ্যাদীনাং পিষ্দ্বারা পুরোডাশনিজ্পাদকত্বং, তদৃদ্বারা াগশরীরতদুৎপত্াপূর্বহেতুত্বং 
ষাজ্যানুবাক্যার্দেদেবতাসংক্কারদ্বারা দেবতায়়াশ্চ সাক্ষাদ্যাগশরীরনিবর্তকত্বং তন্ৰারা- তদু পড়া. 
উদর এ দের ডাকেন 
সামবায়িকানীতুয্ন্তে।” যাজ্যা ও অনুবাক্যা বা গুরোনুবাক্যা মন্ত্রবিশেষ এবং হৌন্ত কর্ম বা হোতার রৃত্য। 
অনুষ্ঠানের অর্থপ্রতিপাদক মন্তের উত্তারপই অনুবচন। পরে যাজ্যা ও অনুবাক্যার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে । 
রুফযন্তারচিত মীমাংসা-পরিভামা তাষ্টমতানূসারী সর্বাপেক্ষা সরজ প্রকরণ প্রন্থ। 
৮০ “ব্রীহিনবহস্তি” (আপ? শ্রোতঃ ১২১৭) যেমন একটি বিধি, সেইরাপ “ত্রীহিন প্রোক্ষতি” ( শতপথ ব্রাঃ 
১/৩।১১০ ) অপর একটি বিধি । দক্ষিপত্ত্তের অঙ্গুজিসমূহ উদ্ধানভাবে বা উর্ধ্যমুখ করিয়া উহাদের দ্বারা জলসে5ন 
করিলে উহাকে প্রোক্ষণ বা গথ্যক্ষল বলে । অধোমুখ করিয়া জলসেচন করিলে উহাকে অস্ত্যুক্ষণ বলে। 


হিঃ প্রঃ সং 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা গত 


অনাভাবে উপস্থাপন করিলে বলিতে হইবে ষে কমকে যদি লৌকিক ও বৈদিকভেদে সামানাতঃ দুই 
তাগে ভাগ করা হয়, তবে বৈদিক কম ক্রত্বথ ও পূরুষাখভেদে দ্বিবিধ | প্রযাজাদিকম ক্রতু বা যাগের স্বরূপ 
নিষ্গন্ন করে বলিয়া উহারা ক্রত্র্থ। দর্শপর্ণমাসাদি প্রুষাথের অথাৎ প্ররুষের ইন্প্রাপ্তি ও 
অনিষ্টপরিহারের সাধক বলিয়া উহারা পূরুতার্থ। এই ক্রত্বর্থ বা অঙ্গকর্মই সনিপতোপকারক ও 
আরাদুপকারকভেদে দ্বিবিধ। 
অথ্কম ও গুণকম 
বৈদিক কমসমূহকে অনাভাবেও বিভক্ত করা যায়- _অথকম ও শুণকম । অথশ্চ তৎকম চ. 
এইরূপ কমধারয় সমাসে “অক” পদ নি্পন্ন হইয়াছে । অথকম আস্মগত অপূবের জনক বলিয়া 
যেমন অক্সিকর্ম হয়, যথা দর্শ ও পর্ণমাস যাগদ্বয়, সেইরূপ অক্গকর্মও হইয়া থাকে, যেমন 
প্রধাজাদি। উভয়ই আত্মগত অদৃষ্টের জনক । “গুণকর্ম” পদ কমধারয়সমাসসিদ্ধ-_শুণশ্চ তৎ কম চ 
ইতি ুণকর্ম। গুণকম দ্রব্যাদিগত সংস্কারের জনক । উভয় কমের মধো বিশেষ এইরূপ । অথ্কমে অর্থ 
অর্থাৎ ফলই প্রধান বলিয়া এইরূপ কম নিষ্পন্ন করিতে যে দ্রবোর প্রয়োজন হয়, সেই দ্রব্য ক্রিয়াতে 
অপ্রধান, ক্রিয়াই প্রধান । স্তরাং অথকমে কমের প্রাধানা, দ্রবোর অগ্রাধান্য বা শুণত্ব। কিন্তু 
অবহননাদিরূপ গুণকর্মে অবহননাদি প্রস্তুতি ক্রিয়ার জন্যই ব্রীহি প্রভৃতি আন্রন করা হয় না, কিন্তু 
ব্রীহাদিগত সংস্কার বা অতিশয় উৎপন্ন করিতেই অবহুননাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে । ফলে 
গুণকমে দ্রবা প্রধান, কম অপ্রধান। 
গুণকম চতুবিধ 


পুবেই বলা হইয়াছে যে গুণকম্ম সংস্কারের জনক । এক্ষণে এইরূপ সংস্কার উৎপত্তি, আগ্তি 
(প্রাপ্তি), বিরতি ও সংস্কতিভেদে চারি প্রকার বলিয়া গুণকর্ম চতুর্বিধ। উহাদের দৃপ্ত 
নিশ্নরূপ। 

বেদে বিধি আছে “অগ্নীনাদধীত” (জৈমিনীয় ব্রাঃ ১1৬১ )। গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর 
দ্বিজাতি বিবাহ করিয়া হবিষক্ত নামক শ্রোতষক্ত সম্পাদনের জন্য সাধারণতঃ পৃণিযা বা অমাবস্যারূপ 
প্রশস্ত তিথিতে হোতা, অধর, ব্রন্মা ও অগ্নীৎ এই চারিজন খত্বিকের সহায়তায় সপত্রীক আহবনীয়, 
গাহ্‌পতা ও দক্ষিণাস্সি স্থাপন করেন । এইরূপ অগ্রিস্থাপনকে অগ্র্যাধান বা অগ্ল্যাধেয় বলে । মন্তবিশেষের 
দ্বারা আহবনীয় প্রর্ভতি অগ্রিন্রয়ের উৎপত্তিরূপ আধান কম উক্ত অস্রিন্রয়ের উৎপত্তির 
কারণীভূতসংস্কারবিশেষের জনক বলিয়া উহা উৎপত্তিসংস্কারক কম। 

বেদে বিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ আরঃ ২1১৫), “স্থাধ্যায়োহধোতব্য১।” গুরুর মুখ হইতে 
বেদশ্রবণপূৰক ষে বেদ-গ্রহণরূপ অধ্যয়নকম, তাহাই আগ্ডিসংস্কারক কর্ম। এই অধায়নবিধি পরে 
বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। 

“ব্রীহিনবহর্তি” ( আগঃ শ্রোতঃ ১২১৭ ) এইরূপ বিধিবলে ব্রীহিগতবৈতুষারূপবিক্তির জনক 
বলিয়া অবহননকম বিরুতিসংস্কারক কর্ম। 

“ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” ( শতপথ ব্রাঃ ১/৩।১।১০ ) এইরূপ বিধিবলে প্রোক্ষণদ্ধারা ব্রীহিতে অতিশর বা 
সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায় প্রোক্ষণকম সংস্কতিকারক কর্ম । সংস্কার দ্বিবিধ__শুণাধান ও মলাপকষণ। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহা কম্মজন্য হইবে তাহাকে অবশ্যই উৎপাদা, আপা (প্রাপ্য ), বিকাষ্য ও 
সংস্কার্যের অনাতম হইতে হইবে। 


অর্থকর্ম ভ্রিবিধ 
অর্থকর্মেরও অবান্তরভেদ বিদ্যমান- নিত, নৈমিত্তিক ও কামা। নিষিদ্ধ কমের আচরনে ধষ বা 
ইইরগ্রাণ্ডি না হওয়ায় উহাকে পরিত্যাগ করিয়াই এই স্থলে অথকমের ভ্রৈবিধা উপস্থাগিত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্ো নিতা ও নৈমিত্তিক কর্মের পরিচয় পৃবেই প্রদত্ত হওয়ায় এক্ষণে কামাকমের অবান্তরভেদ 
বলা যাইতেছে। 


৩৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


কাম্যকম ভ্রিবিধ 

কাম্য কর্ম ভ্রিবিধ- কেবল এঁহিকফলক, কেবল আমুত্সিফলক এবং এঁহিক ও আমুত্সিক 
উত্যয়ফলক। 

অনার্প্িজন্য শস্য শুক্ষ হইলে তাৎকালিক রৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগের বিধান শাস্ত্রে বর্তমান 
(মৈভ্রাঃ সং ২৪।৮), “কারীধা রৃষ্টিকামো যজেত।” কেহ কালান্তরভাবিরপ্রিকামনায় অথবা 
জন্মান্তরীয় বুষ্ি কামনায়, কারীরী যাগ করে না। উহা ইহকালেই ফলপ্রদ। 

দর্খপূণমাসাদি কম্মজনা স্বগাদিফল পরলোক মান্তে প্রাপ্তব্য বলিয়া উহা আমুদ্সিক মান্রফলক ॥ কারণ 
স্ব্গাদি সুখভোগের উচিত শরীরাদি ইহলোকে নাই। 

ভূতিকাম বা গ্রশ্বয্যকাম ব্যক্তি বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতপণ্থ বধ করিবে ( তৈত্তিঃ সং ২১১), 
“বায়বাং স্বেতমালভেত ভূতিকামঃ1” এই ভূতি বা গ্রশ্বয্য ইহলোকে প্রাপ্তবা। যদি প্রতিবন্ধকবশতঃ 
ইহলোকে প্রাপ্তি না হয়, তবে উহা পরলোকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উত্ত' কর্ম দুষ্টাদুফেলক। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্ত্রীচরপান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় ধর্মাপুববিচার নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 
প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 
মীম্মাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ সংযোগ-প্রথকত্বন্যায় এবং 
অদ্বেতদশনে উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ 

মীমাংসাদশনের “দধ্যাদেনিতা-নৈমিত্তিকোভয়াথতাধিকরণে” “একসা তুভয়ত্বে সংযোগপুথক্রম” এই 
জৈমিনীয় সুত্রে (81৩1৫) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে একই পদাথের একাধিক প্রয়োজন নিষ্পাদনে 
বিধিবাকোর ভেদই কারণ । সৌব্র “একস্য” পদের অথ একটি পদার্থের | “উভয়তে” অথাৎ ক্রত্রথ ও 
প্রুষাথতায় । সংযুজাতে তাদখ্যেন বোধাতে অনেন, এইরূপ করণব্যুৎপত্তিতে সোন্র “সংযোগ” পদের 
অর্থ বিধিবাক্য।” “পুথস্তু” অথাৎ ভেদ। প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এইরূপ । 

শ্রতি মধো অগ্নিহোত্রযাগপ্রকরণে দুইটি বিধিকাক্ক পঠিত হইয়াছে--“দধূ] জুহোতি” (মৈত্রায়ণ 
সং 8।৭৭) অর্থাৎ দধিদ্বারা হোম করিবে এবং “দধেত্ড্রিয়কামস্য জুহয়াৎ” (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২১৫1৬) 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কামপূরুষ (মিনি ইন্দ্রিয়সমহের অধিক সামর্থ্য কামনা করিবেন তিনি ) দধিদ্বারা হোম 
করিবেন । প্রথমটি নিতাকমবোধক বিধিবাকা, দ্বিতীয়টি কাম্যকমবোধক বিধিবাক্য। প্রথম স্থলে দধি 
ক্রত্বর্থ অর্থাৎ দধিদ্বারা হোম করিলে তবে ভ্রুতু বা যাগ নিঙ্গন্ন হইবে, নচেৎ নহে । ক্রতুর শরীর নিষ্পাদক 
পদার্থমান্র ক্রত্বর্থ | কিন্তু দ্বিতীয় স্থলে দধি পূরুষাথ অথাৎ পুরুষের ইদ্্রিয়সামর্থারূপ প্রয়োজনই নিষ্পন্ন 
করে। একই দধি-পদাখ কিরূপে নিতাকম ও কাম্যকর্ম উভয়ই নিম্পন্ন করিবে ? উত্তর এই, বিধিবাকা 
দুইটির ভেদই একই দধির উভয় প্রয়োজন-নিষ্পত্তির হেতু ৷ অনুরূপভাবে অগ্নীষোমীয় যাগপ্রকরণে 
পশ্ডবন্ধন বিষয়ে দুইটি বিধিবাকা শ্রুত হইয়াছে, “খাদিরে বধাতি” (কাঠকসঙ্কলন ১৩৭৯।১২ ) অথাৎ 
খদিরকাষ্ঠনির্মিত বৃপে ( পশুবন্ধনা্থ যতস্তত্তে ) পণ্ড বন্ধন করিবে এবং “খাদিরং বীর্যাকামসা যুপং 
কুর্য্যাৎ” (স্ড়ুবিংশ ব্রাঃ 818 ) অর্থাৎ বীধ্যকাম (বলকাম ) পুরুষ খাদির যুপ নিমাণ করিবেন এই 
দুই প্রকার বিধিবাক্য থাকায় যূপের খাদিরত্ব ( খদিরকাণ্ঠনির্মিতত্ব ) নিত্য ও কাম্য উভয় কমেরই 
প্রয়োজন নিম্পন্ন করিবে । নিতাকমস্থলে ক্রতুর প্রয়োজন (অর্থ) ও কাম্যকর্মস্থলে পুরুষের প্রয়োজন 
নিচ্গন্ন করে বলিয়া যূপের খাদিরত্ব দধির ন্যায়ই উতয়ার্থক-_-শাবরভাষ্য 81৩1৫ পৃঃ ৫৩৯ _ পৃঃ ৬৫, 
“একস উভয়তে নিতাত্বে নৈমিত্তিকত্বে চ সংযোগ-পথক্তং কারণং, ত€ ইহ সংযোগপুথক্তমস্তি ॥ একঃ 
সংযোগঃ “ধা! জুহোতি' ইতি, একঃ “দধেকন্দ্রিয়কামসা' ইতি । তথা একঃ “খাদিরে বধাতি' ইতি, অপরঃ 
“াদিরং বীষ্যকামস্য' ইতি । তস্মাৎ নিত্যার্থে কামায় চ দধি-খাদিরাদি ইতি” এবং এ 81৩1৭ পুঃ 
৫68০ _পুঃ ৬৬, “..-তস্মাৎ ষদেৰ নৈমিত্তিকং তদেৰ নিত্যাথথম ইতি ।” এইস্থলে “নৈমিত্তিক” পদের 
অর্থ ষে কামাকর্ম তাহা ভাষো স্পষ্ট । মীমাংসাদশনের উক্ত অধিকরণকেই সংযোগপুথস্তন্যায় বলা হয় 
ষাহা অন্যান্য সম্প্রদায় স্বীরুত। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৩৫ 


এইরূপ সংযোগ-পুথত্তু-ন্যায় অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত সম্প্রদায়ের কথা এই যে নিত্যাগ্নিহোব্ররূপ 
নিত্যকর্ম এবং দরশপূর্ণমাসাদিরূপ কাম্যকর্ম যেমন স্ব স্ব ফলকামনায় নিযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ ভিন্ন 
বিধিবাকাবলে উক্ত নিত্য ও কাম্যকর্ম বিবিদিষা-কামনাতেও বিনিযুক্ত হইতে পারে। তাৎপর্য এই, 
“যাবজ্জীবমগ্রিহোন্রং জুহোতি” (বারাহ শ্রোঃ সঃ ১১।১1৮৬ ) ইহা যেমন নিত্যকর্মবোধকবিধিবাকা, 
“দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” (তৈত্তিঃ সং ২২৫) ইহা যেমন কাম্কমবোধকবিধিবাকা, 
সেইরাপ “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাক্মণাঃ বিবিদিষত্তি যেন”, এইরূপ রহদারণ্যক শ্রুতি (8181২২) 
বিবিদিষাবোধকবিধিবাক্য। উক্ত শ্রতিমধ্যে “যত” পদের সামান্যতঃ প্রয়োগ হওয়ায় বুঝা যায় যে 
কমমানত্কেই বিবিদিষার উৎ্পত্তিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে । বিধিবাকান্রয় ভিন্ন হওয়ায় উহাদের 
প্রয়োজন বা ফলও ভিন্ব-__যাবজ্জীবাগ্রিহোন্তরের ফল প্রত্যবায়-পরিহারাদি, দর্শপৃর্ণমাসকাম্যকর্মের ফল 
স্র্গ এবং উক্ত কমদ্বয়ই বিবিদিষাথে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদের বিবিদিষাই ফল। কম স্বরূপতঃ অভিন্ন 
হইলেও বিধিবাক্ভেদে যে একই কর্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ও ফল হইতে পারে তাহা ব্রহ্মসৃত্রের 
আশ্রমকমাধিকরণের ( ৩।৪।৩২-৩৫ ) ভাষো আচার্ধা মীমাংসাতস্ত্রোক্ত সংযোগপুথন্তুন্যায় অবলম্বন 
করিয়া স্পইতঃ বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৩৩ শাঃ ভাঃ পঃ ৯০৫ ), “...কমাভেদেহপি সংযোগভেদাৎ। 
নিতো হ্যেকঃ সংযোগো যাবজ্জীবাদিবাক্যকল্পিতঃ, ন তস্য বিদ্যাফলত্বম ॥ অনিতাস্ত্পরঃ সংযোগঃ 
“তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি বাকাকব্িত$, তসা বিদ্যাফলত্বম। যখৈকস্যাপি খাদিরত্বসা নিতোন 
সংযোগেন ক্রত্রর্থত্বম, অনিতোন সংযোগেন পুরুষাথত্বম, তদ্ধৎ।” ভাষ্যকার “অনিতা” পদে 
কামাক মমান্রকে বুঝিয়াছেন, কারণ সকলের যেমন স্থগ কামনা থাকে না সেইরূপ সকলেরই ব্রহ্মান্ভবের 
কামনা না থাকায় সকলের পক্ষে বিবিদিষারথ্থে কর্ম অনাবশ্যক ও অননুষ্ঠেযর বলিয়া 
বহ্মজানসাধনানুষ্ঠানবিষয়ককমসমূহ নিত্যকমের ন্যায় নিয়তপ্রাপ্ত নহে। স্থগাদিরূপ কামনা হইতে 
বিবিদিষা বা ব্রন্মানুভবের কামনা ভিন্ন করিবার অভিপ্রায়েই অনিতা কম বলা হয় । বস্তুতঃ বিবিদিষাবা 
্রক্মানুভবও কামনার বিষয় বা কাম্য ( প্রকটাহববিবরণ ৩।৪।৩২ পৃঃ ৯৭২ ), “আশ্রমকমতয়া নিতাত্বং, 
বিদ্যাসাধনতয়া চ অনিতাত্বমিতি কামাত্বম্‌।” এবং এঁ ৩81৩৪ পৃঃ ৯৭৪-৭৫, “নিত্যান্যেব কর্মাণি 
মলাপকষণ -» গণাধানলক্ষণসংস্কারদ্বারেণ আত্মক্তানা্থানি ভবন্তি। ***নিত্যানি কমাণি স্বতঃ 
পৃণ্যলোকাবাপ্তিফলানাপি জানকামেন অনুষ্ঠীয়মানানি জানাথানি ভবন্তি ।” 

বস্তুতঃ রহদারণাকভাষ্যে আচার্যা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অগ্নিহোত্র বা দর্শপৃণমাসাদি কমে স্বতঃ 
নিতাত্ব বা কামাত্ব নাই, কত্তৃগত স্থগাদিকামনাদোষেই কর্ষের কামাথতা । শাস্ত্রে বিধি আছে, এইমান্র 
বৃদ্ধিতে কেহ কমে প্রবৃত্ত হয় না- শাস্ত্র জাপকমান্ত্র, কারক নহে । স্বর্গাদিকামনাদোষযুক্ত পুরুষের জনা 
যেমন দশপর্ণমাসাদি কামাকমসমূহ শান্ত বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ ই্প্রাপ্তি ও অনিষ্টণরিহারের 
মূলীভূত রাগদ্বেষাদিদোষবিশিষ্ট পরুষের জনাই নিত্যকর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে-_( রহঃ উপঃ ১৩১ 
শাঃ ডাঃ পৃঃ ৮৯),যথা র্গকামাদিদোষবতো দশপৌর্মাসাদীনি কাম্যানি কর্মাণি বিহিতানি, তথা 
সর্বানর্থবীজাবিদ্যাদিদোষবতঃ  তজ্জনিতেষ্ানিষ্ ্রা্তি-পরিহার-রাগদ্বেষাদিদোষবতশ্চ  তৎ 
প্রোরতাবিশেষপ্ররত্তেঃ ইঠ্টানিষ্টপ্রার্ি-পরিহারাধধিনো নিতানি কমাণি বিধীয়ন্তে ন কেবলং 
শাস্্রনিমিত্তান্যেব। ন চ অগ্নিহোত্র-দশপৌণমাস-চাতুক্াস্য-পশুবন্ধ-সোমানাং কমণাং স্বতঃ 
কামানিতাত্ববিবেকোহস্তি। কত্তগতেন হি স্বগাদিকামদোষেণ কামাথতা, তথা অবিদ্যাদিদোষবতঃ 
স্বভাবপ্রাণ্েষ্রানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারার্থিণঃ তদথানোব নিতানি ইতি যুক্তমূ, তং প্রতি বিহিতত্বাৎ।” 
( আনন্দগিরির চীকা পৃঃ ১৪ দ্রষ্টবা) সুতরাং একই যুক্তিবশতঃ বিবিদিষাকাম বা ব্রদ্মবিদ্যাকাম 
পুরুষের প্রতি “বিবিদিষ্তি যেন” বিধি প্রযুক্ত হইবে । অতএব “বিবিদিষাকামো যজাদীনি অনুতিষ্ঠেৎ” 
অথবা “ক্রহ্মানুভবকামো যজাদীনানুতিষ্ঠেৎ” এইরূপ বিধি কল্পিত হইবে। 

এইস্থলে ভামতী সম্প্রদায় ও বিবরণসম্প্রদায়ের মধো মতভেদ বিদামান। ভামতী সম্প্রদায়মতে 
“বিবিদিষা" পদের অঙব্রহ্মজানেচ্ছা হওয়ায় এবং ইচ্ছা বিষয়সৌন্দ্যাদর্শনলভ্য বলিয়া,বিশেষতঃযকের 
ফল হওয়ায়, বিধেয় হইতে পারে না, বিবিদিষার সাধন যকজাদিই বিধেয়, যদিও “ঘজেন” পদে তৃতীয়া 
বিভক্তিমান্রশ্রত, বিধিবোধক কোন প্রতায় শ্রুত নহে। কিরূপে “বিবিদিষত্তি য্জেন” এই শ্রুতিরূপ 


৩৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ 


লিঙ্গপ্রমাণ বার্থ হইয়া যাইবার ভয়ে “বিবিধিষত্তি” পদে লেটলকার (বিধিবোধক পঞ্চম লকার যাহার রূপ 
লট্-প্রতায়ের ন্যায় হইয়া থাকে ) বোধিতবিধিকে বিবিদিষাররূপ ফল হইতে উত্তোলন করিয়া কর্মকাণ্ডে 
সিদ্ধ যজাদিতে সংক্রমণ করিতে হইবে এবং পবসিদ্ধ (অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে জাপিত ) যকাদিকেই (যাহা 
বিবিদিষাবাকো অনুদিত হইয়াছে ) বিবিদিষার উৎপত্তিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে তাহার জন্য 
অমলানন্দের কল্পতরু ( ৩।81৮ম অধিঃ) এবং শান্ত্রদপণ (৩।81৮ম অধিঃ বিশেষতঃ পঃ ৩১০) 
দ্রপ্রব্য। কিন্তু আচার্য্য ব্রহ্ম সুন্রের সবাপেক্ষাধিকরণভাষ্যে, বিশেষতঃ ৩1৪২৭ সুন্ত্রভাষ্যে (পুঃ 
৮৯৯-৯০০) “বিবিদিষস্তি” যে বিধিরূপ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার শমদমাদিরূপ 
অন্তরঙ্গসাধনসমহের ন্যায় যাদি প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমকর্মরূপ বহিরঙ্গসাধন যে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে ও 
অপেক্ষিত তাহাও অসংখাস্থলে (ব্রঃ সূঃ ৩18।২৭ পৃঃ ৯০০, ৩।8৩৩-৩৪ পুঃ ৯০৪-৬ ইত্যাদি) 
বলিয়াছেন । আচার্যাকে অনুসরণ করিয়া বিবরণকার সংস্কার পক্ষ, বিবিদিষাপক্ষ ও বিদ্যাপক্ষের ভেদ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই বিচার এইরূপ বিশাল ও গভীর (বিবরণ ওয় বরণ্ক মেট্রোঃ পুঃ 
৬৮২-৯২- মাদ্রাজ পূঃ ৫৩৯-৪৭) যে তাহার ব্যাখ্যার জন্য স্বতততগরন্থর প্রয়োজন । মীমাংসাদর্শনের 

 ক্রত্বত্তরতাধিকরণে” (২1৩।২৪ “প্রকরণান্তরে প্রয়োজনান্যত্বমূ” ) প্রকরণভেদে 
কর্মভেদ সিদ্ধ হইলেও নিতা ও কামাবিধিবাকো শ্রুত যজাদি হইতে ভিন্ন কোন যজ্জাদি কর্ম বিবিদিষাবাকো 


কেন বিহিত নহে, তাহার জন্য পরিমল ও কল্পতরুসহ  ভামতী 
৩18৩৪ পৃঃ ৯০৫-৬ ও শাস্তদপণ ৩।8।৮ম অধিঃ পৃঃ ৩১০ দ্রষ্টব্য । আরও জাতব্য, স্বগকাম ব্যক্তি 


একবারমান্র অগ্রিহোত্রযাগের অনুষ্ঠান করিলে যেমন কামা প্রয়োগ ও নিতাপ্রয়োগ উভয় প্রয়োগের 
প্রয়োজনই বিধিবলে সিদ্ধ হয়, স্বপ্রাপ্তির জন্য একবার অগ্নিহোত্রকর্মের অনুষ্ঠান এবং 
প্রত্যবায়-পরিহারাদির জন্য আর একবার অগ্নিহোন্রকমানুষ্ঠান করিতে হয় না, সেইরূপ একবারমান্র 
অগ্রিহোন্রকর্মানুষ্ঠান করিলেই বিবিদিষাকাম পুরুষের বিবিদিষা ও প্রত্যবায়পরিহারাদি উততয় প্রয়োজনই 
সিদ্ধ হইবে, দুইবার কমানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই । এইরূপ প্রয়োগকে তন্ত্র৬য়াগ বলে । যাহা একবার 
প্ররত্ত হইয়া অনেকের উপকার করে তাহাকে তন্ত্র বলে । তনু বিস্তারে এই ধাতু পাঠ অনুসারে তন্ত্রের লক্ষণ 
এইরূপ-_“তন্ত্রাতে বিস্তার্যাতে বহূনামুপকারো যেন সরৃৎ প্রবর্তিতেন তদিদং তন্ত্রমূ।” যেমন, ভোজনে 
উপবিষ্ট বহু ব্রাহ্মণের মধ্যে রক্ষিত একটি প্রদীপ সকলের উপকার করিয়া তন্ত্র। এরুপ প্ররৃত্তি বা 
উপকারিতার নাম তন্ত্রতা । যাহা আরত্তি বা একাধিকবার প্রয়োগ দ্বারা অনেকের উপকার করে, তাহাকে 
আবাপ বলে । যেমন, প্রতি ব্রাহ্মণের অনুলেপন ও ভোজন । যাহা একের উদ্দেশে প্ররত্ত হইয়া অনোরও 
উপকার সাধন করে, তাহাকে প্রসঙ্গ বলে । যেমন গৃহস্থের উদ্দেশে প্রত্বলিত প্রদীপ পথ অলোকিত করিয়া 
পথিকেরও উপকার সাধন করিয়া থাকে । মীমাংসাদর্শনের একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্র ও দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গ 
বিচারিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১১।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৬৪৭ ও ১২১।১ম অধিঃ পূঃ 
৬৮৫। 


ইতি পরমপৃজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসা'খ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্ীঅশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় কৃত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় ধর্মাপূববিচার নামক প্রথম অধ্যায়ের পরিশিই সমাপ্ত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিধ্িবিচার 


উপরি উক্ত আলোচনায় একাধিকবার “বিধি” ওুরনিষেধ” শব্দ দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে । উহাদের স্বরূপাদি 
জানিতে হইলে বেদের অনাপ্রকার বিভ্তাগ বুঝা প্রয়োজন । সমগ্র বেদে পঞ্চপ্রকার বাকা দুষ্ট হয়- বিধি, 
নিষেধ, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। মীমাংসাদশনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বিধি ও নিষেধ, 
দ্বিতীয়পাদে অবাদ, তৃতীয়পাদে মন্ত্র ও চতৃগ্বপাদে নামধেয় বিচারিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে মন্ত্ু 
পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে! এক্ষণে বিধি ও অথবাদই প্রধানতঃ আলোচিত হইবে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অপৌরুষেয় বেদ হইতে ইঠ্টপ্রাপ্তে ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় 
জানা যায়। সুতরাং প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রমিত (অক্তাত ) প্রয়োজনবিশি্ট অথের জানোদ্দেশেই 
বেদাধায়ন কন্তব্য। ফলে বেদের অন্তগত বিধিও সপ্রয়োজন- বিধিঃ প্রয়োজনবদথবিধানেনাথবান। 
স্ব্গাদিরূপ ফলই প্রয়োজন, যাগাদিই সেই প্রয়োজনবান্‌ এবং বিধি সেই যাগাদিবিধানের দ্বারাই অথবান বা 
প্রয়োজনবিশিষ্ট। বলা বাহুলা, বিধি প্রমাণান্তরদ্ধারা অপ্রাপ্ত অথেরই বিধান করিয়া থাকে । এক্ষণে 
( তাণ্তা ব্রাঃ ১৬১৫।৫ ) “স্বগকামো যজেত” এইরূপ অতি প্রসিদ্ধ বৈদিকবিধিবাক্ গ্রহণ করিয়া 
বিধিবাকোর বিধায়কত্বপ্রকার অথাৎ কি প্রকারে বিধিবাক্য বিধানের নক হইয়া থাকে, তাহা বিচার করা 
যাইতেছে। 

“ম্ব্গকামো যজেত” (স্বগকামব্ক্তি যাগ করিবে ), এই বাক্যে স্বগকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রুতি 
স্বর্গকামব্ক্তির প্রতি যাগের বিধান করিতেছেন বলিয়া উহাকে বিধিবাকা বলা হয়। 
বৈয়াকরণসম্প্রদায়মতে এই বাকোর অন্তগত “ঘজেত” একটি পদ । কারণ তাহাদের মতে যাহা সুবন্ত বা 
তিউস্ত, তাহাই পদ ( পাঃ সঃ ১1১৪ ) “সুপৃতিওন্তং পদমৃ।”" কিন্তু মীমাংসা সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে যাহা 
শক্তিবিশিষ্ট তাহাই পদ। এইজন্য “ঘটং পশ্য” এই বাকোর অন্তগত “ঘটম্‌”" একটি পদ নহে, উহা দুইটি 
পদের মিলিত রূপ । কারণ “ঘট” পদের ঘটত্ব অথে শক্তি থাকায় উহা একটি পদ এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির 
একবচনের বোধক “অমু” বিভক্তির কমত্ব অথে শক্তি থাকায় “অম”-ও আর একটি পদ | সূতরাং প্রকৃতি 
একটি পদ এবং প্রতায়ও একটি পদ। এই দুটিতে উপরি উক্ত বিধিবাকোর অন্তগত্ত বিধিবোধক 
“যজেত”; শব্দও দুইটি পদের সমষ্টি-_যজ ধাতু ও ঈত প্রতায় । পাণিনীয় ব্যাকরণেলট্‌, লিট্‌, লুট্‌, লট, 
লেট, লোট্‌, লঙ, লিঙ্‌, লুঙ ও লঙ এই দশ লকারকে$ আখাযাত বলে । আধখ্যাতত্ব ইহাদের সামানা ধর্ম। 
কিন্তু ইহাদের প্রতিটির মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মও আছে বলিয়া লিঙে কেবল লিঙ্ত্বই থাকে, অন্য লকারের 
বিশেষ ধর্ম থাকে না। এই দশ লকারের মধ্যে পঞ্চম স্থানবস্তী লেট্লকার কেবল 


১ বৈয়াকরণসম্প্রদায় প্রথমা হইতে সপ্তমী পথ্যন্ত বিভজির নাম দিয়াছেন সপ. কারণ প্রথমার একবচনের “সু” ও 
সপ্তমীর বহুবচনের “সুপ"-এর “প্র” এই দুই বণ লইয়া “সুপ্‌” প্রত্যাহার ( ক্রমবিশিষ্ট বণসমূহের সংক্ষেপোক্তি ) 
হইয়াছে প্রাতিপদিকের অস্তে “সপণ যুক্ত হইলেই তবে সাধু পদ গঠিত হয় বলিয়া এরূপ পদকে সুবস্ত বলে। ধাতুর 
উত্তর তি প্রভৃতি বিতক্তিযুক্ত হওয়ায় এরূপ পদকে তিওস্ত বলে। ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে ধাতু বলে এবং 
বিভত্তিসমূৃহকে প্রতায় বলা হয় । বলা বাহলা, প্ররুতি দুই প্রকার-_প্রাতিপদিক ও ধাতু । 

২ বিধিবাক্যের অন্তর্গত পদমান্্রই বিধায়ক নহে বলিয়া স্বর্গ অথবা স্গকামনা অথবা স্থপকামব্যক্তি কেহই বিধেয় 
নহে। কৃতিসাধ্য যাগই বিধেয়। 

৩ প্রতিটি শব্দের প্রথম বর্ণ “ল” হওয়ায় উহাদের লকার বলে । লট হইতে লু পর্যান্ত যে ক্রমে ইহাদের উপস্থাপন করা 
হইয়াছে সেই ক্রমের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 


৩৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


শ্রতিমধোহ প্রযৃক্ত হইয়া থাকে । উহাকে পঞ্চম লকার বা বৈদিক লকারও বলা হয় । উহার রূপ লটের 
ন্যায় হইলেও সাধারণতঃ বিধি বুঝাইতেই উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহোতি 
যবাগৃং পচতি” ( তৈত্তিঃ সংঃ ১।৫।৯।১ ) এই বিধিবাক্যো “জুহোতি” ও “পচতি” পদ দুইটিতে লেট্‌ লকার 
প্রযুক্ত হইয়াছে-_“ভুহয়াৎ” ও “পচে” বলিলে যে অর্থ প্রকাশিত হয়, উহাদের অথ তাহাই অর্থাৎ 
বিধি।” লেট লকার ব্যতীতও লোট্‌ ও লিঙ প্রয়োগের দ্বারাও বিধি বুঝানো হইয়া থাকে । এতদ্বাতীত 
তব, অনীয়, ্যৎ, যৎ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয়ের ( ধাতুর উত্তরই কৃৎ প্রতায় হয় ) দ্বারাও বিধি বুঝানো হয়। 
প্রশ্ন, প্রার্থনা, সন্তাবনা ইত্যাদি বুঝাইতে বিধিলিঙের প্রয়োগ হইলেও “যজেত” স্থলে বিধিই বন্তব্য। 
মীমাংসাশাস্ত্রে বিধি বুঝাইতে “চোদনা” ও “উপদেশ” শব্দ দুইটিও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, “চোদনা 
চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ ।” ক্রিয়ার প্রবর্তক বাকাই “চোদনা” শব্দের অর্থ ।৫ এক্ষণে চোদনা বা 
বিধি কিরূপে পূরুষকে ক্রিয়া করিতে প্রবর্তিত করিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 

উপরি উক্ত অলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যাগার্থক যু ধাতুর উত্তর যে “ঈত” প্রতায় করা 
হইয়াছে । এ প্রতায়ে দুইটি ধর্ম আছে- দশ লকার সাধারণ আখ্যাতত্বরূপ ব্যাপক ধর্ম ও লিঙত্বরূপ 
অসাধারণ ব্যাপা ধর্ম । সুতরাং লিঙুপ্রতায় আখ্যাতত্বধর্মীবচ্ছিন্ন এবং লিঙত্বধর্মাবচ্ছিন্ন হইতে পারে। 
আখ্যাতত্বধমাবচ্ছেদে লিঙপ্রতায় আর ভাবনা ও লিঙ্ত্বধর্মীবচ্ছেদে লিঙপ্রতায় শাব্দী ভাবনা প্রতিপাদন 
করে বলিয়া মীমাংসাসিদ্ধান্তে শাব্দভাবনা ও অর্থভাবনাভেদে ভাবনা দ্বিবিধ । ডু ধাতু হইতে নিঙ্গন্ন 
“ভাবনা” পদের অথ উৎপাদনা। উভয় ভাবনার সামান্য লক্ষণ এইরাপ- ভবিতুভ বনানুকুলো 
ভাবয়িতুব্যাপারবিশেষঃ ভাবনা । “ভবিতুঃ” অর্থাৎ উৎপদ্যমান বস্তুর, “ভবন” অর্থাৎ উৎপত্তির 
অনুকূল, “ভাবয়িতু” অর্থাৎ ভাবক বা উৎ্পাদনকর্তার ব্যাপার-বিশেষই ভাবনা । এইস্থলে উৎপদ্যমান 
বস্তু বলিতে দ্রবা, গুণ, কর্ম ইত্যাদি বোদ্ধব্য। এক্ষণে ভাবয়িতা বা উৎপাদন-কর্তৃবিষয়ে 
মীমাংসাসম্প্রদায়ের বিশেষ কথা জানা প্রয়োজন । লৌকিক বিধিবাকাস্থলে প্রযোজকপুরুষই ভাবয়িতা বা 
ভাবক হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রুষের ইচ্ছাই প্রেরণা বা প্রবস্তুনা। যেমন “ঘটমানয়” এইরূপ বাকা শ্রবণ 
করিয়া প্রযোজাপুরুষ মনে করে “প্রযোজক পুরুষের ইচ্ছা এই যে আমি ঘটটি লইয়া আসি।” তখন 
প্রযোজা পূরুষে ঘটানয়নের অনুকূল কৃতি বা প্রযত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

কিন্তু বৈদিকবাকাস্থলে কোন প্রবস্তক পৃরুষ না থাকায় মীমাংসা সিদ্ধান্তে লি প্রভৃতির এমন শক্তি 
আছে যে বেদোক্ত লিঙাদি শব্দ শ্রবণ করিয়া (বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী ) পুরুষের যাগাদিকর্ষে মানসিক 
প্রবৃত্তি বা কৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে | ফলে লৌকিক বিধিবাকাস্থলে প্রযোজক পুরুষ যেমন ভাবয়িতা হয়, 
সেইরূপ বৈদিক বিধিবাকাস্থলে বিধির অধীন প্রযোজ্য পুরুষ মনে করে “শ্ুতি আমাকে 
থাগাদি কমে প্ররুত্ত করিতেছেন ।” ফলে বৈদিক শব্দই ভাবয়িতা বা উৎপাদনকত্তা হইয়া থাকে। 
বৈদিকশব্দনিষ্ঠ এরূপ শক্তিকে শব্দগতভাবনা বা শাব্দী ভাবনা বা মুখ্যার্বোধক অভিধা বলে। 
পুরুষ-পরযত্র উৎপন্ন করে বলিয়া উহাকে ভাবনা বলে- _পুরুপ্ররৃত্তিং ভাবয়তি উৎপাদয়তি ইতি ভাবনা 
এবং উহা শব্দনিষ্ঠ বলিয়া শাব্দী ভাবনা--অধিকারিপুরুষপ্রযত্রানুকুলো ভাবয়িতুব্যাপারবিশেষঃ 
শব্দভাবনা। এই শব্দভাবনারই অপর নাম প্রেরণা বা প্রবস্তনা বা বিধি এবং উহাই লিঙাদি শব্দের 
বাচ্যাথথ। ভাবনা যে লিঙাদির বাচা, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে ঃ বর্ণময় পদসমূহের বাগিন্দ্রিয় নাই 
৪ ছন্দসি কালনিয়মাহ অর্থাৎ বেদে কাল নিয়ম না থাকায় শ্রুতি “ভ্ুহোতি” বা “পচচিত” পদের দ্বারা বর্তমান কাল 


বুঝাইতেছেন না। সুতরাং লট্রাপ আখ্যাতের বর্তমানত্ব অর্থ বিবক্ষিত নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে এঁ স্থলে লেট্‌ 
লকার প্রযুক্ত হইয়াছে। 

৫ শাবরতাষা ১১/২ গঃ ৪ “চোদনা ইতি জিয়ায়াঃ প্রবর্ভঢকং বচনমাহঃ 1” ল্লোঃ বাঃ চোদনা-সূত্র শ্লোঃ ২১০১১, পৃঃ 
১১১, “প্রবূড়ৌ বা নিরূভৌ বা ষা শব্দশ্রবণেন ধীঁঃ ॥ সা চোদনেতি সামান্যং লক্ষণং হাদয়ে স্থিতম ।” সুতরাং ভাষ্যোক্ত 
প্রবর্তক শব্দ নিবর্তকেরও উপলক্ষক বা একই যুক্তিতে শ্লোকবার্ডিকের “বিধি” পদ নিষেধেরও উপলক্ষক। 
অদ্বেতদৃষ্টিতে “দুদ প্রেরণে” ( পঞ্চ পাদিকা মেষ্রোঃ পুঃ ৫৭৪ - মাদ্রাজ পৃঃ ২০৬ ) এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে কর্মে, 
উপাসনায় ও জানসাধনে প্রেরণ করে বলিয়া বেদের অপর নাম চোদনা। 

৬ “যজেত” ক্রিয়াপদে যেমন পৌবাপধ্যে অংশ ( পূর্বে প্ররুতাংশ ও পরে প্রতায়াংশ ) রহিয়াছে, সেইরূপ কিন্তু 
প্রতায়ে স্বরাপতঃ অংশদ্বয় নাই, কিন্তু ধর্মতঃ অংশদ্ধয় বিদামান । প্রথম “অংশদ্বয়” পদের অর্থ শক্তশব্দদ্ধয় এবং 
দ্বিতীয় “অংশঘ্বয়” পদের অথ শকাতাবচ্ছেদকদছয় । 


অধ্যার মীমাংসা উপক্রমণিকা ৩৯ 


যাহাতে তাহারা “অয়ং গৌঃ”, “অয়মস্বঃ” ইতাদি বলিতে পারিবে । সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে-পদ 
শ্রবণের অনন্তর ষেঅর্থ অন্যতঃ অনুপদিষ্ট হইয়াও নিয়ত বা অব্যভিচারে প্রতীত হইয়া থাকে,সেই অথই 
সেই পদের বাচা, ইহা বলা হইয়া থাকে । যেমন “গো” পদশ্রবণের পর গোত্ব জাতির নিয়মতঃ প্রতীতি 
হওয়ায় বুঝা যায় যে গোত্ব “গো” পদের বাচয।: এইরূপভাবে লিঙ শ্রবণে “অয়ং মাং প্রবস্তয়তি, 
মব্প্ররত্তানুকুলব্যাপারবানয়ম” ইত্যাকার প্রতীতি নিয়মতঃ উৎপন্ন হওয়ায় এবং “সপ্ডদ্বীপা চ বস্মতী" 
ইত্যাদি লিঙাদিবিহীনবাকা শ্রবণে পুরুষের এঁরূপ প্রতীতি না হওয়ায় বুঝা যায় যে ভাবনাধ্য প্রবর্তনা বা 
প্ররত্তানুকুলব্যাপারই লিঙাদির বাচা । উত্ত “অয়ং” পদে বৈদিক বাকাস্থলে “অয়ং লিঙাদিশব্দঃ” বুঝিতে 
হইবে, কিন্তু লৌকিক বাকাস্থলে উক্ত “অয়ম” পদে “অয়ং প্রুষঃ” বুঝিতে হইবে । স্তরাং প্রেরণাথ্য 
শব্দভাবনা থাকিলে বৈদিক কমে পুরুষের প্রযত্র উৎপন্ন হয়, না থাকিলে হয় না, এইরূপ 
অন্বয়বাতিরেকবলে বুঝা যায় যে শব্দভাবনা পুরুষপ্রযত্রের জনক। একই “ঈত” প্রতায় 
লিঙত্বাবচ্ছেদে শাব্দী ভাবনার ও আখ্যাতত্বা্ছেদে আর্থী ভাবনার বাচক।” লৌকিকস্থলে 
ঘটানয়নাদিবিষয়ক প্ররত্তির অনুকূল প্রেরণাখ্য ব্যাপার প্রয়োক্তপূরুষগত অভিপ্রায়বিশেষ এবং বেদে 
্রয়োস্তপূরুষ না থাকায় যাগাদির সম্পাদনানুকুল প্রেরণাখ্য ব্যাপার লিঙাদিশব্নিষ্ঠ, ইহাই 
মীমাংসাসম্প্রদায়ের বিশেষ কথা । এইজন্য লৌকি কপ্রবস্তনাবিশেষ পুরুষনিষ্ঠ বলিয়া শব্দনিষ্ঠ না হওয়ায় 
উহা শব্দভাবনা নহে। বস্তৃতঃ, লাঘবতকানুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে লৌকিক ও বৈদিক 
উভয়স্থলেই ভাবনাখ্যব্যাপার শব্দনিষ্ঠই । লিঙাদিশব্দবাতিরেকে পুরুষের অভিপ্রায়ও নিশ্চয় করা যায় 
না। বিশেষতঃ বৈদিক স্থলের ন্যায় লৌকিকস্থলেও লিঙাদির সহিত অন্বয়বাতিরেক বিদামান, অনাথা 
লৌকিক লিঙের প্রবর্তকত্বই ব্যাহত হইয়া পড়িবে । অভিধাত্মিকা ভাবনা লিঙাদিশব্দনিষ্ঠই বলিয়া উহাকে 
শাব্দী ভাবনা বলা হয় । উহা পুরুষনিষ্ঠ হইলে “শব্দভাবনা” এইরূপ ব্যপদেশই অনুপপন্ন হইয়া 
যাইবে । 

এক্ষণে দেখা যায় যে কু ধাতুর সমানাথ্থক ভাবনা সকর্মক বলিয়া উহার কর্মের আকাঙ্ক্ষা 
হয়-_কিং ভাবয়েৎ £ ভাবনার যাহা কর্ম তাহাকে ভাব্য বলে। তাহার পর করণের আকাঙ্ক্ষা 
চ5758855455797557588585 

£পর ইতিকর্তবাতার আকা'জ্ক্ষা হয়-_কথং ভাবয়েৎ ? “ইতি” পদের অথ প্রক্ষ বা বিশেষ- ইতি 
কত্তব্যং যস্যাঃ সা ইতিকত্তব্যা, তস্যাঃ ভাবঃ ধর্মঃ ইতিকত্তবব্যতা । অতএব “ইতিকত্তব্যতা” পদের অথ 
কত্তবাবিশেষ বা করণ ও কার্যোর মধ্যবস্তী ব্যাপার যাহাকে অবান্তর ( মধ্যবস্তী ) ব্যাপার বলে।* 
মীমাংসাসিদ্ধান্তে শাব্দী ভাবনার কর্ম বা ভাব্য পুরুষপ্রযত্ররূপ অর্থভাবনা, লিঙাদির জানই করণ এবং 
অর্থবাদবাকোর প্রাশস্তারূপ লাক্ষণিক অর্থের জ্ঞানই ইতিকর্তবাতা।১০ সুতরাং বলা যাইতে পারে, 
লিঙাদিক্তানকরণিকা প্রাশস্তাজানেতিকত্তবাতাকা অথভাবনাতাবাকা শব্দভাবনা । এই শব্দভাবনাই 
লিঙ্ত্বাংশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই স্থলে বিশেষ জাতব্য এই যে “বিধি” পদের ইই্সাধনত 
অর্থ নহে। তাহ৷ হইলে “ইষ্টসাধন” ও “বিধি” পদ দুইটি পর্যায় শব্দ হইত। কিন্তু পর্যায়শব্দসমূছের 


৭ শব্দ নিয়মতঃ সবপ্রথম শক্যার্থকেই বুদ্ধিতে উপস্থিত করে। 


৮ তন্তরবার্তিক ২১১ গৃঃ ৩৪৪. প্রঃ ২৬৫-৬৬, “অভিধাভাবনামাহ্রন্যামেব লিঙাদয়ঃ। অর্থাত্মভাবনা ত্বন্যা 
সর্বাখ্যাতেষু গম্যতে ॥. . .অর্থাত্তিকায়াং ভাবনায়াং লিঙাদিশব্দানাং যঃ পুরুষং প্রতি প্রযোজকব্যাপারঃ. সা দ্বিতীয়া 
শব্দধর্োহভিধাত্মিকা ভাবনা বিধিরুচ্যতে।” 

৯ শাবরতাষ্য ১১/৩২ পৃঃ ৪২ - পঃ ১০৩, “..*বিনিষুক্তং হি দুশ্যতে পরস্পরেণ সন্বন্ধার্থমূ ৷ কথম্‌ 2 জ্যোতি্টোমঃ 
ইত্যতিধায় কর্তব্যঃ ইত্যুচাতে । কেন £ ইত্যাকাঙ্ক্ষিতে সোমেন ইতি । কিমথম্‌ ? ইতি, স্বপ্গায় ইতি । কথমিতি £ 
ইখম, অনয়া ইতিকত্তব্যতয়া ইতি।” খগ্বেদতাষ্যোপক্রমপিকা গৃঃ ৩৪, “...লৌকিকবিধিবাকাবৎ 
ভাব্যকরণেতিকর্তব্যতারাপৈঃ স্তরিতিঃ অংশৈঃ উপেতায়া ভাবনায়া অবগমাৎ ৷ লোকে হি 'ব্রান্মপান্‌ তোজয়ে€' ইতি 
বিধৌ কিংকেন কথম্‌ ইত্যাকাজ্ক্ষায়াং তৃতিয়ুদ্দিশ্য ওদেনন দ্রবোণ শাকসূপাদিপরিবেষণপ্রকারেণ ইতি যথা উচ্যতে, 
তথা জ্যোতিঠোমবিধৌ অপি স্বগমুদ্দিশা, সোমেন দ্রব্যেণ দীক্ষণীয়াদ্যঙ্গোপকারপ্রকারেণ ইত্যুন্তে. .. 1” 

১০ অর্থবাদ আলোচনাকালে এইরূপ কথার তাৎপধ্য বুঝা যাইবে। 

১১ অর্থাৎ লিউত্বরূপশকাতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরূপে। 


৪8০ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ দ্বিতীয় 


সহপ্রয়োগ হয় নাঅথচ উহাদের সহপ্রয়োগ সম্ভব, _“সন্ধ্যোপাসনং তে ই£সাধনং,তস্মাৎ তৎ ত্বংকুরু”, 
অর্থাৎ সন্ধোপাসনা তোমার ইইসাধন, অতএব তুমি তাহা কর”--এই বাক্যে উভয়ই বিদ্যমান । বিধি 
যদি ইইসাধনত্বরূপই হয় তবে পৃববাকোই বিধি উক্ত হওয়ায় পরবস্তী বাকা প্নরুক্তিই বলিতে হইবে, 
যেহেতু বিধি অহেই “কুরু” পদে লোছ্‌ বিভক্তি হইয়াছে । নিষ্প্রয়োজন পুনঃ কখনই পুনরুক্তি এবং উহা 
নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় দোষের । পুনরুক্তি আবার ছ্বিবিধ- শব্দপুনরুত্তি ও অথপুনরুত্তি' । আলোচাস্কলে 
শব্দপুনরুক্তি না হইলেও অথপ্নরুক্ি হইয়াছে। প্রসঙ্গত; উল্লেখা, সপ্রয়োজন 
পুনঃকখনকে অনুবাদ বলে । সপ্রয়োজন বলিয়া উহা দোষের নহে। পরে ইহা বুঝা যাইবে । যাহা হউক, 
“বিধি” শব্দের ই্সাধনত্ব অর্থ না হইলেও বিধিবলে ইন্টসাধনত্ব অনুমান বা অর্খীপ্তি প্রমাণের দ্বারা জানা 
যায়, যেহেতু প্রামাণিক প্রুষ এবং বেদ ই্টসাধনেই প্রবন্তিত করিয়া থাকেন । স্তরাং প্রমাণান্তরের 
দ্বারাই যদি ইইসাধনত্বের জান হয়, তবে উহা শব্দার্থ হইবে না, কারণ প্রমাণান্তরলভ্য অর্থ শব্দাথ 
নহে__শঅনন্যলভাঃ শব্দার্থ ঃ, এইরূপ শাব্দন্যায় সকলেরই স্বীরুত | সতরাং ইন্টসাধনত্ব শব্দার্থ নহে,উহা 
আরিকাথ। 

পূবে বলা হইয়াছে যে শাব্দী ভাবনা সাধ্য, সাধন ও ইতিকত্তব্যতারূপ অংশত্রয়কে অপেক্ষা করে, 
কারণ কেবল ভাবনার সহিত কাহারও অন্বয় না হওয়ায় উহা সাকাঙ্ক্ষ । যেমন “কুরু” ইহা শ্রবণ 
করিলে প্রথমে “কিং কুষ্যাৎ £” পরে “কেন কুষ্যাৎ £” এবং পরিশেষে “কথং কুষ্যাৎ £” এই তিন 
প্রকার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেইরূপ লিঙাদিশ্রবণজন্য প্রুষের চিত্তে যে শাব্দী ভাবনা উপস্থিত হয় 
তাহারও প্রথমে সাধ্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়- কিং ভাবয়েৎ £ সাধাবিষয়ক আকাতঙ্ক্ষাই প্রধান হওয়ায় 
সাধ্যাকাজ্ক্ষার প্রাথমাই স্বীকাষা ৷ সাধ্যই অজাত থাকিলে সাধনাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না, ইতিকত্তবাতার 
আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধিতে আরও দৃরবন্তী । অতঃপর ভাবনার সাধনাকাঙ্ক্কার উদয় হইয়া থাকে কেন 
ভাবয়েৎ £ সবশেষে ইতি কর্তবাতাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, কারণ, ইতি কত্তব্যতা বা অবান্তর ব্যাপার সাধনের 
সাধ্যো্পত্তিতে উপকারক বলিয়া উহা নিয়মতঃ সাধন বিষয়ক কথং ভাবয়েৎ ? এইরূপে 
শব্দভাবনার অংশব্রয়ের পৌবাপর্যা স্বীকার করিতে হইবে । এক্ণে প্রশ্ন এই, শাব্দী ভাবনার সাধ্য, সাধন ও 
ইতিকত্তবাতা কি 

উত্তরে ভাষ্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেনযে পূরুষপ্রযত্ররূপ আরা ভাবনাই শ্রাব্দী ভাবনার সাধ্য, ভাবনার 
কম বা ভাবা। অর্থাতে প্রার্থাতে পুরুষৈঃ ইতি অথঃ, এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে “অর্থ” পদের অর্থ 
ফল; সেই ফলের প্রযোজক বলিয়া এরূপ ভাবনা আর্থা অর্থাৎপুরুষ প্রবৃত্তি । অথবা, অথ্াতে প্রার্থাতে 
ফলং যেন ইতি অথঃ, এইরূপ বুৎপক্তিতে “অর্থ” শব্দের অথ পুরুষ; তদ্গত হওয়ায় উত্ত ভাবনা 
আর্থী। আরা ভাবনা যে পুরুষপ্রযরবিশেষ তাহা এইভাবে বুঝিতে হইবে । যাগাদি শরীরেক্ড্রিয়সাধ্য 
বাহাব্যাপারবিশেষ । মন শরীরেন্দ্িয়াদির প্রেরক । কিন্তু নিব্যাপার মন প্রেরক হইতে পারে না, যেমন 
সপ্তিকালে মন প্রেরক হয় না। সুতরাং শরীরেন্দ্িয়সাধ্য যাগরূপবাহ্যব্যাপারের পূবে মনের কোনও 
ব্যাপারবিশেষ অবশ্যই স্বীকাষা । এরুপ ব্যাপার বিশেষই মনোনিষ্ঠ যত্র-_“যতী প্রযত্রে” এইরূপ ধাতৃপাঠ 
অনুসারে এই ব্যাপারবিশেষই ফতধাতুর অহ । 

প্রশ্ন হইতে পারে, “স্ব্গকামো যজেত" এই বিধিবাক্যের অন্তত “স্বর্গ” পদোপস্থাপা সুখবিশেষও 
শাব্দীভাবনার সাধা হইতে পারে + তাহা হইলে স্বগরূপ সুখবিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া আর্ী ভাবনাই বা 
সাধ্যরুপে শাব্দী ভাবনার সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইবে কেন ? অথবা, স্ব্গ যদি ভিন্রপদোপস্থাপ্য বলিয়া 
বুদ্ধিতে দূরব্তী হয়, তাহা হইলে সন্নিহিত প্ররুতা্খ যাগের সহিতই শাব্দী ভাবনার অন্বয় হউক-_অর্থাৎ 
যজ ধাতুরুপ প্রকৃতির অথথ ষে ষাপ, তাহাই শাব্দী ভাবনার সাধ্য হউক। 

উত্তর এই, যজ ধাতুর উত্তর যে “ঈত” প্রতায় হইয়াছে সেই “ঈত” রূপ একটি পদের দ্বারাই আখ 
ভাবনাও উপস্থিত হওয়ায় প্রকৃতাথ অপেক্ষা আখ্যাতলভ্য আরথী ভাবনা সন্গিহিততর | বস্তুতঃ প্রক্তিও 
আখ্যাত হইতে ভিন্ন পদ, ইহা পৰে বল। হইয়াছে । সুতরাং প্রকুতি আখ্যাত হইতে ভিন্ন পদ বলিয়া 
প্রকুতাখযাগ তিন্নপদোপস্থাপ্য হওয়ায় উহাও আখ্যাতলভ্য আরী ভাবনা অপেক্ষা দূরবস্তী ৷ ফলে আরা 
ভাবনা ও শাব্দী ভাবনা উভয়ই প্রতমররূপ একপদোপস্থাপ্য বলিয়া সম্লিধিবশতঃ আখা ভাবনাই শান্দী 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৪১ 


ভাবনার ভাব্যরূপে অন্বিত, অসন্িহিত যাগ নহে । যেমন “পশুনা যজেত” এই বিধিবাকো “পশুনা" 
এইরূপ তৃতীয়াবিভক্তিপ্রতায়যুক্ত শব্দ শ্রবণ করিলে প্রতায়বলেই করণতুরূপ অর্থ যেমন প্রতিপাদিত হয়, 
সেইরূপ পুংস্ব ও একত্ও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । এইজন্য উত্ত তৃতীয়াবিভক্তিরিপ প্রতায় নিজের 
দুইটি প্রতিপাদ্য পুংস্ত্ব ও একত্বের সহিত নিজেরই প্রতিপাদ্যান্তর করণত্বরূপ অথের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া 
থাকে । এই কারণেই “পশতনা যজেত” এই বিধিবাকোর দ্বারা বুঝা যায় যে যাগীয় পণুটি পুরুষ ও এক 
হইবে, অনাথা কমবৈগুণ্য অবশাস্তাবী ৷ অনুরূপভাবে বৃঝিতে হইবে যে যজধাতুর উত্তর যে “ঈত” প্রতায় 
করা হইয়াছে সেই “ঈত” প্রতায়রূপ সমানাভিধানশ্রুতি স্বপ্রতিপাদ্য শব্দভাবনাতে সাধ্যরূপে 
স্বপ্রতিপাদ্যান্তর অর্থভাবনার সম্বন্ধের বোধক। পররুষপ্রযত্ররূপ অণ্থভাবনা শব্দভাবনার সাধ্য হওয়ায় 
অথভাবনা এরূপ সম্বন্ধের যোগাই। স্থগ আর্থী ভাবনার ভাব্য, শাব্দী ভাবনার নহে, ইহা পরে বুঝা 
যাইবে । 

আপত্তি হইবে, “ঈত” প্রত্যয়ের দ্বারা যেমন ভাবনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ একতও প্রতিপাদিত 
হওয়ায় উহাও সমানাভি ধানশ্ুতিবলে শাব্দী ভাবনার ভাবা হউক । 

উত্তর এই, “ঈত” রূপ লিঙ প্রতায়ের দ্বারা কত্তুগত একত সংখা প্রড়ৃতি বোধা হইলেও উহা 
শাব্দীভাবনার সাধ্যই নহে, যেহেতু লিঙনিষ্ঠ অভিধাশক্তি যাগকত্তায় একত সংখ্যা উৎপন্ন করে না। 
সুতরাং একপদোপস্থাপ্য হইলেও অযোগ্য বলিয়া উহা লিঙাদির ভাবা নহে। শাব্দী ভাবনা সংখ্যাদি 
উপস্থাপনমান্র করিয়া থাকে, কিন্তু উৎপন্ন করে না! ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে “পন্তনা যজেত" 
এইরূপ পৃবোক্ত উদাহরণস্থলেও একই প্রতায়ের দ্বারা একত্ব সংখ্যা প্রতিপাদিত হইলেও অযোগাত্ববশতঃ 
একত্ব সংখ্যার সহিত প্রতায় প্রতি পাদা পংস্ত্বের সম্বন্ধ নাই, প্রকুতি প্রতিপাদা পশুর সহিতই একত ও পংস্ত 
উভয়েরই সম্বন্ধ রহিয়াছে । অতএব পুরুষপ্রযত্ররূপ আথা ভাবনাই শাব্দী ভাবনার কম বা ভাবা । এই 
আরা ভাবনাও শাব্দী ভাবনার ন্যায় অংশত্রয়যুক্ত হওয়ায় বস্তুতঃ পক্ষে অংশন্রয়োপেত আী ভাবনাই 
শাব্দী ভাবনার ভাবা, কেবল আর্ী ভাবনা নহে। আরী ভাবনার অংশত্রয় পরে আলোচিত 
হইবে। 

উপরি উত্ত আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে শাব্দী ভাবনা অর্থভাবনাকর্মিকা । ফলে শাব্লী 
ভাবনার সাধ্যাকাঙ্ক্ষা বা ফলাকাঙ ফা নিবৃত্ত হইল । এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, শাব্দী ভাবনার সাধন বা করণ 
কি£ 

এই প্রশ্নের উত্তরও পুরে প্রদত্ত হইয়াছে-_লিঙাদিক্তান অথাৎ লিঙাদিশ্রবণ হইলে পুরুষপ্রযত্র হয়, 
না হইলে হয় না; প্রতাক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ সিদ্ধ এইরূপ অন্বয়-বাতিরেকবলে জানা যায় যে শান্দী ভাবনা 
লিঙাদিকানকরণিকা । বাপারবৎ কারণই করণ এবং কারণমান্র কার্যোর নিয়তপুববস্তী। সুতরাং 
লিঙাদিক্তান যদি প্ররত্তির উৎপাদকতারূপ শব্দভাবনার কারণরূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 
অভিধাশত্িদ্রূপ শব্দভাবনা কার্য বা অনিতা হইয়া যাইবে । কিন্তু মীমাংসা সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতে 
পারেন না কারণ তাহাদের শাস্ত্রে শব্দ নিত্য বলিয়া শব্দনিষ্ঠ অভিধারূপ শব্দভাবনাও নিত্য । ফলে উহা 
লিঙাদিশ্রবণের পৃরবেও বিদ্যমান হওয়ায় লিঙাদিজ্জান উহার করণ হইতে পারে না। অতএব শাব্দী 
ভাবনার করণাকাঙ্ক্ষা কিরূপে নিরৃত্ত হইবে ? শাব্দী ভাবনার করণাকাঙ্ক্ষা নাই, ইহাও বলা যায় না; 
কারণ যতক্ষণ পথান্ত প্রযোজ্যপূরুষ লিঙাদিঘটিত ( “স্বগকামো যজেত” ইত্যাদি ) বাকা শ্রবণ না করেন, 
ততক্ষণ পর্যান্ত তাহার প্রযোজকনিষ্ঠ প্রেরণা বা বিধির জান হয় না, ফলে তাহার ( যাগাদি ) কমে প্রতিও 
হয় না। 


মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । 

মীমাংসাসিদ্ধান্তে নিত্য শব্দ থাকিবে, অথচ তাহার অভি ধাশক্তি থাকিবে না, ইহা যখন সম্ভবই নহে, 
তখন নিত্য অভিধাশক্তিরূপ শব্দভাবনা উৎপাদা বা ভাবা হইতে পারে না। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে 
ইন্ড্িয়-সন্নিকর্ষ যেমন রূপাদিক্তানের কারণ, সেইরূপভাবে লিঙাদিশ্রবণ শব্দভাবনার কারণ নহে। 
ইন্দ্িয়সম্িকর্ষের গ্বে রূপাদিক্ান থাকে না, কিন্তু লিঙাদিশ্রবণের পূর্বেও নিত্য শব্দনিষ্ঠ শাব্দী ভাবনা 
বন্তমান। অগত্যা এই স্থলে “করণ” পদের জাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সৃতরাং লিঙাদিশ্রবণকে 


৪২ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ দ্বিতীয় 


শাব্দী ভাবনার জনকরূপে নহে, কিন্তু শাব্দী ভাবনার জাপকরূপে অথাৎ প্ররত্িভাবকতাজানজনকরূপে 
গ্রহণ করিতে হইবে লিঙাদিজানানাং শব্দভাবনাজাপকত্বেন করণত্বংং ন তু 
শব্দভাবনোৎ্পাদকত্বেন। 

আপত্তি হইবে, করণের করণত্ব কারণত্ববিশেষই, জাপকত্ব নহে; এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে 
লাক্ষণিকত্বের আপত্তি হইবে । “কেন £” এই প্রকার আকাঙ্জ্ষায় মুখ্যকরণই বিষয়রূপে প্রতিভাত 
হওয়ায় উহাই গ্রহণীয়, লাক্ষণিক অর্থকে আকাঙ্ক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করা অনুচিত । 

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে মীমাংসাসম্প্রদায় নিম্নরূপ ব্যাখাত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। 

“উ€পত্তিকস্তু শব্দস্ার্থেন সম্বন্ধস্তসা জানমুপদেশ$” ইত্যাদি ওৎপত্তিকসুন্ধে (মীঃ সূঃ ১১1৫ 
“বেদপ্রামাণ্যাধিকরণম” ) মহষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে শব্দের সহিত অথের সম্বন্ধ উৎপত্তিক অথাৎ 
স্বাভাবিক বা নিত্য। সুতরাং শব্দনিষ্ঠ অভিধাশক্তির কারণই না থাকায় লিঙাদিজানকে যে উহার করণ 
বলা হইয়াছে, তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য বুঝিতে হইবে । পুরুষের সাধ্য যে কাণ্ঠচ্ছেদন, সেই ছেদনকে 
উৎপন্ন করিয়া কুঠার যেমন প্ররষের করণ হয়, কিন্তু পুরুষকে উৎপন্ন করিয়া কুণ্ঠার যেমন পুরুষের 
করণ হয় না, সেইরূপ শাব্দী ভাবনার ভাব্য বা উৎপাদ্য যে পূরুষপ্রযত্ররূপ আর্ী ভাবনা, সেই আরা 
ভাবনাকে উৎপন্ন করিয়াই লিঙ!দিঞ্জান শাব্দী ভাবনার করণ হয়, শাব্দী ভাবনাকে উৎপন্ন করিয়া উহা 
করণ নহে। সুতবাং এইস্থলে স্বোৎপাদকত্ব করণত্ব নহে, কিন্তু স্বভাবোৎপাদকত্বই স্বকরণত্র। ইহার 
ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

“দেবদত্তসা কাণ্ঠচ্ছেদনে পরশু ঃ সাধনমূ”, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে প্রশ্ন হইবে, পরশু বা 
কুঠারের যে সাধনত্ব উক্ত বাকো বল৷ হইয়াছে,সেই সাধনত্ব কাহার দ্বারা নিরূপিত- ছিদিক্রিয়ানিরূপিত, 
অথবা দেবদত্তনিরূপিত £ বিনিগমনা ( একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি ) না থাকায় উভয় নিরূপিতই বলিতে 
হইবে, কারণ উভয়প্রকার ব্যপদেশই দেখা যায়-_“পরশুঃ ছিদিক্রিয়ায়াং দাধনমূ”, “দেবদত্তসা সাধনং 
পরশ্ুঃ1” গরক্ষণে দেখা যায় যে ছেদন উভয় নিরূপিত হইলেও কুঠার ছিদিক্রিয়ার উৎ্পাদকরূপে 
ছিদিক্রিয়ার সাধন, কিন্তু দেবদত্তের উৎ্পাদকরাপে দেবদত্তের সাধন নহে ; কারণ দেবদত্তের উৎপাদনে 
কুঠারের এরূপ যোগ্যতাই নাই৷ অথচ কুঠার দেবদত্বের সাধনরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে । অগত্যা 
বলিতে হইবে যে দেবদত্তের সাধ্য যে ছিদিক্রিয়া সেই ছিদিক্রিয়ার উৎপাদকরূপেই কুঙঠার দেবদত্তের 
সাধন। এইরূপভাবেই “দেবদত্তো যক্তদত্তমঙ্থেন গময়তি” বাকা বুঝিতে হইবে। যজদত্তের প্রতি 
দেবদন্তকত্তক যে গমনপ্রেরণারূপক্রিয়া, অশ্ব সেই গমনপ্রেরণার করণ নহে, কারণ অশ্ব দেবদস্তনিষ্ঠ 
এঁরপ প্রবস্তনার কারণই হইতে পারে না। কিন্তু নিজন্তগম্ধাতুর অর্থ যে গমনপ্রেরণা, সেই গমনপ্রেরণার 
ফলরূপ যে যজদত্তের গমনক্রিয়া, অস্ব সেই গমনক্রিয়ার করণ । অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আলোচাস্থল বুঝিতে 
হইবে যে লিঙাদিজানে শব্দভাবনার উৎপাদনের যোগাতাই না থাকায় শব্দভাবনাভাব্যরূপ অর্থভাবনার 
উৎপাদকরূপেইলিঙাদিক্ানকে শব্দভাবনার করণ বলা হইয়া থাকে। অতএব ভবনক্রিয়াতিই 
লিঙাদিক্তানের করণত্ব, শব্দভাবনায় নহে । 

উপরে যে লিঙাদিফ্তানকে পুরুষপ্ররত্তির করণ বলা হইয়াছে, তাহার প্ররূত আশায় বুঝিতে হইবে। 
বস্তুতঃ লিঙাদিক্তান পূরুতপ্ররন্তির করণ নহে । যে-বাক্তি ব্যাকরণ অধায়ন করেন নাই, তিনি সহম্্বার 
লিঙাদিশ্রবণ করিলেও তাহার “অয়ং শব্দঃ মাং প্রবস্তুয়তি” এইরূপ বোধ সম্ভব না হওয়ায় প্রতিও হইবে 
না। সুতরাং বলিতে হইবে যে লিঙাদিনিষ্ঠ প্রবস্তুনাশক্তিক্ঞানই করণ । সম্বন্ধবোধই করণ, ইহাই বলা 
হইয়া থাকে । এইস্থলে চিকীষাই অবান্তর ব্যাপার । সুতরাং লিঙাদি স্বাথজানদ্বারা পূরুষপ্রর্ক্তি উৎপন্ন 
করে, এইরূপ কথার অর্থ__লিঙাদির অর্থড্ানকরণক চিকীর্যাজন্য যে পুরুষপ্রযত্র, সেই পুরুষপ্রযত্রই 
উৎপন্ন হয়। অতএব লিঙাদিশ্রবণের প্ররুত্তিজনকতাক্রম এই প্রকার । প্রথমে লিঙাদিশ্রবণ, তাহার পর 
“লিঙাদিপদং প্রবস্তুনাশক্তর্ম' এইরূপ ক্তান, তাহার পর চিকী্ষা, তাহার পর যাগাদিবিষয়ক পুরুষপ্রযত্রাখ্য 
কৃতি বা প্রবৃত্তি। এইরূপ ক্রমেই লিঙাদির প্ররুত্তিজনকতা বুঝিতে হইবে । “লিঙোখভিধা সৈব চ 
শব্দভাবনা ভাবা চ তস্যাং পুরুষপ্রবৃত্তিঃ। সম্বন্ধবোধঃ করণং তদীয়ং প্ররোচনা চাঙ্গতয়োপযুজ্যতে ॥” 
এই প্লোকে “অভিধা” পদের অথ শক্তি, লিঙের মাহা অভিধা অর্থাৎ লিঙনিষ্ঠশক্তি তাহাই শব্দভাবনা। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা 8৩ 


তস্যাং অথাৎ শব্দভাবনার, ভাব্য অর্থাৎ উৎপাদা। শব্দভাবনার সহিত ঈত প্রতায়ের সম্বন্ধবোধই 
শব্দভাবনার উপস্থিতির করণ। “তদীয়ং” অর্থাৎ শব্দভাবনীয়ম। প্ররোচনা বলিতে অথবাদবাক্যের 
প্রাশস্তারপ অর্থ । “অঙ্গতয়া” অর্থাৎ ব্যাপারতয়া-_অবসন্ন বিধিশক্তির উত্তেজকরূপে । করণ বুদ্ধিস্থ 
হইলে ইতিকত্তবাতার আকাঙ্ক্ষা হয়-_কথং ভাবয়েৎ ? যেমন সাধাসম্বন্ধের পরই করণাকাঙ্ক্ষার উদয় 
হয়ঃসেইরূপ। 

মীমাংসাসিদ্ধান্তে শব্দভাবনার ইতিকত্তব্তার আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রাশস্ত্যক্তান ইতিকত্তব্যতা বা 
ব্যাপাররূপে শব্দভাবনার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষপ্ররৃত্তির বিষয় যে যাগাদি, সেই যাগাদির 
প্রশস্ততার জানই প্রাশস্তযক্তান। ৯২ যাগবিষয়ক প্রাশস্তাক্তানবাতিরেকে পুরুষের বহতর 
লোকবিত্তক্লেশসাধ্য বৈদিক কষে প্ররৃত্তি হয় না বলিয়া উক্ত প্রাশস্ত্যক্তান পূরুষপ্রযত্নের উপকারক। 
যে-বৈদিক বাকা যাগাদিবিষয়ক প্রাশস্তাবোধক, তাহাকে অথবাদ বলে । পরে অথবাদের আলোচনা করা 
হইবে। যাহা হউক, লিঙাদির অথক্তান অর্থবাদশ্রবণজন্য প্রাশস্তাজ্ঞানদ্বারা পরুষপ্রযত্ররূপ 
অর্থভাবনাকে উৎপন্ন করে বলিয়াই পৃবে বলা হইয়াছে-_অর্থভাবনাভাব্যিকা লিঙাদিজানকরণিকা 
প্রাশস্তাক্ানেতিকত্তবাতাকা শব্দভাবনা। এইরূপেই শাব্দী ভাবনা অঃপত্রয়বিশিষ্। ফলিতার্থ 
এই-_“ষে- পুরুষ শিক্ষা, কল্প, বাকরণ, নিরুস্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাক্সসহ১5 স্বশাখীয় বেদ 
যথাবিধি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন ( পদ-পদার্থের শক্তি্ত ) হইয়াছেন, তিনি অধায়ন-বিধি 
গৃহীত স্বাধ্যায়গত লিঙাদির দ্বারা প্রাশস্তাজ্জানসহায়ে যাগাদি কমসমূহকে নিজের কন্তবারূপে জান করিয়া 
উক্ত কমসমূৃহের অনুষ্ঠান করিবেন”__এইরূপভাবেই শব্দভাবনার ক্তান হইয়া থাকে । এই স্থলে 
“অনুষ্ঠান” পদের অথ পুরুষপ্রযত্ত ৷ সুতরাং পুরুষপ্ররত্তিতে শব্দভাবনার ভাবাত অক্ষতই। 

অহাভাবনাবিচার 

শাব্দী ভাবনা আলোচনাকালে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শাব্দী ভাবনার যাহা ভাব্য বা উৎপাদা তাহাই 
আর্খী ভাবনা । এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধাত্বথের অতিরিস্ত আর্থী ভাবনা কি? 

কত্তৃব্যাপারই আরী ভাবনা, ইহা বলা যায় নাঃ কারণ পচ্‌ ধাতুর অধিশ্রয়ণ ( পাকের নিমিত্ত চুল্লীর 
উপর স্থালী ইত্যাদির স্থাপন ) প্রড়ৃতি, যড়্ধাতুর (“ইদং অমুকদেবায়,ন মম” ইত্যাকার ) মানসত্যাগ 
প্রভৃতি, গমূ ধাতুর চলন ইতাাদি যাবতীয় ব্যাপারই কর্তৃব্যাপার এবং উহারা ধাতুর বাচা, প্রতায়বাচা নহে। 
সুতরাং ধাত্বথের অতিরিক্ত প্রতায়বাচ্য আর্থী ভাবনা বলিয়া কোন পদাখ নাই। 

চেতনপুরুষের প্রযত্বই আর্থা ভাবনা, ইহাও বলা যায় নাঃ কারণ “রথো গচ্ছতি” ইতাদি স্থলে 
অচেতন রথে প্রযত্র সম্ভব নহে। 

শরীরাদির ক্রিয়ারপ স্পন্দই আহাঁ ভাবনা, ইহাও বলা যায় না। কারণ আখ্যাতমান্র 
স্পন্দরূপভাবনার অভিধায়ক হইবে, এইরূপ নিয়ম বাভিচারপ্রস্ত। 

্রযত্ব ও স্পন্দ উভয়ে অনুগত উদাসীনত্ববিচ্ছেদসামান্যই১ আী ভাবনা, ইহাও মীমাংসক স্বীকার 
করিবেন না,কারণ তাহাদের সিদ্ধান্তে শব্দ অচেতন ও বিভু হওয়ায় শব্ছে প্রযত্র বা স্পন্দাত্্কক্রিয়া সম্ভব 
নহে। ইষ্টাপত্তি বলিলে বার্তিকবিরোধ অবশ্যস্তাবী ॥ কারণ তন্তবার্তিককার “লিঙাদয় আহঃ”৫ বলিয়া 
আখাতের দ্বারা শব্দডাবনাভিধানের অনুকূল-বযাপাররূপ অর্থভাবনা লিঙাদিতেই প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। সুতরাং সি্ধান্তবিরোধ অপরিহাা। 


১২ প্রশস্তি অর্থাৎ প্রশংসা বা ভভূতির বিষয়ই প্রশস্ত । প্রশত্তের ভাব বা ধমই প্রাশস্তা। অথবাদ অলোচনাকালে ইহার 
বিস্তৃত বিচার হইবে। 

১৩ ছয় বেদাঙ্গের সংক্ষেপ পরিচয়ের জন্য অধ্যায়াস্তে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

১৪ “বিচ্ছেদ” শব্দের অর্থ অভাব। সুতরাং ওঁদাসীনোর অভাৰ বলিতে কুবছূপত্ব অর্থাৎ 
সহকারিনিরপেক্ষকার্যজনকত্ব বুঝিতে হইবে । 

১৫ তশ্তবার্তিক ২1১১ পৃঃ ৩৪৪- পৃঃ ২৬৫, “অভিধাভাবনামাহরন্যামেব লিঙাদয়ঃ। অথাত্মভাবনা ত্বন্যা 
সবাধ্যাতেষ গম্যতে ॥” 


৪8৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


অতএব ধাত্বর্থের অতিরিক্ত আখ্যাতবাচয আর্থী ভাবনারূপ কোন পদার্থ নাই, ইহাই বৈয়াকরণ 
সম্প্রদায়ের অভিমত । 

শাব্দিক সম্প্রদায়ের এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকগণ সাধারণতঃ দুই প্রকার উত্তর প্রদান 
করিয়া থাকেন । প্রথম উত্তর তন্তরবার্তিকের ন্যায়সুধা্টীকার রচয়িতা ভট্ট সোমেশ্বরের এবং দ্বিতীয় উত্তর 
শাজ্রদীপিকাকার পাথসারথি মিশ্রের । প্রথমে সোমেশ্বর ভট্রের উত্তর আলোচনা করা যাইতেছে। 

প্রয়োজনেচ্ছাজনিতো ক্রিয়াবিষয়কঃ প্রুষপ্রযত্ররূপব্যাপারবিশেষঃ আহা ভাবনা । আা 
ভাবনার এইরূপ লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায় যে মানসত্যাগ অথবা সন্কল্নরূপ যাগ ভাবনা নহে,কারণ উহা যজ 
ধাতুর বাচ্য। কিন্তু যাগের জনক যে পুরুষনিষ্ঠ প্রযন্থ তাহাই আর্থী ভাবনা এবং উহা আখ্যতবাচা, ধাত্র্থ 
নহে। কারণ “যজেত” বাক্য শ্রবণে “যাগেন যতেত” এইরূপ প্রতীতিই উৎপন্ন হইয়া থাকে-_যজ ধাতুর 
যাগরূপ প্রকৃতাথথ এবং “যতী প্রযত্ণে” এই ধাতু পাঠ অনুসারে প্রযত্রই বৃদ্ধিস্থ হয় । “যতেত” অথাৎ যত্রং 
কুবাঁত, যেমন “গচ্ছতি” বলিলে গমনং করোতি বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে । যে-ব্ক্তি প্রযত্রপূবক গমনাদি করে, 
সেই বাক্তিতে “দেবদত্তো গমনং করোতি” এই প্রকারে “করোতি” প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । এইরূপভাবে “পচতি” 
বলিলে “পাকং করোতি” ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে । সুতরাঃ দেখা যাইতেছে, যে-স্থলেই প্রযত্রপ্রতীতি 
অপেক্ষিত, সেই স্থলেই কঞ ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে । কিন্তু যে-স্থুলে প্রযত্রের অভাব বিদ্যমান সেই স্থলে 
কুঞ্ ধাতুর প্রয়োগের অভাবও দুষ্ট হয় ॥ যেমন কোন পদাখ বাতাদির দ্বারা স্পন্পমান হইলে কেহ “অয়ং 
করোতি” এইরাপ প্রয়োগ করে না, কিন্তু “বাতাদিনা অস্য স্পন্দো জায়তে” ইত্যাকার প্রয়োগই করিয়া 
থাকে ।১* সুতরাং এইরূপ অন্বয়-বাতিরেকবলে বুঝা যায় যে করোতিসামানাধিকরণ্যবশতঃ প্রযত্ব 
সবদাই আখ্যাতলভায এবং এইরপ প্রযত্রই আর্থী ভাবনা- € জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর ২১।২য় বণক 
ক্োঃ ৫ পুঃ ৭৩ _ল্লোঃ ৬ পৃঃ ৭০), “সব্ধাত্ৃথসম্বন্ধঃ করোতার্থো হি ভাবনা ।” অতএব “স্বগগকামো 
যজেত” এইরূপ শ্রোতবিধিবাকাশ্রবণের ফলে “স্ব রুপপ্রয়োজনেচ্ছাজনিতো যাগসাধনকঃ পূরুষপ্রযত্রঃ” 
এইরূপ বুদ্ধি হইলে তবেই খ্র্গকামপূরুষ স্বর্গরূপসৃখবিশেষের উৎপাদনে চেষ্টিত হইবে। যাগ 
পুরুষপ্রযত্বের ভাবা ( উৎপাদ্য ) বা কর্ম না হইয়া কেন সাধন বা করণ হইবে, ইহা পরে আলোচ্য । পূর্বেই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে লিঙুভ্বাংশাবচ্ছেদে তাখ্যাত শাব্দী ভাবনার বাচক ; অগত্যা স্বীকার্যয সমস্ত 
আখ্যাতের মধ্যে আখ্যাতত্ুরূপ যে সামান্যধম রহিয়াছে সেই আখ্যাততৃসামান্যধর্মাবচ্ছেদে আখ্যাত 
পূরুষপ্রযত্র্প আর্ী ভাবনারই বাচক । ফলে উহা ধাতুর বাচক হইতে পারে না। 

আপত্তি হইবে, আখ্যাত যদি যত্তাথথক হয়, তবে উহা চেতনমান্রবৃত্তিস্বভাব বলিয়া অচেতন রথে 
প্রযত্বের অভাবে “রথো গচ্ছতি” ইত্যাদি প্রয়োগ অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। 

উত্তর এই, রথবাহক বা রখে নিযুস্ত চেতন অস্বাদিগত প্রযত্বই অচেতন রথে আরোপ করিয়া এরূপ 
প্রয়োগ হইতে পারে । যেমন, খটা*' প্রভৃতি পদার্থে স্ীত্বধর্ম না থাকিলেও টাপ প্রভৃতি স্তী-প্রতায় ১৮ হয়, 
সেইরূপ অচেতন পদার্থে প্রযত্তাভাবেও আখ্যাত প্রয়োগ হইতে পারে ।১৯ 

আপত্তি হইবে, রথে প্রযত্ব না থাকায় “রথো গচ্ছতি” স্থলে আখ্যাতের প্রয়োগ ওপচারিক। কিন্তু 
মুখার্থ সম্ভব হইলে ওপচারিক অর্থ অগ্রহণীয়। সুতরাং প্রযত্তর আখ্যাতার্থ নহে। কিন্তু ধাত্বর্থের 
উৎপাদনের অনুকূল ব্যাপার-সামানাকে 'আখ্যাতার্থ ( অর্থাৎ আর্থী ভাবনা ) বলিলে ২০ “রথো গচ্ছতি” 


১৬ এহস্থন “বাত” পদের দুইষ্টি অর্ধ সম্ভব-__বায়ু ও রোগবিশেষ । বায়ুর দ্বারা যেমন রৃক্ষপন্রাদি স্পন্দিত বা কম্পিত 
হয়, সেইরূপ বাতরোগের দ্বারাও শরীরের অবয়ববিশেষের স্পন্দন বা কম্পন হইয়া থাকে । উত্তযস্থলেই প্রযত্তের 
তভাববশতঃ “করোতি” পদ প্রযুক্ত হয় না। 

১৭ স্ত্রীলিঙ্গ “খটা” পদের অর্থ খাট । 

১৮ পাঃ সুঃ 81১/৩ “শিয়াম্”, 8১1৪ “অজাদ্যতষ্তাপৃ।” অর্থাৎ “অজ” প্রতৃতি শব্দের উত্তর ও অকারাস্ত শব্দের উত্তর 
স্্রীলিঙ্গে টাপ প্রত্যয় হয়। ট” ও 'গ' ই অর্থাৎ থাকে না। 

১৯ ন্যায়সুধা ২১১ জোঃ ৩ পৃঃ ৩১২, “স্ত্ীত্বাতাবেহপি খট্াদৌ টাবাদিপ্রতায়ো ষথা। প্রযুজযতে তথাখ্যাতং 
যত্াভাবেহপাচেতনে 11” 


২০ ইহাই পার্থসারধি মিশ্রের মত, ইহা পরে বুঝা ষাইবে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৪৫ 


ইত্যাদি স্থলে আখ্যাতের মুখ্যা্থ-প্রয়োগ রক্ষা করা সম্ভব ॥ কারণ উক্ত ব্যাপার-সামান্য যেমন চেতননিষ্ঠ 
প্রযত্ন হইতে পারে সেইরূপ অচেতননিষ্ঠ কোন ব্যাপারও হইতে পারে। 

ইহাতে ন্যায়সুধাকার উত্তর দিয়াছেন যে “রথো গচ্ছতি” স্থলে যে গম ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে উহার 
অর্থ উত্তরদেশসংযোগানুকূলগমনরূপব্যাপার ৷ এইরূপ ব্যাপারই রথে দুষ্ট হয় । কিন্তু এইরূপ ব্যাপারের 
( অর্থাৎ গম্ধাত্বর্থের ) উৎপত্তির অনুকূল কোন বযাপারান্তরই রথে দেখা যায় না যাহাতে ( অথাৎ যে 
ব্যাপারাস্তরে ) আখ্যাত প্রযুক্ত হইতে পারে । অতএব এই মতেও আখাাতের ওঁপচারিক প্রয়োগ অবশ্য 
স্বীকার্য্য হওয়ায় উভয় মতেই “রখো গচ্ছতি” স্থলে আখ্যাতের ওঁপচারিক প্রয়োগ অপরিহার্যা। বস্তুতঃ 
মুখ্যার্থের অনুপপত্তিবশতঃই অগত্যাপক্ষে উপচাররিক প্রয়োগ সববাদিসম্মত-_(ন্যায়সধা ২১১ শ্লোঃ ৬ 
পৃঃ. ৩১২), “বোছুষ্বাদিগতং  যত্রং রথাদাবুপচয্য বা। উপপাদাঃ প্রয়োগোহন্ত 
মুখ্যার্থানুপপত্তিতঃ ॥৮১ 

অতএব আখ্যাতত্বসামান্যধমাবচ্ছেদে আখ্যাতার্থ পূরুষপ্রযত্রই আহা ভাবনা, যাহা শাব্দী ভাবনার 
ভাব্য বা উৎপাদা (ন্যায়সূধা ২১।১ শ্লোঃ ২ পৃঃ ৩১২), “প্রযত্ববাতিরিক্তার্থভাবনা তু ন শকাতে। 
বক্তমাখ্যাতবাচোহ প্রস্ভৃতেতযপরম্যতে ।”২২ 

পারথথসারথি মিশ্রের সিদ্ধান্তে আরী ভাবনা আখ্যাতলভ্য হইলেও উহা প্রযত্রাত্বক নহে । “রখো 
গচ্ছতি”, “দেবদত্তঃ প্রযততে"” ইত্যাদি বহুবিধ স্থলে আর্থ ভাবনারূপ বাপার প্রযত্ব না হওয়ায় উহা 
আখ্যাতাথ হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, ইহা পরে প্রদশিত হইবে । সুতরাং সবন্র অনুগত 
আখ্যাতাই বক্তব্য। 

এই মতে ভবিতুঁভবনানুকুলো ভাবকব্যাপারস্তাবৎ ভাবনা । ইহার অর্থ পূরে প্রদত্ত হওয়ায় এইস্থলে 
উহার পুনরু্তি করা হইল না।২৩ লৌকিক ও বৈদিক উ্য়স্থলেই আর্থী ভাবনার এইরূপ লক্ষণ যোজনা 
করা যাইতেছে । 

যে-ব্যাপার সম্পাদিত হইলে করণ ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়, সেইরূপ ব্যাপারই আর্থী ভাবনা, ইহাই 
উপরি উক্ত লক্ষণের ফলিতার্থ ৷ এইরূপ ভাবনাই আখ্যাতাঞ্ধ, উহা প্রযত্বমান্ত্র নহে । যেমন, “কুঠারেণ 
ছিনত্তি” এইরূপ বাকাস্থিত আখাতশ্রবণে*€ এই প্রকার প্রতীতি হয়-_“কুঠার সেইরূপ ব্যাপারবান্‌ 
হউকৃ, ফেব্যাপার সম্পাদিত হইলে কুঠারের দ্বারা ছেদন হইবে” “কুঠারেণ তথা বাপ্রিয়েত 
(ব্যাপারবান্‌ ভবেৎ ) যম্মিন্‌ ব্যাপারে কৃতে কুঠারেণ ছেদনং ভবতি |” অনুরূপভাবে “ম্ব্গকামো 
যজেত” বাক্য শ্রবণ করিলে এই আকারের প্রতীতি হইয়া থাকে-_-“যাগেন তথা ব্যাপ্রিয়েত যস্মিন্‌ 
ব্যাপারে কৃতে যাগেন স্বগো ভবতি |” “কুঠারেণ ছিনত্তি” এইরূপ লৌকিকস্থলে উদামন-নিপাতনাদি ও 
“স্থ্গকামো যজেত” এইরূপ বৈদিক স্থলে অগ্নান্বাধান হইতে ব্রাহ্ধণতপণ পথ্যন্তই সেই 
ব্যাপার ।২উদ্যমন-নিপাতনাদি ও  অগ্নান্বাধানাদিইি সেই ব্যাপার যে-বাপার 
২১ বহ্‌ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে তন প্রত্যয় করিয়া “বোচু” পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ বহুনকর্তা অর্থাৎ 
অঙ্গাদি। 
২২ঙ্পোকের অথ- ইহ “ঘজেত” হত্যাদৌ প্রস্তুতা বিচাধ্যমাণা আখ্যাতবাচ্যা আথভাবনা প্রষত্বব্যতিরিক্তা কাচিদ্‌ বন্তং 
ন শক্যতে ইতি হেতোরুপরম্যতে পদারান্তরবাদাদ্বিরমযতে | পরম পূজাপাদ মহামহোপাধ্যায় কফ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন 
মহাশয় তাহার আপোদেবকৃত মীমাংসান্যায়-প্রকাশের উপর অথদশনীচীকায় ন্যায়সুধাকার তট্ট সোমেস্বরের 
এইরাপ সিদ্ধান্তকে পার্থসারথি মিশ্রের মত বলিয়াছেন ( অর্থদর্শনী পঃ ২৮০), “ আহরিতি। পাথসারথি মিশ্রাদয় 
ইতি শেষঃ।” কিন্তু ন্যায়প্রকাশে ন্যায়সুধার উদ্ধৃতি দেখিয়া স্পইই বৃঝা যায় যে ইহা পার্থসারখিমিশ্রের মত নহে, 
সোমেস্বর ভষ্টেরই মত। মনে হয়, অর্থদশনীতে মুদ্রণবিদ্রাট ঘটিয়াছে। 
২৩ ভবিতুঃ ভবনকর্ডুঃ উৎপতুঃ ওদনাদেঃ স্বর্গার্দেবা ভবনানুকুল উৎপত়ানুকূলঃ ডাবকসা প্রষোজকসা দেবদস্তাদেঃ 
যো ব্যাপারঃ ভাবনাপরপর্যায়ঃ স এব আখ্যাতবাচ্য ইতাথঃ। 
২৪ রুধাদিপণীয় ছিদ্‌ ধাতুর অর্থ দ্বৈধীকরণ- ছিদির্‌ দ্বৈধীকরণে । ছিদ্‌ ধাতুর উত্তর লট্তি প্রতায় দ্বারা “ছিনত্তি” 
পদ সিদ্ধ হইয়াছে । সর্ব আখ্যাতসাধারণ আখ্যাতত্ব লটের মধ্যেও বিদামান। এতদঘ্বাাতীত উক্ত লকার 
বস্তমানকালাদিকেও বৃঝাইয়া থাকে । 


২৫ নিজ নিজ কন্তগৃ্লানুসারে অরপীমস্থনদ্বারা (অস্মিপ্রস্তালনের নিমিত্ত দুইটি কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষপদ্ধারা ) উদ্ভূত 
বহিদকে আহবনীয়, গারহপতা ও দক্ষিণপ্সি কুণ্ডে স্থাপন করাকেই অগ্ল্যাধান বা সংক্ষেপে আধান বলে । এইরূপে 


৪৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


নিম্পাদিত হইলে যথাক্রমে কুঠার দ্বৈধীভাবের ও যাগ স্থগের সাধন বা করণ হইতে পারে। 

আপত্তি হইবে, “তি” ও “ঈত” প্রত্যয়বলে যথাক্রমে উদ্যমনাদি ও অগ্ন্যনবাধানাদি উপস্থিত হইতে 
পারে না, কারণ এরূপ ব্যাপারসমৃহ প্রমাপান্তরসিদ্ধ, প্রতায়লভা নহে । “অননালভ্ো হি শব্দাহঃ” এইরূপ 
শাব্দ-্যায় সকল সম্প্রদায়েরই স্থীকার্যয। প্রতাক্ষসিদ্ধ অন্বয়-বাতিরেকদ্বারাই উদামনাদির বাপারত্ব 
উপলব্ধ হয়। “অগ্নীনাদধীত”" (জৈমিনীয় ব্রাঙ্গণ ১।৬১) ও “ব্রাহ্মণাংস্তপয়িত বৈ” এইরূপ 
বিধিবাকারপ প্রমাণান্তর দ্বারাই অগ্নান্বাধান ও ব্রাহ্মণতর্পণ সিদ্ধ হইয়া থাকে | “তি” ও “ঈত” প্রতায়ের 
দ্বারাই যদি এঁরাপ ব্যাপারসমূহ প্রতীত হইত, তবে উক্ত প্রমাণান্তরসমূহ ব্যর্থ হইয়া যাইত। 

উত্তর এই, ইহা সত্য যে প্রতায়দ্বারা উক্ত ব্যাপারবিশেষসমূহ বৃদ্ধিতে উপস্থিত হয় না, কিন্তু 
ব্যাপার-সামানা উপস্থিত হইতে পারে । তাৎপর্যা এই, “কুঠারেণ ছিনত্তি” বাকা শ্রবণে ছিদ্‌ ধাতুর দ্বারা 
দ্ৈধীকরণরূপ ব্যাপার বুদ্ধিস্থ হয় এবং উহা ধাত্বর্থ। “পতি” প্রতায়বলে বুঝা যায় যে কুঠারের দ্বারা 
দ্বৈধীভাবরূপফলের উৎপাদনের অনুকূল এমন কোন ব্যাপার বন্তমান যাহা থাকিলে কুঠার ছেদনের করণ 
হইতে পারে । কি সেই ব্যাপার ?-_-এইরূপ বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইলে তখন প্রতাক্ষরূপ প্রমাণান্তরদ্বারা 
উদ্যমন-নিপাতনাদি ব্যাপার প্রতীত হইয়া থাকে । অনুরূপভাবে “যজেত” ইত্যাদি শ্রবণে যাগরাপ 
দেবতোদ্দেশ্যক দ্রব্ত্যাগরূপ ব্যাপারই ধাত্বর্থরূপে উপস্থিত হয়। কিন্তু ধাত্বথ যাগমান্র স্বর্গোৎপত্তিতে 
সমর্থ নহে। সুতরাং যাগের স্বগগোৎপত্তির অনুকূল কোন ব্যাপার অবশ্য স্বীকাধ্য। “ঈত” প্রতায় সেই 
ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপারকেই সামান্যতঃ বুদ্ধিতে উপস্থিত করে, অগ্ন্যন্বাধানাদিরূপ ব্যাপারবিশেষকে 
উপস্থিত করে না। এইরূপভাবে সবন্রই বুঝিতে হইবে যে অন্যোৎপাদনের অনুকূলরূপেই আখ্যাতমান্র 
সামান্যতঃ ব্যাপার উপস্থিত করিয়া থাকে । অনা অথাৎ ধাত্বথ-_ধাত্বথরূপকরণের স্বকলোৎপাদনে যাহা 
ব্যাপাররূপ সহকারী, তাহাই “অন্যোৎপাদানুকুলত্বেন” অর্থাৎ অন্যোৎপাদানুকূলত্বধর্ম পুরস্কারে 
সামানাতঃ আখ্যাতলভ্য। এইরূপ ব্যাপারের দ্বারা বিশিষ্ট হইলেই কুঠারের প্রতাক্ষসিদ্ধ করণত্ব ও 
যাগাদির শ্রৃতিসিদ্ধ করণত্ব রক্ষিত হইবে । যাগ স্বগোৎপত্তির করণরূপে বাবস্থিত হইলেই তবে যাগ ও 
সর্গের মধ্যবস্তী অবান্তর ব্যাপাররূপে অপূর্ব সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে । কিন্তু ইহা আনুষঙ্গিক হইলেও অন্য 
আলোচনা ।২৬ যাহা হউক্‌, ব্যাপারসামান্যই যে আখ্যাতলভ্য অর্থ ইহা আর্থীভাবনার উপরি উল্লিখিত 
লক্ষণবাকোর অন্তর্গত “ভাবকব্যাপারঃ” পদের দ্বারাই বুঝা যায়-_লক্ষণবাকো “ব্যাপারবিশেষ” না 
বলিয়া সামান্যবাচী “ব্যাপার” পদই প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং “ম্বর্গকামো যজেত” বাক্য শ্রবণে প্রথমে 
স্বর্গফলক যাগের অনুকৃলরূপে ব্যাপারসামানাই বৃদ্ধিস্থ হয়। পরে কথভ্তাব আকাঙ্ক্ষা হইলে অনা 
শ্রতিবাকোর দ্বারা ব্যাপার-বিশেষ উপস্থিত হইয়া থাকে । এই তাৎপর্যেই ভট্টকুমারিল বলিয়াছেন 
(তন্ত্রবার্তিক ২১১ পৃঃ ৩৪৯ পৃঃ ৭০), “ধাত্বর্থবাতিরেকেণ যদ্যপোষা ন লভাতে। তথাপি 
সর্বসামানারূপেণান্যাবগম্যতে ॥” তন্বার্তিক অনুসারেই পরবন্তীকালে ভাট্রসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন 
“অন্যোৎপাদনানুকুলত্বেন ব্যাপারঃ সামান্যতস্ত্বাখ্যাতাদেব 1” আখ্যাতলভ্য এইরূপ আর্ী ভাবনা সবন্ 
অনুগত । 

“রথো গ্রামং গচ্ছতি” এইস্কলেও আখ্যাতের দ্বারা গ্রামপ্রার্তির অনুকূল ব্যাপারসামানোরই প্রতীতি 


সংস্কত বহিন্তেই সাল্িক গহস্থ নিতাক্টিহোত্র, দর্শপূর্ণ মাস প্রভৃতি সমস্ত শ্রোতকর্ম করিয়া থাকেন । দর্শপূর্ণ মাসাদি ষড়ে 
অক্সি-প্রণয়ন ( অর্থাৎ গারহপত্যকুণ্ড হইতে আহবনীয় ও দক্ষিণাষ্গ্রিকুণ্ডে বহিশ্থাপন ) করিবার পর ঘজমান অথবা 
অধ্বধ্যু তিনটি করিয়া প্রাদেশপরিমিত সমিৎ (ষড়ীয় কাষ্ঠ ) যথাক্রমে গারহপতা-অগ্পি, দক্ষিণাক্সি ও আহবনীয় 
অগ্নিতে স্বাহাকার মন্তরদ্বারা স্থাপন করেন,এবং খক্‌ মন্ত্রের দ্বারা অস্তির উপস্থান অর্থাৎ বন্দনা বাস্তৃতি করেন । এইরূপ 
কর্মসমুদায়কে অগ্লাম্বাধান বা অন্বাধান বলে। “প্রাদেশস্ু প্রদেশিন্যা”, অর্থাৎ ৃদ্ধাঙ্ুলির অগ্রভাগ হইতে প্রদেশিনী বা 
তর্জনীর অগ্রভাগ পর্যযত বিস্তৃত পরিমাণকে প্রাদেশ পরিমাণ বলে। 

২৬জৈমিনীয় সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণকে ভাবাধাধিকরণ ( মীঃ সঃ ২1১১৪ )বলে। 
এই অধিকরণ দুইটি বর্ণকের সমগ্টি। প্রথম বর্কে অপূর্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রথম বর্ণককে 
প্রতিপদাধিকরণও বলে । দ্বিতীয় বর্ণকে ধাত্বর্থের করণরাপে ( করণত্বেন ) অন্বয় এবং আখ্যাতার্থের ব্যাপাররূপে 
( ব্যাপারসামানাত্েন ) অন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৪৭ 


য়-_-“রথস্তথা গমনেন বাপ্রিয়তে যস্মিন্‌ ব্যাপারে কৃতে গমনাৎ গ্রামপ্রাপ্তিবতি ।” এই স্থলে রথের 
হিত গ্রামের সীমাদেশের সংযোগরাপ প্রামধপ্রাপ্তিই গমনক্রিয়ার ফল । এই ফলের জনকীভূত ব্যাপারই 
মনাধ্য গম্‌ ধাতুর অর্থ। সুতরাং এইস্থলে গমনমান্র আখ্যাতার্থ নহে, কারণ উহা ধাত্বর্থ। কিন্তু 
মপ্রাপ্তির অনুকূল যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারই সামান্যতঃ “তি” রূপ আখ্যাতের বাচ্য। কি সেই ব্যাপার 
[শেষ যাহার সহায়তায় গ্রামপ্রাপ্তি হইবে ?-_এইরূপ ব্যাপারবিশেষের আকাচ্্কা হইলে তখন 
'বদেশবিভাগপৃবক উত্তরদেশসংযোগরূপ ব্যাপার-বিশেষই পরে প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রতীত হইয়া 
কে এবং এইজন্যই “পৃবেণ দেশেন বিভজ্য উত্তরেণ সংযৃজ্য রথো গ্রামং গচ্ছতি” এইরাপ প্রয়োগ হয়, 
মন “উদ্যমা নিপাত্য কুঠারেণ ছিনত্তি” এইরাপ প্রয়োগ হইয়া থাকে । সুতরাং “দেবদক্তঃ কুঠারেণ 
চনত্তি” রূপ চেতনকত্তৃকস্থলের ন্যায় “রখো গচ্ছতি” রূপ অচেতনকন্তুকস্থলেও আখ্যাতের অর্থ একই 
ওয়ায় শেষোজ্জ স্থলে উপচারিক প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। প্রযত্র আখ্যাতবাচা, এইগক্ষে 
থে প্রযত্ব না থাকায় অচেতনকত্তৃকস্থলে গমনমান্ত্র আখ্যাতার্থ, এইরূপ বলিতে হইবে । ফলে 
অনন্যলভ্যঃ শব্দাথঃ” এইরূপ ন্যায়ের সহিত বিরোধ অবশ্যস্তাবী, যেহেতু গমন ধাতুর দ্বারাই উত্ত 
ইয়াছে, এবং প্রযত্র (যাহা রখে উপচরিত তাহা ) শব্দার্থ হইল না। 

বস্তৃতঃ যত্রাখ্যাতাথবাদীকেও অন্যোৎপাদনানুকূলরূপেই প্রযত্বের ব্যাপারত্ব স্বীকার করিতে 
ইবে। অনাথা “দেবদত্তঃ প্রযততে”, এইরূপ প্রয়োগে প্রযত্ব যত ধাতুর অথ হওয়ায় প্রযত্ববিষয়ক 
যত্রান্তরকেই আথ্যাতার্থরূপ আর্থী ভাবনারূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রযত্রবিষয়ক প্রযত্র 
স্তব নহে। সেইরূপভাবে “দেবদত্তঃ ইচ্ছতি” স্কুলে ধাত্বথ ইচ্ছাবিষয়ক প্রযত্র হয় না, অথবা “দেবদত্তঃ 
দানাতি” স্কুলে ধাত্বর্থজানবিষয়ক প্রযত্রও হয় না। কিন্তু ব্যাপারসামানাকে আখ্যাতার্হ বলিলে এই সমস্ত 
[লই স্থচ্ছন্দে ব্যাখোয়-__“প্রযততে” স্থলে প্রযত্বের উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার হইল ইচ্ছা + “ইচ্ছতি” স্থলে 
চ্ছোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার হইল ইন্সোধনতাজান এবং “জানাতি” স্থলে জানোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপার 
হইল আত্মমনঃসংযোগ । এই সমস্ত ব্যাপারই সামান্যতঃ আখ্যাতলভা । ব্যাপার-বিশেষ অবশাই ধাতুতঃ 
মথবা প্রমাণান্তরের দ্বারা লভ্য। সুতরাং “যজেত” ইতাদি স্থলে আখ্যাতের দ্বারা প্রযত্ব উপস্থিত হইলেও 
টহা অনযোৎপাদনানুকুলরূপেই সামনাতঃ আখ্যাতলভা, প্রযত্বরূপে নহে । অতএব “দেবদত্তঃ প্রযততে” 
ইহার অর্থ “দেবদত্তঃ তথা ব্যাপ্রিয়তে যথা প্রযত্বো ভবতি 1” সুতরাং প্রযত্নোৎপত্তির অনুকূল 
ব্াপারসামান্যই আখ্যাতার্থ, প্রযত্র নহে, কারণ উহা ধাতুর দ্বারা উক্ত হইয়াছে। সেই ব্যাপারবিশেষ 
ক?-_এইবপ বিশেষাকাচ্চা হইলে পরে প্রমাপান্তরের দ্বারা ইচ্ছাদি প্রতীত হইয়। থাকে ৯, যেমন 
উদামন-নিপাতন। অতএব “অন্যোৎপাদন” পদের অন্তর্গত “অনা” পদে ধাতর্থ বুদ্ধিস্থ হইলেও 
ব্যাপারবিশেষের জান যে ধাতু হইতেই উৎ্পন্গ হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই । উত্ত, জান শব্দজনাও হইতে 
পারে, প্রতাক্ষাদিপ্রমাণজন্যও হইতে পারে। যেরূপভাবেই হউক না কেন, আখ্যাত হইতে বাপার 
বিশেষের জান হয় না বলিয়াই ব্যাপার-বিশেষকে প্রমাণান্তরগম্য বলা হইয়াছে-_আখ্যাতরূপ শব্দ হইতে 
ধাতুরূপ শব্দও প্রমাণান্তর | 

এইস্কলে একটি আপত্তি হইতে পারে । পৰে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে আখ্যাতের যাহা অথ, 
কুধাতুরও তাহাই অর্থ ॥ এইজনা “গচ্ছতি” পদের বিবরণ “গমনং করোতি”, “যজেত” পদের বিবরণ 
“যাগং কুবীত” ইতাদি । কিন্তু আখ্যাতের বাপার-সামানা অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যাপার-সামানা যত্বার্থক 
কৃ ধাতুর দ্বারা বিরৃত হইতে পারে না। যেহেতু আখ্যাতের অর্থ ব্যাপার-সামান্য বলিয়া উহা সামান্যবাচক 
পদ,কিন্ত “করোতি” পদের অর্থ প্রযত্ররূপব্যাপারবিশেষ বলিয়া উহা বিশেষবাচক পদ- হস্তী পশু-বিশেষ 
২৭ এইস্থলে গম ধাতুই সেই প্রমাপান্তর বলিয়া উত্ত বাপারবিশেষ ধাতুতঃ প্রাপ্ত, যেহেতু 
| পৃবপ্রদেশবিভাজনপ্ৰকোত্তরদেশসংযোজনানুকূল ব্যাপারই গম্‌ ধাতুর অথ । 
২৮ প্প্রযত্ো তবর্তি” অথাৎ প্রযররূপ ধাত্বথই এইস্থলে ভাব্য, যেমন “যজেত” স্থলে ধাত্বর্থ যাগ প্রযতের 
তাব্য। 
২৯ এই স্ৃলে ইচ্ছারূপব্যাপারবিশেষ ধাতুতঃ প্রাপ্ত হইবে না, কারণ যত ধাতুর অথ প্রস্তর মান্ত, ইচ্ছা নহে । সুতরাং উত্ত 

[-বিশেষ অন্বয়প-ব্তিরেকাম্মক প্রতাক্ষরূপ প্রমাণাস্তরলত্ত। এইরূপভাবে “ইচ্ছতি”,“জানাতি” স্থলও বুঝিতে 

[। “ক্ানজন্যা তবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কুতির্বেৎ। কূুতিজন্যা তবেছ চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥” 


৪৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ দ্বিতীয় 


হইলেও “হতী” শব্দের দ্বারা “পশু” পদের বিবরণ সম্ভব নহে। 

এই প্রকার আপত্তির বিরুদ্ধে দুইটি উত্তর সম্ভব । 

যাহারা বলিবেন যে যে-স্থলে চেতনকত্তা বাচা, সেইস্থলেই “করোতি” পদের প্রয়োগ হইতে পারে, 
অচেতনকত্তৃস্থলে “করোতি” পদের প্রয়োগ হয় না, তাহাদের উত্তর এইরূপ। 

“করোতি” পদেরও অন্যোৎপাদানুকূল ব্যাপারই অর্থ । সেই অন্যোৎপাদানুকূল ব্যাপার 
কি?-_এইরপ প্রশ্ন হইলে উত্তর এই যে প্রযত্রমান্র সেই ব্যাপার । সুতরাং যেস্থলে আখ্যাত ব্যাপাররূপে 
প্রযত্বের বোধক, সেই স্লেই “করোতি” পদের আখ্যাত-সামানাধিকরণ্য সম্ভব, সবন্ত নহে । যেমন 
“দেবদত্তো গচ্ছতি” প্রয়োগস্থলে চেতনকত্তা বুদ্ধিস্থ হওয়ায় এইস্থলে অন্যোৎপাদানুকূলরূপে প্রযত্ই 
আখ্যাতবাচ্য। কিন্তু “রখো গচ্ছতি” প্রয়োগস্থলে রথ অচেতন হওয়ায় এইস্থলে উত্তরূপ সামানাধিকরণ্য 
হইবে না,কারণ “দেবদত্তো গচ্ছতি” প্রয়োগের “দেবদত্তো গমনং করোতি” এইরূপ বিবরণ সম্ভব হইলেও 
“রথো গচ্ছতি” প্রয়োগের “রখো গমনংকরোতি” এইরূপ বিবরণ সম্ভব নহে, যেহেতু “রথো গমনং 
করোতি” প্রয়োগ দুষ্টচর নহে। কিন্তু উভয়স্থলেই আখ্যাত্যের অন্যোৎপাদানুকূলব্যাপারসামান্য অর্থ 
হইতে পারে, এবং “করোতি” পদেরও উহাই অর্থ হওয়ায় আখ্যাত ও “করোতি” পদ অভিন্না্থক ৷: 
সুতরাং কোনরাপ অনুপপত্তি নাই। 

যাহারা চেতন ও অচেতন উভভয়স্থলেই “করোতি” পদের প্রয়োগ স্বীকার করিবেন, তাহাদের উত্তর 
এইরূপ । 

আখ্যাত ও “করোতি” উভয় পদেরই অন্যোৎপাদানুকুলব্যাপারসামান্যই অর্থ, প্রযত্্মান্তর নহে। 
তাৎপর্যা এই, যে-স্থুলে প্রযত্তই উক্তরূপ বাপার-সামানা, সেইস্থলেও আখ্যাতের বা “করোতি” পদের 
প্রযত্ররূপব্যাপার-বিশেষ অর্থ নহে, “অন্যোৎপাদানুকূলত্বেন ব্যাপারসামান্য”ই অর্থ । ফলে “দেবদত্তঃ 
পচতি” ইত্যাদি চেতনকর্তৃক আখ্যাতস্থলে যেমন “দেবদত্তঃ পাকং করোতি” এইরূপ বিবরণ হয়, সেইরূপ 
“স্থালী পচতি”, “অগ্নিঃ পচতি” ইত্যাদি অচেতনকর্তুক আখ্যাতস্থলেও “স্থালী পাকং করোতি”, “অগ্নিঃ 
পাকং করোতি” এইরূপ বিবরণ সম্ভব, যেহেতু এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বস্ভূতঃ “বিদা। কীত্তিং 
করোতি” ইত্যাদি প্রয়োগে অচেতন বিদ্যাস্থলেও “করোতি” পদের প্রয়োগ প্রসিদ্ধই। সৃতরাং 
চেতনমানরনিষ্ প্রযদ্্ আরা ভাবনা হওয়া উচিত নহে ॥ চেতন-অচেতন উভয়ানুগত অন্যোৎপাদানুকুল 
ব্যাপার-সামানাই আখ্যাতলভ্য আর্থী ভাবনা । ণিজন্তণ১ ভু ধাতুর দ্বারা বিরত হইলেও উহার 
অন্যোৎপাদানুকৃলত্ব অর্থই যুক্তিযুক্ত । সুতরাং কু ধাতুরও যেমন প্রযত্্মান্ত্র অর্থ নহে, সেইরূপ ণিজন্ত ভু 
ধাতু হইতে নিষ্পন্ন “ভাবনা” পদেরও প্রযত্বমাত্র অথ নহে, অন্যোৎপাদানুকূলব্যাপারসামান্যই অর্থ । ফলে 
“যজেত” ইত্যাদির “যাগেন কুষ্যাৎ” এইরূপ বিবরণেও আখ্যাত প্রযত্বার্থক নহে। 


৩০ আপোদেবরচিত মীমাংসান্যায় প্রকাশের যে-সমস্ত চীকাকার “করোত্যণোহপ্যন্যোৎপাদান্কুলো ব্যাপার এব 
প্রযস্্মান্ত্রম, করোতেশ্চেতনকর্তৃকাখ্যাতসামানাধিকরণ্যাৎ” এইরাপ পাঠ দেখিয়াছেন তাহাদের অভিমত ব্যাখ্যাই 
উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । ক ধাতুর উত্তর লট তি প্রত্যয়ের দ্বারা ষে “করোতি” পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে উহা ক্রিয়াপদ। 
এক্ষণে “করোতি” পদকে যদি “মুনি” শব্দের ন্যায় শব্দরূণে প্রহণ করা যায় তবে উহা আর ক্রিয়াপদরূগে গ্রহীত না 
হওয়ায় উহা ফ্রিয়াকে বৃঝাইবে না, ধাতুকে বৃঝাইবে। সুতরাং করোতি পদের অর্থ হইবে কু ধাতু । ফলে 
“করোতার্থ8” শব্দের অর্থ হইবে কু ধাতুর অথ, “করোতেঃ” শব্দের অর্থ হইবে কু ধাতুর, “করোতিনা” পদের অর্থ 
হইবে ক ধাতুর দ্বারা । ইঙ ধাতুকখনে তিঙ্বৎ তিঙ বা, ইহাই ব্যাকরণ-সুন্ত। পূজাপাদ কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন 
মহাশয়ের সম্পাদিত মীমাংসান্যায়প্রকাশে উদ্তরাপ পাঠই দৃই হয়। 
৩১ ধাতুর উত্তর পিচ হইলে এরূপ ধাতুকে পিজন্ত ধাতু বলে। প্রেরণ অর্থে ধাতুর উত্তর পিচ্‌ হয় । কাহাকেও কোন 
কর্মে নিষুক্ত' বা প্রবর্তিত করাকেই প্রেরণ বলে (পাঃ সৃঃ ৩।১।২৬ ) “হেতুষতি চ।”*গিচ”' এর ্‌ ও চ ই, ই মন্ত্র 
থাকে। এই সুত্রে “হেতু” শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র কর্তা । ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হইলে গিজন্ত ধাতুর উত্তর আহ্মনেপদ ও 
পরগামী হইলে পরস্মৈপদ হয় । ফলে সাধারণতঃ গিজন্ত ধাতু উতয়পদী হইয়া থাকে (পাঃ সুঃ ১৩1৭৪ ), 
পশিচশ্চ 1” ক্রিয়াসম্পাদনকারী কর্তাকে প্রযোজ্যকর্তা বা হেতুকন্তা বলে এবং যে এঁ কাধ্যে তাহাকে প্রবর্তিত করে 
তাহাকে প্রযোজক কর্তা বজে ( পাঃ সূঃ ১81৫৫ ) “তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ ।” ড্রিয়ার অপিজত্ত অবস্থায় যাহা কর্তা 
হয়, গিজন্ত অবস্থায় তাহাই প্রযোজ্য কর্তা হইয়া থাকে এবং “কর্তৃকরণয়োসৃতীয়া” (পাঃ সুঃ ২1৩১৮) এই 


হিঃ গ্রঃ সং ৩ 


অধ্যাক় মীমাংসা উপক্রমণিকা টু ৪৯ 


আথাঁ ভাবনার অংশন্য় 


শাব্দী ভাবনা যেমন কিং কেন কখমূ্‌ এইরূপ অংশত্রয়বিশিষ্ট, সেইরূপ আথী ভাবনাও 
অংশন্য়বিশিষ্ট । আর ভাবনার অংশন্ত্রয় কিরূপে উপস্থিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে কিঞ্চিৎ বাক রণ 
আলোচনার প্রয়োজন। 

ব্যাকরণ-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ বিভক্তি প্রয়োগ করিলেই তবে সাধু পদ 
হয়। এক্ষণে সাতটি বিভক্তির মধ্যে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে সও্মী বিভক্তি পর্যাত্ত বিভক্তির অথ 
কারক । (প্রথমা বিভক্তি কারক না হইলেও পদের সাধুত্বের জন্য উহার প্রয়োগ অবশা কন্তৃব্য।):: 
এইজন্য কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি, করণ (বা কত্তা ) বুঝাইতে তৃতীয়া বিভক্তি ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে । সৃতরাং “ঘটম্‌” পদে যে “অমৃ” বিভক্তি হইয়াছে উহার অথ কর্মকারক বা কমত্ব ৷ উক্ত “অমূ” 
বিভক্তি “ঘট” রূপ প্রাতিপদিকের উত্তর প্রযুক্ত হওয়ায় অমন্ত “ঘটম” পদ ঘচীয় 
কমত্ব অথ বুঝাইবে । এইজন্য কারককে সুবস্তাভিহিত বলা হইয়া থাকে- অভিহিত অথাৎ অভিধা 
শক্তির বিষয় বা শকা । ব্যাকরণের নিয়মানুসারে স্বস্তাভিহিত সমস্ত কারকেরই তিওস্তাথ ক্রিয়ার সহিত 
অন্বয় হইয়া থাকে । এক্ষণে মীমাংসাসিদ্ধান্তানুসারে ধাতুর উত্তর যে তিবাদি প্রতায় হয়, সেই প্রতায় 
আখ্যাতত্বাবচ্ছেদে আর্থী ভাবনাকে বৃদ্ধিস্থ করায় । যেমন, “গচ্ছতি” পদ গম্‌ ধাতুর উত্তর তিগ প্রতায় 
করিয়া নিঙ্গন্প হইয়াছে। গম্‌ ধাতুর অর্থ গমনক্রিয়ামার এবং তিপু আখাতের অর্থ ভাবনা বা 
উৎপাদনা। উভয়ের মধ্যে অনুকূলত্বসস্বন্ধ বিদ্যমান ।5৩ সূতরাং গম্‌ ধাতুর অর্থ যে গমনক্রিয়া, সেই 
গমনক্রিয়া আখ্যাতার্থ২-ভাবনাতে অন্বিত হইলে “গচ্ছতি” পদের অথ হয় গমনক্রিয়ান্ুকুলভাবনা। 
ন্যায়াদিমতে শাব্দবোধে বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে কত্তাই মুখ্য-বিশেষ্য হইলেও মীমাংসাসিদ্ধান্তে 
আখ্যাতা্থ ভাবনাই মুখা-বিশেষ্য, কত্তা আক্ষেপ বা অথাপত্তিপ্রমাণ লত্য বলিয়া উহা শাব্দবোধে অপ্রধান 


বস্তুতঃ “অনন্যলভাঃ শব্দার্থ ঃ” এই ন্যায়ে কত্তা শব্দার্থই নহে )০৪এক্ষণে প্ররুতি ও প্রতায়ের মধ্যে 
প্রতায়াখই প্রধান হওয়ায় গম্‌ ধাতুর গমনক্রিয়ারূপ অধও প্ররুতা্থ বলিয়া অপ্রধান । ফলে “গচ্ছতি" 
পদের গমনভাবনারাপ অর্থে ভাবনা বিশেষ্য বলিয়া বৃদ্ধিতে প্রধান হওয়ায় উহাই প্রথমে উপস্থিত হইয়া 
থাকে। 


সুন্তানুসারে প্রষোজ্যকন্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় । পিচ্‌ করিলে অকশ্রক ধাতু সকর্রক হয় । লু, লোট্‌, জঙ্ড ও লিও এই 
চারি বিতক্তিতে পিজন্ত ধাতু তুদিগণীয় ধাতুর তুল্য। 
৩২ “তে বিততক্তান্তাঃ পদম্‌” এই ন্যায়সৃন্ত্রান্সারে ( ন্যাঃ সঃ ২২৫৮ ) প্রাচীন ন্যায়-সম্প্রদায় স ওঁ জস্‌ প্রভৃতি নামিকী 
এবং তি তস্‌ অস্তি প্রভৃতি আখ্যাতিকী বিভক্তি যাহার অস্তে থাকে তাহাকেই পদ বলিয়াছেন, প্রাতিপদিকষান্ অথবা 
ধাতুমান্ত্র পদ নহে। উপসর্গ ও নিপাতরাপ অবায়ের অস্তোেও বিতক্তি-প্রয়োগ এবং অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ 
উতয়ই ব্যাকরদ-নিয়মসিদ্ধ ( পাঃ সৃঃ ২1৪/৮২ ) “অবায়াদাপ্স্পঃ” অর্থাৎ অবায়ের উত্তর আশ প্রভার ও সপ 
বিভক্তির লোপ হয়। বিতজ্তিত্র প্রয়োগতিন্র পদের সাধুত্ব সিদ্ধ হয় না। এইজন্য “সূ” বিতক্তিন্হীন ( বিসর্গহীন ) 
“ঘটপ্রাপ প্রাতিপদিক পদ নহে, “ঘট$” সাধ্‌ পদ। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, নব্যন্যায়মতে বিতক্তিও পদাথকে বৃঝায় বলিয়া এবং প্রকতাখরূপ এক পদার্থের সহিত 
বিতক্ঞার্থরপ অপর পদাধ্েরই অন্বয়বোধ সম্ভব হওয়ায় তাঁহদের সিদ্ধান্তে বিতক্তন্ত হইলে বাকাই হয়, পদ নহে। 
ন্যায়সিদ্ধাত্তে শক্তং পদম্য অর্থাৎ শক্তি বা লক্ষণাবলে যে-শব্দ কোন অর্থের উপস্থিতি করে, তাহাই গদ। 
৩৩ এই অনুকৃলত্বসন্বন্ধ কোন পদের দ্বারা উপস্থিত হয় নাই, কারণ উহার বাচক কোন পদ নাই। যেমন, “ঘটোহস্তি” 
বজিলে ঘট ও অস্তিত্ব অসম্বদ্ধরূপে প্রতীত হয় না, সম্বদ্ধরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে _অস্তিতাবান ঘট? ॥ কিনতু ঘট ও 
অস্তিত্বের মধ্য সংসর্গ কোন পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই। পদান্পদ্থাগ্যসা সংসর্গতয়া ভানম্‌- অর্থাৎ গদের 
দ্বারা যাহা অনুপস্থাগ্য তাহা সংসর্গরূগে প্রতীত হয়। 
৩৪ “দেবদত্তঃ গঙ্ছতি” এই বাকা শ্রবণের অনন্তর কি আকারের শাব্দবোধ অর্থাৎ ৰাক্যার্থাববোধ হইবে সেই বিষয়ে 
ন্যায়, বৈয়াকরণ ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক প্রতেদ আছে। 

ন্যায়সম্্রদায়মতে বাধক না থাকিলে প্রথমান্ত পদ অর্থাৎ কর্তাই বাক্যাবোধে মখাবিশেষ্য হইয়া থাকে । 
বৈয়্াকরণ সিদ্ধান্তে ধাত্বর্থই শাব্দবোধে মুখাবিশেষারূণে গ্রতীত হয়। বীমাংসাসিদ্ধান্তে আখ্যাতার্থ ভাবনাই 
মখাবিশেষ্য হয়। সৃতরাং মতরয়ে “দেবদত্তঃ গচ্ছতি” বাকা শ্রবণে হথাক্রমে নিষ্অরূগ শাব্দবোধ হয় 


আর্থ ভাবনার সাধ্যাকাষ্ক্চা 


উপরি উক্ত আলোচনার সাহায্যে শ্রোত “যজেত” পদ বুঝিতে হইবে । “যজেত” পদ শ্রবণ করিলে 
প্রথমেই আখ্যাতত্বাবচ্ছেদে “ঈত” আখ্যাতের দ্বারা আথী ভাবনা উপস্থিত হয় বলিয়া উক্ত আখ্যাতের অর্থ 
হইবে ভাবয়েখ। পৃবেই প্রতিপন্ল করা হইয়াছে যে ভাবনা “করোতি” পদের সমানার্থক ॥ সুতরাং ণিজন্ত 
তু ধাতু হইতে নিজ্পন্ন “ভাবয়ে” পদ সকর্মক হওয়ায় প্রথমে কমাকাষ্ক্ষা উপস্থিত হয়---কিং ভাবয়েৎ ? 
এই কমাকাজ্ক্ষাই সাধ্যাকাঙ্ক্ষা । এক্ষণে প্রশ্ন এই, “স্বর্পকামো ফজেত” এইরূপ বিধিবাক্য শ্রবণের 
অনন্তর যে শাব্দবোধ হইবে তাহাতে “ঈত” প্রতায়লত্য ভাবনার সহিত কাহার কর্ম বা সাধ্য অর্থাৎ 
ভাব্যরূপে অন্বয় হইবে £ 

“স্থগকামঃ” পদান্তগত “কামহ” শব্দের যে কামনা অর, সেই কামনাই কি ভাবনার ভাব্য £ কিন্তু 
ইহা বলা যায় নাঃ কারণ কামনা স্বতঃ প্রাণ্ড হওয়ায় উহার উৎপাদনে যত্র অনাবশ্যক । বস্তুতঃ যাহার 
কামনা করে না। বিষয়সৌন্দয্যদ্শনসুদ্ধ কামী পুরুষ বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপায়ের অন্সন্ধান করিয়া 
থাকে । পরে আগ্োপদেশাদি দ্বারা সেই উপায় জানিয়া সেই উপায়ের অনুষ্ঠান করে । “যজেত” এইরূপ 
বিধিশ্রুতি যাগরূপ উপায়েরই উপদেশ দিয়া সাথক । 

তাহা হইলে যজ ধাতুর অর্থ যে ষাগ5৫ সেই যাগই হী ভাবনার ভাব্য হউৰ্‌ । বিশেষতঃ, যব 
ধাতুরূপ প্রকৃতির অথ যাগ ও উঈত প্রতায়রূপ প্রতায়ের অথ ভাবনা-_উভয়ই “যজেত”্রূপ একট 
পদেরও১ দ্বারাই গৃহীত হওয়ায় প্রকুতাথ যাগই প্রতায়ার্থ ভাবনার সন্গিহিততম। পূর্বেই প্রতিপন্ন কয়া 
হইয়াছে যে আধ্যাতত্বাবচ্ছেদে “ঈত” প্রত্যয়ার্থরূপ আখী ভাবনা লিঙ্ত্বাবচ্ছেদে উক্ত প্রতায়াখরূপ 
শব্দভাবনার ভাবা, যেহেতু উতয়ই একপদোপান্ত। অনুরূপভাবে প্ররুতাথ যাগ ও প্রতায়া্থ ভাবনা উভয়ই 
“যজেত” রূপ একটি পদের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় সনিধিবশতঃ প্রকুতাথ যাগই প্রতায়াথ ভাবনার ভাব্য 
হউক। 

মীমাংসা সম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । ইহা সতা যে যাগ ও ভাবনা সমানাভিধানশ্রুতিবলে অন্বিত 
হইতে পারে, কিন্তু ষাগ কর্মরূপে (কমত্বেন ) ভাবনার সহিত অন্বিত হইতে পারে না। 
“কতুরীপ্সিততমং কম” এই পাপিনীয় সত্রের ( পাঃ সঃ ১৪1৪৮ ) দ্বারা বুঝা যায় যে কত্ত ক্রিয়ার দ্বারা 
যাহাকে লাভ করিতে সবাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা করে, তাহাকেই কর্মকারক বলে। এক্ষণে যাগ 
লোক-বিস্ত-শ্রমসাধা বলিয়া কন্তার ঈপ্সিততম হইতে পারে না ঃ কারণ ফল সুখপ্রদ হইলেও ফলপ্রাপ্তির 
সাধনমান্র দুঃখদায়ক । এইজনা কন্তা ফলপ্রা্ডির ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত হইয়া সাধনবিষয়ক ইচ্ছা 
করিনেও সাধনেচ্ছামাত গৌণ ইচ্ছা, ফলেচ্ছাই মুখ্য ইচ্ছা, যেহেতু ফলেচ্ছা ফলসাধনেচ্ছার 
কারণ- _অনোচ্ছাধানেচ্ছা-বিষয়তং গৌণ ম। সাধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত কেহ সাধনবিষয়ক ইচ্ছা করে না 
বলিয়া সাধনেচ্ছা ফলের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছা, এইজন্য সাধনেচ্ছামান্ত গৌণেচ্ছা । স্তরাং দেখা যাইতেছে 
যেভাবনার সহিত যাহা কমরুগে অন্বিত হইবে, তাহাকে সন্নিহিত বা যোগ্য হইলেই চলিবে না, তাহাকে 
ঈপ্সিততমও হইতে হইবে। স্বর্গই সেই ঈপ্সিততম পদাখ, কারণ স্বর্গেচ্ছা অনোচ্ছাধীনেঙ্ছা নহে-_ 
-ম্পিষলানকৃজ কাতিমান দেবদত্ত”, “দেবদস্তক্তৃকবর্তযানকালীন গমন” এবং “দেবদত্তনিষ্ঠগমনানকৃজরতি ।” 
বাক্যের যধ্যে ফেবিশেষ্য কাহারও বিশেষদ হয় না, বিশেষ্যষাত হয়, তাহাকে ম্খ্য-রিশেষ্য বজে। যেমন, 
“ঘটবিষয়কক্তানবান্হম” ইতয়কার অন্বব্যবসায়ে ঘটনকে অপেক্ষা করিয়া ঘট বিশেষ্য হইলেও জানকে অপেক্ষা 
করিক্তা বিশেষণ এবং জান ঘটকে অপেক্ষা করিয়া বিশেষ্য হইলেও অহমুকে (প্রসাতাকে ) অপেক্ষা করিয়া 
বিশেষণ। কিনতু অহ কাহারও বিশেষণ নহে, বিশেষামান্র বলিয়া উক্তরুপ জন্বাবসায়ে অহম 
মধ্য-বিলেহা। 
5৫ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যতাগেরই নাম যাগ । স্বসরধ্যংসপূর্বক পরস্থত্বের উৎপত্িই অথবা উৎপত্তির 


অনকৃজবাপারই “ত্যাগ” শব্দের অর্থ । বাক্যে প্রকাশ করিলে উহা এইরূপ হইবে- “ইদম অস্নকায়, ন 
যষ।” 


৩৩ এইস্বজে ব্যাকরাবন্দিদ্ধান্তানসারে তিওন “যজেতশকেই একটি পদরুপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 


অধ্যায় ম্বীমাংসা উপক্রমণিকা ৫১ 


অনোচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বইস্বর্গেরমুখাত্ব। এই কারণে স্বর্গ ভিন্নপদোপাত্ত হইলেও যোগ্য ও ঈপ্সিততম 
বলিয়া কর্ম বা ভাব্যরূপে ভাবনার সহিত অন্বিত হইবে । বিশেষতঃ যাগ একপদোপান্তও নহে, উহা 
প্রকৃতিরূপ ভিন্নপদোপাত্ত ।৩' সর্বোপরি স্বর্গরূপবিষয়ে সৌন্দর্যাদর্শনেই লোকে স্বর্গসাধনযাগে প্রবৃত্ত হয়, 
কারণ আয়াসাম্বক যাগ অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত হইলেও স্বর্গরূপ অধিকতর সুখের জনক বলিয়া লোকে 
বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী ইঞ্টসাধনতাক্তানে উহাতে প্ররত্ত হইয়া থাকে- “ইচ্ছা তু তদ্দুপায়ে 
স্যাদিষ্লোপায়ত্বধীর্যদি।” 

নিরতিশয়প্রীতিস্বরূপ স্বর্গ যে অবিশেষে সকলেরই নিকট অভিলষণীয়, তাহা মীমাংসাদশনের 
বিশ্বজিদাদীনাং স্বগফলতাধিকরণের (মীঃ সঃ 8।৩।১৫-_১৬ ) “স স্বর্গ ঃ স্যাৎ সবান্‌ প্রতাবিশিষ্টত্বাৎ” 
সূত্রে ( মীঃ সূঃ 81৩১৫ )ও তভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।” সুতরাং ধাত্বর্থ যাগ নহে, স্বর্গ ই আর্থী 
ভাবনার ভাবা হইতে পারে ।5৯ এই স্থলে বিশেষ জাতব্য এই যে স্বর্গ আর্থী ভাবনার ভাব্য হইলেও বিধেয় 
নহে, কারণ স্বগগাদি ফল পূরুষের তৃপ্তির হেতু বলিয়া বিধেয় হইতে পারে না এবং উহা অথ্থতঃ অর্থাৎ 
রাগতঃ (কামতঃ ) প্রাপ্ত হওয়ায় পুরুষ স্বভাবতঃ উহাতে প্ররৃত্ত হইয়া থাকে, বিধিবশতঃ নছে। সুতরাং 
স্বরূপ ভাব্য আহা ভাবনার অংশ হইলেও অবিধেয়-_(জৈঃ ন্যাঃ মাঃ 8।১।১ ম অধিঃ ২য় বর্ণক পৃঃ 
২৪৯), “ন ভাব্যাংশো বিধেয়ঃ স্যদ্রাগাত্তন্র প্রবস্তনাৎ।” আরা ভাবনার অপব অংশদ্ধয় (সাধন ও 
ইতিকত্তব্যতা ) যে বিধেয় উহা পরে বুঝা যাইবে 1১০ 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে “ঘ্ব্গকামো যজেত” এইরূপ বিধিবাকা শ্রবণের 
অনন্তর “কিং ভাবয়েৎ" ইত্যাকার যে ভাব্যাকাড্ক্ষা উপস্থিত হয়, তাহার নিরৃত্তিকল্পে বলিতে হইবে “স্বগং 
ভাবয়েৎ।” 

পূবে ভাবনার যে সামান্য-লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার শাব্দী ভাবনা ও আরা ভাবনা উভয়ানুগতি 
প্রদশিত হইতেছে। ভবিতুঃ অর্থাৎ শাব্দী ভাবনার স্থলে উৎপদ্যমান আরী ভাবনা এবং আধা ভাবনার 
স্থলে উৎপদ্যমান স্বর্গ, ইহাদের ভবন বা উৎপত্তির অনুকূল যে ব্যাপার, তাহা শাব্দী ভাবনাস্থলে শব্দনিষ্ঠ 
প্রেরণা হওয়ায় শব্দই ভাবক বা প্রবস্তক এবং আর্থী ভাবনাস্থলে পুরুষনিষ্ঠ প্রযত্রাদিই ভাবক বা প্রবস্তক। 
শাব্দী ভাবনার বিশেষ-লক্ষণ এইরূপ- পুরুষপ্ররৃত্তানুকুলো ভাবকব্যাপারঃ এবং আরা ভাবনার বিশেষ- 
লক্ষণ -- প্রয়োজনেচ্ছাজনিতক্রিয়াবিষয়কব্যাপারঃ । অন্যোৎপাদনানুকৃলব্যাপারত্ব উভয়ন্ত্র সমান। 

আথাঁ ভাবনার সাধনাকাঙ্ক্ষা 

আর্থী ভাবনার প্রথম অংশ ভাব্যবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা নিরৃত্তির পর ভাবনার সাধনাকাত্ক্ষা উপস্থিত 
হয়-কেন ভাবয়েৎ? অর্থাৎ কোন সাধন বলে ভাব্যের উৎপাদন করিতে হইবে ? 

আপাতদৃষ্টিতে ইহার উত্তর সহজলভ্য । কারণ পূব আলোচনার দ্বারা যখন স্বর্গ সাধ্যরূপে ভাবনার 
সহিত অন্বিত হইয়াছে তখন যাগই ভাবনার করণ বা সাধন । বিশেষতঃ “যজেত” রূপ একটি পদের 
দ্বারাই যখন যাগ ও ভাবনা উভয়ই প্রাণ্ত হইয়াছে, তখন আখ্যাতলভ্য আহা ভাবনায় প্ররুতাথ যাগই 
করণরূপে অন্বিত হইবে । বস্তুতঃ “দশপু্ণমাসাভ্যাং স্বগকামো যজেত”, “চিন্রয়া যজেত পণওকামঃ” 
(তৈত্তিঃ সং ২181৬) ইত্যাদি বিধিশ্রুতিসমূহে তৃতীয়াভিধান দ্বারা জানা যায় যে শ্রুতি দশপূর্ণমাসনামক 


৩৭ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৬১।১ম অধিঃ পৃঃ ৩৪০, “যজেত ইতান্র প্রতায়সা কেবলমাখ্যাতরূপত্বমেবেতি ন মন্তবাম্‌ । 
কিন্তু জিঙ্প্রত্যয়ত্বেন বিধিরূপত্বমপ্স্তি । তন্ত্র আখ্যাতত্বাকারেণ [ অর্থ- ] ভাবনামাচষ্টে ॥ বিধিত্বাকারেণ পুরুষং 
প্রবর্তয়তি। প্রুষশ্চ স্বাতিমতফলমস্তরেণ ন প্রবর্ততে ইতি তদপেক্ষিতং স্ব্গমেব ভাব্যতয়া 
বিধিরুপাদত্তে ।...তস্মাৎ সুখস্য ভাব্যত্বং বিধিশ্রুত্যা সিদ্ধমৃ। ধাতরথস্য তু ভাব্যত্বং একেন পদেন প্রতীয়মানমপি ন 
প্রতায়েনাবগমাতে, কিন্তু প্ররুত্যা। তথা সতি স্বর্গভাবাত্বং ভাবনায়াং প্রত্যাসম্নম। একেনৈব বিধিরাপেণ 
আখ্যাত-প্রতায়েনাবগমাৎ। কমিযোগাদপি স্বর্গসোব ভাব্যত্বম ।” 

৩৮ মীমাংসাদর্শনে “ন্বর্গ” পদের অর্থের জন্য অধ্যায়াত্তে দ্বিতীয় পরিশির দ্রব্য। 

৩৯ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ ৬১১ম অধিঃ পৃঃ ৩৩৯, “বলীয়স্যা বিধিত্রুত্যাবরুদ্ধা ভাবনান্তর 5। ভাবাঃ স্বর্গঃ গ্মথত্বাৎ 
কমিযোগাচ্চ সোহস্তাতঃ ॥” 

৪০ ক্লোঃ বাঃ চোদনা সূত্র শ্লোঃ ২২২ পঃ ১১৪, “ফলাংশে ভাবনায়াশ্চ প্রতায়ো ন বিধায়কঃ।” মীমাংসাদর্শনের 
“ক্রত্বর্থপ্রুষার্থলক্ষণাধিকরণে"র (মীঃ সূঃ ৪1১২) দ্বিতীয় বর্ণকের শাবরভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য । 


ওহ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


যাগ, চিত্রা নামক যাগ প্রভৃতি যাগের দ্বারা ইষ্টভাবনার উপদেশ দিতেছেন--_দশপুণমাস-নামধেয়েন যাগেন 
ইন্টং ভাবয়ে€, চিন্নানামধেয়েন যাগেন ইস্টং ভাবয়েৎ ইতাদি ।০১ সুতরাং প্রকৃতার্থ যাগ সাধনরূপেই আাঁ 
ভাবনার সহিত অন্বিত। 

কিন্তু মীমাংসাদর্শনের অধিকারলক্ষণ নামক মষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণেই একটি 
কঠিন পৃৰপক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছে যাহাতে পৃবপক্ষী প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে বৈদিক 
কমমান্ত্র নিক্ষল হওয়ায় অধিকারই নাই। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এইরূপ । 

অধিকার কাহাকে বলে ?- ফলভোক্তত্বসমানাধিকরণকত্তৃত্ই অধিকার । শ্রাদ্ধাদিতে খত্বিকের 
অধিকারবারত্তিরজন্য “ভোজুতত্ব” পদ ও পিন্্রাদির অধিকারবারুত্তির জন্য “কত্তৃত্'” পদ উত্ত লক্ষণবাকো 
নিবেশিত হইয়াছে, কারণ শ্রাদ্ধকর্মে খত্বিক কর্তা হইলেও কর্মফলভোন্তা নহেন এবং ম্বৃতপিন্তরাদি 
ফলভোস্তণ হইলেও কর্তা নহেন। যজমানই কত্তা ও ভোত্তণ বলিয়া তাহারই কর্মাধিকার। “অগ্নিহোত্রং 
জুহয়াৎ স্বর্গকাম£” (মৈন্রায়ণী সং ১1৮৬) ইত্যাদি শ্রতিতে অধিকারবিধিইঃ উপস্থাপিত হইয়াছে 
এবং মীমাংসাদর্শনের সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রোতাদি কর্মে অধিকারী কে, তাহাই বিচারিত হওয়ায় ষষ্ঠ 
অধ্যায়কে অধিকার-লক্ষণ বলা হয়। বস্তৃতঃ অধিকারী পুরুষকে লক্ষা করিয়াই বিধি সাথক ॥ সুতরাং 
অধিকারীর অভাবে বিধি ব্যথ হওয়ায় সমগ্র শাস্ত্রই নিক্ষল। 

কিন্তু অধিকার নাই কেন £ যেহেতু বিধিশ্রতিতে ফল উক্ত না হওয়ায় ফলভোত্তুত্ঘটিত 
অধিকারও নাই। 

কিন্তু স্্গাদিই ফল এবং উহাই ভাবনার ভাব্য বা সাধ্য হওয়ায় ফল নাই বলা হইতেছে 
কেন ?- যেহেতু পৃবপক্ষিমতে স্বর্গ ফল নহে। “স্বর্গ” শব্দের লোকানুভবসিদ্ধ অথ, মাহা সুখ বা প্রীতির 
সাধন অথাৎ দ্রব্যাদি ॥ “কৌশিকাণি সুন্ষমাণি বাসাংসি স্ব্গঃ”, “চন্দনানি স্বর্গঃ” ইতাদি প্রয়োগবলে বুঝা 
যায় যে প্রীতি বা সুখ “স্বর্গ” পদের বাচ্য নহে, শ্রীতিসাধনদ্রবাই স্থর্গপদবাচ্য। এক্ষণে দ্রব্য সিদ্ধপদাখ 
হওয়ায় উহা ভাবনার ভাব্য বা সাধ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যাগ ক্রিয়ামান্র বলিয়া সিদ্ধ নহে । ফলে 
যাহা স্থয়ং সিদ্ধ নহে, বরং সাধ্যস্বরূপ,তাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সাধন হইতে পারে না--বরংযাগই 
ক্রিয়াত্মক বলিয়া কতিসাধা এবং দ্রবা যে ক্রিয়ার সাধন হইয়া থাকে তাহা অতীব প্রসিদ্ধ । এইজন্য 
সিদ্ধস্বরূপ কুঠারাদিই দ্বৈধীভাবের করণ হইয়া থাকে । শুধু তাহাই নহে, একপদোপাত্ত বলিয়া যাগই 
ভাবনার সমিহিত হওয়ায় উহাই ভাবনার সাধা, ইহা পদশ্রুতিবলে বুঝা যায়৷ ভিন্পদোপাত্ত স্বর্গকে সাধ্য 
করিতে হইলে বাক্যবলে করিতে হইবে । কিন্তু শ্রুতি বাক্য অপেক্ষা যে বলবান তাহা মীমাংসাদশনের 
“শ্রুতাদীনাং পূর্ব পূর্ববলীয়স্তাধিকরণে” (মীঃ সুঃ ৩৩1১৪ ) প্রতিপাদিত হইয়াছে ।?৩ সূতরাং দেখা 
যাইতেছে যে “স্বর্গ কামো যজেত” ইত্যাদি শ্রুতিতে ক্রিয়াত্বক যাগই সাধ্যরূে ভাবনার সহিত অন্বিত এবং 
স্ব্গপদবাচা প্রীতিসাধন দ্রবাই ভাবনাতে করণরূপে অন্বিত হওয়ায় উক্ত বিধিবাকোর তাৎপর্যা,স্থগেণ 
যাগং ভাবয়েৎ। কিন্তু ফলশ্রুতি না থাকায় ফলকল্পনার অভাবে বুঝা যায় যে যাগ-কর্তার কততৃত্বমান্ 
বস্তমান, কিন্ত ফলভোভ্তৃত্ব নাই ; ফলে অধিকারও নাই । নিষ্ছল কর্মে যদি কাহারও প্ররত্তি না হয়, তবে 


৪১ দর্শপূর্ণ মাস, চিন্রা প্রভৃতি ষে যাগসমূহের নাম, তাহা নাম্ধেয় আলোচনা কালে বুঝা যাইবে। 

৪২ চতুবিধ বিধির মধ্য অধিকার বিধি চতুর্থ স্থানাধিকারী । বিধি-বিভাগ পরে আলোচিত হইবে । 

৪৩ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাধ্যা-_এই ছয়টিকে বিনিয়োগের কারণ বলা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
একই বিষয়ে একাধিক কারণের সমাবেশ হইলে সিদ্ধান্ত এই যে পূর্ব পূর্ব কারণই পর পর কারণ অপেক্ষা বলবান। 
সুতরাং তুতিই সর্বাপেক্ষা বলবান এবং সমাধ্যা দুর্বলতম। ইহাদের অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও অতান্ত বিশাল ও 
সহজবোধ্য না হওয়ায় উহার আলোচনা করা হইল না । যাহা হউক, আলোচান্ছথলে “ঘজেত” একটি পদ বলিয়া উহাকে 
পদশ্ুতি বলা হইয়াছে । পদশ্রুতিবলেই যাগ সাধ্যরূপে ভাবনার সহিত অগ্বিত। কিন্তু স্বর্গকে সাধ্যরাপে ভাবনায় 
অন্বিত করিতে হইলে সমগ্র বাকার্টির শরণাপন্ন হইতে হইবে । পদশ্ুতি অভিধা শির দ্বারা স্বীষ্ন অর্থকে সাক্ষাৎভাবে 
স্থাপন করে কিন্ত আকাগ্ক্ষা, আসতি ইত্যাদি দ্বারা বাক্য বিলম্বে বাক্যার্থ উপস্থিত করে এবং বাক্যার্থজান পদার্থজান 
সাপেক্ষ হওযায় শ্রুতি ও বাকোর বিরোধে শীত্রতর প্রর্স্ত শ্রুতিই বলবান । শান্ত্রদীপিকা (৬১।১ম অধিঃ গঃ ৩), 
“ধাত্ব্থস্োব ভাবাত্বং পদত্রুত্যা প্রতীয়তে । স্বর্গাদেঃ খলু বাকোন শ্রতেবাকাং চ দুরবলম্‌ ॥ তৃতং চ স্বর্গপন্থাদি দ্রব্যং 
তব্যায় কর্মণে। উপদেশ্যং ন ভুতায় ভব্যকর্মোগদেশনম্‌ ॥৮ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৫৩ 


নাই হউকৃ। ইহাতে পৃবপক্ষীর কি আসিয়া যায় ! অফল কর্মের ধমত্বও যদি সিদ্ধ না হয় এবং তাহার 
ফলে “চোদনালক্ষণোহ্থ ধর্ম ঃ” ইত্যাদি মহর্ষিবিরচিত সুন্তসমূহকে যদি জলাঞ্জলি দিতে হয়, তবে তাহাই 
হউক্‌ , বিধিসমূহও ব্যর্থ হউকৃ।9 

এইরূপ পুবপক্ষের উত্তর অতীব সংক্ষেপে এইরূপ। 

পৃবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে লিঙাদি বিধি ও ভাবনা উভয়ই প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ সুতরাং 
প্ররুতার্থ যাগের সহিত ভাবনার সম্বন্ধ প্রতীত হইবার পৃবেই প্রতায়রূপ একটি শব্দের দ্বারাই ভাবনাতে 
বিধির সম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে। প্রবস্তনাই বিধি এবং প্ররুত্তির হেতুডুতব্যাপারই প্রবস্তনা ॥ কিন্তু 
অপুরুষার্থ যাগের সহিত ভাবনার সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় সন্নিহিত প্ররুতাথ যাগকে পরিত্যাগ করিয়া 
বিধিশ্রুতিবলে দৃরবস্তী ভিন্ন পদের দ্বারা গৃহীত স্বর্গ পূরুষাথথ হওয়ায় ভাবনাতে স্থগই ভাবারূপে অন্বিত 
হইবে। প্রকৃতি ও প্রতায়ের মধো প্রতায়াই বিশেষা হওয়ায় প্রধান বা বলবান। এইজন্য পদশ্রুতি অপেক্ষা 
বিধিশ্রুতি বলবস্তর । 

পুনরায় “বর্গ” পদের যে সুখসাধনদ্রব্য অর্থ গৃহীত হইয়াছে, উহা “স্বর্গ” পদের মুখ্যাথ নহে, 
গোণার্থ। অসংখ্য শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদিতে “স্বর্গ” পদ স্বরসতঃ দ্ুঃখামিশ্রিতস্খভোগ- 
যোগ্যদেশবিশেষকে অথবা আকুতিশক্তধিকরণন্যায়েন৫ তাদুশসুখমান্রবিশেষকে বৃদ্ধিতে উপস্থিত করে 
এবং ফলসাধনত্বসম্বন্ধরূপ গুণযোগবশতঃ লক্ষণার দ্বারা সুখসাধনচন্দনাদিদ্রবাকে উপস্থিত করে। 
শব্দের মুখ্যা্থ উপস্থিত না হইলে গৌণাথ উপস্থিত না হওয়ায় এবং মুখ্যাথে অনুপপত্তিও না থাকায় “স্বর্গ” 
পদ সুখবাচী, সুতরাং উহা বৃদ্ধিতে প্রধান ; কারণ সুখ মুখা পূরুষাথ, সুখসাধন গৌণ পুরুষাথ্থ। অতএব 
“স্বর্গকামো যজেত” শ্রতিতে যাগকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বর্গের বিধান করা হয় নাই, স্বর্গরূপ মুখা পূরুষাথকে 
উদ্দেশা করিয়াই যাগের বিধান করা হইয়াছে । সুতরাং যাগ অপ্রধান বা গুণ হওয়ায় তাহা ভাবনার ভাবা 
হইতে পারে না, স্বর্গ প্রধান বা মুখ্য হওয়ায় তাহাই কমরূপে ভাবনাতে অন্বিত। 

আর যে বলা হইয়াছে, সাধ্যস্বরূপ যাগ সাধন হইতে পারে না, ইহাও যথাথ নহে । “তপ্তিকামো 

ভোজনং কুরযযাৎ” এই বাক্যে ভোজন অনিষ্পন্ন বা সাধাস্বরূপ হইলেও তাহা যেমন তৃপ্তির সাধন হয়, 
সেইরূপ অনিষ্পন্ন বা সাধাস্বরূপ যাগও স্বগসাধন হইতে পারে । বস্তৃতঃ কুণঠারাদি স্বরূপতঃ সৎ হইলেও 
পৃরুষের হস্তাদিক্রিয়ার দ্বারা উদীমন-নিপাতনবিশিষ্ট হইলেই তবে উহা দ্বৈধীভাবের করণ হইতে সমথ 
হওয়ায় পুরুষব্যাপারের প্ৰে করণত্ববিশিষ্টরূপে কুঠারও অসৎ । তৎস্পত্তেও উহা পূরুষব্যাপারের পর 
করণত্ববিশিষ্ঠ হইয়া দ্বৈধীভাবরূপফলোৎপাদনে সমথ হয়। অনুরূপভাবে অনিশ্পন্ন যাগও 
পুরুষব্যাপারদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া অপূবদ্ধারা স্বর্গফলোৎপত্তিতে সমথ । 

প্রকুতপ্রস্তাবে “দশপূর্ণ মাসাভ্যাং”, “চিন্রয়া”, “উত্ভিদা" (তাণ্ডয ব্রাঃ ১৯৭৩), “শোনেন” 
(আগত্তস্ব শ্রোতঃ ২২৪১৩ ) ইত্যাদি তৃতীয়ান্তত্রতি যখন অপ্রতযুহে যাগের করণত্ব ক্ঠতঃ ঘোষণা 
করিতেছেন তখন কোন প্রমার্ণ বলেই উহার করণত্ব ব্যাহত হইতে পারে না। এমন কি বিষয় আছে যাহা 
শ্রতিবচন বিধান করিতে পারে না? শ্রোতবচনের পক্ষে গুরুভার বলিয়া কিছু নাই।০১ এই তাৎপর্য 


88 মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণকে (মীঃ সঃ ৬১/১-৪ )*স্বর্গকামাধিকরণ”ও 
বলে। এই অধিকরণে একাধিক প্রবপক্ষ উপস্থাপিত হইলেও তাহাদের পৃথকৃরূপে আলোচনা করা অল্সপরিসরে 
নিতান্তই অসম্ভব । শেষ পর্বপক্ষ স্থাপন করিতে শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন ( শাস্ত্রদীপিকা ৬।১।১ম অধিঃ পৃঃ ৩), 
“অথবা স্বর্গাদিকালনৈব যাগাঙ্গমিতি সর্বথা যাগ এব তাবাঃ, ন তেনান্যৎফলম। অসতি চ ফলে 
অধিকারাভাবাদনারস্তনীয়মধিকারলক্ষণমূ । ন চৈবমফলে কম্মণি কশ্চিৎ প্রবর্তেত। মা প্রবর্তিষ্ট, কিং নঃ ছিন্নমূ। 
নৈতাবতা শকাং ফলমুপগত্তুম। অফলসা চ কর্মণঃ ধম্নত্বং ন সিধারতীত্যেতদপি তবতু ।...বিধিরপি প্রুষং 
প্রবর্তয়তি, ন তু ফলবস্তাং গময়তি | ন চ প্রবর্তিতোহপি কশ্চিদফলে প্রবর্তত ইতি বার্থ এব বিধিঃ1” বৈদ্যনাথরুত 
প্রতাব্যাখ্যাও দ্রব্য । 

8৫ মীমাংসাদর্শনের “আকৃতিশক্তাধিকরণে” ( মীঃ সূঃ ১৩।৩০-৩৫ ) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পদের আরুতি বা 
জাতিমায়ে শক্তি, ব্যক্তিতে নহে, জাতিবিশিষ্টব্যক্তিতেও নহে। সুতরাং “স্বর্গ” পদের স্বগন্ব বা সখত্বেই শক্তি, 
দেশবিশেষে নহে । শেষোক্ত বিকজ্পই মীমাংসার অভিমত । 

৪৬ শাবরভাষ্য ২২২৭ পৃঃ ১৭৯০ পৃঃ ২৬৪, “কিমিব হি বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাত্তি বচনস্যাতিতার$1” 


৫৪ বিবরণ-্রমেয়-সংপ্রহ দ্বিতীয় 


শান্্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাস্্রদীপিকা ৬১।১ম অধিঃ পৃঃ ৪), “পদশ্রুতেবলীয়স্যা বিধিব্রুত্যা হি 
ভাবনা । অবরুদ্ধা ন যাগাদি ভাব্যমালম্িতুং ক্ষমা ॥ স্বঙ্গাদিঃ কামনাযোগাৎ ফলত্বেনৈব গমাতে। 
স্বরসাৎ প্রুষাপাং হি কামনা ফলগোচরা ॥” সুতরাং ফল থাকায় ফলভোজ্ত্বও বিদ্যমান বলিয়া 
অধিকার সম্ভব এবং বিধিসমূহও সার্থক হওয়ায় শান িক্ষল নহে। অতএব সাধনাকাচ্ক্রার উপশম 
করিতে বলিতে হইবে *্বর্গকামো যজেত” শ্রতির তাৎপর্যা, যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ | 


আর্ী ভাবনার ইতিকত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা 


সাধনাকাজ্ক্ষার নির্ত্তির পর ইতিকন্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়-_-কথং যাগেন স্বর্গং 
ভাবয়েৎ ঃ তাৎপধ্য এই, ইতিকত্তৃব্তা বা ব্যাপার বাতিরেকে সাধনের সাধনত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় 
সাধনাকাঙ্ক্ষা উপশমের পর কথস্তাবাকাঙ্ক্ষা অপরিহাধ্য। লৌকিকভাবেও দেখা যায় যে “ওদনকামঃ 
পচে” এইরূপ বাক্য শ্রবণের পর প্রথমে “কিং পচেৎ £” পরে “কেন পচে £” এবং পরিশেষে “কথং 
পচে ?” এইক্রমে আকাজ্ক্ষান্ত্রয় উপস্থিত হইলে ওদন পাকের ভাব্যরূপে৮ পাক (তেজঃস্পর্শ ) 
ওদনের সাধনরূপে বুদ্ধিস্থ হইবার পর ওদনসাধনপাকের সহকারিরূপে তৃণফুণ্কার প্রভৃতি উপস্থিত 
হয়। অনুরূপভাবে “কথং যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ £” ইত্যাকার ইতিকর্তব্যতাকা্ক্ষার উপশমকল্পে 
প্রযাজ প্রড়তি অঙ্গযাগসমূহ শ্রতান্তরদ্বারা বৃদ্ধিস্থ হইয়া থাকে । ইতিকত্তব্যতাবিশেষ যে প্রমাণান্তরদ্ারা 
প্রাপ্তবা, তাহা পৃবেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং “দর্শপূর্ণমাসাস্যাং স্বর্গকামো যজেত” এইরূপ 
ইষ্টিযাগবিষয়ক শ্রোতবিধি শ্রবণে এই আকারের বাক্যার্থাববোধ হইবে-_ প্রযাজাদ্যঙ্গযাগসহরূতেন 
দর্শপূর্ণ মাসনামধেয়েন অঙ্গিযাগেন ইঠ্টং স্বর্গং ভাবয়েৎ । এইভাবেই আর্থী ভাবনা অংশন্রয়বিশিষ্ট হইয়া 
থাকে এবং অংশন্রয়োপেত আর্থী ভাবনাই শাব্দী ভাবনার ভাব্য। এইস্থলে স্মর্তব্য এই যে আর্থী ভাবনার 
ভাবযাংশ বিধেয় না হইলেও সাধন ও ইতিকত্তব্যতা বিধেয় । যাহা বিধিবাকোর প্রমেয় বা বিষয়, তাহাই 
বিধেয় নহে। কিন্তৃযে স্থলে অপ্ররৃত্ত পুরুষ বিধিবশে প্ররুত্ত হয়, তাহাই বিধেয়, যেমন অঙ্গী ও অঙ্গযাগসমূহে 
পুরুষ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না, বিধিবশেই হয় বলিয়া উহারাই বিধেয়। এই কারণেই ফল বিধেয় নহে, 
অবিধেয়। এইজন্যই ভট্টকুমারিল বলিয়াছেন যে শ্োরনীদিযাগে হিংসা ফলরূপে উদ্দি্ট হওয়ায় উহা 
বিধেয় নহে বলিয়া বৈদিক কর্মরূপে শ্যনাদিযাগ অধর্ম নহে। কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা 1৯৯ যীহারা 
মহাবাক্যাথাববোধের পুৰে খণ্ডবাকাসমূহের অথাববোধ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মত অবলম্বন 
করিয়াই আলোচনা করা হইল । সুতরাং প্রথমে “ভাবয়েৎ”, পরে “ন্বর্গং ভাবয়েৎ”, অতঃপর “যাগেন 
স্বগং ভাবয়েৎ" ইত্যাদিক্রমে সবশেষে মহাবাক্যা্থের বোধ হইয়া থাকে। 


৪৭ স্বর্গকামাধিকরণের উপর সচীক শান্ত্রদীপিকা ব্যতীত নব্যমীমাংসক খণ্ডদেবরুত ভাষ্টদীপিকা ও তাহার উপর 
শস্তুতষ্টরচিত প্রভাবলী চীকা ( পৃঃ ৫৯২-৬০৪ ) দ্রষ্টবা। 

৪৮ উন্দ ধাতু হইতে নিজ্পম্ন “ওদন” পদের অথ সিদ্ধাল্ল-_উনজ্ি ক্লিদ্যতি ইতি ওদনম্‌ । অবয়ববিল্লেষ ( শৈথিল্য- ) 
রূপ দ্রবীতাবই ক্রিন্নতা বা বিক্লিত্তি । উক্ত দ্রবীভাব পাকের পরই সম্ভব ॥ সুতরাং পাকের দ্বারা ওদন কিরুপে সাধ্য 
হইবে ? উত্তর এই, কখন কখন ভাবী পদার্থ যেন নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে এইরূপ মনে করিয়াই উদ্তরূপ প্রয়োগ করা 
হইয়া থাকে_রুচিৎ ভাবার্থো তৃতবৎ অঙ্গীক্রিয়তে । ৪ইজন/ “গৃহ আরস্ত কর”, “বস্ত্র প্রস্তুত কর”, “ঘট উৎপন্ন 
কর” ইত্যাদি প্রয়োগ সাথক---ষদিও আর্ত, প্রস্তুতি ও উৎপত্তির প্বে গৃহ, বস্ত্র বা ঘট নাই । বন্তৃতঃ সকর্মক ধাতুমান্র 
কমস্থ বলিয়া বিক্লিত্তি ওদনগত হওয়ায় উহা পাকের ভাব্য হইতে পারে । “তগুলং পচতি” এইরাপ প্রয়োগ হইলেও 
“তণুলকামঃ পচে” ইত্যাকার প্রয়োগ হয় না। 

৪৯জ্লোঃ বাঃ চোদনাসূন্র ক্লোঃ ২৬০-২৭৬ পং ১২৪২৮ দ্রষ্টব্য। পার্থসারধিমিশ্ররুত ন্যায়রয্াকর টীকা ক্োঃ ২৬৫ 
গঃ ১২৫, “ন হি যদ্বিধিপ্রমেয়ং তদ্দিধেয়মিতিবিধেয়লক্ষপম্ । কিং তি? যত অপ্ররুত্তঃ পুরুষো বিধিবশাৎ প্রবর্ততে 
তদ্বিধেয়ম। ন চ ফলসা তদস্তবি, বিধিতঃ প্রাগেব তত্র রাগতঃ প্ররত্বেরিতাবিধেয়ত্বম। তথা 
ভাবনাবিধিরপার্থাদ্িষয়েজ্ঘবতরন্বন্যতঃ প্রাপ্তাৎ ফলাংশাছিনিরত্তঃ সাধনেতিকত্তব্তাংশয়োরেব অবতরতীতি 
তয়োরেব বিধেয়ঘ্বং, ন ফলসোতি।” গাগাভষ্ট বিরচিত ভাষ্ট চিন্তামণির “ ধমলক্ষপাধিকরণে” ( তাষ্টচিস্তা মণি 
শকপাদ পৃঃ ৭-৮ ), ভাষ্টদীপিকার প্রভাবলী চীকায় ( প্রভাবলী ১/২।১ম অধিঃ প্রঃ ৬ ) প্রতি গ্রন্থে শোনাদির ধমত্ব 
নিরূপিত হইয়াছে । বস্তৃতঃ শ্োনাদি যাগ কি অথে ধর্ম,কি অথে অধম এবং কি অথে ধমও নহে, অধমও নহে, তাহা 


অধ্যায় মীযাংসা উপ্ক্রমণিকা ৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট 


ছয় বেদান্তের পরিচয় 

ছয় বেদাঙ্গের যথাক্রম অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ । 

ষে-স্থলে বর্ণস্বরাদির উচ্চারণ প্রকার উপদি্ হইয়া থাকে, তাহাই শিক্ষা । “শীক্ষাং বাধ্যাস্যামঃ। 
বঃ স্বরঃ। মান্না বলমৃ। সাম সন্তানঃ। ইত্যাস্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।” (তৈত্তিঃ উপঃ শীক্ষাধ্যায়, ২য় 
অনুবাক ) যাহার দ্বারা বণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় তাহাই শিক্ষা ( “শীক্ষা” বৈদিক প্রয়োগ )। 
অকারাদি অক্ষরই বর্ণ ( পাণিনীয় শিক্ষা ৩)। উদাত্ত, অনুদান্ত ও স্বরিতভেদে স্বর ব্রিবিধ ( পাঃ শিঃ 
১১)। হুস্ব, দীঘ ও প্লুতভেদে ব্রিবিধ মান্্া (পাঃ শিঃ ১১)। স্থান ও প্রষত্বকে বল বলে। যেমন 
বণসমূহের আট্টি স্থান (পাঃ শিঃ ১৩)। শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রষত্তই বল (পাঃ শিঃ ৩৮)। 
অতিদ্ত, অতিবিলম্থিত প্রভৃতি দোষরহিত ও মাধুষ্যাদিগুণযুক্ত উচ্চারণই সাম বা সাম্য (পাঃ শিঃ 
৩২-৩৬ )। সন্তান অথাৎ নিয়মিত ক্রমে সনিহিত পদ বা বাক্য । ইহা ব্যাকরদে উপদি হওয়ায় শিক্ষায় 
উপেক্ষিত হইয়াছে । উচ্চারণদোষে কর্ম বিপরীত ফল প্রদান করিতে পারে ( পাঃ শিঃ ৫8 ), “মস্ত্রো হীনঃ 
স্বরতো বর্ঁতো বা মিথ্যপ্রযুক্তো ন তমখমাহ। স বাগ্বজ্রো ষজমানং হিনস্তি যখেন্দ্রশনুঃ 
স্বরতোহপরাধাৎ ॥” (দ্রঃ পরিমল পৃঃ ৯৯ নিরুত্ত ২৫।১৬ পৃঃ ৯০১) অতএব শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ 
বেদার্থাববোধে উপকারক। 

কল্মযতে সমথাতে যাগপ্রয়োগোহত্র, এইরূপ বুাুৎপত্তিতে “কল্প” শব্দ নিম্পন্ন হওয়ায় বুঝা যায় 
যাগানুষ্ঠানক্রমই কল্পে উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদের মন্তকাণড ব্রহ্মষাদিজপক্রমেই প্রবৃত্ত, াগানৃষ্ঠানক্রমে 
নহে। আপত্তস্ব, আঙ্বলায়ণ, কাত্যায়ন প্রভৃতি খষিগণ ৰত্রসন্্রসমূহ রচনা করিয়াছেন । 

ব্যাকরণ প্রকুতি প্রতায়াদি উপদেশের দ্বারা পদস্বরূপ ও পদারনিশ্চায়ক হওয়ায় বেদাখাববোধে 
উপষোগী ( তৈত্তিঃ সংঃ ৬811৩ )। মাহেশ, পরী্দ্রী প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাকরণ পূর্বে ছিল। বর্তমানকাল 
পাণিনীয় ব্যাকরণই লোক প্রসিদ্ধ । 

যেপ্রন্থে অর্থাববোধের নিমিও নিরপেক্ষরূপে অথাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া পদসমূহ 
উপদিঞ্ হইয়াছে তাহাকে নিরুত্ত বলে। যাস্কমুনি রচিত নিরুস্তে এক একটি পদের প্রকুতি-প্রত্যয়রূপ 
অবয়বের সম্ভবপর অর্ধ নিঃশেষে উপদিষ্ হইয়াছে (নির- বচ পরিভাষণে +স্ত )। 

খকৃমন্্সমূহ কোন কোন ছন্দে রচিত তাহার জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া ছন্দঃ শাস্ত্রে গায়ন্রী (২৪ 
অক্ষর), উকি (২৮ অক্ষর), অনুষ্ঠ্প (৩২ অক্ষর), রৃহতী (৩৬ অক্কর), পংস্তি (89 
অক্ষর) ব্রিষুপ্‌ (88 অক্ষর ) ও জঙ্গতী (8৮ অক্ষর ), এই সাতটি বৈদিক ছন্দের উপদেশ রহিয়ান্ছে 
(তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১/৫।১২।১)। খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৫৬-৭ দ্রষ্টব্য । ফিনি খাষি, ছন্দ, দেবতা ও 
ব্রাহ্ধণকে না জানিয়া যাজন, অধায়ন বা অধ্যাপন করেন তিনি ভারবাহীমান্ত্, গন্তে পতিত হন এবং 
অনধীতবেদ অপেক্ষা অধিকতর পাপী, এইরূপে কাতায়ন তাহার অনুক্রমদিকায় (কাঃ ১১) শিন্দা 
করিয়াছেন । পিঙ্গল রচিত ছন্দঃশাস্্র অতি প্রসিদ্ধ । 

বৈদিক ক্রিয়াকলাপের কাল ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন ( বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 
৬), যেহেতু বিশেষ বিশেষ কালের বিধিসমহ বেদে শ্ত্রুত হইয়াছে-(তৈত্তিঃ আরঃ ১৩২১), 
“সংবৎসরমেতদ্‌ ব্রতং চরেৎ” ইত্যাদি সংবৎসরবিধি, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১১২৬৭) “বসত্তে 
ব্রাহ্মণোহয্লিমাদধীত” ইতাদি খতুবিধি। 


জানিতে হইলে উল্লিখিত স্োকবার্তিকের শ্লোকসম্মহ এবং তাহার উপর ভষ্ট উদ্মেকক্কৃত তাৎপর্যন্ঠীকা ( গঃ 
১১৪-১৭ ) ও পাখসারখি মিশ্ররুত ন্যার়রত্রাকর চীকা €( পঃ ১২৪২৭ ) দ্রব্য । 


ইতি পরমপূজ্াপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখাবেদান্ততীর্থ শ্রীচরঘান্তেবাসী জীজশোককুষার গঙ্জোপাধ্যায়ক্কৃত 
মীযাংসা উপক্রমণিকায় বিধিবিচার নাক দ্বিতীয় অন্যায় সবাপ্ত 


৫৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


বস্তুতঃ এই ছয় বেদাঙ্গ বাতিরেকে বেদাধায়ন অর্থহীন বলিয়া মুণ্ডকশ্ুতি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নের কথাই 
বলিয়াছেন ( মূঃ উপঃ ১/১।৪-৫ ),“ছে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ ব্রহ্মবিদো বদত্তি-_-পরা চৈবাপরা 
চ। তন্রাপরা- খঙ্বেদো যজুবেদঃ সামবেদোধথববেদঃ শিক্ষা কল্পো বাকরণং নিরুক্তং ছন্দো 
জ্যোতিষমিতি । অথ পরা- যয়া তদক্ষর মধিগমাতে 1” এই আথবণ শ্রুতির অদ্বৈতব্যাখ্যানৃসারে বলিতে 
হইবে যে শিক্ষাদি ছয় অঙ্গসহ কর্মকাণ্ডোক্ত বিদ্যাই অপরা বিদ্যা, কারণ উহা ধর্মজানের হেতু এবং 
ধর্মজান ব্রহ্মজানোদয়ের উপকারক ॥ কিন্তু উপনিষদৃসমূহ পরমপ্রুষাথডূতব্রহ্গজানহেতু বলিয়া পরা" 
বিদ্যা। শরীরের যেমন অঙ্গ থাকে শিক্ষাদিও সেইরূপ বেদশরীরের অঙ্গ বলিয়া ষড়ঙ্গ বলা হয়-_€ পাঃ 
শিঃ ৪১৪২), “ছন্দঃ পাদৌ তু বেদসা হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে। জ্োতিষাময়নং চক্ষনিরুত্তং 
শ্রোত্তমুচ্যতে ॥ শিক্ষা দ্রাপং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতমৃ। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যোব ব্রহ্মলোকে 
মহীয়তে ॥” অতএব স্প্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে সংস্কতভাষাজানমান্র সম্বল করিয়া স্বগৃহে বসিয়া মুদ্রিত 
বেদঙ্গন্থের অনধিকারী কন্তুক “সাহেবী-পাঠ” বেদাধায়ন নহে। 


ইতি পরমগজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীব্থ স্রীচরলাস্তেবাসী শ্ত্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধায়ক্কত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় বিধিবিচার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিই সমাও 


মীমাংসাসিগ্ধান্তে স্বপ কোন স্থানবিশেষ নহে ॥“স্বগ” শব্দের অভিধেয় হইল প্রীতি ৷ উৎকৃষ্ট সুখে উহা রূঢ়, 
এবং সুখসাধন চন্দনাদি দ্রব্যে উহা লাক্ষণিক । ষে-সুখ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখমিশ্রিত নহে, নাশপ্রাপ্ত না 
হওয়ায় ভবিষ্যকালিক দুঃখমিশ্রিত নহে এবং অভিলষমান্র উপস্থিত হওয়ায় অশীতকালিক দুঃখমিশ্রিত 
নহে, তাহাই “ক” বা “স্থগ” পদের বাচা- “যন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনস্তরমূ । অভিলাষোপনীতঞ্চ 
তৎ সুখং “স্বঃ' পদাস্পদম 1” ভাষাকার শবরস্বামী, “যাগাদিকমণাং স্বগাদিফলসাধনতাধিকরণে”র 
(মীঃ সূঃ ৬১৯-৩) প্রথম সূত্রে পৃবপক্ষস্থাপনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন (মীঃ সূঃ ৬১১ পৃঃ ৬৫৩- পঃ 
১৭৭), “ষদ্যপি কেবলসুখত্রবণাখাপত্ত্যা তাদূশো দেশঃ স্যাৎ, তথাপি অফমৎপক্ষস্য অবিরোধঃ 1” ইহার 
ব্াখ্যায় ভট কুমারিল বলিয়াছেন ( টুপুচীকা ৬১।১ পৃঃ ১৭৭-৭৮ ), “ঘা প্রীতিঃ নিরতিশয়া অনুভবিতবা, 
সা চ উফ্শীতাদিদন্রহিতে দেশে শক্যা অনুভবিতুম ৷ অস্মিংশ্চ দেশে মুহ্ত্বশতভাগোহপি দ্ন্বৈঃ ন 
মুচতে ৷ তষ্মাৎ নিরতিশয়প্রীতান্তবায় কজ্যঃ বিশিষ্টো দেশঃ 1” সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে শীত-্রীক্ষ 
প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী বস্তু (দ্বন্ব ) সমন্বিত মনুষালোকের অতিরিক্ত দেবলোক অথাপত্তি প্রমাণবলে 
সিদ্ধ হইলেও স্বগ যে নিরতিশয়প্রীতিস্বরূপ, এই মীমাংসাসিদ্ধান্ত অন্ষপ্নই থাকে । বলা বাহুলা, ইহা 
ভাষ্কারের প্রোচিবাদমাত্র, কারণ তিনি অনন্ত বলিয়াছেন ( শাবরভাষ্য 8।৩।১৫ পঃ ৫৪৬ _ পৃঃ ৭২), 
“প্রীতিহি স্বর্গ, সবশ্চ প্রীতিং প্রাথথ়তে 1” মীমাংসা সম্প্রদায়ের গুড় তাৎপর্য এই যে স্থানবিশেষরপস্থগ 
সিদ্ধ পদাথ হওয়ায় উহা ক্রিয়াসাধ্য নহে , অথচ সমগ্র বেদের ক্রিয়াতেই তাৎপধ্য (মীঃ সঃ ১২১), 
“আাম্নায়সা ক্রিয়াখত্বাৎ.. |” সুতরাং স্বপবাচক পদমাত্র স্বার্থে অপ্রমাণ বলিয়া উহা স্থানবাচী হইতে পারে 
না। 

বন্ধ সবরের দেবতাধিকরণে এইরাপ মীমাংসাসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে । অদ্বৈতীর মূল বন্তবা এই যে 
স্বর্গ, নরক, দেবতা, সৃষ্টি, প্রলয় প্রভৃতি সিদ্ধ পদার্থবিষয়ে অসংখ্য মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি 
প্রমাণান্তরপ্রাপ্তি থাকায় উহারা বিদামানই। প্ররুত প্রস্তাবে, বেদ ক্রিয়াপর হইলেও ক্রিয়ামান্্রপর নহে। 
মীমাংসাদশনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণের উপর সমীক শাবরভাষা, 
জৈমিনীয়ন্যায়মালা-বিস্তর, শাস্ত্রদীপিকা, ভাষ্দীপিকা প্রড়তি দ্রষ্টব্য ব্রন্মসূত্রের দেবতাধিকরণ বাতীতও 
তৃতীয় অধ্যায়ের সমগ্র প্রথম পাদের ( যাহা রংহতি পাদ বা “গতাাগতিচিন্তয়া বৈরাগানিরূপণ” পাদ নামে 
প্রসিদ্ধ ) উপর চামতী প্রভৃতি চীকাসহ শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য প্রবন্ধের শেষভাগে অর্থবাদ আলোচনা 
প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হইবে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৫৭ 


যাহা হউক্‌, স্বর্গ যদি প্রীত্যাত্বক হয়, তবে উহা স্বচ্ছন্দে ভাবনার কম বা ভাবা হইতে পারে । কিন্তু 
স্ব্গ যদি স্থানাত্মবক হয়, তবে এ স্থানবিশেষে শরীরবিশেষের দ্বারা উপভে।গা সুখবিশেষ ভাবনার কম বা সাধা 
হইতে পারে। বস্তুতঃ মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বের যুধিষ্ঠিরতনুতাগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত 
হইয়াছে যে যুধিষ্ঠির মন্ষাশরীর লইয়া স্থগ গমন করিলেও ধর্ম তাহাকে দেবনদী গঙ্গায় অধগাহন করিয়া 
মনুষ্যশরীরতাগপুবক স্বগভোগক্ষম দিব্যতনু গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন ( মহাভারত ১৮1৩।২৮-২৯ ও 
৪০-৪১ পৃঃ ৫), “এষা দেবনদী পুণ্যা পার ব্রেলোকাপাবনী । আকাশগঞ্গা রাজেন্দ্র তত্রাপ্রুতা গমিষাসি 1! 
ন্র স্লাতস্য ভাবস্তে মানুষো বিগমিষ্যতি।.. গঙ্গাং দেবনদীং পৃণ্যাং পাবনীম্বষিসংস্তূতাম ৷ অবগাহা ততো 
রাজা তনুং তত্যাজ মানুষীম ॥ ততো দিবাবপুভূত্বা ধমরাজ্ে যুধিষ্ঠরঃ 1...” সশরীর স্ব্গগমনের 
অতাগ্রহবশতঃ শ্রিশস্কুর কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা রামায়ণ ( আদিকাণ্ড ৫৭তম-৬০তম স্বগ ) প্রড়ৃতি 
গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তক সাংখ্যবেদান্ততীধ শ্রীচরপান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ক 5 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় বিধিবিচার নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশ্রিঃ সমাপ্ত । 


তৃতীয় অধ্যাক্স 
অপুনাদিব্িধি বিভাগ 
অপৃববিধি-বিচার 

বিধিবিষয়ে অতীব সংক্ষেপ আলোচনার পর এক্ষণে বিধিবিভাগ আলোচনা করা যাইতেছে । 

মীমাংসাসম্প্রদায় বিধিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভত্ত করিয়া থাকেন- অপৃববিধি, নিয়মবিধি ও 
পরিসংখ্যাবিধষি। 

যে-পদার্থ যাহার উপযোগী সেই পদার্থের তদুপযোগিত্ব যদি অন্য কোন প্রমাণের ছ্বারা প্রাপ্ত না হইয়া 
যে বিধিবলে প্রাপ্ত হওয়ায় যায়, তাহাকে অপূববিধি বলে । যেমন, “ত্রীহিনু্‌ প্রোক্ষতি” (শতপথব্রাঃ 
১/৩।১/১০), “অগ্নিহোন্রং ভুহোতি” (তৈত্তিঃ সং ১৫1৯১), ইত্যাদি। এইজন্য মীমাংসাশাস্তরে 
অপূরবিধির লক্ষণ এইরূপ-_যসা [ যাগাদেঃ] যদর্থত্বং [যদুপযোগিত্বং ] প্রমাণাত্তরেণ 
[ লিলক্ষয়িষিতবিধিবাকাবাতিরেকেণ বৈদিকবাকান্তরেণ, প্রতাক্ষাদিপ্রমাণান্তরেণ, রাগাদিনা বা] 
অপ্রাপ্তং [ কর্তবাতাবৃদ্ধিবিষয়রূপেণ অনুপস্থিতং ] তস্য [যাগাদেঃ ] তদহত্বেন [ তদুপষোগিত্বেন ] 
যো [ অপ্রাপ্তার্থপ্রাপকো ] বিধিঃ সোহপুববিধিঃ। প্রাপক অথাৎ অনুষ্েয়ত্বের প্রতিপাদক বা জাপক। 
ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ । 

শরৎকালে যে-ধানা পক হয়,তাহাকে ব্রীহি বলে । দশপূণমাস যাগে ব্রীহির উপযোগিতা আছে। 
এক্ষণে কেবল ব্রীহির দ্বারা যাগ করিলে উহা নিক্ষল বলিয়া ব্রীহির সংস্কার প্রয়োজন । এইজন্য 
দর্শপূর্ণ মাসযাগপ্রকরণে এইরূপ বিধি পঠিত হইয়াছে, “ক্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” অথাৎ ব্রীহির প্রোক্ষণ করিবে। 
দক্ষিণহস্তের করপল্পব ( অঙ্গুলিসমূহ ) উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) জল সেচন করাকে (ছিটা 
দেওয়াকে ) প্রোক্ষণ বলে! এরূপ করিলে ব্রীহিতে একটি অতিশয় ( বা বিশেষ ) উৎপন্ন হয়। প্রোক্ষণ 
দ্বারা সংস্কৃত ব্রীহিই দর্শপূর্ণমাসযাগের উপযোগী, অসংস্কত ব্রীহি নহে । ব্রীহির প্রোক্ষণ যে কর্তব্য তাহা 
'ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” এই বিভক্তিরাপা বিনিযোস্তী শ্রুতি” ভিন্ন অন্য কোন বৈদিক-বাকোর দ্বারা জানা যায় না, 
প্রতাক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বা অনা কোনভাবে জানা সুদূর পরাহত । এইজন। অপৃববিধির লক্ষণ প্রদান করিতে 
ডট কুমারিল বলিয়াছেন ( তন্তবার্তিক ১২৩৪ পৃঃ ৬০ পৃঃ ২১২ ), “বিধিরত্ন্তমপ্রাপ্তে ৷” তাৎপর্যয 
এই, শ্রোত বিধিমান্র অক্তাতক্তাপক, কিন্তু অন্যান্য বিধি হইতে অপর্ববিধির বিশেষ এই যে ইহা অত্যন্ত 
অক্ঞাতের জাপক বিধি । অতান্তমপ্রাপ্তে অর্থাৎ অতান্তমপ্রাপ্তে সতি । “সতি” পদ অস্‌ ধাতু হইতে নিম্পন্ন 
হওয়ায় অস্‌ ধাতুর দ্বারা উপস্থাপা যে ভবনক্রিয়া, “অতান্তম” এই ভবনক্রিয়ার বিশেষণ । 
অপ্রাপ্তিভবনক্রিয়াবিশেষণ ফলতঃ অপ্রাপ্তিবিশেষণই ৷ অপ্রাপ্তির অতান্তসত্তা বলিতে আলোচ্য 
বিধিবাতিরেকে কাদাচিৎক-প্রাপ্তিরও অসন্তা বুঝিতে হইবে । সুতরাং ব্রীহির প্রোক্ষণের অত্যন্ত অপ্রাপ্তি 
বা অযোগ বিদামান। “ত্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” এই শ্রোতবাক্যে উপস্থাপিত ব্রীহি-প্রোক্ষণবিধি সেই অত্যন্ত 
অযোগের ব্যবচ্ছেদক। প্রোক্ষণরূপ ক্রিয়ার অপ্রাপ্তি বা অযোগ উক্তবিধির দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন বা মোচিত 
হওয়ায় অপূববিধি অতান্তাযোগবাবচ্ছেদফ লক বা ক্রিয়াযোগব্যবচ্ছেদফলক । স্তরাং “অপ্রাপ্তি” পদের 


১ কোন কমের বিনিয়োগ জানিতে হইলে শ্রতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ছয় প্রমাণের মধ্যে কোন একটি প্রমাণের দ্বারা জানিতে 
হয়। ইতাদের মধ্যে “নিরপেক্ষঃ রবঃ শ্রুতিঃ” অথাৎ যে বৈদিক শব্দ (রব ) অন্য শব্দকে আকাগ্ক্ষা ( অপেক্ষা )না 
করিয়াই নিজ অথ প্রতিপাদন করে তাহাই শ্রতিপ্রমাপ । শ্রৃতিপ্রমাণ বিধান্রী, অভিধান্রী ও বিনিষোস্তী ভেদে তিন 
প্রকার । ইহাদের মধ্যে ষে পদ শ্রবণমান্তর উপকাধ্য-উপকারকভাবরপসস্বদ্ধের বোধ জন্মায়, তাহাকে বিনিষোস্তণী শ্রুতি 
বল্ে। বিনিষোক্জুী শ্রুতি আবার তিন প্রকার- বিস্তভিন্রাপা, সমানাতিধানরাপা ও একপদরূপা । “ব্রীহিব” পদে 
দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় আলোচা শ্রুতি বিতত্তিরাপা বিনিষোত্তুণী শ্রুতি । “প্রোক্ষতি” পদে বৈদিক লকার বা লেইলকার 
প্রযুক্ত হইয়াছে । 

২ তন্তবার্ডিক ১২1৩৪ পঃ ৬০ _ পঃ ২১২, বিধিরেব হি কেনচিদ্ধিশেষেনৈব€ ভিদ্যতে । তন্ত যোহত্যন্তমপ্রাপ্ডোঃ, ন চ 
প্রা্সাতি প্রাঙ্গবচ নাদিতাযবগম্যতে, তন্ত নিয়োগ? শুদ্ধ এব বিধিঃ. যথা “ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি' ইতি ।” নিয়োগ শুদ্ধ বলিয়া 
কেবল “বিধি”পদের দ্বারাই উক্ত ক্লোকে অপূব বিধি অভিহিত হইয়াছে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৫৯ 


পরিপূর্ণ তাৎপথ্য প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হইবে- অনাবিধির অপ্ররুত্ঠিসহকৃত বক্ষামার্পবিধির 
অপ্রবৃত্তিকালে যে ক্রিয়ার অপ্রাপ্তি বা জানাভাব থাকে, অপূর্ববিধি সেই ক্রিয়াকেই জানাইয়া দেয় । যদি 
প্রোক্ষণ অন্যবিধি বা অনাপ্রমাণ বা অন্য কোনভাবে জাত হইত, তবে উহা অতান্ত অপ্রাঞ্ত হইত না। কিন্তু 
বেদমধ্যে অন্য কোন বাকাই ব্রীহিপ্রোক্ষণ বিধান করে না । প্রোক্ষণ করিলে ব্রীহিতে অতিশয় উৎপন্ন হইয়া 
উহা দর্শপর্ণমাস যাগের উপকারক হইবে, ইহা দণ্ডসত্ত্বে ঘটসত্ত্, দণ্ডাভাবে ঘটাভাবের ন্যায় 
অন্য়বাতিরেক দ্বারাওজানা যায় না। ্রোক্ষণক্রিযামানরপে ্রতক্ষদু্ট হইলেও উহার অতিশয়জনকত 
বা যাগোপকারকত্ব “ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” এই বিধিমান্রবেদ্য।? সুতরাং অপর্ববিধির অপূর্বত্ব হইল প্রাক 
অননুভূতত্ব। প্রাক্* সাকাষ্ক্ষ পদ হওয়ায় বলিতে হইবে এই বিধির প্ররুস্তির পূর্বে অননুভূত বা অজ্ঞাত । 
“যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহোতি” ( বরাহ শ্রোঃ সূঃ ১১১৮৬ ) ইত্যাদি স্থলেও অপুর্ববিধি বুঝিতে হইবে । 
কারণ এইরূপ নিত্াগ্নিহোত্র বা নৈয়মিকাগ্নিহোন্র কম বেদের অনান্র উপদিই্ট হয় নাই অথবা এরূপ 
নিত্কম অন্য কোন উপায়লভাও নহে। শ্রতিতে কৌগুপায়িনাময়ননামক কমবিশেষপ্রকরণে যে 
“মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি” (তাগুব্রাঃ ২৫।৪।১) এইরূপ বিধিবাকা রহিয়াছে, তাহা নিত্যাগ্রিহোত্র হইতে 
একটি পৃথক্‌ কর্ম 'মীঃ সুঃ ২।৩।২৪ “প্রকরণান্তরাধিকরণম”॥ সুতরাং তাহার ফলও পৃথক । শুধু তাহাই 
নহে, নিতাগ্নিহোনন একটি প্রকুতি কর্ম এবং তাহার ধর্মসমূহ্‌ই মাসায়িহোত্ে অতিদিষ্ট হইয়াছে (মীঃ সঃ 
৭৩।১-৪ “অগ্নিহোত্রাদিনাম্না ধর্মাতিদেশাধিকরণম্‌্”)।৫ পুনরায় শ্রতিমধ্যে কামাকর্মপ্রকরণে 
“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গ কাম:” (মৈত্রায়ণী সং ৬।৩৬) এইরূপ যে বিধি আছে তাহা কামাবিধি হওয়ায় 
নিত্যাগ্সিহোন্রকর্ম কামা-অগ্নিহোন্রকর্ম হইতে পুথক্‌ কর্ম।১ উহাদের ফলও পৃথক, যেহেতু 
নিত্যাগ্সিহোত্রকমের অকরণে প্রতাবায় হয়, কিন্তু কাম্যকরমের অকরণে প্রতাবায় হয় না। সতরাং 

প্রতাবায়পরিহারকাম পুরুষ নিতাকর্মে ও স্বর্গকাম পুরুষ কাম্যকমে অধিকারী । যদি নিতাকর্মের 
চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলও কল্পনা করা হয়, এমন কি বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে" স্থগফলও স্বীকৃত হয়, তথাপি উক্ত কর্ম 


9 মীমাংসাদর্শনের “প্রোক্ষণাদীনামপ্বপ্রযুক্তত্বাধিকরণে” মৌঃ সৃঃ ৯।১/১১ - ১৯) এই বিষয়ে বিশেষ বিচার 
মাছে। 

২ শ্লোক বার্তিক, চোদনাসূত্র শ্লোঃ ১৩-১৪ পূ: ৪৯, পদ্রব্যক্রিয়াণডণাদীনাং ধমত্বং স্থাপয়িষাতে । তেষামৈন্দ্রিয়কত্বেহপি ন 
চাদুপ্যেণ ধর্মতা ॥ শ্রেয়: সাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে। তাদ্ূুপেণ চ ধমত্বং 
তক্মামেন্দ্রিয়গোচর:।” 

? যে-বিধিমধ্যে “ইং কুর্য্যাৎ” অথাথ্ এই প্রকারে কর্ম করিবে, এইরূপভাবে প্রতাক্ষত: ইতিকত্তব্যতার উপদেশ 
আদা উচ্চারণ) থাকে, সেই বিধিকে উপদেশবিধি বলে । যে-বিধিতে “তদ্বছ কুযাঁথি”"-__-সেই প্রকারে কর্ম করিবে __- 
এইরূপভাবে কোন কমবিশেষের কোন বিশেষধর্মের (অথাৎ ইতিকত্তব্যতাবিশেষের) বিধান থাকে, তাহাকে 
মতিদেশবিধি বলে। 

৬ বস্তুত: “অগ্সিহোত্রং জুহোতি” ও “অগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম:” এই দুই বিধি-শ্রুতি দ্বারা দুইটি ভিন্ন কম উপস্থাপিত 
হয় লাই । প্রথমটি উৎ্পত্তিপর বলিয়া উৎপডিবিধি ও দ্বিতীয়টি অধিকারপর বলিয়া অধিকারবিধি হওয়ায় উহাদের 
তাগপর্য্য ভিম্ন হইলেও দুইটি অগ্রিহোত্রষাগপকর্ম বেদে উপদিষ হয় নাই। প্রথম বিধিবাকা যাগস্বরূপমান্তরবোধক । 
দ্বতীয় বাক্যে সেই অগ্রিহোত্রযাগই অনুদিত হওয়ায় উহা যাগস্থরূপবোধক নহে, কিন্তু অধিকারবোধক। 
অগ্রিহোন্রযাগের ফলবিশেষ স্বর্গ) জ্ঞাপনের উদ্দেশোই অগ্রিহোন্রকর্মের পুনরুল্পেখ হওয়ায় উহা অনুবাদ, 
পুনরুক্তিদোষে দু নহে । বিধির উদ্পপত্তি, বিনিয়োগ ইত্যাদি অন্যপ্রকার বিভাগ আলোচনাকালে ইহা পরিক্ষত 
হইবে। মীমাংসাদর্শনের “আগ্েয়ছিরুজ্ে: অ্তৃত্যর্থাধিকরণম” (মী; সৃঃ ২৩২৭ - ২৯), 
'যাবজ্জীবিকাগ্রিহোন্্রাদিকরলম্‌” (মীঃ সুঃ ২81১৭), “সর্বশাখাপ্রতায়ককমতাধিকরপম্‌" (মীঃ সূঃ ২81৮ -৩৩) 
্ইব্য। 

৭ মীমাংসাদশনে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে. 
গ্রকাহকাগুপঠিত বিশ্বজিৎ যাগ, পিশুপিতৃষক্ত প্রভৃতি যে সকল শ্রোত কর্মের ফল বলা হয় নাই, সেই সমস্ত 
অশ্রতফলযাগেরও ফল বর্তমান ( মীঃ সৃঃ 8/৩।১০-১২ “বিশ্বজিদাদীনাং সফলত্বাধিকরপণম্”), অশ্রুতফলযাগের 
একটি করিয়াই ফল (মীঃ সুঃ 8।৩।১৩ - ১৪ “বিস্বজিদাদীনামেকফলতাধিকরপম”) এবং স্র্গই সেই ফল (মীঃ সঃ 
৪৩।১৫-১৬ “বিশ্বজিদাদীনাং স্বর্গফলতাধিকরণম”)। এই তিনটি অধিকরণকে একন্র বিশ্বজিম্যায় বলে । স্তরাং 
নিতাকর্ষের ঘদি ফলশ্রুতি না থাকে তবে বিশ্বজিদ্ন্ায়ে নিত্যকর্মেরও স্ব্গফল কল্পনা করিতে হইবে, যেহেতু নিক্ষল কর্মে 
কাহারও প্রতি হয় না, __- ইহা অদ্বৈতীর কথা (গীতা, শ্রীধর স্বামিকুত সুবোধিনী ১৮৯ পু: ৬৭৫-৭৬), “ষদ্যপি 


৬০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীস্ব 


দুইটি ভিন্ন, কারণ স্ব্গ সুখবিশেষ বলিয়া তাহাতে তারতম্য থাকায় স্বর্গও বহুবিধ । স্বর্গ স্থানবিশেষ হইলেও 
স্বর্গলোকাদির মধ্যে উচ্চাবচভাব থাকায় এই পক্ষেও ফল ভিম্ন। সুতরাং যে-জাতীয় ফলবিশেষ” 
নিতাগ্নিহোন্রকর্মদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য কোন কর্মের দ্বারা উৎপন্ন না হওয়ায় ফলবিশেষজনক 
কর্মবিশেষের ( অথাৎ নিতাপ্নিহোত্রের ) প্রাপ্তি বা জান অন্যত:( অথাৎ অনা বৈদিকবাকা বা অন্য কোন 
উপায় দ্বারা) অপ্রাপ্য। 
নিয়ম - বিধি - বিচার 

অপূরববিধির ন্যায় নিয়মবিধিও অপ্রাপ্ডের প্রাপক (ক্ঞাতক্তাপক), নচেৎ উহা বিধিপদবাচ্য হইতে 
পারিবে না। কিন্তু অপুববিধির ন্যায় উহা অতান্ত অপ্রাপ্তের প্রাপক নহে, পক্ষে অপ্রাপ্তের প্রাপক । তাৎপর্য 
এই, কোন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকসাধন যুগপৎ উপস্থিত হইলে কোন একটি 
সাধন যদি রাগাদিবশে গৃহ্যমাণ হয় তখন রাগাদির অভাববশত: অনাসাধনের অপ্রাপ্তি অবশাস্তাবী। 
নিয়মবিধি সেই অপ্রাগ্ঁসাধনেরই বিধান করিয়া থাকে । এইজন্য মীমাংসা সম্প্রদায় নিয়মবিধির লক্ষণ 
প্রদান করিতে বলিয়া থাকেন, “ নানাসাধনসাধাক্রিয়ায়াম অনাত: একসাধনপ্রার্তৌ অপ্রাপ্তস্য 
অপরসাধনসা প্রাপকো বিধি: নিয়মবিধি:।” যেমন “ব্রীহিন্‌ অবহত্তি” (আপঃ শ্রোতঃ ১/২১৭)। ইহার 
ব্যাখা করা যাইতেছে। 

দর্শপর্ণমাসযাগে দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ ( পিষ্টকবিশেষ ) আহৃতি প্রদান করিতে হয়। 
যে-চাউল পেষণ করিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা ব্রীহিধান্যের তুষ-মোচনের পরই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। সুতরাং পুরোডাশপ্রস্তৃত অনাথা ( অর্থাৎ ব্রীহি-ধান্য হইতে চাউল নিক্কাষণ বাতিরেকে ) অনুপপন্ন 
হওয়ায় ব্রীহির তুষ-বিমোক অর্থাপত্তিপ্রমাণলজভ্য, শ্রুতিপ্রমাণলভ্য নহে । এক্ষণে তুষ-বিমোচন নানা 
উপায়ের দ্বারা সাধ্য-_অশ্মকুট্রন (প্রস্তরের আঘাত দিয়া ), নখবিদলন (নখের সাহায্যে ছাড়াইয়া ), 
অবহনন (উদৃখলে মুষলের আঘাত দিয়া ) ইত্যাদি। অশ্মকুট্রন, নখশ্দিলন, অবঘাত প্রভৃতি যে 
বৈতুষোর কারণ, তাহা অন্বয়-বাতিরেকসিদ্ধ-_অশ্মকুট্রন হইলে তৃষবিমুক্তি হয়, না হইলে হয় না। 
নখবিদলন হইলে বৈতৃষ্য হয়, নচেৎ হয় না। জবববহনন করিলে তুষবিমোচন হয়, নাকরিলে হয় না, 
ইত্যাদি ।৯ অতএব “ব্রীহিনবহত্তি” এইরূপ বিধি অবহননের বৈতুষাকারণত্ব জাপন করিতেছে না; 


স্থর্গকাম: পশুকাম:, ইত্যাদিবৎ “অহরহ সন্ধাম্পাসীত', 'যাবজ্জীবমগ্সিহোত্রং জুহোতি' ইত্যাদিষু ফলবিশেষ্বো ন 
শ্রমতে, তথাপি অপূরুষাথে ব্যাপারে প্রেক্াবস্তং প্রবর্থয়িতুমশকুবন বিধি: 'বিশ্বজিতা যজেত' ইত্যাদিষ্‌ ইব সামান্যত: 
কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব শুরুমত: শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধে: প্রয়োজনমিতি মন্তব্যং, প্রুষপ্ররত্তন্পপত্তে: 
দুষ্পরিহরত্বাৎ। প্রয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং “সর্ব এতে পৃপ্যলোকা তবস্তি', কম্মণা পিতুলোক: (বুহঃ উপঃ ১৫।১৬), 
'ধর্মেণ পাপমপনুদতি' (তৈত্তিঃ আঃ ১০৬৩৭) ইত্যাদি ।” নিক্ষল বলিয়া অধিকারী প্রুষের ষদি নিত্যকর্মে প্রবতি 
না হয়, তবে নিত্যকমপ্রতিপাদক শ্রুতিসমুহে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গ হইবে। 

৮ অল্সায়ান্দসাধ্য অনুষ্ঠানের ও বহু আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানের ফল এক হইতে পারে না। এই জন্য মানসিক, বাচিক ও 
কামিকতেদে ব্রদ্মহত্যাও বহবিধ হওয়ায় উহাদের ফলের তারতম্য অবশ্যই রহিয়াছে । পুনরায়, কাম্িকক মও কৃত 
(স্বয়ং নিষ্পম্ন করা), কারিত (অনো।র দ্বারা করানো) ও অনমোদিত (অন্যের কৃত কর্মের অনুমোদন) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
ফলের জনক । সেইরূপ কত ও পুন: পুন: রুতের মধোও ফলভেদ বর্তমান । অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে স্বর্গফলক 
যগসমুছের মধ্যেও আযমাসাদির তেদ থাকায় উহারা একরূপ স্বর্গের প্রাপক নহে। সায়পাচাষ্কুত 
তৈত্তিরীয়সংহিতাতাষ্যভূমিকা পু: ৪. “তরণীয়ায়া ব্রন্মহত্যায়া মানসিককায়িকত্বাদিতেদেন তারতম্যোপপত্তে:। 
মনসা সঙ্কজিতা, বাচাহত্যনুকাতা বা পরহস্তেন কারিতা স্বয়ং কতা পুন: পুন: কতা চ ইতোবং তারতমোনাবস্থিতা 
ব্রন্মহত্যা অনেকবিধা । অতস্তরপমপি অনেকবিধং যথা স্বর্গো বহুবিধ: তদ্ছ। 'আগ্রহোন্ত্রং জুহয়াছ স্বর্গ কাম: 
“দর্শপৌর্পমাসাত্যাং স্থপকামো যজেত','জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ কামো যজেত' ইত্যাদি উচ্চাবচকর্মণামেকবিধফলাসম্ভবাৎ 
স্বগো বহবিধ:।” 

৯ যখন অ*্মকুষ্টনদ্বারা বৈতুষ্য হয়, তখন নখবিদলন ও অবহনন না থাকায় এবং ষখন নখবিদলনের দ্বারা বৈতুষ্য 
হয়, তখন অপর দুইটি না থাকায়, অনরাপভাবে যখন অবহননদ্বারা বৈতুষ্য হয়, তখন অন্য দুইটি না প্রাকায় উত্ত 
সাধনসমূচ পরস্পরব্যতিচারী বলিয়া কারণই নহে---এই প্রকার বিকল্পকারণবাদের আপত্তি হইবে না। সাধনসমহে 
অনুগত কোন এক শঞ্জিবিশেষই বৈতুষ্যের কারণ, ইহা স্বীকার করিয়া, অথবা বৈতুষ্যরাপকাধ্যগতবৈজাতা স্বীকার 
করিয়া পরস্পরব্যতিঢারদোষের উদ্ধার সম্ভব।অথবা, সাধনান্তরাভাবসহকরৃত অবঘাতসন্ত্বে বৈতুষ্যসত্তবয, 
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যেহেতু উহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় অনাতঃ (প্রমাণান্তরদ্থারা ) প্রাণ্ত। উত্ত বিধিবাকাকে 
অনাতঃ প্রাপ্তবস্তূর ভাপক বলিলে উহা জাতক্তাপক হইয়া যাওয়ায় উহার অনবাদকত্বলক্ষণ অপ্রামাণোর 
আপত্তি হইবে । অনধিগতাথের জ্াপক বলিয়াই শাস্ত্রীয় বিধি প্রমাণ । সুতরাং নিয়মবিধির বিধিত্ব অক্ষু্ন 
রাখিতে হইলে উহার অনারূপ তাৎপয্য অনুসন্ধেয়। উহা এইরূপ । 

বৈতুষোর অনেক সাধনের মধ্য যদি রাগাদিবশতঃ কাহারও অশ্মকুট্রন বা নখবিদলনরূপ 
সাধনের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে অবহননের প্রাপ্তি না হওয়ায় উহার পাক্ষিক ( কোনও পক্ষে ) অপ্রাপ্তি 
বর্তমান।”” কোন কার্যোর পরস্পর নিরপেক্ষ সাধনসমূহের মধো কোন একটি সাধন যখন 
কোন কারণবশতঃ প্রাপ্ত হয়, তখন অপর সাধনসমূহ অপ্রাণ্ড থাকায় প্রাপ্তি ও অগ্রাপ্তি উভয়ই 
পাক্ষিক অর্থাৎ কোন পক্ষে প্রাপ্তি ও কোন পক্ষে অপ্রারপ্তি। যে-বিধি অপ্রাপ্ত অংশের অর্থাৎ পক্ষতঃ 
অপ্রাপ্তসাধনের পূরণ করে অথাৎ কাযোর সহিত অপ্রাণ্তসাধনের অযোগের ( অসম্বন্ধের ) বাবচ্ছেদ 
করে, তাহাই নিয়মবিধি । আলোচা বিধিবাক্ে বৈতুষ্যরূপকাধ্যের সহিত অপ্রাপ্ত অবহননক্রিয়ার যে 
অসম্বন্ধ বা অযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই বিধির দ্বারা বাবচ্ছিন্ন হওয়ায় নিয়মবিধি 
অযোগবাবচ্ছেদফলক। অথ্থাৎ “অবঘাতেনৈব ব্রীহিনাং বৈতুষাং ডাবয়েৎ”"-_অবহুননের দ্বারাই 
বৈতুষা করিতে হইবে-_ ইহাই উক্ত বিধির বিধান । অবঘাতেনৈব- অর্থাৎ অবঘাতান্বিত “এব"কাব 
প্রযোজা । সুতরাং নিয়মবিধির নিয়মত্ব হইল অবশ্যকরণীয়ত্ব বা আবশাকত্ব।৯ অশ্মকুট্রনাদির দ্বারা 
বৈতুষ্য হইলে এরূপ বিতুষীরুত তগ্ডুলে অতিশয় উৎপন্ন না হওয়ায় উহার দ্বারা প্রস্তুত পূরোডাশ 
যাগোপযোগী নহে বলিয়া কমই নিক্ষল হইবে । বিধিসম্মত অবহননদ্বারা বিতুষীরুত তণ্তুলে যে অতিশয় 
বা বিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহা নিয়মবিধি-বলে জানা যায় বলিয়া উহাকে নিয়মাদুষ্ট বা নিয়মাপূব বলে। 
মীমাংসাপরিভাষা অনুসারে উহা ফলপদবাচ্য না হইলেও অবহননের কাষ্য বটে । অতএব যাগোপকারক 
বৈতৃষ্যের সাধনরূপে অবহননের অবশাকত্তব্যত্ব “ব্রীহিনবহত্তি” এইরূপ বিধির প্রবৃত্তির পূর্বে অক্তাত 
হওয়ায় নিয়মবিধিও অক্তাতজ্জাপক। কিন্তু বৈতুষ্-অবহননের কার্যাকারণভাব অন্বয়ব্তিরেকসিদ্ধ 
হওয়ায় উহা অতান্ত অজ্জাতের জাপকও নহে এবং বৈতুষোর নিমিত্ত অ“মকুট্রনাদিরন্যায় অবহননেরও 
কদাচিৎ প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া নিয়মবিধিবিহিত অবহনন একান্ততঃ অপ্রাপ্তও নহে । অবশ্য যদি কাহারও 
কোন সময় রাগাদি বশে অবহননের প্রাপ্তি হয়, তখন সেই ব্যক্তির প্রতি সেই কালে উত্ত“নিয়মবিধিউদাসীন 
হইবে। কিন্তু ইহাতে নিয়মবিধির বিধিত্বের হানি হইবে না। যেমন, ন্যায়াদিপক্ষে 
স্বতঃসিদ্ধবিঘ্-বিরহবান গ্রন্থকত্তার প্রতি গ্রন্থারভ্তে (“বিদ্রধ্বংসকামো মঙ্গলমাচরেৎ” ইত্যাকার ) 
মঙ্গলবিধি”, উদাসীন হইলেও বিদ্বযুস্ত পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া সার্থক, যেমন অদ্বৈতপক্ষে 
নিত্যাদিকর্মবিধি গৃহস্থের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও পরমহংস সন্মাসীর নিকট কুন্ঠিতশজিদ, সেইরূপ 
অবহননের সাহজিক প্রার্তিকালে অবহনন-নিয়মবিধি সেই পুরুষের প্রতি তৎকালে প্রযোজা না হইলেও 
অবহননের অপ্রাপ্তিপক্ষে উহার বিধিত্ব অক্ষুপ্নই থাকে । যাহা রাগাদির দ্বারা প্রাপ্ত তাহা যে বিধেয় হইতে 
পারে না, ইহা স্বদা স্মর্তব্য।€ এইরূপ গুড় তাৎপর্যেই ভট্ট কুমারিল নিয়মবিধির অতি সংক্ষেপ লক্ষণ 


তাদুশাবঘাতাতাবে বৈতুষ্যাভাবঃ, এইরূপ ভাবে অন্বয়ব্যতিরেক প্রহণ করিলে বাডিচার-দোষ হইবে না। বৈতুষ্যের 
অনুকূল আঘাতবিশেষই অবপূর্ক হন ধাতুর অথ । বিকল্প কারণবাদ অথাৎ একই কারধ্যের ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন 
সামগ্রী হইতে উৎপত্তি পাশ্চাত্তাদর্শনে স্বীকৃত হইলেও আমাদের দশনে স্বীরুত হয় নাই। 

১০ এইস্লে “প্রাপ্তি”্র অর্থ আশ্রয়ণীয় বা গ্রহপীয়রূপে উপস্থিতি, “অপ্রাপ্ডি”র অথথ আশ্রয়ণীয় বা গ্রহণীয়রূপে 
অনুপস্থিতি। সৃতরাং উপরি উক্ত নিয়মবিধির লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত “প্রাপক” পদের অর্থ 
আশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদক । 


১১ নিয়মস্য স্বাযোগব্যবচ্ছেদস্য বিধিঃ নিয়মবিধিঃ | 

১২ দিনকরীকার ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত নৈয়ায়িকই (প্রাচীন ও নব্য উত্তয়ই ) স্বীকার করিয়াছেন যে মঙ্গল-বিধি 
শিষ্টটার দ্বারা অনুমিতশ্রুতিলভ্য। নব্যমতে বিস্লধ্বংসই মঙ্গলের ফল বলিয়া “সমাপ্তিকামঃ” না বলিয়া 
“বিদ্বধবংসকাম$” বলা হুইয়াছে। অসাথকত্বই মঙ্গল-বিধির ওঁদাসীন্য। 

১৩ অনা একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। শ্ুতিমধ্যে দর্শপূর্ণ মাসযাগ বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে 
দেশ বা স্বানবিশেষবাতিরেকে যাগকর্ম অসম্ভব বলিয়া কোন দেশবিশেষ অথথতঃ প্রাপ্ত । সেই দেশবিশেষ সম (সমান 


৬২ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ তৃতীয় 


প্রদান করিয়াছেন (তন্ত্রবার্তিক ১/২।৩৪ পৃঃ ৬০- পৃঃ ২১২), “নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি”-_ অর্থাৎ 
পাক্ষিকে অগ্রাপ্তে সতি নিয়য়ঃ | মীমাংসা-পরিভাষা, অর্থসংগ্রহ ও মীমাংসান্যায়প্রকাশ এবং ইহাদের 
উপর চীকাসমূহ দেখিলে বুঝা যায় যে কোন কোন গ্রন্থকার বা চীকাকার “পক্ষে প্রাণ্ডস্য যো বিধি সঃ 
নিয়মবিধিঃ” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপর গ্রন্থ কারগণ “পক্ষেপ্রাপ্তসা যো বিধিঃ” এইরূপ 
পাঠই সমীচীন মনে করিয়াছেন । সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার পাঠগ্রহণপক্ষে উপরি উদ্ধত তন্তরবার্তিকের পংস্তি 
“পাক্ষিকে প্রাণ্তে সতি নিয়মঃ” এইরূপ ভাবেও যোজনা করা যায়। ইহাতে বক্তব্য এই । 

“অপ্রার্তি” পাঠপক্ষে “নিয়ম” পদের “এব"কার বা অবধারণ অথ গ্রহণ করিয়া উহার 
অযোগব্যবচ্ছেদ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে- বৈতুষ্যের জন্য অবঘাত নিয়ম অর্থাৎ অবঘাতই 
কত্তবা_ অপ্রাপ্ত অবঘাতের অযোগের বাবচ্ছেদই বস্তব্য। কিন্তু রাগাদিবশতঃ প্রাপ্ত হইলেও অম্মকুট্রন, 
নখবিদলন প্রভৃতির যে নিরৃত্তি হইয়াছে উহা অর্থতঃ সিদ্ধ, বিধিবাকোর দ্বারা বোধ নহে যেহেতু 
অবহননরূপ সাধনবিশেষের অবধারণ দ্বারা শ্রুতি অবহননমান্রের বোধক, অন্মকুট্রনাদির নিবৃত্তিরও 
বোধক নহে । একই বাকোর একাধিক অথস্থাপনে বাক্ভেদ অবশ্ন্তাবী এবং অপৌরুষেয় শ্রুতি মধ্যে 
বাকাভেদ অবশা দৃষণীয় 1১ 

কিন্তু “প্রাপ্তি” পাঠপক্ষে “নিয়ম” পদের নিয়মন বা দমন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । অর্থাৎ 
রাগাদিবশতঃ কোন সাধনবিশেষের প্রাপ্ত হইলে নিয়মবিধি সেই প্রাপ্ত সাধনকে নিয়মন বা দমন 
করিতেছে । এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে দব্রীহিনবহত্তি” বিধি অশ্মকুটনাদি 
সাধনসমহের দমন বা নিষেধ করিতেছে । এই প্রকার ব্যাখ্যায় উক্ত বিধিবাকোর যথাশ্রুতা্থ পরিত্যাগ 
করিয়া অশ্মকুট্রনাদির নিষেধে লক্ষণা করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কষ্টকল্পিত লক্ষণার কোন প্রয়োজন 
নাই। পরিসংখ্যাবিধিবাক্যে লক্ষণা স্থীকার্্য ১৫ হইলেও নিয়মবিধিবাকো উহা নিজ্প্রয়োজন। সুতরাং 
উক্ত বিধিবাকোর দ্বারা অবহনননিয়ম জাত হইলেই অশ্মকুট্রনাদির নিষেধ অথতঃ সিদ্ধ হওয়ায় উহা 
বাক্যাথ নহে, অথাপত্তিপ্রমাণগম্য । যে-স্কলে অবহনন স্বতঃ প্রাপ্ত, সেই স্থলে উক্ত বিধি সাধনান্তরের 
নিষেধাথক হউক্‌, ইহাও বলা যায় না। কারণ পৃবেই প্রতিপাদিত হইয়াছে বে এঁরূপস্থলে শাস্ত্রীয়বিধি 
কুন্ঠিতশক্তি। সুতরাং নিয়মবিধি অপ্রাপ্তাংশের পুরণমাত্রে সমর্থ, প্রাপ্তাংশের নিষেধেও নহে । ১” এই 
প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা জানা প্রয়োজন । নিয়মাঁধধির দ্বারা সাধনান্তরের নিষেধ অর্থতঃ প্রাপ্ত হইলেও 
উহা নিষেধবিধি নহে । “ব্রীহিনবহত্তি” এইরূপ নিয়মবিধি অতিক্রম করিয়া কেহ যদি নখবিদলনাদিদ্বারা 
তত্ডুল-নিষ্পত্তি করেন, তবে এরূপ তুল হইতে প্রস্তুত পুরোডাশের দ্বারা যাগ করিলে সেই যাগ নিক্ষল 
হইবে; যেহেতু উহা যথাশাজ্্ অনুষ্ঠিত হয় নাই। মীমাংসাদশনের “অঙ্গবৈকল্যে কাম্যস্য 


ভূমি) অথবা বিষম (অসমান ভূমি ) হইতে পারে । সাধারণতঃ মজমানমান্র স্বভাবতঃ সমদেশেই যাগ করিয়া 
থাকেন, বিষমদেশে নহে । যখন জমান স্বভাবতঃ সমদেশেই যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন (তৈত্তিঃ সং ৬২৬) 
“সমে দর্শপণমাসাত্যাং যজেত'” এইরূপ বিধিবাক্য তাহার প্রতি উদাসীন । কিন্তু যদি কোন সময়ে তিনি বিষ মদেশে 
যাগ করিতে উদ্যোগী হন, তবে তখন উক্ত বিধিবাক্যবোধিত সমদেশের অগ্রহণ থাকায় সমদেশগ্রহণের বোধনের 
জনাই তাহার প্রতি উক্ত বিধিবচন প্ররত্ত হগ্লা সার্থক । কারণ বিষমদেশে যাগ করিলে সেই যাগের অঙ্গহানি 
হটবে। 

১৪ বাক্যতেদবিষয়ক আলোচনার জন্য অধ্যায়াস্তে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

১৫ বস্তুতঃ প্রাপ্তপরিসংখ্যাতে লক্ষণাদোষ থাকিলে অপ্রাপ্ত পরিসংখ্যা উত্ত দোষশূন্য। ইহা পরিসংখ্যাবিধি 
আলোচনাকালে বুঝা যাইবে । 

১৬ সতন্ত্বার্তিক ১২৩৪ পঃ ৬০. -- পৃঃ ২১২, “যত্র তু প্রাপ্বচনাৎ পাক্ষিকী প্রাপ্তিঃ সম্তাব্যতে, তন্ত অপ্রাপ্তিপক্ষং পূরয়ন 
যো বিধি প্রবর্ততে, স নিয়্তত্বাৎ নিয়মঃ ইত্তাচাতে । ষথা 'ব্রীহিনবহস্তি' ইতি । ততুলনিক্গত্তর্থাক্ষেপাদেব তৎসিদ্ধেঃ, 
ন তথ্প্রাপ্তিমান্তর বিধেঃ ফলম। কিং তরি ?_অপ্রাপ্তাংশপূরণমূ । তদপ্রাপ্তিপক্ষে চ তগুলৈঃ উপায়াস্তরাণি 
আক্ষিপ্যেরন । পূরণে তু সতি যা তেষাং নিরতিঃ অসৌ অথাৎ,ন বাক্যাৎ | ন চ তদ্বারণং নিয়মঃ। পরিসংখ্যা হি তথা 
স্যাৎ। প্রত্যাসম্রাং বা অবহক্তিনিয়ততাম্ৎসূজ্য ন অন্যনির্ত্তিফলকল্নাবসরঃ | তৎ্প্রসক্তিদ্বারা তু অবহস্তেঃ 
অনিয়তিঃ আসীদিতি, নিয়মান্তগতৈব অথাৎ নিরত্তিঃ গম্যতে । ন চ প্রাপ্তে সতি বিধিরয়ং প্ররত্ত$, ষেন অস্য 
অন্যনিরত্তার্থতা কল্মেত । প্রাঙ্গেব তু প্রবর্তমানেনার্থস্য প্রাপকশক্তিনিরোধাদন্যাপ্রাপ্তিঃ ক্লুতা, সা চ অথলভ্যেতি, ন 
তয়ৈব বাপদিশ্যতে 1” ন্যায়সুধা (এ পৃঃ ২১৪) দ্রষ্টবা। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৬৩ 


নিক্ষলত্বাধিকরণে” (মীঃ সুঃ ৬।৩।৮-১০) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে সবাঙ্জোপসংহারসমথ বাক্তি 
কামাকর্মে অধিকারী, যেহেতু কাম্যকমে পুরুষের কামনাসংযোগই নিমিত্ত এবং কাম্যকর্মের অকরণে 
প্রতযবায়শ্রুতি না থাকায় সমস্ত অঙ্গের সহিত প্রধান কমের অনুষ্ঠানে অক্ষম ব্যক্তি কাম্যকম্ম পরিত্যাগ 
করিতে পারেন । অবশ্য অন্গবৈকল্যে নিত্যকর্ম নিক্ষল নহে । যেহেতু প্রতযবায়পরিহারই নিত্যকর্মের ফল, 
সেই হেতু যে যে অক্সক্রিয়া করা সন্তব সেই সেই অঙ্ক্রিয়া সহকারে প্রধান কর্মের যথাশজ্ি অনুষ্ঠান 
করিলেই প্রত্যবায়পরিহাররূপ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবে । কেহ যাবজ্জীবন সমস্ত অঙ্সহ প্রধান কর্ম 
করিতে সমর্থ হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যকমসমূহে প্রধানকমমান্রসমথই অধিকারী । (অবশ্য 
স্বেচ্ছারুত অঙ্গবৈগুণা প্রায়শ্চিস্তীয় পাতক | )১' কিন্তু নিষেধ-বিধি অতিক্রম করিলে উহাতে যে কেবল 
ক্রিয়াই নিক্ষল হইবে তাহা নহে, উহা পাপজনকও বটে। সুতরাং “নখবিদলনাদিনা বৈতুষ্যং ন কুষ্যাৎ” 
এইরাপ নিষেধ-বিধি যদি থাকিত তবে নখবিদলনাদিদ্বারা বৈতুষ্যকরণে যে শুধ যাগই পণ্ড হইত তাহা 
নহে,অধিকস্তূপাতকেরও উপত্তি হইত 1১৮ 

উপরি উত্তত আলোচনার নির্গলিতার্থ এইরূপ । অন্যতঃ প্রাপ্তির অসহকৃত বক্ষ্যমার্বিধির 
অপ্ররুত্তিকালে যে ক্রিয়ার পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হয়, তাদুশ অপ্রাপ্তাংশপৃরকবিধিই নিয়মবিধি | এইস্থলে বিশেষ 
জাতব্য এই যে ব্রীহির বৈতুষ্মান্তর যদি প্রয়োজন হইত তবে “ব্রীহিনবহস্তি” বিধিবাকা বার্থ হইত, যেহেতু 
নখবিদলনাদির দ্বারাও উহা সন্তভব। অতএব অবঘাতের বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফলসত্ত্ব্েও নিয়মাপবরূপ 
অদুষ্টফলও অবশ্য স্বীকার্য। এই নিয়মাপৃব যাগোৎপত্তাপূর্বদ্বারা ফলাপুব বা পরমাপুবের উপযোগী । 
ব্রীহি, সোম প্রভৃতি দ্রবাবিষয়ক নিয়মবিধিস্থলেও এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । সুতরাং অবঘাত 
দৃষ্টাদু্টফলক হওয়ায় উত্ত বিষয়ে নিয়মবিধি সাথক। 

পর্িসংখ্যাবিধিবিচার 

অপূর্ববিধি অতান্ত অপ্রাপ্ডের প্রাপ্তিবোধক, নিয়মবিধি পাক্ষিক অপ্রাপ্তের প্রার্তিবোধক । কিন্তু উভয় 
বিধি হইতে পরিসংখ্যাবিধির বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । যে-বিধিবাকোর দ্বারা যাহা উপস্থিত হয়, সেই পদার্থ ও 
যাহা উপস্থিত হয় না, সেই পদাথ-_এই উভয় পদাথেরই যদি অনাতঃ যুগপৎ প্রাপ্তি সম্তব হয় এবং সেই 
বিধিবাকোর দ্বারা যদি নিজের প্রতিপাদিত পদা হইতে ভিন্ন পদারের নিরৃত্তি হয়, তবে এইরূপ 
নিষৃত্তিফলকবিধিই পরিসংখ্যাবিধি। এইরূপ তাৎপধয্যেই ভট কুমারিল পরিসংখ্যাবিধির সামানাতঃ 
পরিচয় প্রদান করিতে বলিয়াছেন (তন্তবান্তিক ১২৩৪ পৃঃ ৬০- ২১২), “তন্ত্র চানান্র চ প্রাপ্তে 
পরিসংখ্োতি গীয়তে ॥” তন্ত্রবাণ্তিকের এই গ্লোকাদ্ধ অনুসারেই মীমাংসা-সম্প্রদায় পরিসংধ্যাবিধির 
এইরূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন, “উভয়স্য যুগপৎ প্রান্ত ইতরব্যারন্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ1” ইহার 
অতীব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত “পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষযাঃ1” ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

যে-প্রাণীর প্রতি চরণে পাচটি করিয়া নখ আছে তাহাকে পঞ্চনখ বলা হয়, যেমন বানর, গোধা 
(গোসাপ ) প্রভৃতি ৷ এতদৃভিন্ন প্রাণী অপঞ্চনখ ।১* এক্ষণে উপরি উদ্ধৃত বিধিবাক্যে বলা হইয়াছে যে 
গাচটি পঞ্চনখপ্রাণী ভক্ষণীয় । শল্যক, স্বাবিধ, গোধা, শশক ও কৃম ইহারাই পঞ্চ পঞ্চনখ । মনূসংহিতা, 
যাজবন্কা-স্মৃতি, বসিষ্ঠ-স্মৃতি প্রভৃতি মধ্যে পশ্তর নাম ও সংখ্যাবিষয়ে সামানা প্রডেদ থাকিলেও 
সাধারণতঃ বাল্মীকি রামায়ণে উল্লিখিত পঞ্চপ্রাণীই পঞ্চ পঞ্চনখরূপে প্রসিদ্ধ 1১০ 


১৭ মীমাংসাদশনের “নিতো যথাশত্ণঙ্গানৃষ্ঠানাধিকরণে” ( মীঃ সৃঃ ৬৩।১-৭ ) উল্লিখিত যথাশক্তিন্যায় বিচারিত 
হইয়াছে। 

১৮ এইরুপভাবে বুঝিতে হইবে, ষদি “বিষমে ন যজেত” এইরূপ নিষেধ-বিধি থাকিত, তাহা হইলে উক্ত নিষেধ-বিধি 
লঙ্ঘন করিয়া বিষমদেশে যাগের অনুষ্ঠান করিলে পাতকের উৎপত্তি হইত। 

১৯ পঞ্চনখতিন্ন এই অর্থেই এইস্থলে “অপঞ্চ নখ” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । অগ্থাহ যে প্রাণী নখপঞ্চকবিশিষ্ট নহে, তাহাই 
অপঞ্চনখ প্রাণী । পরে বুঝা যাইবে ষে কি অধে বানর প্রভৃতি প্রাণী পঞ্চনখবিশিষ্ট হইয়াও “অপঞ্চনখ” পদের অর্থ 
হইতে পারে। 

২০ মনুস্মৃতিতে ছয়টি পঞ্চনখ প্রাণীকে তক্ষ্য বলা হইয়াছে (মনু ৫1১৮), “শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং 
খড়গকৃমশশাংস্তথা। তক্ষ্যান্‌ পঞ্চনখেভ্বাহঃ. .. ॥” বাসিষ্ঠ স্মৃতিতে বলা হইয়াছে যে খড়গ অর্থাৎ গণ্ডার তক্ষণীয় 


৬৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তুতীয় 


“পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষযা£” ইহা অপুববিধির স্থল হইতে পারে না, কারণ উক্ত পঞ্চ পঞ্চনখতক্ষণ 
অতান্ত অপ্রাণ্ত নহে, বরং বিপিপ্ররৃত্তির পূবেই উক্ত ভক্ষণ রাগতঃ (কামতঃ) প্রাপ্ত । সুতরাং পঞ্চ 
পঞ্চনখ তক্ষণ করিবে, ইহা উক্ত বিধিবাকোর তাৎপর্য হইতে পারে না__রাগতঃ প্রাপ্ত বিধেয় নহে ।১ 
শাস্ত্র নিতা হওয়ায় অনিতারাগের পৃবেই শাস্্রবিধি উক্ত বিষয়ে প্ররৃত্ত, ইহাও বলা যায় না কারণ 
অপৃববিধির যাহা বিধেয় তাহা এ অপুর্ববিধিব্তিরেকে অত্যন্ত অক্তাত, কিন্তু পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণ 
বিধিজানশূন্য গ্রামা ব্যক্তির নিকট অন্তত: জাত। 

এঁ বাকা নিয়মবিধিপরও নহে, কারণ পক্ষে অপ্রাপ্তি নাই। তাৎপর্য এই, উক্ত বিধিবাকো যে পঞ্চ 
পঞ্চনখের ভক্ষণ শ্রত হইয়াছে, সেই পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ যে-কালে কামতঃ প্রাপ্ত, সেইকালেই এ 
বিধিবাকোর বহিভূত অনা পঞ্চনখ প্রাণিসমূহের ভক্ষণও রাগতঃ প্রাপ্ত। কিন্তু নিয়মবিধিস্থলে 
এইরূপভাবে বিধেয় ও অবিধেয় উভয়েরই যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভবই নহে । যেমন, তণ্ুলনিষ্পত্তির জনা যখন 
নখবিদলন প্রাপ্ত, তখন অবহনন অপ্রাণ্ড এবং যখন অবঘাত প্রাপ্ত, তখন নখবিদলন অপ্রাপ্ত । নখবিদলন 
ও অবঘাত এই উভয়ের মধো যে কোন একটির দ্বারা তগুলনিষ্পত্তি হইবার পর অপরটি সম্পর্ণ বাথ 
হওয়ায় উহা অপ্রাণ্তই । এইরাপভাবেই যজের নিমিত্ত সম ও বিষম উভয় দেশই যুগপৎ প্রাপ্ত হইতে পারে 
না। 

আপত্তি হইতে পারে, পুরুষরাগবৈচিন্র্যবশতঃ কদাচিৎ কোন পুরুষের বানরাদিরূপ পঞ্চনখপ্রাণীর 
ভক্ষণ রাগতঃ প্রা্ত হইলে যদি উত্ত পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণ অপ্রাপ্ত হয় তখন পাক্ষিক অপ্রাপ্তিবশতঃ “পঞ্চ 
পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ” নিয়মবিধিপর হউক । 

ইহাতে উত্তর এইরূপ । উক্ত বিধিবাকা নিয়মবিধিপর হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে যেমন 
অবহননদ্বারা বৈতুষ্য না করিলে দোষ হয় সেইরূপ শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ নখভক্ষণ না করিলে দোষ হইবে। 
ওধু তাহাই নহে, অবহননদ্বারা যেমন ব্রীহিতে নিয়মাপূরবরূপ অতিশয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ উক্ত পঞ্চ 
পঞ্চনখভক্ষণজন্য ভক্ষণকর্তায় কোন অতিশয় উৎপন্ন হইবে । কিন্তু অভক্ষণে দোষপ্রসত্তি ও 
ডক্ষণনিমিন্ত অতিশয়োৎপত্তির কল্পনায় নিষ্প্রামাণিক মহাগৌরব বিদামান। সুতরাং পঞ্চনখ ও 
অপঞ্চনখভক্ষণ যুগপণ প্রাপ্ত হওয়ায় পক্ষে অপ্রার্তির অভাববশতঃ উক্ত বাকা নিয়মবিধিপর হইতে পারে 
না-_(অথসংগ্রহ পৃঃ ১১১), “নাপি নিয়মপরং, পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণস্য যুগপৎ প্রাপ্তত্বাৎ 
পক্ষেত্প্রাপ্তানভাবাৎ।”২২ গ্রইস্থলে “পঞ্চনখ” পদে পুবৌক্ত পঞ্চ পঞ্চনথ ও “অপঞ্চনখ” পদে পঞ্চ 





কিনা তাহা বিবাদগ্রস্ত ( বসিষ্ঠ সংহিতা ১৪।২৬ পঃ ৩১). “খে তু বিবদন্তি ।” সুতরাং খড়্‌গকে পরিত্যাগ করিলে 
পাচটি অবশিষ্ট থাকে (এ ১৪২৪ পৃঃ ৩১)। (অবশ্য শ্রাদ্ধে খড়গমাংস প্রদান অতি প্রশস্ত, 
“্ধড়গমাংসৈতবেদ্দত্তমক্ষয্যং পিতৃকমণি 1”) যাকবশ্চাস্মৃতিতে খড়গ ব্যতিরেকে উত্ত পঞ্চপ্রাপীকেই পঞ্চ 
পঞ্চনখরাপে গ্রহণ করা হইয়াছে (যাক £ সমমঃ ১১৭৭ “ভক্ষ্যাতক্ষাপ্র করণ” পৃঃ ২৫০ _ পঃ ৫৯), “তক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ 
সেধাগোধাকচ্ছপশল্পকাঃ । শশশ্চ... 1” সেধা ও স্বাবিধ একই প্রাণী, উহা স্বতক্ষক ব্যাঘ্রবিশেষ (অপরাক 
চীকা )। “শলাক" পদের অর্থ শজারু, গোধা অর্থাৎ গোসাপ, কর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ এবং শশ বা শশক | গৌতম সংহিতা 
মধ (১৭শ অধ্যায় পৃঃ ২৯) মনুত্ত' ছয়টি পঞ্চনখই গহীত হইয়াছে। শ্ব (কুকুর ), মার্জার ( বিড়াল ), বানর 
প্রভৃতি পঞ্চনখ প্রাণী হইলেও উহারা ষে ভক্ষণীয় নহে, তাহাই এই স্মৃতিবচনসমূহের তাৎপর্য । এইজন্য 
শ্রীরামচন্দ্রত্বারা শরাহত বালী শ্রীরামচন্ত্রকে শাস্ত্র স্মরণ করাইয়া তৎসনা করিতেছেন ( বাহ্মীকি রামায়ণ, কি্িন্ধা 
কাণ্ড ১৭৩৮-৪০ পৃঃ ৮৮৩ আধাশান্ত্র ), “অধন্থ্যং চন মে সত্িঃ রোমাপাস্থি চ বর্জিতম । অতক্ষ্যাপি চ মাংসানি 
ত্বদ্বিষেধর্মচারিতি$ | পঞ্চ পঞ্চনখা তক্ষ্যা ব্রন্মক্ষত্রেণ রাঘব । শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কুর্মশ্চ পঞ্চমঃ ॥ চম চাস্থি 
চমে রাম নস্পশস্তি মনীষিণঃ। অতক্ষ্যাপি চ মাংসানি সোহহং পঞ্চনখো হতঃ ॥” ব্রহ্ম অথাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষন্ত্র অথাৎ 
চ্ত্রিয়ের পক্ষেই এই বিধিনিষেধ, বৈশ্যের পক্ষে বিধিবিষেধ অনেকাংশে শিথীল, শৃদ্রের পক্ষে, আরও শিখীল, ইহাই 
তাৎপর্য । শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন । 


২১ অর্থসংগ্রহ পঃ ১১০-১১, “ইদং হি বাক্যং ন পঞ্চনখতক্ষণপর মূ, তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ ( ন অপর্ববিধিপরম্‌ 11” 
“পঞ্চনখতক্ষণপরযম্” অর্থাৎ শশকাদি পঞ্চ নখপঞ্চকতক্ষপবিধায়কম্‌ । “রাগতঃ” ইত্যাদির অথ- _“রাগপ্রাপ্তস্য 
অগ্রাপ্তত্বাতাবেন বিধানাসম্ভবাৎ ।” 

২২ “নিয়মপরম্” অর্থাৎ পঞ্চপঞ্চনখতক্ষণস্য অবশ্যন্তাববিধায়কম 1” “পক্ষে” অথাৎ পাক্ষিক। 
মীমাংসানার প্রকাশের “পক্ষে প্রাপ্তাতাবাৎ” পাঠও তুল নহে। পাক্ষিক অগ্রাণ্ডি হইলে পাক্ষিক প্রাপ্তি হইবেই । তবে 


বিঃ প্রঃ সং ৪ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা | ৬৫ 


পঞ্চনখব্যতিরিক্ত বানরাদি পঞ্চনখ গ্রহণ করিতে হইবে, অনাথা “অপঞ্চনখ” পদে পঞ্চনখভিন্ন যাবতীয় 
পদাখের গ্রহণে অম্নাদিভক্ষণেও প্রতাবায় আসিয়া পড়িবে। এইজনা মনুসংহিতার “ভঙক্ষ্যান্‌ 
পঞ্চনখেস্বাহঃ” বাকো “পঞ্চনখেষু” পদে নিদ্ধারণে সপ্তমী হইয়াছে । জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সংক্তার 
(নাম) দ্বারা সমুদায় হইতে একদেশের পৃথকৃকরণকে নিদ্ধারণ বলে।২ সুতরাং “অপঞ্চনখ" 
পদে পঞ্চপঞ্চনখ হইতে ভিন্ন কিন্তু পঞ্চনখজাতীয় বানরাদিই গ্রহণীয়, অনাথা যথাস্রুতার্থ অঙ্গীকারে উত্ত 
বিধিবাকোর প্ররুত তাৎপর্যকেই মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে তাহা নহে, “পঞ্চ” পদের প্রয়োগও বাথ হইবে 
এবং বানরাদি পঞ্চনখভক্ষণে দোষপ্রসক্িবশতঃ তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিস্তবিধানেরও অনুপপত্তি হইয়া যাইবে । 
এই তাৎপধ্যেই তন্তরবার্তিকে “তন্র চানান্ত চপ্রাপ্তে” এবং পরিসংখ্যাবিধিলক্ষণবাক্ “উভয়সা যুগপৎ 
প্রাপ্ত” বলা হইয়াছে । “উভয়” পদের অর্থ আলোচ্য বিধিবাক্যপ্রতিপন্ন ও তদৃতিন্ন। “যুগপৎ প্রাপ্তি” 
বলিলে বুঝিতে হইবে যুগপৎ উপস্থিতির যোগ্য । বস্তুতঃ পরিসংখ্যাবিধিস্থলে উভয়েরই যে সবদা যুগপৎ 
প্রাপ্তি অপেক্ষিত, ইহা বক্তব্য নহে। একের প্রাপ্তি বা উপস্থিতি হইলে অন্যটির অবাধিতত্বই উপস্থিতির বা 
প্রাপ্তির যোগাত্ব। নিয়মবিধিস্থলে একটির (নর্খবিদলন অথবা অবহুননের ) প্রাপ্তি হইলে অপরটির 
(অবহনন অথবা নখবিদলনের ) প্রয়োজনাভাববশতঃ বাধ হওয়ায় উভয়ের (নরখবিদলন ও 
অবহননের) যুগপৎ প্রাপ্তি অসম্ভব বলিয়া উভয়ের যুগপৎ উপস্থিতির যোগ্যত্ই নাই।? 
পরিসংখ্যাবিধিস্থলে উভয়ের সবদা যুগপৎ প্রাপ্তি না হইলেও উহাদের যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব । এইজন্য 
স্বরচিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে ভট্টপাদ বলিয়াছেন ( তন্তরবার্তিক ১২৩৪ পৃঃ ৬০ _ পৃঃ ২১২ ), “ঘৎ পুনঃ 
প্রাঙনিয়োগাৎ তত্র চানান্র চ প্রাপুয়াদিতি সন্তাব্যতে ... |” শ্লোকান্তগত দুইটি অবায় ( “তত্র” ও 
“অনান্র” ) ও দুইটি “চ” কারের তাৎপধ্য পরিসংখ্যাবিধিবিভাগ আলোচনা কালে উদ্ঘা্টিত হইবে। 
উপরি উক্ত 'আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে নিয়মবিধিস্থলীয় বৈশিষ্ট্য ( অথাৎ উভয় সাধনের যুগপৎ 
অপ্রাপ্তি)৭ আলোচ্য বিধিবাক্যে না থাকায় উহা নিয়মবিধিপর নহে। পরিসংখ্যাবিধিস্থলে 
বিধিবাকাশ্রুত পঞ্চ পঞ্চ নখভক্ষণের রাগতঃ প্রাপ্তি সত্ত্বেও তত্ভিন্ন অনা পঞ্চনখভক্ষণ বিজাতীয় গ্রান্তরের 
জনক বলিয়া একই কালে তৎতৃপ্তিকাম পুরুষের তদ্রুপপ্রয়োজন সম্ভব হওয়ায় উহা অবাধিত, ফলে উভয় 
ভক্ষণেরই যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব । কিন্তু পঞ্চপঞ্চনখভক্ষণ এবং তড়িন্ন পঞ্চনখভক্ষণ উভয়ই কামতঃ প্রাপ্ত 
হওয়ায় কেহই উক্ত বিধির বিধেয় হইতে পারে না। অথত্যাস্বীকাযা.পঞ্চপঞ্চনখভিন্ন অন্য 
পঞ্চনখভক্ষণনিষেধই আলোচ্য বিধির বিধেয় । এই তাৎপধয্যেই বলা হয় যে “পঞ্চপঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ” 
অপঞ্চনখভক্ষণনিরত্তিপর, ** অর্থাৎ উপদিষ্রজাতীয় কিন্তুউপদিষ্ট হইতে ভিন্নের সহিত ভক্ষণের বাবচ্ছেদ 


অপ্রাপ্তাংশ বুঝাইবার জন্য “অপ্রাপ্ত” পাঠই সমীচীন । প্রভাবলী ১২1৪ আধঃ পৃঃ ৩৩, “অত্র চন তক্ষৎ।ং বিধেয়ম, 
রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। নাপি রাগপ্রাণ্ডেঃ পুবপ্রবৃত্তযা বিধেয়ত্বমূ, ফলকত্রনাপত্তেরভক্ষযপ্রক্রমবিরোধাপজেশ্চ । নাপি 
পঞ্চপঞ্চনখতক্ষপস্য জমুচ্চয়েন প্রাপ্তেঃ পাক্ষিকত্বাভাবাৎ। কদাচিৎ পাক্ষিকপ্রান্তী অলি 
অতঙ্ষ্যাপ্রক্রমবিরোধাপত্তেশ্চ । অতঃ পরিসস্থাবেম়ম।” 

২৩ পাঃ সৃঃ ২৩।৪১ “ষতন্চ নির্ধারণমূ 1” ষাহা হইতে নির্ধারণ করা হয় তাহার উত্তর ষষ্ঠী বা সণ্ডমী বিভক্তি হইয়া 
থাকে । নিদ্ধারণ সমজাতীয়ের মধ্যেই হইয়া থাকে । 

২৪ অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে সম ও বিষম উভয় দেশেই যুগপৎ একই যাগ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব বলিয়া উভয় 
দেশের যুগপৎ প্রাপ্তি অসম্ভব । 

২৫ নরখবিদলনোত্তরকালেও ষদি ব্রীহিতে অবঘাত করা হয়, তবে সেই অবঘাত বিতুষীকরণের জন্য নহে বলিয়া 
“ব্রীহিনবহস্তি” বিধিই ব্য্থ হইয়া যায়। একত্র এককাধ্য সম্পাদনের নিমিস্ত নানা সাধনের যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব না 
হওয়ায় “ব্রীহিনবহত্তি” পরিসংখ্যাবিধিস্থল নহে। 

২৬ এইস্থলে “অপঞ্চনখ” পদের যথাশ্রুতার্থ গ্রহণীয় নহে । কারণ তাহা হইলে পঞ্চনখ প্রাণিভিন্ন অনাপ্রাণির ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ হইলেও পঞ্চনখমান্ত্রের ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইবে না। ফলে বানরাদি পঞ্চনখের তক্ষণ নিষিদ্ধ হইল না। তাহা 
হইলে বালীও পঞ্চনখ বলিয়া তাহার ভক্ষণে দোষপ্রাপ্তি না হওয়ায় তাহার ভক্ষণ-নিমিজ্ত তাহাকে বধ করা যাইতে 
পারে । কিন্তু ইহা বালীবচন বিরুদ্ধ ॥ কারণ বালী নিজের অভক্ষণীয়ত্বকথনের দ্বারা নিজের অহস্তবাত্ববোধক বাকাই 
বলিয়াছিলেন, “সোহয়ং পঞ্চনখো হৃতঃ 1” সুতরাং পৃবের ন্যায় বুঝিতে হইবে যে “অপঞ্চনখ” পদ পঞ্চ পঞ্চ নখভিম় 
অন্য পঞ্চনখপ্রাণিসমূহকে বুঝাইতেছে, যেমন এইস্থলে অবিশেধিত “পঞ্চনখ” পদ পঞ্চ পঞ্চনখকেই বৃঝাইয়া 
থাকে । 


৬৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


করিতেই উক্ত বিধি উচ্চরিত হইয়াছে । ইহাকেই ইতরনিরত্তি বা ইতরব্যারত্তি বলে । পরিসংখ্যাবিধি 
উপদিষ্টেতরব্যাবন্তক বলিয়া অনাযোগব্যবচ্ছেদফলক। 

প্রশ্ন হইবে, পরিসংখাবিধি যদি ইতরনিরত্তিফলক হয়, তবে উহার বিধিত কিরূপে উপপন্ন 
হইবে £ 

উত্তর এই, এই বিধির প্ররত্তির পূবে উপদিষ্টেতরশিরত্তি অপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহা অপ্রাগ্প্রাপক বা 
অক্তাতক্তাপক । সুতরাং অপ্রাপ্ডপ্রাপকত্বরূপ সামান্যধম থাকায় উহার বিধিত্ব অক্ষুপ্রই। ফলিতার্খ এই, 
তন্মাব্রবিধির অপ্ররৃত্তিকালে অর্থাৎ বিধাত্তরের অপ্ররত্তিসহকৃত আলোচা বিধির অপ্ররত্তিকালে মে উভয়ের 
সমচ্চিত বা সাম্মলিতরুপে প্রাপ্তি, সেই উভয়ের মধ্ো একটির ব্যাবত্তক বা নিবত্তক যে বিধি, তাহাই 
পরিসংখ্যাবিধি। “পরিসংখ্যা” শব্দের অথ বজনবদ্ধি বা নিদ্দি্টেতরনিরত্ি, তজ্জনকবিধিই 
পরিসংখ্যাবিধি ২ 

নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির মধ্যে প্রভেদ অতীব স্প্ু। নিয়মবিধিস্থলে অপ্রাপ্তাংশপ্রণরূপ 
নিয়য বিষেয়গত বলিয়া সান্নহিত, অতএব উহাই নিয়মবিধিবাকোর অথ অথবা ফল । কিন্তু বিধেয়ভিনের 
নিরত্তি বাকাথও নহে, ফলও নহে। উত্ত নিরত্তি অবিধেয়গত হওয়ায় বিপ্রকুষ্টু, ফলে সবশেষে 
প্রযাণান্তরগ্থারা উপস্থিত হয় বলিয়া শব্দার্থ নহে। কিন্তু পরিসংখ্যাবিধিস্থলে উভয়ই নিতাপ্রাণ্ত অথাৎ 
যুগপৎ প্রাণ্ত হওয়ায় অপৃববিধির নায় স্বরূপপ্রার্তি অথবা নিয়মবিধির নায় নিয়মরূপ ফল না থাকায় 
ইতরনিবৃতিমান্ত্র বাক্যাথ অথবা ফল। সুতরাং ইহা উভয়ভিন্ন তৃতীয় প্রকার বিধি। 

এই বিধিভ্রয়ের মধো নিয়মবিধি সবাপেক্ষা লঘু, তদপেক্ষা অপৃববিধি গুরু । পরিসংখ্যাবিধি 
গুরুতম । কারণ সবথা অত্যন্ত অপ্রাপ্তের প্রাপক অপববিধি অপেক্ষা কিঞ্দংশে অপ্রাপ্ত প্রাপক নিয়মবিধি 
অবশ্যই লঘু । কেন এবং কোন জাতীয় পরিসংখ্যাবিধি কল্পনাগোরবগ্রস্ত তাহা পরে প্রদশিত 
হইবে। 

অনাদুষ্টিতে বিধেয়পদাথের স্বরূপপ্রাপ্তিই অপৃববিধির ফল হওয়ায় উহা বৃদ্ধিতে সম্নিকৃষ্ট ॥ কিন্তু 
নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির যথাক্রমে নিয়ম ও ওঁদাসীনানিরত্তিরূপ ফল বিপ্রকৃষ্।২৮ 

পরিসংখ্যাবিধিবিভাগ- শেষিপ্লেসংখ্যা ও শেষপরিসংখ্যা 

শেষিপরিসংখ্যা ও শেষপরিসংখ্যাডেদে পরিসংখ্যাবিধি দ্বিবিধ, ইহা তন্তবার্তিকের “তন্র চানান্র চ 
প্রাপ্ডে” এই বাক্যাংশের গৃড় তাৎপয্য অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে । “তত্র অনান্ত” এই অবায়দ্য়ের 
সাহত 'প্রাপ্ডে” এই পদেরবৈয়ধিকরপোর নায় সামানাধিকরপোও অন্বয় সম্ভব । বৈয়ধিকরপো অন্বয় 
এই প্রকার । “তন্ত্র” অর্থাৎ বিধিবোধিত অঙ্গী বা প্রধান কমে,“অনান্র” অর্থাৎ বিধিবহিড়ত অনা এক অঙ্গী 
বা প্রধান কষে ॥ “প্রাপ্তে” অথাৎ যদি একটি মানত অঙ্কর্ম উভয় অঙ্গিকমেই নিতাপ্রাপ্ত ( যুগপৎ প্রাপ্ত ) 
হয়, তবে যে-বিধিবাকোর দ্বারা একটি অঙ্গ কম হইতে দুইটি প্রধান কর্মের মধ্যে একটি প্রধানকম 
পরিসংখ্যাত (নিষিদ্ধ ) হয়, তাহাই শেষিপরিসংখ্যাবিধি ৷ শেষিকম বা প্রধান কম অঙ্গকর্মের অধিকরণ 
বলিয়া দুইটি অধিকরণের যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে একঠি অধিকরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ইহা বৈয়ধিকরণ্ে 
অন্বয়স্থল বলিয়া উহাকে শেষিপরিসংখ্যা বলে। যেমন, অগ্নিচয়নপ্রকরণে যে “ইমামগৃভূণন্‌ 
রশনাম্বৃতস্যত্ম্বাভিধানীমাদত্তে” (তৈত্তিঃ সং ৫1১1২ ) বিধি শ্রুত হইয়াছে, তাহা শেষিপরিসংখ্যাবিধি। 
ইহার বাখ্যা করা যাইতেছে । | 

আহবনীয় অগ্রির আধাররূপ যে স্থৃশ্তিল বিশেষ, ২১ তাহাকে চয়ন বলে । উহা ইঞ্টকের উপর ইক 


২৭ তন্তরবান্তিক ১২1৩১ পৃঃ ৫২ _পৃঃ ১৮৯, “পরিসংখ্যেতি পরেবজ নাথত্বাৎ তদ্িষয়া বৃদ্ধিরতিধীয়তে 1” ন্যায়সুধা 
১/২1৩৪ পৃঃ ২১৪, “পরিসংখ্যা বজ্জনবৃদ্ধিঃ।” “উভয়োস্তু নিতযাপ্রাপ্তী পুনবচনস্য স্বরূপপ্রার্তি-নিয়মফলত্বাযোগেন 
অন্যনিরত্তিফলত্বাৎ পরিসংখ্যাব্যপদেশত্বম় ।” 

২৮ ন্যায়সুধা ৯/২1৩৪ পৃঃ ২১৪, “বিধেয়স্থরাপপ্রাণ্ডেরেবান্র ফলত্বসস্ভবাৎ ন তত্র নিয়মৌদাসীনানিরত্যোবিপ্র-কৃষ্টয়োঃ 
ফলত্রং যুক্তমিতি ভাবঃ1” অপূর্ববিধির ইহাই বিশেষ । 

২৯ সমচতুষ্ষোণবিশি, দৈঘ্য ও প্রস্থে কমপক্ষে অষ্টাদশ অঙ্গুলি (স্থলবিশেষে তাহার অধিক ) পরিমিত, চারি অঙ্গুলি 
উচ্চ এবং মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, স্বত্তিকার দ্বারা নিমিত স্থানবিশেষকেই স্থণ্ডিল বলে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৬৭ 


সাজাইয়া নির্মাণ করিতে হয়।5০ সোম যাগের উত্তরবেদীকে রূদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ 
আকারাদিবিশি ইঞ্ক দ্বারা উহা নির্মাণ করিতে হইলে ইন্টক নিমাণের জনা মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়া 
থাকে । গ্র মৃত্বিকা অশ্ব ও গদ্দভ উভয়েরই দ্বারা আনয়ন করিতে হয় । মৃত্তিকা আনয়নকালে অধ্বয্যকে 
অঙ্কের একটি রশনা (ধন্ধন-রজ্জ ) ও গদ্দভের একটি রশনা গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং অশ্বরশনাগ্রহণ 

ও গণদ্দভরশনাগ্রহণ, এই দুইটি অঙ্জী বা প্রধান কর্ম চয়নপ্রকরণে বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে শ্ররতি 
লি এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া অশ্বরশনাগ্রহণমান্ত বিধান 
করিতেছেন-_“অস্বাভিধানীমাদত্তে”৩১ এইরূপ বিধি অপূর্ববিধি হইতে পারে না, কারণ এই শ্রুতির 
প্রবৃত্তির পৃবেই উক্ত রশনাদ্ৰয়গ্রহণ অন্যতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় উত্ত গ্রহণ অতান্ত অপ্রাপ্ত নে । আবার, ইহা 
নিয়মবিধির স্থলও নহে, কারণ উভয় রশনাগ্রহণই নিতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়ায় অপ্রাপ্তাংশ না 
থাকায় অগ্রাপ্তাংশপূরণফলক নিয়মবিধির প্রসঙ্গই নাই । অগত্যা ইহা পরিসংখ্যাবিধির স্থল ৷ এইস্থলে 
লক্ষণীয়, “ইমামগ্ভণন্‌ রশনাম্ৃতস্য”, এই অংশ মন্ত্র এবং “ইতাশ্বাভিধানীমাদত্তে”, ইহা ব্রাহ্মণ বা 
বিধায়কবাকা। কিন্তু উত্ত বিধায়ক বাকোর “অশ্বরশনা গ্রহণ করিবে” এইরূপ যথাশ্রতাথ গ্রহণীয় নছে, 
কারণ উহা পুবপ্রাণ্ত। এক্ষণে সামানাবাচক “রশনা” পদ শ্ুত বলিয়া উভয়রশনাগ্রহণেরই যুগপপ্প্রাপ্তির 
সস্তাবনা থাকায় গদ্দভরশনাগ্রহণরূপ অঙ্গী কর্মের সহিত “ইমাম্‌” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠরূপ অঙ্গকমের সম্বন্ধ 
প্রকরণপ্রাপ্ত। আলোচ্য বিধির দ্বারা এ্ররূপ সম্বন্ধ পরিসংখ্যাত বা ব্যারৃত্ত হইতেছে । তাৎপর্যা এই, 
“ইমাম” ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠরূপ অঙ্গকম অশ্বরশনাগ্রহণরূপ অঙ্গিকমের সহিতই অন্বিত হইবে, 
গর্দভরশনাগ্রহণরূপ অঙ্গিকর্মের সহিত নহে । অর্থাৎ “ইমাম্‌”" ইতাদি মন্ত্র পাঠ পৃবক অশ্বরশনারই গ্রহণ 
করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়াই তৃফীন্তাবে (কথা না বলিয়া) 
গর্দভরশনা গ্রহণ করিতে হইবে । গদভরশনাগ্রহণ পবপ্রাপ্ত হইলেও এ গ্রহণ যে অমন্ত্রক, তাহা এই বিধি 
প্রবৃত্তির পূর্বে অক্তাত বলিয়া উত্ত বিধি অক্তাতক্তাপক । সুতরাং উহাতে বিধিত্বসামানাধম অন্ষু্নই। 
এইস্থলে একটি অঙ্গকর্মে দুইটি প্রধানকমের সম্বন্ধ নিতাপ্রাণ্ত এবং দুইটির মধো একটি প্রধানকমের সহিত 
উক্ত সম্বন্ধ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় এই বিধি শেষ্যত্তরনিরত্তিফলক বলিয়া শেষিপরিসংখ্যাবিধি ৷ এইস্বলে 
বিশেষ জাতবা এই, পুবপক্ষিমতে “ইমাম্‌” ইত্যাদি শ্ুতিকে প্রাপ্তপরিসংখ্যাবিধিরূপে গ্রহণ করিলে উহা 
শ্রতহানি ইত্যাদি ব্িদোষ সমন্বিত হইলেও৩৭ ভাট্রসিদ্ধান্তে ইহা অপ্রাপ্ত পরিসংখ্যাবিধি হওয়ায় উদ্ত 
পরিসংখ্যাবিধি ভ্রিদোষশূন্য। ইহা পরে আলোচিত হইবে। 


৩০ তৈভ্তিঃ সং ৫1৬৯, “ইষ্কাভিঃ অগ্নিং চিনোতি ।” চয়নের অপর নাম অগ্সি ও চিতি। 

৩১ এই মন্ত্রে সতাবাচী “খত” শব্দের দ্বারা অবশাস্তাবী কর্মফলকে বৃঝাইতেছে- কর্মফল অবশ্যন্ত'বী বলিয়া 
তাহাতে সত্যত্বের উপচার হইয়াছে । সৃতরাং উত্ত মঞ্তের অথ হইবে কমফলভূত অস্বের এই বন্ধনরজ্জ 
( অতীতকালে অধ্বধূযু ) গ্রহণ করিয়াছিলেন । গ্রহধাতুর উত্তর লঙ প্রত্যয় করা হইয়াছে এবং “হাগ্রহোডশ্ছন্দুসি" 
(পাঃ সুঃ ৮২৩২ বাড়িক ) এই সূত্রানুসারে গ্রহধাতুর হকার স্থলে ভকার হওয়ায় অগৃভৃণন বৈদিক প্রয়োগ । 
“ইযামগভ়ণন রশনাস্তসা” এই অংশ মন্ত্র। এই মন্ত্রই “ইতি” পদের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে । অথাৎ “ইমাম” 
ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া অন্ববন্ধনরজ্জ গ্রহণ করিবে । সৃতরাং “ইতি অস্বাভিধানীমাদত্তে” এই অংশ ব্রাহ্মণ বা 
বিধায়ক বাকা । কেবল মন্ত্রোচোরণ অথবা কেবল অশ্বরশনাপ্রহণ যাগের উপকারক নহে, কিন্তু অস্বরশনাগ্রহণ 
মন্ত্দ্ধারা সংস্কত হইলেই অপুর্বোৎপত্তির দ্বারা যাগের উপকারক, ইহাই বিনিয়োগবিধায়ক ব্রাহ্মণবাক্যবলে জানা 
যায় । বিনিয়োগবিধি জঙ্গাঙ্গিভাবের বোধক এবং এই স্থলে দুইটি অঙ্গত্ববোধক শ্রুতি বিদ্যমান-_“অভিধানীমৃ” এই 
দ্বিতীয়া বিভক্তিরূপ বিনিয়োগবিধিশ্রতি অস্থাভিধানীর অঙ্গরাপে আদান বা গ্রহণের উপদেশ করিতেছে এবং 
দ্বিতীয়াবিভক্তিপ্রুতিই বাকাপ্রমাণের সাহায্য স্বসস্বদ্ধ মন্তকে আদান বা প্রহণের অঙ্গরূপে উপদেশ করিতেছে। সুতরাং 
প্রহণ অস্াতিধানীর অঙ্গ এবং মন্ত গ্রহণের অঙ্গ। এই বিষয়ে বহ বিকল্প ও বহুমততেদ জানিতে হইলে 
অগ্পয়দীক্ষিতের বিধিরসায়ন, খণ্ডদেবরুত ভাট্টদীপিকা ও তাহার উপর শত্তুভষ্ররুত প্রভাবলী চীকা দ্রব্য । পশুর 
গলায় ফাঁস (সংস্কত ভাষায় পাশ) দিয়া তাহাকে সংযত করিতে যে বন্ধনরজ্জ গ্রহণ করা হয় সেই 
বন্ধনরজ্জরবিশেষকেই অথববেদে শত পথত্রাক্ণে ও এঁতরেয় আরপ্যকে “অভিধানী” পদে বলা হইয়াছে । 

৩২ পৃরৰপক্ষিমতে ( মীঃ সঃ ১২৩১ ) “ইমাম” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণমান্্দ্বারা অদৃ্ঠ উৎপন্ন করে, উহার অন্যকোন 
প্রয়োজন না থাকায় উহা অগপ্রমাণ । ভাট সিদ্ধান্তে ( মীঃ সৃঃ ১/২।৩৪ ) উহা অগ্রাণ্ত পরিসংখ্যাবিধি এবং বিধিমান্র 
অক্তাতক্ঞাপক বলিয়া প্রমাণ ।,পূর্বপক্ষিমতে মন্ত্র সবন্্ অদৃষ্টফলক । তাষ্টমতে মন্ত দৃ্ফলক এবং অদৃষ্ঠফলকও। 


৬৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ততীয় 


তন্তরবার্তিকের “তন্ত্র চানান্ত চ প্রাপ্তে” সন্দভের “তন্ত্র” ও “অনান্র” এই পদদ্য়ের সহিত “প্রাণ্ডে” এই 
পদের বৈয়ধিকরণ্ে অন্বয় হইলে তন্ত্র চানান্তর চ যৎ প্রাপ্নুয়াৎ এইরাপ অথ হইবে। কিন্তু উক্ত বাকোর 
যথাশ্ত্রতাথে সামানাধিকরণো অন্বয় সম্ভব নহে ॥ঃকারণ “তন্ত্র” ও “অনান্ত” এই দুইটি অবায়ের দ্বারা দুইটি 
অধিকরণ বা অঙ্গিকম ও একটি প্রথমান্ত “যৎ” পদের দ্বারা একটি অঙ্গকম উপস্থিত হয় বলিয়া একটি 
অঙ্গিকম পরিসংখ্যাত বা বারত্ত হওয়ায় শেষিপরিসংখ্যাই বৃদ্ধিস্থ হইবে । এইজন্য বলিতে হইবে যে উত্ত 
বাকোর দ্বারা তচ্চানাচ্চ যন্ত্র এইরূপ অথথ ও উপলক্ষিত । ফলে দুইটি প্রথমাস্ত “তৎ” ও “অনাৎ” পদ দুইটি 
অঙ্জকমকে এবং “যন্ত্র” পদ একটি অধিকরণ বা অঙ্জিকমকে উপস্থিত করে বলিয়া এ অঙ্গিকমে একটি 
অঙ্গকর্ম পরিসংখ্যাত বা নিরত্ত হওয়ায় উহা সামানাধিকরণয অন্বয়স্থল। সৃতরাং উহা 
শেষ-পরিসংখ্যস্থল | দুইটি ভিন্ন অধিকরণে একটি অঙ্কর্মের অন্বয় বলিয়া উহাকে বৈয়ধিকরণ্যে 
অন্বয় এবং একটি অধিকরণে দুইটি অঙ্গকর্মের অন্বয় হইলে উহাকে সামানাধিকরণো অন্বয় বলে। 
দুইটি ভিন্ন অধিকরণের ধমই বৈয়ধিকরণ্য এবং একই অধিকরণের ধর্মই সামানাধিকরণ্য । প্রথম স্থলে 
একটি অঙ্গকর্মের সহিত দুইটি অঙ্গিকমের অন্বয় হইলে অনাতর অঙ্গী বা শেষীর পরিসংখ্যাই ( নিরৃত্তি ) 
শেষি-পরিসংখ্যা । দ্বিতীয়স্থলে একটি অঙ্গিকর্মের সহিত দুইটি অঙ্গকর্মের অন্বয় হইলে অন্যতর অঙ্জকর্ম 
বা শেষের পরিসংখ্যাই শেষপরিসংখ্যা । প্রধান কমকেই অঙ্জিকর্ম বা অধিকরণ এবং অপ্রধান কর্মকেই 
অঙ্গকর্ম বলা হয় । কমসমূহের মধো কে অঙ্গী অথবা কে অঙ্গ অথাৎ উহাদের অঙ্গাঙ্গিভাববোধক শ্রুতিকে 
বিনিয়োগবিধি বলে। স্তরাং তন্ত্রবান্তিকের উক্ত সন্দডের ফলিতাথ এই-_-একটিমান্ত্র অঙ্গকমে 
প্রধানকর্মদয়ের সন্বন্ধ নিতাপ্রাপ্ত বা যুগপৎ প্রাপ্ত হইলে, অথবা একটিমাত্র প্রধানকর্মে অঙ্গকর্ছয়সমতনধ 
নিয়তপ্রাণ্ড হইলে, অনাতর অঙ্গী অথবা অন্তর অঙ্গের নিরত্তিফলকবিধিই পরিসংখ্যাবিধি ।৩৩ 
শেষিপরিসংখ্যা পূবেই সদৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণতঃ (তৈত্তিঃ সং ২৬২) 
“আজাভাগৌ যজতি” এই বিধিবাকাকে শেষ-পরিসংখ্যার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে বলিয়া এই 
বিধিবাকোর ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে দর্শপর্ণমাস যাগের অঙ্গযাগরূপে প্রযাজ, আজাভাগ, অনুযাজ প্রভৃতি 
উপদিষ্ হইয়াছে । পঞ্চ প্রযাজ যাগের পর অগ্নি দেবত।র উদ্দেশো একবার ও সোমদেবতার উদ্দেশো 
একবার সবসমেত দুইটি আজ্য বা ঘ্বতের আহৃতি বিহিত হইয়াছে-_€ তৈত্তিঃ সং ২।৬।২ ) “আজ্যভাগৌ 
যজতি।” এই আজ্যভাগ যাগের ফলশ্রুতি না থাকায় এবং ফলবৎ-দর্শপূর্ণমাসযাগ-প্রকরণে উক্ত 
বিধিবাকা পঠিত হওয়ায় “ফলবৎ সমিধৌ অফলং তদক্গ” এই নায় অনুসারে (মীঃ সঃ 818।২৯-৩৮ 
“আঘারাদীনামঙ্গতাধিকরণম” ) প্রকরণবলে5€ আজাভাগযাগ দর্শপূর্ণমাসযাগের অঙ্গযাগরূপে বুঝা 
যায়। 


কোনস্থলে বা অদৃষ্টমান্তফলক. যেমন হং, ফট ইত্যাদি মন্ত্র । প্রভাবলী চীকাসহ তাট্টদীপিকা ১২৪ অধিঃ পৃঃ ৩১২ 
দ্রষ্টব্য। 

৩৩ সিঃ লেঃ সং ১।১।১ পৃঃ ৬, “দ্বয়োঃ শেষিপোঃ একস্য শেষস্য বা, একস্মিন্‌ শেষিণি দ্য়োঃ শেষয়োঃ বা, নিতাপ্রার্তী 
শেষ্য্তরস্য, শেষাস্তরস্য বা, নিরত্বিফলরকো বিধিস্তৃতীয়ঃ ?ফোজনা এইরাপ-_দয়োঃ শেষিণোঃ একস্য শেষস্য 
নিতাপ্রা্তো শেষ্য্তরস্য নিরত্তিফলক$, একস্মিন্‌ শেষিণি দ্বয়োঃ শেষয়োঃ নিতাপ্রার্ডৌ শেষাস্তরস্য নিরত্তিফলকঃ বা 
বিধিঃ তৃতীয়ঃ। বলা বাহলা, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকার অন্পয় দীক্ষিত তন্তবার্তিক ও তাহার উপর ন্যায়সধা চীকা 
অনুসারেই এইরূপ বলিয়াছেন । তন্্রবাঃ ১২৩৪ পৃঃ ৬০-_ পৃঃ ২১২, “যঃ ( যছ ] গুনঃ প্রাঙনিয়োগাৎ তত্ত চান্যন্র চ 
্রাপুয়াৎ ইতি সস্তাব্যতে, যন্তত বা যচ্চানাচ্চ, সা পরিসংখ্যা।” “যঃ” [ এয” ] পদে একটি অঙ্গকর্ম, “তর” ও 
“অনান্ত্র” পদদয়ে দুইটি অঙ্গিকর্মরূপ দুইটি অধিকরণ, “যন্ত্র” পদে একটি অঙ্জিরূপ একটি অধিকরণ এবং “যঘ” ও 
“অন্যৎ” পদদ্বয়ে দুইটি অঙ্গকর্ম বুঝিতে হইবে । “প্রাপ্নুয়াৎ ইতি সম্তাব্যতে” অর্থাৎ ষে-স্থলে উত্য় ধর্মীর বা উভয় 
ধর্মের নিতাপ্রাপ্তি বা যুগপত্প্রার্তি সম্ভব বা অবাধিত। সেইস্কলে পরিসংখ্যাবিধি একটি ধর্মীর বা একটি ধর্মের 
নিরৃত্তিকলক । ন্যায়সূধা পঃ ১১৪ দ্রষ্টব্য । প্রভাবলী ১২৪৭ অধিঃ পঃ ৩৪1 

৩৪পরস্পরাকাত্ক্ষাইপ্রকরণ ৷ আগ্নেয় প্রভৃতি ছয়টি প্রধান যাগ দশপূর্ণ মাসধাগপ্রকরণে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু 
আগ্নেয়াদি ছয় প্রধান যাগের ইতিকর্তবাতাকাত্ক্ষা বা কথস্তাবাকাত্ক্ষার পূরণ হয় নাই, যেহেতু আল্লেয়াদিযাগ কিরাপে 
অনুষ্ঠেয় তাহা উপদি্ হয় নাই। আবার, এ প্রকরণেই প্রযাজ, আজ্যভাগ, অনুষাজ প্রভৃতি ফলশ্রুতিহীন যাগসমূহ 
উপদিই হওয়ায় উহাদের প্রয়োজনাকাত্ক্ষা বা ফলাকাজ্ক্ষা নিরত্ত হয় নাই । এক্ষণে উভয়াকাত্ক্ষাপরণ সম্ভব, দি 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৬৯ 


পুনরায়, চাতুর্মাসা-প্রকরণে সাকমেধ নামক তৃতীয় পর্বে গৃহমেধীয় নামক ইন্টিযাগ বিহিত 
হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ১1৮8) “মরুত্তো গৃহমেধিভাঃ সবাসাং দুগ্ধে সায়মোদনং নিবপেৎ।” এই 
গৃহমেধীয়ে্টির অঙ্গরযাগরূপেই আজাভাগবিহিত হইয়াছে “আজাভাগৌ যজতি।”৩* 

এক্ষণে এক প্বপক্ষীর মতে দর্শপূর্ণমাসযাগ যখন কেবলপ্রকৃতিকর্ম এবং গৃহমেধীয়েষ্টি যখন 
কেবল বিকৃতি কর্ম" , তখন “প্রর্লতিবৎ বিকৃতিঃ কর্তৃব্যা” এই ন্যায় অনুসারে বুঝিতে হইবে যে 
দশপূর্ণমাসযাগে যে আজাভাগরূপ অঙ্গকর্ম উপদিষ্ হইয়াছে, সেই অঙ্গকর্মই দরশপূর্ণ মাসযাগপ্রকৃতিক 
গুহমেধীয়ে্টিরূপ বিকৃতিযাগে অতিদি্র হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই, গৃহমেধীয়েষ্টি যাগ-প্রকরণে শ্রুত 
“আজাভাগৌ যজতি” বাকো কিরূপ বিধি স্বীকার্যা ? 

এইস্থলে অপূর্ববিধি হইতে পারে না ॥ কারণ এই বিধিবাকা প্ররত্ত হইবার পূর্বে দশশপূর্ণ মাসযাগস্থলে 
আজ্যভাগ বিহিত হওয়ায় উহা আলোচাস্থলে অতান্ত অপ্রাপ্ত নহে, বরং অনাতঃ প্রাপ্ত । ইহা নিয়মবিধির 
স্থলও হইতে পারে না, কারণ আজাভাগরূপ অঙ্গযাগ যেমন প্রাপ্ত, সেইরাপ দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রযাজাদিরূপ 
অন্যানা অঙ্গযাগেরও যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব হওয়ায় অপ্রাণ্ডাংশপুরণের প্রসঙ্গ নাই। অগত্যা ইহা 
পরিসংখ্যাবিধিস্থল । এই বিধির দ্বারা গৃহমেধীয়েষ্টিযাগে আজাভাগরূপ অঙ্গযাগ বিহিত হয় নাই, কারণ 
উহা প্ররুতিকর্মে শ্ুত “আজাভাগৌ যজতি” বিধিবাকোর দ্বারা পুবপ্রাপ্তই। সুতরাং ইট্টিযাগীয় 
আজ্াভাগদ্ধয়ই যখন আলোচাবিধিতে প্রতাভিক্তাত, তখন ইহাকে নৃতন অঙ্গাত্তরের বিধান বলা যায় না। 


ফলে অজাভাগদ্ধয়ের পুনঃশ্রবণ অনর্থক, কারণ প্ররুতিগত অঙ্গযাগসমূহ বিরুতি যাগে স্বতঃই প্রাপ্ত 
হওয়ায় আজ্াভাগদ্য়ের দ্বিরুক্তির আপত্তি হয়। সতরাং 


প্রযাজাদিকে আগ্নেয়াদি যাগের অঙ্গযাগরূপে প্রহণ করা হয় । ইহাতে আপ্নেয়াদিপ্রধানযাগের ইতিকত্তব্যতাকাঙ্ক্ষার 
পূরণও হইবে, আবার প্রযাজাদি যাগের ফলাকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হইবে। প্রধানযাগের ফলই অঙ্গযাগের ফল, অঙ্গযাগের 
স্বতন্ত কোন ফল নাই। ফলযুত্ত যাগের সম্নিধিতে পঠিত ফলশ্রুতিহীন যাগ ফলযুক্তযাগের অঙ্গ, ইহাই 
মীমাংসানন্যায় | 
৩৫ চাতুর্মাস্য-প্রকরণে ষে চাতুর্মাস্য-ষক্ত বিহিত হইয়াছে, তাহার চারিি পর্ব বা ভাগ অছে। প্রথম পর্ব বৈশ্বদেব যাগ, 
দ্বিতীয় পব বরুপপ্রঘাস, তৃতীয় পর্ব সাকমেধ এবং চতুথ পর্ব শুনাসীরীয় । এই চারিটি পৰের প্রতিটি পৰে অঙ্গযাগ 
রহিয়াছে । 
৩৬ চাতুর্মাস্যযাগের তৃতীয় পর্ব সাকমেধনামক যাগ । এই সাকমেধ যাগ দুই দিন ধরিয়া অনৃষ্ঠেয় । প্রথমদিনের 
অনুষ্ঠেয্ররূপে শ্রুতি গৃহমেধীয় নামক ই্টিষাগের বিধান করিয়া বলিতেছেন (তৈতিঃ সং ১৮18), “আজাতাগৌ 
যজতি যক্ততায়ৈ।” এই বাক্যই মীমাংসাদশনে দশম অধ্যায়ের সপ্তম পাদের নবম অধিকরণে (মীঃ সঃ 
১০৭২৪-৩৩ “আজ্যতাগৌ ষজতি ইত্যনেন অপূর্বগৃহমেধীয়াবিধানাধিকরণম্” ) বিচারিত হইয়াছে । দেইস্থলে যে 
অষ্টপ্রকার বিকল্প উত্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম সাতটি প্বপক্ষ, অক্টমপক্ষ সিদ্ধান্ত । “আজ্যভাগৌযজতি” 
বাকো পরিসংখ্যাই বিহিত হইয়াছে, ইহা পঞ্চম পূর্বপক্ষ (মীঃ সুঃ ১০৭২৮ ), সিদ্ধান্ত নহে । মীমাংসাদশনে এঁ 
পাদের একাদশ অধিকরণে (মীঃ সৃঃ ১০1৩৫-৩৭ “গৃহমেধীয়ে প্রাশিল্রাদিতক্ষপাভাবাধিকরণম” ) 
শাবর-ভাষাদিতে কুত্বা চিন্তান্যায়ে উক্ত পঞ্চম পৃবপক্ষই গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই মীমাংসাসম্প্রদায় সাধারপতঃ 
“আজ্যতভাগৌ ষজতি” বিধিবাক্যকে শেষ-পরিসংখ্যাবিধিবাক্যরাপে গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু 
মীমাংসাসিদ্ধান্তে উহা পরিসংখ্যাবিধিস্থল নহে । যে-পদার্থ যাহা নহে, তাহাকে তদ্দুপে আপততঃ অত্যপগম করিয়া 
সাধারণতঃ শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য যে চিস্তা করা হয়, তাহাকে কুত্বাচিস্তা বলে। এই একাদশ অধিকরণে 
পরিসংখ্যাপক্ষরাপ পঞ্চম পক্ষ অত্যুপঞগগম করিয়া কুত্বাচিন্তারুপে একটি নৃতন বিচার উত্যাপিত হইয়াছে। 
৩৭ মীমাংসাশান্ত্রে কর্ম চতুবিধ- কেবলপ্ররুতিরাপ, কেবলবিরুতিরাপ, উ্য়রূপ ও অনতয়রূপ ৷ ষে-কর্মে সমস্ত 
অঙ্গ উপদি হইয়াছে এবং সেই অঙ্গসমূহের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকার্টি অঙ্গ অন্য কর্মে অতিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্য কোন 
কর্মের কোন অঙ্গই সেই কর্মে অতিদিষ্ট হয় নাই, তাহাকে কেবজপ্ররুতি কর্ম বলে । যেমন, দর্শপূর্ণ মাসরাপ ইঠ্টিযাগ | 
এই যাগপ্রকরণে সমগ্র অঙ্গেরই উপদেশ আছে এবং ইহার কোন কোন অঙ্গ সৌধ্যযাগাদিতে অনুষ্ঠেয় বলিয়া এঁ 
অঙ্জগসমূহ সৌর্যাধাগাদিতে অতিদিষ্ । কিন্তু অন্য কোন কর্মের কোন অঙ্জই দশপ্র্ণমাসফাগে করণীয় না হওয়ায় এ 
যাগে অন্য কোন অঙ্গকর্মেরই অতিদেশ হয় নাই। কোন এক স্থলে বিহিত কোন কমের অনান্তর প্রার্তিই অতিদেশ। 
এইজন্য অতিদেশ উপদেশপবক | দশপূর্ণমাসযাগ সমস্ত ইন্টিষাগ্রের প্ররূতি কম। 

যে-করে অন্যকর্মের অঙ্গসমূহ অতিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই কর্মের কোন অঙ্গই অন্য কোন কর্মেই অতিদিষ্ হয় 
নাই, তাহা কেবলবিক্তি কর্ম। যেমন, বিহ্বসৃজামন্্রন প্রভৃতি যাগ । 


৭০ বিবরণ-প্রমেক়-সংগ্রহ তুতীয় 


বলিতে হইবে “পঞ্চপঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ” স্থলে যেমন পঞ্চ পঞ্চনখভক্ষণ অন্যতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহা 
অপূর্ববিধিস্থল নহে, অপঞ্চনখভক্ষণও যুগপৎ প্রাপ্ত বলিয়া যেমন উহা নিয়মবিধি নহে, কিন্তু 
অপঞ্চনখভক্ষণনিষেধেই উক্ত বিধিবাকোর তাৎপর্য ॥ সেইরূপ আজ্াভাগছয় প্রকৃতিযাগে প্রাপ্ত বলিয়া 
গৃহমেধীয়েষ্টি প্রকরণে শ্রুত “আজাভাগৌ যজতি” অপুববিধিস্থল নহে, প্ররুতিযাগে বিহিত অনাজাভাগ 
প্রযাজাদি অঙ্জযাগও যুগপৎ বিকৃতিযাগে প্রাপ্ত হওয়ায় উহা নিয়মবিধিস্থলও নহে, কিন্তু 
আজাভাগদ্য়বাতিরিক্ত দশপূর্ণমাসীয় প্রযাজাদিরূপ অন্যান্য অঙ্জ-যাগের নিরত্তিবাধক বলিয়া উহা 
প্রা্ত-পরিসংখ্যাবিধিস্থল। প্রাপ্ত পরিসংখ্যা অগ্থাৎ প্রক্কৃতিযাগগত প্রযাজাদি যাগসমূহ বিরুতিযাগে প্রাপ্ত 
হওয়ায় উহা প্রাপ্তের পরিসংখযা বা নিষেধ |? 
পরিসংখ্যাবিধির অনারাপ বিভাগ---শ্রোতী ও আর্থ এবং প্রাণ ও অপ্রাপ্ত 


পরিসংখ্যাবিধির অনারূগ বিভাগও প্রসিদ্ধ । পরিসংখ্যা দ্বিবিধ- শাব্দী বা শ্রোতী এবং আা। 
আথাঁ পরিসংখ্যা আবার দ্বিবিধ-__প্রাঞ্ত ও অগপ্রাণ্ড। ইহাদের অতীব সংক্ষেপে আলোচনা করা 
যাইতেছে। 

যে-স্থলে বাচক শব্দ দ্বারাই শ্রুতি ইতর-ব্যারত্তি করিতেছেন, তাহাকে শাব্দী বা শ্রোতী পরিসংখ্যা 
বলে। সাধারণতঃ “নঞ্” অথবা “এব” কারের দ্বারাই ইতরব্যারত্তি বুঝানো হইয়া থাকে । যেমন 
(তৈত্তিঃ সং ২২1৫) “নানৃতং বদেৎ”, “অন্র হ্যেবাবপত্তি 1” 

দর্শপৃর্ণমাসযাগপ্রকরণে মিথ্যাভাষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে “নানৃতং বদেৎ।” এক্ষণে মীমাংসাদশনে 
কবধিকরণের (মীঃ সঃ ৩18।১২-১৩ “অনৃতবদননিষেধস্য ক্রতুধমমতাধিকরণম্‌” ) সিদ্ধান্ত এই যে 
জতুমধো ( অর্থাৎ শ্রোত যাগাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে ) যদি যজমান মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে 
উহাতে যাশের অঙ্গহানি হইবে । সুতরাং উত্ত' যাগপ্রকরণে অনৃতভাষণনিষেধ যাগের (ক্রতুর ) ধম। 
কিন্তু স্মৃতিমধো যে অনতভাষর্ণনিষেধ, উহা পুরুষের ধম। উপনয়নের পর আমৃত্যু মিথ্যাভাষণ 
সমৃতিমধো নিষিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং যাগের অনুষ্ঠানকালেই হউক, অথবা তনষ্ঠানকালেই হউক, 
মিথাভাষণে পুরুষের প্রত্যবায় হইবে এবং উহার প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । কিন্তু 
দর্শপূর্ণমাসযাগকালে যে অনৃতভাষণের নিষেধ, তাহা শৌত নিষেধ । এ নিষেধ লঙ্ঘন করিলে ক্রতুর 
অক্সহানি হওয়ায় যাগকালে অনুতভাষণনিষেধ জুতুর অঙ্গ বা ক্রতুথ, পুরুষধর্ম বা পুরুষাথ নহে। উক্ত 
নিষেধ লঙ্ঘনে যাজুবেদিক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে (শাবরভাষা ৩।৪।১৩ পৃঃ ৩৫৩ _ পৃঃ ৩৭৮ )। 
“নানৃতং বদেৎ”" এই বিধিবাকো শ্রুতি শব্দতঃই (কন্ঠতঃই ) অর্থাৎ নঞ্ শব্দের দ্বারাই পরিসংখ্যা বা 
ইতব্ব্যারত্তিও বুঝাইতেছেন। এই স্কুলে পর্যাদাসবশতঃ “অননূত বলিবে”" ইহাই তাগপধ্যাথ হওয়ায় 
অনৃতবদন বজনের দ্বারা দশপৃণমাদযাগের উপকারই হইয়া থাকে । এই প্রকার শ্রোতী পরিসংখ্যাস্থলে 
লক্ষণা নিষ্প্রয়োজন।*৯ 

ষেকর্মের কোন কোন অঙ্গ অনাকমে অতিদিঞ্ হইয়াছে এবং সেই কর্মে যদি অনা কোন কমের কোন কোন অঙ্গ 
অতিদিই হয়া থাকে, তবে তাহা উতয়রূপ কম । যেমন অগ্লীষোমীয়পশ্থাদি কম । এই কমের কোন কোন অঙ্গ 
সবনীয় পস্বাদিকর্মে অতিদিই হইয়াছে এবং দর্শপর্ণযাসযাগের কোন কোন অঙ্গ অগ্রীষোমীয় কর্মে অতিদিঃ 
হইয়াছে । 

যে-কমের কোন অঙ্গ কুত্রাপি অতিদি্ট হয় নাই এবং যে-কষে অন্য কর্মের অঙ্গও অতিদিষ্ট হয় নাই, তাহা 
অনুভয়রূপ কর্ম। সিদ্ধান্তিমতে গৃহমেধীয়েছি এইরূগ একটি অনুভয়রূপ অপুৰ কম । পৃৰপক্ষিমতে ইহা কেবল 
বিরুতি কম। 
৩৮ শাবরভাষ্য ১০৭২৮ প্রঃ ৬৩০ -পঃ ২০৩৭, “যখা পঞ্চপঞ্চনখাঃ তক্ষ্যাঃ ইতি শশার্দীনাং পঞ্চানাং 
কীন্তনাদনোষাং ( বানরাদীনাং পঞ্চনখাদীনাং ] ভক্ষণং প্রতিষিধাতে, ইত্যয়মথো বাকোন গমাতে ইতি । 
এবমিহাপি অন্যেষামঙ্গানাং ( প্রযাজাদীন,৫ ] প্রতিষেধো ভবিষাতি ।”- ইতি পঞ্চমঃ পূর্বপক্ষঃ। 

ট্রুপচীকা এঁ, পঃ ২০৩৭, “আজাভাগবিধানং তাবদেতৎ ন ভবতি । চোদকেন [ অতিদেশবাক্যেন ] প্রাপ্তত্বাৎ 
তয়োঃ । কিং তর্কি ? এতস্মাৎ বাক্যাৎ অন্যনিরত্তিঃ অবগমাতে । সা চ [ নিরুতিঃ ] অপ্রাপ্তা, সৈব বিধীয়তে | ষথা 
“দেবদত্তযক্তদত্তবিষ্ণ মিত্রা ভোজাত্তাম' ইতুতুল পুনঃ শ্রয়তে 'পঞ্চম্যাং [ তিথৌ ] বিফমিন্রঃ তোজয়িতব্যঃ' ইতি । তন্ত্র 
ন ভোজনং বিধায়তে, প্রাপ্তত্বাৎ; অনোষাং চ নিরৃত্তিঃ বিধীয়তে, এবমন্রাপি।” 
৩৯ “অন্তর হ্যেবাবপত্তি” শ্রুতিতে “এব” কারের দ্বারাই শ্রুতি ইতরনিরৃত্তি করিতেছেন । এই দৃষ্টান্ত অতীব কঠিন বলিয়া 
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কিন্তু আরী পরিসংখ্যাস্থলে লক্ষণা করিতেই হইবে এইজন্য ইহার অপর নাম লাক্ষণিকী 
পরিসংখ্যা। “পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ” ইহার প্রকুষ্ দৃষ্টান্ত । লক্ষণা করিলে যে দোযন্ত্রয় হইবে তাহা 
প্রদশিত হইতেছে। 

পুবেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে “পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ” এই বিধিবাকোর তাৎপধ্যাথ পঞ্চ নখভিন্না 
অভঙক্ষ্যাঃ | সুতরাং শ্রুতির “পঞ্চনখ” পদের পঞ্চনখভিমন অর্থে এবং “তক্ষ্যাঃ” পদের অভক্ষাযা অথে লক্ষণা 
করিতে হইবে । ফলে উভয়পদের স্বাথহানি হওয়ায় শ্রুতহানিরূপ প্রথম দোষ বিদামান। যে-পদ যে-অথে 
শক্ত অর্থাৎ যে-পদ শত্তির দ্বারা যে-অর্থ স্থাপন করে, তাহাই সেই পদের স্বাথ । শ্রুত অথাৎ শক্তির দ্বারা 
শব্দের প্রতিপাদ্য অথের হানি বা পরিত্যাগই শ্রুতহানি । শুধু তাহাই নহে, অপঞ্চনথের অতক্ষাত্ব শব্দদ্বারা 
প্রতিপাদা না হওয়ায় উহা অন্যাথ। এই অন্যাথথপরিকল্রনরূপ অশ্ুতকল্পনাই লক্ষদার দ্বিতীয় দোষ। 
অশ্ুত অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অপ্রতিপাদ্য অর্থের আগমনই অশ্রুতকল্পনা। লক্ষণিকী পরিসংখ্যার তৃতীয় 
দোষ প্রাপ্তবাধ। প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রমাণান্তরদারাই হউক্‌ অথবা রাগবশতঃই হউক্‌, যাহা প্রাপ্ত বা কত্তবারূপে 
প্রতীত, তাহার বাধ অথাৎ ব্যবহারব্যাবন্তন হইয়া থাকে । আলোচ্স্থলে রাগতঃ প্রাপ্ত অপঞ্চনখভক্ষণ এই 
পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা বাধিত হইয়াছে। অত এব শ্রুতির “পঞ্চন” পদ শশকাদি পঞ্চপঞ্চনখ অর্থ 
পরিত্যাগ করিয়া শশকাদিপঞ্চকেতর পঞ্চনখে লাক্ষণিক এবং “ক্ষ” ধাতু ভক্ষণ ন্বথ পরিত্যাগ করিয়া 
ভক্ষণাভাবে লাক্ষণিক, কারণ তদ্ধাচক পদের অভাবেও তদথের প্রতীতি অবশ্যই লক্ষপাধীন। যেমন 
“গঙ্গায়াং ঘোষঃ” স্থলে তীরবাচক পদের অভাবেও “গঙ্গা” পদের দ্বারা গঞ্জাতীর অথের প্রতীতি অবশাই 
“গঙ্গা” পদে লক্ষণাধীন । যদি “পঞ্চনখ” ও “ভঙক্ষা” পদদ্ধয়ে লক্ষণা স্বীকার করা হয়, তবে প্রতিগদে প্রথম 
দুইটি দোষ বিদ্যমান । কিন্তু যদি বাকো লক্ষণা স্বীকৃত হয়, তবে এঁ বাকো দোষদ্বয় বিদ্যমান ।১০ বলা 
বাহুল্য, এই দোষ দুইটি শব্দগত । 

আপত্তি হইতে পারে, ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র দোষ নহে, একটিই দোষ । কারণ শ্রুতা্থহানিব্যতিরেকে 
অশ্রুতার্থকল্পনা, অথবা অশ্রতাহকল্পনাবাতিরেকে শ্রুতহানি সম্ভব না হওয়ায় উহারা পরস্পরবাপা। 
যেমন, “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” স্কুলে “গঙ্গা” পদের স্বা্থহানি ও অশ্রুতাথগ্রহণ উভয়ই স্বীকাধ্য। 

উত্তর এই, এই দোষদ্বয় পরস্পরবাপ্য নহে। অজহৎস্বার্থলক্ষণাস্থলে?১ শ্রুতহানিবাতিরেকেও 


“বিরদ্ধস্তোমকে অপ্রাকুতানাং সাশনামাগমাধিকরণম্”, ১০৪২০ শবিরদ্ধাবিরদ্ধস্তোমকক্রতুষ্‌ যথাক্রমং 
প্রাকতসামবাধাধিকরণমৃ", ১০।৪/২১-২২ “পবমানে এব বিরদ্ধাবিরদ্ধস্তোমকক্রতুনাং সামাবাপোদ্বাপাধিকরণম”, 
৯০৫২৬ “বহিষ্পবমানে খগাগমাধিকরণম” ও ১০/৫২৭৩৩ “সামিধেনীজ্ববশিষ্টানামাগমেন 
সংখ্যাপুরণাধিকরণম্”-_এই কয়টি অধিকরণ এই ক্রমে দেখিবেন। প্রভাবলী ১২৪ অধিঃ পৃঃ ৩৩-৪। 


8০ ন্যায়াদিসম্প্রদায় পদেই লক্ষণা স্বীকার করেন, বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করেন না । কিন্তু দুই মীমাংসাসম্প্রদায়ই পদে 
ও বাকো উডয়েই লক্ষণা স্বীকার করিয়া খাকেন। 

৪১ লক্ষণার একপ্রকার বিভাগ অনুসারে উহা ভ্রিবিধ---জহৎ্*লক্ষণা, অজহৎ-লক্ষণা ও জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা। 
যে-স্থলে পদ অথবা বাকা স্থবোধা অথকে উপস্থাপন না করিয়া অখাস্তর উপস্থাপন করে, তাহা জহঙ্লক্ষণা-স্থল। 
প্রবন্ধের শেষভাগে এইপ্রকার লক্ষণা সদৃষ্টান্ত আলোচিত হইবে । যে-স্থলে পদ অথবা বাকা স্ববোধ্য অথকে উপস্থাপন 
করিয়াই অথান্তর উপস্থাপন করে তাহা অজল্পক্ষপাস্থল, যেমন “শুক্লো ঘট £।” এই বাকোর অস্তগত “ভুরু” পদের 
অথ শুক্ক গুপ। শুক্লের শপ শুক্লত্ব, যেহেতু ভাট্ট-সম্প্রদায় এবং অদ্বৈত সম্প্রদায়ও জাতিশক্তিবাদী-_মীমাংসাদশনে 
“আক্লতিশভ্াধিকরণে” (মীঃ সূঃ ১/৩।৩০-৩৫ ) ব্যক্তিশক্তিবাদ ও (জাতি- বিশিই (ব্যক্তি) শক্তিবাদ 
খণ্ডনপূর্বক জাতিশক্তিবাদ স্থাপিত হইয়াছে । অথবা, যাহারা গুণে জাতি স্বীকার না করিয়া “আকাশ” প্রভৃতি পদের 
ন্যায় ব্ক্তিরই শকাশ্বত্ব স্বীকার করেন, তাহারা শুক গুণ বলিতে শুক গুণ বাক্তি বুঝিবেন। কিন্তু “স্তক্ল” পদে 
শুকর্ুত্রজাতি অথবা শ্ুক্লগুণবাত্তিঃ বুঝিলে উপরি উদ্ধত বাকো “শুরু” ও “পট” এই দুই পদে ষে 
সমানবিভ্জিকতানিবন্ধন শব্দ-সামানাধিকরণ্য শ্রুত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা যাইবে না। কারণ শুক্লত্বজাতি বা 
শুক্রঙণরূপবাক্তির সহিত পটরূপ দ্রব্যের অভেদে অন্বয় সম্ভব নহে ঃ _শুক্লত্বাতিম্ন পট অথবা শুক্লগুপাভিন্ন 
পট-_এটইরাপ বলিলে জাতি, গুণ ও ত্রব্যের মধ্যে ভেদ অস্বীকার করিতে হয় । অগত্যা “শুক্র” পদে শুক্লত্ববিশিষ্ট 
শুক্লগুণবৎ দ্রব্যে অথবা মতান্তরে শুক্গুণব€ দ্রব্যে লক্ষণা অবশ্য স্বীকাষ্য। কিন্তু এইস্কলে “শুক” পদ স্বশক্যাথ 
শুক্ুত্বজাতিকে অথবা মতান্তরে স্বশকা শুক্লগণকে পরিত্যাগ না করিয়াই অথাৎ স্বশকাকে বুদ্ধিতে উপস্থিত করিয়াই 
দ্রবারাপ অথাস্তর উপস্থিত করিয়াছে--অজহৎ অর্থাৎ স্বাথ্থকে পরিত্যাগ না করিয়া লক্ষণাই অজহল্পক্ষণা। 


৭২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


অশ্রতার্থকল্পনা এবং অনুবাদস্থলে ৪২ অশ্রতার্থকল্পনাবাতিরেকেও শ্রতাহানি দুষ্ট হইয়া থাকে । সুতরাং 
আলোচাস্থলে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনারূপ শব্দগত দোষদ্ধয়ই বিদামান | কিন্ত প্রাণ্বাধ অর্থগত দোষ। 
্রতার্থসাপরিত্াগাদশ্রতার্থসাকল্পনাৎ। প্রাগঁসা বাধাদিতোবং পরিসংখা ব্রিদূষণা ॥৮৪৩ লাক্ষণিকী 
পরিসংখ্যা ব্রিদোষসমন্বিত বলিলে বুঝা যায় যে শ্রোতী পরিসংখ্াযা দোষব্রয় হইতে মুক্ত। 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যদি “পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ” এইরূপ বিধিবাকোর 
পরিবত্তে শ্রতিমধো “পঞ্চ পঞ্চনখা এব ভক্ষ্যাঃ” অথবা “পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষ্যাঃ নেতরে” ইতাকার 
বিধিবাকা থাকিতে, তবে উহা শ্রোতী পরিসংখ্যা হইত । কারণ এই স্থলে স্তুতি স্বয়ং কন্ঠতঃই “এব” 
অথবা “নঞ” পদের দ্বারাই ইতরবারত্তিরপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছেন। সুতরাং পঞ্চ 
পঞ্চনখেতরভক্ষণব্যারৃত্তিরূপ তাৎপধ্যাথ শব্দতঃই উপপন্ন হওয়ায় লক্ষণা আশ্রয়ণীয় নছে। 

আপত্তি হইতে পারে, লক্ষণাই যদি স্বীরুত না হয় তবে উক্ত বাকোর যথাশ্রুতার্থ রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় 
“পঞ্চ পঞ্চনখাঃ এব ভক্ষ্যা এই বাকোর বৈয়র্থাদোষ তদবস্থই, কারণ রাগতঃ প্রাপ্ত বিধেয় হইতে পারে 
না। 


উত্তর এই, ইতরব্যাবৃত্তিরপ “এব” শব্দার্থে ইতরত্বের অবধিবোধনের জন্য এবং ব্যারত্তির 
বিষয়প্রদশনের জন্যই উক্ত বিধিবাকা সাথক । ফলে শ্ুতহানি বা অশ্রুতকল্পনারূপ প্রথম দুইটি শব্দদোষ 
নাই । অবশা পঞ্চ পঞ্চ নখেতরের ভঙক্ষাত্ত রাগতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহা বিধেয় না হওয়ায় প্রাঞ্ুবাধরূপ তৃতীয় 
অর্থগত দোষ বিদামান । একটি দোষ থাকিলেও অনা দুইটি দোষ না থাকায় তিনটি দোষ নাই-_এই অর্থে 
ব্রিদোষ্যাভাব বলা অসঙ্গত নহে 1৪৪ 


ব্তৃতঃ এইস্থলে প্রাপ্তবাধ দোষপদবাচা হইতে পারে না। কারণ শব্দশক্তিমহিমাবলেই প্রাণ্বাধ 
উৎপন্ন হওয়ায় উহা দোষ নহে । অনাথা “নীলং ঘটমানয়” ইত্যাদিস্থলে “নীল” পদের দ্বারা ঘটান্তরের 
(নীলঘটটভিম অনাঘটের ) বারৃত্ি হওয়ায় সেই স্থলেও ঘটান্তরের আনয়নবাধের দোষত্বাপত্তি 
অপরিহাষ্য। 


আমাদের আলোচ্যস্থলে উপরি উত্ত আলোচনার প্রয়োগ এইরূপ । জহঙ্পক্ষণাস্থ্লে স্বাথের অথাৎ শ্রুতাথের হানি 
হইয়া থাকে এবং তদুপরি অশ্রুতার্থকব্পিত হইয়া থাকে । কিন্তু অজহন্পক্ষণাস্থলে অশ্রতার্থের (যথা দ্রব্যের ) কজনা 
থাকিলেও শ্রুতাথের ( অথাৎ জাতি বা গুণব্যক্তিরূপ স্বাথের ) হানি বা পরিত্যাগ হয় নাই। সুতরাং শ্রুতহানি ও 
অশ্রতকল্পনা পরস্পরব্যাপ্য নহে । কারণ যেখানে অশ্রুতকল্পনা সেখানে প্রুতহানি, এইরূপ নিয়ম বা বাণ্তি 
অজহঙ্লক্ষপাস্থলে বাভিচরিত। 
৪২ প্রবন্ধের শেষভাগে অনুবাদ লইয়া বিচার আছে । এইস্থলে অতীব সংক্ষেপ কথা এই যে সপ্রয়োজন পুনঃ কথনকেই 
অন্বাদ বলে । নিষ্প্রয়োজন পূনঃ কথনকে পনরুত্তি বলে এবং উহা দোষযুক্ত' । ভাষ্ট ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে 
অন্পলক্ধ অথের স্থাপনেই প্রমাণের প্রামাণা । সুতরাং উপলব্ধ বিষয়ক বৃদ্ধি প্রমা না হওয়ায় উহার করণ প্রমাণ 
নহে-__এরাপ প্রমাণে অনবাদকত্বলক্ষণ অপ্রামাপ্য বিদামান । যদিও “অনুপলন্ধ” বা “অনধিগত” পদের তাৎপধ্যে 
ভাষ্ট ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান, তথাপি অদ্বৈতমতেও প্রমাণান্তর দ্বারা অধিগতবিষয়ক জান 
বিশেষতঃ আগমডঃ শাব্দবোধ, প্রমা নহে এবং এরূপ পৃবক্তাতবিষয়কজানের করণে প্রামাপা নাই, ষদিও তাহা 
নিরথক নষে, (তামতী ৩।৩১৪ পৃঃ ৭৬৮ ), “অনধিগত প্রতি পাদনস্থভাবত্বাৎ প্রমাপানাং, বিশেষতশ্চাগমস্য ।” 
তবে শ্রুতি প্রমাপান্তরসিদ্ধপদাথের অনুবাদমূখে অনধিগতারথ স্থচ্ছন্দে উপপাদন করিয়া থাকেন (ভামতী ৩1৪।৮ পৃঃ 
৮৭৩ ), “অনধিগতাথথবোধন-স্বরসতা হি শব্দস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধান্বাদেন।” অত এব যে-স্থলেই দেখা যাইবে যে শ্রুতি 
প্রমাপান্তরসিদ্ধপদার্থ উপস্যাপন করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে যে কোন প্রয়োজনবশতঃই শ্রুতি সেই স্থলে অনুবাদক 
( তামতী 8181১ পৃঃ ১০০৫ ), “অনধিগতাববোধনং হি প্রমাণং শব্দমগর্তযা কথঞ্চিদন্বাদতয়া বপ্যতে ।” আমাদের 
আলোচাস্থজে উপরি উত্ত আলোচনার প্রয়োগ এইরাপ । ষে-শ্রুতি অনুবাদক সেই শ্রুতি কোন অধথান্তর স্থাপন না করায় 
এরপন্থলে অশ্রুতার্থের কল্পনার প্রসঙ্গই নাই । অথচ সেই অনুবাদক ত্রুতি যথাত্রুতার্থে প্রমাণ না হওয়ায় তার্থহানি 
বিদ্যমান । সুতরাং যে-স্থলে শ্রুতহানি, সেই স্থলে অশ্রুতকল্পনা-_-এই প্রকার ব্যাপ্তি অনুবাদিশ্ুতিতে ব্যতিচরিত 
হওয়ার উহাদের পারস্পরিক ব্যাপ্তি নাই। 
৪৩ প্রতাবলী ১২1৪ অধিঃ পৃঃ ৩৩, “তথাচ পঞ্চনখাতিরিভ্পঞ্চনখভক্ষণনিরতিরেব লক্ষপণয়া বিধানমিতি 
স্বা্থহান্যাদিদোষন্ত্রয়মিতাথঃ | অন্তর দোষদ্বয়ং শব্দনিষ্ঠম, অন্তিমস্তর্থনিষ্ঠ ইতি বিবেকঃ1” 
8৪ প্রভাবলী ১২1৪ অধিঃ পঃ ৩৩, “তন্ন নব নিরতিবোধনস্য শকৈৈৰ সন্তবাৎ স্থার্থহানিপরার্থকক্সনয়োরতাবাৎ ন 
দোষদ্বর়ম, প্রাপ্তবাধত্বং তু অস্ত্যেব। একসত্ত্বেহপি দ্বয়োরতাবেন ভ্ৈদোষ্যাভাবোপপত্তেঃ1” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৭৩ 


পূবে যে “ইমামগুভণন্‌ রশনামৃতস্যেতাস্থাভি ধানীমাদত্তে” শ্রুতিকে শেষিপরিসংখ্যারূপে আলোচনা 
করা হইয়াছে, উহাই মীমাংসাসিদ্ধান্তে অপ্রাপ্ত আর্থ পরিসংখ্যার দৃষ্টান্ত। ইহার ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে। 

পূর্বপক্ষিমতে ৪৫ “ইতি অশ্বাভিধানীমাদত্তে” এই ব্রাহ্মণ বাকোর “ "ইমাম্‌" ইতআদি মন্ত্রপাঠপূর্বক 
গর্দভরশনা গ্রহণ করিবে না”, এইরূপ তাৎপর্যা স্বীকার করিলে পরিসংখ্যা বা অন্যনিততিস্বীকারজনা 
শ্রতহানি প্রভৃতি দোষন্ত্রয়ের আগম হয় । কারণ উত্ত বাকোর “ইমাম ইত্যাদি নন্ত্রের দ্বারা অশ্বরশনা গ্রহণ 
করিবে” এইরূপ যথাশ্ুতাখের পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া শ্রুতহানি অবশান্তাবী । আবার, এ বাকোর 
“ইমাম ইতাদি মন্ত্রোচ্চারণপূবক গর্দভরশনা গ্রহণ করিবে না”, এইরূপ অশ্ুত অর্থের কল্পনা করিতে 
হইবে। পরিশেষে পরা্বাধও স্বীকার করিতে হয় কারণ “ইমামূ” ইত্যাদি মনা্বক লি অথবা 
প্রকরণদ্বারা”৬ রশনামাত্র গ্রহণ প্রাপ্ত বলিয়া অশ্বরশনার নায় গর্দভরশনাগ্রহণেরও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
কিন্তু উক্ত পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা গদভরশনাগ্রহণে প্রাপ্ত “ইমামূ” মন্ত্রের সম্বন্ধের বাধ হইয়া থাকে। 
সুতরাং ব্রিদোষবশতঃ এইস্থলে পরিসংখ্যাবিধি স্বীকাযা নহে । অতএব মন্ত্র স্বাথপ্রকাশনপর না হওয়ায় 
প্রমাণ নহে, অর্থবাদবাকোর ন্যায়ই অপ্রমাণ বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণমান্রদ্বারা উপকার করিয়া থাকে- ইহাই 
পূর্বপক্ষীর আশয়।£ 

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে আচার্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে এই স্থলে যদি প্রাপ্তবিষয়ে বাধ হইত 
তাহা হইলে উত্ত ভ্রিদোষের প্রসঙ্গ হইত । কিন্তু গর্দভরশনাগ্রহণ প্রাপ্তই নহে । কারণ প্রকরণবশেই হউক 
অথবা মন্ত্রলিঙ্গবলেই হউক গদভরশনাপ্রাপ্তির পৃবেই “অশ্বাভিধানীমাদত্তে” এই প্রতাক্ষ-শুতির দ্বারা 
মন্তবিশিষ্টগ্রহণ অন্বরশনার অঙ্গরপে বিহিত হওয়ায় মন্ত্রবিশিষ্ট-গদভরশনাগ্রহণ- 
নিরত্তিরপশেষিপরিসংখ্যাই ফলতঃ প্রাপ্ত । তাণ্পয্য এই, কেবল অশ্বরশনাগ্রহণ কেবলগদভরশনা- 
গ্রহণের ন্যায়ই মৃত্তিকা আনয়নের জনা অর্থতঃ প্রাপ্ত বলিয়া উহারা কেহই বিধেয় নহে। কিন্তু 
অশ্বরশনাগ্রহণ যে “ইমাম” ইতাদি মন্ত্রোচ্চারণপুবক তাহা “অশ্বাভিধানীমাদত্তে" এই শ্রুতিভিন্ন ভাত নহে 
বলিয়া উহাই বিধেয় । সুতরাং উক্ত বাক্র অশ্বাভি ধানীসস্বন্ধরূপস্থাথ পরিতান্ত না হওয়ায় স্বার্থ হানি বা 
শ্রতহানি হয় নাই । আবার, প্রতাক্ষ শ্রুতি মন্ত্াত্মক লিঙ্গ অপেক্ষ। বলবান বলিয়া সমন্তক গদভরশনাগ্রহণের 
প্রাপক লিঙ্গপ্রমাণ অপ্ররত্ত হওয়ায় প্রাপ্ত বাধই নাই, কারণ সমন্ত্রক গদভরশনাগ্রহণ প্রাপ্তই নহে । ফলে 
অপ্রাপ্তের বাধ না হওয়ায় বাধই নাই । পুনরায় অনানিরৃত্তি অথাৎ সমন্্রক গর্দভরশনাগ্রহণের নিরুত্তি উত্তর 
বিধিবাক্যের লাক্ষণিক অথও না হওয়ায় অশ্রুতকল্রনাও নাই । অন্যনিরত্তি না বুঝাইলে উক্ত বিধি কিরূপে 
পরিসংখ্যাবিধি হইবে, এইরূপ আপত্তিও হইবে না, কারণ পরবেই বলা হইয়াছে যে যে-শাস্ত্র শব্দত£ অথবা 


8৫ ১২৩১ মীমাংসাসূত্রের “তদথশাস্ত্রাৎ” এই সূত্রাংশের উপর শাবরভাষ্যে (পঃ ৬০-১- ৪৯-৫২ _ পুঃ 
১৭৯-৮০) এইরূপ পৃবপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে । এই সূত্রে পবপক্ষী মন্ত্রের আনর্থক্য প্রদর্শন করিতে নয়টি হেতু 
উপস্থাপন করিয়া সবশেষে সাধ্য বলিয়াছেন “.. .মন্ত্রানথকাম ।” “তদখশান্ত্রাৎ” প্রথম হেতু । এই হেতু ব্যাখ্যা 
করিতে শাবরভাষ্যে “ইমাম্‌” ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধত হইয়াছে । পর্বপক্ষিমতে মন্জ্রের অর্থ-প্রকাশন-সামথ্য নাই, মন্ত্র 
উচ্চারণমান্রই সাথক ॥ অতএব অদৃ্ীফলক মাত্র । সিদ্ধান্তে মন্ত্র দৃপ্তাদৃষ্টফলক। 

৪৬ পুৰে ষে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বলাবলবিচারে লিঙ্গের স্থান দ্বিতীয় । 
এইস্থলে রূত্যর্থপ্রকাশনরূপসামধ্যই “লিঙ্গ” শব্দের অর্থ । আলোচ্য মন্ত্রে “রশনা” পাদ সামানাতঃ রশনামান্রকে 
উপস্থিত করিয়াছে, কারণ উহাই “রশনা” পদের রূঢাথ ॥ কিন্তু রশনাবিশেষকে অথাৎ অশ্বসম্বন্ধী রশনা বা 
গর্দতসন্তন্ধী রশনাবিশেষকে উপস্থিত করে নাই। প্রকরণরাপ প্রমাণ প্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

৪৭ শাবরভাষ্য ১২৩১ পঃ ৬১-প্ঃ ৫২-পূঃ ১৮০, “ননু গর্দতরশনাং পরিসংখ্যাস্যতি । ন শক্লোতি 
পরিসংখ্যাতুম ৷ পরিসঞ্চক্ষাণো হি স্বাথং চ জহ্যাৎ, পরাথঞ্চ কল্েত, প্রাপ্তং চ বাধেত। তস্মাৎ ন বিবক্ষিতবচনা 
মন্ত্রাঃ।” তন্তবান্তিক (এ পঃ ৫২ - পৃঃ ১৮৯), “উভয়োরপি তাবৎ রশনয়োরস্বগদত বন্ধনাখমাদানমধপ্রাপ্তত্বাৎ ন 
বিধীয়তে। যদি মন্ত্রোহপি রূপাৎ প্রাপ্তঃ, অনথকং বচনম। পরিসংখ্যেতি পরেবর্জনার্থত্বাৎ তদ্বিষয়া 
বুদ্ধিরভিধীয়তে । সাহপি গর্দভরশনায়াঃ আদানে বা স্যাৎ্, মন্ত্রে বা। উভভয়থা চ ভ্তরিদোষী । বিধিপরঃ সন্ন গৃহাতে ইতি 
স্বাথং জহযাৎ। পরসা চ বাক্যসা গদতরশনাং ন ইতাসাথে কল্ধেত। প্রাণ্তং চ রূপাৎ অর্থাৎ বা মন্ত্রম় আদানং বা 
বাধেত। ...তস্মানন পরিসংখ্যা ।” ভাষাবিবরণ এ পৃঃ ৮৩-৪, ন্যায়সুধা এ পৃঃ ১৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য । 


৭৪8 বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তুতীয় 


ফলতঃ অন্যনিবৃত্তিকে বিষয় করিবে, তাহাই পরিসংখ্যাবিধি । “নানৃতং বদে€" স্থলে শব্দতঃ এবং 
আলোচা স্থলে ফলতঃ অনানিরৃত্বিই বিষয় । আলোচা বিধিবাকা সমস্ত্রক অস্বরশনাগ্রহণ বঝাইলে সমন্ত্রক 
গদভরশনাগ্রহণনিবৃত্তি অথতঃ সিদ্ধ হওয়ায় শব্দতঃ না হইলেও ফলতঃ অনানিবৃত্তি বস্তমান। “পঞ্চ 
পঞ্চনখাঃ ডক্ষাা$” স্থলে পঞ্চেতরপঞ্চনখভক্ষণ রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় প্র স্থলে প্রাপ্তবাধ হইয়া থাকে এবং 
এই স্থুলে প্রাপ্তবাধ হওয়ায় শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনাও আসিয়া পড়ে । এই তাৎপযোই “তন্ত চানাত্র চ 
প্রাপ্ত” তন্ত্বাত্তিক-পংক্তি বুঝিতে হইবে । অনান্ত প্রাপ্ত প্রায়শঃ ওৎসর্গিক বা স্বাভাবিক, কিন্তু উহা 
পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ-ঘটক নহে । অনাথা “নানৃতং বদেৎ” পরিসংখাবিধিবাকা হইবে না, কারণ 
একই অনুষ্ঠানে সতাভাষণ ও অনৃতভাষণের যুগপৎ প্রাপ্তি অসম্ভব হওয়ায় উহাদের পাক্ষিক প্রাণ্ডিই হইয়া 
থাকে । সুতরাং নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির ভেদ এইভাবে বুঝিতে হইবে । যেশাস্ত্র শব্দতঃ অথবা 
ফলতঃ অনানিরৃত্তিকে বিষয় করিবে, তাহাই পরিসংখ্যাবিধিবাকা। যেশাস্ত্র শব্দতঃ বা ফলতঃ 
পাক্ষিকাযোগবার্ত্বিরপনিয়মকে বিষয় করিবে, তাহাই নিয়মবিধি। পরিসংধ্যাবিধি 
অনাযোগবাবচ্ছেদফলক, নিয়মবিধি অযোগবাবচ্ছেদফেলক। ইহাদের যথাক্রম দৃষ্টান্ত--“নানৃতং 
বদে” ও “ইমাম” ইতাদি শ্রতি এবং “সতামেব বদে”*৮ ও “রীহিনবহত্তি।” “পঞ্চ পঞ্চনখাঃ ভক্ষযাঃ” 
স্থলে যে দ্রিদোষ স্বীকার করিয়াও পরিসংখ্যাবিধি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা অগত্যাপক্ষে বুঝিতে হইবে 
বিকন্পস্বীকারে অষটপ্রকার দোষ"১ থাকিলেও “ব্রীহিভিযজেত যবৈবঁ" শুতিতে যেমন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 
ব্রীহি ও যবের বৈকল্পিক গ্রহণ স্বীকাধা, সেইরূপর্রিদোষসত্ত্েওপ্রাণ্ত পরিসংখ্যাবিধি স্বীকরণীয় 1৭০ 


৪৮ “এব” কার ঘটিতস্থলে কোথায় পরিসংখ্যাবিধি হইবে এবং কোথায় হইবে না, তাহার বিচারের জন্য প্রভাবলী 
১২৪ অধিঃ পঃ ৩৩৩৪ প্রপুব্য। 
৪৯ বিকল্পস্বীকরে শ্রঃ একার দোষের আলেচনর জন্য অধ্যায়ান্তে ছ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 
?০ ভাট্দীপিকা ১৯৪৭ অধিঃ পৃঃ ৩৬৪, ৩৭, “তথা লিঙ্গ দেবাগ্সিচয়নাঙ্গভৃতাস্বরশনাধহদানে প্রাপস্যমানস্য মন্্রস্য 
ততঃ পৃবপ্ররষ্থেন ইমামগৃতণন রশনাম্বতসোতাম্বাভিধানীমাদন্তে' ইতানেন বচনেন মন্তবিদ্ত শানে অস্থরশনাজগত্েন 
বিছিতে পূর্ব ফলজি ফ্লাসায়াং গর্দভরশনানিরুতিক। পশেষিপরিসংখা; ফলম | ন € ফলতঃ পরিসংখ্যায়াং স্বাথহানিঃ, 
পর'থকল্রনা প্রাপ্তবাধ ইতি ভ্ৈদোষাম । অস্বাভিধানীস্ঞন্ধরূপস্থাথপোর বিধেয়তাথ [ন শ্রতহানিঃ)], 
অনানিবভির পপরাহীস্যথসিদ্ধত্বেনাকজনীয়হ্াথ (ন. অশ্রতাখকল্পনা 2 প্রপকালিঙ্গশপ্রমাদসা [বলব 
প্রতাক্ষখ্রা বাধাহেন ] অপ্ররত্বতয়া [ সমন্তকগদভরশনাগ্রহণসা প্রাপ্তাভাবেন ] প্রাপ্তবাধাভাবাজ্চ । অত এব যন্ত 
প্রপক-প্রমণপ্ররতুতেরমেব পরিসংখ্যাশাস্্সা প্ররত্িঠ যথা 'পঞ্চ পঞ্চনখ্াঃ ভক্ষযাহ' ইত্যাদৌ রাগপ্রাপ্ত- পঞ্চনগভক্ষণে 
পঞ্চাতিরিক্ক পরিসংখ্াকরণে, তন্সৈব ত€ | যন্ত্াপি চ শ্রোতী পরিসংখ্যা, যথা 'নানৃতং বদেখ” ইত্যাদৌ, তঙ্জাপি ন ত৭। 
অতএব শব্দতঃ ফলতঃ ব' যস্য শাজ্সা অনানিরৃত্ভিবিষয়ঃ, স পরিসংখ্যাবিধিঃ। অন্র চ এতদ্িধ্যভাবে প্রায়শঃ 
9€সর্গিকী 'তন্ত চানান্ত চ প্রাপ্তিঃ' ন তু সহপি লক্ষণঘট্টিকা ইতি ধোয়ম । অতএব একস্মন কাধ অনতস্য সতোন 
সহ পাক্ষিকপ্রাপ্তো অপি 'নানত€ বদেৎ' ইতি পরিসংখোবেয়ম, ন তু নিয়মবিধিঃ । অতএব ষস্য শব্দতঃ ফলতো বা 
পাক্ষিকযেগব্যবতিরূপো নিয়মঃ শান্্রসা বিষয়ঃ, স নিয়মবিধিঃ | যথা সতামেৰ বদে", ব্রীহিনবহত্তি' ইত্যাদৌ। 


মত্র নিয়মসাবাযোগব্যারত্রাথকেন 'এব' কারেণ বিধেয়ত্বাৎ, আক্ষেপত? 
পূর্বপ্ররত্তসা'বঘাতবিধেব্রিয়মফলকত্াজ্চ 1” 


প্রডাবলী এ. “তথাপোতন্ন লক্ষণঘটকত্বেন বিবক্ষিতম, 'নান্তং বদেধ' ইতি শ্রোতপরিসংখ্যায়ামবাণ্তেঃ। 
কিন্তু 3ৎসপিকহেন স্বরূপকথনমাভ্রাথত্মিত্যাহ-- অন্ত ইতি | প্রাগাবপি ইতি । অপিনা কদাচিদন্্ সমঙ্চয়েন প্রার্তো 
সহাং পরিসংঙ্যাত্েপপত্াবপি পাক্ষিকপ্রা প্তাবপি অহু নিষেঞ্প্ররঘেঃ পরিসংখ্যাবিধিত্বমনাথা ন সিধাতি । অনেনৈৰ 
ন্যায়েন পঞ্চ পঞ্চনখাঃ তক্ষ্যাঃ' ইতান্র কদাচিৎ পাক্ষিকপ্রাপ্তাবপি পরিসংধ্যাবিধিহং পনিদু্ং ভবতীতি চ 
সচিতম 1” 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তক সাংখ্যবেদান্ততীধ শ্রীটরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধায় কৃত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অপূবাদিবাধিবিভাগ নামক তৃতীয় অধায় সমাপ্ত 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা পু ৭৫ 


তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ 
বেদে বাকাভেদ ও তাহার দৃষকতাবীজ 

'বদে বাকাভেদ একটি দোষ; উহার দৃষকতা বীজ এইরূপ । 

বাকোর ভেদই বাকাভেদ, “ভেদ” পদের অথ নানাত্ব। এই ভেদ দুই প্রকার হইতে পারে। 
প্রথমতঃ, বাকো যতগুলি পদ বিদামান তাহাদের মধো কয়েকটি পদ মিলিত হইয়া একটি বাক্যাথের বোধ 
এবং অন্যান্য পদ মিলিত হইয়া পথকৃভাবে অপর একটি বাকাথের বোধ উৎপন্ন হইলে তাহাকে 
খগডলক্ষণবাকাডেদ বলে। এই প্রথম প্রকার বাকাভেদস্থলে কোন পদের আরত্তি ( পুনরুচ্চারণ ) হইতে 
পারে, অথবা নাও হইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, একটি বাক্যে যতগুলি পদ আছে, সেই সমস্ত পদ মিলিত হইয়া 
একটি বাক্যাণ্থের প্রতীতি উৎপন্ন করিয়া পুনরায় সেই সমস্ত পদ অথবা পদস্মুদায়ের মধ্যে কোন কোন 
পদ আরৃত্তি দ্বারা অপর একটি বাকাথবোধ উৎপন্ন করিলে তাহাকে গৌরব লক্ষণ বাকাডেদ বলে। 
পদসমূহকে আর্তিদ্বারা পুনরনুসন্ধানপূবক পদসমূহের অখাত্তর স্বীকার করিয়া অথবা পদসমূৃহের 
পৃবযোজনা পরিত্যাগ করিয়া যোজনান্তর দ্বারা বাক্যাথকরণে গৌরব-দোষ অতীব স্পট । এক্ষণে 
শব্দমর্যাদা এই যে পদই হউক অথবা বাকাই হউক্‌, তাহা একবার উচ্চরিত হহলে একটি মাত্র অথই 
( পদার্থ বা বাকার্থ) উপস্থিত করে-_“সকৃদু্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি 1” দ্বিতীয়বার অথলাভ 
অথবা অর্থান্তরলাভ করিতে হইলে সেই পদের বা বাকোর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ আবশাক ) কারণ ক্রিয়া, 
শব্দ ও বৃদ্ধি একবার বিরতব্যাপার হইলে পুনরায় প্রমত্্ান্তর ব্যতিরেকে ব্যাপারবানন হইতে সমথ 
নহে-_“শব্দবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবাৎ ।” শ্লেষাদিস্থলে পদে বা বাকোরএকাধিকবারআরুত্তি 
করিয়া একাধিক অর্থই বোদ্ধা শ্রোতা বঝিয়া খাকেন। যেমন, বদ্ধিমান শ্রোতা “কা কালী ?” (“কে 
কুষ্ণবর্ণা ?” ), “কা শীতলবাহিনী গঙ্গা ?” ( “কোন্‌ গঞ্জা শীতলসলিলা £” ) ইত্যাদি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া 
বুঝিয়া থাকেন যে প্রশ্নের মধোই উত্তর নিহিত আছে-_“কাকালী” ( অখাৎ কাকের শ্রেণীই কৃষ্ণবণা ), 
“কাশীতলবাহিনী গঙ্গা” (অথাৎ কাশীর প্রান্তবাহিনী গঙ্গাই শীতলসলিলা )। কিন্তু এইরূপ উত্তর 
বঝিতে হইলে শ্রোতাকে উক্ত বাকোর মানস-আরৃত্তি করিতে হইবে । কারণ পদ বা বাকা একটিবার 
উচ্চরিত হইয়া একটি অর্থ প্রকাশ করিবার পর পুনরায় কোন অর্থই প্রকাশে সমর্থ নহে । নানা অথের 
প্রাতপাদক বলিয়া শ্লেষ কাবোযোর একটি অলঙ্কার বিশেষ । দাশনিক সূত্রগ্রন্থস্থলেও আরত্তিথ্ারা একাধিক 
অথ সংস্থাপিত হইয়া থাকে । যেমন “শাস্রযোনিত্বাৎ” এই তৃতীয় ব্রহ্মসূত্রের দুইটি বণকে “শাস্তরযোনি” 
পদে দুই প্রকার সমাস স্বীকার করিয়া আচাধ্যপাদ সূত্রের দুই প্রকার বাখ্যা প্রদান করিয়াছেন__শাস্ত্রস্য 
মোনিঃ কারণং ব্রন্ধ” এবং “শাস্্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রন্মণঃ1” এইজনা সন্ত্রলক্ষণবঝাকেন সূন্রকে 
বিশ্বতোমুখ বলা হইয়াছে । বহবথসূচনা সন্দের অলঙ্কার। 

কিন্তু কাব্যাদিই হউক্‌ অথবা সুন্রগরন্থাদিই হউক্‌, উভয়ই পোরুষেয় অথাৎ কোন পুরুষ বুদ্ধিপূবক 
রচনা করিয়াছেন। সুতরাং বক্তার অভিপ্রায় বিয়া পদারৃত্তি বা বাক্যারৃত্তি গ্রন্থের ভূষণ! কিন্তু 
অপৌরুষেয় শ্রতিমধ্যে আরত্তি দূষণই » কারণ যে-পদ বা যে-বাক্ শ্রোতা আবৃত্তি বা প্রনরুচ্চারণ 
করিলেন, তাহা বেদে নাই। বেদে একটিবারই পদ বা বাকা শ্ুত হইয়াছে । সুতরাং সেই পদ বা বাকাই 
অপৌরুষেয়। কিন্তু শ্রোতা যে-পদ বা যে-বাক্ দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলেন, সেই পদ বা বাকা বেদে 
অশ্রুত। ফলে অপৌরুষেয় বেদবাকাসমূহের মধ্যে পৌরুষেয় বাক্যের অনুপ্রবেশ স্বীকাষ্য। ঘে-স্থলে 
শ্রতিমধ্যে পদ বা বাকোর আরত্তি (দ্বিরুত্তি ) বিদ্যমান, সেই স্থলে উভয় পদই (অথবা বাক্যই ) অবশ্য 
অপৌরুষেয়- যেমন “ঘদ্ে কিঞ্চ মনুরবদৎ তভেষজম ভেষজম্‌” (তৈত্তিঃ সং ২২১০২) ইত্যাদি 
শ্রতিমধ্ “ভেষজমূ" পদের দুইবার প্রয়োগ অপৌরুষেয় এবং উপনিষদসমূহের সমাপ্তিস্থলে একই 
বাকোর দুইবার প্রয়োগ অপৌরুষেয়ই, “ন চ পুনরাবন্তৃতে ন চ পুনরাবন্ততে” (ছাঃ উপঃ ৮1১৫ )। কিন্তু 
যে-পদ বা যে-বাক্য বেদমধ্যে একবারমান্ত্র আম্নাত হইয়াছে, সেই স্থলে একই আকারের পদ বা একই 
আকারের বাকা হইলেও তাহা পুরুষবুদ্িপ্রভব হওয়ায় পৌরুষেয় | “আবৃত্তিং চ পৌরুষেয়ীং বেদো 
নানুমনোত” (কল্পতরু ১।৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩ )। সাধারণতঃ মহাবাকাস্থলে তিন প্রকারে বাকাভেদ 


৭৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ তৃতীয় 


হয়-_ দুইটি উদ্দেশ্য ও দুইটি বিধেয় হইলে,অথবা একটি উদ্দেশা দুইটি বিধেয় হইলে,অথবা দুইটি উদ্দেশ্য 
একটি বিধেয় হইলে বাকোর ভেদ অবশ্যস্তাবী। আলোচাস্থলে দুইটি বাক্যার্থ লাভ করিতে হইলে 
শ্রতিবাকাকে দুইবার পাঠ করিতে হইবে-__“ব্রীহিনবহস্তি”, “ব্রীহিনবহত্তি” । প্রথম বাকোর অর্থ হইবে, 
“অবহননরূপ সাধনবিশেষের দ্বারা ব্রীহির বৈতুষ্য কত্তব্য” এবং দ্বিতীয়বার উচ্চরিত বাকোর অর্থ হইবে, 
“অশ্মকুট্রনাদির দ্বারা ব্রীহির বিতুষীকরণ কর্তবা নহে।” কিন্তু দ্বিতীয় “ব্রীহিনবহন্তি” বাকা বেদমধ্যে 
শ্রত হয় নাই ॥ ফলে উহা পৌরুষেয় । অবশ্য যে-স্থলে বাকাভেদ স্বীকার না করিলে বেদের প্রামাণাকেই 
জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সেই স্থলে অননাগতি হইয়া শ্রুতিমধো বাকাভেদও মীমাংসা-সম্প্রদায় স্বীকার 
করিয়া থাকেন, ইহা পরে বুঝা যাইবে । যাহা হউক, শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্বহানিই বাক্যডেদের 
দূষকতাবীজ । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, যে-ক্রমে উপনিষদে বর্ণ ও পদসমূহ শ্রুত হইয়াছে, সেই শ্রোতক্রম লঙ্ঘন 
করিয়া আচাযাপাদ তাহার উপনিষদ্ৃভাষ্যসমূহে ব্যাখ্যা করেন নাই । এই জন্য তাহার ভাষো অন্বয় নাই, 
যেহেতু শ্রোতক্রম পরিত্যাগ না করিয়া অন্বয় করা সম্ভব নহে এবং শ্রোতক্রম পরিত্যাগে উপনিষদের 
অপৌরুষেয়ত্বহানি অনিবাধা। সমস্ত উপনিষদের সারভুত শীমদ্ূভগবদ্‌ গীতাও উপনিষদের মর্যাদা 
প্রাপ্ত হওয়ায় ( গীতার ধ্যান শ্লোঃ ৪ ) গীতাভাষোও স্লোকান্তর্গত পদসমূহের পাঠক্রম কদাপি লঙ্ঘিত হয় 
নাই। 


ইতি পরমপ্জাপাদ শ্ত্রীপঞ্চানন তক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরপান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অপ্বাদি বিধিবিভাগনামক তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ সমাপ্ত 


তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশি 
বিকল্পব্যবস্থা ও তাহার অষ্টপ্রকার দোষ 

শ্রতিমধো আম্নাত হইয়াছে ( আপঃ শ্রোঃ ৬।৩১।১৩ ), “প্রীহিভিযজেত, যবৈবা”, শর্থাৎ “ব্রীহির দ্বারা 
অথবা যবের দ্বারা যাগ করিবে ।” এক্ষণে প্রশ্ন এই, শ্রুতি যখন “বা” কারের দ্বারা ব্রীহি ও যবের মিশ্রণদ্বারা 
যাগানুষ্ঠান অর্থতঃ নিষেধ করিতেছেন, তখন বিনিগমনাস্রহে কি পরস্পর বিরোধবশতঃ উভয়েরই 
অপ্রামাণা-প্রসক্তি হইবে ? অথবা, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে অতুল্যবলবিরোধের ন্যায় কোন একটি পক্ষেরই 
গ্রহণ কর্তৃবা £ অথবা, তুল্যবলবিরোধে বিকল্প পক্ষই আশ্রয়ণীয় ? প্রথম পক্ষ গ্রহণে ব্রুতিই উৎসন্ন হইয়া 
যাইবে । দ্বিতীয় পক্ষও গ্রহণ করা যায় না। কারণ শ্রুতি কন্ঠতঃই ব্রীহি ও যব উভয়কেই তৃতীয়া 
বিভক্তির দ্বারা ( অর্থাৎ বিভক্তিরূপা বিনিয়োস্তী শ্রুতির দ্বারা ) যাগের অঙ্গরূপে ঘোষণা করিতেছেন। 
সুতরাং কোন একটি পক্ষের অপ্রামাণ্যের প্রসঙ্গই নাই । অগত্যা তুলাবলবিরোধে বিকল্পপক্ষই গ্রহণীয়, 
অথাৎ কেহ ইচ্ছা করিলে ব্রীহির দ্বারা অথবা যবের দ্বারা যাগ করিতে পারেন । ইহাকে ইচ্ছা-বিকল্প 
বলে । দুরতিক্ষাদিকালে অথবা দেশবিশেষে ব্রীহি ও যবের মধো কোন একটি দ্রবা অপ্রাগ্য বা দুষ্প্রাপ্য হইতে 
পারে। তবে বৈকল্পিক বাবস্থা বেদবিহিত না হইলে স্বকপোলকল্রনাবলে কমানুষ্ঠান করা যাইবে না এবং 
করিলে তাহা নিক্চলই হইবে । একাধিক সমবল প্রমাণবলে একই সাধ্য ক্রিয়ায় পরস্পর নিরপেক্ষ 
সাধনসমূহের প্রাপ্তিই বিকল্প-একস্মিন্‌ সাধ্য তল্যপ্রাপকানাং নিরপেক্ষ- সাধনানাং সন্নিপাতঃ বিকল্প ঃ। 
বলা বাহলা, কৃতিসাধ্য পদাথেই বিকল্প সম্ভব বলিয়া এবং যাগানুষ্ঠান কৃতিসাধা হওয়ায় এইরূপ 
বিকল্পব্যবস্থা সম্তব। সিদ্ধ পদাখ কৃতিসাধ্য না হওয়ায় সিদ্ধপদাথবিষয়কবিরোধ বিকল্পবাবস্থা গ্রহণ 
করিয়া নি্পন্ন করা যাইবে না। উল্লেখ্য, ব্রীহি বা যব কেহ কাহারও প্রতিনিধি নহে। অধিকারবিধি 
আলোচনাকালে প্রতিনিধি বিচার করা হইবে। 

এক্ষণে দেখা যায় যে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে অগ্রপ্রকার দোষ আসিয়া পড়ে । যদি কেহ প্রথমে 
ব্রীহির দ্বারা যাগানুষ্ঠান করেন, তবে (১) যবশাস্ত্রে প্রতীত (প্রাণ্ড) প্রামাণ্যের পরিতাগ ও (২) 
যবশাস্ত্রে অপ্রতীত (অপ্রাপ্ত) অপ্রামাণ্যের পরিকল্পন (গ্রহণ ) রূপ দোষদ্বয় উপস্থিত হয়। পুনরায়, 
যবানুষ্ঠানকালে (৩) সেই যবশাস্ত্রেই পূব পরিত্যক্ত প্রামাণ্যের পূনরুজ্জীবন ( পুনবার স্বীকার ) এবং 
(8) যবশাস্ত্রেই পরবস্থীকৃত অপ্রামাণোর পরিত্যাগরাপ দোষদ্বয় আসিয়া পড়ে । ফলে প্রথমে ব্রীহির দ্বারা 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৭৭ 


যাগানুষ্ঠানে যবশাস্ত্রে চারিটি দোষ উপস্থিত হয় ৷ অনুরূপভাবে প্রথমে যবের দ্বারা যক্ত করিলে ব্রীহি-শাস্ত্রে 
আরও চারিটি দোষ হইবে (৫) ব্রীহি-শাস্ত্রে প্রাপ্ত প্রামাণ্য পরিত্যাগ, (৬) ব্রীহিশাস্ত্রে অপ্রতীত 
অপ্রামাণ্য গ্রহণ, এব! পরে ব্রীহির অনুষ্ঠানে (৭) ব্রীহি-শাস্ত্রেই পর্বপরিতাক্ত প্রামাণ্য স্বীকার ও (৮) 
ব্রীছি-শাস্তেইে পূব স্বীকৃত অপ্রামাণা পরিত্যাগ। সংগ্রহ-ল্লোক এইরূপ-“প্রমাণত্বা- 
প্রমাণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পনে । প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যামর্ঠৌ দোষাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥” প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বয়োঃ 
পরিত্যাগপ্রকল্পনে, এইস্থলে দ্ন্দদ্বয়গর্ভিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বুঝিতে হইবে । ইহাদের যথাসংখা 
অন্বয় করিতে হইবে--প্রমাণত্বসা পরিত্যাগঃ, অপ্রমাণত্বস্য প্রকল্পনমূ, এই দুইটি দোষ । আবার 
পরিতাক্তস্য প্রমাণত্বস্য প্রত্যুজ্জীবনম্‌, প্রকজিতস্য অপ্রমাণত্বস্য হানিঃ, ইহারা অপর দোষদ্বয় । ইহারা 
মিলিত হইয়া চারিটি দোষ হইবে । বিকল্পঘটক বাক্যদ্বয়ে__“ব্রীহিভিযজেত” একটি বাকা, 
“যবৈরযজেত” অপর একটি বাক্-_ প্রত্যেকের সঙ্কলনের ফলে সবসমেত অষ্টপ্রকার দোষ ইচ্ছা বা 
অব্যবস্থিত বিকল্পে বস্তমান। ব্রীহি-শ্তি ও যবশ্রুতির পাক্ষিক প্রামাণ্য তথা পাক্ষিক অপ্রামাণা অথাৎ 
কখনও প্রামাণ্য স্বীকার, আবার কখনও অগ্রামাণা স্বীকারই বিকল্প-ব্যবস্থা-গ্রহণের দূষকতাবীজ। এই 
অগ্টপ্রকার দোষ সত্ত্বেও শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষার্থ তুল্যবলবিকল্প অগতিকগতিন্যায়ে কোন কোন স্থলে অবশ্য 
আশ্রয়ণীয়। কিন্তু গতান্তর থাকিলে অষ্টদোষযুক্ত বিকল্তব্যবস্থা গ্রহণীয় নহে। ধ-স্থলে শ্রতিপ্রামাণোর 
নাশ হইতে চলিয়াছে, সেই স্থলে ( তন্তরবাত্তিক ১৩1৩ ক্লোঃ ১০৭ পঃ ৯০ _ পঃ ২৮৮ ) “সবনাশে সমূৎ্পন্নে 
হার্ধং তাজতি পণ্ডিতঃ”" এই ন্যায়ে সদোষ বিকল্পই স্বীকাধ্য। সুতরাং আমাদের প্ররুতস্থুলে ভ্রিদোষ সন্তেও 
পরিসংখ্যাবিধি স্বীকরণীয়। ভট্রপাদ প্রদর্শন করিয়োছেন যে অতুল্যবলের বিকল্প স্বীকার অন্যাযা। 
তন্রবার্তিক ১৩।৩ শ্লোঃ ৮৮-১১৪ পৃঃ ৮৯৯১ পৃঃ ২৮৭-৮৮ ও ন্যাঃ সঃ এ পৃঃ ৩০২-৪। এইস্থলে 
তত্তরবার্তিকের প্রতিটি শ্লোক অপুবসুন্দর এবং প্রতিটিই উদ্ধার্যয। 

এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ জাতব্য এইযে “ব্রীহি” পদে করণে তৃতীয়া শ্রুত হইলেও উত্তপদের শকার্থ যাগের 
করণ হইতে পারে না ॥কারণ আকৃতিশক্তিবাদী মীমাংসা-সম্প্রদায়ের মতে “ব্রীহি” পদের শকার ব্রীহিত 
জাতি এবং জাতি যাগের করণ হইতে সমর্থ নহে। “ব্রীহি” পদে লক্ষণাবলে অবশ্য ব্রীহি দ্রবারপ বাস্তি 
লাভ হইতে পারে এবং দ্রবোর করণত্ব সম্তব । কিন্তু যেহেতু ব্রীহি-দ্রব্য সাক্ষাৎভাবে য্জাগ্নিতে আহত হয় 
না, সেইহেতু ব্রীহি দ্রব্ও যাগের করণ নছে। ব্রীহিকে যথাবিধি উলৃখলমুসলের দ্বারা অবহনন করিয়া 
তাহা হইতে তগুল বাহির করিয়া তাহাকেও যথাবিধি পেষণ করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। ব্রীহি চূর্ণ হইলে আর 
ব্রীহি থাকে না, ব্রীহির অবয়ব থাকে । সুতরাং ব্রীহিত্ব জাতবাপলক্ষিত ব্রীহিরূপ অবয়বিদ্রবযও যাগের করণ 
নহে। কিন্তু এ চূর্ণ হইতে মণ্ড প্রস্ভূত করিয়া পুরোডাশ করিতে হয় । যাগ ব্রীহিজাততগুলনিঙ্পন্ন চুর্ণকৃত 
পুরোডাশসাধ্, ব্রীহিসাধা নহে । অগত্যা শ্রোত “ব্রীহি” পদে লক্ষণা করিয়া ব্রীহি-চুর্ণ অর্থাৎ ব্রীহির 
অবয়বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । সুতরাং ব্রীহিত্বজাতুুপলক্ষিতত্রীহিবাক্তিনিষ্ঠ অবয়বসমূহই 
পূরোডাশদ্বারা যাগের করণ হইয়া থাকে । সংক্ষেপে “ব্রীহি" পদের লাক্ষণিক অর্থ ব্রীহাবয়ব এবং উহাই 
যাগকরণ, ব্রীহি নহে। মীঃ সুঃ ৬৩1২৭ “শ্ুতদ্রব্যাপবাদে তৎসদুশসোব প্রতিনিধিত্বাধিকরণমূ, 
টুপৃটীকাসহ শাবরভাষা পৃঃ ২৬১৬২ ও তন্তরত্ব পৃঃ ৫৩২-৩৩ দ্রষ্টবা। 


ইতি পরমপ্জাপাদ শ্্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীধ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত 
মীমাংসা উপজ্রমণিকায় অপ্বাদিবিধিবিভাগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশি সমাওঁ 


চতুখা অধ্যায় 
উৎ্পভ্ি-বিশ্ি-বিচার 

মীমাংসাসম্প্রদায় অনাপ্রকারেও বিধির চত্ুর্ধা বিভাগ স্বীকার করিয়া থাকেন- উৎপত্তিবিধি, 
বিনিয়োগ-বিধি,  প্রয়োগ-বিধি ও অধিকারবিধি। প্রয়োজনবদথপ্রতিপাদকত্ব বা 
অক্তাতাথজাপকত্বরূপবিধিত্বরূপসামানাধম এই চতুব্বিধ বিধির মধ্য অনুস্যত হইলেও বিভাজক 
উপাধির ভেদবশতঃ উহারা পরস্পর ভিন্ন । এক্ষণে উহাদের অতীব সংক্ষেপে যথাক্রম আলোচনা করা 
যাইতেছে । এই ক্রমের তাৎপধ্য কি তাহা যথাস্থানে প্রদশিত হইবে। 

ডাট্টরসম্প্রদায় উৎ্পত্তিবিধির এইরূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন-_“অক্তাতকমবিশেষস্থবরূপমান্রকাপকো 
বিধিঃ উৎপত্তিবিধিঃ।” অথাৎ, অনাতঃ অক্তাত কোন কর্মবিশেষের যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপমান্রের 
বোধক বা জাপক যে বিধি, তাহাই উৎপত্তিবিধি । দ্রব্য ও দেবতাই কমের স্বরূপ । কারণ দ্রবা, মন্ত্রাত্বক 
দেবতা ও ত্যাগাত্রক কম এই তিনটি সম্মিলিতভাবে “যব” ধাতুর বাচ্যার্থ হওয়ায় দেবতার উদ্দেশ্যে 
কমকালে যজমান “ইদম অমুকদেবায়, ন মম” এইরূপ বচনসহকারে বিধিপূবক যে দ্রবাত্যাগ করেন, 
তাহাই যাগ ।” দুইটি কর্মের দ্রবা ও দেবতা এক হইলে কর্মদ্বয়ও অভিন্ন হইবে । দ্রব্য ৰা দেবতা কোন 
একটির ভেদে সাধারণতঃ কর্মভেদ হইয়া থাকে (মীঃ সঃ ২/৩।১২-১৫ “দ্রবাদেবতাযুক্তানাং 
যাগান্তরতাধিকরণমূ” )। দ্রব্য ও দেবতা উভয়ের ভেদে সুতরাং কর্মভেদ স্বীকার্য।” অতএব 
যে-বিধিবাক্যে কর্মের এই রূপদ্বয় নিশ্চিতরূপে উপদিঞ্ট হইবে তাহা উৎপত্তিবিধিবাকা, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। যেমন, (তৈত্তিঃ সং ২১।১), “বায়বাং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম” উৎপত্তিবিধিস্থল। ইহার 
অথ--ভূতি বা এশ্বযাকামপূরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেত অথাৎ ছাগপন্ড (মীঃসৃঃ ১০২৬৯, 
“বায়বাং শ্থেতমালডেত' ইতানেন অজসৈ'বালপ্তনাধিকরণম” ) বধ করিবেন। এই বাক্যে 
ছাগপশুরূপদ্রব্য ও বায়ুদেবতা উভয়ই উপদি হইয়াছে । 

এক্ষণে প্রশ্ন এই,থদি কোন বিধিবাকো দ্রব্য বা দেবতা উভয়ের যে কোন একটির উপদেশ থাকে তাহা 
হইলে উহা কি উৎপত্তিবিধিস্থল হইবে £ যদি যে-কোন একটি রূপের উপদেশ থাকিলেই বিধি উৎপত্তিবিধি 
হয়, তবে “দধা জুহোতি” (মৈত্রায়ণী সং 81৭৭) বিধিবাকো দধিদ্রবোর বিধান থাকায় উহা 
উৎ্পত্তিবিধিপর হউক । কিন্তু মীমাংসাসিদ্ধান্তে উক্ত বাকা গু ণবিধিপর, উৎ্পত্তিবিধিপর নহে ॥ কারণ এ 
বাকো হোমে দধিরূপগুণের বিধান করা হইয়াছে এবং পূবে হোমরূপ যাগবিশেষের বিধান না থাকিলে 
হোমস্বরূপই অজ্ঞাত থাকায় অপ্রতিষ্ঠস্বরূ পহোমে দধিগুণের বিধান হইতে পারে না । সুতরাং “দূ” বিধি 
অবশাই হোমস্বরূপজাপক কোন উৎপত্তিবিধিকে অপেক্ষা করিয়া থাকে । মীমাংসাসিদ্ধান্তে অনাতঃ 
অজ্ঞাত সেই হোমকমববিশেষের স্বরূপমান্রক্তাপক “অগ্নিহোন্রং জুহোতি” বাকাই উৎপত্তিবিধিপর ॥ 


১ যজ দেবপৃজাসঙ্গতিকরপদানেষু । মীমাংধসাদশনের “যাগস্বরূপনিরূপপাধিকরণে” (মীঃ সঃ ৪২২৭) ও 
“হেমস্বরাপনিরূপণাধিকরণে" (মীঃ সুঃ 81২২৮ ) যাগ (মজতি ), দান ( দদাতি ) ও হোম (জুহোতি ) এই 
তিনের লক্ষণ ও ভেদ নিরূপিত হইয়াছে | ইহাদের সকলের মধ্যে ত্যাগত্বরূপসামানাধম থাকিলেও প্রতিটির মধ্যে 
বিশেষ পাথথক্যও বিদ্যমান । স্বস্বত্রনাশপ্ৰক পরস্থতের উৎ্পত্িই ত্যাগ । অর্থাৎ, যে-পদাথের সহিত যে-প্রুষের 
স্বত্ব-স্থামিত্বরূপ সম্বন্ধ বর্ব মান, সেই সম্বন্ধের নাশ করিয়া অন্যের সহিত এরূপ সম্বন্ধের উৎপত্তির অনুকূল ক্রিয়ার নাম 
দান। দেবতার উদ্দেশ্যে পরিতান্ত দ্রব্যের আগ্নিতে যথাবিধি প্রক্ষেপই হোম। সৃতরাং হোম যাগ্ন অপেক্ষা আধিক 
ক্রিয়াযুক্তব্যাপার । দ্রব্যভিন্ন ষফ়শরীর নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া গীতামধ্যে বেদোক্ত কমকে দ্রব্ষড় (গীতা 8২৮ )ও 
দ্রব্যময় যত (গীতা 81৩৩) বলা হইয়াছে । “ঘড়” পদের ইহাই মুখ্যার্থ। ব্রক্মষক. দৈবষক, তপোষত, যোগষক, 
স্বাধ্যায়যক্ত, ভানযক্ত ইত্যাদি যে বহুবিধ যক্ের কথা গীতায় (৪81২৪-৩৩ ) বলা হইয়াছে, তাহা “য়” পদের 
লাক্ষপণিক অথে বুঝিতে হইবে । 

২ ক্কচিৎ দ্রব্য ভেদসত্ত্বেতে কমভেদ হয় না-দ্রত্টব্য মীঃ সৃঃ ৬৩।১১-১২ “দ্রবাতেদেহপি 
কর্মাভেদাধিকরণম ।” 

ও মীঃ সূঃ ২২২৩ “দেবতাভেদরুতকমভেদাধিকরণম্‌” ॥ মীঃ সঃ ২২২৪ “গুপরুতক ম.তদাধিকরপমূ।” মীঃ 
সৃঃ ২1২৫-২৬ দ্রব্য । কোন কোন্‌ কারণবশতঃ কমতেদ হয় তাহা মীমাংসাদরশনের তেদলক্ষণে (২য় অধ্যায় ), 
বিশেষতঃ দ্বিতীয় পাদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 
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হোমরপ প্রধান কর্মই এই বাকো বিহিত হইয়াছে । অপরপক্ষে, “দধ] জুহোতি” বাকো “জুহোতি” পদের 
দ্বারা হোমের বিধান করা হয় নাই; বরং “অগ্নিহোন্র বাকো যে-হোমের 
বিধান করা হইয়াছে, সেই হোমই “দধূ! জুছোতি” বাকো “জুহোতি” পদের দ্বারা অনুবাদ? করিয়া সেই 
অনূদিত হোমেই দধিরূপবিশেষগুণের অর্থাৎ অঙ্গের বিধান হওয়ায় উহা অঙ্কম- অথাৎ তৃতীয়ান্ত 
“দধু!” পদের দ্বারা এঁ প্রধানকর্ম হোম যে দধিকরণক তাহাই বৃদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। পুবপ্রাণ্ত বিধির দ্বারা 
বিহিত কমকে অধিকার বা উদ্দেশ্য করিয়া যে দ্রবাদেবতাদি উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কর্মে অঙ্গ বা 
অপ্রধান হওয়ায় “গুণ” পদবাচা। উহার প্রকাশকবিধিই গুণবিধি, উহা প্রধানকমস্বরূপপ্রকাশক 
উ্পত্তিবিধি নহে। “উৎপত্তি” পদের অর্থ কর্তব্যরূপে উপদি পদাথ্ের প্রাথমিক প্রতীতি অথাৎ 
প্ররত্তিবিষয়তাপ্রয়োজক প্রাথমিক-প্রতীতি । অতএব “দধ্[” বাক্য হোমস্বরূপবোধক “অগ্রিহোত্র”-ূপ 
বাক্যান্তরকে অপেক্ষা করে বলিয়া “অগ্নিহোন্র” বাকো হোমস্থরূপের প্রাথমিক প্রতীতি হইয়াছে ।? 
“অগ্রিহোত্র” বাকোর “জুহোতি” পদে লেট্লকার প্রযুক্ত হওয়ায় উহার অথ জুহয়াৎ। পরস্মৈপদী 
জুহোত্যাদিগণীয় হ দানে” ধাতুর উত্তর বিধিলিঙে য়াৎ প্রতায় করিয়া যে অর্থ লাভ হইবে, তাহাই 
“জুছোতি” পদের অর্থ । মীমাংসা-ন্যায় অনুসারে “য়াৎ” আখ্যাত ও “হ” ধাতু সমানপদোপাত্ত হওয়ায় 
হোমকরণক কর্মই বিধেয়। সুতরাং “অগ্রিহোন্র” বাক্যের অর্থ হইবে_ আয়হোত্রহোমেন ইঠ্টং 
ভাবয়েৎ। যদিও এই বাকো ইঞ্-বিশেষের উল্লেখ নাই, তথাপি নিক্ষলকর্মে পূরুষের প্ররৃত্তি না হওয়ায় 
অগ্নিহোন্তরহোমকর্মের ফলবিশেষ অথ্তঃ সিদ্ধ এবং যে-কর্মের ফনবিশেষের উল্লেখ নাই তাহা নিত্য বা 
নৈমিত্তিক কর্ম হইলে প্রত্যবায়পরিহাররূপফল এবং কাম্যকম হইলে বিশ্বজিন্নযায়ে (মীঃ সঃ 
81৩।১০-১৬) স্বর্গরূপফল মীমাংসাদর্শনে সিদ্ধ হইয়াছে ॥ অনাথা উক্ত বাকা অনথক হইয়া সমগ্র 
বেদকেই অপ্রমাণ করিয়া দিবে।' অধিকারবিধি আলোচনাকালে ইহা পরিষ্কত হইবে। 

বস্তুতঃ পৃবপ্রদত্ত উৎপত্তিবিধিলক্ষণবাকো যে “মান্র” পদ আছে উহার দ্বারা কমস্বরূপভিন্ন অন্য 
পদার্থ, যেমন ফল প্রভৃতির সম্বন্ধ ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে । উৎপত্তিবিধিবাকা ফলসম্বন্ধবোধক নহে, 


& অগ্নিহোত্ত হোম “অগ্রিহোত্র” বাক্যে বিহিত হইবার পর আকাঙ্ক্ষা হয়- উক্ত বিধিপ্রাপ্ত হোম কিসের দ্বারা সম্পন্ন 
হইবে ? এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার নির্ত্িকলেেই শ্রুতি “দধা্‌ জুহোতি”, ( তৈত্তিঃ সং ৫181৯ ) “পয়সা জুহোতি” ইত্যাদি 
বাক্যসমূহে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি গুণ বা অঙ্গের বিধান করিতেছেন, অন্যথা হবনীয় দ্রব্যের অভাবে হোমশরীরই নিষ্পম 
হইবে না। উক্ত বাকাসমূহের দ্বারা হোমের করণরূপে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রবা বিহিত হইয়াছে । কিন্তু কেবল “দধা” বা 
কেবল “পয়সা” এইরাপ বলা ষায় না, কারণ উদ্দেশ্যকে উপস্থাপিত না করিয়া বিধেয় বলা সম্ভব নহে-__বিধেয়ের 
আশ্রয় বা স্থান ব্যতীত নিরালম্ব বিধেয় প্রতিষ্ঠিত হইতে গারে না । এই তাৎপর্যোই ন্যারুভাষ্যকার বলিয়াছেন যে পুবে 
বিছিতের অনুবাদ অধানুবাদ-_-“জুহোতি” পদের দ্বারা “অগ্নিহোল্র” বাকো প্রাপ্ত হোমের সপ্রয়োজন শনবচন বা 
পুনবচন হইয়াছে (ন্যাঃ সৃঃ ২৯।৬৫ ) “বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ 1” সপ্রয্মোজন পুনঃকথন বা পশ্চাৎ কথনই 
অনুবাদ, নিষ্প্রয়োজন প্নবচন পুনরুক্তি-_উহা পদদোষ অথবা বাকাদোষ। ন্যাঃ ভাঃ এ পৃঃ ৫৬২. 
“বিধ্যন্বচনক্ষান্বাদো বিহিতান্বচনঞ্চ। পৃৰঃ শব্দানুবাদঃ, অপরঃ অথথান্বাদঃ। যথা পুনরুত্তং দ্বিবিধম, 
এবমনুবাদোহপি 1” কোন কোন্‌ প্রয়োজনবশতঃ অনুবাদ হয় তাহা ন্যায়-ভাষো সংক্ষেপে ও তাৎপথ্য চীকায় (এ পঃ 
৫৬১-৬২ ) সদৃন্াস্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । পরবতী ন্যায়-সুন্ত্রে (২1১৬৬ ) প্নরুক্ভি ও অনুবাদের প্রজেদ নাই, এইরূপ 
পুর্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে এবং তৎপরবস্তী ন্যায়-সূত্রে (২১৬৭ ) উক্ত পৃরপক্ষের খণ্ডন রহিয়াছে । এইস্থলে 
মীমাংসা-সম্প্রদায়ের বিশেষ কথা এই যে নিত্য অপৌরুষেয় ত্রুতিমধো পৃবাপরীভাৰ না থাকায় শ্রুতির একস্থলে উপদিষ্ট 
বিষয় কোন প্রয়োজনবশতঃ অনান্র উল্লিখিত হইলে উহাকে নিত্যান্বাদ বা অনাদি অনুবাদ বলা হইয়া 
থাকে। 

৫ “অন্বাদমন্কৃত্বা তু ন বিধেয়ম্দীরয়েৎ। চ হ্যলক্লাস্পদং কিঞ্চিৎ কুন্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥” 

৬ মাধবীয় ধাতুরতি জুহোত্যাদিগলঃ ১, প্ঃ ৩৮৪, “হু দানাদনয়োঃ । দানাদানয়োরিত্যন্যে। আত্রেয়স্তু হু দানে" ইতি 
পতিত্বা 'আদানেহপ্েকে ইতি ।” 

৭ মীমাংসাশান্ত্রে চারি প্রকার অগ্রামাণ্য স্বীরুত হইয়াছে-_অনুৎপত্তিলক্ষণ অপ্রামাণ্য ( ভামতী, অধ্যাসভাষ্য পঃ ৯), 
অধিগতত্বরূপ অগ্রামাণা, বাধিতত্বরূপ অগ্রামাণ্য ও অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য । নিক্ষল কমের অনুষ্ঠানে কাহারও 
আগ্রহ না থাকায় শ্রুতি বাথ উপদেশ দিয়াছেন, ইহা কোন একটি স্থলে স্বীরুত হইলে অপ্রমাণতাপিশাচী সমগ্র শ্রুতিকেই 
প্রাস করিবে ( তন্তবার্তিক ১৩৩ ক্লোঃ ৪৩ পৃঃ ৮৫- পৃঃ ২৮৪), “প্রসরং ন লতস্তে হি যাবৎ কচন মকটাঃ। 
নাতিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগগোচরে 


৮০ বিবরণ-প্রমের-সংপ্রহ চতুর্থ 


স্বরূপমান্রবোধক। অধিকারবিধিই ফলসম্বন্ধবোধক ৷ এইজন্য ভাষ্রসম্প্রদায় “জ্যোতিষ্টোমেন 
স্বর্গকামো যজেত” (আপঃ শ্রোতঃ ১০।২১) বিধিবাকাকে অধিকারবিধিপররূপেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। “জ্যোতিষ্টোম” বাকো দ্রবা ও দেবতা উভয়েরই উল্লেখ না থাকায় উহা কর্মবিশেষস্বরূপক্তাপক না 
হওয়ায় উৎপত্তিবিধিবাক্য হইতেই পারে না। “যজেত” পদের অন্তর্গত কেবল আখ্যাত প্রতায়বলে উহার 
উৎ্পত্তিবিধিত্ব স্বীকার করা যাইবে না, স্বীকার করিলে অতি ক্লেশকর কজপনা-গৌরৰ হইবে।” সুতরাং 
স্বীকা্য যে “জ্যোতিষ্টোম” পদ যাগবিশেষের নামধেয় মান্ত্র_“জ্যোতিরাখ্যাঃ ভ্রিরদাদিস্তোমাঃ যস্িন্‌ 


যাগেশ অর্থাৎ “জ্যোতি” নামক ব্রিরৎস্তোম যে যাগে বিদ্যমান তাহাই জ্যোতিক্টোম যাগ ।* ইহার দ্বারা 
যাগবিশেষের স্বরূপ জানা যায় না। যজ্‌ ধাতু ও যাগবিশেষস্বরাপপরিচায়ক নহে, উহা যাগসামান্যাথক। 
সুতরাং “জ্যোতিষ্টোম” বাকোর তাৎপর্যা- জ্যোতিষ্টোমনামধেয়েন যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ। কিন্তু 
সামান্যরূপে কোন অর্থই বিধানের যোগ্য নহে, যেহেতু বিশেষকে না জানিয়া কেবল সামান্যকে জানিয়া 
কেহ কমে প্ররত্ত হইতে পারে না।১০ অতএব “জ্যোতিষ্টোম”-বাকা অধিকারমান্রবোধক। 

আপত্তি হইবে, দ্রব্য ও দেবতার অনুজ্পেখবশতঃ যদি “জ্যোতিষ্টোম”-শ্রুতি উৎপত্তিবিধিপর না হয়, 
তবে এঁ কারণবশতঃই “অগ্নিহোন্ত”-বাকাও উৎ্পত্তিবিধিপর না হউক। তাৎপর্য এই, “অগ্নিহোন্র” 
বাকান্তর্গত “জুহোতি” রূপ একই পদে য়াৎ প্রতায় ও হ ধাতু গৃহীত হওয়ায় যাৎ প্রতায়লত্য বিধিশক্তির 
সহিত শীস্বোপস্থিত ধাত্বথথ হোমের অন্বয় সম্ভব হইলেও “অগ্নিহোন্ত”-বাক্য হইতে দ্রবাদেবতাত্বক 
যাগবিশেষস্বরূপ প্রাঞ্ত না হওয়ায় উত্ত বাক্য পর্যাবসিতার্থক হইল না। স্তরাং “অন্নিহোর্র” বাকাকে 
উৎপত্তিবিধিপররূপে গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং মত্বথলক্ষণার দ্বারা “দধূ” বাকাকে উৎ্পত্তিবিধিপররূপে 
ব্যাখ্যা করা শ্রেয়ঃ ৷ পুবপক্ষীর গুড় অভিসন্ধি এই, সিদ্ধান্তী যেমন অগত্যাপক্ষে “সোমেন যজেত” ( তৈত্তিঃ 
সং ৩২২) বাক্যের “সোম” পদে মত্বথলক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ “দধা” পদেও 
মত্রর্থলক্ষণা স্বীকূত হইবে । কোন পদের উত্তর মতুপ্‌ প্রতায় করিলে উহা বিশিষ্ট অর্থের বোধক হয়, যেমন 
“গোঁ” পদে মতুপ্‌ প্রতায় করিলে যে “গোমান্‌” পদ লাভ হইবে উহার অর্থ গো-বিশিষ্টপ্রুষ ।১১ এক্ষণে 
মতুপু প্রতায় করিলে যে বিশিষ্টার্থ লাভ হইবে, কোন শুদ্ধ পদে যদি লক্ষণার দ্রারা এরূপ বিশিষ্টাথের লাভ 
হয়, তবে এরূপ লক্ষণাকে মত্বথথলক্ষণা বলে । পদে লক্ষণামান্রই পদদোষ । কারণ শক্যাথগ্রহণ সম্ভব 


৮ কল্পনাপ্রকার এইরূপ। অন্যতঃ অক্তাত সেই যাগবিশেষস্বরূপ কীদুশ যাহা “জ্যোতিষ্টোমেন”-রূপ 
উৎপত্তিবিধিবাক্যবলে জানা যায় এই প্রকার জিক্তাসা হইলে জ্যোতিষ্রোম-প্রকরণে শ্রুত অর্থবাদাদি 
বাক্যান্তরসম্রহ পধ্যালোচনা করিয়া “যাগবিশেষশ্বরাপ এইরূপই” এইভাবে ষথাক থারঞ্চৎ উপায়ে উহার কজনা করিতে 
হইবে । কিন্তু উক্তস্বরূাপ “জ্যোতিষ্টোম” বাক্য হইতে লাত করা যাইবে না। অপরদিকে, “বায়ব্যং” শ্রুতি হইতেই 
যাপস্বরূপের লাত হইয়া থাকে । কোন কোন পৃবপক্ষী “জ্যোতিষ্টোম” শ্রুতিতে অধিকারবিধি ও উৎ্পত্তিবিধি উভয়ই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। 
৯ যদিও লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে “ভ্রির্ৎ”" পদ অবয়বশত্তি্বারা শ্রৈগুণ্যের বাচক, তথাপি বেদমধ্যে বৈদিক প্রসিদ্ধ 
প্রবলতর হওয়ায় শ্রুতিমধ্যে “জ্রিরৎ” শব্দ স্তোম অথেই রাত (মীঃ সুঃ ১০।৬২২-২৩ “ত্রিরদপ্লিক্টোমঃ ইতান্ 
স্তোমগগতসংখ্যাবিকারাধিকরণম” )। এইরাপ বহুবিধ স্তোমের মধ্যে কোন স্তোমের নাম জ্যোতিঃ। 
সামাংশবিশেষকে স্তোম বলে। 
১০ক্ান ও কর্মের ইহাই প্রতেদ যে বিষয়ের সামানা ও বিশেষ উতয়ই জাত হইলেই তবে পৃরুষ এ বিষয়ে প্ররত্ত হইতে 
পারে । সামান্যমানত্রের জান প্রুষপ্ররৃতিকে অবরুগ্ধই করিয়া থাকে, কারণ সামান্য অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। কিন্তু 
কোন বিষয় সামানাতঃ ও বিশেষতঃ উভয়রূপেই পূর্বজাত হইলে এ বিষয়ে কেহ জানার্জনে'ষত্ করে না ॥ সামানাতঃ 
জাত ও বিশেষতঃ অক্তাতবিষয়েই পুরুষ বিচারপূৰক বিশেষের নিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ( শাবরভাষ্য ১১১ 
পঃ৩-৪ 7 পৃঃ ১০১ এবং ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১১ প্রঃ ৭৯৮১ )। 
১১ নিশ্নলিখিত অথে মতুপ প্রভূতি প্রত্যয় হইয়া থাকে-_-“তুমনিন্দাপ্রশংসাস়ু নিত্যযোগেহতিশায়নে । সংসগেহস্তি 
বিবক্ষায়াং ভতবস্তি মতুবাদয়$ ॥” ইহাদের যথাক্রম উদাহরণ- গোমান্‌ (প্রচুর গোবিশিষ্ট ব্াক্তি ), হনুমান্‌ 
( নিন্দিতা হনূর্ষস্য সঃ ), রাপবান, ক্ষীরীরক্ষ (যে-ববক্ষ হইতে সর্বদাই ক্ষীর ৰা নির্যাস নিগত হয় ), উদরির্ণী কন্যা, 
দণ্ডী ও অস্তিমান। পুংলিঙ্গ তৃমন্‌ শব্দের অর্থ বহুত্ব এবং ক্লীবলিঙ্গ “অতিশায়ন” পদের অর্থ আধিকা। 
“বহত্রীহিসমাসোহয়ং মতুবর্থে বিধীয়তে । সোহস্যান্তীতি চ সম্বন্ধে মত্তবর্থীয়ঃ প্রবর্ততে ॥...” ইত্যাদি তন্ত্রবার্তিকে 
(মীঃ সূঃ ৩।১১২ “আরুপ্যাদিগুপানামসঙ্কীরণতাধিকরণম্” পঃ ৩৩- পৃঃ ৫৬৩) এই বিষয়ে বিশাল বিচার 
আছে। 

বিঃ প্রঃ সং ৫ 
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হইলে লক্ষ্যার্থ কল্পনা গৌরবস্রস্ত, যেহেতু বুদ্ধিতে প্রথমে শক্াথ উপস্থিত হইলে যদি তাহাতে তাৎপর্যোর 
অনুপপত্তির অনুসন্ধান হয়, তবেই লক্ষ্যার্থগ্রহণীয় ।১ কিন্তু শ্রতির আনর্থকোর ভয়ে যেমন শ্রুত “সোম” 
পদে সোমদ্রবাবিশিষ্ট অর্খে মত্বথলক্ষণা ভার্টসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ “দধি” পদেও 
দধিদ্রব্যবিশিষ্ঠ অর্থে মত্বর্থলক্ষণা স্বীকৃত হউক্‌ । বরং “দধা”-বাক্ে দেবতাস্বরূপ না থাকিলেও অন্ততঃ 
দ্রবাস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু “অগ্নিহোত্র” বাক্যে যাগের কোন রূপই শ্রুত হয় নাই। 

এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে কোন পূ্বপক্ষী বলিতে পারেন যে “অগ্রিহোন্র”-বাক্যে উতয়রূপই শ্রুত 
হইয়াছে। “অগ্নয়ে হোত্রং হোমং যফ্মিন্‌ যাগে” এইরূপ সম্প্রদানবিহিত চতুথাঁ সমাসে নিষ্পন্ন “অগ্নিহোন্র” 
পদে অগ্রিরূপ দেবতা ও “হুয়তে ইতি হোন্তং হবিঃ” এইরূপ বুৎপত্তিতে হবিঃ বা স্বৃতরাপ দ্রবা প্রাপ্ত হয়। 
সুতরাং “দধূ জুহোতি” বাক মত্বখথলক্ষণালভা বিশিষ্টবিধি স্বীকারপূবক এঁ বাকোর দ্বারা প্রাপ্ত হোম 
“অগ্নিহোত্রং জুহোতি” বাকোর “জুহোতি” পদের দ্বারা অনুদিত হইয়া সেই অনুদিত হোমে অগ্নিরূপদেবতা 
ও হবিঃ রূপ দ্রব্াত্মক গুণদ্য়ের বিধান করা হইয়াছে ॥ ফলে “ধু” উৎপত্তিবিধিবাক্য ও “অগ্রিহোত্র” 
গুণবিধিবাক্য। 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে হয়, “অগ্রিহোন্র”-বাকো দ্রব্দেবতাস্বরূপ অভিহিত 
না হওয়ায় উহা উৎপত্তিবিধিবাক্য নহে ॥ অথবা, উত্ত' বাকো দ্রব্য ও দেবতারূপ গুণদয়ের বিধান হওয়ায় 
উহা গুণবিধিস্থল। সিদ্ধান্তীর পক্ষে ইহাই উভয়তঃ পাশা রজ্জঃ | 

এইরূপ একটি পৃৰপক্ষ মীমাংসাদর্শনের তৎ্রখ্যাধিকরণে৯€ উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডিত হইয়াছে। 
সিদ্ধান্তীর বক্তবা এই যে “অগ্নিহোন্র”-বাকো অগ্নিদেবতারূপগুপের বিধান হইতে পারে না, কারণ উহা 
অনাশাস্ত্র অর্থাৎ বচনান্তরপ্রাপ্ত হওয়ায় অপ্রাপ্ত বা অক্তাত নহে । “যদগ্নয়ে চ প্রজাপতয়ে চ সায়ং জুহোতি” 
প্রভৃতি বাকো অগ্নিসমূচ্চিত প্রজাপতিদেবতারপ গুণের বিধান হওয়ায় “অগ্নিহোন্র”-বাকো অগ্নিদেবতার 
পৃনবিধান হইতে পারে না। সুতরাং ত্প্রখ্য অথাৎ বিধিৎসিতগুণের প্রখ্যাপক বা জাপক অনাশাস্ত্র বা 
বচনাত্তর থাকায় “অগ্নিহোন্র” গুণবিধিস্থল নহে, কর্মনামধেয়মান্তর।১৫ “অগ্রিহোত্র” পদের পূর্বপক্ষোস্ত 
যৌগিক ব্যুৎপত্তি সিদ্ধান্তীরও স্বীরুত । কিন্তু উহা কর্মের নামমাত্র বুাুৎপাদক । হোম দধিদুগ্ধাদির দ্বারাও 
সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া সামানাবাচী হু ধাতু হইতে নিশ্পন্ন হবিঃ পদে দ্রব্য বিশেষেরও লাভ হইতে পারে 
ন!। বস্তৃতঃ “অগ্নিহোত্র” পদ কেবল রূঢ় নহে , কিন্তু যোগরুঢ় | অগ্নিদেবতাপ্রাপক “যদগ্নয়ে" ইত্যাদি 
শাস্তরান্তরে প্রাপ্ত অগ্রিসম্বন্ধকে নিমি$ করিয়া “অগ্নয়ে হোত্রং হবনং যস্মিন্” এইরূপ যোগাথ পুরস্কারে 
“অগ্নিহোন্র” পদ কর্মবিশেষের নামধেয়মান্ত্ ৷ সুতরাং “অগ্নিহোত্র” বাকো দেবতা বা দ্রবোর নিদ্দেশ না 
থাকায় আখ্যাতলভাবিধিশক্তির সহিত উহাদের অন্বয় অসম্ভব। অতএব এইরূপভাবে “অগ্নিহোত্র” 


১২ শাবরভাষা ৩।২১ পৃঃ ২৬৭ _ পৃঃ ১২৩, “কঃ পুনমুখ্যঃ কো বা গৌণ ইতি । উচ্যতে, ষঃ শব্দাদেবাগম্যতে, সঃ 
প্রথমোহথো ম্খাঃ, মুখমিব তবতীতি মৃখ্য ইত্যুচাতে । যত খলু প্রতীতাদরথাৎ কেনচিৎ সম্বন্ধেন গম়্যতে, স পশ্চাৎ 
ভাবাৎ জঘনমিব তবতি ইতি জঘন্যঃ, গুণসন্বন্ধাচ্চ গৌণ ইতি ।” ইহার পর ভাষ্যকার মুখ্যগৌণভেদ বিষয়ে বহু মত 
মতাস্তর উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন ধরিয়া নিজ মত স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন ( এঁ পৃঃ ২৭০- পৃঃ ১২৮ ), “ন 
হি অনতিধায় মুখ্যং গৌণমভিবদতি শব্দঃ।...( পৃঃ ২৭১-_ পৃঃ ১২৯) মৃখ্যপ্রত্যায়নেনৈব নিরৃত্তং প্রয়োজনমিতি 
নতরাং গৌপে বিনিষুজ্যত | তস্মাৎ মৃখ্য-গৌপয়োমুখ্যে কাষ্যসম্প্রত্যয় ইতি সিদ্ধমূ।” বাধক্তান ও সাদৃশ্যজানাদির 
অপেক্ষা করে না বলিয়া শব্দ হইতে মুখ্যার্থ প্রতীতি শীঘ্র হইয়া থাকে ॥ গৌপার্থ বাধজান ও গুপগতসাদৃশ্যাদিক্তানের 
দ্বারা বিপ্রকুষ্ট। সন্নিরুষ্ট-বিপ্ররু্টের বিরোধে সন্নিকূত্ই বলবান। “গৌপে সদপি সামথ্যং ন প্রমাপাস্তরাদ্‌ বিনা । 
আবিত্তবতি মুখ্যে তু শব্দাদেবাবিরস্তি তৎ ॥” তথাপি যে-স্থলে মুখ্যাথে তাৎপর্যের অন্পপত্তি বিদ্যমান সেই স্থলে 
অগত্যা গৌণাথই আশ্রয়ণীয়। অর্থবাদ আলোচনাকালে এই বিষয়ে বিশেষ কথা বলা হইবে। 

১৩ মীমাংসাশাস্ত্রে “সোমেন যজেত” বাক্যের বিশাল ও অতি গহন বিচার বিদামান । উহার অতি সংক্ষেপ আলোচনাও 
সম্ভব নছে। 

১৪ মীঃ সঃ ১818 “তপ্প্রখ্যং চান্যশাস্ত্রমূ।” তথ্প্রখ্য অর্থাৎ ষে গুণের বিধান করিবার ইচ্ছা হইবে ( অর্থাৎ 
বিধিৎসিত গুণ ) সেই গুণের প্রখ্য অথাৎ প্রখ্যাপক বা জাপক যদি অন্য বচন ( “অনাশাস্ত্রম" ) থাকে, তবে এ 
ওপবাচক পদও নামধেয় হইবে । ইহাই তত্প্রখ্যন্যায় । তন্তবার্তিক ১1৪।৪ পৃঃ ২৮৬ পৃঃ ৭১, “বিধিৎসিতগুণপ্রাপি 
শান্্রমন্যদ্‌ যতস্ষিহ। তস্মাৎ তৎ প্রাপণং ব্য্মিতি নামত্বমিষাতে ॥৮ 

১৫ “নাম” শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয় প্রতায় করিয়া নিঙ্ন্ন “নামধেয়” পদ “নাম” পদের সমাথক। 


৮২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রত চতুথ 


বাকোর বিধিপ্রতিপাদকত্ব রক্ষিত হইবে না। 

সিদ্ধান্তীর সমাধান এইরূপ । বিধিবাকো দ্রব্য ও দেবতার উপলব্ধি উৎপত্তিবিধির নির্ণায়ক নহে । 
দ্রব্য ও দেবতা যক্তস্বরূপ হইলেও উৎ্পত্তিবিধিবাকোর দ্বারাই যে উভয়েরই প্রার্তি হইতে হইবে, এইরাপ 
নিয়ম নাই । এইজন্য “সোমেন” বাক্যে দেবতা উল্লিখিত না হইলেও এবং “অগ্নিহোন্র”-বাকো উভয়েরই 
অনুল্লেখ থাকিলেও উহারা উৎপত্তিবিধিপর । যে বাকো যাগ বিহিত হইলেও দেবতার উল্লেখ হয় নাই,সেই 
যাগকে অবাক্ত বলে-_“অবাক্তত্বং চ স্বাথচোদিতদেবতারাহিতাম্‌, ন তু দেবতারাহিতামাব্রমূ।” 
সোমযাগে দেবতা থাকিলেও উহা শাস্তরান্তরপ্রাণ্ত। সেইরূপ অগ্নিহোত্রযাগে দ্রবা ও দেবতা উভয় থাকিলেও 
উহারা বচনান্তরপ্রাপ্ত।১* উপরি উক্ত যুক্তিবলে (অর্থাৎ তপ্প্রখান্যায়ে ) “অগ্মিহোত্র”-বাকা 
গুণবিধিপর নহে । এক্ষণে উহা যদি উৎপত্তিবিধিবাকাও না হয় তবে উহা অনথকই হইবে । এইজনাই 
দ্রব্য ও দেবতার নিদ্দেশ না থাকিলেও গতান্তর না থাকায় “আনখকা-প্রতিহতানাং 
বিপরীতং বলাবলমৃ"এই নায়ে*' ভাট্রমীমাংসকগণ শবরস্বামীকে অনুসরণ করিয়া “অগ্নিহোন্রং 
জুহোতি” বাক্যে উৎপত্তিবিধি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং গত্যন্তর থাকায় “দধা” ও “পয়সা” ইত্যাদি 


১৬ মীঃ সঃ ২২১৩-১৬ “আঘারাদাপ্বতাধিকরণম্‌”। এই অধিকরণের ভাষ্যে (শাবরভাষ্য ২২১৬ 
পৃঃ১৬১-৬২ _ পৃঃ ৫৯, ৬৪ _ পৃঃ ১২১) আচার্ষা শবরস্থামী বলিয়াছেন ষে দেবতা ও দ্রব্য মান্ত্রবর্ণিকী অর্থাৎ 
সন্নিহিত মন্ত্রবর্ণ হইতে প্রাণ্ত হওয়ায় যাগ অরূপ নহে । ভষ্টপাদ “চিন্রাদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণে” ( তন্ত্রবাঃ 
১৪৩ পৃঃ ২৭৯-পুঃ ৪৫ ) বলিয়াছেন, “সবভ্রাখ্যাতসম্থন্ধে শ্রুয়মাণে পদাস্তরে । বিধিশত্তাপসংক্রান্তে স্যাদ্ধাতোর 
নববাদতা ॥” অর্থাৎ__আখ্যাতবিশিষ্ট প্রধানবিধি প্রতি পাদিত যাগাদিবাচক পদ বাতিরেকে তৎসদুশ পদাত্তর যদি শ্রুত 
হয়, তবে সেই পদের ধাতুরূপ প্ররুত্যংশ অনুবাদমান্ত্র, বিধেয় নহে এবং সেই পদান্তরগত বিধেয়শতি' বা বিধায়কতা 
গুণে সংক্রমিত হইয়া থাকে অর্থাৎ গুপই বিধান করিস্া থাকে । 


১৭ এইস্থলে “আনথকা প্রতিহতা নাং বিপরীতং বলাবলম্‌” এইরূপ ন্যায় কিঞ্ৎ তিন্রতাবে প্রযুক্ত হইলেও উহার গঢ় 
তাৎপথ্য ক্ষপ্র হয় নাই । সাধারণতঃ দেখা যায় ঘষে সবলের দ্বারাই দুবল বাধিত হয়, দুবল সবলকে বাধ করিতে পারে 
না। কিন্তু ভষ্টপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন ষে বিরোধ হইলেই তবে বাধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় ॥ বিরোধ না হইলে দুবলও 
স্ববিষয়ে প্রসর । শুধু তাহাই নহে, দুবল বাধিত হইলে ষদি কোন অনর্থ হয় অর্থাৎ কোন পদার্থ নিষ্প্রয়োজন হুইয়া 
যায়, তাহা হইলে দুর্বলও সবলকে বাধ করিতে পারে । বিশেষতঃ দুবল যদি কোন অত্ন্ত বলবানের আশ্রিত হয়, তবে 
তৎসহায়ে নিজ অপেক্ষা সবলকে বাধিত করে । যেমন লৌকিকতাবেও দৃষ্ট হয় যে পূরবাসী ও জনপদবাসী প্রুষ 
অত্যন্ত বলৰান হইলেও রাজার আশ্রিত দুবল ব্যক্তির দ্বারাও নিগৃহীত হুইয়া থাকে ( তন্তবান্তিক ৩।৩।১৪ 
“প্ুত্যাদীনাং পুব-পুব-বলীয়স্ত্াধিকরণম্” পৃঃ ২৪৪, ২৪৫), “দুবলস্য প্রমাণস্য বলবানাশ্রয়ো যদা। তথাপি 
বিপরীতত্বং শি্টাীকোপে যথোদিতম ॥...অতান্তবলবস্তোহপি পৌরজানপদা জনাঃ। দুর্বলৈরপি বাধ্যস্তে প্রুষৈঃ 
পার্থিবাশ্রিতৈঃ ॥” 

আলোচ্য স্থলে উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ এইরূপ । আপাতদৃষ্টিতে দধিরূপ দ্রব্যের উল্লেখ থাকায় “দধাপ্-বাক্য 
উৎপতিবিধিপররূপে ব্যাখ্যা করিতে আগ্রহ হইতে পারে : বিশেষতঃ “অগ্রিহোত্র”-বাকে দ্রব্য বা দেবতা কোনটিরই 
উল্লেখ না থাকায় উহা উৎপত্তিবিধিপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উপরে প্রদশিত হইয়াছে ষে “অগ্নিহোন্র” বাক্যে 
উৎপত্তিবিধি স্বীকার না করিলে উহার আনর্ক্য-প্রসঙ্গ হয় এবং “অগ্সিহোন্র” শ্রুতি নিষ্প্রয়োজন হইলে “প্রসরং ন 
লতস্তে হি” এই ন্যায়ে “দধূ[” শ্রুতিরও প্রামাণ্য রক্ষা করা যাইবে না। এইজন্য “অগ্রিহোন্্র” বাক্যে উৎ্পতিবিধির 
অস্বীকার আনর্থক-প্রতিহত । সুতরাং উহার সাথক্য রক্ষার জন্য উৎপত্তিবিধি অবশ্য স্ীকার্ষ্য ৷ আনর্থকাপ্রতিহতি 
থাকায় আপাতদুর্বল “অগ্রিহোন্র”-বাকা প্রবলতর বলিয়া উৎপত্তিবিধিপর এবং আনর্থক্য-প্রতিহতি না থাকায় 
আপাতত প্রবল “দধ্[”-বাকা দুবল বলিয়া গুণবিধিপর । আপাতদৃষ্টিতে উক্ত বাক্য উৎপতিবিধিপররাগে গ্রহণের 
অযোগ্য বলিয়া প্রতিতাসিত হইলেও এবং “দধ্‌[”-বাকা উৎ্পত্তিবিধিপররূপে গ্রহণের যোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও 
এইস্বলে বলাবল বিপরীতই হইবে” অথাৎ শ্রুতির আনথক্যের ভয়ে আপাতদুর্বল সবল হইবে এবং আপাতসবল 
দুবল হইবে ( তন্তবার্তিক ৩1৩।১৪ পঃ ২8৪8), “সবন্ত দুবলস্যাপি প্রমাণস্য বাধে যদি কিঞ্িদনর্থকী ভবতি, ততো 
বিপরীতো বাধো যোজসিতব্যঃ॥” তষ্টপাদের এইরাপ যুকিউ “আনর্ঘকাপ্রতিহতানাম্”- বাক্যের গুঢ় তাগপর্যা। 
উপরি উদ্ধত শ্লোকস্থ “শিষ্টাকোপে যথোদিতম্‌” বাক্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে কখন কখন দুর্বল স্মৃতির দ্বারাও শ্রুতির 
পায়াণ্য বাধিত হয়--ইহা “শিষ্ঠাকোপাধিকরণে”" (মীঃ সঃ ১৩।৫-৭ “পদাখপ্রাবল্যাধিকরপম্‌” ) বিচারিত 
£“ইয়াছে । প্রয়োগবিধি আলোচনাকালে »মতির দ্বারা শ্রতি বাধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৮৩ 


বাক্যে গুণবিধি স্বীকার করেন ।১৮ এইস্থলে বিশেষ জাতবা এই যে দধি ও পয়োদ্রব্ারূপ গুণ দুইটিই 


উৎপননশিষ্ট হওয়ায় সমবল বলিয়া হোমে দধি ও পয়োদ্রবোর ব্রীহি-যবের নায় বিকল্প স্থীকৃত হইয়া 
থাকে। 


১৮ মত্বর্থলক্ষণার দ্বারা বিশিষ্টবিধি স্বীকার করিয়া যদি “দধু”-বাকো উ«পত্তিবিধি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে এঁরূপ 
উৎ্পত্তিবিধিপ্রাণ্ত হোমসাধন দধি অবশ্যই সাধনান্তর পয়ঃ দ্রব্যকে অবরুদ্ধ করিবে । কারণ দধিরূপ সাধনের দ্বারাই 
হোমের সাধনাকাত্ক্ষা নিরৃত্ত হইয়াছে । কিন্তু পয়ঃও দধির ন্যায় হোমসাধন হওয়ায় “দধা্-বাক্যে বিহিত হোমে 
পয়োদ্রব্যের সাধনরূপে অন্বয় করিতে হইবে । কিন্তু “দধূ” বাকাবিহিত হোম সাধনাংশে নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় 
পুনরায় এ হোমে গয়োদ্রব্য সাধন হইতে না পারায় তুলাযুক্তিতে “পয়সা জুহোতি” বাক্যও উৎ্পত্তিবিধি স্বীকার্ষা। যদি 
“দা ও “পয়সা” বাক্যে দুইটি ভিন্ন উৎপতিবিধি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে “দধিমতা হোমেন ইং ভাবয়েৎ” ও 
“পয়স্বতা হোমেন ইং ভাবয়েৎ” এইরাপ বাক্যাথ স্বীকারে স্থলদ্বয়ে ভিন্ন তিন্ন অদৃষ্ট কল্পনীয় হওয়ায় কম্সনাগৌরব 
অনিবার্য । তদপেক্ষা বরং “অগ্রিহোত্র”-বাকযে উৎপত্তিবিধি স্বীকার করিলে সাধনাকাত্ক্ষা নিব্ত্ত না হওয়ায় প্রশ্ন 
হইবে-_-“কেন হোমং জুহোতি £" ইহারই উত্তরস্থরূপ “দধা স্ুহোতি”, “পয়সা জুহোতি” ইত্যাদি । ফলে একই 
অগ্রিহোন্্রনামকহোমে উক্ত সাধনসমূহ খলে কপোতন্যায়ে যুগপৎ অন্বিত হইবে । ইহাতে অনেক অদৃ্ কল্পনা 
করিতে হইবে না। অগ্রিহোন্্রাপ প্রধান কমজন্য একটি পরমাপব স্বীকার করিলেই হইবে । খলে কপোতন্যায় 
এইরূপ- “রদ্ধা যুবানঃ শিশবঃ কপোতাঃ খলে যথামী যুগপৎ পতন্তি। তথেৈব সবে যুগপৎ পদার্াঃ 
পরস্পরেণান্বয়িনো ভবস্তি ॥৮ ষে-স্থানে মদ্দনের ছারা ধানানিষ্পত্তি হয় সেই স্থানকে খল বলে । সেই ধান্য ইতস্ততঃ 
প্রক্ষি্ত থাকায় কপোতসমূহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন বয় প্রাণ্ড হইলেও যুগপৎ সেই একই খলে পতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
সাধনসমূহও একই অগ্রিহোত্রনামকহোমে যুগপৎ অন্বিত হইয়া থাকে । সৃতরাং গুণবিধি স্বীকার করিয়াও “দধা”ও 
“পয়সা” বাকোর বাখ্যা সম্ভব হওয়ায় উহাদের উৎপত্তিবিধিত্ব অস্থীকার আনর্থবক্প্রতিহত নহে । কিন্তু “অগ্রিহোত্র” 
বাক উৎপত্তিবিধিত্ব অস্থীকারে উহার আন্ক্য অনিবাধ্য। শুধু তাহাই নহে, “দধূ” ও “পয়সা” বাকাদ্বয় 
ওপবিধিরাপে সাথক হওয়ায় “দধি” ও “পয়ঃ” পদে মত্বথলক্ষণা স্বীকার অন্যাধ্য। “সোমেন”-বাকাস্থলে গত্ন্তর না 
থাকায় “সোম” পদে মত্বথলক্ষপা অগত্যা স্বীকার্য। শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষা সবপ্রথম চিত্তনীয়, কল্পনালাঘব-গৌরব-চিত্তা 
পরবর্তী স্থানীয়। 
১৯ষে দ্রব্যাদিরূপণুণ প্রকৃত কর্মে উৎপত্তিবাকো শি অর্থাৎ উপদিষ্ হইয়াছে, তাহাকে উৎপত্তিশিষ্টগুণ বলে । কিন্তু 
যে বাকে ভ্রব্যাদিরূপ গুণমান্ত্রের বিধান করা হইয়াছে, সেই গুণকে উৎপন্নশিঞ্ট বলে । উৎপত্তিশিষ্গুণ উৎপননশিষ্টওণ 
অপেক্ষা প্রবল হওয়ায় উহারা সমবল নছে বলিয়া উহাদের বিকল্প (অথবা সমুচ্চয় ) হয় না, “তুল্যবলবিরোধে 
বিকল্প” (গৌতম ধর্মসূন্ত্র ১১৫ পৃঃ ২ )। যেমন, বেদমধ্যে চাতু মাস্য-প্রকরণে চাতুমাস্য যাগের বৈশ্বদেব নামক 
প্রথম পর্বে উতয়েরই দৃীস্ত আছে, ( বৌধায়ন শ্রোতঃ ৫1১), “তপ্ত পয়সি দধ্যানয়তি | সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা । 
বাজিত্তো বাজিনমূ।” অর্থাৎ তপ্ত দুগ্ধে দধি মিশ্রিত করিবে । তাহার ফলে ষে আমিক্ষা বা ছানা হইবে তাহা বৈশ্বদেবী 
অর্থাৎ বৈশ্বদেব নামক দেবতার প্রাপ্য । বাজিন বা ছানার জল বাজি দেবতার প্রাপ্য । এক্ষণে পৃৰপক্ষিমতে এই স্থলে 
আমিক্ষাগুণবিশি্ কর্মে বাজিনগুণের বিধান হওয়ায় “বাজিত্যো বাজিনম্‌” গুণবিধিস্থল, যেহেতু বিশ্বদেব ও 
বাজিনামক দেবতা একই, ডিম নহে। ফলে প্ররুত কমে বাজিন গুণ আমিক্ষাদ্রব্যের সহিত বিকলক্পিতভাবে অথবা 
সমৃচ্চিততাবে প্রবেশলাত করিবে । 

উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই ষে “বাজিত্যো বাজিনম্‌”-বাক্যে বাজিনগুণবিশিষ্ট একটি অপূৰ কর্ম বিহিত 
হইয়াছে, কারণ “ইন” ও “মহেন্দ্র” এই শব্দ দুইটির মধ্যে অতান্স পার্থক্য সত্ত্বেও যখন উহারা ভিন্ন দেবতার বাচক 
(মীঃ সূঃ ২১/১৩-২১ “স্বোন্্রাদিপ্রাধান্যাধিকরণম্‌” ), তখন অত্যন্ততিম্নপদোপাস্ত বিশ্বদেব ও বাজিদেবতাভেদে 
উজ্ত কর্ম দুইটি ভিন্মই। আমিক্ষা উৎ্পত্তিশিষ্ট ও বাজিন উৎ্পম্নশি্গুণ হওয়ায় উহাদের বিকল্প ( বা সম্রচ্চয় ) সম্ভব 
নহে। কিন্তু “দূ! ভুহোতি” ও “পয়সা ভুহোতি” এই দুই বাক্যে দুইটি স্বতন্ত কর্মের বিধান করা হয় নাই । কারণ 
“অগ্নিহোন্তং জুহোতি” এই উৎপত্তিবাক্যে বিহিত নিগুণ প্রধান কর্মে “দধূ'” শ্ররতির দ্বারা দধিমান্ত্রের এবং “পয়সা” 
শ্রুতির দ্বারা দুগ্ধ মান্ত্রের গুণবিধান থাকায় দধি ও দুদ্ধ উভয়ই উৎ্পন্নশিষ্টগুণ । ফলে সমবল হওয়ায় উহাদের বিকই 
হইবে ॥ কিন্তু দধি বা দু'্জ ষে-কোনও একটি গুণের দ্বারাই ক্তশরীর নিষ্পন্ন হওয়ায় গুণাকাত্ক্ষা নিরত্ত হয় বলিয়া 
উহাদের সমুচ্চয় হইবে না । সুতরাং “আমিক্ষা” ও “বাজিন” শ্রতিছয়ে দুইটি স্বতন্ত কর্ম উপদিষ্ট হইলেও “দা” ও 
“পয়সা” বাকাদয়ে কর্মতেদ উপদিষ্ট হয় নাই। মীমাংসাদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ২৩শ ও ২৪শ সূত্রের 
শাবরভাষ্যাদিতে ইহার বিচার আছে । এই দুইটি সূত্র লইয়া গুপরুতকর্মভেদাধিকরণ । অথবা, তাষ্যোস্ত রীতিতে 
মীমাংসাদশনের ২২২৪শ সুন্ত্রে অধিকরণান্তর গ্রহণ করিলে গুপপ্রত্যুদাহরণাধিকরণে আচার্য্য শবরস্বাী “অথবা 
অধিকরণাতস্তরম্‌” ইত্যাদিতাষ্যে (শাবরভাষা ২২২৪ প্রঃ ১৭১7 পৃঃ ১০২ _ গঃ ২৩২) এইরূপ সিদ্ধান্ত স্পইতঃ 
বলিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের “অগ্রিষোমীয়পশৌ পাশৈকত্বপাশবহত্বাি ধায়িমন্্রয়োর্বিকজাধিকরপম্” (মীঃ সুঃ 
৯/৩১৫-১৯ ), বিশেষতঃ “বিপ্রতিপত়্ৌ বিকঃ স্যাৎ সমত্বাৎ,..” ( মীঃ সঃ ৯/৩।১৫ ) সৃন্তাংশ দ্রষ্টব্য । 


৮৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ চতুখ 


এই স্থলে আরও বিশেষ জাতব্য এই, দশপর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত (তৈত্তিঃ সং ২৬৩), 
“শ্যদাগ্নেয়োহট্রাকপালোহমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাঞ্চাচ্াতো ভবতি”-বাক্ যে আগ্নেয়াদি প্রধান হয়টি যাগ 
উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই আগ্নেয়যাগের অগ্নিদেবতা বচনান্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় “আগ্নেয়” পদ “অগ্নিহোত্র” 
পদের ন্যায় কর্মনামধেয় নহে । শ্রুতান্তরদ্ারা দেবতাপ্রাপ্তি না হওয়ায় “অগ্রিঃ দেবতা অস্” এইরূপ অথে 
“অগ্নি” পদের উত্তর তদ্ধিত ফেয় প্রতায়দ্বারা নিষ্পন্ন “আগ্নেয়” পদে (বিধীয়মান কর্মে ) অগ্রিদেবতারও 
বিধান করা হইয়াছে । তদ্প অষ্টসু কপালেষু সংস্কতঃ এইরূপ অর্থে “অষ্টাকপাল”২” পদে তাদুশসংস্কত 
ব্রীহিময় অথবা যবময় পুরোডাশাদি দ্রব্যরও বিধান হইয়াছে । সুতরাং এইস্কলে বচনান্তর দ্বারা অপ্রাপ্ত 
অগ্নিদেবতা ও অগ্ঠাকপাল পূরোডাশাদিদ্রব্য-_এই গুপদ্বয়বিশি্ট একটি কমই “আঙ্নেয়” বাক্যে বিহিত 
হওয়ায় বাকাভেদপ্রসঙ্গ নাই । বচনান্তরের দ্বারা অবিহিত কমে একাধিক গুণের বিধান দোষযুক্ত নহে । 
কিন্তু বচনান্তর দ্বারা বিহত কমে একাধিক গুণের বিধান করিলে বাকাভেদদোষ অপরিহাষ্য, কারণ 
প্রতিটি গুণের বিধানের জনা বচনান্তরের আবৃত্তি আবশাক । এইজন্য বলা হইয়া থাকে যে প্রাপ্ত কর্মে 
বিশি বিধি হয় না। কিন্তু বচনান্তর দ্বারা অবিহিত কর্মে বিশেষণসমূহ অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য হওয়ায় 
বাকোর আরত্তি অনাবশাক বলিয়া বাকাভেদপ্রসঙ্গই নাই। এই তাৎপয্যে মীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া 
থাকেন (তন্তরবান্তিক ২২৬ প্রঃ ৩২ _পৃঃ ৭৩), “প্রাপ্তে কমণি নানেকো বিধাতুং শকাতে গুণঃ। 
অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহবোহপোকযত্রতঃ ॥৮১১ 

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে যে-বিধিবাকো দ্রব্য ও দেবতা শ্রুত হইয়া 
আখ্যাতাথ বিধিশক্তির সহিত অন্বিত হইতে সমর্থ, তাহা অবশ্যই উৎপত্তিবিধিবাকা । কিন্তু 
যে-বিধিবাকো উভয়ই অশ্রত এবং উক্ত বিধিবাক্য অন্যাপররূপে ব্যাখোয়, তাহা কোন মতেই 
উৎপত্তিবিধিবাকা নহে । এইজনা “বায়বামৃ”-বাকা উৎপত্তিবিধিপর, কিন্তু “দধূ[” বা “জ্যোতিষ্টোমেন” 
বাক্য উৎপত্তিবিধিপর নহে । শেষোক্ত বাকা যাগস্বরূপের অতিরিক্ত স্বর্গরূপফলসম্বন্ধের বোধক হওয়ায় 
অধিকারবিধিপর। 

আপত্তি হইবে, “উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ” ( তাণা ব্রাহ্মণ ১৯।৭৩ ) এইরূপ বাকা পশুফলের 
সহিত যাগের সম্বন্ধবোধক হওয়ায় উৎপত্তিবিধিপর নহে ॥ অথচ মীমাংসাদশনের উত্ভিদধিকরণে (মীঃ 


২০ “কপাল” শব্দের অথ স্ব শরাব । অল্লির উপর পর পর অইসংখ্যক কপাল স্থাপন করিয়া সর্বোপরি স্থিত কপালে 
যদি পূরোডাশ প্রস্তুত করা হয়, তবে সেই পুরোডাশ অই্টকপালসংস্কত হইবে । এইরূপতাবে একাদশক পাল, 
দ্বাদশকপাল ইত্যাদি বিহিত হইয়াছে । 

২১ তষ্টপাদ তাহার ল্লোক বার্তিকে বলিয়াছেন যে সবন্ত্র তাবনাই প্রধানতুূত বলিয়া ভাবনাতেই সমস্ত কারকের অন্বয় 
হইয়া থাকে (ল্লোঃ বাঃ ১১।৭ম অধিঃ “বাকাধিকরপম”, ক্লোঃ ৩৩০-৩৩১ প্রঃ ৯৩৯ ), “ভাবনৈব চ বৰাক্যাথথঃ 
সবন্রাখ্যাতবন্তয়া ॥। অনেকগুণজাত্যাদিকারকাথাহনরজজিতা ।” এক্ষণে ষে-বাকোযে কর্ম এবং তাহার অঙ্গরূপ অনেক 
গুণ নির্দিষ্ হইয়াছে, সেইস্কলে উক্ত কর্ম দি বচনান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই কর্মের অগ্রাপ্তি না থাকায় 
সেই বাকো কর্ম বিহিত হইতে পারিবে না, কিন্তু সেট বাকো বচনান্তরবিহিতকর্ষের অনুবাদই হইবে । সুতরাং সেই 
ৰাকো শ্ুত অনেক গুপের বিধান করিতে হইলে বচনান্তরপ্রাপ্ত কর্মকে অন্বাদই করিতে হইবে । ফলে একাধিক 
গুণের বিধানের জন্য একাধিকবার বচনাম্তরবিহিতকর্মের অন্ববাদ করিয়া একাধিক উদ্দেশ্যে বিধেয়ভাব সম্বন্ধ 
করিতে হইবে । ইহাতে বাকাতেদ দোষ অবশাস্তাবী । কিন্তু ঘদি কর্ম বচনান্তরবিহিত না হয়, তাহা হইলে সেই বাক্যে 
নির্গিষ্ঠ অঙ্গতৃত অনেক গুণের দ্বারা বিশিষ্ট কমের বিধান হইতে পারিবে, কারণ একাধিক উদ্দেশ্য-বিধেয়তাব লাতের 
জন্য একাধিক বাক্য কজনা করিতে হইবে না । যদিও এইরূপস্থলে অনেক গুণ-বিশিষ্টকর্মের বিধানে বিধেষ্র গুরুতৃত, 
তথাপি উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবরূপ প্রষত্র একটিই হওয়ায় বাকাতেদদোষ নাই । উপরি উদ্ধত শ্লোকে “কর্ম” ও “গুণ” পদ 
দ্রব্যাদির উপলক্ষণ। সুতরাং ফলিতার্থ এই, দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম বচনাস্তর প্রাণ্ত হইলে তাহাদের অনুবাদপূর্বক 
সজাতীয় অথবা বিজাতীয় অনেক দ্রব্য, গুপ বা কমের বিধান বাকাতেদদোষপ্রসঙ্গবশতঃ অনুচিত | এই স্থলে ক্লোকে 
কেবল “কর্ম” পদ থাকিলেও ঘ্রবা ও গুণে উপলক্ষণ স্বীকারে তাৎপর্য এই ষে প্রাপ্তকর্ম অনুবাদ করিয়া অনেক গুণের 
বিধান করিলে যেমন বাক্যভেদদোষ হইবে, সেইরূপ অনা কোনও পদাথ অনুবাদ করিয়া অনেকের বিধান করিলে 
উদ্তদোষই হইবে । সৃতরাং শ্লোকের “কম” পদ প্রাপ্তমান্ত্রে এবং “গুণ” পদ বিধেয়শ্রাত্ের উপলক্ষক । যে স্থলেই 
একাধিক উদ্দেশ্-বিধেয়তাব লাতের জন্য ষাহারই অনুবাদ হইবে, সেইস্থলে অবশ্যই বাক্যতেদদোষও হইবে, ইহাই 
ত্টপাদের গুড় তাৎপথ্য । দ্রষীব্য ন্যায়স্ধাসহ তন্তবার্তিক ২২৬ পৃঃ ৭৩-৮১ ও এঁ ১৪৯, “অগ্রেয়াধিকরণম” পঃ 
১১০-২০। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৮৫ 


সুঃ ১৪১২) ইহা উৎপত্তিবিধিপররূপেই স্বীরুত হইয়াছে। 

ইহাতে ভাট্টসম্প্রদায়ের উত্তর এই, এইস্থলে বাকাভেদ স্বীকার করিয়াই “উদ্ভিদা”"-বাকাকে 
অধিকারবিধিপর এবং উত্পত্তিবিধিপররূপে বাখ্যা করিতে হইবে । তাৎপধ্য এই, “উড্ভিদা” বাকাকে 
দুইবার উচ্চারণ করিয়া যে দুইটি বাকা লাভ হইবে তাহাদের মধ্যে একটি বাকোো উৎপত্তিবিধি ও 
অপরবাক্যে অধিকারবিধি স্বীকাধ্য। ইহাদের মধো উৎপত্তিবিধায়ক বাকাথে “পশুকামের” সহিত 
সম্বন্ধ নাই, উহা কমস্বরূপমান্রবোধক ; এবং অধিকার বিধায়ক বাকাথে-যাগস্থরূপের সম্বন্ধ নাই, উহা 
পশু কামমান্রবোধক । এইস্থলে বুঝিতে হইবে যে যদি উড্ভিদ্যাগস্বরূপবিধায়ক কোন বাক্যান্তর থাকিত 
তবে “উদ্ভিদা” বাকাকে উভয়বিধিপররণপে ব্যাখ্যা করা যাইত না, কেবল অধিকার-বিধিপররূপেই উহা 
বাখোয় হইত 

আপত্তি হইবে, “সোমেন যজেত”-বাকো কেবল সোমদ্রবাবিশিষ্যাগের বিধান হয় নাই, সোম ও 
যাগের মধো যে অঙ্গাঙ্গিভাব রহিয়াছে সেই অঙ্গাঙ্গিভাবেরও বিধান হওয়ায় “সোমেন”-বাক্যে কেবল 
মত্বথলক্ষণাদোষ নাই, বাকাভেদদোষও বন্তমান। 

ইহাতে ভাট্রসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । “সোমেন” বাকোর দ্বারা কেবল এরূপ বিশিষ্টযাগের 
বিধানই প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ কিন্তু সোম ও যাগের মধো অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহা 
বাকাপ্রমাণবলে শ্রতিকজপনার দ্বারা প্রাপ্য ॥ সাক্ষাভাবে প্রাপ্য না হওয়ায় উত্ত অঙ্গা্গিভাববোধক বিধি 
শাব্দ নহে। স্তরাং বাকোর আবৃত্তি না থাকায় বাকাভেদদোষ নাই । কিন্তু “উদ্ভিদা”-বাকা আবৃত্তি 
করিয়াই উভয়বিধি প্রাপ্ত হওয়ায় অধিকারবিধিত্ব ও উৎপত্তিবিধিত্ উভয়ই শাব্দ।১৩ 

শ্রতিবিচার প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । যে-কর্মবিষয়ে যে-বাক্য বেদে উপলভামান 
সেই বাকা একটি, দুইটি, তিনটি বা ততোধিক যাহাই হউক না কেন, সেই সমস্ত বাক্যের তত্তৎ প্রতিপাদ্য 
অর্থানুসারেই সার্থক উপপাদন করিতে হইবে । এইজন্য কোন বাকো কমস্বরূপমান্তবোধকবিধি স্বীকার 
করিয়া (যেমন “আগ্নহোন্রং জুহোতি” ) কোন বাক্যে অধিকারমান্রবোধকবিধি স্বীকার করিয়া 


১২ যেমন “দরশপূর্মাস"-বাক্যে কেবল অধিকার-বিধিই স্থীক্কৃত হয়, কিন্তু উৎপত্তিবিধিও স্বীকুত হয় না॥ কারণ 
আওপ্নেয়াদি প্রধানষাগবিধায়ক শ্রত্যন্তর বিদ্যমান । যদি “দশপুণমাস”-বাকো উভয়বিধিই স্বীকৃত হয়, তবে 
“ঘদাগ্সেয়োহ্রাকপাল$”* ইত্যাদি আপগ্নেষাদিষাগস্বরূপবিধায়ক বাক্যসম্বহ ব্যর্থ হইয়া যাইবে । স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে দর্শপূর্ণ মাস আগ্মেয়াদি ছয়টি ষাগের সমপ্রিযাত্র । উহা কোন অতিরিজ্ঞ যাগ নহে বলিয়া আঞ্নেয়, অগ্লীষোম ও 
উপাংস্ত এই তিনটি যাগসমুদায়ের নাম “পৌপমাসী” এবং আগ্নেয়, এ্রন্দ্রাদধি ও এন্দ্রপয়ঃ এই তিনটি ষাগসমষ্টির নাম 
“অমাবস্যা”_ ইহা মীমাংসাদশনের “আঘারাদাগ্রেয়াদীনামঙ্গাঙ্গিভাবাধিকরণেশ ( মীঃ সুঃ ২৯1৩৮ ) উপপাদিত 
হইয়াছে । এইরাপভাবে বুঝিতে হইবে ষে সোমযাগস্থরূপবিধায়ক বচনাস্তর ধাকায় “জ্যোতিষ্টোমেনপ-বাকোও 
কেবল অধিকারবিধি স্বীরুত হইয়া থাকে । “সোমেন ঘজেত” এই লোমযাগস্বরূপবিধায়কবাক্যে ষে-যাগ বিহিত 
হইয়াছে তাহাকেই অনুবাদ করিয়া “জ্যোতিটোমেন" বাকা সোমযাগের অধিকারী নিদ্দেশ কারিতেছে । সুতরাং 
“সোষেন”"-বাক্যে অধিকারিনিদ্দেশ হয় নাই এবং “জ্যোতিষ্রোমেন”নবাকো যাগস্থরূপবিহিত হয় নাই । এই স্থলে শ্রুতি 
কম্ঠতঃই দুইটি বাকা প্রদান করায় বাক্যভেদদোষপ্রসক্তিও নাই। 

২৩ তশ্তরবান্তিক ২২৬ পৃঃ ৩৩ পৃঃ ৭৩. “শ্রোতব্যাপারনানাত্বে শব্দানামতিগোৌরবম । একোজ্্যবসিতান"ং তু 
নাথাক্ষেপো বিরুধাতে ॥” বাকাঘটক পদসমূহ শ্রুত হইয়া শ্রোতার মনে স্ব স্ব অথ উপস্থাপন করিয়া তত অন্বয় 
অনুসন্ধানপূর্বক উদ্দেশবিধেয়ভাবরূপ বাক্যাথের বোধ জন্মায় । ইহাই শব্দের শ্রোতব্যাপার। বাক্যভেদস্থলে 
একাধিক উদ্দেশ্য-বিবেয়তাব লাভের জন্য একাধিক শ্রোতব্যাপার স্বীকারে গৌরব অবশ্াস্তাবী । কিন্তু যে-স্থলে একটি 
শ্রোতব্যাপারের দ্বারা একটি উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব বোধ করাইয়া শব্দসমূহ বিরত-ব্যাপার হইয়াছে, সেইস্থলে যদি সেই 
শব্দপ্রতিপাদিত অথ অথাস্তর আক্ষেপ করে ( অথাপত্তিপ্রমাণদ্বারা অন্য অথ স্থাপন করে ), তবে শব্দের অভ্যাস 
নিষ্প্রয়োজন । কারণ অর্থাপত্তিপ্রমাণ কর্তৃতন্ত্র, শব্দতন্ত নহে । “সোমেন যজেত” বাক্য ইহ্ফলকে উদ্দেশ্য করিয়া 
সোমবিশিষ্যাগবিধানপূর্বক বিরতব্যাপার হয় । পরে অথাপত্তিপ্রমাণ প্রযুক্ত হয়-__যাগের বিশেষণীতূত সোমদ্রবা 
অন্যথা অনুপপন্ন বলিয়া যাগরাপ অঙ্গীর অঙ্গরূপে সোমদ্রব্যের অঙ্গত্ব কল্পনীয় ৷ এইজন্য বিশিট্রযাগপ্রতীতি শাব্দ, 
সোমদ্রব্য ও ষাগের অঙ্গাঙ্জিতাববোধ আর্থিক । “উত্ভিদা” বাক্যের ওই প্রকার গতি না থাকায় অগত্যাপক্ষে বাক্যভোদ 
্থীকার্ষ্য। “উত্তিদা” পদে মত্বর্থলক্ষণার তয়েই উহাকে নামধেয়রূপে স্বীকার করা হয়। বিশেষতঃ, “সোম” পদ 
লতাবিশেষে রাড, কিন্তু “উত্তিদৃ” পদে অবয্বার্থ-স্বীকার প্রয়োজন । সবন্্ই বিশিষ্টবিধিস্লে বিশেষণবিধি 
আর্থিক। 


৮৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ চতুর 


(যেমন “জ্যোতিষ্ঠোমেন স্থর্গকামো যজেত” ), কোন বাক্যে বা গুণমান্রবোধক বিধি স্বীকার করিয়া 
(যেমন “দধুা! জুহোতি” ) শ্রুতি বাখ্যা করিতে হইবে । যদি এইরূপে কোন বাকোর ব্যাখ্যা সম্ভব না হয় 
তখন অগত্যা মত্বর্থলক্ষণা স্বীকার করিয়া গুণবিশিষ্টকমবিধি স্বীকার করিতে হইবে (যেমন “সোমেন 
যজেত” )। যদি লক্ষণা স্বীকার করিয়াও কোন বাকা ব্যাখোয় না হয়, তবে অগত্যা বাকাভেদ স্বীকার 
করিয়াই উহা ব্যাখোয় (যেমন “উত্ভিদা যজেত পশুকাম£” )। যদি গতি থাকে তবে কোন দোষই 
স্বীকাধ্য নহে। আবার লক্ষণা হইতে বাকাডেদ নিকুষ্ দোষ, কারণ লক্ষণা পদদোষ, কিন্তু বাকাডেদ 
বাকাদোষ । পদসমূহের দ্বারাই বাকা রচিত হওয়ায় পদ বাকোর অঙ্গ বলিয়া গুণ বা অপ্রধান এবং বাক্য 
অঙ্গী হওয়ায় মুখ্য বা প্রধান । যদি দোষ স্বীকার করিতেই হয় তবে অপ্রধান বা গুণীভূত পদই দোষযুত্ত 
হউক অর্থাৎ পদে লক্ষণা দোষ স্বীকার করিয়াই শ্রুতিবাকা ব্যাখোয়, মুখ্য বা প্রধানীড়ুত বাকো দোষ স্বীকার 
উচিত নছে। এই তাৎপর্যোই মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন ( মীঃ সঃ ১/৩।১৫ ), *. ,.গুণে তবন্যাযযকজপনা 
একদেশত্বাৎ "২৪ যাহা গুণীভূত বা অপ্রধান তাহাতেই অন্যাযা অর্থাৎ লক্ষপার কনা, কিন্তু যাহা মুখ্য বা 
প্রধান তাহাতে নহে। কিন্তু যদি লক্ষণা স্বীকার করিয়াও বাকা ব্যাখোয় না হয় তবে অগতি পক্ষে 
বাকাভেদরূপ গুরু তর দোষই স্বীকাযায। অনাথা শ্রুতিই অপ্রমাণ হইয়া ঘাইবে। 

উৎ্পত্তিবিধিস্থলে লিঙাদিবাচা ভাবনাতে ধাত্বথথ কর্ম সবদাই করণরূপে অন্বিত হইবে, সাধারূপে 
নহে। সুতরাং “অগ্রিহোত্্ং জুছোতি” বাক্যের তাৎপর্য হইবে- অগ্নিহোন্র-নামধেয়েন হোমেন ইষ্ং 
ভাবয়ে্ড কিন্তু হোমং কুষ্যাৎ, এইরূপ নহে । উৎপত্তিবিধিবাকো ইঞ্টবাচক পদ না থাকিলেও বিধিশ্রুতিই 
ইষ্টবোধক হওয়ায় অন্বয়ের অনুপপত্তি নাই। বিধিশ্রুতিই পূরুষাথে পূরুষকে প্রবর্তিত করিয়া কর্মের 
ফলসস্বন্ধমাত্র প্রতীত করাইয়া থাকে, যেহেতু বিধিশ্রুতিমান্ত্র ইষ্টবোধক | সামানারপে প্রতীত ইঃ 
সমানাভি ধানশ্রুতিবলে প্রতায়বাচা ভাবনাতে সাধারূপে অন্বিত হয়- ইষ্রং ভাবয়েৎ। কিন্তু বিশেষের 
জানব্যতিরেকে সামানোোর পর্যবসান না হওয়ায় “বিধিপ্রতায়বোধিত এই ই কিরাপ?” এইভাবে 
বিশেষস্থরূপাকাঙ্ক্চা হইলে অধিকারবাকাদ্বারা অবগত অধিকারীর বিশেষণরূপে উপস্থিত স্বগাদিরাপ 
বিশেষফলের সহিত ইষ্টসামান্যের অভেদে সম্বন্ধ হইয়া থাকে_-স্বগাদিরূপ ইষ্ট । এই সন্বন্ধ শাব্দ নহে, 
কিন্তু আখিক । যদিও এইরূপ ইঠ্টবিশেষ ও ইঠ্টসামানোর সম্বন্ধ আথিক, তথাপি তাদুশ ইঞ্টের সাধ্ত্ব ও 
হোমের সাধনত্ব শব্দতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে । 

দেখা যাইতেছে যে উৎ্পত্তিবিধি বিশ্লেষণ করিলে চারিটি অংশ লাভ করা যায়-_-ইষ্টরাপ প্রথম অংশ, 
সাধনরূপ দ্বিতীয় অংশ, যাগরাপ তৃতীয় অংশ ও প্রেরণারূপ চতুথ অংশ । ইহাদের মধ্যে ইঞ্টরূপ প্রথম ও 
প্রেরণারূপ চতুথ এই দুই অংশ লিঙাদিপ্রত্যয়বাচ্য ; যাগরূপ তৃতীয় অংশ যজ ধাতুবাচ্য। কিন্তু সাধনরূপ 
দ্বিতীয় অংশ প্রকৃতিবাচ্যও নে, প্রতায় বাচাও নহে,কিন্তু ভাবনাতে সাধ্যরূপে ইঞ্টের ও সাধনরূপে যাগের 
অন্বগ হইলে সংসর্গবিধয়া উক্ত সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে। 

ন্যায়সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে “ই৪সাধন” এইরূপ সমুদিত একটি অংশ প্রতায়বাচা । ফলে তাহাদের 
মতে ধাত্বথযাগে ইঠ্সাধনের অভেদে সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং বাচোকদেশ বলিয়া সাধনাংশের 
সংসর্গবিধয়া ভান হইবে না। ভাবনাতে ধাত্বর্থযাগের সাধনরূপে অন্বয় হইবে না, কিনতু সাধারূপে 
হইবে । ইহাতে “অগ্রিহোত্রমূ” পদে দ্বিতীয়ার উপপত্তিও সুকর হইবে, কারণ ধাত্বর্থে কর্মনামধেয়সমূহের 
অভেদসম্বন্ধেই অন্বয় স্বীকৃত হইয়া খাকে-_-অগ্রিহোন্রনামধেয়হোমং ভাবয়ে। মীমাংসা 
সিদ্ধান্তানুসারে যাগ সাধন হওয়ায় উহাতে করণে তৃতীয়া হইলে দ্বিতীয়াবিভক্তান্ত “অগ্নিহোত্রমূ" পদের 
২৪ গৌতমধমসুন্তর ২২১৮ হরদত্তরুত মিতাক্ষরা চীকা পঃ ৯৫, “ন্যায়দনপেতো ন্যাষাঃ1” ন্যায় হইতে যাহা অপেত 
অর্থাৎ অপগত হয় নাই তাহাই ন্যায়যুক্ত বা ন্যাধ্য। “ধর্মপধ্যর্থন্যায়াদনপেতে” এই পািনিসুন্তবলে ( পাঃ সৃঃ 
8৪/৯২ ) ন্যায়শব্দাদনপেতম এই অথে ষ প্রতায় হইয়াছে । যে-শব্দ শক্যার্থপথ হইতে বিচ্রাত হইয়া অন্যার্থ-পথে 
ধাবমান তাহা যেন ন্যায়পথ হইতে ত্রষ্টই হইরাছে। এইজন্য লক্ষণারত্তিকে জঘন্যরত্তি বলে । “জঘনা” শব্দের অথ 
নিকৃষ্ট । আলোচ্য জৈমিনি সূক্ধে প্রতায়াথকে গুণ বা অগ্রধান এবং প্ররুত্যথকে মুখ্য বা প্রধানরাগে গ্রহণ করিয়া বিচার 
করা হইয়াছে। শব্দমর্ধ্যাদা অনুসারে প্রক্কাত্যর্থ বিশেষণ হওয়ায় অগ্তধান ও প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্য হওয়ায় প্রধান হইলেও 


অর্থ অনুসারে প্ররুতার্থই প্রধান, প্রত্যয়ার্থ অপ্রধান ॥ কারণ প্ররুতি প্রতায়বোধ্য কর্মন্ব প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া ধর্মী, 
কর্মস্বাদি ধর্ম। 





অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা | ৮৭ 


সহিত তৃতীয়ান্ত “যাগেন” পদের অভেদান্বয় অসন্তব। 

ইহাতে মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে যাগ সাধ্যরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইলে “উত্ভিদা যজেত"” 
এইস্থলে কর্মনামধেয়ভূত “উডভিদৃ" শব্দে তৃতীয়া বিভক্তির অনুপপত্তি হইবে। 

প্রশ্ন হইবে, “অগ্রিহোন্রং জুহোতি”-বাকোর ন্যায় “আঘারমাঘারয়তি" (তৈত্তিঃ সং ২৫১১), 
“সমিধো যজতি” (তৈত্তিঃ সং ২৬১ ), “আজ্াভাগো যজতি” (তৈত্তিঃ সং ২৬২) ইত্যাদি যে-সমস্ত 
বাকে দ্বিতীয়ান্ত কমনামধেয় শ্রুত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থলে মীমাংসাসম্প্রদায়ই বা কিরূপে অভেদান্বয় 
করিবেন? তাৎপধ্য এই, ভাবনাতে ধাত্থ হোমসামান্য সাধনরূপে অন্বিত হইলে 
অগ্রনিহোন্তররূপহোমবিশেষের সাধারূপে অন্বয় অসম্ভব, যেহেতু সামান্য ও বিশেষের মধ্যে 
সমানবিভক্তিকতারূপ সামানাধিকরণা অবশা স্থীকার্য্য। সুতরাং ভাবনার সাধনীভূত ধাত্বথে দ্বিতীয়ান্ত 
“অগ্নিহোন্রমূ" পদ হইতে সাধারূপে উপস্থিত অথের অভেদান্বয় অসম্ভব । 

মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । “অগ্নিহোত্র”-বাক্যের “অগ্নিহোন্ত্রহোমেন ইঞ্টং ভাবয়েৎ” 
এইরূপ তাৎপধ্যাথথ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে প্রথমে অগ্নিহোন্রযাগকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে 
এবং “অগ্নিহোন্র”-বাক্যে সিদ্ধ সেই অগ্নিহোন্ত্রযাগের দ্বারা ইঞ্টের সাধাত্ব শ্রুত হইয়াছে । কিন্তু কোনও 
বাক্যান্তরে অগ্নিহোত্রযাগ সাধিত না হওয়ায় উহাকে “অগ্নিহোন্র” বাকো সিদ্ধবৎ গ্রচ্ুণ করা যাইবে না। 
অগত্যা “অগ্নিহোত্র” বাক্যের অনুপপত্তির ভয়ে এই স্থলে প্রথমে আধিক বিধি কল্পনা করিতে 
হইবে- অগ্রিহোত্রং ডাবয়েৎ। এইরূপ আর্থিক বিধির কল্পনা করিয়া অগ্রিহোন্রযাগ সাধিত হইলে তাহার 
পর অগ্রিহোন্রহোমেন ই্টং ভাবয়েৎ, এইরূপ শাব্দবিধি উপপন হইবে । যেমন, “বিশ্বেস্বরাদশনেন আত্মানং 
কৃতাথং কুবি” এইরূপ বাকা কেহ প্রয়োগ করিলে প্রথমেই আখিক বিধিই কল্পনা করিতে 
হইবে-_“বিশ্বেশ্বরং পশ্যেৎ।” এইরূপ আথিক বিধির দ্বারা প্রথমে বিশ্বশ্বরদশন প্রসাধিত করিয়া তাহার 
পর সেই সিদ্ধদশনের দ্বারা কৃতার্থাকরণরূপ শাব্দবিধি উপপন্ন হইবে । অতএব প্রথমে “অগ্রিহোন্রং 
ভাবয়ে” এইরূপ আখিকবিধি কল্পনীয় । সেই আর্থিক বিধিতে অগ্নিহোত্রের যে-সাধ্যত্ব প্রসাধিত হইয়াছে 
সেই সাধ্যতুই “অগ্নিহোন্রং ভুহোতি” বাকো “অগ্নিহোত্রম” পদের দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা অনুদিত 
হইয়াছে। কিন্তু শাব্দবিধিতেই “অগ্নিহোন্র” শ্রুতির মুখ্য তাৎপয্য। সুতরাং উত্ত শ্রৃতিতে অগ্নিহোত্রের 
সাধ্যরূপে অন্বয় উপপন্ন হয় না বলিয়া এই প্রকার অনুপপত্তিমূলিকা লক্ষণার দ্বারা এইস্থলে দ্বিতীয়া 
প্রতায়ের করণরূপ অথ গৃহীত হইবে, ফলে শাব্দান্বয়ও উপপন্ন হইবে । অবশ্য সবস্থলে আখিক বিধির 
সূচনার অপেক্ষা নাই, যেমন “উত্ভিদা যজেত”।২ও অতএব উৎপত্তি বিধিতে কর্ম ভাবনাতে করণ বা 
সাধনরূপেই অন্বিত হইবে। 


২৫ পৃবপক্ষী বলিতে পারেন, “উত্ভিদা" পদে শ্রুত তৃতীয়াবিভক্তিই লক্ষপার দ্বারা কমত্ব বা সাধ্যত্বরূপ অথ উপস্থাপন 
করিলে “উতভিদা ঘজেত” বাকা শ্রবণে ভাবনাতে ষাগকর্ম সাধারাপেই অন্বিত হইতে পারিবে । অথবা, কেহ বলিতে 
পারেন যে ষে-বাক্যে কর্মনামধের় হইতে দ্বিতীয়া শ্রুত হইবে, সেই বাকো কর্ম সাধ্যরূপে এবং যষে-বাক্যে তৃতীয়া শ্রুত 
হইবে সেই বাক্যে কর্ম স্তাধনরূপে ভাবনাতে অন্বিত হউক---ইহাতে কোনস্থলেই লক্ষণার অবকাশ নাই । অত্যধিক 
বাহুল্য তয়ে এই সমস্ত আলোচনা পরিত্যন্ত হইল। 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তক-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ শ্রীচরপাস্তেবাসী শ্রীঅশোককু মার গঙ্গোপাধ্যায়র্লুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় উৎ্পত্ভি-বিধিবিচার নামক চতুথ অধ্যায় সমাপ্ত 


পঞ্চম অধ্যায় 
ব্িনিয়োগ-বিধি-ব্িভার 

উৎপত্তিবিধি আলোচনার পর ক্রমপ্রাপ্ত বিনিয়োগবিধি অতীব সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। 
বিনিয়োগবিধির লক্ষণ এইরূপ-__-অঙ্গ-প্রধানসম্বন্ধবোধকো বিধিঃ বিনিয়োগবিধিঃ। এইস্কলে 
“বিনিয়োগ” শব্দের অর্থ সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রধান কর্মে অঙ্গের সম্বন্ধ । যে বিধি প্রধান ও অঙ্গের মধ্যে 
উপকাধা-উপকারকভাবরূপ সম্বন্ধ জাপন করে, তাহাই বিনিয়োগবিধি । যাগে দ্রবা ও দেবতা গুপীভূত 
হওয়ায় উহারা অজ বা অপ্রধান, যাগই প্রধান বা অঙ্গী ৷ তাৎপর্য এই, বাকাত্তরে বিহিত প্রধান যাগ বা 
হোমের সহিত দ্রবা বা দেবতা অথবা উভয়েরই সম্বন্ধ যে-বাকা প্রকাশ করে, তাহাই দ্বিতীয় প্রকার 
বিধিবাকা । বলা বাহুলা, অঙ্গ প্রধানের শরীর নিষ্পন্ন করে বলিয়া অঙ্গমান্ত্র উপকারক এবং প্রধান বা অঙ্গী 
উপকাধা। বিনিয়োগবিধির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত “দধ্] জুহোতি”, “পয়সা জুহোতি” ইত্যাদি । “অগ্নিহোত্রং 
জুহোতি” এইরূপ বাকাাত্তরে বিহিত হোমই প্রধান বা মৃুখা কর্ম । দধিদ্রবা এ হোমের নিষ্পত্তির জন্য 
অঙ্গবিশেষ বলিয়া দধি হোমশরীরের উপকারক, হোম দধির উপকাষা। টভয়ের মধো যে 
অঙ্গাক্গিভাবসম্বন্ধ বাউপকাধ্যোপকারকভাবস্বন্ধ বন্তমান তাহাই “দধাজুহোতি” বাকা প্রকাশ করায় উক্ত 
বাকোর তাৎপর্যা “দধা হোমং ভাবয়েৎ।” অর্থাৎ দধিদ্রবোর দ্বারা হোমের শরীর উৎপাদন বা নিষ্পন্ন 
করিবে_ সংক্ষেপে, দধির দ্বারা হোম করিবে । দধিকরণক হোমই এই বিধির বিধেয়, কেবল হোম 
বিধেয় নহে। “দধা”" পদে তৃতীয়া বিভক্তি হোম ও দধির মধ্যে উপকাধ্যোপকারকভাবসম্বন্ধ বা 
অঙ্প্রধানভাবসম্বন্ধের বোধক হওয়ায় উহা বিনিয়োগবিধি | তাৎপর্য এই, তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা 
প্রতিপন্ন (জাত ) যে করণতা, সেই করণতাপ্রতীতিবলে অবগত যে অঙ্গতু বা উপকারকত্ব, সেই 
উপকারকত্ব ধর্ম যে পদাথের অথাৎ দধির, সেই দধিদ্র বের যে হোমসম্বন্ধ বা হোমোপকারকত্বসম্বন্ধ, সেই 
অনাতঃ অপ্রাপ্ত সম্বন্ধ ই “দধু জুহোতি”-বাকা ক্তাপন করিতেছে । বস্তুতঃ দধি ও দির দ্বারা হোম অন্যতঃ 
প্রাপ্ত হইলেও দধিসাধাহোম যে অগ্রনিহোত্ররূপ মখাকমের অঙ্গ, তাহা এই বাকাভিন্ন অনাতঃ প্রাণ্তড না 
হওয়ায় প্রয়োজনবদর্থবিধায়কত্বরূপ বিধিত্ব-সামানাদ্র্য উদ্তবাকো বিদামান। “অগ্রিহোনং জুহোতি" 
এইরূপ উৎ্পত্তিবিধিস্থলে অপ্রাপ্ত প্রয়োজনবৎ হোমের বিধান হইয়াছে, “দধা জুহোতি” স্থলে 
বাকান্তরপ্রাপ্ত হোমকে উদ্দেশ্য করিয়া দধিগুণমান্তরের বিধান করা হইয়াছে । এইজন্য এই বাকাকে 
গুণবিধিও বলা হইয়া থাকে । তৃতীয়া বিভক্তি উক্ত সম্ন্ধের জাপকমান্র, কিন্তু বিধায়ক নহে। 
আখ্যাতভিন্ন কেহই বিধায়ক হইতে পারে না। তৃতীয়া বিভভ্তির সেই বোধন-প্রকার এইরূপ- দধূ 
হোমং ভাবয়েৎ। তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা জাপা সেই অঙ্জগত কোন অঙ্ীর দ্বারা অবশাই নিরূপিত হইলেও 
“এই স্থলে অঙ্গিবিশেষ এইরূপই” ইহা তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা নির্ণীত হয় না । এরূপ নিণয় বিধিপ্রতায়ের 
অধীন । 

আপত্তি হইবে, সিদ্ধান্তিমতে যখন আখ্যাতাহনভাবনাতে ধাতৃখথ করণরূপেই অন্বিত হইয়া থাকে”, 
তখন “দধা” বাকো ধাত্বথ ভাবনাতে সাধারূপে অন্বিত হইতে পারে না! 

ভাট্রসম্প্রদায়ের উত্তর এই, উৎপত্তি ও অধিকারবিধি বাক্য ভাবনাতে ধাত্বথের করণরাপে অন্বয় 
হইলেও বিনিয়োগবিধিতে ধাত্ুথ ভাবনাতে সাধারূণেই অন্বিত হইয়া থাকে | উৎপত্তিবিধিতে যে-হোম 
ইঞ্টের করণরূপে সিদ্ধ-_হোমেন ইঞ্ং ভাবয়েৎ, বিনিয়োগবিধিতে সেই হোম দর্ধির সাধ্য বা ভাবারূপে 
সিদ্ধ-_ দধা হোমং ভাবয়েৎ। ইহার কারণ এইরূপ। 

বিধিপ্রত্যয়ের দ্বারা ইঞ্টই ভাব্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে । এক্ষণে উৎপত্তিবিধির প্রতীতির পুরে কর্ম 
সাধনস্বরূপ হওয়ায় ধাত্বথ যাগাদি দ্বিষ্ট, ইঞ্ট নহে। ফলে তাহার ভাবাত্ব সন্তব নহে। এইজনা 
উৎ্পত্তিবিধিতে ও অধিকারবিধিতে ভাবনাতে ধাত্ব্থের করণরূপেই অন্বয় স্বীরুত হইয়া থাকে । কেহই 
লোকবিস্তশ্রমাদিসাধ্য যাগাদিতে স্বতঃই প্ররত্ত হয় না । বিশেষতঃ, উৎপত্তিবিধিতে করণবিশেষও অত 


১ “ভাবনৈব হি ভাব্যেন ফলেন”*স্তুমহতি । খাত্থঃ করণং তশ্র লাঘবাৎ সমিকর্ষতঃ ॥৮ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৮৯ 


থাকে” _অগ্নিহোন্রনামক হোম, উড্ভিদূ নামক যাগ ইত্যাদিরূপে হোমসামান্য ও যাগসামানাই শ্রুত। 
উৎ্পত্তিবিধির দ্বারা ধাত্বর্থ-যাগাদির ই্টসাধনতা প্রতিপাদিত হওয়ায় অনোচ্ছাধীনেচ্ছার বিষয়রূপে উক্ত 
প্রকুতাথ যাগাদি ঈপ্সিততম এবং প্রতায়বাচাভাবনার সম্নিধানবশতঃ ভাবনাতে ধাত্বর্থের সাধারূপেই 
অন্বয় যুক্তিযুক্ত । বিশেষতঃ, “দধূ!”* বিধির ফলান্তর অশ্রুত হওয়ায় বুঝা যায় যে দধিদ্রব্যের 
হোমস্বরূপনিষ্পত্তিবাতিরেকে অন্য কোন প্রয়োজন বা ফল নাই ) সুতরাং উহা অনা কোন ইষ্টেরই করণ 
হইতে পারে না,উছা হোমরূপ প্রধান কম্মেরই করণ । কিন্তু দধির করণত্বমান্্রসিদ্ধির দ্বারা দধির বিধেয়ত 
সিদ্ধ হয় না। অতএব বিধিপ্রতায়রূপ আখ্যাতের অপেক্ষা রহিয়াছে । আবার, কেবল বিধিশক্তিও 
বিনিয়োগবোধক শব্দের অভাবে কিছুই বিধান করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইহা অন্য আলোচন:। যাহা 
হউক, বিনিয়োগবিধিতে ধাত্বর্থ যে করণরূপে অন্বিত হইতে পারে না তাহার আরও কারণ এই যে 
করণতাবোধক ততীয়ান্ত “দধা্‌” পদের দ্বারাই করণাকাজ্ক্ষা নিরত্ত হওয়ায় ধাত্বথের করণরূপে অন্বয় 
সম্ভব নহে। অনাথা বিনিয়োগবিধিতে ধাত্বর্থের করণতা রক্ষায় অত্ন্ত আগ্রহী হইয়া “দধিমতা যাগেন 
ইষ্টং ভাবয়েৎ” এইরূপ অন্বয় অঙ্গীকার করিলে “দধি” পদে মত্রথলক্ষণাপ্রসঙ্গ অনিবার্য ॥ ফলে 
“অগ্রিহোত্র”-বাকোর আনরথকাও অবধারিত- ইহা পুবেই প্রদশিত হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে, 
তৃতীয়াশ্রুতিবোধিত দধির করণতা এবং ইষ্টরূপে উপস্থিত ধাত্থের ভাবাতাকে ইপেক্ষা করিয়া যি 
ধাত্বথের করণত্ব কল্পিত হয়, তবে এরূপ কল্পনা ও ইই্টান্তরের ভাবাত্বকল্পনা উপস্থিত হওয়ায় 
মহাগৌরবদোষ অবশ্য্তাবী | 
প্রশ্ন হইবে, যে-গুণবিধিবাকো ইন্টবিশেষ জ্ত হইয়াছে সেই স্থলে সেই ই্টবিশেষই ভাবারূপে 
ভাবনাতে অন্বিত হওয়ায় ধাত্বর্থ কিরূপে ভাব্যরূপে এ ভাবনাতেই অন্বিত হইবে ? যেমন, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ 
২১৫৬) “দধেদ্দ্রিয়কামস্য জুহয়াৎ”-বাকো ইন্দ্রিয়সামখারূপ ফলের উদ্দেশো দধিরূপ গুণ বিহিত 
হওয়ায় ইন্দিয়-সামঙ্থাই ভাব্য বা সাধারূপে ভাবনাতে অন্বিত হইয়াছে । স্তরাং এ ভাবনাতেই হোমের 
পুনর্বার ভাবারাপে অন্বয় স্বীকার করিলে বাকাডেদদোষ হইবে । আবার, “দধেত্রিয়"-বাকো অপব 
কমের বিধি অর্থাৎ উৎ্পত্তিবিধি স্বীকার করিলে “দধি” পদে মত্বথলক্ষণা করিতে হইবে_ _দধিমতা 
[হামেন ইন্দড্রিয়ং ভাবয়েৎ। এই স্লে “ইন্দ্িয়কাম" পদে ইন্ড্রিয়ের উৎপত্তি বক্তব্য নহে, কিন্তু 
ইন্ড্রিয়সমূহের স্ব স্ব কার্্যকরণে ক্ষমতার অতুযুৎকষষই ইন্দড্রয়-পরায়ণ পুরুষের কামনার বিষয়, ইহাই 
বক্তব্য। 
মীমাংসাদশনের “ইন্দ্রিয়কামাধিকরণে" (মীঃ সৃঃ ২২২৫৬ ) “দিধেন্দ্িয়" বাকোর বিচার করা 
হইয়াছে। উত্ত অধিকরণের সিদ্ধান্ত এইরূপ । অগ্নিহোত্র-প্রকরণে “দধ্য জুহোতি”-বাকা যেমন শ্রুত 
হইয়াছে, সেইরূপ “দধেন্দ্রিয়কামস্য জুহয়াৎ”-বাকাও শ্রুত হহয়াছে। শেষোক্ত বাক্যের 
অর্থ_ ইন্ড্রিয়কামপুরুষ দধির দ্বারা হোম করিবে । এক্ষণে এই বাক্যের তাৎপধার্থ বিশ্লেষণ করিলে বঝা 
যাইবে যে “দধেন্দ্রিয়”-বাকো কোন অপবকম বিহিত না হওয়ায় উহা উৎপত্তিবিধি নহে, কারণ হোমরূপ 
অপূৃৰকর্ম “অগ্রিহোত্র”-বাকোই বিহিত হওয়ায় “দধেন্ড্িয়”-বাকো উহার পুনবিধান হইতে পারে না। 
সতরাং “জুহয়াৎ” পদে পৃবপ্রাপ্ত হোমই অনুদিত হইয়াছে । অতএব এই বাক্যে দধিরূপগুণের বিধানই 
স্বীকার্যা। কিন্তু গুণ ক্রিয়া না হওয়ার অভীষ্ট ইদ্্রিয়রপফল উৎপন্ন করিতে পারে না, ক্রিয়াই ফলের 
উৎপাদক হইয়া থাকে । এইজন্য আচাধ্য শবরস্বামী বৃত্তিকার মত উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে 
হোমরপক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া দধিরূপগুণ যে ইন্ড্রিয়রূপফল উৎপন্ন করে, তাহাই এই বিধিবাক্যে 
সাধিত হইয়াছে (মীঃ সূঃ ২২২৬ শাবরভাষ্, পৃঃ ১৭৫ _ পৃঃ ১১৪-১৫ 5 পৃঃ ২৪৯), “অত এব চ 
রত্তিকারেণোক্তমূ 'হোমমাশ্রিতো গুণঃ ফলং সাধয়িষাতি ৷ যথা রাজপুরুষো রাজানমাশ্রিতো রাজকম 
করোতি' ইতি। তস্মাৎ দধঃ ফলং_য ইন্দ্রিয়কামঃ স দধা কুর্যযাদিত্দ্রিয়মিতি ।” অতএব 


২ “দধাপ-বাক্যে হোমকে করণরূপে গ্রহণ করিলে হোমের ভাব্যরূপে কোন ইঠ্টীস্তর অবশ্যই কল্রনীয়। কিন্তু 
“দধা”-বাকো হোমই ইন্টরূপে ভাবনাতে অন্বিত হওয়ায় উত্ত' ইঠ্টাত্তরকত্পনা অধিক কজনা। 


৯০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ পঞ্চম 


“দধেত্দ্রিয়”-বাক্যে ইন্দ্রিয়রপ ফলের উদ্দেশ্যে হোমাশ্রিত অর্থাৎ হোয়করণীভতদধিগুণের বিধান করা 
হইয়াছে বলিয়া এই বাক্যকে ফদেবাক্য অথবা গুণবাকা না বলিয়া ফলায়গুপবাকা বলা হইয়া থাকে ।৩ 
উক্ত বাকোর তাৎপয্যার্থ-_ _হোমাশ্রিতেন দধূ! ইন্দ্রিয়রূপং ফলং ভাবয়েৎ। এইরূপ আলোচনার দ্বারা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যে-গুণবিধিবাকো” ইঞ্টবিশেষ শ্রুত, সেই বাকো ধাত্বথ ভাব্য নহে, কিন্তু ধাতব্থ 
ভাবা না হইতে পারিলেও ভাবনাতে ধাত্বথের করণরূপে কখনই অন্বয় হয় না। যেহেতু উক্ত বাক্যে 
করণাত্তর (“দধুস্পদে ) শ্রুত হইয়াছে । সৃতরাং ধাত্র্থ বিধেয়-গুণের আশ্রয়রূপেই অন্বিত হইয়া 
থাকে যেহেতু “দধেন্দ্িয়” বাক্যের “দধিকরণতেন ইন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ” এইরূপ তাৎপর্যা গ্রহণে দধির 
আশ্রয়রূপে কোন পদার্থের আকাঙ্ক্ষা হইলে সম্িধিপ্রাপ্ত হোমই আশ্রয়রূপে অন্বিত হইতে 
সমথ। 

মীমাংসাসম্প্রদায় বিনিয়োগবিধির বিনিয়োগে অথাৎ বিনিয়োগবিধির সহকারি কারণরূপে শ্রতি, 
লিঙ্গ, বাকা, প্রকরণ, স্থান ও সমাথ্া, এই ছয় প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
বিনিয়োগবিধিকুতবিনিয়োগাঙ্গত্বে অববোধকত্বই বিনিয়োগবিধিসহকারিত্ব ৷ ফলে এই ছয় প্রমাণের যে 
কোন একটির সহায়তায় বিনিয়োগবিধি অঙ্গ-প্রধানভাব সম্বন্ধ জাপন করিয়া থাকে । অথাৎ 
অঙ্গ-প্রধানভাবরূপ সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতে বিনিয়োগবিধি উপরি উক্ত ছয়টি প্রমাণের একটি প্রমাণকে 
অপেক্ষা করিয়া থাকে । 

প্রশ্ন হইবে, অঙ্গ কাহাকে বলে £ 

উপকারকত্ব অঙ্গত্ব হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে গোদোহনপান্র অপ্রপ্রণয়নের উপকারক 
হওয়ায় উহা অপূ-প্রণয়নের অঙ্গ অথাৎ ক্রত্বথ হইয়া যাইবে ;কিন্তু মীমাংসাদশনে উহাকে ক্রতুর অঙ্গরূপ 
স্বীকার করা হয় নাই, পুরুষাথরূপেই স্বীকার করা হইয়াছে।৬ 


৩ পরবপ্রাপ্ত কর্মের ফলাকাঙ্্চা হইলে ফলসম্বন্ধবোধকাধিধিকে ফ্লবিধি বলা হয় । ল্ঘষন “অগ্রিহোত্তং ভুহয়াৎ 
স্বর্গকামঃ 1” যে-প্রুষ স্থগ কামনা করিবে সেই প্রুষ স্বর্গের সাধনরূপে অগ্রিহোত্রনামক হোম করিবে- এইরূপ 
বাকো “অগ্নিহোত্রং জুহোতি”-বাকো উৎপন্ন (প্রাপ্ত ) কর্মের ফলসন্বন্ধ মানত কথিত হওয়ায় উহাকে ফলবাক্য বলা 
হয়-_ উক্ত ফলসম্বন্ধবোধকবিধিই ফলবিধি বা আঁধকারবিধি | এরূপ “অগ্রিহোন্র” উৎ্পত্তিবাকো বিহিত হোমের 
উদ্দেশ্যে দধ্যাদিওণের বিধান হওয়ায় “দধা! জুহোতি” বাকাকে গুণবাকা বলে, এই বাকো গুপবিধি প্রকাশিত 
হইয়াছে। “দধেন্ড্িয়” বাক্যে ফলায় গুণবিধি স্বীরূত হয় ॥ কারণ “অগ্রিহোত্র” বাকো শ্রুত হোমকে আশ্রয় করিয়া 
ইন্দ্রিয়রপ ফলেব নিমিত্ত দধিরাপশুণের বিধান করা হইয়াছে । এই গুণফলবিধিকে গণকামবিধিও বলা হইয়া 
থাকে। 

৪ অথাৎ যে-বাকো দধ্যাদিগুপকরণত্ের ফ্লভাবনাতে করপরুপে বিধান শ্রুত,সেই বাক্যে__“দধৃ! স্ুহোতি” বাকোর 
ন্যায় কেবল গুণবিধিবাকো নহে । শেষে" বাক্যে দধিগুপকরণত্বের হোমভাবনাতে করণরূপে বিধান ্রুত হইগ্াছে, 
ফলভাবনাতে নহে । এইজন্য “দধ্[” বাক্যে গুণবিধি স্বীকুত হওয়ায় উহাকে গুণবাক্য এবং “দধেক্ড্িয্ণ” বাক্যে ফলায় 
শুণবিধি স্বীরুত বলিয়া উহাকে ফলায়গুণবাকায বলা হয়। পূর্ব পাদচীকা দ্রপ্ীবা। 

৫ বস্তুতঃ আচার শবর স্বামী ইন্ডিয়কামাধিকরপতাষ্যের সবশেষে অথবা কজে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন 
(মীঃ সুঃ ২২২৬ শাবরভাহ্য পৃঃ ১২৭৫-পুঃ ১১৭-প্ঃ ২৪৯), “অথবা দধিশব্দস্য (বিবক্ষিতার্থত্বাৎ 
দধিহোমসম্ন্ধো্য়ং বাক্যেন বিধীয়তে । তেন দধ্ো হোমেন সন্বধ্যমানাৎ ফলং তবিষ্যতি ইতি ।” তাৎপর্য্য এই, 
“দধ্ক্ডিয়” বাকো দধির বিধান হইতে পারে না. কারণ “দধা জুছোতি”-বাকোই দধি বিহিত হওয়ায় উহা পূবপ্রার্ত 
এবং অগ্রাঞ্থেরই বিধান হয়, প্রাপ্তের নহে । এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে “দধেন্তিয়”-বাকো ষদি দধির বিধান 
না হয়, নাই হউক । কিন্তু দধিরাপণুণ ষে ইন্দ্রিয়রূপফলের উৎপাদক, তাহা এই বিধিবাকোর প্রবৃত্তির প্বে অজাত 
হওয়ায় “দধেন্্রিয়" বাকো ইন্ড্রিয়রহপফলের সহিত দধিরাপ গুণের সম্বন্ধ ই বোধিত হইয়াছে । 

৬ মীমাংসাদশনের ক্রহথ-পূরুষাথলক্ষণাধিকরণের (মীঃ সুঃ ৪1১।১-২ প্রাতিকাধিকরপসহ ) তৃতীয় বর্ণকে 
“চিমসেনাপঃ প্রণয়োদ গোদোহনেন পশুকামসা” (আপঃ শ্রোতঃ ১১৫1৩ ) দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত এইরূপ 
বাকোর বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত এই যে গোদোহনপাত্ত্র অপ-শ্রণয়ন পূরুষাথ, ক্রত্ব্থ নহে । পূরুষের প্রীতির জন্য যে-কর্ম 
শ্রতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে, সেই কর্ম প্রুষাথ অথাৎ পূরুষের (যজমানের ) প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে, যেমন 
দর্শপূণমাসাদি কর্ম । অপরদিকে.যাগের (জতুর ) স্বরূপনিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ ভাবনার কথস্তাব পরিপূরণের 
জন্য ষে-কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা ক্রত্বর্থ অর্থাৎ ক্রতুর উপকার, ষেমন প্রযাজাদি অঙ্গ-যাগ । মীমাংসাশাস্ত্রে 
কোন কর্মকে ক্রত্ব্থররূপে, কোন কমকে পরুষার্থরূপে, কোন কর্মকে বা উতয়ার্থরাপে স্বীকার করা হইয়াছে । মন্ত্রদ্বারা 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ও ৯ 


শুধু তাহাই নহে, জামাতার নিমিত্ত প্রত্লিত প্রদীপ শিষ্যের উপকারক হইলেও উহা তাহার অঙ্গ 
নহে। 

অবিনাভাবও অঙ্গত্ব নহে, কারণ তাহা হইলে আগ্নেয়াদি প্রধান ছয়টি যাগ পরস্পরের অঙ্জ হইয়া 
যাইবে। 

এইরূপভাবে প্রযোজাত্বও অঙ্গত্ব নহে, কারণ পুরোডাশকপাল তুষোপবাপপ্রযোজ্য না হইলেও উহার 
অঙ্গ হইতে বাধা নাই।' 

এইজন্য মীমাংসা-সুত্রের “শেষত্বনিরচনাধিকরণে” সুন্তকার মহর্ষি জৈমিনি শেষ বা অঙ্গের লক্ষণ 
দিয়াছেন (মীঃ সুঃ ৩১।২) “শেষঃ পরারত্বাৎ।”৮ শাবরভাষ্ে এই লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে (এ, 
শাবরভাষা, পৃঃ ২২৮ _ পৃঃ ১৫ 5 পৃঃ ৫৩২ ), “যঃ পরস্যোপকারে বন্ততে স শেষ ইত্যুচুতে 1” এইরূপ 
সুন্রভাষা অনুসারে ভাট্রমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন- “পরোদ্দেশ-প্ররৃত্তকৃতিব্যাপাত্বরাপং পারাহ্যমূ 
অঙ্গত্বম ।” অথাৎ, অনোর উদ্দেশে প্ররত্ত পুরুষের যে কৃতি বা প্রযত্রবিশেষ, তাহার দ্বারা যাহা ব্যাঞ্জ, তাহাই 
অঙ্গ । এরূপ বাযাপাত্ই অঙ্গত্ব যাহার অপর নাম পারার । স্তরাং উপকারকত্ব, অবিনাভূতত্ব, প্রযোজাত 
প্রড়ৃতি অঙ্গত্ব নহে, ইহা তন্তবার্তিকে (৩1১২ পৃঃ ৯১৬ -নপুঃ ৫৩৩-৩৬) বিস্তৃতরাপে প্রদশিত 
হইয়াছে। “দধা[” বিধিস্কলে দধিতে লক্ষণসমন্বয় এইরূপ । অঙ্গরূপে অভিমত দধিকে অপেক্ষা করিয়া 
হোম পর বা অন্য. সেই হোমকে উদ্দেশ করিয়া প্ররৃত্ত পুরুষের যে কৃতি বা প্রযত্রবিশেষ, 
সেই প্রযত্রবিশেষের দ্বারা ব্যাপ্ত বা অভিসম্বদ্ধ পদাখখ হইল দধি | এই জনা হোমরূপ প্রধানকমকে অপেক্ষা 
করিয়া দধিদ্রব্য গুণ । এইরূপভাবে গুণ ও সংস্কারেও শেষ-লক্ষণের সমন্বয় সম্তব ।৯ মহর্ষি বাদরিমতে 
দবা, গুণ ও সুংস্কারই পরোপকারক হওয়ায় কেবল উহারাই শেষ বা অঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু মহষি 
জৈমিনি প্রদশন করিয়াছেন যে যাগ, ফল ও পৃরুষও অঙ্গ হইতে পারে । এই বিষয়ে রৃত্তিকার ভগবান্‌ 


সংস্কত অপ (জল) মন্ত্রপাঠ করিয়া আহবনীয় অগ্নির সমীপে আনয়নই অপূ-প্রণয়ন। অপ্‌-প্রণয়ণের অঙ্গরূপে 
দারুনির্মিত চমস্‌ নামক পান্রবিশেষ বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে শ্রুতি বলিতেছেন যে পশুকাম পূরুষ গো-দোহনপান্রের 
(ষে পাত্রে গোনদুগ্ধ দোহন করা হয়) দ্বারা অপৃ-প্রণয়ন করিবে । অপৃ-প্রণয়ন ক্রত্বথ হইলেও “পত্তকাম” 
পদসমতিব্যাহারবশতঃ গো-দোহনপান্রে অপূ-প্রণয়ন পূরুষার্থ, যেহেতু গো-দোহনপান্ত্র ব্যতিরেকেও চমসপান্ত্ের দ্বারা 
অপৃ-প্রণয়ন সম্ভব । কিন্তু পান্রতিন্ন অপৃ-প্রণয়ন সম্ভব না হওয়ায় উহা ক্রতুর উপকারকও বটে অথাৎ উহা ক্রত্বথও 
হইয়া যাইবে ! এই অধিকরণের উপর 'দষ্টকুমারিলের টুপচীকার উপর পাখসারধি মিশ্রের “তন্ত্ররত্্র” নামক ব্যাখ্যায় 
এই বিষয়ে বিশালবিচার আছে- তন্তররত্ম ৪১।১ ও ২ পৃঃ ৩-২৯। প্বপক্ষীর মতে গো-দোহনপান্রে অপ-প্রণয়ন 
উতয়ার্থ। 

৭ জৈমিনীয় ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩।১২য় অধিঃ পৃঃ ১২৯ - পৃঃ ১২০২১, “তথাহি- শেষত্বং নাম কিমাবনাভূতত্বম, 
প্রযোজাত্বং বা, বিধ্যন্তবিহিতত্বং বা। নাদাঃ, [ আগ্নেয়াদি ] ষড়যাগানামবিনাতূতানাং পরস্পরশেষত্ব প্রসঙ্গাৎ। ন 
দ্বিতীয় $, 'পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতি' ( আপঃ শ্রোতঃ ১/২০।৯ ) ইত্যন্ত্র তুষোপবাপং প্রতি শেষস্যাপি কপালস্য 
তৎ্প্রষোজাত্বাভাবাৎ। ন তৃতীয়ঃ, বিধ্যাদিবিহিতস্য পলাশশাখাচ্ছেদস্য সতাপি শেষত্বে বিধাত্তবিহিত্বাতাবাখ ।” 
“বিধ্যন্তবিহিতত্ব” পদের অর্থ এইরূপ । বিধেরস্তো বিধ্যন্তঃ। বিধি অথাৎ প্রধানবিধি | ত্প্রব্স্তযনস্তরবিহিতত্বই 
বিধাস্তবিহিতত্ব । “উপবপতি” পদের অথথ অপসারয়তি। “পূরোডাশকপালেন” শ্রুতির অর্থ এইরূপ । পুরোডাশ 
অর্থাৎ চাউল বা ষবের দ্বারা প্রস্তুত হবনীয় দ্রব্য । পূরোডাশের নিমিত্ত স্বৎশরাবই পুরোডাশক পাল । তাহার দ্বারা তুষ 
অপনয়ন করিবে, ইহাই বিধি । ষদিও এই বিধিবাকো তুষোপবাপ বা তুষের অপনয়নের অঙ্গরাপে পরোডাশক পাল 
বিহিত, তথাপি তুষোপবাপ কপালের প্রযোজক নছে। কারণ কপালেই পৃূরোডাশ প্রস্তুত করিতে হয়। সৃতরাং 
পুরোডাশনিমিত্ত প্রস্তুত কপালের দ্বারাই তৃষোপবাপ সিদ্ধ হওয়ায় লাঘববশতঃ পূরোডাশই কপালের প্রযোজক । 
অতএব কপাল তুমোপবাপের প্রতি শেষ বা অঙ্গ হইলেও উহা তুষোপবাপপ্রযোজ্য নহে, পুরোডাশ-প্রষোজ্য। 

৮ এই সূত্রে শেষের লক্ষণ ও হেতু উভয়ই বলা হইয়াছে । ষাহা পরার্থ অথাৎ পরের প্রয়োজন সম্পন্ন করে, তাহাই শেষ বা 
অঙ্গ- ইহাই শেষের লক্ষণ । যে হেতু কোন পদাখ পরার, সেইহেতু উহা শেষ । হেতু স্রোত, লক্ষণ আর্থিক, অথবা 
লক্ষণ স্রোত, হেতু আর্থিক-_এই বিষয়ে মততেদ রহিয়াছে । জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩1১।২য় আধিঃ পৃঃ ১২৯ _ পৃঃ ১২১, 
“বিমতঃ প্রধাজাদিঃ শেষঃ পরাধ্ত্বাৎ ভূত্যাদিবদিতি হেতুঃ সনিরাপঃ | অবিনাভূতত্বাদীনাং লক্ষণানাং দুষ্টত্রেহপি 
'পরার্থঃ শেষ$" ইতি লক্ষপস্যাদুই্ত্বাৎ। তেন লক্ষিতঃ আকারঃ স্বরাপম্‌। ন চ পারাথ্যস্যেব হেতুতে লক্ষপত্বে চ 
সাক্ষর্য্যম, আকার-তেদেন তত্তেদাৎ । দৃষ্টান্তে গৃহীতব্যাপ্তিং সহায়ীকুত্য বোধক আকারঃ হেতুঃ, ইতরব্যারভ্তা বোধক 
আকারো লক্ষণময়। তস্মাৎ শেষতায়াঃ হেতুস্বরূপে বিদ্যতে ।” 

৯ মীঃ সঃ ৩।১।১২ “আরুণ্যাদিগুণানামসঙ্কীণতাধিকরণম্” (আরুণি-ন্যায় ) দ্রষ্ুব্য। 





৯২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ পঞ্চম 


উপবষের সন্্রতি উদ্ধার করিয়া আচার্া শবর স্বামী বলিয়াছেন যে দ্রবা,গুণ ও সংস্কার সবদাই যাগের অঙ্জ 
হয় বলিয়া উহারা নিয়ত বা নিরপেক্ষ শেষ ॥ কিন্তু যাগাদিন্রয়ের শেষত্ব আপেক্ষিক । যেমন যাগ দ্রব্যাদিকে 
অপেক্ষা করিয়া প্রধান, কিন্তু ফলকে অপেক্ষা করিয়া অপ্রধান বা শেষ ॥ ফল যাগকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান, 
কিন্তু পুরুষকে অপেক্ষ। করিয়া গণ বা শেষ এবং পুরুষণ্ফলকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান, কিন্তু ওঁদুম্বরী 
পুরুষপরিমাণবিশিষ্টস্থলে পুরুষ গুণ বা অঙ্গ। ইহাদের সকলেই শেষলক্ষণসমন্বয় করা যাইবে ।১০ 
এইজন্য হোমও পুরুষপ্রযত্রবিশেষের দ্বারা অভিসম্বধামান হইলেও হোমের অঙ্গ নহে, যেহেতু হোমোদ্দেশে 
হোম করা হয় না, স্ব্গাদিফলোদ্দেশে করা হইয়া থাকে বলিয়া হোমের অজত্ব স্থর্গাদিনিরাপিত, নিজের দ্বারা 
নিজে নিরূপিত নহে । এই কারণে অঙ্জলক্ষণবাক্যে “পরোদ্দেশ” পদ নিবেশিত হইয়াছে । এই অঙ্গত্বই 
পারাথা- -পরস্মা ইদং পরাথমূ, তসা ভাবঃ পারারধধাম । এইরূপ অঙ্গত্বই বিনিয়োগবিধি শ্রতিলিঙ্গাদি ছয়টি 
প্রমাণের যে কোন একটির সহায়তায় জ্ঞাপন করিয়া থাকে ।১ 


১০ মীঃ সূঃ ৩।১।৩-৬ “শেষলক্ষ্যাধিকরজম্‌” বা “বাদধ্যধিকরণম 1” শাবরভাষা ৩।১।৬ প্রঃ ২৩১ ন পৃঃ ১৯ _ পুঃ 
৫৪২, “অথেদানীম্‌ অন্্রত্তবান রৃত্তিকারঃ[ উপবর্ষঃ ? ] পরিনিশ্চিকায়, দ্রবাগণসংক্কারেশ্বেব নিয়তো যজিং প্রতি 
শেষতাবঃ, আপেক্ষিক ইতরেষাম” ইত্যাদি । ষজভুমিতে প্রোথিত উদুম্বর ( যজডুমূর ) রক্ষ নির্মিত স্বস্তকে ওদুদ্বরী 
বলে। উহা পরুষের (ষজমানেব ) সমান পরিমাণবিশি্ ভইবে, ইহাই বিধি। এই বিধিতে প্রুষ ওদুস্বরীকে 
জ্রপেক্ষা করিয়া অপ্রধান বা অঙ্গ । মীমাংসাদশনের “শেষলক্ষণাধিকরণে”র ( মীঃ সুঃ ৩1১২ ) উপর প্রভার্চীকাসহ 
শাস্্র-দীপিকা, / মীঃ সূঃ ৩১।২য় অধিঃ পৃঃ ২১৯-২১), তৌতাতিতমততিলক (এ. পৃঃ ৪৮৫-৯০ ), ভাষ্টদীপিকা 
(এ পঃ ২২৩২৪) দ্রষ্টব্য । প্রসভাবলীর “ননু কিমিদং পরাখত্বং সাম £” ইত্যাদি সন্দতে (এ, পৃঃ ২২৩-২৪) 
মীমাংসা-ন্যায়- প্রকাশকারাদির মতও খণ্ডিত হইয়াছে । 

১১ তাষ্ট-মীমাংসাসম্প্রদায় প্রতাক্ষ, অনমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অভাৰ বা অন্ুপপলক্দিভেদে ছয় প্রকার প্রমাণ 
স্বীকার করিয়' থাকেন | শ্লোকবার্ডিকে উক্ত প্রমাণসমূহ এই ক্রমেই আলোচিত হইগ্লাছে । ইহাদের মধ্যে অলৌকিক 
ক্ষয়ে শব্দ বা শ্রতিই প্রমাণ । প্রায়, শব্দ প্রমাণ দ্বিবিধ-_উপদেশ ও অতিদেশ। উপদেশ বহু প্রকার । ভন্মেধ্যে 
অঙ্গ-প্রধানভাবরূপসম্ন্ধ জাপন করিতেই বিনিয়োপবিধি শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি ছয়টি প্র দেরি মধ্যে ষে-কোন একটি 
প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া থাকে । স্তরাং বুঝা যাইতেছে যে পৃবোক্ত প্রমাণ-বিভাগ হইতে এইরাপ প্রমাণবিভাগ সম্প্রণ 
ভিন্ন । মীমাংসান্দর্শনের ততীয় অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিনিম্েপ-বিধি বিচারিত হইয়াছে । এইজন্য তৃতীয় অধ্যায়ের 
নাম শেষ-লক্ষণ । লক্ষ্যতে ব্যৎপাদাতে অনেন, এইরূপ করণবাঞ্পত্তিতে “লক্ষণ” পদের অঞ্ধ অধায় । তৃতীয় 
অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুতি-বিনিয়োগ, দ্বিতীয় পাদে লিঙ্গবিনিয়োগ, তৃতীয় পাদের প্রথম তিনষ্টি অধিকরণে 
বাকা-বিনিয়োপ, চত্ুথ অধিকরণে প্রকরপ-বিনিয়োগ, পঞ্চম অধিকরপে ক্রম-বিনিয়োগ ও ষষ্ট অধিকরণে 
সমাধ্যা-বিনিক্পোগ বিচারিত হইয়াছে । শ্রৃতিলিঙ্গাদিন বিরোধে যে পূব পূব প্রমাণ পর পর প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল, তাহা 
বলাবলাধিকরণনামক সপ্তম অধিকরণের শাবরভাষ্যে, বিশেষতঃ ন্যায়স্ধাসহতন্তবার্তিকে (তন্ধবার্তিক ৩।৩1১৪ 
পঃ ২১৯৭১ ॥ ন্যায়স্ধা, মুকুন্দ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাস্বা, প্রঃ ১২০৪-৮৫ ) সদৃষ্টাস্ত বিশালবিচার বিদামান | 
এ্রতি-লিঙ্গাদির অতীব সংক্ষিপ্ত আলে'চনাও অতি বিস্তৃত হইয়' যাইবার তয়ে পরিত্যক্ত হইল । প্রথম শিক্ষার্থী 
মীমাংসা-পরিভাষা, অথ-সংগ্রহ ও মীমাংগা-ন্ায়প্রকাশ দেখিবেন। ব্রক্মস্জের বেধাদ্যধিকরণের (ত্তরঃ সৃঃ 
৩।৩।২৫ ) উপর তাষ্য-ভামতী মধ্যে (ভামতী এ, পঃ ৭৯১৮০১ ) বাচস্পতি মিশ্র প্রথম তন্ত্রে অনভিকের প্রতি 
অনুকম্পাবশতঃ (ভামতী পৃঃ ৮০১) শ্রুতি-লিঙ্গাদির ঝলাবলবিচার কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন । সর্বাপেক্ষা 
সংক্ষেপ আলোচনা রত্রপ্রভায় (১১২ পৃঃ ৫: ) বিদ্যমান । প্রসঙ্গত; দুইটি কথা জানা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, “শ্রুতি” 
“লিঙ্গ” ইত্যাদি শব্দসমূহ পারিভাষিক । ছ্িতীয়তঃ, প্রাভাকর সম্প্রদায় মীমাংসাদশনের চতুথ অধ্যায়ে “উপাদান” 
নামক সপ্তম প্রমাণ স্বীকার করিলেও তাটষ্ট সম্প্রদায় উহার খগুন করিয়াছেন। 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তক সাংখ্বেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকাগ বিনিয়োগবিধিবিচার নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত 


সজ্জ অধ্যাস 
প্রস্মোগা-বিধিব্িার 

এক্ষণে ক্রুমপ্রাপ্ত প্রয়োগবিধির আলোচনা করা যাইতেছে । যদিও কোন কোন প্রকরণগ্রন্থে বিধি-বিভাগ 
উপস্থাপনকালে প্রয়নোগবিধির স্থান সবশেষে উপস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি প্রথম শিক্ষার্থীর বুদ্ধিসৌকযোর 
নিমিত্ত সেই সমস্ত ্রন্থেও অধিকারবিধি আলোচনার পর্বে প্রয়োগবিধি আলোচিত হইয়াছে। প্রয়োগবিধির 
লক্ষণ এইরূপ-_ প্রয়োগপ্রাস্তভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ ৷ অর্থাৎ যে-বিধি প্রয়োগের প্রাস্তভাবের 
ক্তাপক, তাহাই প্রয়োগবিধি । সাধারণতঃ “প্রয়োগ” শব্দের অথ অনুষ্ঠান হইলেও এইস্থলে একক মতাপন্ন 
অঙ্গ-প্রধানাত্বক কর্মসংঘাতই প্রয়োগ” পদের অভিপ্রেত অথথ । এইজন্য বিনিয়োগ- 
বিধিনিরূপণপ্রকরণদ্বারা অবগত অঙ্গ-প্রধানবাকাসমূহ বুদ্ধিতে ঝটিতি উপস্থিত হওয়ায় 
অঙ্গ-প্রধানবাক্যঘটিত প্রয়োগবিধিই বিনিয়োগবিধির আলোচনার অনস্তরই আলোচিত হইয়া থাকে, 
অধিকারবিধি আলোচিত হয় না, যদিও অধিকারবিধিও প্রয়োগবিধির কুক্ষিগত হইয়া থাকে । যাহা 
হউক, প্রয়োগবিধি বুঝিতে হইলে একবাকাতা ও তাহার বিভাগ জানা একান্ত প্রয়োজন 

মীমাংসাদশনের “একবাকাত্বলক্ষণাধিকরণে” (মীঃ সঃ ২১৪৬) আচার্ধা শবরস্বামী 
বলিয়াছেন যে যাহা একটি সামগ্রিক অথ প্রকাশ করে, কিন্তু বিভক্ত হইলে সাকাঙ্ক্ষ হয় অর্থাৎ অন্বয়ার্থ 
পদাত্তরের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাই একটি বাকা-__অর্থেকত্বই একবাকাত্ব । যেমন, “দেবদত্তো গ্রামং 
গচ্ছতি” একটি বাক্য ॥ কারণ দেবদত্তনিষ্ঠগ্রামকর্মকগমনক্রিয়ানুকুলকুতিরূপ একটি অথই এই তিনটি 
পদ মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে এবং এই পদন্রয়ের কোন একটি পদকে ত্যাগ করিলে অপরপদদ্ধয় 
সাকাঙ্ক্ষ হইবে । অনুরূপভাবে “ন স্ুরাং পিবেৎ” এর অন্তগত “ন”কার, “স্রাং” ও “পিবেৎ” এই পদ 
তিনটি পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ অন্বিত হইয়া সুরাপাননিষেধরূপ একটি মাব্র অথের প্রতীতি উৎপন্ন করে 
বলিয়া উহাদের একবাক্যতা বর্তমান; ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি বা দুইটি পদ সুরাপাননিষেধরূপ 
একটি অথ উপস্থাপনে অসম । সুতরাং একবাকাতার লক্ষণ এইরূপ-_পরস্পরাকাজ্ক্য়া 
একাধপ্রতিপাদকত্বেন একবৃদ্ধারূঢৃত্বম একবাকাত্বম।” 

একবাকাতা দ্বিবিধ--পদৈকবাকাতা ও বাকোকবাকাতা ৷ মিলিত পদসমূহের একাথবোধকতাই 
পদৈকবাক্তা-_ইহাই পদৈকবাকাতার একটি লক্ষণ । উল্লিখিত দৃষ্টাত্তদ্বয়ে এইরূপ লক্ষ শাক্রান্ত 
পদৈকবাক্যতা বিদ্যমান, কারণ “দেবদত্তঃ” ইত্যাদি পদন্রয় মিলিত হইয়া একার্থের বোধক হওয়ায় উহা 
পদৈকবাকাতার স্থল। কিন্তু মীমাংসাসম্প্রদায় অন্য অথে পদৈকবাকাতা বুঝিয়া থাকেন । অর্থবাদ 
আলোচনাকালে পদৈকবাকাতার দ্বিতীয় লক্ষণ আলোচিত হইবে। 

যদি কোন স্থলে পদসমূহের দ্বারা অভিহিত পদাখথসমূহ পরস্পর আকাঙ্ক্লাদিবশে পরস্পরসস্বদ্ধ 
হইয়া একাধিক বাকোর গঠন পৃবক একাধিক বাক্যাথ্ের প্রতিপাদন করিবার পর পুনরায় যদি 
শেষশেষিভাবাদিরূপ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ এ একাধিক বাক্যা্থ অন্বিত হইয়া একটিমাত্র অর্থের প্রকাশক 
একটি মহাবাকা গঠন করে, তবে সেইস্থলে বাকোকবাক্যতা বিদ্যমান।২ সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বাক্য 


১ তাষ্টদীপিকা ২১।১৫শ অধিকরণ পঃ ১৫৪, “বাকাত্বং চ যাবৎস্বর্থকত্বং বিভজামানসাকাঙ্ক্ষত্বং চ তাবৎসু। 
অর্থৈকত্বং চ তিন্নপ্রতীতিবিষয়ানেকমুখ্যবিশেষারাহিত্যম, অন্স্য দুবচত্বাৎ” ইত্যাদি । প্রতাবলী দ্রষ্টব্য । স্মর্তব্য 
মীমাংসামতে আখ্যাতার্থ ভাবনাই বাক্যার্থাববোধে মুখ্যবিশেষ্য হইয়া থাকে । ষে-বিশেষ্য কাহারও বিশেষণ হয় না, 
তাহাই মুখ্য-বিশেষ্য। যেমন “ঘটক্রানবানহম্ত প্রতীতিতে ঘটরূপ বিশেষণকে অপেক্ষা করিয়া জান বিশেষ্য হইলেও 
অহমকে অপেক্ষা করিয়া ডান বিশেষণ । কিন্তু অহম্‌ কাহারও বিশেষণ না হওয়ায় উল্ত: প্রতীতিতে অহম মুখ্য 
বিশেষ্য। 

২ তন্তবার্তিক ১৪1২৪ পৃঃ ১২৮--১1৪/২৯ পৃঃ ২৪০, “স্বাথবোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদাপেক্ষয়া । বাক্যানামেক- 
বাক্ত্বং পনঃ সংহত্য জায়তে ॥” অর্থাৎ, বাকাসমূহ নিজ নিজ অথবোধ উৎপন্ন করিয়া নিবৃত্ত হইবার পরও কে'ন 
প্রয়োজনবশতঃ অঙ্গাঙ্গিতাবসাপেক্ষ হয় বলিয়া পুনরায় সেই বাকাসমূহ পরস্পর সংহত বা মিলিত হইয়া একবাকাতা 
সাধন করিয়া থাকে । যেমন ন্যায়সিদ্ধান্তে পঞ্চাবয়বিন্যায়-প্রয়োগস্থলে প্রতিকাদি পঞ্চবাকা স্বতন্ত্র অর্থের উপস্থাপক 
হইয়াও পনরায় আকাত্ক্ষাদিবশে একটি ন্যায়-প্রকাশক একটি মহাবাক্য গঠন করে, সেইরূপ । তাৎপর্য্য এই, 


৯৪ বিবরণ-প্রষেয়-সংপ্রহ ষষ্ঠ 


ভিন্নরূপে উপস্থাপনীয় নিজ নিজ অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াও পরস্পর আকাঙ্ক্ষাদিবশে পুনরায় 
মহাবাকারূপে একটি অভিন্ন অর্থের বোধক হইয়া বুদ্ধ্যারঢ় হইলে তাহাকে বাকোকবাকাতা বলে। 
পুদিকবাকাতাস্থলে খণ্ডবাকয কিরপে স্বীয় বাক্যাথ পরিতাাগ করিয়া পদস্থানীয় হইয়া একটি পদার্থের 
বোধক হয়, তাহা পরে আলোচিত হইবে। 

বাকোবাকাতা আবার দুই প্রকার-_ঙ্গাঙ্গিভাববোধক বাকাসমূহের মধ্যে বাকোকবাকাতা এবং 
অর্থবাদৎ ও বিধিবাকোর মধ্যে বাকোকবাক্যতা। প্রয়োগবিধি বুঝিতে হইলে প্রথম প্রকার 
বাকোকবাকাতা বুঝিতে হইবে । কারণ প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকবিধিরূপ প্রয়োগবিধি বুঝাইতে 
মীমাংসাসম্পদায় বলিয়া থাকেন, “অঙ্গবিধিভিঃ সহ একবাকাতয়া মহাবাকাতাপন্নঃ প্রধানবিধিরেব 
প্রয়োগবিধিঃ” অর্থাৎ অঙ্গবাকোকবাকাতাপনন প্রধানবিধিবাকাই প্রয়োগবিধিবাকা । এক্ষণে ইহার 
তাৎপর্য সদৃষ্টীন্ত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 

শ্ুতিমধ্যে দশপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্ুত হইয়াছে ( তৈত্তিঃ সং ২1২1৫ ), “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো 
যজেত।” পৃবেই প্রদশিত হইয়াছে যে ফলসম্বন্ধবোধক বলিয়া ইহা অধিকারবিধি। এইস্থলে ভিন্ন ভিন্ন 
পদসমূহ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ একটিমান্তর অথের বোধক একটি বাকা গঠন করিয়াছে এবং এঁ বাকোর 
তাৎপধ্যা্থ_ দশপূর্ণমাসাভ্যাং স্বগং ভাবয়েৎ। এ প্রকরণেই (তৈত্তিঃ সং ২৬।১) “সমিধো যজতি”, 
“তনৃনপাতং যজতি”, “ইড়ো যজতি”, “বহিযিজতি” ও “স্বাহাকারং যজতি”-_এইরূপ পঞ্চপ্রযাজরূপ 
অঙ্গযাগবোধক পঞ্চ বিধিবাকা শ্রুত হইলে প্রতিটি বাকা একটি করিয়া বাক্যাথথ উপস্থাপন করিয়' থাকে। 
এইরূপভাবে শ্রুতফল প্রধানবিধিবাক্য ও অশ্রুতফল পঞ্চ অঙ্গযাগবিধায়ক বাকাসমূহ প্রথমতঃ নিজ নিজ 
বাক্যাথ উপস্থাপন করিয়া বিরতব্যাপার হয়। প্রশ্ন হইবে, স্বাথবোধের অনন্তর পরিসমাপ্ত হওয়ায় যদি 
বাকাসমূহের নানাত্বই স্বীরুত হয়, তবে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদক এই বাকাসমূহের একবাকাতা 
সম্ভব £ উত্তর এই, “দশপুর্ণমাসাভাং" স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পদসমূহ স্থার্থ অর্থাৎ পদার্থবোধের অনন্তর 
বিরতব্যাপার হইয়াও যেমন পুনরায় আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পরস্পর অন্বিত হইলে 'নিলিত পদসমূহ একটি 
বাকা রচনাপূর্বক একটি বাক্যাথ উপস্থাপন করে, সেইরূপ “দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং” ও “সমিধো যজতি” 
ইত্যাদি বাকাসমূহ স্থা্থ অর্থাৎ বাকার্থবোধের অনন্তর সমাপ্ত হইলেও পুনরায় 
উপকার্াউপকারকভাবের আকাঙ্ক্াবশতঃ অন্বিত হইলে মিলিতবাকাসমহের একবাক্যতা ঘটিয়া 


“পৰতো বহিন্মান্‌” এইরূপ ৰাক্যস্থলে একাধিক পদ পরস্পর আকাত্ক্ষাবশে সম্বদ্ধ হইয়া বহিশবিশিষ্ট পর্বতরাপ একটি 
অথের প্রকাশক একটি বাক্য গঠন করিয়াছে । ইহাই প্রতিকাবাক্য। এইরূপভাবে হেতুবাকা, উদাহরণ-বাক্য, 
উপনয়-বাকা ও নিপমনবাক্যও তিন্ন ভিন্ন পদ দ্বারা গঠিত হইয়াছে । উহাদের মধ্যে প্রতোক বাকাই একটি স্বতন্ত্র 
বাক্যার্থের প্রকাশক । এক্ষণে উক্ত বাক্যপঞ্চক নিজ নিজ বাক্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়াই প্নবায় আকাঞ্ক্ষাবশে 
একটিমান্ত নায়-প্রকাশক একটি মহাবাক্য গঠন করিয়াছে । আকাঙক্ষাপ্রকার এইরূপ-_পর্বতো বহিল্মান। 
কস্মাৎ £ ধূমাৎ। ইত্যাদি । “সবেষামেকাথপ্রতি পত্তৌ সামধ্াপ্রদর্শনং নিগমনমিতি” এই ন্যায়ভাষ্যের (ন্যাঃ ভাঃ 
১১৩৯ প্রঃ ৩১৬) ব্যাখ্যায় তাৎপর্যযচীকাকার বলিয়াছেন (ঞ), “প্রতিজাদীনামুপনয়ান্তামেকোহথঃ 
স্বতাবপ্রতিবদ্ধং লিঙ্গং বা অনুমেয় বা, তস্য প্রতি পত্তিঃ, তস্যাং সামধ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি, তদনেনৈকাথত্বং 
দর্শিতম ৷” “কঃ পুনরেকাথসমবায়ঃ 2” ইত্যাদি ন্যায়বার্তিকের সন্দত (ন্যাঃ বাঃ ১১।১ পৃঃ ৫২) ব্যাখ্যা করিতে 
তাৎপর্যযীকাকার (তাঃ চীঃ এ) অনুরাপ কথাই বলিয়াছেন এবং অন্য (এ পঃ ৪৯) মীমাংসাসম্মত দৃষ্টা্তই 
প্রদর্শন করিয়াছেন, “যথা “সোমেন যজেত", 'গো-দোহনেন পন্ড কামস্য' “ষস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবতি স 
ব্রাতা' (মৈত্রাঃ সং ২1৫1৫ পাঠতেদ লক্ষণীয় ) ইতি তস্য বিশেষস্যৈকস্য প্রতিপত়িহেতু ঃ 1” 

৩ মীমাংসাসম্প্রদায় সমস্ত অর্থবাদস্থলে পদৈকবাক্যতা স্বীকার করিলেও অদ্ধৈতী তৃতার্থবাদস্থলে বাক্যেকবাকাতা 
এবং গুণবাদ ও অন্ববাদস্থলে পদৈকবাক্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন । ইহা অর্থবাদবিচারস্থলে আলোচনীয় । 
৪ এইস্থলে জাতব্য এই. পদ শক্তির দ্বারা যাহা উপস্থাপন করে তাহাই পদের স্থা্থ বা শক্যা্থ। কিন্তু বাকোর শক্তি না 
থাকায় বাক্যার্থ বাকোর স্বার্থ হইলেও শক্যার্থ নহে । কারণ পদই শক্তির দ্বারা অ্োপস্থাপন করিতে পারে, কিন্তু বাক্য 
আকাক্ক্ষাদিদ্বারা বাক্যা্থ উপস্থাপন করে এবং আকাঙ্ক্ষাদি পদলতভ্য নহে । এইজন্য ন্যায়সম্প্রদায় শকাসম্বন্ধকে 
লক্ষণা বলিলেও মীমাংসাসম্প্রদায় তাহা বলেন না ॥ কারণ পূর্ব ও উত্তর উত্তয় মীমাংসাসম্প্রদায়ই বাকোও লক্ষণা 
স্বীকার করিয়া থাকেন। শকাসম্বন্ লক্ষণা হইলে বাকোর শকা না থাকায় বাক লক্ষণা স্তব হয় না। অর্থবাদবাকা 
আলোচনাকালে ইহা পরিচ্ছত হইবে। 


অধ্যায় শীমাংসা উপক্রমণিকা ৯৫ 


থাকে। অতএব পরস্পর অন্বিত পদসংঘাতই যেমন একাধথপ্রকাশক হইয়া একটি বাকা, সেইরূপ 
পরস্পর অন্বিত বাক্যোচ্চয়ও একাথ প্রকাশক হইয়া একটি মহাবাকা। আকাজ্্ষাপ্রকার এইরূপ । 
“দর্শপর্ণ মাসাভ্যাং স্থর্গকামো যজেত” এই প্রধানবিধিবাকাশ্রবণে যেমন “দশপূর্ণ মাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ” 
এইরূপ বাক্যাথ নিঙ্পন্ন হয়, সেইরূপ “সমিধো যজতি” এই অঙ্গবিধিবাকাশ্রবণে “সমিদ্যাগেন ভাবয়েৎ” 
এইরূপ বাক্যার্থ নিম্পন্ন হয়। এক্ষণে প্রথম বাকাশ্রবণে শেষাপেক্ষা উপস্থিত হয়-_-“কথং 
দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্ব্গং ভাবয়েৎ £” “সমিধো যজতি” ইত্যাদি বাকাসমূহ সেই কথস্তাবাকাঙ্ক্লা বা 
ইতিকর্তব্যতাকাজ্ক্ষা পূরণ করিয়া খাকে। আবার “সমিধো যজতি” ইত্যাদি পঞ্চপ্রযাজবিধায়ক 
পঞ্চবাকাশ্রবণে শেষীর অপেক্ষা উপস্থিত হয়-_ “সমিধাদিযাগেন কিং ভাবয়েৎ ?” যেহেতু শ্রুতিমধো 
সমিধাদিযাগের ফলকীন্তন নাই, সেইহেতু “ফলবৎ সমিধৌ অফলং তদঙ্গমূ” এই ন্যায়ে সিধিপঠিত 
দর্শপূর্ণ মাসযাগের স্বর্গরূপ ফলই পঞ্চপ্রযাজের ফল হওয়ায় পঞ্চপ্রযাজ দর্শপূর্ণ মাসযাগরাপ প্রধানযাগের 
অঙ্গযাগবিশেষ, ইহাই সিদ্ধ হয়। সৃতরাং সমিধাদিযাগ ও দর্শপূর্ণমাসযাগের মধ্যে অঙ্গাঞ্িভাবসম্বন্ধ 
বিদামান বলিয়া অঙ্গের অঙ্গীর আকাত্ক্লা ও অঙ্গীর অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা স্প£ই । এই তাৎপধ্যেই ভট্টপাদ 
বলিয়াছেন, “স্থাথবোধে সমাগ্ডানামঙ্গাঙ্গিত্াদ্যপেক্ষয়া । বাকানামেকবাকাত্বং পুনঃ সংহতা জায়তে ॥” 
বৈদিক কমস্থলেই অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ সম্ভব, অন্ন্র নহে সুতরাং মহাভারত, রঘুবংশাদি গ্রন্থে 
একবাকাত্বই নাই এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিতে হইবে যে এই কারণে ভট্টপাদ “আদি” পদে 
উপকাধ্যোপকারকভাবসদ্বন্ধও গ্রহণ করিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইবে, “সমিধাপদি অঙ্জরবাকাসমূহ “দশপূর্ণমাস”রূপ প্রধানবাকোর সহিত মিলিত হইয়া 
একবাক্যতাপন্ন হউক, কিন্তু ইহার দ্বারা বিধিব্রয়াতিরিজ্ঞ প্রয়োগবিধি কিরূপে সিদ্ধ হইবে £ 

উত্তর এই, অঙ্গবিধিসমহের সহিত একবাকারূপে মহাবাকাতাপন্ন প্রধানবিধিই প্রয়োগবিধি 
ইহার অতিরিক্ত কোন প্রয়োগবিধি নাই। সুতরাং প্রয়োগবিধির মধ্যে অন্যান্য বিধি কুক্ষিগত হইতে 
পারে। এইজন্য উপরি উল্লিখিত প্রয়োগবিধির লক্ষণবাক্যে “এব”-কার দ্বারা প্রয়োগবিধির বাক্যান্তরত্ব 
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আলোচা ৃষ্টান্তে প্রয়োগবিধিবাকোর আকার 
এইরূপ-_“সমিধাদ্যঙ্যাগোপকৃতাভ্যাং দশপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গং ভাবয়েৎ।”  প্রধানবিধিই 
অঙ্গবিধিবাকাসমূহের সহিত এক বাকারূপে মহাবাকাতা প্রাপ্ত হইয়া সবাঙ্গবিশিষ্টপ্রধান প্রয়োগবিধায়ক 
হইলে উহাকেই প্রয়োগবিধি বলে। অনুরূপভাবে “অগ্রিহোন্ত্রং জুহোতি” এইরূপ উৎ্পত্তিবিধি “দধা্‌ 
জুহোতি”, “পয়সা জুহোতি” ইত্যাদি বিনিয়োগবিধিসমূহ এবং “অগ্রিহোন্রং জুহয়াৎ স্বর্গকামঃ” এইরূপ 
অধিকারবিধি-_এই বিধিবাকাসমুহ পরস্পর আকাজ্ক্ষাবশতঃ মিলিত হইয়া বাকোকবাকাতা প্রাপ্ত 
হইলে প্রয়োগবিধির আকার এইরূপ হইবে- “ম্বগকামঃ দধ্যাদ্যুপকৃতাগ্নিহোন্রহোমেন স্বর্গং 
ভাবয়েৎ।”” ফলিতার্থ এই, প্রধানবিধির ইতিকর্তৃব্যতাকাঙ্ক্ষা হইলে যে-সমস্ত ক্রিয়া অঙ্গরূপে প্রধান 
কমে সম্বদ্ধ হয়, সেই সমস্ত অঙ্গক্রিয়াবোধক সেই সেই অঙ্গবিধিবাকোর সহিত প্রধানবিধিবাকোর 
একবাকাতা হইলে যে মহাবাকা নিষ্পন হয়, তাদুশ মহাবাক্যাবগত বিধিই প্রয়োগবিধি । অতএব 
প্রয়োগপ্রাশুভাববোধক বাক্যান্তরের অভাব হইলেও তন্তবাকাসমুদায়াত্মক মহাবাক্যই প্রয়োগবিধিবাক্য 
হইতে বাধা নাই। 

প্রয়োগবিধিবাক্য কি জাপন করে £ ইহারই উত্তর, “প্রয়োগপ্রাশ্তভাববোধক ।” “আস্ত”শব্দ 
শীঘ্রবাচী, সুতরাং তাহার ভাব বা ধর্ম হইল শৈয্র্য বা অবিলম্ব। প্র উপসগের অথ প্রকর্ষ॥ সৃতরাং 
“প্রাস্তভাব” পদের অর্থ প্রকর্ষেণ আশুভাবত্বম অর্থাৎ তাৎকালিকভবনত্ব। অর্থাৎ অসম্বন্ধিপদার্থের 


৫ ষেমন, “কুঠারেশ দ্বৈধীভাবং কুর্ষ্যাৎ” এইরূপ লৌকিকবাক্যশ্রবণে ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষা হয়-_“কথমনেন 
কুঠারেণ দ্বৈধীভাবং কুর্্যা ?” এইরাপ আকাঙ্ক্ষা উদ্যমননিপাতনরাপব্যাপারের ক্তান হইলে নিবৃত্ত হয় । আবার, 
উদামন-নিপাতনমান্রের শ্রবণ হইলে আকাঙ্ক্ষা হয়--“উদ্যমন-নিপাতনেন কিং কুর্য্যাৎথ £৮” দ্বৈধীভাবরূপ ফলের 
জান হইলে এইরাপ ফলাকাওক্ষা নিবৃত্ত হয় । ফলই বৃদ্ধিতে প্রধান ও ব্যাপার অপ্রধান হওয়ায় উহাদের মধ্যে 
অঙ্গাঙ্গিভাবসন্বন্ধ রহিয়াছে । সৃতরাং উত্য়ের মিলিতরূপ হইবে- -“উদ্যমননিপাতনসহায়েন কুঠারেণ দ্বৈধীতাবং 
কুর্যাৎ।” অঙ্গসম্হকেই ইত্স্তাব বা ইতিকর্তবাতা বলা হয়। 


৯৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষ্ঠ 


ব্যবধানাভাবই প্রাশুভাব! ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। 

আপত্তি হইবে, প্রয়োগবিধিবলে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ কমসমুহের অনুষ্ঠান যে অবিলম্বে হইবে, ইহা 
অবগত না হওয়ায় অবিলম্ব অনুষ্ঠানে প্রমাণ নাই। 

উত্তর এই, সাঙ্গপ্রধানকম অনুষ্ঠেয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া প্রয়োগবিধি প্রয়োগ অথাৎ কমানুষ্ঠানের 
প্রার্ডভাব বা অবিলম্বই বিধান করিয়া থাকে, যেহেতু কমন্গমুহের বিলম্ব অনুষ্ঠানে প্রমাণ নাই। তাৎপয্য 
এই, মহাভারতাদিতে যেমন এক একটি বাকোর দ্বারা ইতিরত্তের+ অংশবিশেষই জাপিত হয়, 
বাকাসমুদায়াত্বক মহাবাকোর দ্বারা সমগ্র ইতিবৃত্ত প্রতি পাদিত হইয়া থাকে ॥ সেইরূপ বেদস্থলেও সেই 
সেই বাকোর দ্বারা কমাংশবিশেষ প্রতিপাদিত হয়, সমুদায়াত্মক মহাবাক্যের দ্বারা সেই সেই 
কমসমুদায়রূপ সাঙ্গপ্রধানকম অনুষ্ঠেয়রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় একক মতাপন্নব্যাপারসমূছের অনুষ্ঠান 
যে অবিলম্বেই কত্তবা, তাহাই প্রয়োগবিধির দ্বারা জানা যায়। সাঙ্গপ্রধানকমসমূহ বিলম্বে অনুষ্ঠেয়, এই 
বিষয়ে প্রমাণ নাই । অর্থাৎ, যে-স্থলে একক মতাপনন বহুব্যাপারের বিলম্বে অনৃষ্ঠেয়ত্বে প্রমাণ নাই, বুঝিতে 
হইবে সেই স্থলে কমসমূহ অবিলছেই অনুষ্ঠেয়- যেমন, একটি পাকরূপ কমাত্মক স্থালীমার্জন হইতে 
ওদনপরীক্ষা পর্যন্ত ব্যাপারসমূহ অবিলম্বেই সংঘটিত হইয়া থাকে । অনুমানপ্রয়োগ এইরাপ-বিমতঃ 
প্রয়োগবিধিঃ সাঙ্গপ্রধানকমপ্রয়োগোহবিলম্ববিধানকং বিলশ্বীয়প্রমাণাভাববস্তাৎ 
স্থালীমা্জনাদোদনপরীক্ষান্তব্যাপারাত্মকৈকপাককমবিধিবৎ । সুতরাং “পচে” এইরূপ বিধিবাকা- 
শ্রবণে যেমন একপাককমতাপন্ন বহুবিধ ব্যাপার অবিলম্বে অনুষ্ঠেয়, এইরূপ কত্তৃব্যতা বদ্ধিস্থ হয়, সেইরূপ 
প্রয়োগবিধিবাকাশ্রবণে সাল্সপ্রধানকর্মসমূহের অবিলম্ব অনুষ্ঠেয়ত্ববিষয়ক কর্তৃবাতা বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে । 
এইরূপ অবিলম্ব অনুষ্ঠেয়ত্বকস্তবাতাক প্রতীতি প্রয়োগবিধির প্ররৃত্তির পরবে উৎপন্ন না হওয়ায় 
অজ্ঞাতক্ঞাপকত্বরূপবিধিত্ব প্রয়োগবিধিতে অক্ষ্রই। 

আপত্তি হইবে, পৃবোক্ত হেত সৎপ্রতি পক্ষিত । বিলম্বে অনুষ্ঠান হইবে, এই বিষয়ে যেমন প্রমাণ নাই, 
সেইরূপ অবিলম্বে অনুষ্ঠান হইবে, এই বিষয়েও প্রমাণ নাই। সুতরাং যে-স্থলে অবিলম্বে 
প্রমাণাভাব, সেইস্কলে কমসমূহ বিলঘেই অনুষ্ঠেয়.--এই প্রকার ব্যাপ্তিও সম্ভব । দৃষ্টান্ত অতীব 
সুলভ- গ্রামান্তর গমনকারী পূরুষ গ্রামান্তরগমনরূপ এক্কমতাপন্ন পাদবিহরণসমূহের মধ্যে বিচ্ছেদ 
ছটাইয়া কোন রূক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলে পাদপ্রচ্ষেপরূপকমসমূহ বিলম্বেই সংঘটিত হইয়া থাকে। 
প্রতিপ্রয়োগ এইরূপ বিমতঃ প্রয়োগবিধিঃ সাঙ্গপ্রধানকমপ্রয়োগবিলম্ববিধানরুৎ তাদুশাবিলম্ব- 
বিধানকুত্বাহভাববৎ অবিলম্থীয়প্রমাণাভাববন্তাৎথ সম্প্রতিপন্নবৎ। সুতরাং “গচ্ছেৎ” ইত্যাদি 
বিধিবাকাশ্রবণে যেমন প্রামান্তরগমনরূপ এককমতাপন্ন বহবিধ ব্যাপার বিলম্বে অনুষ্ঠেয়, 
প্রয়োগবিধিস্থলেও সেইরূপ হউক । সৃতরাং বিলম্ব বা অবিলম্ব এঁচ্ছিক ॥ উহা প্রয়োগবিধির বিধেয় নহে 
বলিয়া বিধেয়াভাবে প্রয়োগবিধিই অনুপপন্ন। 

ভাট্ট সম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । প্রয়োগবিধি সাক্ষাৎভাবে অবিলম্ব প্রতিপাদন করে না, 
অর্থাপত্তিশুখে করিয়া থাকে ৷ এইজনা অবিলম্বে অর্থাপত্তিই প্রমাণ । অন্যথা-অনুপপত্তিরাপ অর্থাপত্তি এই 
প্রকার । প্রধানবিধি ও অঙ্গবিধিসমূহের যে একবাকা তা অথাৎ এক মহাবাকাতা, তাহার দ্বারা অবগত যে 
অঙ্গপ্রধানের পরস্পরসম্বন্ধত্বরূাপ সাহিত্য (সহিত + ফা -বিলম্বাভাব ), সেই সাহিতাই বিলম্বপক্ষে 
অনুপপন্ন । সুতরাং অঙ্গ-প্রধানবিধ্যেকবাকাতাবগতসাহিত্য অন্যথা অর্থাৎ বিলম্বে অনুপপন্ন হওয়ায় 
অবিলম্ব অরাপত্তিপ্রমাণগমা। তাৎপর্য এই, লৌকিককমস্থলে সাহিতা-প্রতীতি না থাকায় বিলম্ব ও 
অবিলম্ব এচ্ছিক হইতে পারে। কিন্তু বৈদিককমস্থলে তন্তৎ বাকাপ্রতিপাদিত তত্তৎ কর্মসমূহের 
অঙ্গ-প্রধানভাব অবগত হওয়ায় অঙ্গকমসমহ প্রধানকমের সহকারী বা উপকারক বলিয়া মহাবাকোর 


৬ “ইতিন্নত্ত” পদের অর্থ প্রার্বস্ত বা ইতিহাস । কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষায় “ইতিহাস” পদের যাহা অর্থ, তাহা 
অতিপ্রেত নহে । প্রসিদ্ধাথ্থক “ইতিহ” অব্যয়ের অর্থ অবিচ্ছিন্ন সম্প্রাদায়পরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশ, সেই উপদেশ যে-স্থলে 
বর্তমান, তাহাই ইতিহাস । বেদে উপদিষ্ট ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ---এই চতুরর্পই ইতিহাসে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
এতদ্বাতীত পুরাকাতিনীও বর্তমান । বিফণপুরাণের উপর শ্রীধরস্বামিকত আত্মপ্রকাশ চীকা ১১।৪ পঃ ৩, “ইতিহাসাঃ 
পুরারতানি, ধিমাথকামমোক্ষাণামু পদেশসমন্বিতম্‌ । পুবরুত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥” ইতি স্মতে£1” 


বিঃ প্রঃ সং ৬ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৯৭ 


দ্বারা “এতদেতৎকমসহরুতম্‌ এতৎকমকত্তবামৃ”, এইরূপ আকারে অঙ্-প্রধানের মধ্যে পরস্পর সম্বদ্ধতব 
প্রতীতি হয় ॥ ফলে বিলদ্ছে করমানুষ্ঠান করিলে উহার অনুপপত্তি অপরিহার্যা। বিলম্বে ক্রিয়মাণপদার্থদ্য়ের 
মধ্যে “ইদমূ অনেন সহকুতম্" ইতাকার সাহিত।-বাবহার অসস্তব, অথাৎ সহকারীর সহকৃতত্বই 
অনুপপন্ন। যেমন, দিবাভোজন ও রান্রিভোজনের মধ্যে বিলম্ব বা কালব্যবধান থাকায় 
“দিবাভোজনসহিতং রান্রিভাজনম” এইরূপ সাহিতা-বাবহার হয় না। এইরূপভাবে 
সাহিত্যানুপপত্তিবলেই যদি অবিলম্বত্ব কলিত হয়, তবে অঙ্গ-প্রধানের ন্যায় আগ্েয়াদি প্রধানযাগসমূহেরও 
অবিলম্বে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে । কারণ অঙ্গপ্রধানকর্মে যেমন পরস্পর-সাহিতাপ্রতীতি বিদামান, সেইরূপ 
প্রধানকমসমূহের মধ্যেও অবিশেষে পরস্পর-সাহিতাপ্রতীতি বর্তমান। সৃতরাং প্রধানকমসমহেরও 
অবিলম্বে অনুষ্ঠান অর্থাপত্তিমুখে প্রয়োগবিধিসিদ্ধ । অতএব অগ্নিদেবতাক পুরোডাশদ্রব্যক আগ্নেয়যাগ, 
বিষ্ণ-প্রজাপতি-অগ্রীষোমীয়-_এই তিনের অন্যতমদেবতাক উপাংশুযাজ ( মৌনমন্ত্রযাজন ) ও 
অগ্নীষোমদেবতাক পুরোডাশদ্রব্ক অগ্নীষোমীয়যাগ-_এই তিনটি প্রধানযাগরূপ দর্শনামকযাগ 
অবিলম্থেই প্রতি অমাবস্যায় করণীয়। প্রতি পৃণিমায় কুতা পূর্ণমাসযাগসম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বুঝিতে 
হইবে। 

আপত্তি হইবে, প্রয়োগবিধিবোধাসাহিত্য অনাথা অনুপপন্ন বলিয়া কমসমূহের মধ্যে 
সমানকালীনত্বই কল্পনীয়, কারণ ক্রিয়া-সাহিতা যৌগপদ্যরূপই, উহারা অবিলম্বে কৃত হইবে কেন £ 
অব্যবধানে পৃবৌত্তরকালক্রিয়মাণপদাখদ্বয়েই “অবিলম্বরুতত্ব” পদ ব্যবহাত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ 
বিলম্ব ও অবিলম্ব উভয়ই পৌবাপযোর ব্যাপা-_যাহাদের বিলম্বে অথবা অবিলম্বে অনুষ্ঠান, তাহাদের মধো 
পৌবাপর্য্য বিদ্যমান । কিন্তু প্রয়েগবিধিবলে কমসমূহের সাহিত্যই স্বীরুত হওয়ায় উহাদের পৌবাপযা 
অসম্ভব এবং পৌবাপর্যরূপব্যাপকের অভাবে বিলম্বের ন্যায় অবিলম্ব অনুষ্ঠানও সম্ভব নহে। দুইটি 
কমান্ষ্ঠানস্থলে “ইহারা সহরুত” এবং “ইহারা অবিলম্বে কৃত”, এই দুই প্রকার বাবহার হইতে পারে 
না। 

উত্তর এই, যদি প্রয়োগবিধিবোধা-সাহিতোর যৌগপদ্য অথথ গ্রহণ করা হয়, তবে কমসমহের 
অনুষ্ঠানই সম্ভব না হওয়ায় অননুষ্ঠাপকত্বলক্ষণ অগ্রামাণ্য উপস্থিত হইবে ॥ কারণ কেহই একাধিক 
কর্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিতে সমথ নহে । সুতরাং অনেক কর্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান অনুপপন্ন হওয়ায় 
প্রয়োগবিধিবোধা-সাহিতোর সমনকালত্ব অথথ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বত্ব অথের গ্রহণই 
বাঞ্ছনীয়। 

আপত্তি হইবে, অনেক ভোজ্তা যুগপৎ ভোজনকম করিলে যেমন “সহভোজন” এইরূপ 
সাহিত্য-বাবহার হয়, সেইরূপ অনেক খত্বিক অনেক অঙ্জভূতক মসমৃহ এবং প্রধানকর্ম যুগপৎ অনুষ্ঠান 
করিতে সমর্থ হওয়ায় সাহিতোর যৌগপদ্য অই গৃহীত হউক । 

উত্তর এই, মীমাংসাদশনের “পরিক্রীতানামৃত্বিজাং সংখ্যাবিশেষনিয়মাধিকরণে” (মীঃ সঃ 
৩।৭।২১-২৪) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে কোন্‌ যাগে কতজন ধত্বিক কোন কোন্‌ কম করিবেন তাহা 
শ্রতিমধ্যে নিদ্দিষ্ট হওয়ায় য্জকর্তার সংখ্যাবিশেষের নিয়ম বর্তমান, যেমন জ্যোতিষ্লোমযাগে ষোড়শ 
খত্বিক্‌, দশপূর্ণমাসে চারিজন খত্বিক ( তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২৩।৬ ), “তস্মাদৃ দশপূর্ণমাসয়োর্যজক্রতোশ্চত্বার 
খাত্বিজঃ1” সতরাং পরিমিত সংখাক খত্বিকদ্বারা শতাধিক অঙ্গকর্ম যগপৎ অনষ্ঠেয় হইতে পারে না।” 


৭ মীমাংসাদশনের “যজমানভিন্ন কন্রস্তর প্রতিপাদনাধিকরণে”( মীঃ সূঃ ৩।৭১৮-২০) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে 
সাধারণতঃ কমে দ্রব্যত্যাগ ও দক্ষিপাদানরূপপ্রধানকর্ম বাতিরেকে অন্যান্য কর্ম ষজমানভিম্ন অন্য যজকত্তা বা খত্বিক 
অনুষ্ঠান করিবেন (মন্‌ সং ২১৪৩ মেধাতিথি প্রভৃতির চীকা দ্রষ্টব্য পঃ ৩৬৪ )। “শাম্্রফলং প্রয়োক্তরি” অর্থাৎ 
শাস্ত্রীয় কর্মজনা ফল প্রয়োক্তার বা অনুষ্ঠাতা পুরুষেরই প্রাপ্য, এই ন্যায় অনুসারে কমফল খত্িকগণের প্রাপ্য হইলেও 
যজমান দক্ষিজা প্রদান করিয়া খত্বিক্‌ হইতে উত্তর ফল পরিক্রর় করিয়া থাকেন । এইজনা খত্বিকগণকে পরিক্রীত বা 
ক্রয়ক্রীত বলা হয়। এইরূপ স্থলে যজমান প্রয়োজক ও খ্ত্বিকৃগণ প্রষোজ্য ৷ কর্মকর অর্থাৎ বেতনতুক প্রযোজ্য 
ব্যকিন্র কৃতকর্মের ফল প্রয়োজক-সমবেতই হইয়া থাকে । এইজন্য “তৎ্প্রয়োজকো হেতুশ্চ” এই পাণিনি-সুন্রে 
(১/৪/৫৫ ) প্রয়োজককেও কর্তা বলা হইয়াছে । সুতরাং কম ও তৎফলেব বৈয়ধিকরণ্য হইল না। বলা বাহুল্য, 


৯৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষ্ঠ 


অঙ্কর্মীভিপ্রায়ে তাবৎকর্তৃপম্পাদন৮ সম্ভব হইলেও যেস্থলে কমসমূহই স্বভাবতঃ 
পৃবাপরকালভাবী-_যেমন অবঘাত ও পেষণ- সেইস্থলে তাবৎ-কত্তৃসম্পাদনের দ্বারাও যুগপৎ অনুষ্ঠান 
সম্ভব নহে। 

এক্ষণে “সাহিতা” পদের অবাবহিতকালবস্তিতাস্বরপত্বরূপ অবিলম্বত্বের প্রকৃত আশয় বাস্ত করা 
যাইতেছে । বৈদিককমস্তলে অপ্রামাণিকবৈধকমান্তরাব্বধানই “অবিলম্ব” পদের প্রকৃত তাৎপয্যাহ। 
কমমধো কর্তবারপে প্রমাণাপ্রতি পাদিতত্বই অপ্রামাণিকত । “বৈধ” এই বিশেষণের দ্বারা বুঝা যায় যে 
কমানৃষ্ঠানমধো প্ররোডাশাদি হইতে মক্ষিকা প্রভৃতির অপসারণাদি ক্রিয়া করিলেও উহার দ্বারা 
অবিলম্বত্বের হানি হয় না উহা করা না হইলেই বরং কমক্ষুপ্ন হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান । আবার, 
“অপ্রামাণিক” বিশেষণদ্বারা বুঝা যায় যে কমমধ্যে কেহ হাচিয়া ফেলিলে পরবস্তী কমানুষ্ঠানের পৃবে 
টাটদনিটা উর রিনা বরন যেহেতু স্মৃতিমধ্ বিহিত হইয়াছে ( গোভিলগুঃ 

১২।৩২ ) ক্ষুতে আচামেত", “আচান্তেন কত্তবাম।” 

প্রশ্ন হইবে, প্রয়োগবিধির দ্বারা পরস্পরসাহিতাপ্রতিপাদনমূখে অবিলম্ববিধান হইলেও সংশয় 
থাকিয়া যায়__প্রযাজাদি অক্গযাগানুষ্ঠানের অনন্তর কি আগ্নেয়াদিপ্রধানযাগ অনুষ্ঠেয়, অথবা 
আগ্রেয়াদিযাগানুষ্ঠানের পরই প্রযাজাদি অনুষ্ঠেয় _এই বিষয়ে বিনিগমনা নাই। যেহেতু উভয়থা 
অনুষ্ঠানেই অবিলম্বপ্রাপ্তি সম্ভব । 

উত্তর এই, প্রয়োগবিধিবোধা অবিলম্বত্র নিয়তক্রমে অথাৎ কমসমূহের ক্রমনিয়মকে আশ্রয় 
করিয়াই সিদ্ধ হয় । অনাথা কমসমৃছের ুমনিয়ম অনঙ্গীকারে অবিলম্বত্বই অসিদ্ধ হইবে, যেহেতু 
ভ্রমানঙ্গীকারে প্রয়োগবিক্ষেপ অনিবাধা । প্রয়োগের নানারূপত্বই প্রয়োগবিক্ষেপ এবং উহা দোষ । কারণ 
প্রথমে সমিধ্যাগ হইবে, অথবা প্রথমে তনুনপাৎ যাগ হইবে, এই বিষয়ে নিশ্চয় না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ 
নিজ নিজ হইচ্ছাবশে পৌবাপর্যা কল্পনা করিবে, ফলে প্রয়োগের নানারপত্বাপত্তি হওয়ায় বিধির 
তাৎপর্যাবিশেষের নিশ্চয়াভাবপ্রসঙ্গ অনিবাধা_একই বিধিবাকোর নানাত'ৎপর্যকত্ব সম্ভব নহে। 
সতরাং সমিধ্যাগের অনন্তরই কি তনুনপাৎ যাগ কর্তব্য, অথবা তন্নপাত্যাগের অনস্তরই সমিধযাগ 
করণীয়__এইরূপ প্রয়োগবিক্ষেপপ্রসক্তিপ্রতিষেধের নিমিস্ত বলিতে হইবে যে ক্রমবোধক (জ্তাপ্রতায়, 
প্রথমাদি ) শব্দ শ্রত না হইলেও প্রয়োগবিধিই স্ববিধেয় প্রয়োগপ্রা শ্ুভাবসিদ্ধির নিমিত্ই কমসমহের 
নিয়তক্রমও বিধান করিয়া থাকে, যেহেতু ক্রমকন্রনাবাতিরেকে প্রয়োগবিধির তাওপধযানিশ্চয়াভাবপ্রসঙ্গ 
অপরিহাষা হইয়া পড়িবে । 
সধ্রণতঃ যাগমান্র দক্ষিপাস্ত। কিন্তু সোমযাগের বিরুতিভূত সন্ত্যাগের নিয়ম এই যে এই যাগে ব্রাহ্মণ ষজমানই 
খহিক হইবে এবং সপ্তদশ সংখ্যার কম ও চতুবিংশতি সংখ্যার অধিক যজমান হইবে না এবং তাহারাই নিজ নিজ 
যোগাতা অনুসারে কমসযূছের অনুষ্ঠান করিবেন । ইহাদের মধ্যে মোড়শজন খত্বিক কম করিবেন এবং অপরজন 
গৃহপতি বা যজমান হইবেন । বলা বাহুল্য সন্রযাগ দক্ষিপাহীন। 
৮ ভ্রিলিঙ্গ “তাবৎ” শব্দের অথ ততসংখ্যক । সুতরাং যতসংধ্যক অঙ্গকম, ততসংখ্যক কন্তা বা খতিক, ইহাই 
“তাবৎকত্ত” পদের অথ। 
৯ মীমাংসাদশনের পদাথ প্রাবল্যাধিকরণের ( মীঃ সুঃ ১/৩।7-৭ ) সিদ্ধান্ত এই, যে-স্বলে স্মৃতিবিহিত কর্মানৃষ্ঠান 
করিলে শ্রুতিবিহ্িতবিষয়ের ব্যাকোপ বা বাধা হয় না, সেইস্থলে সমার্ত কমানুষ্ঠান কন্তব্য ৷ যেমন শ্রুতিষধ্যে বিহিত 
হইয়াছে (আপঃ শ্রোতঃ ৭৩১০) “বেদং কহ বেদিং কুর্য্যাৎ |” এইস্থলে “বেদ” শব্দের অথ দতগুচ্ছনিঙ্মিত 
সন্মার্জনী এবং “বেদি” শব্দের অথ গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক অগ্রিকুশুদ্বয়ের মধ্যবর্তী পৃৰ্বপশ্চিমে দীঘ, 
উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থতাযুক্ত মন্ষ্যবক্ষঃস্থলের ন্যায় আকুতিবিশিঞ্ট চতুরস্কুলি পরিমিত গভীর সংস্কৃত তৃমিবিশেষ | 
যজজসময়ে কুশাচ্ছাদিত বেদিতে জুহ্‌ প্রভৃতি যজীয় পান্রসম্হ ও গ্ৃতাদি হব থাকে । এক্ষণে শ্রুতি “ক্রত্বা” পদের “ত্বাচ” 
প্রতায়দ্বারা ক্রিয়াক্রম নি্দি করিতেছেন বেদকরণের অবাবহিত পরক্ষণেই বেদিকরণ । কিন্তু বেদকরণের পর 
যদি ক্ষৎ বা হাচি হয় তবে শ্রোতক্রম পরিত্যাগ করিয়া আচমনরূপ সমাত্তক্রিয়া করিতে হইবে । এইরাপে বেদিকরণের 
আনন্তয্য রক্ষিত না হইলেও আচমন প্রামাণিক হওয়ায় শ্রোতক্রিয়ার অবিলম্বত্বের ব্যাঘাত হয় না। অনুরূপভাবে 
বুঝিতে হইবে যে প্রণিমাতে পৌণমাসী ও অমাবস্যায় দশযাগ করিলেও দশ ও পূর্ণমাসের অবিলম্বত্ব বাহত হয় না। 
আবার, পুর্ণিমার প্রাতঃ কাল হইতে আরম্ত করিয়া প্রতিপদের পূবাহুন পর্যন্ত সমাপনীয় দিনদ্বয়সাধ্য পৌর্ণমাস যাগের 
মধাবত্তীকালে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া করিলেও উহার অবিলঙ্বত্ব অক্ষুপ্জই থাকে । অতএব প্রামাণিক ও বৈধ 
কম্মান্তরব্যবধান অবিলম্বতের প্রতিবন্ধক নতে 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৯৯ 


আপত্তি হইবে, ক্রম ক্রিয়ারূপ পদার্থ না হওয়ায় তাহা কিরূপে প্রয়োগবিধির বিধেয় হইবে ? এবং 
যদি বা বিহিতও হয়, তবে বাকাভেদপ্রসঙ্গও অনিবার্য, যেহেতু “সমিধো যজতি” ইত্যাদি বাকাসমূহ 
একবার উচ্চরিত হইলে সমিধাদি ষাগ এবং তাহাদের ক্রম উভয়ই যুগপৎ বিধান করিতে পারে 
না। 

উত্তর এই, ক্রিয়াসমূহের নিয়তক্রম ক্রিয়ারূপপদাখের বিশেষণরূপেই বিহিত হওয়ায় উক্তরূপ 
আপত্তি হইবে না এবং কমপদাখের বিশেষণরূপে ক্রম অথাপত্তিপ্রমাণগমা বলিয়া বাকাভেদপ্রসঙ্গও 
নাই প্রয়োগবিধিবোধিত প্রয়োগবিক্ষেপশ্ন্য-প্রয়োগপ্রাশুভাবসিদ্ধি অনাথা অনুপপন্ন হওয়ায় 
কমানুষ্ঠানের নিয়তজ্রম কজ্পনীয়। সুতরাং স্বতন্তরূপে বিধানের অযোগ্য হইলেও কালাদির ন্যায় 
পদার্থ-বিশেষণরূপে ক্রমও প্রয়োগবিধিবিধেয় । অতএব “সমিধো যজতি” ইত্যাদি বিধিসমূহ কেবল 
সমিধাদিযাগবিধায়ক নহে, কিন্তু পূবে সমিধ্যাগ, পরে তনূনপাৎ যাগ, তদনন্তর ইট যাগ, এইরূপে 
কালবিশেষ-বিশেষণবিশিষ্ট- সমিধাদিযাগসমূহের বিধায়ক। সুতরাং “এতৎ কমানন্তযা- 
বিশিই্মেতৎকর্”, “তদানন্ত্যাবিশিষ্টমেতৎ কর্ম” এই প্রকারে অল্গপ্রধানাত্বককর্মসমূহের বোধ হওয়ায় 
আনন্ত্যরূপক্রমের তত্তৎকমমবিশেষণত্ব আবশ্যক। এই কারণে কোন কোন মীমাংসক ক্রমের 
বিশেষণতুবোধকের অবশাস্তাবমূলক প্রয়োগবিধির লক্ষণান্তর প্রদান করিয়া থাকেন- _-“অঙ্গানাং 
ভ্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ ইতাপি লক্ষণমূ।” “ইতাপি”কারের দ্বারা ইহার লক্ষণান্তরত্ব সচিত 
হইয়াছে। 

প্রয়োগবিধির দ্বিতীয়লক্ষণবাকাঘটক “ক্রম” পদ ব্যাখ্যা করিতে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন, 
“তন্ন ক্রমো নাম বিততিবিশেষঃ, পৌবাপর্যরূপো বা।” ইহার তাৎপর্যা ব্যাখ্যা করা যাইতেছ্বে। 

“তনু বিস্তারে”, এই ধাতু পাঠ অনুসারে উক্ত ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিপ্রতায় করিলে “বিততি” পদের 
অর্থ হয় বিস্তার, সূতরাং বিততিবিশেষ বা বিস্তারবিশেষই ক্রম । তাৎপর্যা এই, অবাবধানে স্থাপিত 
ঘটাদির শ্রেণীভাব যেমন ঘটাদির বিততিবিশেষ, সেইরূপ অব্বধানে অনুষ্ঠিত কমসমূহের 
ধারাবাহিকত্বই কর্মসমূহের বিততিবিশেষরূপক্রম । শুধু পার্থকা এই, পূব পূব ঘটাদির সম্ভাবকালেই 
উতরোত্তর ঘটাদি স্থাপন করা যায় কিন্তু কমসমূহ ক্ষণিক হওয়ায় পূব পূব কর্মের ধ্বংসকালেই 
উত্তরোত্তর কমানুষ্ঠান সম্তভব। এইজনা “বিততি” পদের প্রধানতঃ দৈশিক-প্রয়োগ থাকায় উহার 
কালিকপ্রয়োগ বুঝাইবার জন্য “বিশেষ” পদ যুক্ত হইয়াছে। 

আপত্তি হইবে, “বিততিবিশেষ”" পদের উক্তরূপ অথ গ্রহণ করিলে এঁ প্রকার বিততিরূপক্রমের 
পদাখবিশেষণরপে বিধান করা যাইবে না; কারণ তথখাবিধ বিততিরূপক্রম 
অঙ্গপ্রধানাত্মবকক মসমুদায়নিষ্ঠই হইবে, পদাখনিষ্ঠ হইবে না, যেহেতু এক একটি কমই “পদাথ” পদের 
বাপদেশ্য, ক্ম-সমুদায় নছে। 

এইরূপ আপত্তি থাকায় কোন কোন চীকাকার পৃবকল্পে অস্বরস তাৎপর্য্য “বা”-কার১” গ্রহণ 
করিয়া ক্রমের লক্ষণান্তর প্রদান করিতে বলিয়াছেন, “পৌবাপর্যরূপো বা ক্রমঃ 1” পৌবাপধ্য অর্থাৎ কোন 
কমের পৃবত্ব বা পৃৰকালকর্তব্যত্ব এবং কোন কর্মের অপরত্ব বা অপরকালকত্তবাত্ব। এইরূপ কত্তবাত্ব এক 
একটি কমনিষ্ঠ হওয়ায় পদাখের বিশেষণ হইতে পারিবে । 

অথবা, বিষয়ের বাপ্ডিপ্রদর্শন তাৎপর্যে “বা”-কার১০ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্াখ্যাতৃগণ 
বিততিবিশেষরূপ ক্রম ও পৌবাপয্যরূপক্রমের মধো পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। 


১০ তন্তরবার্তিক ১/৩।৪ ক্লোঃ ১৮৮ পৃঃ ১০৩ _ পঃ ৩২০, “সর্বব্যাখ্যাবিকজ্লানাং ্বয়মেব প্রয়োজনম্‌ । পৃবন্রাপরিতোষো 
বা বিষয়ব্যাপ্তিরেব বা ॥” অর্থাৎ, ষে-স্থলেই বিকল্প ব্যাখ্যা বিদামান, সেইস্থলে দুইটি প্রয়োজনের মধ্যে ষেবকোনও 
একটি প্রয়োজন বিদামান । প্রথম প্রয়োজন- পূর্বে উপস্থাপিত বিকল্প দোষযুক্ত হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া 
পরবর্তী বিকল্প প্রদত্ত হুইয়াছে। দ্বিতীয় প্রয়োজন- বিষয়ের মাহাত্ব্যই এইরূপ অথবা প্রস্থকর্তার বৃদ্ধির উৎকষই 
এইরূপ যে একাধিক বাখ্যাও নিদ্দোষ ৷ কদাচিৎ পরবস্তী বিকল্পেও অস্থরসতা দৃ্ট হয়। অস্বরস হওয়া সন্ত্বেও 
দোষযুক্ত বিকল্পের প্রন্থে নিবদ্ধ হইবার কারণ এই যে মন্দ অধিকারীর পক্ষে প্রথমে সদোষ বিকল্পই সহজে গ্রহণীয় 


১০০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষষ্ঠ 


সবাঙ্গঘটিতসমুদায়নিষ্ঠ অঙ্গবাকোকবাকাতাপন্ন প্রধানবিধিরূপপ্রয়োগবিধি বিততিবিশেষরূপক্রমের 
বিধায়ক । অপরদিকে পৃবকালভবত্ব-অপরকালভবত্বরূপপৌবাপর্যারপক্রম সেই সেই অঙ্গভূতকর্মনিষ্ঠ 
সেই সেই অঙ্গবিধির দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে । এইরূপ ক্রমে “সত” প্রতায়, “প্রথমাপদ শব্দরূপ ত্রুতিই 
প্রমাণ। যেমন (আপঃ শ্রোতঃ ৭।৩।১০) “বেদং কৃত্া বেদিং কুয্যাৎ”, (এতঃ ব্রাঃ ৩৩২ ) 
“ব্ষট্কত্তুঃ প্রথমভক্ষঃ।” প্রথম বাকো বেদকরণ অথবা বেদিকরণ বিহিত হয় নাই, যেহেতু উহারা 
বচনান্তরবিহিত ॥ কিন্তু উহাদের পৌবাপয্যরূপ ক্রমমান্ত্রই বিহিত হইয়াছে । এইস্থলে “কৃত্বা" পদে “সা” 
প্রতায়ের দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। স্তা-প্রতায় স্বপ্রকৃতিভূতধাতুর দ্বারা উপস্থাপ্য ক্রিয়ার ক্রিয়ান্তরকে 
অপেক্ষা করিয়া পৃবকালভবত্বই বুঝাইয়া থাকে । যেমন “ভুত ব্রজতি” বলিলে প্রথমে ভোজন ও 
ভোজনের পর গমন (ডাদিগণীয় পরস্মৈপদী ব্রজ গতৌ ) বুঝাইয়া থাকে । “সমানকত্তৃকয়োঃ 
পূর্বকালে” এই পাণিনি-সুন্রে (৩।।২১) পূর্বকালভবক্রিয়াবাচকধাতুতে স্তা-প্রতায় বিহিত হইয়াছে। 
এই স্থলে ক্মত্তবা, “তত” প্রতায়দ্বারা পূবাপরীভাবমান্র বুদ্ধিস্থ হয়, কিনতু ক্রিয়াদ্ধয়ের অব্যবধান বা অবিলম্বও 
বৃদ্ধিস্থ হয় না। যেমন, *ন্লাত্বা ভুজীত” স্থলে প্লানোস্তরকালে ভোজন বিহিত হইয়াছে মান্র। কিন্তু 
স্রানোত্তরকাল ব্যবধানেও ভোজন হইতে পারে, উহা স্ানের অব্যবহিতপরই হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। 
এইজনা একাদশী প্রড়তি তিখিতে স্লানোত্তরকালে ভোজন না হইলেও উক্ত বিধি ভঙ্গ হইবে নাঃ স্নানের 
পূর্বে ভোজনাভাবেই উক্ত বিধির তাৎপর্য । কিন্তু শ্রুতিমধো “ভ্তণ”, “ততঃ” ইত্যাদি পদ শ্রুত হইলে উহা 
কেবল পৌবাপর্যাই বুঝাইবে না, অবিলম্ব-পৌবাপর্যাই বুঝাইবে। অন্যথা বষট্কস্তা হোতা “বষট্‌” 
উচ্চারণ করিবার পর দণ্ড অতিবাহিত করিয়া অধ্বযূযু অগ্রিকুণ্ডে হবায আহ্ৃতি প্রদান করিতে পারেন । কিন্তু 
প্রয়োগবিধি এইরূপ বিলম্ব সহা করিবে না ।১১ যাহা হউক, অবিলম্ব-পৌর্বাপর্যারূপক্রমবিষয়ে কোনস্থলে 
প্রতাক্ষত্রতি, কোন স্থলে বা অথাপত্তিমুখে শ্রতিই প্রমাণ। বিততিবিশেষরূপ ক্রম-বিষয়ে প্রায়শঃ 
অথাপত্তিপ্রমাণ-কল্তিত শ্রুতিই প্রমাণ । “বেদং কুত্বা বেদিং কুয্যাৎ” ও “বষট্কত্তুঃ প্রথমভক্ষ£” এই 
শ্রতিদ্য়ের মধ্যে পাথকা এই যে প্রথম শ্রুতিতে কেবণ ক্রম বিহিত হইয়াছে এব" দ্রিতীয় শ্রুতিতে ক্রম-বিশিষ্ট 
পদার্থ বিহিত হইয়াছে ।১৯: উভ্তয়স্থলেই শ্রুতি সাক্ষাৎডাবে ক্রমবিধান করিতেছেন। 


হইয়া থাকে । অথবা, সদোষ বিকল্রের পর নিদ্দোষ বিকল্পের মহিমা অধিকতর হাদয়গ্রাহী হইয়া থাকে । অথবা, 
শিষাশিক্ষার্থে সদোষ-নিদ্দোষক্রমে বিকজসমূহ উপস্থাপনীয় । 

১১ মহাভারতে আদিপবের চৈত্ররথ উপপবে দ্রৌপাদী জন্মকালে এইরূপ প্রয়োগবিধির নিদশন দুষ্ট হয় । রাজা দ্রু পদ 
দ্রোণশবধের নিমিত্তি যাজ ও উপযাজ নামক দুই খত্বিককে পৃত্রাথে ষক করিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন । দ্রুপদ-মহিষী 
পৃষতি অপ্রস্তৃত থাকায় যাজকর্তুক আদি হইয়াও তৎক্ষণাৎ হবিঃ গ্রহণ করিতে অস্থীকার করিলে বিলম্ব দেখিয়া যাজ 
সেই হবিঃ যজকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন । অস্সিকুণ্ড হইতেই ধ্টদুষ্ন ও দ্রৌপদী উ্থিত হন । মহাভারত, আদিপর্ব 
১৬৭৩৬-৩৯, ৪৪ পৃঃ ২৭৯ - ১৬০।৩৬-৩৯, ৪৪, পঃ১৬৭৬-৭৭, “যাজস্তু হবনস্যান্তে দেবীমাজ্ঞাপয়ত্তদা । প্রেহি মাং 
রাজি পৰতি মিথুনং ত্বায়ুপস্থিতম ॥ রাক্ত্যবার্ট- -অবলিপ্তংধ মুখং ব্রহ্ধন দিব্যান্‌ গন্ধান্‌ বিতর্মি চ। 
সুতারেনোপলন্ধাহফ্ম তিষ্ঠ যাজ মম পরিয়ে ॥ াজ উবাচ--যাজেন শ্রপিতং হব্যমুপযাজাতি মন্তিতমূ । কথং কামং ন 
সন্দধ্যাৎ সা ত্বং বিপ্রেহি তিষ্ঠ বা ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ--এবমুত্ণ তু যাজেন হতে হবিষি সংস্কৃতে । উত্তস্থৌ পাবকাৎ 
তস্মাৎ কুমারো দেবসম্গিতঃ ॥...কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুখিতা ॥” নীলকম্ঠরুত 
ভারতভাবদীপচীকা, এ গঃ ২৭৯ - পৃঃ ১৬৭৭-৭৮, “শ্রপিত€ং পরুম। ক্ষেন্ং রেতঃসেকং চ বিনা আবয়োঃ সামর্যাৎ 
মিথুনমৎপৎ্স্যত ইত্যর্থঃ । বিপ্রেহি দূরং বা গচ্ছ তিষ্ঠ বা। প্রয়োগবিধিস্তু ন বিলম্বং সহতে ইত্যথঃ1” ঘখাষথরাপে 
কর্ম অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্মই কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া ফলপ্রদান করে, এইরূপ মীমাংসাসিদ্ধান্তও ইহার দ্বারা 
প্রকাশিত হইয়াছে_ ব্রঃ সঃ ৩1২৪০ “ধর্মং জৈমিনিরত এব।” 


১২ মীমাংসাদশনের “বষট্কন্ত্রাদীনাং চমসে সোমতক্ষপাধিকরণে” ( বা “এক পানে তক্ষপসমুচ্চয়াধিকরণমণ মীঃ 
সৃঃ ৩।৫1৩৩-৩৫ ) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে জ্যোতিষ্টোম যাগে চমস নামক পান্ত্রে ষে হুতশেষ সোম থাকিবে সেই সোম 
একই পান্ হইতে খত্বিকৃগণ ততক্ষণ করিবেন । “হোতুঃ প্রথমতক্ষপাধিকরণম” নামক পরবর্তী অধিকরণের ( মীঃ 
সূঃ ৩।৫।৩৬-৩৯) সিদ্ধান্ত এই ষে বষট্কর্ভা হোতাই প্রথমে সোমতক্ষণ করিবেন । এই দুই অধিকরণের প্ৰবর্তী 
“বষটুকরণসা তক্ষনিমিস্ততাধিকরণে” (মীঃ সঃ ৩৫1৩১) সংশয় এই যে “বষট্কুঃ প্রথমতক্ষ” শ্রুতিবাক্যে 
(এঁতঃ ব্রাঃ ৩।৩২ ) কি বষট্ককর্তৃকর্তৃক সোমতক্ষণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রাথম্যের বিধান করা হইয়াছে ? অথবা, 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১০১ 


প্রশ্ন হইবে, পদাথবোধক কোন কোন বাক্য স্তা, প্রথম,ততঃ ইত্যাদি পদের দ্বারা ভ্রম শ্রুত হইলেও, 
সমস্ত প্রয়োগবিধিতে ক্রমপ্রতিপাদক শব্দ প্রত হয় নাই সুতরাং সেই সেই স্থলে বাকোকবাকাতাপন্ন 
প্রয়োগবিধি কিরূপে সমস্তপদার্থের বিশেষণরপে ক্রম প্রতিপাদন করিবে £ 

উত্তর এই, শ্তিই একমাত্র ক্রমপ্রতিপাদক নহে। শ্রুতি, অর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য ও প্ররত্তি এইরূপ ষট্‌ 
সংখ্যক ক্রমনিয়ামক প্রমাণ মীমাংসা-শাস্তরে স্বীরূত হইয়াছে । এই ছয় প্রমাণের মধ্যে যে কোনও একটির 
সহায়তায় কমক্রম নিণাঁত হইতে পারে । আলোচনা-বিস্তরভয়ে ক্রমনিয়ামক প্রমাণসমূহের বিচার 
পরিতাক্ত হইল। শুধু মনে রাখিতে হইবে যে এই ছয় প্রমাণের মধো বিরোধ উপস্থিত হইলে পর পর প্রমাণ 
অপেক্ষা পৃৰ পূব ক্রমপ্রমাণই বলবান । মীমাংসাদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের সমগ্র প্রথম পাদে এই বিষয়ে 
সদৃষ্ঠীস্ত বিস্তৃতবিচার বিদ্যমান । 

ক্রমনিয়ামক প্রমাণের সংখ্যা ছয়, এইরূপে সংখ্যানিদ্দেশের দ্বারা মীমাংসা-সম্প্রাদায় বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে ক্রমবিষয়ে সপ্তম প্রমাণ নাই । ফলে যে-স্থলে ছয়টি প্রমাণেরই অভাব হইবে, সেই স্থলে 
ক্রমনিয়ম নাই, ইহাই মীমাংসাসিদ্ধান্ত। মীমাংসাভাষাকার আচায্য শবর স্বামী “অনিয়মোহনান্র” 
( মীঃ সূঃ ৫1১।৩ ক্রমস্ ক্কচিদনিয়মাধিকরণম্‌ ) সুত্রের ভাষো ক্রমের অনিয়ম দৃষ্টত্ত-সহকারে উপপাদন 
করিয়াছেন ।১৩ মীমাংসা-দর্শনের পঞ্চম অধায়ের চতুর্থপাদের প্রথম দুইটি অধিকর,ণ (মী: সূঃ ৫181১ 
ও মীঃ সুঃ ৫18২-৪) ক্রমসমূহের বলাবল বিচারিত হইয়াছে । এই স্থলে বুঝিতে হইবে, 
মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে যে শ্রৃতিলিঙ্গাদি ছয়টি প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রমাণ 
যাগসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাবের নিয়ামক ॥ এইজন্য উহা বিনিয়োগবিধিবিচারকালে উপস্থাপিত হইয়াছে। 
এই কারণে সমগ্র তৃতীয় অধায়কে শেষলক্ষণ বলে । এই অধ্যায়ে বিনিয়োগবিধিই বিচাধ্য। কিন্তু পঞ্চম 
অধ্যায়ে যে শ্রুতি, অর্থ ইত্যাদি ছয়টি প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে সেই সমস্ত প্রমাণ কমসমূহের 
ক্রম-প্রতিপাদক। এইজন পঞ্চম অধ্যায়কে ক্রমলক্ষণ বলে। কমসমূহের অঙাঙ্গিভাব না জানিয়া 
তাহাদের ক্রমনিদ্ধারণ করা যায় না বলিয়াই প্রথমে তৃতীয় অধ্যায়ে বিনিয়োগবিধি আলোচনা করিয়া পরে 
চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে প্রয়োগবিধির আলোচনা করা হইয়াছে । 


বষট্কত্তৃকর্তক প্রথমত্রবিশিষ্ঠীসোমভক্ষদই বিহিত হইয়াছে £ পূর্বপক্ষীর মতে প্রাথম্যমান্ত্রের বিধান করা হইয়াছে । 
কারণ বষট্কর্তার সোমভক্ষপ বচনাস্তরপ্রাণ্ড বলিয়া উহা পূর্বক্তাত, সুতরাং আলোচ্যবাক্ উহা বিহিত হইতে পারে 
না। ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই. “প্রথমতক্ষঃ” একটি সমাসবদ্ধ পদ বলিগ্না দুইটি পদ মিলিত হইয়া একটি অথ 
প্রকাশ করায় এইস্থলে একপ্রসরতা বিদ্যমান- একস্যাং বৃত্ত প্রসরঃ প্রবেশঃ যয়োরথয়োঃ তৌ একপ্রসরো, 
তয়োভাবঃ একপ্রসরতা অর্থাৎ একরত্তিপ্রবিচূতা । এক্ষণে বষট্কত্তৃকর্ভৃক সোমতক্ষণের উদ্দেশে প্রাথম্যের বিধান 
করিতে হইলে “ষযঃ তক্ষঃ সঃ প্রথমঃ” এইরূপ বচনবিন্যাস করিলে উক্ত সমাসবদ্ধ পদের এক- প্রসরতা ভঙ্গ হয় । 
এইজন্য কোন সমাসবদ্ধ পদকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি পদকে উদ্দেশ্য ও অনাপদকে বিধেয় করা যায় না। শুধু 
তাহাই নহে, “প্রথমতক্ষ£” পদের “যঃ তক্ষ£ সঃ প্রথম$” এইরূপ তাগপর্যয গ্রহণও করা যায় না ।$কারণ তাহা হইলে 
তক্ষমান্্ে প্রাথমাপ্রসক্ভি অনিবার্ধ্য। কিন্তু ইহা তির তাৎপর্য্য নহে ॥ বষট্কর্ভার তক্ষণই প্রথম, সমস্ত তক্ষণই প্রথম 
নহে । সুতরাং শ্রুতির তাৎপথ্য অক্ষুষ্জ রাখিতে হইলে দুইটি বাক্যের শরণাপন্ন হইতে হইবে-__“ষঘঃ তক্ষঃ সঃ প্রথমঠ" 
এবং “প্রাথমাবিশিষ্টো যো তক্ষঃ সঃ বষট্কত্ভুঃ1” ফলে বাকাভেদ- দোষ অবশ্য্তাবী। সৃতরাং ষে-স্কলে 
উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে অন্বয় হয়, সেইস্থলে সমাসের একার্থীভাব ন! থাকায় সমাসই হইতে পারে না এবং যে-স্থলে সমাস 
হয়, সেইস্থলে উদ্দেশাবিধেয়তাবে অন্বয় হইতে পারে না! এই তাৎপধ্যে তন্তুবার্তিককার বলিয়াছেন ( তন্তবার্তিক 
৩।৫।৩১ প্রঃ ৪৬৫ ), “সমাসার্থাদ্বিনিক্ষষা নৈকাংশোহনুদাতে যতঃ1” অর্থাৎ সমাসাথ হইতে আকষণ করিয়া 
সমাসবদ্ধপদের ষে-কোন অংশবিশেষ অনদিত হইতে পারে না। অতএব “বষট্কত্তৃঃ প্রথমতক্ষ” বাক্যে 
বষট্কত্তৃকর্তৃক প্রথমত্ববিশি্তক্ষণই বিছিত হইয়াছে. কেবল প্রাথম্য নহে । এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই. ষদিও সাধারণতঃ 
হোতাই “বষট্‌” উচ্চারণ করিয়া থাকেন তথাপি ষে-যাগে (জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে খতুরাজনামক যাগে ) জমান 
স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া যাজ্যা পাঠ করিয়াই (নিঃশ্বাস না ফেলিয়া ) “বষট” উচ্চারণ করেন, সেই যাগে যজমানই 
বষট্কর্তা ও সোমপানে অধিকারী ॥ বষট্কার উচ্চারপ না করায় হোতা সোমতক্ষণ করিবেন না (মীঃ সঃ 
৩।৫।৪৪-৪৬ “স্বয়ং যৃতিক্ষান্তিতাধিকরণম্‌” )। 

১৩ মীঃ সুঃ ৫18।৫-১ ইঞ্টিসাময়োঃ পৌবাপধ্যানিয়মাধিকরণম্‌ এবং মীঃ সৃঃ 0181১০-১৪ ব্রাহ্মণস্যাপীষ্টিসোময়োঃ 
পৌর্বাপর্যানিয়মাধিকরণম ্রষ্টব্য। 


১০২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষষ্ঠ 


টিপ্পনী 
“্রষ”, “যাজ্যা”, “বষট” প্রভাতি পদের অথ 

প্রেষ, যাজযা, বষট্‌ ইতাদির প্রয়োগ অতি সংক্ষেপে এইরূপ । সাধারণতঃ যে যজুবেদজ তিক অধ্বয্যা, 
অথববেদ খত্বিক ব্রহ্মা ও তাহার সহকারী আগ্নীধ (বা অগ্নীৎ ) নামক খত্বিকৃ, খগ্বেদজ খতিক 
হোতা এবং যজমান ও যজমানপত্রী থাকেন । হোতাই দেবতাগণকে আহ্বান করেন এবং মন্ত্রপাঠ করিয়া 
থাকেন ॥ অধ্বয্যু প্রধানতঃ অগ্নিতে আহতি নিক্ষেপ করেন এবং যজমান ত্যাগমন্ত্র বলেন। 
আহৃতিপ্রদানের নিমিত্ত হোমকুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান অধ্বযূযু প্রথমে আগ্মীধকে বলেন “ওম আশ্রাবয়” 
অর্থাৎ দেবতাদের মন্ত্র শ্রবণ করান । উত্তরে খড়গাকৃতি রেখাঅক্ষনে সমথ খদির কাষ্ঠ নিমিত “স্ফা” 
নামক অস্ত্রধারণ পবক দণ্ায়মান আগ্নীধ বলেন “অস্তু শ্রোষট্‌” অর্থাৎ দেবতারা শুনিতেছেন। ইহার পর 
অধ্বধূয হোতাকে প্রৈষমন্ত্র বলেন “ওম্‌ অমুক দেবায় অনুরুহি” অর্থাৎ অমুক দেবতাকে কমে অনুকূল 
করিতে আহ্বান করুন । “প্রেষ" শব্দের অথ নিয়োগবাকা, যেমন “যজ” “অনুবুহি” প্রভৃতি এবং যেহেতু 
অধ্বয্যুই প্রেষণ-কর্তা সেইহেতু প্রেষসমূহ আধবর্যাব। অধ্বয্য যাগ করেন । কিন্তু হোতা মন্ত্রপাঠ করেন 
বলিয়া হোতাই অনুবচনকত্তা-_-অনুষ্েয়ার্থপ্রতি পাদক মন্ত্রোচ্চারণই অনুবচন । যে-অনুবচনের শেষে 
প্রৈষ বস্তমান তাহাকে অনুবাক্যা বা পূরোনুবাক্যা বলে । হোতার সহকারী মৈতব্রাবরুূণ নামক খত্বিক প্রৈষ 
সহিত অনুবচনসমূহ, যাহাকে “সমস্ত অনুবচন” বলে, তাহা পাঠ করেন ॥ কিন্তু কেবল প্রেষ ও কেবল 
অনুবচন, যাহাদের “বাস্ত প্রৈষ” ও “ব্যস্ত অনুবচন” বলে, তাহারা যথাক্রমে হোতা ও অধ্ব্ূযুর পাঠ্য ( মীঃ 
সঃ ৩1418৩-৪৫ “সমুচ্চিতয়োরনুবচনপ্রেষয়োমৈভ্রাবরুণকত্কত্বাধিকরণমূ” )। যাহা হউক, প্রৈষমন্ত্ 
শ্রবণ করিয়া হোতা পুরোনুবাকা মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন । তাহার পর অধ্বয্যু আদেশ করিয়া থাকেন “ও 
যজ 1” আদেশ শ্রবণ করিয়া হোতা যে-দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিবেন তাহার নাম উল্লেখপুবক 
যাজ্যা-মন্ত পাঠ করেন। যেখক মন্ত্রসমূহের ( কখনও বা যড়ুঃ মন্তরসমূতের ) প্রথমে “আগৃঃ” ও 
সবশেষে “বষটু” বন্তমান সেই মন্ত্রসমূহ অধ্ব্যু কর্তৃক “ও যজ” এইরূপ প্রৈষমন্ত্রদ্ধারা আদিষ্ট হইয়া হোতা 
পাঠ করিয়া থাকেন ॥ এই মন্ত্রসমূহকেই যাজা বলে । মাজামন্ত্রের পূবে “যে যজামহে” এইরূপ মন্তাংশ 
পাঠ করা হয়, ইহাকেই “আগৃঃ” বলে । সবশেষে “বৌষট্‌” এই মন্ত্র পঠিত হয়, ইহাকেই বষট্কার বলে । 
হোতা “বৌষট্‌” উচ্চারণ করিবার সমসময়েই অধ্বযূযু পুরোডাশ প্রভৃতি হবা দ্রবা অগ্নিতে যে প্রচ্ষেপ 
করেন, তাহারই নাম হোম । প্রক্ষেপের সমসময়েই দণ্ডায়মান যজমান অধ্বয্যকে স্পশ করিয়া বলেন 
“ইদম অমুকদেবায়, ন মম ।” এই প্রকার ত্যাগমস্ত্রের উচারণ করিলেই তবে তাহাকে যাগ বলে । সুতরাং 
ত্যাগমান্র যাগ নহে এবং যাগমান্র হোম নহে । মীমাংসাদশনের যাগস্বরূপনিরূপণাধিকরণে ( মীঃ সুঃ 
81২২৭) ও হোমস্বরূপনিরূপণাধিকরণের (মীঃ সৃঃ 81২২৮ ) শাবরভাষো (পৃঃ ৫২৮-৩০- পুঃ 
৫৫-৬) “যজতি”, “দদাতি” ও “জুছোতি” এই তিনের ভেদ স্পন্ভীকুত। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তক-সাংখ্য-বেদাস্তত'*থ শ্ীচরপান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ক্কত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় প্রয়োগবিধিবিচার নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত 


সঞ্ঞম অধ্যাম 


অধিকার বিধি বিভোর 

এক্ষণে ক্রমপ্রাণ্ত অধিকারবিধিবিষয়ে কিঞ্িৎ আলোচনা করা যাইতেছে। 

অধিকারবিধির লক্ষণ এইরূপ- _“করম্মজন্যফলস্থাম্বোধকো বিধিঃ অধিকারবিধিঃ1” কম 
বলিতে শ্রোত যাগাদি কর্ম বুঝিতে হইবে । যাগাদি বৈদিক কমজন্য ফল বলিতে পারলৌকিক স্বগাদি বা 
এঁহিক পণশু-পুন্রাদিরূপ ফলই বোদ্ধব্য। “স্বামিন্‌” শব্দের উত্তর “ফণা” প্রতায় করিয়া “স্থাম্” পদ নিঙ্পন্ন 
হইয়াছে, উহার অথ স্বামিত্ব ৷ নিষ্ষল কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া যাগাদিজন্য স্বর্গাদিরূপ ফলের 
উদ্দেশ্যেই পুরুষ যাগাদিকমে প্ররৃত্ত হওয়ায় স্বর্গাদিই ভোগা পদার্থ । স্বগাদিনিষ্ঠভোগ্যতার দ্বারা নিরূাপিত 
যে ভোত্তত্ব, তাহাই স্থামিত্ব। ফলভোজ্তুত্ব বা ফলভাগিত্ব বলিলে ফলসম্বন্ধযোগ্যত্বই বুঝিতে হইবে। 
এইরাপ স্বামিত্বই “অধিকার” পদের অর্থ ।” এইরূপ অধিকারবোধক বিধিই অধিকারবিধি । কোন 
শাস্ত্রীয় কর্মে কে অধিকারী তাহা শ্াস্ত্রমান্রগমা হওয়ায় অক্তাতজাপকত্বরূপ বিধিত্ব অধিকারবিধিতে 
বর্তমান । যেমন, “ঘজেত স্বর্গকামঃ” বাক্য স্বর্গকামনাযুক্ত যাগাধিকারীকেই নির্দেশ করিতেছে__এই 
বাক্য স্ব্গকে উদ্দেশা করিয়া যাগ বিধানপূবক স্বর্গকাম পুরুষের যাগজনাফলভোক্তুত্বই প্রতিপাদন 
করিতেছে-_স্বর্গফলকামনাবিশিষ্টপূরুষনিষ্ঠযাগানুকৃলব্যাপারবিশেষ-_ইহাই বুঝিতে হইবে ।২ 
ফলিতাথ এই, তোণ্া ১৬।১৫।৫) “যজেত স্ব্গকামঃ” বাক্য “যাগদ্ধারা স্বর্গং ভাবয়েৎ” এইরূপ প্রতীতি 
জন্মাইয়া স্বগের ভাব্যত্বপ্রতিপাদনমূখে যাগপ্রযোজকেচ্ছাবিষয়ত্বসমানাধিকরণযাঁগজন্যত্বরূপযাগফলত্ব 
(“যাগপ্রয়োজকেচ্ছাবিষয়ত্বে সতি যাগজন্যত্বরূপযাগফলত্বর্ম) এবং তৎফলকামপুরুষের 
তৎ-সম্বধযোগাত্বই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। 

আপত্তি হইবে, শ্রতিমধো কামাকমপ্রকরণে একাহকাণ্ডে ফলসম্বন্ধবিহীন বিশ্বজিৎ যাগ উপদিষ্টু 
হইয়াছে ৩ সুতরাং (শতপথ ব্রাঃ ১০।২১।১৬)“বিস্বজিতা যজেত” বাকো ফলরহিত যাগমান্র উপদিষ্ট 


১ “তন্ত্র অধিকারো নাম ফলতোজ্ন্্বসমানাধিকরণং কতৃত্বম্‌। শ্রা্ধাদৌ পিশ্রাদেঃ খত্বিজাং চ অধিকারব্যারস্তা্থং 
বিশেষণদয়ম” ইত্যাদি তাষ্টদীপিকা (মীঃ সৃঃ ৬/১।১ম অধিঃ পুঃ ৫৯৪ ) ও তাহার উপর প্রতাবলী চীকা দ্রব্য । 
পরলোকগত পিতৃপিতামহাদি শ্রা্ধাদি ( পিশুপিতৃষক ) কর্মের ফলতোত্তা ॥ কিনতু শ্রা্ধাদি কর্মে তাহাদের অধিকার 
নাই। “আদি” পদে তগণ বৃঝিতে হইবে । অপরদিকে, খত্বিকৃগণ কর্মসমূহের কন্তা। কিন্তু তাহারাও সেই সমস্ত 
কর্মে অধিকারী নহেন। যজমানই ত্যাগমন্ত্রোন্চারণ, দক্ষিণাদান প্রভৃতি কর্ম করিয়া কর্মের কর্তাও বটে এবং 
স্বর্গাদিফলের তোক্তাও বটে । এইজন্য অধিকারের লক্ষণ একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । অবশ্য সন্ত্রযাগে যজমানই খত্বিক 
হওয়ায় সন্ত্রষাগে খত্বিক অধিকারী । 


২ ষদিও এই বাক্যে “স্বগকামঃ” পদ পুরুষের বিশেষণরূপে স্থর্গই অভিহিত কারিতেছে, তথাপি শাব্দবোধে স্বপগের 
উদ্দেশ্যতা প্রতীত হয় না ॥ কিনতু স্থার্থশ্ন্যবিষয়ে পুরুষের প্র্ত্তি না হওয়ায় “যঘজেত” এইরূপ বিধিবলে পুরুষার্থ 
ডাব্রাপে তাবনাতে অন্বিত হইবার পর ভাব্যের বিশেষাকাঙ্ক্ষা হইলে “স্বর্গকাম£” পদের দ্বারা 
বিশি্ফলাপেক্ষিপুরুষই বুদ্ধিতে প্রধানরূপে উপস্থিত হয়। আবার বিশেষ্য আখ্যাত হইতেই প্রাপ্ত হওয়ায় 
“স্বর্গকামঃ” পাদ বিশেষণীতৃত স্বর্গ মান্তরপররূপেই গ্রহণ করিতে হইবে । “স্বর্গ কাম” পদে যে প্রথমা বিভক্তি রহিয়াছে, 
তাহা কর্মপররাপে বুঝিতে হইবে। এই তাৎপয্যেই “নম্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। 
ভাবাথাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সুঃ ১২।১ম অধিকরণ ) ধাত্বর্থ ষে করণরূপে এবং স্বর্গ কামাধিকরপন্যায়ে ( মীঃ সুঃ 
৬১।১ম অধিকরণ ) স্বর্গ যে ভাব্যরূপে আখ্যাতার্থ ভাবনাতে অন্বিত হইবে, তাহা পৃ্বেই প্রসাধিত 
হইয়াছে। 


৩ মীমাংসাদর্শনের “বিশ্বজিদাদীনাং সফলত্বাধিকরণে”র (মীঃ সঃ 8।৩।১০-১২ ) ভাষ্যে আচার্য শবরস্থামী 
অধিকরণের বিষয়রূপে (শাবরভাষ্য 8৩।১০ পৃঃ ৫৪২-. পৃঃ ৬৮ ), “সর্বেত্যো বা এষ দেবেত্যঃ...স বিশ্বজিতা 
অতিরান্ত্রেণ সর্বগষ্ঠেন সর্বস্তোমেন সববেদসদক্ষিণেন যজেত” এইরূপ ষে শ্রুতিবাক্য (তৈত্তিঃ সং ২৬৬) উদ্ধার 
করিয়াছেন তাহা বডূতঃ সফলকর্ম বলিয়া এ অধিকরণের টুপুর্চীকায় (পৃঃ ৭১) ভষ্টপাদ বলিয়াছেন, 
“একাহকাণ্ডপঠিতো বিস্বজিদিহোদাহরপম ।” তদনসারে শান্ত্র-দীপিকা (প্রতাচীকা ৪৩।৫ম অধিকরণ পঃ 
৪৩৩-৩৪ ), ভাট্টদীপিকা (প্রভাবলী চীকা এ, পৃঃ ৩৯৯) প্রভৃতি প্রস্থে একাহকাণপঠিত “বিশ্বজিৎ” বাকাই 


১০৪ বিবরপণ-্প্রমেয়-সংগ্রহ সগ্ডম 


হওয়ায় যাগই ভাব্য বা সাধ্যরূপে ডাবমাতে অন্বিত হইবে-_“যাগং কুয্যাৎ।” যদি “যাগেন কুষ্যাৎ” 
এইরাপ অন্বয় হইত তাহা হইলেই বাকা সাকাঙ্ক্ষ হইয়া যাইত-__“যাগেন কিং কুর্য্যাৎ ?” কিন্তু ফলত্ুতি 
না থাকায় এবং অশ্রুতফল কর্মের ফলকজনা করিলে ফলবাচকপদের অধ্যাহারে অপৌরুষেয়-বাকো 
পৌরুষেয়-পদের অনুপ্রবেশ হওয়ায় অশাব্দ ফলকল্পনা অন্যায্য। সুতরাং “বিশ্বজিৎ” বাক্য শুদ্ধকমের 
অর্থাৎ ধাত্বতথযাগের সাধ্যতা বা কর্তব্যতাই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ফলের অভাবে যাগ করণ বা সাধনরূপে 
বিহিত হয় নাই। ফলে কর্মজনাফলস্বামাবোধক অধিকার বিধিও নাই। সুতরাং “বিশ্বজিদা”দি বাক্যে 
যাগকত্ৃত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে, যাগাধিকারী উপদিষ্ট হয় নাই। অপ্রুষাথযাগমান্তরের কর্তব্যতাশ্রবণে 
কোনও পুরুষ যদি যাগে প্রবন্তিত না হয়, তবে নাই হউক, তাহাতে যদি নিক্ষকর্মের কর্তবযতাবচন 
অপ্রমাণ হয়, তাহাই হউক__ইহাতে ূর্বপক্ষীর ক্ষতিরদ্ধি নাই।৪ 

উত্তর এই, বিশ্বজিদাদি যাগ অশ্রুতফলক হইলেও “যজেত” পদের অন্তগত “ঈতপ” প্রত্যয়ের দ্বারা যে 
শাব্দী ডানা উপস্থিত হয় সেই শাব্দী ভাবনার ভাব্যরূপে পুরুতপ্ররৃত্তিরূপ আথাঁ ভাবনা পৃবেই সিদ্ধ হওয়ায় 
সেই আর্থী ভাবনার ভাবযরূপে পুরুষাথই বৃদ্ধিতে উপস্থিত হয় এবং যাগ সমানপদশ্রুতির দ্বারা উপনীত 
হইলেও অপুরুষার্থ হওয়ায় যাগ আর্থী ভাবনার ভাব্য হইতে পারে না । আচার্য্য শবর স্বামী জরদৃগব-বাক্য 
উদ্ধত করিয়া প্রদশন করিয়াছেন, যে-পদ যে-পদের সহিত অন্বয়ের যোগ্য, সেই পদ ব্যবহিত হইলেও 
অন্বিত হইবে । কিন্তু যে-পদ যে-পদের সহিত অন্বয়ের অযোগা, সেই পদদ্ধয়ের আনন্তয্য থাকিলেও 
তাহারা অন্বিত হইবে না। আনন্তর্যামাত্র যে পরস্পরাকাত্ক্ষা বা একবাক্তার নিয়ামক নহে তাহা 
ভট্টপাদ তন্তরবার্তিকের আনন্তয্যানিয়ামকত্বাধিকরণে ( মীঃ সঃ ৩।১/২৪-২৫ ) ও চতুরধাকরণাধিকরণে 
(মীঃ সুঃ ৩।১।২৬২৭) “যসা যেনাথসন্বন্ধ১৮- ন্যায়ে (পৃঃ ১২২-পুঃ ৬৯৯) প্রতিপাদন 
করিয়াছেন,__“যস্য যেনাথথসম্বন্ধো দৃরস্থেনাপি তসা সঃ। অথতো হাসমখানামানন্তর্ামকারণমূ ॥৮ 
(ন্যায়সুধায় ৩।১।২৭ পুঃ ৭০১ উদ্ধত )। পুরুষপ্ররৃত্তির অভাবে শব্দভাবনানিষ্ঠ প্রবর্তকত্ব বা ভাবনাতব 
বাথই ॥ স্তরাং শব্দভাবনাগতশক্তিসামধ্যেই ফলবাচক পদ অধ্যাহাত হইবে । পদ অধ্যাহাত হইলেও 
উহা পুরুষের ইচ্ছাবশতঃ কল্পিত নহে বলিয়া কোন অপূর্ব পদ অধ্যাহাত হয় না । বেদবাকোর আকাঙ্ক্ষা 
পূরণের নিমিত্তই অন্যন্ত আম্নাত পদ অধ্যাহার করিঞ়। আসোচা স্থলে পদৈকবাকাতা লাভ করা হইয়া 
থাকে । সুতরাং ফলকামপদ ব্যবহিত হইলেও উহা বেদাকাঙ্ক্ষাবশতঃ অধ্যাহাত হওয়ায় বৈদিকই বা 
বেদতুল্য।? ফলিতার্থ এই, আখ্যাতমাত্রে পূরুষার্থ অবিনাভাবসগ্বন্ধে সম্বদ্ধ হওয়ায় কমমান্র পুরুষার্থের 


অধিকরণের বিচার্যাবাকারূপে গ্রহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার ( শাবরভাষ্য 81৩।১০ পৃঃ ৫৪১- পৃঃ ৬৮) “তস্মাৎ 
পিতৃত্যঃ প্বেদ্যুঃ করোতি” শ্ুতিবাকাও ( তৈতিঃ ব্রাঃ ১/৩।১০৭২ ) বিচাধ্যবাকারাপে প্রহণ করিয়াছেন এ বাক্যে 
অশ্রুতফল পিগুপিতু যতই (শ্রাদ্ধ ) বিষয় । “পুবেদ্যুঃ” ( প্বেদ্যুস্‌ ) অব্যয়ের অথ পূর্বদিন এবং পূর্বদিনের পূর্বদিন 
উতম্ই হয়। 


৪ শাস্তোদীপিকা 891৩।৫ম অধিকরণ পঃ ৪৩৪, “ননু “যাগেন কুষ্যাৎ' ইত্যুক্তে “কিং কুষ্যাৎ' ইতি অপেক্ষণাৎ 
অধ্যাহারোহবকল্পতে 8 সত্যং, যদি “যগেন কুর্ষ্যাৎ ইত্যুচ্যেত॥ “যাগং কুয্যাৎ, ইতি তুভে 
পরিপূ্ণত্বাম্নাধ্যাহারাপেক্ষা । ফলশ্রবণে হি সতি বিধ্যানুগুপ্যাৎ সমানপদোপান্তধাত্ব্থাতিক্রমেণ বাক্যসমপিতং ফলং 
তাবাত্বেন ভাবনা অবলম্বতে ।...নন্বেবং ষাগমান্তরকর্ত ব্যতায়ামুচ্যমানায়াং ন কশ্চিৎ প্রবর্তেত ॥ সতাম্‌, কো 
দোষঃ £ বিধ্যানর্থকাম, তদপি ভবতু । নিষ্ষলস্য কর্তবাত্বৰচনমপ্রমাণং স্যাৎ,” ইত্যেবমপাতু।” পূর্বে 
স্ব্গকামাধিকরপবিচার- কালে এইরূপ পৃবপক্ষই উপস্থাপিত হইয়াছে-__শান্ত্রদীপিকা ৬১।১ম অধিকরণ পৃঃ ৩। 
উতয় অধিকরণের উপর প্রভার্চীকা দ্রষ্টব্য । 


৫ শাবরভাষ্য 81৩১১ পঃ ৫৪৪-পুঃ ৬৯-৭০, “ফলচোদনা অর্থেন গমাতে। কতমেন।থেন £ 
কর্তব্যতাবচনেন |... কথং পুনরবগম্যতে ইহাধ্যাহারেণ কল্সয়িতব্ামিতি ? আম্নানসামধ্্যাৎ।...ননু যৎ 
পদমধ্যাস্িয়তে তৎ পৌরুষেয়ম ॥ তেনাবগতং চাপ্রমাণম । উচ্যতে--_নাপৃবমধ্যাহরিষ্যামঃ । বৈদিকেনৈবাস্য সহ 
অনান্ত সমাশ্নাতেনৈকবাকাতামধ্যবস্যামঃ ।...অধথানাং হি অথবস্ত্বেন ঘেতুনা ব্যবহিতানাপি বচনানি সম্বধ্যত্তে। 
যানি গনরথতো হ্যসমথানি তানি আনন্তর্ষোহপি সতি ন পরস্পরেণ সম্বন্ধমহত্তি ।...ফলকামপদং দৃূরেহপি সৎ তস্য 
বাক্যস্যেকদেশতৃতমিত্র্থঃ।” সস্প শাবরতাহ্য দ্রষ্টব্য । প্রত্তা্চীকা সহ শান্তদীপিকা (গঃ ৪৩৪-৩৫ ) দ্রষ্টব্য 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১০৫ 


সম্পাদক । শুধু পার্থকা এই, প্রযাজাদিরূপ অঙ্গযাগের সহিত পুরুষাথের সম্বন্ধ প্রধানযাগদ্ধারা হওয়ায় 
উহা পরম্পরায় সস্বদ্ধ, দর্শপৃর্ণমাসাদিরূপ প্রধানযাগের সহিত পুরুষার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ | বিশ্বজিৎ নামধেয় 
যাগ কাহারও অঙ্জ না হওয়ায় উহা সাক্ষাৎভাবেই পুরুষার্থসাধক বা সফল ।১ 

মীমাংসাদশনের পরবস্তী অধিকরণে (মীঃ সঃ 81৩।১৩-১৪ 
“বিশ্বজিদাদীনামেকফলতাধিকরণমূ” ) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বিশ্বজিদাদি যাগের ফলবিশেষ শ্রুত নহে 
বলিয়া যে তাহা সবফলদ হইবে, তাহা নহে। একটি ফলের সহিত সস্বন্ধ হইলেই যদি বিধিবাকা 
নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, তবে উহা অন্যান্য ফলের সহিত আর সম্বদ্ধ হইতে পারিবে না। সুতরাং উহা 
একফলক- _(শাস্্রদীপিকা 8৩৬৮ অধিঃ প্রঃ 8৩৬), “যেনৈবৈকেন তন্াক্যং 
সাকাঙ্ক্ষম্পরিপূরিতমূ। তেনৈবৈতন্নিরাকাঙ্ক্ষমিতি নানেককল্রনা ॥৮ 

প্রশ্ন হইবে, অশ্রুতফল বিশ্বজিদাদিযাগের সেই একটি ফল কি? 

পূর্বপক্ষীর উত্তর এই, শ্তিমধ্য যখন কোন বিশেষ ফলের উল্লেখ নাই, তখন যে-প্রুষ যে-কামনায় 
বিশ্বজিদাদিযাগ করিবেন, তিনি সেই ফলই লাভ করিবেন। 

ইহাতে মীমাংসাদর্শনের “বিশ্বজিদাদীনাং স্বর্গফলতাধিকরণে” (মীঃ সঃ 81৩১৫-১৬) 
সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, অসংখা পুরুষের অনন্ত কামনা থাকায় পুরুষেচ্ছাবশতঃ যে-কোন ফল সিদ্ধ হইলে 
অরতঃ উক্ত যাগ সর্ফলপ্রদই হইয়া যায় » ফলে পুবৌক্ত গৌরব অবধারিত । অতএব স্থীকার্য যে 
কামাকমপ্রকরণে পঠিত অশ্রতফল যাগমান্র স্ব্গফলক | পুরুষমান্ত্র সমস্ত প্রকার দুঃখের দ্বারা 
অবিমিশ্র সুখই ইচ্ছা করে-__“যন্ন দুঃখেন সম্তিন্নং ন চগ্রস্তমনন্তরমূ ৷ অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ 
পদাস্পদম ॥”" এইরূপ আগমবচন প্রসিদ্ধ লৌকিক সখ হইতে ভিন বিজাতীয়সখবিশেষমান্র “ন্বর্গ” পদে 


জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে অতীব সংক্ষেপ আলোচনা বন্তমান (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ 8৬।৫ম অধিঃ পঃ 
২৭৬)। 


৬ চুর্পচীকা ৪।৩।১৯১ পৃঃ ৬৯, “কত্তব্তাবচনো ভাবনায়াং পূরুষং প্রবস্তয়তি তস্যাশ্চ প্রযোজ্যেন ভাবাম। স চ 
পুরুষাথঃ প্রযোজ্যতাং প্রতিপদ্যতে । তস্মাৎ পূরুষাথো ভাবামানঃ। অতঃ সবাখ্যাতেষ পরুষাখোহবিনাভূতঃ, 
প্রযাজাদিষু দ্বারেণ, দশপৃণণমাসাদিষু সাক্ষাৎ । বিশ্বজিদাদয়োহপানঙ্গত্বাৎ সাক্ষাৎ প্রুষাথথস্য সাধকাঃ 1” 
“বিশ্বজিতা" পদে বিশ্বজিৎ যাগনামধেয়ে করণে তুতীয়া বিভক্তি হওয়ায় উহার করণত্ব প্রতাক্ষশ্রুতিবিহিত । 


৭“যন্ন” ইত্যাদি আগমবচনের অথ এইরূপ- যাহা দুঃখের দ্বারা মিশ্রিত নহে, যাহা উৎপত্তির অনন্তর না* প্রাগু হয় না 
এবং যাহা ইচ্ছামান্র উপস্থিত হয়, সেইরূপ সুখই “স্বঃ"পদের অথ (আসম্পদ )। লৌকিক সুখ হইতে স্বর্গরূপ সখের 
ইহাই বিশেষ যে লৌকিক সুখের উপ্পত্ভিতে দুঃখ. উৎপন্ন হইবার পর সুখের রক্ষণে দুঃখ এবং পরিশেষে সুখের নশে 
দুঃখ । ফলে লৌকিক সুখ কালত্রয়েই দুঃখান্বিদ্ধ, “অজনে রক্ষপে নাশে ক্লেশদো বিষয়ো ভবেৎ।” অথাৎ--সুখ 
পরমকাম্য হইলেও সুখের সাধন লোকবিত্তশ্রমাদিসাধ্য হওয়ায় সুখের উৎপত্তির জন্য দুঃখ অবশ্যস্তাবী । সুখ উৎপনন 
হইবার পর সখের রক্ষণের জন্য দুঃখ এবং সুখের নাশে অবশ্যই দুঃখ । কিন্তু স্বগসূখ অভিলাষমান্র উপনীত হওয়ার 
স্ব্সসুখোৎপত্তির নিমিত্ত দুঃখ নাই, সুখের বর্তমানকালে দুঃখ নাই, এবং স্বগস্খের নাশ না হওয়ায় দুঃখ নাই । উত্ত 
শ্লোকের তিনটি চরণে যথাক্রমে রক্ষণে দুঃখাভাব, নাশ না হওয়ায় দুঃখাভাব এবং প্রাপ্তিতে দুঃখাভাব ব্যক্ত হইয়াছে । 
যদিও বাচস্পতি মিশ্র তাহার সাংখ্যতত্বকৌমুদীতে (কাঃ ২ প্রঃ ৭) যাগজন্য স্বগসুখ বুঝাইতে উপরি উক্ত শ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন, তথাপি বুঝিতে হইবে যে যাগাদি জন্য স্বর্গসূখ উক্ত ক্লোকে বর্দিত হইতে পারে না। কারণ 
সাংখ্যমতে এবং সববাদিমতে স্বগসূখের অনে ও নাশে দুঃখ অবশ্যই বিদ্যমান । এইজন্য ভট্টপাদ স্বগকে মৃক্তিরূপ 
বলেন নাই (ল্লোঃ বাঃ সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, ক্লোঃ ১০৫ পঃ ৬৭০)। 

অদ্বৈতীর নিকট উক্ত শ্লোক বিশেষ অর্থবহ । আচার্য সুরেশ্বর তাহার রহদারণ্যক বার্তিকে বলিয়াছেন যে 
ব্রহ্মরাপ পরমানন্দই “স্বর্গ” বা “স্বর্গলোক” পদের মখ্যা্থ । কিন্তু “স্বর্গ কাম$” শ্রতিমধ্যে যে “শ্্র্গ” পদ রহিয়াছে তাহা 
লক্ষণার দ্বারা তোগতুমিবিশেষরাপ স্বর্গকে বুঝাইয়া থাকে । কারণ পরমানন্দ অনবচ্ছিন্ন সৃখখ এবং উপাধির দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন পরমানন্দ সুখই স্ব্গরূপ পরিচ্ছন্ন সুখখরূপে অনুভূত হইয়া থাকে । সোপাধিক স্বর্গ সুখ যাগাদি কর্মসাধ্য 
হইলেও নিরুপাধিক ব্রক্জানন্দরাপ স্বর্গসূখ ব্রন্মাজানমান্ত্রলভ্য (বৃহঃ ভাঃ বাঃ 8181৫৫৫-৫৫৬ পৃঃ ১৮১১-১২), 
“স্বর্গোহয়মেৰ প্রাণুক্তঃ স্তর্গকামবচসাপি। কর্মতিস্তদসিদ্ধেহি বেদাস্তক্তানসিদ্ধিতঃ ॥ পরমানন্দ এবাতঃ স্বর্গশব্দেন 


১০৬ বিবরণ-প্রমেক়-সংগ্রহ সপ্তম 


বাক্স করিতেছেন । পৃর্র, পশু প্রভৃতি কামনার বিষয় হইলেও সুখের সাধন হওয়ায় এরূপ পুরুষাথ 
বিলম্বেই বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় ॥ বিশেষতঃ, তাহারা দুঃখামিশ্রিত সুখজনক নহে । পূরুষমান্র এরূপ সুখই 
কামনা করায় শাস্ত্রের মহাবিষয়ত্বলাডের জন্য উক্তবূপ সুখবিশেষই বিশ্বজিদাদির ফল।” লোকেও যখন 
কোন বৈদিক কর্মের ফল না জানিয়া অনুষ্ঠান করে তখন উহাকে স্বগফলকরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে । 
অতএব বিশ্বজিত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিস্বজিদ্যাগনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিজাতীয়- 
সুখবিশেষই “যন্ন দুঃখেন” বাকা-বণিত স্বঃ বা স্থগ | মোক্ষ যদি দুঃখধ্বংসরূপ হয়, তবে পাপধ্বংসাদির 
ন্যায় উহা বিশ্বজিদ্যাগের ফল হইবে না, কারণ তাহাতে জন্যতাবচ্ছেদকগৌরব অবশান্তাবী । মোক্ষ যদি 
আনন্দবাপ্তিরূপ হয়, তবে উহা জানৈকসাধ্া হওয়ায় বিশ্বজিদূযাগের ফল নহে। বস্তৃতঃ ভট্টপাদ 
শ্লোকবাত্তিকে স্পছুই বলিয়াছেন যে মোক্ষ সুখোপভোগরূপ নহে, কারণ তাহা হইলে উহা কমজন্য হইবে 
এবং জনাপদাখমান্র ক্ষয়ী। কোন কোন গ্রন্থকার মীমাংসাসম্প্রাদায়কে কর্মমান্্বাদিরূপে পূর্বপক্ষী 
করিলেও মীমাংসাসম্প্রদায় জানকমসমুচ্চয়বাদী অথাৎ মোক্ষ কমসমুচ্চিতজানসাধ্া ৷ মীমাংসাদশনে 
মোক্ষের কর্মমান্রজনাত্বপক্ষ খণ্ডিতই হইয়াছে ।১” 


ভণ্যতে । মোক্ষপ্রকরপান্নিতাঃ ক্রিয়োতধোহতো ন গৃহাতে ॥” এই শ্লোকছয়ের উপর আনন্দগিরির শান্তর প্রকাশিকা্ীকা 
দ্রষ্টব্য। আচার্ষোর এইরূপ কথা স্মরণ করিয়াই পরিমলকার বলিয়াছেন ষে “যন্ন” ইত্যাদি প্রুতিতে মোক্ষরাপ 
নিরতিশয়স্খ অভিহিত হইয়াছে ( পরিমল 81৩1৭ পৃঃ ৯৯৫), ““স্বগ' শব্দস্য ব্রন্মলোকে লক্ষপা আশ্্রীয়ত ইতি চেৎ. 
কিমর্থং লক্ষণা আশ্রয়িতব্যা £ “যন দুঃখেন সম্তিন্নম' ইতি শ্রতানুশি্টো নিরতিশয়ানন্দ ইহ “স্বর্গশব্দার্যোহভ্ু, ততশ্চ 
নিরতিশয়ানন্দপ্রকাশরাপং ব্রক্েব “স্র্গলোক'শব্দেন প্রাপ্যমুক্তং তবতি । “ক্র্গকামো যজেত' ইত্যাদাবপি ব্রহ্মানন্দ 
এব ্বগশব্দাথথঃ স্যাদিতি চেৎ। অন্তু কো দোষঃ? £করণশুদ্ধিদ্বারা কর্মপামপি 
ব্রন্ষপ্রাপ্তিসাধনত্বসম্তবাৎ ।...যদ্বা, নিরতিশয্মব্রক্ষানন্দবাচকস্য 'স্গণ্শব্দস্য স্বর্গ কামাদিবাক্যানেক মন্ত্রলিঙ্গা- 
দ্যবগতনাকপষ্ঠতোগাস্খবিশেষে লক্ষপা অস্ত, তৎপ্রশংসার্থং তন্ত্র তস্য লক্ষপোপপত্তেঃ, “চন্দনং স্ব্গঃ' “সুক্সআাণি 
বাসাংসি স্বপগঃ' ইতি সুখসাধনেহপি প্রশংসার্থং তথ্প্রয়োগদরশনাৎ, এঁহিকসৃখাপেক্ষয়া নাকলোকতোগাসুখে 
নিতান্তোৎকষসত্ত্বেন নিরতিশয়সুখখববাচিনা তৎ-প্রশংসৌচিতাচ্চ ৷ ইহ তু সঙ্কোচে কা স'ভাবাৎ মোক্ষপ্রকরপাঙ্চ 
পরমানন্দ এব “স্বগ'শব্দাথো প্রাহাঃ । ন তু কর্মবাকোষ ইব পরিচ্ছিম্নো লক্ষণীয়ঃ 1” “নাকপৃষ্ঠ” ও “নাকলোক” 
শব্দের অর্থ দেশবিশেষরাপ স্বর্গ | ও 


৮ জৈঃন্যাঃমাঃবিঃ 8৩।৭ম অধিঃ পঃ ২৭৭, “বিশ্বাজিতি কল্পামানং যদেকং ফলং তদিদমেবেতি নিয়ামক€ নাস্তি । 
তস্মাদিচ্ছয়া কেনচিৎ কফ্মিংশ্চিৎ ফলে কলজ্ামানে অথাৎ সবফলত্বে গৌরবমেব সাদিতি চে । মৈবম, স্বগসা 
পম্বাদিফলবৎ দুঃখমিশ্রিতত্বাভাবাৎ নিরতিশয়সুখাল্চ সবপররুষাণামিষ্টত্বাৎ স্বর্গঃ এব বিশ্বজিতঃ ফলম।” 

ভাষ্টদীপিকা 8।৩।৫ম অধিঃ পৃঃ8০০,“...তদপ্যেকং স্বর্গ এব, ন তু পৃন্রপশ্বাদিঃ. বন দুঃখেন সন্তিম্নম' ইত্যাদি 
বাক্যাৎ 'স্বর্গশব্দস্য সুখবিশেষমানরবাচিত্েন বিজাতীয়স্র্গত্বস্যেব জন্যতাবচ্ছেদকত্বে লাঘবাৎ, পুন্রাদীনাস্ত 
সুখসাধনতয়া পুরুষার্থত্বস্য বিলম্থোপস্থিতিকর্থান্চ । স্বর্গস্য বহুভিঃ প্রাধ্যমানতয়া শাস্তরপ্য 
মহাবিষয়ত্বলাভাঙ্চ |. ..”ইত্যাদি দ্রতীব্য। শাস্তীয় কমের দ্বারা যদি অধিকবিষয় বা উৎকৃষ্ট ফললাত করা যায়, তবে 
উহার ন্যনবিষয়ন্ব বা নিকুত্ফলকহ কল্পনা করা উচিত নহে ॥ কারণ লৌকিক কমের অপেক্ষা শাস্ত্রীয় কর্ম অধিক 
ফলের জনক বলিম্াই শাস্ত্র-বিশ্বাসী পরুষ অধিকণডর লোকবিত্তশ্রমসাধ্য শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়া থাকে ॥ অন্যথা করিত 
না। উহাকেই শাস্ত্রের মহাবিষয়ত্বলাত বলে। 


৯ ক্পোঃ বাঃ ১/১।৫ সন্ন্কাক্ষেপপরিহারপ্রকরণ, ক্োঃ ১১৫-১০৬, প্রঃ ৬৭০, “সৃখোপভোগরূপশ্চ যদি যোক্ষঃ 
প্রকল্পযতে । স্বর্গএব ভবেদেষ পথ্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ ॥ নহি কারণব€ কিঞ্চিদক্ষয়িত্রেন গম্যন্তে । তসমাৎ কমক্ষয়াদেব 
হেত্বভাবে ন মুচাতে ॥” পার্থসারথি মিশ্রকৃত ন্যায়র্ষকরচীকা, এ, “ভাবরূপং সবমুৎ্পত্তিধর্মকং ঘটাদি 
ক্ষয়ধর্মকমেব, অতো ন সুখাত্িকা মুজিন্রাত্মকানেন ক্রিয়তে ইতি। কুতস্তহহি মুক্তিঃ, কিংরাপা চ, অত 
আহ--তস্মাদিতি । শরীরসম্থন্ধো বন্ধঃ, তদতাবো মোক্ষঃ। তেন নিষ্পন্লানাং দেহানাং ষঃ প্রধ্বংসাভাবঃ 
বশ্চানুৎপন্নানাং প্রাগভাবঃ স মোক্ষঃ। কমনিমিত্তশ্চ বন্ধঃ কমক্ষয়াদেব ন ভবতীতি ।” 


১০ কোন্‌ সম্প্রদায় মোক্ষকে করমানত্রের ফল বলেন তাহা বলা দুঞ্ষর। অথচ ক্লোকবার্তিকে, বিশেষতঃ ভাট্টদীপিকার 
প্রভাবলী চীকার মধ্যে ( প্রভাবলী 8৩।৫ম অধিঃ পৃঃ ৪০০১৩) উক্ত মতের খগুনপূর্বক জানকমসমুচ্চয়বাদ 
স্বাপিত হইয়াছে । আচাহ্য সুরেখবরও তাহার নৈক্ষম্যসিদ্ধিপ্ন্থে প্রথমে কর্মবাদীর পক্ষ স্থাপন করিয়া (নৈঃ সিঃ 
১৯-২১ পঃ ১০-৬) পরে বিস্তুতরূপে মোচ্ষের কর্মফলত্ব খণ্ডন করিয়াছেন (নৈঃ সিঃ ১২২-৩৮ পৃঃ ১৬১৮ )। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১০৭ 


আপত্তি হইবে কামাকমস্থলে অধিকারবিধি থাকিলেও নৈমিত্তিক কে অধিকারীর নিদ্দেশ না 
থাকায় এঁ সমস্ত কর্ম কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে ? যেমন “যস্য আহিতাগ্নেঃ অগ্নিঃ গৃহান্‌ দহেৎ সঃ 
অগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশং অষ্টাকপালং নিবপেৎ” (তৈত্তিঃ সং ২২1২৫ )। অথাৎ অগ্নি যে-আহিতাগ্রি 
(সাগ্রিক) পুরুষের গৃহ দহন করেন, সেই পুরুষ ক্ষমাগুণসম্পন্ন”ট অগ্নিদেবতার উদ্দেশো 
অ্ুকপালদ্বারাসংগ্কত পূরোডাশদ্বারা যজ সম্পন্ন করিবেন । এক্ষণে গৃহদাহ পূবেই সংঘটিত হওয়ায় উহা 
যক্তের ফল নহে এবং কোন বাক্তিই নিজ গুহদহনরূপফলকামনায় এই ক্ষামবতী ইঞ্চি বা গৃহদাহেষ্টি 
অনুষ্ঠান করিবেন না । সুতরাং শ্রুতফলগ্বামাবোধক বাকোর অভাবে ক্ষামবতী ইষ্টিরপনৈমিত্তিক কর্মের 
অধিকারী নির্ণয় করা যায় না। 

উত্তর এই.গৃহদাহরূপনিমিস্তনিশ্চয়নান্‌ পুরুষ গৃহদাহের দ্বারা সূচিত পাপের অনুমান করিয়া সেই 
পাপক্ষয় কামনায় গৃহদাহেষ্টি যাগ করিবেন, ইহাই অগ্রিহোন্রিপূরুষের প্রতি শ্রুতির বিধান । “যিজেত 
স্গকামঃ” স্থলে কমফল শ্ুত ॥ “যস্য আহিতাগ্নেঃ” স্থলে কমের ফল শ্রুত না হইলেও অথসিদ্ধ-পাপরূপ 
দ্বরদুষ্টভিনন গৃহদাহ না হওয়ায় পাপ গুহদাহরূপনিমিত্তের দ্বারা সূচিত বা অথতঃ আক্ষিপ্ত। ভবিষাতে 
যাহাতে পুনরায় গৃহদাহ না হয়, এইরূপ শান্তিকামনায় পাপক্ষয়নিমিস্তই গৃহদাহেগ্িযাগ অনুষ্ঠেয় বলিয়া 
পাপক্ষয়দূপফলস্বামিত্বরূপ অধিকার অখাপত্তিপ্রমাণলভ্য হওয়ায় বাকাভেদপ্রসঙ্গ নাই, অনাথা 
গুহদহনরূপ নিমিত্ত ও পাপক্ষয়রূপ ফল উভয়ই একই বাক দুইটি উদ্দেশ্য হইলে বাকাভেদ অপরিহার্যা 
(ন্যায়রত্রমালা, নিতা-কামাবিবেকপ্রকরণমূ, শ্লোঃ ১১, পৃঃ ১১৮ ), “নিমিত্তফলসম্বন্ধ একবাকো ন 
যুজাতে । উদ্দেশ্যদয়সম্বন্ধে বাক্ভেদঃ প্রসজ্যতে ॥” একটি বিধেয়ের সহিত দুইটি উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ 
হইলে বাকাভেদ হয় ॥ কিন্তু এইস্থলে ফলের সহিত কমের সম্বন্ধ এবং নিমিস্তের সহিত কর্মকত্তব্যতার 
সম্বন্ধ হওয়ায় বাকাভেদপ্রসঙ্গ নাই” 

আপত্তি হইবে,নৈমিত্তিক কমস্থলে ফল অএ্রুত হইলেও অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় কমাধিকার নিনয় সম্ভব; 
কিন্ত নিতাকমস্থলে ফল শ্রতও নহে, অহাসিদ্ধও নহে, সতরাং নিতাযকমে অধিকার নির্ণয় সম্ভব নহে । ফল 


ভিনি সম্শ্চয়পক্ষও খণ্ডন করিয়াছেন (নৈঃ সিঃ ১৬৭-১০০ পুঃ ৪১-৫৯- চন্দ্রিক টীকা দ্রষ্টব্য )। আচাষ্য তাহার 
পমগ্র সস্বন্ধবার্তিকে কমবাদ ও জানকমসমচ্চয়বাদবিষরে বহু মত মতান্তর উপস্থাপন করিয়া পরিশেষে খণ্ডন 
করিয়াছেন । কিন্তু কর্মবাদী কাহারা ছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। মীমাংসকগণ অবশ্যই সমুচ্চয়বাদী, 
কমবাদী নহেন । “দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ” ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার (সাঃ কাঃ ২ ) তত্বকৌম্ব্দী চীকায় (সাঃ তঃ কৌঃ 
২ পঃ ৬-৭) বাচস্পতি মিশ্র মীমাংসান্যায় অনুসারে মোক্ষের কমমাত্রসাধ্যত্বপক্ষ প্বপক্ষরূপে স্থাপন করিলেও উত্ত 
সিদ্ধান্ত মীমাংসা সম্প্রদায়ের নহে। শ্রীমদূভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের “যামিমাং পুজ্পিতাং বাচং” ইত্যাদি 
প্লোকত্রয়ে (গীতা ২৪২-৪৪ ) কমমান্ত্রবাদীর পক্ষ উল্লিখিত ও নিন্দিত হইয়াছে. কারণ উক্ত মতে স্বগের অতিরিক্ত 
মোক্ষ স্বীকৃত হয় নাই-_-€ গীতা ২৪২-৪৩ ) “নানাদস্ভীতি বাদিনঃ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জম্মকমফলপ্রদাম।” 
অবশ্য এইস্থলে বৈদিক কামাকমের নিন্দা “ন হরি নিন্দা”-ন্যায়ে বেদোস্ত কমের নিন্দার জন্য নহে, নিষ্চাম কর্মের 
প্রশংসার জনাই করা হইয়াছে, “তদ্যথেহেতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কর্মণি। ফলেচ্ছাং তু পরিতাজ্য তং কম 
বিশুদ্ধিরুৎ ॥” বেদরক্ষক শ্রীভগবান (গীতা ১৫।১৫ ) বেদের নিন্দা করিতে পারেন না। 

১১ ভ্রিলিঙ্গ “ক্ষাম” শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্ষীণ বা দুবল, শুক্ষ বা রুক্ষ হইলে ও এই স্থলে ক্ষমা অথেই বৈদিক “ক্ষাম” 
শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে । ক্ষামতা অথাৎ শাস্ততা বা নিবৃত্ত বামাজনা । অগ্রিদেবতা যেন রুষ্টু না হইয়া শাস্ত বানিব্ত্ত হন 
এবং অপরাধ মার্জনা করেন । উক্ত শ্রুতির উপর সায়ণভাষ্য, “মুযুৎসুরপস্বত্যুড্যো ভীতশ্চ গৃহদাহবাংশ্ৈতে 
ব্য়োইট্টাকপালং কুযুঃ।” বিধিসমূহ নিজ নিজ প্রবস্তকহ নিবাহের জন্য বিধেয়ের ইঠসাধনন্ব আক্ষেপ করে বলিয়া 
অর্থবাদ হইতে অবগত পাপক্ষয়রূপফল ইঃরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 

১২ পার্খসারথি মিশ্রকুত ন্যায়রন্লমালা, “নিত্য-কাম্য-বিবেকপ্রকরপম” পঃ ১১৯, “নিমিত্তকলয়োহি 
দ্বয়োরুদ্দেশায়োরেকবাক্যসম্বন্ধাসস্তবাৎ প্রত্যুদ্দেশ্যং বাকাপরিসমাপ্ডেনিমিত্তবাকোয দুরভ্যুপগমং ফলমিতি। 
উচ্যতে, _দ্বাভ্যাং বিধেয়সন্বপন্ধে বাক্যভেদঃ প্রসজ্যতে | উদ্দেশ্যেন নিমিজ্তেন বিধেয়স্য ন সঙ্গতিঃ ॥ বিধেয়স্য হি 
দ্বাতযামদ্দেশ্যাভ্যাং সম্বন্ধে বাকাভেদো ভবতি, ন চেহ তথা বিধেয়স্য কর্ণণঃ ফলেন সস্বন্ধাৎ। তৎকত্তব্যতায়াশ্চ 
নিমিত্েন। ন চৈবং সতি বাক্তেদো ভবতি সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। ভবতি হ্াস্মিন সতীদং কুয্যাদিত্যুক্তে 
কিমর্থমিত্যাকাত্ক্ষা তত্রেতদর্থমিতি সম্বধামানং ফলং ন বাক্যং ভিনত্তি, সমানজাতীয়ং হাদ্দেশ্দ্বয়ং বাক্যং ভিনত্তি, ন 
বিজাতীয়ম । যথা (মৈত্রাঃ সং ২1৫1৫ ), “যসা পিতা পিতামহঃ সোমং ন পিবেৎ' ইতি নিমিত্তদ্বয়ং, (তৈত্িঃ সং 
২১।১), 'ঘঃ প্রজাকামঠঃ পণশুকাম$' ইতি ফলদ্বয়ং, তস্মান্নান্তি বাকাভেদঃ ইতি ।” 


১০৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


অশ্রুত হওয়ায় বিশ্বজিন্নায়ে যে নিতাযকমের স্বগফল কল্পনা করা যাইবে, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ 
মীমাংসা-সিদ্ধান্তে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয় বলিয়া মুমুক্ষরও অনুষ্ঠেয় ।১ এক্ষণে 
মুমুক্ষর নিকট স্বর্গফল অনি, যেহেতু এঁহিক ও পারন্তিক সমস্ত কামনা হইতে মুক্ত না হইলে কেহ মুমুক্ষ 
হইতে পারে না। নিতা ও নৈমিত্তিক কর্মের স্বর্গফল স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে শাস্ত্র মুমক্ষকে 


অনিষ্টসাধনের উপদেশ দিতেছেন । অত এব বিশ্বজিন্যায়োনতা ও নৈমিত্তিক কমের স্বগফল কল্পনা করা 
যাইবে না। সৃতরাং শ্রতিবলে নিতাকমস্থলে কতৃত্ব সিদ্ধ হইলেও অধিকার সিদ্ধ না হওয়ায় অধিকারবিধি 
নাই। 

শুধু তাহাই নহে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অকরণে প্রত্যবায় হওয়ায় নিতা-নৈমিত্তিকমানুষ্ঠান 
করিলে প্রতাবায়ের প্রাগভাব পরিপালন* : হইবে, ইহাও বলা যায় না, কারণ প্রাগভাবপরিপালন কার্যা না 
হওয়ায় উহা নিত্যাদিকর্মের ফল হইতে পারে না।১৯৫ 


১৩ মীমাংসা-দর্শনের যাবজ্জীবিকাগ্সিহোত্রাধিকরণের (মীঃ স্ঃ ২1৪।১৭) সিদ্ধান্ত এই, ( বারাহ শ্রোত সূত্র 
১১১৮৬ ) “ষাবজ্জীবমন্সিহোত্রং জুহোতি”, ( আপঃ শ্রোতঃ ৩।১৪।৮-১৩ ) “যাবজ্জীবং দশপূর্ণমাসাত্যাং যজেত”, 
( শতপথ্থ ব্রাঃ ১২।৪।১।১ ) “জরামধ্য বা এতৎ সন্্ং ষদগ্রিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চ জরয়া হ বা এতাতিবিমূচাতে স্বৃত্যুনা 
বা" ( অথাৎ - এই অগ্নিহোন্র ও দর্শপূণমাস সন্ত্রযাগ জরা বা মরণ পথযাস্ত অনুষ্ঠেয় ॥ জরা বা স্বৃত্যুর দ্বারাই লোকে 
এইরূপ কম হইতে মুক্তি লাভ করে ) ইত্যাদি শ্রুতি নিত্য ও নৈমিত্তিক কমসমহ যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ 
করিয়াছেন । সৃতরাং মীমাংসা-সিদ্ধাত্তে কোন অবস্থাতেই (অক্ষমতা বাতিরেকে ) সর্বককমসন্গাস হইবে না। 
অদ্বৈতশান্ত্রে পরমহংস সম্যাসে বা পারিব্রাজো উপবীতাদিরও ত্যাগ হওয়ায় এঁরাপ সম্ম্যাসকালে ব্রাহ্মণ 
(ক্ষত্রিয়বৈশ্যের সম্যাস শাক্ষর প্রস্থানে নিষিদ্ধ ) নিত্যনৈমিত্বিক কষণওড ত্যাগ করিবেন । বস্তুত: “পরামশং 
কৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি” এই ব্রন্মসূষ্ধের ( ত্ঃ সৃঃ ৩।৪/১৮ ) প্রথম বণকের পারীরকভাষ্য হইতে জানা যায় যে 
আচার্য জৈমিনি সন্যাসাত্রমের শ্রোতত্ব স্বীকার করিতেন না এবং এ সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকের শারীর কতাষ্য হইতে জানা 
যার যে কমতাাগী পূরুষই ব্রক্ষক্তানে অধিকারী, এইরূপ অদ্ধৈতসিদ্ধান্তও তিনি স্বীকার করিতেন না। আচার্যা 
বাদরায়ণ পরামরশাধিকরণে (ক্রঃ সূঃ ৩1৪।১৮-২০) জৈমিনি মতই খণ্ডন করিয়াছেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 
অদ্ৈতসিদ্ধান্তে (ব্রঃ সঃ ৪1১১৬১৭ “অগ্নিহোনত্রাদাধিকরণশ্ ১ নিত্য ও নৈমিত্তিক কম সাক্ষাৎ ও পরম্পরাসন্থন্ধে 
সশুপব্রক্ষবিদ্যার উদৎ্পন্তিতে উপযোগী এবং (ত্রঃ সৃঃ 81১৯৮ *বিদ্যাক্তানসাধনত্বাধিকরপণমূ” অথবা 
“যদেবাধিকরণম্” ) কমাঙ্গাশ্রিতাপাসনাযুক্ত অথকা এরূপ উপাসনাবিরহিত শ্রবপাদিসাপেক্ষ নিতা ও নৈমিত্তিক 
কর্ম দ্রুত ব: বিলঙ্ছে ব্রক্মবিদ্যার উৎপত্তির দ্বারা মোক্ষেরস্পকারক । নিতা ও নৈমিত্তিক কর্মমান্তের অনুষ্ঠানে মুমুক্ষুর 
চিত্তস্ুদ্ধি হয়। ন্যায়ভাষ্যকারও “জরামহ্্যং" ইত্যাদি শ্রুতিবিচার করিয়া সবকমসম্ম্াস উপপাদন 
করিয়াছেন ন্যায়বাত্তিক ও ভাৎ্প্যচীকাসহ ন্যায়ভাষা ৪।১৫৮-৬৭ অপবগগপরীক্ষা প্রকরণ পৃঃ ১০১৩-৩৪, 
বিশেষতঃ পঃ ১০২০-২৭ দ্রব্য । 


১৪ বত্তমানে নিত্যাদি কম না করিলে যে পাপ উৎপন্ন হইবে সেই পাপ ভবিষ্যতে দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন করিবে ।সৃতরাং 
বন্তমানে ভাবী দুঃখের প্রাগভাব বিদ্যমান 1 এক্ষণে এই দুঃখপ্রাগভাবকে যদি পরিপালন করা (বাঁচাইয়া রাখা ) 
যায়, তবে দুঃখপ্রাগভাবই থাকিয়া যাইবে, ভবিষ্যতে দুঃখ উত্পন্ন হইতে পারিবে না । নিত্যাদিকর্ম করিলে সেই ভাবী 
দুঃখেব প্রাগন্ভাব প্রতিপালিতই হইবে | যেমন, ব্রশ্ষহত্যাদিজনিত যে পাপ প্টপন্ন হয়, যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে 
সেই পাপ ফলপ্রদ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্ধাহতাজনিত-দুঃখের প্রাগভাব পরিপালন করিয়া থাকে । ইহাকে 
প্রাগভাবপরিপালন-নায় বলা হয় । যে প্রাগভাব কয্যের হনক হয় না, তাহাকে পণ্ড প্রাগভাব বলে। 


১৫ মীমাংসা-সম্প্রদায় অনাদি পদার্থেরও এক প্রকার জন্যতা বা সাধ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন । উহাকে ক্ষৈমিক 
জন্যতা বলে__-“ক্ষেমন্তু স্বিতরক্ষণম” (গীতা ২৪৫ শাঃ ভাঃ পঃ ১০৪ $ ১২২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৩১) অথাণ্, স্বিত বা 
প্রাপ্ত পদাখের রক্ষণই ক্ষেম । নিত্যানিতাসাধারণজন্যতার লক্ষণ এইরাপ--যফ্মিন সতি আগ্রমক্ষপে যস্য সন্ত্বং, 
অসতি চ অসত্য, ত৭ তজ্ন্যমূ। অগ্রিমক্ষণে কুত্তকার থাকিলে ঘট থাকে, না খাকিলে থাকে না ॥ অতঞ্ব ঘট 
কুস্তকারজনা। সেইরূপভাবে অগ্রিমক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্রহ্মহত্যাদিজনিতভাবী দুঃখের প্রাগভাব থাকে, না 
থাকিলে থাকে না। অতএব দুঃখবপ্রাগভাব প্রায়শ্চিতুজন্য। অনুরূপভাবে অগ্রিমক্ষণে নিত্যাদি কর্ম করিলে 
প্রত্যবায়জনিতভাবী দুঃখের প্রাগভাব থাকে, না থাকিলে থাকে না। অতএব ভাবী দুঃখের প্রাগভাব নিতাদি 
কর্মজন্য। ষাহাদের মতে যে-পদাখ ভবিষ্যতে উদ্পন্নই হইবে না তাহার প্রাগভাব স্বীকার করা যায় না, কারণ 
প্রতিযোগীর জনকরূপেই প্রাগভাব স্বীরুত হইয়া থাকে, তাহারা প্রাগভাব-পরিপালন স্বীকাব করিবেন না। এই 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমপিকা ১০৯ 


এইরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসাসম্প্রদায়ের বস্তব্য &ই যে নিতাকর্মস্থলে ফল শ্রুত বা অর্থসিদ্ধ না 
হইলেও প্রমাণান্তর কল্পনীয়। তাৎপর্য এই, মীমাংসাদর্শনের নিত্যে যথাশস্তাঙ্গানৃষ্ঠানাধিকরণে (মীঃ 
সৃঃ ৬৩।১-৭ ) প্রতিপন্ন হইয়াছে যে যেহেতু “অগ্রিহোন্র”, “দর্শপূর্ণমাস” প্রভৃতি শব্দ প্রধানযাগেরই বাচক, 
অঙ্গযাগের নহে, সেইহেতু স্ববাকাগতজীবনরূপনিমিত্তের* সহিত প্রধানযাগেরই অন্বয় হওয়ায় যতকাল 
জীবন ততকাল প্রধানকর্ম অত্যাজা, এইরূপ অর্থই প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং বাকাান্তরাবগত 
অঙ্গযাগসমূহের মধো কোন অঙ্গবাগের অনুষ্ঠানে যদি কেহ অসমর্থ হয় তৎসন্তেও অঙ্গহীন প্রধানযাগ নিজ 
ফল উৎপাদনে সমর্থ।১৭ কি সেই ফল? ইহার উত্তরে আচার্য শবরস্থামীকে অনুসরণ করিয়া 
ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে প্রতাবায়-পরিহারই নিতাকমের ফল, কারণ ( তৈত্তিঃ সং ২২1৫ )“অপবা 
এষ সুবর্গাৎ লোকাৎ ছিদ্াঢতে যো দর্শপূর্ণ মাসযাজী সন্‌ অমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বা অতিপাতয়েৎ” 
এইরূপ নিন্দা্থবাদ থাকায় জানা যায় যে নিতাকর্মের অকরণে প্রতাবায় বিদামান । যাহা যাহার সাধন, 
তাহার অভাব তাহার পরিহারের সাধন, ইহাই নিয়ম । কামাকর্মের অকরণে প্রতাবায় শ্রুত না হওয়ায় 
উহার অনুষ্ঠান এঁচ্ছিক বলিয়া অন্গহানিতে কাম্যকর্ম যে নিক্ষল তাহা পরবর্তী অধিকরণেই (মীঃ সঃ 


কারণে দুঃখপ্রাগভাবপরিপালন তন্্রানসাধ্য, গুরু প্রভাকরের এইরূপ সিদ্ধান্ত আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ও গদাধর 
তষ্টাচার্থ্য খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু ন্যায়সম্প্রদায়কেও অনাস্থলে অগত্যা ক্ষিমিকসাধাতা স্বীকার করিতে হইবে, 
অন্যথা সমবায়-সম্মিকর্ষে জন্যত্ব-ঘটিত ব্যাপারের লক্ষণ গমন করিবে না- শ্রোন্রেন্ড্রিয়ে সতি অগ্রিমক্ষণে 
শব্দপ্রতিযোগিক-শ্রোন্রানযোগিকসমবায়স্য সত্ত্বম, অসতি চ অসত্ত্বম। অতএব সমবায়রাপসম্নিকষ নিতা হইয়াও 
শ্রোন্রেন্দ্রিয়জন্য। এইজন্য মুত্তণবলীকার আলোচাস্থলে “ব্যাপার” পদের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়া সমস্যার 
উত্বাপনই করেন নাই ( মুস্তাবলী কাঃ ৫৯ পৃঃ ১৮৯ ), “ব্যাপারঃ সম্নিকষঃ” অথাৎ এইস্থলে “ব্যাপার” পদের অথ 
সম্নিকর্ষ, প্রসিদ্ধ ব্যাপার নছে! কিন্তু রামরুদ্রীতে (এ পুঃ ১৮৯) “তজ্জনাত্বং ব্যাপারলক্ষপপ্রবিষ্টং 
তদধীনসত্তাকত্বমেব” ( অথা্চি, ব্যাপারের লক্ষণবাকো যে “তজ্জন্যত্ব' পদ আছে উহার অর্থ তদধীনসত্তাকত ), 
এইরূপে যে সমাধানের প্রয়াস দেখা যায়, তাহা অরুচিকর । কারণ তদধীনসত্তাকত্ব ফলতঃ ক্ষিমিকজন্যতাতেই 
পর্যাবসিত হইবে- নিত্যাদিকর্মাধীনদুঃখপ্রাগভাবসত্ভাকত্ব অনাদি দুঃখপ্রাগভাবে বর্তমান । সুতরাং ভাষামান্র 
পরিবন্তুনের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। শুধু তাহাই নহে, “তদধীনসত্তাকত্ব” পদের অন্তর্গত “তৎ” পদ 
প্রযোজককেও বুঝাইবে, যেমন কাশীমরণাধীন মুক্তি । মুক্তি তত্বক্তানজনা, কাশীমরণ পরম্পরায় মুক্তির উপায় 
বলিয়া মুক্তির প্রযোজক, কারণ নহে ॥ অনাথা উভয়ের কারণত্ব স্বীকারে বিকল্প কারণবাদ গ্রহণ করিতে হইবে । ভিন্ন 
ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কারণ-সামগ্রী হইতে একই ফলের উৎপত্তি স্বীকারই বিকল্পকারণবাদ। ইহাতে প্রতিটি সামগ্রী 
নিয়তপূর্বরতি না হওয়ায় চালনী-ন্যায়ে কারণমান্তরের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ অনিবাধ্য। সুতরাং “তদধীনসত্তাকত্ব” পদের 
অন্তর্গত “তৎ” পদ অবিশেষে কারণ ও প্রযোজক উভয়কে বৃঝাইলে “তৎ” পদে পরাস্ষ্ট ইন্ড্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধ হইবে 
না,_ব্যাপক-পদের প্রয়োগদ্ধারা ব্যাপ্বিশেষের নিশ্চয় হয় না। অতএব “তৎপ্পদে ইন্ড্রিয়ের 
কারণত্বরাপবিশেষধযই বৃদ্ধিস্থ না হওয়ায় তাহার করণত্বও সুতরাং বৃদ্ধিস্থ হইবে না, ফলে ব্যাপারও নিষ্প্রয়োজন 
হইবে । রামরুদ্রীতে “ব্যাপার” পদের ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইয়াছে ( এঁ পৃঃ ১৮৯ ), “অস্ত বা ইন্দ্িয়স্য করণত্বোপপত্তয়ে 
শব্দাদের্বিষয়স্যেব ব্যাপারত্বং, প্রত্যক্ষবিষয়স্য কারণত্বাৎ, শব্দাদের্বিষয়স্যাকাশাদিজন্যত্বাৎ।” কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যায় 
শ্রোত্রেন্সিয়ের করণত্ব কথঞ্িৎ রক্ষিত হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের করণত্রকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে । কারণ 
শব্দরূপবিষয় আকাশরপঙ্রোত্রেন্ট্রিয়জন্য হইলেও রূপাদি চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়জন্য না হওয়ায় রূপাদিবিষয় ব্যাপার হইতে 
পারিবে না। স্তরাং সমস্ত প্রতাক্ষস্থলে বিষয়ের ব্যাপারত্ব অনুগত নছে। বিশেষতঃ, বিষয়কে ব্যাপার বলিলে 
সম্নিকষের ব্যাপারত্বরাপ প্রসিদ্ধ ন্যায়সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব অগতিকগতিন্যায়ে 
মীমাংসাসম্প্রদায়সন্্ত ক্ষিমিক জন্যতা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। 


১৬ যেহেতু উতয়শ্রুতিতেই “যাবজ্জীবন” পদ শ্রুত হইয়াছে, সেইহেতু “যাবজ্জীবন কি অনুষ্ঠেয় £” এইপ্রকার 
আকাচ্ক্ষার উদয় হইলে শ্রুত অস্তরিহোত্র ও দরশপূর্ণমাস নামক যাগের সহিতই যাবজ্জীবনের অন্বয় হইবে। 
ৈবর্দিকের জীবনই উত্তয় কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত, স্বর্গাদিফলকামনা নছে। 


১৭ ইহাকেই “নিত্যেষ্‌ যথাশক্তিন্যায়ঃ” বলা হয় । নিত্যকমস্থলে অসমর্থ পক্ষেই যথাশক্তি কর্তব্য, সমর্থপক্ষে নহে । 
এই তাৎপর্য্যেই শ্রতিমধ্যে অচ্ছিদ্রকাণে বলা হইয়াছে (তৈতিঃ ব্রাঃ ১৪৩1৪ । শাবরভাষা ৬৩।৬ পৃঃ ৭১৩- পূঃ 
২৪৯) “তদেব যাদূক তাদূক হোতব্যমৃ” অর্থাৎ যেরূপ ক্ষমতা সেইরূপতাবে আহতি প্রদান করিলেই হইবে। 
প্রধাননিতাকর্মের অকরণে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে তাহাও যথাশক্তি অনৃষ্ঠেয়। অতএব নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে 
যথাশক্তি অঙ্গান্ষ্ঠাতাও অধিকারী বা ফলতোক্তা। 


১১০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


৬।৩।৮-১০ “অঙ্গবৈকল্যে কামাকর্মসা নিস্কলত্বাধিকরণমূ” ) প্রতিপাদিত হইয়াছে।”” 
কামাকর্মের নায় স্বর্গাদি নহে, প্রতাবায়-পরিহারই নিতা ও নৈমিত্তিক কর্মের ফল।১৯ 

ভাট্রদীপিকাকার খণ্ডদেব বলিয়াছেন, “ধর্মেণ পাপমপনুদতি” (তৈত্তিঃ আঃ ১০1৭৯।১০০॥ 
মহানারায়ণ উপঃ ৭৯৬ পৃঃ ১৪৮ নির্ণয়ঃ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে নিতাদিকমস্থলে 
পাপক্ষয়ই ভাব্য। তাৎপর্য এই, (শতপথ ব্রাঃ ১০।২১।১৬ ) “বিশ্বজিতা যজেত” স্থলে ফলশ্রুতিহীন 
বিধিশ্রতিবলে যেমন ফলকল্পনা করা হয়, সেইরূপ বিধিশ্ুতিহীন অর্থবাদবাকাবলে বিধি কল্পিত হইয়া 
থাকে । যেমন, শ্রতিমধ্যে (তাণ্ডা ব্রাঃ ২৩২1৪) “প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে যে এতা রান্রীরুপযত্তি” 
(অর্থাৎ__্যাহারা এই রান্রিসন্ত্রসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন) এই 
অর্থবাদমান্র বিদ্যমান, কিন্তু বিধি শ্রুত হয় নাই। মীমাংসাদর্শনের 
“রাব্রিসব্্স্যাথবাদিকফলকতাধিকরণে” (মীঃ সূঃ 8।৩।১৭-১৯) প্রতিপাদিত হইয়াছে, বেদমধ্যে 
ঘে-স্থলে ফলশ্রুতিমান্র দুষ্ট হইবে, সেই স্থলে তদনুরূপ বিধিবাকা কল্পিত হইবে । যেমন আলোচ্য বাকো 
প্রতিষ্ঠারপফল শ্রুত হওয়ায় “প্রতিষ্ঠাকামঃ রান্রিসত্্ং কু্যাৎ” এই প্রকার বিধিবাকা কল্পিত হইবে। 
প্রকৃত স্থলেও শুভ অদৃষ্টদ্বারা পাপক্ষয়রূপ-ফল শ্রুত হওয়ায় রান্রিসন্্ন্যায়ে উত্ত ফলশ্রুতিবলে 
“পাপক্ষয়কামঃ নিতা-নৈমিত্তিককর্ম কুয্যাৎ” এইরূপ বিধিবাকা কল্পিত হইবে। দ্বিজাতির নিতাকর্ম 
সন্ধাবন্দনায় প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধার আচমন-মন্ত্রে দ্ুরিতক্ষয়ই শ্রুত হইয়াছে । এইজন্য 
ডাট্রদীপিকা ও তাহার প্রভাবলী টীকায় ন্যায়সুধাকারের মত খণ্ডিত হইয়াছে । পাপক্ষয়ই 
নিতানৈমিত্তিক কর্মের ফল; প্রতযবায়ের অভাবও ফল নহে, প্রতাবায়-জনিতদুঃখপ্রাগভাবপরিপালনও ফল 
নহে। 


১৮ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৬৩1২য় অধিকরণ পঃ ৩৫৪-৫৫। 


১৯ শ্লোকবার্ডিক, সম্বন্ধাক্ষেপরিহারপ্রকরপ, ল্লোঃ ১১০ পৃঃ ৬৭১, “মোক্ষাথ্থী ন প্রবস্তেত তন্ত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ | 
নিত্যনৈমিতিকে কু্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়। ॥” ন্যায়স্ধাকার ভষ্টপাদের রচিত অধনা অপ্রাপ্ত রৃহষ্টীকা উদ্ধত 
করিয়াছেন, (ন্যায়স্ধা ১।৩।২৭-২৯ ব্যাকরণাধিকরণম্‌ প ৬৯১৪-৯৫ ), “এন চ* বন্ধহেতুকমক্ষয়াৎ মোক্ষসিদ্ধেঃ 
তত্বপ্রকাশনানথকাং, শঙ্ক্যম্‌ ॥ সত্যপি পৃবরুতকমক্ষয়ে কততত্ব-ভোক্ন্বাডি মানানিরত্তো নিব্যাপারত্বানূপপত্তেঃ অবশ্যং 
কসাচিদ্‌ বন্ধহেতোঃ কম্রণঃ প্রসঙ্গাৎ তং নিরুভ্যথং কতৃত্ব-ভোত্তত্বাভিমাননিরত্েঃ অপেক্ষিতায়াঃ তত্বপ্রকাশনং 
বিনান্পপত্তেঃ। এতদেব অভিপ্রেত্যাহ ব্রহষ্ভীকায়ামুক্তম-__'নিতানৈমিতিকৈরেব কুবাণো দুরিতক্ষয়া। জানং চ 
বিমলীকুবনভ্যাসেন চ পাচয়ন ॥ বৈরাগ্যাৎ পরু-বি্ঞানঃ কৈবল্যং ভজতে নর, | ইতি |...” ইত্যাদি । 


২০ ভাট্টদীপিকা ২8।১ম অধিকরণ পৃঃ ২১৯২০, “অতশ্চ নিমিত্তসন্ত্বে নৈমিভ্িকস্যাবশ্যানুষ্ঠানবোধনাদকরণে 
প্রতাবায়ো্জনুমীয়তে । করণে চ ধষেণ পাপমপনদতি” ইত্যাদি বাকাশেষাৎ রান্রিসত্রন্যায়েন পাপক্ষয় এবানুষঙ্গিকো 
নিতানৈমিতিকস্থলে ফলম ।...অতশ্চ যাবজ্জীবপদে লাঘবাদ্যনুরোধেন জীবনস্য নিমিত্তিত্বাবগতেঃ তদনরোধেন 
পাপক্ষয়াথং বিনিয়োগান্তরমেবেদমিতি সিদ্ধম ।” প্রভাবলী দ্রষ্টব্য । 

এঁ ৬।৩।১ম অধিকরণ পৃঃ ৬৯৯, “অন্র হি পাপক্ষয়স্যেব ভাব্যত্বং নিতাস্থলে 'ধমেণ পাপমপন্দতি' ইতাদি 
ৰাক্যেভ্ঃ প্রতীয়তে । অতএব ন বিস্বজিন্যায়েন স্বর্গকল্পনং, * বা অপুরুষাস্যাপি যাগধ্বংসস্যৈব তাব্ত্বকষ্পনং, 
যাগন্যেব বা তৎ, তৃতীয়ানি্দেশাৎ সমানপদশ্রতেঃ করণত্বেনাপ্যপপত্তেশ্ত। ন চ দশপূর্ণমাসাদৌ কৃ৯গ্তানামেব 
স্ব্গাদীনাং নিত্যেহপি ভাব্যত্রোপপত্তৌ “ধর্মেণ' ইত্যসান/পরত্বং শঙ্কাম । তথাতে মক্ষোঃ স্বর্গাদীনামনিষত্বেন 
তদুৎপন্তো শাস্্রস্যাহিতসাধনানুষ্ঠাপকহে অপ্রামাশ্যাপত্যা যাবজ্জীবাদিবাকাস্য অমুযুক্ষবিষয়তয়া সঙ্কোচাপত্তেঃ । 
পাপক্ষয়সা তু সবাভিলষিতত্বাৎ নিমিস্তসযোব প্রয়োজকতয়া তস্য নৈমিত্তিকা প্রয়োজকত্বেহপি 
নিমিত্তপ্রযুস্তনৈমিত্তিকানুষঙ্গিকত্বে বাধকাভাবঃ।” প্রভাবলীকার ন্যায়সুধার মত ও অন্যানা |সঈদ্ধাত্ত্েকদেশিমত 
বিস্তুতরাপে খণ্ডন করিয়া নিজগুরু খ'ডদেবের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গরিয়াছেন। 

সামবেদিসন্ধ্যায় প্রাতঃসন্ধ্যার আচমনমন্ত্র এইরূপ, “...ও সৃষ্যশ্চ মা মন্যুশ্চ অন্যপতয়শ্চ মন্যুককৃতেতাঃ 
পাপেত্যো রক্ষন্তাম । যদ্রাত্রিক্া পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পত্তামুদরেণ শিক্সা । রান্রিস্তদবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ 
দুরিতং ময়ি । ইদমহং মামম্ৃতযোনৌ সৃষ্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্থাহা ।” অথাণ্ি, সথ্য, যক্ত এবং যজপতি ইন্দ্রাদি 
দেবগণ অথবা সৃষ্য, ক্রোধ এবং জ্রোধপতি ইন্ড্রিয়সমূহ আমাকে ক্রোধকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন (যাহাতে আমি 
ক্রোধবশে কোন অকার্ধা না করি )। আমি রান্ররিতে ( অক্তানবশতঃ ) মন, বাকা, হস্তদ্বয়, পদদ্ধয়, উদর ও লিঙ্গের 
দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, রাত্রি ( অথণ্থ রানির অধিষ্ঠাতু দেবতা ) তাহা বিনাশ করুন । আমাতে যাহা কিছু পাপ আছে, 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১১৯১ 


অধিকারবিধিকে কর্মজন্যফলস্বামাবোধক বলা হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই, বিধিবলে কাহার 
ফলস্থাম্য বোদ্ধব্য ? কর্মকত্তারই ফলস্বামা, ইহা বলা যায় না, কারণ প্রতিনিধি কর্মকত্তা হইলেও 
ফলভোত্তণ নহে ।১১ ত্যাগরাপ প্রধানকর্ম যজমানই করিয়া থাকেন এবং “ফলং চ কত্তৃগামী স্যাৎ” এই 
নয়ে যজজমানই ফলস্বামী । যদিও খত্বিকৃও কমকত্তা, তথাপি যজমান দক্ষিণার দ্বারা খত্বিক হইতে সেই 
যকতফল ক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রা্ধাদিতে পিন্রাদি ফলভোত্তা হইলেও কর্মকর্তা না হওয়ায় তাহারা 
অধিকারবিশি্ট নহেন। শ্রাদ্ধাদিরূপ কর্ম সম্পাদন করিলে যজ মানের প্রত্যবায়পরিহার অথবা পাপক্ষয় 
হওয়ায় যজমানই কর্মকন্তা ও ফলভোক্তা উভয়ই বটে । সন্ত্র যাগে কর্মকর্তা ও ফলতোত্তা যে একই তাহা 
স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব যে-পুরুষে কমকত্তৃত্সমানাধিকরণফলস্বাম্া বিদ্যমান তিনিই 
অধিকারবিশিষ্ট। এই অধিকার সাধারণতঃ বিধিবাক্যে পুরুষের বিশেষণরূপে শ্ুত হইয়া থাকে 1১ 
এইস্থলে “পুরুষ” পদে পূরুষমান্র প্রতিপাদিত হয় নাই, নিযোজাবিশেষই “পুরুষ” পদের অর্থঃ পুরুষমান্র 
নিযোজ্য নহে। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 


সেই সমস্ত পাপ এবং পাপকর্ডা আমাকে আমি জগৎকারণ সৃয্যোপাধি জ্যোতি মধ্যে (স্ত্প্রকাশ পররব্রন্ষে ) হোম 
করিলাম । ইহাতে সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হউক । মধ্যাহন্সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধার আচমন মঙ্গও অনুরূপ । ব্যাখ্যার 
জন্য পরম প্রজ্যপাদ শ্যামাচরণ কবিরত্রকৃত আহিন্করুত্য (২০ শ সং পৃঃ ৩১০) দ্রষ্টব্য। প্রভাবলীতে ধত 
(২৪।১ম অধিঃ পঃ ২২০) “ছ্দ্রাজ্র্যা পাপমকাষং” পাঠ কবিরত্রমহাশয়ের মতে প্রমাদপগ্রস্ত (এ পঃ ১.)। 


২১যক্তের জন্য আবশ্যক কোন দ্রব্য যদি সংগৃহীত না হয়, তবে প্রারন্ধকর্ম আবশ্য সমাপনীয় বলিয়া এ দ্রব্যের পরিবস্তে 
শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যান্তর ব্যবহার করা যাইতে পারে । ষে দ্রব্যের দ্বারা যকানুষ্ঠানের উপদেশ অছে, তাহাকে মুখ্য বলে। 
সেই দ্রব্যের অলাতে তৎসদৃশ শাপ্্রবিহিত অথবা অর্থাপত্তিলভ্য (কিন্তু শাস্রনিষিদ্ধ নহে ) দ্রব্যকে প্রতিনিধি বলে । 
যেষন মুখ্য ব্রীহি-ধান্যের প্রতিনিধি অর্থাপত্তিলভ্য ব্রীহিসদৃশ নীবার ধান্য (মীঃ সৃঃ ৩।৬।৩৭-৩৯ “প্রতিনিধিস্বপি 
মখ্যধমাধিষ্ঠানাধিকরণম” ), সোমলতার শাম্্রবিহিত বিকল্প বা প্রতিনিধি সোমসদুশ পৃতিকা (মীঃ সূঃ ৬৩।৩১ 
“পৃতিকস্য সোমপ্রতিনিধিত্বাধিকরণমস, মীঃ সূঃ ৩৬৪০ “শ্রুতেঙ্বপি প্রতিনিধিষু মখাধরাধিষ্ঠানাধিকরণম্”, মীঃ 
সুঃ ৬৩।১৩-১৭ “নিতাকমণোহ্নিত্যপ্রারক্ধ কমণশ্চ দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধিনা সমাপনাধিকরণম্‌” ও মীঃ সূঃ ৬৩1২০ 
“প্রতিষিদ্ধদ্রবাসা প্রতিনিধিত্বাভাবাধিকরণম” )। যাগসাধন ব্রীহি প্রভুতি দ্রব্যের যেমন প্রতিনিধি আছে অনুরূপভাবে 
যাশকত্তা যজমানেরও প্রতিনিধি আছে । যেমন সন্ত্রযাগে (ন্যনপক্ষে সগ্ডদশ ) সন্িগণের মধ্যে যাগসমাপনের পরবে 
কেহ যদি মৃত হন তবে সন্ত্রের আরস্তকাস্ল যতজন খত্বিক ছিলেন তৎসংখ্যক খত্বিক লাভের জন্য প্রতিনিধির আদান 
শান্ত্রে বিহিত হইয়াছে (মীঃ সূঃ ৬৩২২ “সান্র কস্চিৎ স্বামিনোহপচারে প্রাতনিধ্যাদানাধিকরণম্‌” বা 
“সন্রন্যায়” )। স্মরণ রাখিতে হইবে, দক্ষিণাহীন সন্ত্রাগে যাহারা যাগকন্ত্া তাহারাই যাগফ লভোক্তা (এবং 
প্রত্যেকেই সমপ্র ফল ভোগ করিয়া থাকেন, মীঃ সৃঃ ৬।২।১-২ “সক্রে প্রতোকস্য সত্ভিণঃ কুৎযলফলসম্বন্ধাধিকরণম, 
এমন কি সন্রিগণের ভিন্ন ভিন্ন কামনাও থাকিতে পারে )। মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, সন্ত্রমধ্যে কর্তুণত সংখ্যা 
পূরণের নিমিত্ত ষে প্রতিনিধি গৃহীত হইবে সেই আগমিত পুরুষকেও অন্যান্য সত্রীর ন্যার বপন ( মৃণ্ডন ) প্রভাতি 
সংস্কার করিতে হইলেও ( মীঃ সৃঃ ৬।৩।২৬ “সনে প্রতিনিহিতস্য যজমানধরনগ্রাহিত্বাধিকরণম্‌” ) সেই প্রতিনিহিত 
ব্যক্তি অস্ামী অথাৎ ফলভার্গী নহেন (মীঃ সঃ ৬/৩।২৩-২৫ “সনে প্রতিনিহিতস্যাস্বামিত্বাধিকরণমা” )। “যো 
দীক্ষিতানাং প্রমীয়েত অপি তস্য ফলমূ” এই শ্রুতিবলে জানা যায় যে সন্ত্রযাগে দীক্ষিত হইবার পর যে-সত্ী স্বত হইবেন 
তাহারও ফললাভ হইবে । সুতরাং অন্যান্য ষাগে হোতাদি খত্বিক যেমন ভূতিপরিক্রীত হওয়ায় কমকরমান্, সেইরূপ 
বেতনভোগী বাক্তির ন্যায় নবাগত প্রতিনিধি কর্মকরমান্র, কমজন্যফলস্থাম্য তাহাতে নাই । এইস্থলে বিশেষ জাতব্য 
এই, অগ্মি, সূর্য প্রভৃতি দেবতা, আহবনীয় ইত্যাদি অগ্মি, “বহির্দেবসদনং দামি” (মৈভ্রাঃ সং ১১৩) ইত্যাদি মন্ত্র 
এবং প্রযাজ-প্রোক্ষণাদিরূপ অদৃষ্টা্থক ক্রিয়াসমূছের প্রতিনিধি হয় না। দৃষ্টাথক অবঘাতাদিতে প্রতিনিধি সম্ভব 
(মীঃ সঃ ৬৩।১৮-১৯ “দেবতাম্রক্রিয়াপামপচারে প্রাতিনিধ্যভাবাধিকরণম” )। এমনকি, “অগ্নি” বা “স্ধা” 
পদের স্থলে “বহি” বা “রবি” পদ উচ্চারণ করিয' হবিঃ প্রক্ষেপ করিলে আগ্নেয়াদি দেবতার যাগ হইবে না। কোন্‌ 
কোন স্থলে যজমানের প্রতিনিধি হইবে অথবা হইবে না তাহার জন্য প্রভাবলীসহ ভাট্টদীপিকা (৬৩।৭ম অধিকরণ 
পঃ ৭১৫-২২ “স্বামিনঃ প্রতিনিধ্যভাবাধিকরণম্‌” ) দ্রষ্টব্য । মীমাংসাদশনের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ পাদের শেষ তিনটি 
অধিকরণে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের সমগ্র তৃতীয় পাদে প্রতিনিধি বিষয়ে বিস্তৃত বিচার বিদ্যমান । 

২২ যেমন দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাপবোধকবিধি যাগবিধি, এইরূপ বলিলে দেবতোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যাগ, ইহা বুঝা 
যায়॥ সেইরূপ “কর্তৃত্সমানাধিকরণফলভোকজ্ত্ববোধকবিধি অধিকারবিধি” বলিলে বুঝা যায় ষে এরূপ 
ফলতোক্তত্ুই অধিকার । ইহাতে আপত্তি এই. ফলভোজত্ব অধিকার, আবার অধিকারবিশিষ্টের ফলভোকজ্ুত্ব এইরূপ 
বলিলে অন্যোন্যাত্রয় দোষ হইবে । এইজন্য মীমাংসাপ্রকরণ-প্রন্থকর্তগণ অধিকার পদাখকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন 


১১২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সগ্ডম 


শ্রতিমধ্যে “স্থগকামো যজেত” বিধিবাকোর অন্তগত “স্বগকামঃ” পদ স্বগকে সাধারণ ফলরূপে 
নিদ্দেশ করিতেছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই, নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপস্থর্গরূাপফল যখন অবিশেষে সকল পুরুষই 
কামনা করিয়া থাকে তখন স্বর্গকামনাবিশিষ্ট পুরুষমান্তর কি বৈদিক যাগাদি কমে অধিকারী ? ইহাতে 
মীমাংসাসম্প্রদায়কে অনুসরণ করিয়া সমগ্র বৈদিক সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
এই ন্রৈবর্ণিক বা দ্বিজাতিরই বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার, জাতিশূদ্রের*ত অধিকার নাই। কারণ 
অগ্নিহোত্রাদি কর্মের জন্য আহবনীয়াদি অগ্নির প্রয়োজন, অনাথা “আহবনীয়ে জুহোতি” ( তৈত্তিঃ ব্রাঃ 
১/১।১০1৫) ইতাদি বিধি বাথ হইয়া যাইবে । লৌকিক অগ্নিমান্ত্র আহবনীয় অগ্নি নহে । বিধিপূবক 
আধানদ্বারা সংস্কার করা হইলেই তবে অগ্নির আহ্বনীয়ত্বাদি সিদ্ধ হয়, নচেৎ নহে। এক্ষণে ব্ৈবর্ণিক 
সম্বন্ধেই আধানবিধি বেদে দুষ্ট হয় (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১১।২।৬৭ ), “বসন্তে ব্রাহ্মণঃ অগ্নীনাদধীত, গ্রীষ্ষে 
রাজনাঃ, শরদি বৈশ্যঃ1” কিন্তু চতুর বর্ণের সম্বন্ধে আধানবিধি না থাকায় যক্তের উপযোগী আহবনীয়াদি 
অগ্নির অভাবে শৃদ্রের যক্াধিকার নাই । আহিতাগ্নি ( সাগ্নিক ) পুরুষের নিকট হইতে আহবনীয় অগ্নি 
ক্রয় করিয়া যে যক্ত করা যাইবে, তাহাও নহে + কারণ “আদধীত” পদে আত্মনেপদ থাকায় বুঝা যায় যে 
যিনি অগ্ন্যাধান করিবেন, তিনিই ফলভোস্তা হইবেন ।২ আবার, লৌকিক অগ্নিতে যক্ত অবৈধ 
(বিধিবিরুদ্ধ ) বলিয়া উহাতে কত যজ পণুশ্রমই হইবে। শৃদ্রসম্বন্ধী অগ্র্যাধান সাক্ষাত্শ্রুত না হইলেও 
“স্বর্গ কাম£” শ্তিবলে শদ্রের অগ্র্যাধান অথাপত্তিপ্রমাণলভা- ইহাও বলা যায় না, কারণ অগ্রিব্যতিরেকে 
অগ্রিসাধ্য যাগাদি কম অনুপপন্ন হওয়ায় অগ্নিসামান্যের প্রাপ্তি হইলেও উক্ত অগ্নি যে আহবনীয়রূপ বিশেষ 
অগ্নি, তাহা অর্থাপত্তিলভ্য নহে, শ্ৃতিমান্রগম্য। বিশেষতঃ, অগ্নি অরথাপততিপ্রমাণসিদ্ধই নহে ॥ কারণ যে 
পুরুষের বসন্তাদিবিধিপ্রযুক্ত অগ্নি আছে,সেই পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়াই কামশ্রুতি সমূহ প্ররৃত্ত হইয়া থাকে, 
বিপরীত নহে । সুতরাং অগ্ন্যাধানশ্রতির পরবর্তীকালে প্ররত্ত-কামশ্রুতিবলে অগ্নি কল্পিত হইতে পারে না। 
অতএব বিশিষ্টকালে বিশিষ্ট পুরুষকর্তুক আধানই আহবনীয় অগ্নির সম্পাদক ।১৫ শুধু তাহাই নহে, 
ব্াহ্মণাদি ব্রৈবর্ণিকের পক্ষে সামবিশেষ, ব্রতবিশেষ ও প্রক্রমবিশেষ উপদিষ্ট হইযাছে, কিন্তু চতুষ্ধবর্ণের 


করিতেই “অধিকারশ্চ বদ্ধিধিবাকোষু পুরুষবিশেষণত্বেন শ্রুয়তে” এইরূপভাবে বলিয়া থাকেন । ( সামান্যাভিধান 
করিতেই ক্লীবলিঙ্গ “যৎ” পদ ব্যবহাত হইয়াছে । ) তাহা হইলে ষে-ধর্ম পুরুষবিশেষণরূপে শ্রুত হইবে সেই ধর্মবিশি 
প্রুষেরই ফলস্থাম্য সিদ্ধ হইবে, এইরাপভাবে বলিলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইবে না। ফলস্বামা বলিতে 
ফলসম্বন্ধযোগাতা বুঝিতে হইবে এবং যে-ধর্ম ব্যতিরেকে ফলসম্বন্ধ সম্ভব নহে, সেই ধমবস্ত্বই যোগ্যত্ব । ফলিতার্থ এই, 
পুরুষের যে-ধর্ম শ্রুত হইবে সেই ধর্ম বাতিরেকে সেই ফলের সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় সেই ধর্মবিশি্ প্রুষেরই 
ফলসম্বন্ধযোগাতা থাকায় ফলস্বাম্য উপপন্নই। 
২ওত্রান্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রধম গ্রহণ করে তবে তাহাদের কর্মশূদ্র বলা হয় । কিন্তু শৃদ্র 
পিতা ও শৃদ্রা মাতা হইতে জাত ব্যক্তিকে জাতিশৃদ্র বলে। 
২৪ “স্বরিতগ্রিতঃ কন্রতিপ্রায়ে ক্রিয়াকলে”, এই পাপিনীয় আত্মনেপদবিধান সূত্রের (পাঃ সৃঃ ১/৩।৭২ ) দ্বারা জানা 
যায় যে যদি কত্তা স্বয়ং ক্রিয়াফলতাগী হয় তবে যে-সকল ধাতুর স্বরিতস্বর ( উদাভ্তানুদাতমিলিত মধ্যস্বর ) অথবা ঞ& 
ই€ হয়, তাহাদের উত্তর আত্মনেপদ হয় । উভয়পদী ধাতুর উত্তর আজ্মাথে আত্মনেপদ ও পরাথে পরস্মৈপদ হয় । 
যেমন, “ব্রাক্মণঃ ( নৃপার্থং ) যজতি”, “ব্রাক্মণঃ ( আত্মাথং ) ঘজতে 1” “নিচশ্চ” ( পাঃ সঃ ১৯/৩।৭৪ ) অর্থাৎ 
নিজন্ত ধাতুর উত্তর কর্তার আত্মাথে আত্মনেপদ হম্ন। যদি উপপদ দ্বারাই কত্তার অতিপ্রেত ক্রিয়াফল বুঝায়, তবে 
বিকল্পে আত্মনেপদ হয় । যেমন, “স্বয়ং ষক্তং যজতি যজতে বা।” ৮ 
২৫ টুপুৃষ্ঠীকা ৬১২৬ পৃঃ ২০৮-৯, “বসক্তত্রাক্মপকর্তৃত্ববিশিষ্টাধানমধুৎপত্যাথম । স চাগ্সির্ষক্তাঙ্গম। ন চ 
শ্দ্রস্যাপ্সিরস্তি । বিশিষ্টেন কারণেনোৎপদ্যমানা আহবনীয়াদয়ো তবস্তি, অলৌকিকত্বাৎ | ন চ যৃপতুল্যোহয়ম । তন্ত 
“হি বন্ধন-সমর্থং ষতাদবগতং, বিশেষস্তনবগতঃ | স হ্যপগপদাদ্বাক্যান্তরাদ্বাইবধার্য্যতে “অয়ং যৃর্প ইতি । ইহ তু 
হোমেনাহহহবনীয়স্যানাক্ষেপাৎ সাম্ান্যাবগতিনীস্তি। তস্মাদনোনানাক্ষেপাৎ বেদাৎথ যোহবগম্যতে, স 
আহবনীয়ঃ। স চ বসন্তে ব্রাক্ষণকর্তকোহবগম্যতে ৷ তেনান্যকালকর্তকো ন তবত্যাহবনীয়ঃ । তদতাবে 
ফলাভাবঃ | তস্মাছ শুদ্রস্য অনধিকারঃ1” 

এঁ ৬১২৮ পৃঃ ২১১, “ন হার্থাদাধানং প্রাপ্পোতি । ন হীদং লোকে বিজ্ঞায়তে, আধানেনাইহহবনীয়াদয়ো 
তবস্তীতি শাস্তরাদবগম্যতে। তচ্চ বিশিকালকর্তৃকমাহবনীয়মুৎপাদয়তি । অন্যকালকর্তৃকং কথমুৎপাদয়েৎ, 
শান্ত্রেণাচোদিতত্বাৎ । আধানোত্তরকালাঃ কামশ্রুতয়ঃ 1” 

বিঃ প্রঃ সং ৭ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১১৩ 


পক্ষে সাম, ব্রত ও প্রক্রম উপদি্ না হওয়ায় সামাদিবিহীন কম নিহ্ছল, (শাবরভাম্বা ৬১২৮ পুঃ 
৬৭৯-পুঃ ২১০) “এবমু অব্রন্মসামকম অব্রতকম্‌ অপ্রক্রমকং চ শদ্রস্য প্রযুক্তমপি কর্মনিক্ষলং 
স্যাৎ।” 

শুধু তাহাই নহে বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের জান বাতিরেকে বৈদিকক্রিয়া সম্পাদন করা যায় না 
বলিয়া যাগাদিকর্ম তদ্বিষয়ক জানসাপেক্ষ । আবার, বেদাধায়নব্যতীত বেদার্থজানও সন্তব নহে । ষাহার 
বেদার্থজান নাই, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিলেও উত্তর মন্তরসমূহ তাহার নিকট প্রয়োগসমবেত 
অথ্স্মারক না হওয়ায় নিক্ষল হইবে । অনুরূপভাবে যাহার ব্রাহ্ম ণবাক্যাথ্থজান নাই তাহার নিকট কমের 
স্বরূপই অক্তাত। এইরূপ বেদার্থজানপ্রার্তির নিমিত্তই শ্রুতিমধ্যে অধায়নবিধি রহিয়াছে ( তৈত্তিঃ আরঃ 
২১৫।৭, শতপথ ব্রাঃ ১১।৫।৬।৩ ), “স্বাধ্যায়োহধোতব্যঃ |” এক্ষণে প্রশ্ন এই, বেদাধ্যয়ন কি সকলের 
পক্ষেই বিহিত ? মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে বেদাধ্য়ন ব্রৈবর্ণিকের পক্ষেই বিহিত, শৃদ্রের 
বেদাধায়ন নিষিদ্ধ । কারণ উপনয়নসংস্কার বেদাধায়নেরই অঙ্জ এবং ব্রাহ্ম ণাদি ব্রৈবর্শিকেরই উপনয়ন 
বেদবিহিত-_“বসন্তে ব্রাঙ্মণমুপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যং, শরদি বৈশ্যমু।”১১ সুতরাং বেদে কুন্রাপি শূদ্রের 
উপনয়নসংদ্কার উপদিষ্ট না হওয়ায় তাহার বেদাধ্যয়নও নিষিদ্ধ । বেদাধ্যয়নের অভাবে বেদাখজান না 
হওয়ায় তদভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপও চতুখবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ । বস্তুতঃ উপনয়নবিধির দ্বারা 
উপনয়নসংস্কার প্রাপ্ত হইলে আকাঙ্ক্া হয়-_উপনয়নসংস্কারদ্বারা সংস্কৃত ভ্রৈবণিক মাণবক কোন্‌ কমে 
বিনিযুক্ত হইবে £ যেমন “ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” বিধিবলে ব্রীহির প্রোক্ষণরূপ সংস্কার হইলে আকাঙ্ক্ষা 
হয়-_সংস্কত ব্রীহি কোন্‌ প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিবে £ সংস্কারপ্রাপ্তিমাত্রের জন্য কেহ সংস্কারকমে প্ররৃত্ত 
হয় না।*৭ যদি সংস্কৃত পদার্থ কোন কর্মে বিনিযুক্ত না হয় তবে প্ররূপ সংস্কার ব্যথ॥ ফলে 
সংস্কারবোধক শ্রুতিও বাথ হওয়ায় শ্রতিতে অননুষ্ঠাপকতরূপ অগ্রামাণ্য আসিবে । বিধিস্রুৃতিমান্র 
ফলপর্যাবসায়ী । অপরদিকে, “স্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ” বিধিবাকো কত্তার নিদ্দেশ না থাকায় উক্ত বিধিবাকা 
কত্তুসাপেক্ষ-_কে বেদাধায়ন করিবে £ এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষে উপনয়নবিধির বিনিয়োগ আকাজ্ক্লা ও 
অধ্যয়নবিধির কত্তার আকাঙ্ক্ষা বিদামান। এইজন্য মীমাংসাসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই,আকাঙ্ক্ষা, সমিধি 
ও যোগ্যতা অনুসারে বসন্তাদিবাক্যবিহিত উপনয়নসংস্কারসংস্কৃত ভ্রৈবর্ণিক মাণবকহ স্থাধ্যায়বিধিবিহিত 
বেদাধায়নের প্রকৃত অধিকারী । ফলে এরূপ মাণবককে কত্তৃরূপে লাভ করিয়া স্থাধ্যায়বিধিবোধিত 
অধ্যয়নরূপকমের কন্াকাঙ্ক্ষা এবং অধায়নরূপকমকে প্রাপ্ত হইয়া উপনয়নবিধির বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষা 
চরিতার্থ হওয়ায় অনুপনীত শৃদ্রের বেদাধায়ন শুধু নিক্ষলই নহে, বিধিবিরুদ্ধ হওয়ায় দোষেরও বটে। 
অতএব শদ্রের বেদাধ্যয়নের অভাবে বেদাথক্জানের অভাব, বেদাথজানের অভাবে যজাধিকারের অভাব 
স্বতঃসিদ্ধ | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বসন্তাদিবিধিবোধিত ্বিজাতির উপনয়ন ও স্বাধ্যায়বিধি বোধিত 
বেদাধ্যয়নের মধ্য অঙ্গাঙ্গিভাব থাকায় উপনয়নসংস্কারশূন্য চতুর্থ বর্ণ গ্রন্থপাঠপূর্বক স্বয়ং বেদাধায়ন 
করিলে অথবা অরথলোভী গুরুর নিকট অধায়ন করিলেও তাহা বিধিবিরুদ্ধ হওয়ায় এরূপ অধায়ন্‌ 
নিল, এরূপ অধায়নজন্য জান প্রায়শঃ ভ্রমাত্বক এবং যাগাদিক্রিয়ার অনুপকারক । পাশ্চান্তাদেশীয় 
“সাহ্ব"গণের এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এতদ্দেশীয়গণের গ্রন্থে এইরূপ অনধিকারীর বেদোদৃগারের 
ভুরি দৃষ্টান্ত অতান্ত সুলভ । 


২৬ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শাবরভাষ্যে “বর্ষাসু বৈশ্যমূ” পাঠ বিদামান (মীঃ সঃ ৬১৯৩৩ পৃঃ ৬৮১)। 
আনন্দাশ্রম সংস্করণের “শরদি বৈশ্যম” পাঠ অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় উহাই গৃহীত হইল । কুফ্ণষজুবেদীয় তৈত্তিরীয় 
ব্রাক্ষণের “বেদারপ্রকাশ” নামক সায়ণভাষ্যে (১১1২ পৃঃ ১৪ ) “শরদি” পাঠই গৃহীত হইয়াছে । আপত্তস্বধর্মসূন্রে 
(১১১১৯) “শরদি”" পাঠই বিদ্যমান। বৈশ্যের অগ্লযা৮নও শরৎকালেই নিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ ক্রাঃ 
১১২৬ )। 

২৭বিধিবিহিত প্রোক্ষপদ্বারা ব্রীহি সংস্কত হইলে তবে সেই ব্রীহি অবহননপৃবক চুণ করিয়া পরোডাশ প্রস্তৃত পূর্বক সেই 
পুরোডাশ ষক্ে আহৃতি প্রদান করিলেই তবে ফলপ্রাপ্তি হয় । কুলে প্রোক্ষণবিধি ফললপর্যবেসায়ী হওয়ায় সাথক এবং 
প্রোক্ষণের বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষাও নিরতত হয়। 


১১৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


বস্তুতঃ “স্বগকাম$” শ্রুতির দ্বারা যেমন শদ্রের অগ্্যাধান তথা যজাধিকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ লভা নহে, 
সেইরপ তাহার বেদাধায়নও অঙ্থাপত্তিপ্রমাণগমা নছে, কারণ বসন্তাদিকালক 
ব্রাহ্মণাদিকত্তুক অগ্ল্যাধানপ্রতিপাদক'বসন্তাঁদিরূপ সাক্ষাৎ উৎপর্তি-শ্রৃতিবিরোধে অর্থাপত্তি বা অনুমিত 
ব্রতি শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণ-ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ১৩৩) অপ্রমাণ। অতএব ব্রান্মণাদি ব্ৈবপিক কত্তৃক 
বসন্তাদিকালবিশিষ্ট আধান এবং এরূপ বিশিষ্ট উপনয়নই পুর্বোদ্ধত শ্রৃতিদ্বয়ে বিহিত হইয়াছে। আচার্য্য 
শর্করও ব্রক্ষাসূত্রের অপশদ্রাধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সুঃ ১৩।৩৪-৩৮ ) প্রতিপাদন করিয়াছেন যে কেহ কোন 
বিষয়ে প্রার্থী হইলেই তাহার সেই বিষয়ে অধিকার জন্মে না এবং শাস্তীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় সামখ্যই অপেক্ষিত, 
ধনসম্পত্তি বা শারীরিক অথবা মানসিক সামথ্যরূপ লৌকিক সামথ্য অপেক্ষিত নহে। সুতরাং শদ্রের 
যেমন বৈদিকক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই, সেইরাপ ব্রহ্মবিদ্যাতেও অধিকার নাই-_উভয়স্থলেই যুক্তি 
অভিন্ন ।৯৮ অতএব কামশ্রুতি কামনাবিশিষ্ট পুরুষমাত্রের অগ্নিহোব্রাদি যাগে অধিকার নির্দেশ করে না। 
বিশিঃ পুরুষের অধিকারই ব্যবস্থাপন করিয়া থাকে । উপনয়নসংস্কারযুক্ঞ গুরুগছে বেদাধ্যয়নজন্য 
জানবান্‌ সাগ্নিক বা আহিতাগ্নি শ্ৈবণণিক পুরুষই কামশ্রুতির নিযোজ্য। 

প্রশ্ন হইবে, শৃদ্রের অধিকার না হয় নাই হউক্,সকল ব্রৈবর্িকের, দেবতা, খষি প্রভ়তিরও কি বৈদিক 
কর্মাধিকার রহিয়াছে ? 

মীমাংসাদশনের তির্যগধিকরণের (মীঃ সঃ ৬১।৪-৫) সিদ্ধান্ত এই যে ভ্রেবর্ণিকের মধ্যেও 
আজ্যাবেক্ষণ করিতে অসম অন্ধ, বিফ-জ্রমণে অক্ষম পঞ্জু, অধ্বযাকথিত নিয়োগবচনাদি শ্রবণরহিত 
বধির, অনুমন্ত্রণ-কমে অপারগ মকবাজ্তি, ্রৈধর্ণিক হইলেও যক্তাধিকারী নহে । কারণ আজ্যাবেক্ষণাদি 
যদি প্ররুষার্থ হইত, তবে আজ্যাবেক্ষণাদিতে অক্ষম ব্রৈবর্ণিক আজ্যাবেক্ষণাদিরাপ অঙ্গকর্মসমূহ বজন 
করিয়াও প্রধানকমমান্রের অনুষ্ঠানে ফল লাভ করিতে পারিত। কিন্তু আজ্যাবেক্ষণাদি ক্রত্র্থ হওয়ায় 
উহাদের অভাবে ক্রতুর শরীর নিষ্পাদিত হয় না বলিয়া যজের ফললাভও সম্ভব নহে। “দর্শপূর্ণ মাস” রূপ 
প্রধানবাকোর সহিতই পুরুষের সম্বন্ধ থাকায় প্রধান্যাগ পুরুষারথ্থ বা পূরুষের ! স্থগাদিরূপ ) প্রয়োজন 
নিষ্পন্ন করে, কিন্তু অঙ্গবাকাসমূহের সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ না থাকায় অঙ্গযাগসমূহ 
পূরুষার্থ নহে । বরং অঙ্গবাকাসমূহ প্রধানবাক্যের শেসে বা অঙ্গ হওয়ায় অঙ্গযাগসমূহ প্রধানবাকযাবগত 
প্রধানযাগেরই উপকারক বাক্রত্বথ । যাহা পুরুষমান্রের প্রয়োজন সম্পাদন করে তাহার অননুষ্ঠানে যজাদি 
কম সম্পর্ণ হইতে বাধা নাই। কিন্তু যাহা করত অথাৎ ক্রতুর শরীর সম্পাদন করে, তাহার অননুষ্ঠানে 
অক্সহীনপ্রধানযাগ ফলোৎপাদনে সমথ নহে । যে-স্থুলে প্রধান যাগ ব্রৈবর্ণিকের অবশ্য অনুষ্ঠেয়, অননুষ্ঠানে 
প্রতাবায় শ্রত হইয়াছে--যেমন নিতাগ্রিহোন্র স্থলে- সেই সমস্ত যাবজ্জীবনবিহিত নিতা ও নৈমিত্তিক কর্ম 


২৮ ব্রহ্মসূত শাঃ ভাঃ ১/৩/৩৪ পৃঃ ৩৪৯, ৩৫২-৫৩, “ন শ্দ্রস্যাধিকারঃ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ । অধীতবেদো 
বিদিতবেদাথ্ধো বেদাথেজ্বধিক্রিয়তে ৷ ন চ শদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি, উপনয়নপূর্বকত্বাছেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ 
বণন্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্বর্িত্বং, ন তদসতি সামখ্যে অধিকারকারণং ভৰতি। সামথ্যমপি ন লৌকিকং 
কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শ্াস্ত্রীয়েঘথে শ্স্তীয়স্য সামথ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ শ্স্ত্রীয়স্য চ 
সামধ্যস্যাধায়ননিরাকরণেন নিরাক্কৃতত্বাৎ । যল্চেদং 'শৃছ্রো যজেহনবক্৯গ£' (তৈভিঃ সং ৭১১।৬) ইতি 
তন্ন্যায়পৃবকত্বাৎ বিদ্যায়ামপ্যনবক্৯গত্বং দ্যোতয়তি, ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ।” এ ১৩৩৮ পৃঃ ৩৫৮ ও ভামতী 
প্রৃতি চীকা দ্রষ্টব্য । মীমাংসাদশনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম গাদের সপ্তম অধিকরণের (মীঃ সুঃ ৬১।২৫-৩৮ ) নাম 
“যাগে শৃদ্রস্যানধিকারাধিকরণম” অথবা “অপশ্দ্রাধিকরণম্গ ৷ অপশ্দ্রাণাম অধিকারঃ, অপশ্দ্রাণাং শূদ্রবর্জিতানাং 
ব্রাহ্মলাদীনাং দ্বিজাতীনাম অধিকারঃ । দ্বিজাতিরই বৈদিকক্রিয়াকলাপে অধিকার, ইহাই সামান্যতঃ এই অধিকরণে 
সিদ্ধ হইয়াছে । এই অধিকরণের শাবরভাষ্যের উপর টুপর্ীকা (পঃ ২০৮-১৪ ) ও তাহার ব্যাখ্যা তন্ত্ররত্ন ( পঃ 
৪৩৬-৪৩)) দ্রষ্টব্য । ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় গাদের নবম অধিকরণের (ব্রঃ সুঃ ১৩/৩৪-৩৮ ) নামও 
“অপশ্ন্বাধিকরণম্”। বেদপ্রহণপ্বক ব্রক্মবিদ্যায় ত্ৈবর্ণিকেরই অধিকার, শ্দ্রের নহে, ইহাই উত্ত অধিকরণের 
সিদ্ধান্ত । জন্মান্তরে রূত যাগাদিজন্য শুতফল যেমন ইহজম্মে কোন শ্দ্র ভোগ করিতে পারে, সেইরাপ জন্মান্তরে প্রাণ 
্রন্ষাবিদ্যার সংস্কার ইহজন্মে কোন শৃদ্রকে তনত্বকানী করিতে পারে । আচার্যাপাদ তাহার শারীরকভাষ্ (ব্রঃ সূঃ 
১৩৩৮ পঃ ৩%৮) বিদুর ও ধমব্যাধের তন্্কান এইরাপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মহাতারতের বনপর্বে 
ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে (অঃ ২০৭-২১৬ বিশেষতঃ শেষ দুই অধ্যায় প্রঃ ৩৫৬৫৮ ল অঃ ১৭৫-১৮০, বিশেষতঃ শেষ 
অধান়্ প£ ১৮৬৭-৮০ ) প্রমব্যাধের বিচিন্ত্র কাহিনী বিদামান | 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ও ১১৫ 


যথাশক্তি প্রয়োগের দ্বারাই ফললাভ হইবে, অঙ্গহানিতে যাগ নিক্ষল হইবে না।২৯ সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
কাম্যকর্মে অগ্রতিসমাধেয় বা অচিকিৎস্য বৈকলাযুক্ত' ব্ৈবর্ণিকের য্াধিকার নাই; কিন্তু প্রতিসমাধেয় 
বা চিকিৎস্য অঙ্গবৈকলাযুকত ৈবর্ণিকের সুচিকিৎসার দ্বারা অঙ্গবিকলতা মুক্তির পর হদিসাঙ্গোপা্ প্রধান 

কর্মের অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মে তবে তাহার যক্জাধিকার বর্তমান ।৩০ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অদ্বৈতশাস্ত্রে অন্ধাদি 
বিকলাঙ্গের সন্নযাসও নিষিদ্ধ হইয়াছে; কারণ সন্ন্যাস শ্রবণাদির অক্গরূপে আত্মক্তানফলক এবং 
আত্মজানের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়াদির পটুতা আবশাক 1১ 

এই তির্যাগধিকরণে ভাষ্যকার আচার্য শবর স্বামী দেবতা ও খষিগণেরও যাগে অনধিকার প্রদশন 
করিয়াছেন । দেবতার উদ্দেশো দ্রব্যত্যাগই যাগ এবং স্বস্থত্বনাশপুবক পরস্বত্বের উৎপাদনই ত্যাগ পদবাচ্য 
হওয়ায় দেবতাগণ নিজেদের উদ্দেশ্যে কোন দ্রবাই ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলেও উহা ত্যাগপদবাচ্য 
হইবে না। অনুরাপভাবে যক্তমধ্ো আর্ষেয়বরণের বিধান থাকায় তৃগড প্রভৃতি খষিগণ স্বতন্ত্র আর্ষেয়ের 
অভাবে আষেয়বরণ করিতে অসমথ হওয়ায় যজকম্সম্পাদন করিতে পারিবেন না ॥ কারণ খষি, ছন্দ ও 
দেবতা ব্যতিরেকে যজকর্ম নিষ্পন্ন হয় না। এই তাৎপর্য আচার্যা শবর স্বামী বলিয়াছেন ( মী$ সুঃ 
৬১৫ পুঃ ৬৫৯ পৃঃ ১৮৬ ), “ন দেবানাং, দেবতান্তরাভাবাৎ  ন হি আস্মানমুদ্দিশ্য ত্যাগঃ সম্ভবতি, 
ত্যাগ এবাসৌ ন স্যাৎ। ন খষীণাম, আষেয়াভাবাৎ ॥ ন ভূগ্বাদয়ো ভূস্বাদিভিঃ পগোন্রা ভবস্তি, ন চৈষাং 
সামখাং প্রতাক্ষমূ।” এই স্থলে টুপৃটীকায় ভট্টপাদ ভাষ্োর ন্যুনতাপ্রদর্শম করিয়া বলিয়াছেন যে খষিগণের 


২৯ শাস্তদীপিকা ৬১৯।২য় অধিঃ “তির্যগধিকরণম্”, পৃঃ ৬-৭, “নৈবাজ্যবেক্ষণাদীনাং পূরুষং প্রতি চোদনা। 
যতোহসমখস্তচ্ছুন্ং কম্ম কুত্বাধিকারভাক ॥ পুরুষং প্রতি বিধীয়মানমসমথং প্রতাবিহিতত্বাদনঙ্গমেবেতি 
তদ্রহিতমেব কম্নাবিগুণং সমগ্রং ফলং সাধয়েৎ। জ্রতুং প্রতি বিধিস্তেষাং তাদৃশং তচ্চ শরুবৎ্। কুত্বা ফলমবাপ্পোতি 
ততোহন্যস্যানধিক্রিয়া ॥ ন হি স্বাতন্ত্েপাঙ্গবাক্যানি পূরুষৈঃ সন্বধ্যন্তে, প্রধানবাকাশেষত্বাৎ তেষাম্‌। তদৃযৃক্তেন তু 
প্রধানবাক্যেন তদঙ্গযুক্তক্রতুঃ পুরুষৈঃ সংযৃজ্যমানোহইসমধ্ানপহায় সমথান্‌ প্রতি বিজায়তে। অতোহন্ধস্য 
ফ্রতুরেবাবিহিতঃ, ন ত্বাজ্যাবেক্ষণমেবাবিহিতম, ইতরচ্চ বিহিতমিতি মস্তব্যম। ন চ প্রধানবাক্যাবিরোধাৎ 
সর্বাধিকারনিশ্চয়ঃ, বিশেষাভাবাদ্ধি সববাধিকারঃ স্যাৎ। অস্তি চাকর বিশেষোহঙ্গোপসংহারসামধ্যম। অতঃ 
সমথানামেবাধিকারঃ। যন্ত্র তু প্রধানবাক্যাদিবিরোধো যাবজ্জীবাদৌ ॥ তন্ত্র তবত্যেব যথাশক্তিপ্রয়োগাদপি 
প্রয়োজনমিতি বক্ষ্যতে [ ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে প্রথমাধিকরণে ]। তদবিরোধে তু সবাঙগযৃক্তকমানুষ্ঠানাদে 
ফলম্‌।” এই অধিকরণের “তিরাগধিকরণ” নাম হইবার কারণ এই ষে এই অধিকরণে ভাষ্যকার শবর স্বামী 
প্রসঙ্গতঃ গবাদি তির্যাক্‌ প্রাণীর যকাধিকার প্বপক্ষরূপে স্থাপন ও পরে খণ্ডন করিয়।ছেন। 

৩০ মীমাংসাদর্শনের (মীঃ সূঃ ৬১।৪১) “যাগে অঙ্গহীনস্যাপ্যধিকারাধিকরণমূ” ও (মীঃ সৃঃ ৬১৪২) 
“অচিকিৎস্যাঙ্গবৈকলাস্য যাগানধিকারাধিকরণম” দ্রষ্টব্য। 

৩১ বিবরণ ওয় বর্ণ ক মেষ্রোঃ পৃঃ ৬৯৪ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৫৪৮, “ননু কর্মানধিরুতান্ধপক্গাদিবিষয়ঃ সম্যাসঃ কি ন স্যাৎ 2 
ন, 'ব্রন্ধাচর্য্যাদ্‌ গৃহাদ্‌ বনাদ্বা প্রব্রজে' (জাবাল উপঃ ৪ পৃঃ ১৩০ পাঠতেদ লক্ষণীয় ) ইত্যবিশেষশ্রবলাৎ,. . 
অন্ধাদীনামপি পৃত্রপঞ্চ মহাষকাদিক মাধিকারাদনধিকৃতত্বাসিদ্ধেঃ ৪ অন্ধাদীনামপ্যবিরক্তানাং সম্যাসানধিকারাৎ 
তদেব সম্াসনিমিত্তম্‌। “শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহবা মে মধুমভ্তমা। কর্ণাভ্যাং ভুরি বিশ্রুবম্' (তৈত্তিঃ উপঃ 
১।৪।১॥ নারদপরিব্রাজক উপঃ ৪ উপদেশ প্রঃ ২৭০)। “অন্নং প্রাণং চক্ষঃ শ্রোন্রং মনো বাচম' ইত্যাদিনা 
আত্মজানায় শরীরেন্ত্রিয়াদিপাটবসা প্রাধ্যমানত্বাৎ, আস্মক্তানশেষত্বা্চ সম্াসস্য 'দুষ্রিপূতং নাসেৎ পাদম' ইত্যাদি 
স্মৃতেশ্চ পটুতরেন্ড্রিয়স্যেব সম্নযাসাধিকারঃ 1” ব্রঃ সূঃ ৩।৪।১৮ শাঃ ভাঃ দ্বিতীয় বর্দক পৃঃ ৮৮৪ “ন চেয়” ইত্যাদি 
ভাষ্যসন্দত দ্রষ্টব্য । বিবরপসম্প্রদায় মতে “যদাপি পরামর্শ এব” (পৃঃ ৮৮০) পরংজ্তি হইতে পরামরশাধিকরণের (ব্রঃ 
সঃ ৩।৪।১৮-২০) দ্বিতীয় বর্ক আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু ভামতীসম্প্রদায় অনুসারে একটিই বর্ণক থাকায় উপরি 
উদ্ধত ভাষ্য-সন্দ্ভ ৩৪1২০ পৃঃ ৮৮৪ দেখিতে হইবে। 

৩২ দরশপর্ণমাসপ্রকরণে ( আপঃ শ্রোতঃ ২৪।৫।৭। তৈত্তিঃ সং ৩।৫।৮ ), “আধষেয়ং বূপীতে একং রূপীতে দো ব্র্পীতে 
ভ্রীন্‌ ববণীতে ন চতুরো বৃর্ণীতে ন পঞ্চাতিবণীতে” ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে আর্ষেয়বরণ শ্রুত হইয়াছে। মীমাংসাদশনের 
“দর্শপূর্ণ মাসয়োঃ স্র্ার্ষের়স্যবাধিকারাধিকরণে” ( মীঃ সূঃ ৬।১।৪৩) জ্রযার্ষের়বরণ বিহিত হইয়াছে । ষজমান 
যডকালে নিজের গোল্জপ্রবর্তক তিনজন মন্ত্রী খষির অপত্যরূপে নিজেকে উল্লেখ করিবেন, যেমন 
“আঙ্গিরসবাহৃস্পতাতারদ্বাজগোক্ত্রোহহম” (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৬১/১১শ অধিকরণ পঃ ৩৪৫-৪৬)। এইরূপ 
উচ্চারণই আর্ষেরবরণ (প্রভাবলী ৬।১।১০ম অধিঃ পৃঃ ৬৪৪-৪৫ ), “আর্ষেয়ং যজমানপ্বজভূতো মন্ত্রক্টা খষিঃ 
তস্যাপত্যং তস্য গোন্ত্রো্চারণং বরণমুচ্যতে ।” সুতরাং ভাঙ্গব-চ্যবন প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া ভূও, চ্যবন প্রভৃতি 
খষিগলের পক্ষে আষেয়বরণ সম্ভব নহে। 


১১৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


যজজাধিকার রহিয়াছে, কারণ অনাদি সংসারে ভূ প্রড়ৃতি ধষিগণের পৃবেও গোত্রপ্রবরপ্রবর্তক খষি 
ছিলেন৷ সৃতরাং ইদানীন্তন খষিগণ নিজেদের গোন্তরপ্রবর্তক তদানীত্তন গোন্্রপ্রবর্তক খষিগণের নাম গ্রহণ 
করিবেন। যীহাদের মতে তদ্ধিতান্ত (যেমন “আপ্নেয়” ইত্যাদি ) অথবা চতুর্থী বিভক্ঞান্ত (“ইন্দ্রায়” 
ইত্যাদি ) শব্দবিশেষই দেবতা তাহাদের পক্ষে ভাষাকারের “নদেবানাং” গ্রন্থ অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় 
অযুজ্ঞ (টুপৃচীকা ৬1১৫ পৃঃ ১৮৬), “ন চ ভূগ্বাদয়ো ভূগ্বাদিসগোন্রা ইত্াক্তমূ। অনাদিহি 
কালোহস্মাকম্‌। ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাদিতি। যেষাং [ মতে ] শব্দ এব দেবতা তেষামপাযুত্তেণ 
্রস্থঃ।”৩ ব্রক্মসূত্রের দেবতাধিকরণভাষো (ব্রঃ সূঃ ১/৩।২৬৩৩) ও ভামতী প্রভৃতি চীকায় এইরূপ 
মীমাংসাসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়া দেবতার বিগ্রহাদিপঞ্চক স্থাপিত হইয়াছে। দেবতাধিকরণভাষো 
আচারষাপাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দেবতাগণের কর্মাধিকার না থাকিলেও নিও ব্রক্মবিদ্ায় অধিকার 
রহিয়াছে ।* 


প্রন হইবে, সমখ ব্রৈবর্ণিকমান্ত্রের যদি যকজাধিকার থাকে তবে স্ত্রীলোকেরও কি বৈদিক কর্মাধিকার 
রহিয়াছে ? 

মীমাংসাদশনের “যাগাদিষু স্ত্রীপৃংসোরুভয়য়োরধিকারাধিকরণে” (মীঃ সঃ ৬১৬১৩) 
৩৩ মীমাংসাদশনের দেবতাধিকরণে ( মীঃ সৃঃ ৯/১।৬১০ “ধর্মাণা মদেবতাপ্রযুক্ততহাধিকরণম” ) “বিপ্রহো হবিষাং 
তোগঃ এন্বধাঞ্চ প্রসম্নতা । ফলপ্রদানমিতোতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিকম্‌ ॥” এইরূপ ক্লোকোক্ত দেবতার বিপ্রহাদিপঞ্চক 
অথাৎ বিপ্রহবত্ব, ঈশিতৃত্ব, হবিভোজিত্ব, প্রসম্নত্ব ও ফলদাতৃত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । এই সিদ্ধান্তে “স্বর্গকামো যজেত” 
ইত্যাদি বাক্য পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে যাগরূপসাধনই অগপবদ্ধারা ফ্রলজনক হওয়ায় 
( ভাবাথাধিকরপন্যায়ে ) এবং স্বয়ং সাধ্যস্বরূপ হওয়ায় যজকমই প্রধান এবং দ্রব্দেবতাদি সিদ্ধস্বরূপ হওয়ায় 
শুণভূত বলিয়া “যজেত” বাক্যে যাগই বিধেয়, দেবতার পৃজাদি বা তুষ্টিসম্পাদন বিধেয় নহে । বিশেষতঃ বিগ্রহধারী 
দেবতার পক্ষে নানা যস্থলে একই সময়ে উপস্থিত হইয়া হবিঃ গ্রহণ করা অসম্ভব । অন্যানা যুক্তির জন্য শাবরতাষ্য 
(বিশেষতঃ ৬১৯ ) ও সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবগল্ভীর টুপচীকা (পঃ ১৬৪৯৫০ ও পঃ ১৬৫২-৫৭ ) অবশ্য দ্রষ্টব্য। 
ভাষ্টদীপিকার প্রস্তাবলী চীকায় (১১৪ অধিঃ পৃঃ ১৭৬২০৩ ) এই বিষয়ে স্বিস্তুত বির রহিয়াছে । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য, বহু নব্য-মীমাংসকই ষে ঈশ্বর ও বিগ্রহাদিপঞ্চ কবিশিষ্টদেবতা বিশ্বাস করিতেন তাহা তাহাদের গ্রন্থের প্রারস্ত ও 
সমাপ্তি দেখিলে বুঝা যায়, ষেমন অথসংগ্রহ, মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ ইত্যাদি । ভাট্টদীপিকার দেবতাধিকরণের ( মীঃ 
সঃ ১৯/১।৬১০ “ধমাণামছ্্েতাপ্রযুজ্তত্রাধিকরণম্” ) সবশেষে নব্যমীমাংসক খণগ্ডদেব জৈমিনিমতনিক্ষর্য প্রদশন 
করিয়া বলিয়াছেন যে দেবতার বিগ্রহাদি নাই, এই সমস্ত কথা বলিয়া তাহার বার্দী দূষিত হওয়ায় তিনি হরিস্মরণ 
করিয়া পাপক্চালন করিলেন ( তা্টদীপিকা, “দেবতাধিকরণম” পৃঃ ২০২ ), “উপাসনাদৌ পরং ধ্যানমান্ত্রমাহাাং 
তস্যেতি জৈমিনিমতনিক্ষর্ষঃ। মমত্বেবং বদতোহপি বাপী দৃষ্যতীতি হরিস্মরণমেব শরপয় |” প্রভাবলীকার 
শত্তুভষ্ট স্প্তঃ বলিয়াছেন ( প্রভাবলী এঁ পৃঃ ২০২), “নন সর্বদেবতানাং বিশ্রহাস্থীকারে নাস্তিকত্বাপতিরিত্যত 
আহ- জৈমিনিমতনিযঃ ইতি। ন বস্তুগত্যা ময়া বিগ্রহখণ্ুডনং ক্রিয়তে, কিন্তু জৈমিনিমতনিক্ষর্ষমান্ত্রক্ুতমিতাথঃ | 
বস্তুতস্তু মমৈতাদৃশনিষ্র্ষকরণমপ্যযুস্তমেবেত্যাহ-___মমস্রিতি 1৮ 
৩৪ এইস্থলে ভাট্টাদীপিকার প্রভাবলী চীকায় শত্তুভট্ট শাবরভাষ্যের সিদ্ধান্ত পৃনঃ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন ঘষে বস্তুতঃ 
দেবতার বিপ্রহাদিপ্রতিপাদক ইতিহাস, অর্থবাদ প্রভৃতির যেমন স্বাথে তাৎপর্য নাই, সেইরূপভাবে ভগ প্রভৃতি 
খষিগণের বিগ্রহ প্রতিপাদক বাকাসমূহেরও স্থার্থপরত্বতাৎপর্য্যকক্পনায় প্রমাণ না থাকায় তাহারাও বিগ্রহশূন্য নামমাত্র 
(প্রভাবলী ৬১২য় অধিঃ পৃঃ ৬০৬). “বস্তৃতস্ত দেবাদিবিপ্রহপ্রতিপাদকেতি হাসার্থবাদাদীনামিৰ 
খষ্যাদিবিগ্রহপ্রতিপাদকানামপি তেষাং স্বাথ্পরত্বতাৎপধ্যকল্পনে প্রমাণাভাবাৎ বিগ্রহাদ্যাভাবেনৈব তেষামনধিকারো 
ভাষ্যারাতো যুক্ত এবেতি ধোয়ম ।” তামতীকার অন্যভাবে ভষ্টপাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে বসু, ভণ্ড 
প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা বা খষির কজশেষে অধিকার না থাকায় তাহাদের দেবতাত্ব বা খযিত্বও ন্াই ( ভামতী ১/৩।২৬ 
পৃঃ ৩১৮), “বস্বাদীনাং ছি ন বস্থাদ্যস্তরমাস্ত । নাপি ডুগবাদীনাং তৃগ্বাদ্যস্তরমন্তি | প্রাচাং বস্ভগুপ্রভৃতীনাং 
ক্ষীণাধিকারত্বেন ইদানীং দেবর্ষিত্বাভাবাদিতাথঃ 1” বস্তৃতঃ ব্রন্মাকর্তৃক বরুণের ষক়াক্সি হইতে উৎপন্ন ভু 
গোব্রপ্রবর্তক প্রথম খষি ( মহাভারত আদিপব ৫1৮ পঃ ৫৫- পৃঃ ২৫৯)। স্তরাং ভৃগু প্রভৃতি খষিগণ কিরূপে 
আর্ষেয় বরণ করিবেন £ 
৫ ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ১/৩।২৬ পৃঃ ৩১৭-১৮, “-. -মনুষ্যাধিকারত্বাৎ শাস্ত্রস্য... | তেষাং মন্ষ্যাণামুপরি8াৎ যে 
দেবাদয়ঃ তানপ্যধিকরোতি শান্্রমিতি বাদরায়ণঃ আচাধ্যো মনাতে । ...ন চ উপনয়নশাস্ত্রেণ এষামধিকারো 
নিবর্তেত ॥ উপনম্মনসা বেদাধ্যয়নাগ্বত্বা, তেষাং চ স্থয়ং প্রতিভাতবেদত্বাৎ।...ষদপি কমস্বনধিকারকারণমুক্তম্‌ 
“ন দেবানাং দেবতাস্তরাভাবাৎ' ইতি, “ন খষীণাম আঙেয়াস্তরাভাবাৎ' ইতি, ন তদ্দিদ্াস্বস্তি ।...তস্মাৎ 
দেবাদীনামপি [ নিগুণ- ] বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বাধ্যতে £” ভামতী প্রভৃতি চীকা ও উপাচীকা দ্রষ্টবা। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৬১৭ 


সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে বৈদিককর্ষে স্রীলোকেরও অধিকার রহিয়াছে । প্বপক্ষী বলিতে পারেন যে 
“স্বর্গকাম$” পদে পৃংলিঙ্গ প্রয়োগ থাকায় পুরুষই কর্মাধিকারী । বিশেষতঃ স্ত্রীলোক নির্ধন হওয়ায় তাহার 
স্বোপার্জিত দ্রব্যের অভাবে দ্রব্যত্যাগ সম্ভব নহে, যেমন নিধন পূরুষেরও যাগাধিকার নাই। 

উত্তরে বাদরায়ণ মুনির সম্মতি অনুসারে মীমাংসা-সন্রকার বলিয়াছেন যে পৃংস্ত বা স্ত্রী 
করম্মাধিকারের হেতু নহে । বিশেষতঃ, “স্ব্গকাম£” শ্রুতিতে লিঙ্গ উদ্দেশাগত হওয়ায় এবং প্রকৃত না 
হওয়ায় গ্রহৈকত্ব-ন্যায়* বিবক্ষিতই নহে। পিতা প্রভৃতির নিকট হইতে স্ীলোক ধনাদি লাভ করিতে 
পারে বলিয়া নির্ধনও নহে। মীমাংসাদশনের “যাগে নিধনস্যাধিকারাধিকরণের” (মীঃ সুঃ 
৬১।৩৯-৪০) সিদ্ধান্ত এই যে নির্ধন বাক্তিও সদুপায়ে ৩৭ ধনার্জন করিয়া যাগে অধিকারী হইতে পারেন, 
যেহেতু শদ্রত্ের ন্যায় নির্ধনত্ব সাবকালিক বা নিত্য নহে। শুধু তাহাই নহে, শাস্রমতে পতির অজিত 
ধনাদিতে পত্বীরও সমানাধিকার বর্তমান এবং পত্বী ব্যতিরেকে ধম, অথ ও কামবিষয়ক কর্মাচরণও শাস্ত্রে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, “ধমে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা পাণিগ্রহণাতু সহত্বং কমস্‌ তথা পৃণাফলেষু 
দ্রব্পরিগ্রহে চ 1” 

এইস্থলে বিশেষ জাতব্য এই, শাস্ত্র পত্বীকে কমাধিকার প্রদান করিলেও এককভাবে বা স্বাতন্ত্রে 
কমীধিকার প্রদান করেন নাই, ইহা মীমাংসাদর্শনের “যাগে দম্পত্যোঃ সহাধিকারাধিকরণে” (মীঃ সূঃ 
৬।১।১৭-২১) প্রতিপাদিত হইয়াছে । (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।৩।৪1১) “পত্তাবেক্ষতে”, (আপঃ শ্রোতঃ 
২৬৬) “পত্রাবেক্ষিতেন যজমানবেক্ষিতেন চ আজোন হোম উচাতে” ইত্যাদি শ্রতিসমূহে পত্রীক্তৃক 
আজো ( হবনীয় ঘৃতে ) দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বলা হইয়াছে । ইহার দ্বারা আজ্য সংস্কত হইলে তবে উক্ত 
হব্য অভীষ্ট ফলোৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে পত্রী পতির সহিত দ্রব্যত্যাগ ও 
দক্ষিণাদানরূপ প্রধান কর্মও করিবেন । সুত্তরাং পত্রী ব্যতিরেকে কেবল যজমান কর্তৃক যাগানুষ্ঠান 
নিক্ষল।5৮ আবার, পতিবাতিরেকে পত্রী স্বতন্ত্রভাবে যাগ করিলে পতির অনুষ্ঠেয় আজ্যাবেক্ষণাদি কর্ম 
৩৬ গ্রহৈকত্বন্যায়ের বিচারের জন্য পরিশিষ দ্র্ব্য। 
৩৭ ব্রাহ্মণের পক্ষে সদুপায় তিনটি-_--যাজ্য-যাজন, অধিকারীকে অধ্যাপন ও অনিন্দিত ব্যত্তিন্র নিকট হইতে দান 
গ্রহণ। মন্‌ ১০৭৫-৭৬ 
৩৮ প্রশ্ন হইবে, পত্রীব্যতিরেকে মহামতি ভীক্ম কিরিপে শাঙ্্র-লঙ্ঘন করিয়া যক্ত করিলেন £ ভীক্ম ষে বহু ষজাদি 
করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে বদিত হইয়াছে । 

তষ্টপাদ কুমারিল তাহার তন্ত্রবার্তিকে ইহার উরে বলিয়াছেন যে যেহেতু ভীত্ঘ ষক্ত করিয়াছিলেন এবং যেহেতু 
তিনি কদাপি ধর্মকে অতিক্রম করেন নাই, সেইহেতু ভীত্ম ষে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা অর্থাপত্তিপ্রমাণলত্য । ভীত 
যখন পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন তখন পিতা স্বয়ং আবিভূত হইয়া তাহার হস্তে ভীক্কে পিগুদান করিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্তু শাস্ত্র তীত্ঘ পিতৃ-আক্তা পালন করেন নাই, কারণ শাস্ত্রে কুশের উপরই পিগুদান বিহিত হইয়াছে “পশু ং দদ্যাৎ 
কুশোপরি 1” ইহা ভীগ্ষ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন “শ্রাদ্ধকালে মম পিতুময়া পিশুঃ সমুদ্যতঃ । তং পিতা মম হস্তেন ভিত্বা 
ভূমিমষাচত ॥ নৈষ কল বিধিদৃষ্ট ইতি নিশ্চিত্য চাপাহম্‌। কুশেস্বেব তদা পিং দত্তবানবিচারয়ন্‌ ॥” তষ্টপাদ 
বলিয়াছেন, যিনি এইরূপতাবে শাস্ত্রার্থ লঙ্ঘনে ভীত, তিনি কিরূপে অপত্রীক হুইয়া শাস্ত্রা্থ অতিক্রম করিয়া যকত 
করিবেন ! ( তন্তরবার্ডিক ১৩1৭ পৃঃ ১৩০ পুঃ ৩৬৭ ), “-..কেবলষজার্থপত্রীসম্বন্ধ আসীদিত্য্াপত্তানুত্মপি 
গম্যতে । যো বা পিগুং পিতুঃ পাণৌ বিজ্তাতেহপি ন দত্তবান্‌। শাস্তার্থাতিক্রমার্ভীতো যজেতৈকাক্কাসৌ কথম্‌ ॥” শুধু 
তাহাই নহে, সত্যবতীর পিতা দাসরাজকে তীন্ম যে প্রতিজাবাক্য বলিয়াছিলেন তাহা অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীত 
হয় যে তীক্ষ প্রতিকার পূর্বেই বিবাহিত ছিলেন । তিনি প্রতিডাক্ষণ হইতেই অখও ব্রক্গচর্থ্য পালন করিবেন, ইহাই 
প্রতিক্তা করিয়াছিলেন (মহাভারত আদিপর্ব ১০০।৯৫-৯৬ পৃঃ ১৮৭ - ৯৪।৯৫-৯৬ পৃঃ ১১২৫), “রাজ্য তাবৎ 
পুবমেব ময্সা ত্যক্তং নরাধিপাঃ। অপত্যহেতোরপি চ করিষ্যেহদ্য বিনিশ্চয়ম ॥ অদ্য প্রভৃতি মে দাস! ব্রহ্ষচর্য্যং 
ভবিষ্যতি। অপন্রস্যাপি মে লোকা ভবিষাস্তাক্ষয়া দিবি ॥” “অপি” শব্দের দ্বারা অপতাহেতুর ও “অদ্যপ্রভৃতি” এই 
বিশেষপসামধ্থ্যবলে প্রতিক্াপৃৰকালীন বিবাহই সুচিত হইয়াছে ॥ অন্যথা “আমি বিবাহই করিব না” এইরূপ 
প্রতিক্তাকরণই স্থাতাবিক ছিল । পরে সত্যবতী বংশরক্ষাথ্থে অদ্বিকা ও অস্থালিকার গে পৃত্ররোৎপাদনে ভীক্ঘকে 
নিয়োগ করিতে চাহিলে ভীঙ্গ অথগুর্রক্মচয্যহানির ভয়েই তাহাতে সন্ত হন নাই । নিয়োগ যখন বিবাহ নহে তখন 
ভীছ্ের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে ( মহাভারত আদিপর্ব ১০৩।৯১৪ পৃঃ ১৯০- ১৭১০-১৫ পৃঃ 
১১৪৯-৫০ ), “..,ত্বমপত্যং প্রতি চ মে প্রতিক্তাং বে বৈ পূরা ॥...” কেবল বিবাহ না করিয়া কেহ “ভীত্ঘ” নাম, 
ইচ্ছাম্ত্যুবর ও দেবাদিগণকর্তৃক পঙ্পবর্ষণ লাভ করিতে পারে না । বিচিন্তবী্ষক্ষেত্রজপুত্রের দ্বারা পৃন্তবান্‌ হইয়া ভীক্ষ 
পিতৃ্খণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন (মনু ৯১৮২ )। 


১১৮ বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


কৃত না হওয়ায় এঁরূপ যাগও নিক্ষল। সৃতরাং অগ্নি ও সোম উভয় মিলিত হইয়া যেমন অগ্লীষোম 
পরস্পরসাপেক্ষ একটি দেবতা, সেইরূপ পতি ও পডী উভয় মিলিতরূপে দম্পতিই যাগানুষ্ঠানে সমথ 
হওয়ায় যাগকত্তৃত্ব ব্যাসজ্যরৃত্তি বা উভয়নিষ্ঠ । এইজন্য পত্রীর অপর নাম সহধর্মিণী বা সহধমচারিণী । 
অবশ প্রতিটি শ্রোত ও স্মান্তকর্ম যে পত্রীর সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। 
বিপত্বীকেরও কোন কোন কর্মে অধিকার বর্তমান ।*৯ 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা এইরূপ ভ্রম যেন না হয় যে বৈদিক কমে অধিকার আছে বলিয়া 
স্ত্রীলোকের বেদাধায়নেও অধিকার বিদামান। বস্তৃতঃ মীমাংসাদ্শনের “পত্্যা 
যাবদুক্তাশীব্রক্ষচর্যাদাবেবাধিকারাধিকরণে” ( মীঃ সুঃ ৬১।২৪ ) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে আজ্যাবেক্ষণ, 
অন্বারস্ত ( স্পর্শন ), দ্রব্যতাাগ, দক্ষিণাদান প্রভৃতি যে যে কর্ম পত্বীর কৃত্যরাপে প্রতাক্ষ্রুতিবিহিত সেই 
সমস্ত কর্মের অতিরিক্ত “যাজমান” এই সমাধ্যাদ্বারা সামান্যতঃ বিহিত যজমান কন্তুক অনুষ্ঠেয় 
কমসমূহে পত্রীর অধিকার নাই, যেহেতু পতি ও পত্রীর অধিকার অতুল্য অথাৎ সমান নহে । কর্মাধিকার 
আছে বলিয়া স্ত্রীলোকের বেদাধায়ন অর্থাপত্তিপ্রমাণলভা, ইহাও বলা যায় নাঃ কারণ পৃবেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে যে বসন্তাদিবাকো ব্ৈবর্ণিকমান্্রের উপনয়ন শ্রতিবিহিত । অধায়নবিধিবিচারকালে ইহা প্রদর্শিত 
হইবে। প্ররুতপ্রস্তাবে শাস্খায়ন ব্রা্মণে (৭৩ পঃ ৪৮) “ন বেদে পল্সীং বাচয়তি” ও ভাগবতে (১৪1২৫ 
পৃঃ ২২) 'শ্্ী-দ্রদ্ধিবন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্তিগোচরাঃ”৪০ এবং অন্যানান্রুতি ও স্মৃতি মধ্য স্ত্রীলোকের 
বেদাধায়ন ও মন্ত্রোচ্চারণ কণ্ঠতঃ ই নিষিদ্ধ হইয়াছে । বৃহদারণাক উপনিষদের “অথ য ইচ্ছেদ্দহিতা মে 
পণ্ডিতা জায়েত” (বৃহঃ উপঃ ৬।৪।১৭ ) পংক্তির ভাষ্যে আচা্যপাদ দুহিতার পাণ্ডিতা কিভাবে উপপন্ন 
হইবে, ইহা ব্যা্যা করিতে বলিয়াছেন (এ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১৫৬৯), “দুহিত্ুঃ পাণ্ডিতাং গৃহতন্তবিষয়মেব, 
বেদেইনধিকারাৎ।” কারণ “পণ্ডা” শব্দের অর্থ বেদোজ্জলাবুদ্ধি (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ আঃ চীঃ পঃ ৮২৯), 
“আচাধাপরিচ্যাপূবকং বেদান্তানাং তাৎপর্যাবধারণং পাণ্ডিত্যম” এবং এই বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য অনুপনীত 
্তরীশদ্রের সম্তব নহে। ফ্বাহারা নিজেদের অদ্বৈতসম্প্রদায়ভুক্তরূপে প্রচার করিয়াও আচায্যের এই সমস্ত 
সিদ্ধান্তের প্রতি ইচ্ছারুতভাবে অন্ধ সাজিয়া থাকেন এবং স্বকপোলকজিতমত সমর্থনে গ্রচ্থবিস্তর করিয়া 
থাকেন তাহারাই হিন্দরশাস্ত্রের পরম শনু। 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অধায়নবিধিসিদ্ধ বেদবিদ্যা, আধানবিধিসিদ্ধ 
অগ্নিমস্তা এবং শরীরেন্দ্রিয়পটুতা ও দ্রব্যাজনরূপ দ্বিবিধ সামর্থাবিশি্ট পুরুষই বৈদিককমে অধিকারী । 
এই তিন প্রকার বিশেষণের কোন একটির অভাবে পুরুষ অনধিকারী হইয়া যায় এবং অনধিকারীর 
কমপ্রচেষ্টা যে শুধু নিক্ষল তাহাই নহে, অনথকরও বটে। সুতরাং স্থগাদিকামনামান্্র কোন প্রুষকে 
বৈদিককমে অ ধিকারী করে না। উক্ত বিশেষণন্রয় অধিকারীর বিশেষণরূপে বিধিবাকো শ্রুত না হইলেও 
এরূপ বিশেষণন্রয়বিশিষ্ট পুরুষ যদি স্বর্গাদিকামনাবিশিষ্ট হন, তবে এঁ রূপ পুরুষই বৈদিক কর্মে নিযোজা, 
পৃরুষমান্ত নহে, ইহাই সবন্ত্র বুঝিতে হইবে। 


৩৯ প্রভাবলী ৬১৪থ অধিঃ পৃঃ ৬২০, “অতম্চ (তৈত্তিঃ ব্রা! ৩।৩1৪।১) পক্স্যাজ্যমবেক্ষতে ষজমানশ্চ' ইতি 
বচনবিহিতাজ্যাবেক্ষপস্য স্বামিদ্বয়কর্তৃকস্য সমুঙ্চয়েনাঙ্গতানুরোধাৎ দ্রব্যসাধারপ্যাদ্িতাগপ্রতিষেধাৎ “ধর্মে চারে চ 
কামে চ' ইতি বচনাদক১গুবিদ্যাক্ষেপশকিকিল্পনাপত্তেঃ দম্পত্যোঃ সহৈব প্রয়োগঃ...। স্থৃতভার্ষাস্য তু ক্কচিৎ 
কমবিশেষেহধিকারো বক্ষ্যতে 1” কোন কোন অগ্রিসাধ্যকর্ম- বা অনগ্পিসাধ্যকর্ম অথবা স্মার্তক্ম পঞ্সীর সহিত 
অনুষ্ঠান কত্তব্য তদ্িষয়ে বহু মত মতান্তর আলোচনা পূর্বক প্ররুত তাষ্ট-সিদ্ধান্ত মীমাংসাদশনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম 
পাদের অন্তত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণের প্রভাবলীতে ( পৃঃ ৬০৭-৪১) স্থাপিত হইয়াছে । সেই স্থলে 
“দান” শব্দের কি অথে (দত্তক গ্রহণে ) গ্ত্রদান বা (বিবাহে ) কন্যাদান বলা হয়, কি তাৎপধো কন্যার ক্রয়-বিক্রয় 
বলা হইয়া থাকে ইত্যাদি আধূনিক কালে পাশ্চান্তা-আলোক প্রাণ্ডগণকর্তুক বহু নিম্দিত কর্মের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে। পৰতপ্রমাণ অকানপ্রস্ত হিন্দ্রশান্ত্রের সমালোচনা বা নিন্দা বর্তমানে অতীব সূলত। 

৪০ শ্ত্রীধর স্বামিরুততাবাথবোধিনী চীকা পঃ ২২. “ছ্বিজবন্ধবঃ শ্লৈবর্ণিকেষু অধমাঃ 1” তঙ্গবান মনু বলিয়াছেন যে 
বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন ( মন্‌ ২।৬৬-৬৭ মেধাতিথি প্রভৃতির রুত নয়টি চীকা প$ঃ ২৬৫-৬৮ ), “অমস্রিকা তু 
কার্যোয়ং স্ত্রীপামারদশেষতঃ | সংস্কারার্থং শরীরস্য ঘথাকালং ষথাক্রমম ॥ বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো 
বৈদিকঃ স্মতঃ । পতিদেবা গুরৌ বাসো গহাথোহক্সিপরিক্রিয়া ॥” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১২১৯ 


উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা এইরূপ ভ্রম যেন না হয় যে যে-কোনও বৈদিক কর্মে ব্রৈবার্ণিকমান্রের 
অধিকার রহিয়াছে । মীমাংসাদশনের অবেষ্টাধিকরণে (মীঃ সৃঃ ৩ ২য় অধিঃ) গ্রসঙ্গতঃ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্েবিকের মধো ক্ষত্তিয়ই রাজসয় যাগে অধিকারী, ব্রাঙ্মণ বা বৈশ্য রাজা হইলেও 
রাজসুয়যাগে অধিকারী নহেন। এইজন্য “রাজা রাজনূয়েন স্থারাজাকামো যজেত” (আশ্বলায়ন শ্রোতঃ 
৯৯১৯) এই বিধিবাকোর অন্তর্গত “রাজা” পদের অথ ক্ষত্রিয়, রাজ্যকর্তৃত্ব নহে। অমরকোষের 
নানাখবর্গে (নান্তবর্গ ৩৫১) “রাজা ম্গাঙ্কে ক্ষত্রিয়ে নূপে” এইরূপ বাকোোর ছারা জানা যায় যে রাজা, 
ক্ষত্রিয় ও নৃপ পথ্যায়শব্দ । মনুসংহিতার ( মনু ১০।৯৫ )“জীবদেতেন রাজন্যঃ সবেণাপানয়ং গতঃ” এই 
শ্লোকাদ্ধে “রাজন্য” পদের অর্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা স্পট্ই বুঝা যায় । রাজসুয়ের ন্যায় অশ্বমেধাদি যাগেও 
্রাঙ্জাণ ও বৈশ্যের অধিকার নাই ! অনুরূপভাবে রূহস্পতি সবে ব্রাহ্মণমাত্রের অধিকার থাকিলেও ক্ষত্রিয় ও 
বৈশোর অধিকার নাই।- এইরূপভাবে বৈশাস্তোমে বৈশাজাতিরই অধিকার, ব্রাহ্মণ ও ক্ষব্রিয়ের 
অধিকার নাই। 


বাহলাভয়ে এইস্থলে অধিকার বিচার সমাপ্ত করা যাইতেছে । বৈদিকশাস্ত্রে অধিকার-বিচার একটি 
মৌলিক-বিচার এবং শান্্রালোচনার উংপাদ্ঘাতস্বরূপ । “আমি এই কমাদিতে অধিকারী কি না”, ইহা না 
জানিয়া কোন কর্মানৃষ্ঠান করিলে তাহা অনুষ্ঠানকর্তা ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই গোরতর অনরকর। 
বস্তমানকালে সববসামাযুগে এই অধিকার বিচার অত্ন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অধিকার-বিধির নিতান্ত 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয় নাই। ইহার সঙ্গে বিধিবিচারও সমাপ্ত হইল। 


৪১ মীমাংসাদশনের অবেহ্টাধিকরণে (51৩1৩ ২য় অধিঃ ) অবেগ্রিষাপবিষয়ক প্রধান বিচাষ্যবিষয়ের সিদ্ধির জন্য 
আনুষঙ্গিকভাবে আরও তিনাষ্ট বিচার্ষ্যবিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে-_-রাজসুয় যাগে কি ভ্রৈবর্ণিকের অধিকার অথবা 
ক্ষত্রিয়মান্রের অধিকার । ইহার সিদ্ধির জন্য বিচাষ্য এই, “রাজন” শব্দ কি ব্রাক্মণাদি বণত্রয়েরই বাচক অথবা 
ক্্রিয়মান্রের বাচক। ইহার সিদ্ধির জন্য বিচার্যা এই. রাজঃ কম রাজাম এই অথে কি “রাজন” পদের যৌগিকাথ 
গ্রহণীয় অথবা ক্ষত্রিয়রূপ রূঢ় গ্রহণীয় ৷ এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শবরস্থামী “রাজন্”, “রাজন” ইত্যাদি 
শব্দসমূহ কি অর্থে অন্ধদেশীয়গণ ( “আন্ধাঃ” ), আর্ধাবর্তনিবাসিগণ, জ্লেচ্ছজাতি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন 
ত,হার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন এবং উহার তন্তবাস্তিকে প্রসঙ্গতঃ মীমাংসা-দশনের “আযাম্লেচ্ছাধিকরপম” ( মীঃ 
সঃ ১৩।৮-৯ অধিঃ ৫ম), “ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধার্থপ্রামণ্যাধিকরণম়” (মীঃ সঃ ১৩1১০ অধিঃ ৬ষ্ঠ) 
“বহিরাজ্যাধিকরণম্‌” ( মীঃ সঃ ১81১০ অধিঃ ৭ম ) এবং পাণিনিস্ত্রও (পাঃ সুঃ ৫১১২৪ ) বিচারিত হইয়াছে 
( তন্তবার্তিক এঁ পৃঃ ১৫১-৬২ ₹ পৃঃ ৩৩১-৩৮ )। বলা বাহুল্য উক্ত অংশের উপর ন্যায়স্ধার ( এঁ পৃঃ ৩৩৮-৫০ ) 
বিচার অতীব গহন । ভাষ্টরদীপিকা ও তাহার প্রভাবলী চীকায় (এ পৃঃ ৯৯৭-২০০) “রাজা” শব্দের দ্রবিড়প্রসিদ্ধিও 
বিচারিত হইয়াছে । সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য প্রভাচীকাসহ শান্্রদীপিকা (ওঁ পৃঃ ১৯৪৯৬) ও জৈমিনীয় 
মায়মাযেবিস্তর (এঁ পঃ ১১১১৩ _ প্রঃ ১০৫-৬ ) ছুষ্টব্য। বিষয়সংশয়াদি পরিচ্ৃতির জন্য তৌতাতিতমততিলক 
(এ পৃঃ ৪১৭-২২) অনুসন্ধেয় । 

৪২ ব্ুহস্পতিসবের বিচারে জটিলতা আছে । অতীব সংক্ষেপ কথা এইরূপ । মীমাংসাদশনের “সৌভ্রামপ্যাদীনাং 
চয়নাঙ্গতাধিকরণে” (মীঃ সঃ 8/৩1২৯-৩১ ১২শ অধিঃ ) “বাজপেয়েনেষা বুহস্পতিসবেন ষজেত” ( আপঃ শ্রোতঃ 
১৮১১৫ )বিধিবাকাবিচার করিয়া সিদ্ধাত্তিত হইয়াছে যে বুহস্পতিসব বাজপেয় যাগের অঙ্গস্বরূপ, স্তরাং তাহার 
কোন স্বতন্ত্র ফল নাই। এক্ষণে বাজপেয় ষাগে ব্রান্মণের ন্যায় ক্ষত্িয়েরও অধিকার থাকায় বাজপেয়ের অঙ্গযাগ 
রহস্পতিসবেও ক্ষত্রিয়ের অধিকার থাকিবে, যেহেতু অঙ্গযাগ না করিলে প্রধানযাগ হইতে পরমাপুব উৎপন্ন হইবে না 
এবং অঙ্গযাগ ও প্রধানযাগের এককত্তকত্ব মীমাংসাদশনে'র একাদশ অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাতে কোন 
কোন মীমাংসকের সিদ্ধান্ত এই, বাজপেয়যাগের অঙ্গীভূত রূহস্পতিসব হইতে ভিন্ন প্রকরণান্তর পঠিত একটি 
রহস্পতিসব কর্ম বিদ্যমান যাহার ফল ব্রন্মতেজ বা ব্রহ্মব6স। যেমন নিত্যাগ্রিহোত্র নামক নিতাকম্ম হইতে 
মাসাগ্সিহোন্্রনামক কাযাকম প্রকরণাস্তর পঠিত একটি পৃথক কম. সেইরূপ প্রকরণাস্তরাধিকরণন্যায়ে ( মীঃ সঃ 
২/৩।২৪ অধিঃ ১১শ ) বাজপেয়াঙ্গভূত রহস্পতিসব কম হইতে ব্রহ্মবর্ঠপ্ফলক বহস্পতিসব একটি স্বতন্ত্র কর্ম এবং 
উহাতেই ব্রাহ্মণমান্রের অধিকার । অঙ্গীভূত রহস্পতিসবে বৈশ্যের অধিকার না থাকিলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 
অধিকার বিদামান। অন্য মীমাংসকমতে ক্ষত্রিয় বাজপেয়যাগানুষ্ঠানকালে রূহস্পতিসবরাপ অঙ্গযাগ পরিত্যাগ 
করিয়া উহার পরিবর্তে জ্যোতিট্টোমাদি যাগ করিবেন । টুপ্রচীকা (পুঃ ৭৯-৮০) ও শ্াস্ত্রদীপিকা (মীঃ সূঃ 
৪1৩১৩শ অধিঃ “বিহস্পতিসবাধিকরণম” পঃ 8৪২-৪৩) দ্রষ্টব্য। ভিন্বরূপ বিচারের জন্য প্রভাবলীসহ 
ভাটদীপিকা (মীঃ সঃ 8৩।১০ম অধিঃ পৃঃ ৪২৩-২৪ ) দ্রষ্টব্য। 


১২০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সণ্তম 


সঞ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 


গ্রহৈকত্বন্যায়বিচার 


মীমাংসাসম্প্রদায় এই স্থলে গ্রহৈকত্বন্যায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন । মীমাংসাদশনের “সবেষাং গ্রহাদীনাং 
সম্থার্গাদাধিকরণে”র (মীঃ সঃ ৩।১।১৩-১৫, ৭ম অধিঃ ) শাবরভাষ্যে, বিশেষতঃ তন্তবার্তিক ( পুঃ 
৬৫-৯৬) ও ন্যায়সুধায় (পৃঃ ৫৮৪-৬৪২) এই ন্যায়ের বিশাল বিচার বিদ্যমান। উহার অতীব 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ। 

জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রুত হইয়াছে, (আপঃ শ্রোতঃ ১২৪1৮) “দশাপবিভ্রেণ গ্রহং 
সন্মার্টি”- _দশাপবিভ্র অথাৎ বস্ত্র বা কম্বলের (প্রভাবলী পৃঃ ২৩২) দ্বারা গ্রহরাপ যক্তিয় পান্রবিশেষ 
সম্মাজন করিবে । এক্ষণে প্রশ্ন এই, পরন্দ্রবায়ব ইত্যাদি দশসংখ্যক গ্রহের মধ্যে কি একটি গ্রহই 
সন্মাজনীয় £ অথবা, সকল গ্রহই সম্মাজনীয় ? 

পৃবপক্ষীর উত্তর এই, একটি গ্রহই সম্মাজনীয়, যেহেতু “গ্রহং” পদে একত্ব সংখ্যাই শ্রুতির অভিপ্রেত, 
অনাথা উহার কথন ব্যথই । যেমন “পশু মালভেত”, “পশ্তনা যজেত” ইত্যাদি বিধিবাকো পশুগত একত্ব 
ও পৃংস্ত্ব উভয়ই বিবক্ষিত বলিয়া একটি প্রুষ-পশুর দ্বারা যাগই শ্রোত সিদ্ধান্ত। 

সিদ্ধান্তীর সমাধান এই, সমস্ত গ্রহই সম্মাজনীয়, কারণ গ্রহগত একত্ব বিবক্ষিত নহে। তাপ 
এই, “গ্রহ” পদের গ্রহত্ব জাতিই শক্াথ, ইহা আকুতাধিকরণে (মীঃ সঃ ১/৩।৩০-৩৫ 
“আকৃতিশত্তনধিকরণম্‌” ) প্রতিপাদিত হওয়ায় “গ্রহ” পদে প্রথমে বাচাথ গ্রহত্ব বুদ্ধিস্থ হইবে। কিন্তু 
অমুত্ত গ্রহত্বজাতির সম্মার্জন সম্ভব না হওয়ায় “গ্রহ” পদ লক্ষণার দ্বারা গ্রহত্বজাতির আশ্রয় ব্যক্তিকে 
উপস্থিত করিবে এবং গ্রহত্ব অবিশেষে দশটি গ্রহেই থাকায় সকল গ্রহই সম্মাজনীয় । একটি গ্রহ সম্মাজনীয় 
বলিলে কোনূটি সন্ার্জনীয়, বিনিগমনাভাবে ইহার বিনিশ্চয়ের কোন উপায় নাই। গ্রহগতএকত্ব শত 
হইলেও এবং একবচন একত্বের বাচক হইলেও উহা দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতির প্রতিষেধক নহে । গ্রহকে 
উদ্দেশ্য করিয়া সম্মাজনই বিহিত হওয়ায় বিধেয় সন্মাজনের সহিত একত্বের সম্বন্ধ বিহিত হয় নাই। 
যেমন, কোন বালককেও যদি বলা হয় “কুকুর বা বিড়াল হইতে এই অন্নকে রক্ষা করিবে” তবে সেই 
বালকও বুঝে যে “কুকুর” বা “বিড়াল” শব্দ উচ্চরিত হইলেও উহারা নিমিত্তরূপে বিধীয়মান নহে,ভক্ষণই 
নিমিত্তরূপে বিহিত এবং এইজন্যই কাক আসিলে তাহাকেও নিবারণ করিয়া থাকে ( তন্তরবার্তিক ৩।১।১৪ 
পৃঃ৮২-_ পৃঃ ৬০১৯ ) “ কাকেভ্যো রক্ষাতামন্রমিতি বালোহপি চোদিতঃ ৷ উপঘাতপ্রধানত্বানন স্বাদিভ্যো ন 
রুক্ষতি ॥” ( এইস্থলে শাবরভাষ্যের ও তন্তরবার্তিকের দুষ্টান্তে যে শুধু বৈলক্ষণ্য আছে তাহা নহে, 
তন্তরবান্তিকে শাবরভাষ্যের দুষ্টান্তকে যথোচিত মনে করা হয় নাই। তথায় অনাদুষ্টান্ত বিদ্যমান । ) যদি 
গ্রহের ন্যায় একত্ব সংখ্যার সহিতও সম্মাজনরূপবিধেয়ের অন্বয় স্বীকৃত হয়, তবে বাকাভেদ 
অবশাস্তাবী-_-গ্রহং সংমজাযাৎ” ও “যঞ্চ সংমবজ্যাৎ স এক ৪1” একত্ববিশিষ্ট গ্রহের সম্মাজন বিবক্ষিত 
হইলে বাকাডেদদোষ হয় না, এইরূপ বলিলে প্রকারান্তরে দশটি গ্রহেরই সন্মাজন আসিয়া পড়ে । কারণ 
প্ররূপ বলিলে বাক্যাথ হইবে- যাহা গ্রহজাতীয় ও একত্বসংখ্যাবিশিষ্ট দ্রবা, তাহা সম্মানীয় । সমস্ত 
গ্রহের মধো প্রতিটি গ্রহই গ্রহত্ব ও একত্ববিশিই্ হওয়ায় এবং সম্মারজন উহাতে গুণীভূত বলিয়া প্রতিটি গ্রহের 
সম্াজনপ্রাপ্তি অনিবাধা ( শান্্রদীপিকা “গ্রহৈকতারিকরণম” পৃঃ ২৩১ )। পশুযাগস্থলে যে পশুর পৃংক্তর 
ও একত্ব বিবক্িত তাহার কারণ এই যে পতুযাগ বিষেয়,উদ্দেশ্য নহে । তাৎপর্য্য এই, “ঘজেত” পদশ্রবণে 


্রহ্মসূত্রের বেধাদ্যধিকরণের (ব্রঃ সৃঃ ৩।৩।২৫ অধিঃ ১৪শ ) আচাধ্যরুতভাষ্যে গ্বপক্ষস্থাপনের সবশেষে 
(এ পুঃ ৭৯০ ) “বাজপেয় ইব ব্লহস্পতিসবস্য” পংভিগ্র উপর চীকাসমূহ দ্রষ্টবা। উক্ত স্থলে ভামতীর (এঁ পঃ 
৭৮৮ ) “যথা 'ব্রজ্মবচসকামো ব্হস্পতিসবেন যহজেত” ” ইত্যাদি সন্দতের উপর কল্পতরুতে, বিশেষতঃ পরিমলে, এই 
বিষয়ে অতি বিস্তুত বিচার বিদ্যমান । 


ইতি পরমপ্জ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তক সাংখ্যবেদান্ততী শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধিকারবিধিবিচার নামক সপ্তম অধ্যায় সমাণ্ত 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২১৭ 


যাগ করণরূপে ভাবনাতে অন্বিত হইলে “যাগেন ভাবয়েৎ” এইরূপ অথ্থপ্রাপ্তির পর তৃতীয়ান্ত “পশ্তনা” 
পদের সহিত সামানাধিকরণাবশতঃ “যাগেন” পদের অন্বয় হইবে- পশুর দ্বারা যাগ করিবে । যে-স্থলে 
“পশুমৃ" রূপে দ্বিতীয়া শ্রুত, সেইস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির করণত্বে যে লক্ষণা করিতে হইবে তাহা পূবেই 
বিচারিত হইয়াছে । পশুযাগবিধি শ্রবণের অনন্তর পশুবিষয়ে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইবে-_পশু কি পুরুষ 
অথবা স্ত্রী হইবে । একটি হইবে অথবা একাধিক হইবে ? যেহেতু পশু পরাথ অথাৎ যাগের উপকারক, 
সেইহেতু পশুগত লিঙ্গ ও সংখ্যা অবশ্য জাতব্য, নচেৎ বিশেষক্তানের অভাবে সামানামান্র্ঞানদ্বারা ক্রিয়া 
সম্ভব হইবে না। সুতরাং পৃংসত্ব ও একত্ববিশিষ্ট পশুদ্বারা যাগই বিধেয় হওয়ায় উহা বিশিষ্ট বিধি । এইরূপ 
স্থলে বিশেষণ (পুংস্ত্ব ও একত্ব ) অথ্থাপত্তিপ্রমাণলভা হওয়ায় যে বাকাভেদ হয় না তাহাও পৃবে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । “গ্রহং সম্মাষ্টি” স্কুলে গ্রহ উদ্দেশ্য হওয়ায় সম্মাজ'নর উপকারক নহে বলিয়া গ্রহগত 
সংখ্যা না জানিলেও সম্মাজনের হানি হয় না। গ্রহ বিধেয় নহে বলিয়া (বিশিষ্টবিধির প্রসঙ্গও নাই। আবার, 

ংখ্যা প্রাতিপাদিকাথ বা প্ররুত্যথ হইলে প্রকৃতির অথের সহিত সংখ্যাও উপস্থিত হইত; কিন্তু সংখ্যা 
প্রকুতাথ নহে, প্রতায়াখ হওয়ায় বিবক্ষিত নহে । এই গ্রহৈকত্বন্যায় অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 
যে স্বগকে উদ্দেশা করিয়া যাগ বিহিত হওয়ায় স্বগেচ্ছাই অধিকারিতাবচ্ছেদক । ফলে উদ্দেশা গ্রহগত 
একত্বের ন্যায় “স্বগকামঃ” পদে পৃংলিঙ্গ শ্রুত হইলেও উহা বিবক্ষিত নহে । বিবক্রিত বলিলে বাকাভেদ 
অবশাভ্তাবী। “ম্বর্গকামঃ” পদে পুংলিঙ্গ প্রয়োগদ্বারা স্ীজাতি ব্যারত্ত হইয়াছে বলিলে দোষন্রয়যুস্ত 
পরিসংখ্যাবিধি স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ পৃংস্ত্ব অধিকারীর বিশেষণও নহে, কত্তববিশেষণও নহে, 
কারণ “দ্বর্গকাম$” পদ ফলপরমান্র বলিয়া পুংস্ত্বর প্রসক্তিই নাই (প্রভাবলীসহ ডাট্রদীপিকা ৬।১।৩য় 
অধিকরণ পৃঃ ৬১০)। 


ইতি পরমপ্জ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখাবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঞঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধিকারবিধিবিচার নামক সপ্তম অধায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত 


অঙ্গন্ম অধ্যায় 
অখবাদ প্রামাণ্যবিচার 
অথবাদের অগপ্রামাণ্য---পুবপক্ষ 

অর্থবাদের আলোচনা বাতিরেকে বিধি বিষয়ক আলোচনা সম্পণ হয় না বলিয়া সবশেষে অর্থবাদ 
আলোচিত হইতেছে । 

মীমাংসাদশনে প্রথম অধায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম তিনটি অধিকরণে অথবাদ লইয়া অতি বিস্তৃত 
বিচার আছে। তন্মধ্যে অষ্টাদশ সুত্রদ্ধারা গঠিত অর্থবাদাধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণে অথবাদের 
প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থবাদাধিকরণের প্রথম ছয় সূত্রে অর্থবাদের প্রামাণাখণ্ডনে পৃবপক্ষী 
যে-সমস্ত যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তৎপরবত্তী দ্বাদশসংখাকসৃন্ধে তাহাদের খণ্ডনপৃবক অর্থবাদের প্রামাণ্য 
স্থাপিত হইয়াছে । এই অধিকরণের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ 

মহষি জৈমিনি “চোদনালক্ষণোহথো ধম” সুত্রে (১।১।২ ) চোদনা অথাৎ বৈদিক বিধিবাকা যে 
ধমবিষয়ে প্রমাণ, তাহা স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সূত্রে প্রবর্তুনাবিধায়কবিধিবাকা ও 
নিবন্তনাবিধায়ক নিষেধবাক্য উভয়ই “চোদনা” পদের অথ হওয়ায় মীমাংসাদশনের প্রথম অধ্যায়ের 
প্রথম পাদে বিধি ও নিষেধ উভয়ই আলোচিত হইয়াছে। অর্থবাদ বিধিশেষ বা বিধি ও নিষেধের অঙ্গ 
বলিয়া পরবস্তী পাদে প্রধানতঃ অথবাদই বিচারিত হইয়াছে । ধর্ম-লক্ষণসন্তরে “লক্ষণ” পদের লক্ষণ ও 
প্রমাণ উভয় অগ্থই গ্রহণীয়, কারণ লম্ছণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তৃসিদ্ধি হয় বলিয়া ধমের সিদ্ধির জনাও 
লক্ষণ ও প্রশ্নাণ উভয়ই আবশাক | চোদনাই ধমে প্রমাণ, ধমবিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ নাই এবং চোদনা 
প্রমাণই, অপ্রমাণ নহে”-এইরূপ অথদ্ধয়ও চোদনাসূত্রে সুচিত হইয়াছে। সৌত্র “অর্থ” পদের দ্বারা 
বুঝানো হইতেছে যে কেবল-প্রীতির সাধন কমই ধর্ম, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় অনথ বা অনিষ্টের সাধনীভূত 
কম অধম । সুতরাং বেদবিহিত ইঞ্টসাধন অলৌকিক যাগাদি কমই “ধম” পদের সম্মত অর্থ | পুরুষ 
যাহা করিতে পারে,অথবা নাও করিতে পারে, অথবা অনা প্রকারেও করিতে পারে অর্থাৎ যাহা পুরুষতস্তর বা 
পুরুষের প্রযত্রসাধা তাহাই বিধি ও নিষেধের বিষয় হই খাকে (ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ১১৯৪ হয় বণক,পুঃ 
১২৯)। ফলে মাগাদিক্রিয়াই বিধেয় এবং কলঞভক্ষণাদিই নিষেধা হওয়ায় বৈদিক ক্রিয়াসমহই 
পুরুষাথপধ্যবসায়ী । বেদ যে ইষ্ু-্রাপ্তি ও অনিই-পরিহারের আলৌকিক উপায়ের জাপক. তাহা পূর্বেই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে (শ্লোঃ বাঃ উৎপত্তিকস্ত, শব্দ পরিচ্ছেদ, শ্লোঃ ৪ পৃঃ 8০৬ ), পপ্ররুত্তিবা নিরতিবা 
নিতোন কৃতকেন বা। পৃূংসাং যেনোপদিশোত তচ্ছান্রমভি ধীয়তে ॥” শ্লোকের “নিতোন” পদের অথ 
নিতাকমণা ও “কৃতকেন” পদের অর্থ কামাকমণা । এক্ষণে প্রবপক্ষীর আপত্তি এই যে নিত্যাদি 
ক্রিয়াপ্রতিপাদক বিধিবাকাসমূহই মখন ধমবিষয়ে প্রমাণ তখন বিধিবাকাভিন্ন অন্যান্য বাকা অনথক 
বলিয়া অনিতা অথাৎ পোরুষেয় বাকোর নায় অপ্রমাণই (মীঃ সুঃ ১২১৯), “আম্নায়সা 
ক্রিয়ার্থত্বাদানখকামতদর্খানাং, তস্মাদনিতাম়চাতে 1” «“আমনায়” পদের অর্থ বেদ--আ সমাক 
মনায়তে অভাসাতে, ন তু কেনচি€ ক্রিয়তে ঈতি আম্নায়ঃ বেদঃ | সমগ্র বেদই ক্রিয়াথ অথাৎ ক্রিয়াতেই 
সমগু বেদের তা্পধ্য ৷ সুতরাং যে-সমস্ত বেদবাকা, যেমন অর্থবাদ, নামধেয় ইতাদি ক্রিয়াপর নহে, 
তাহারা আনথক অথাৎ অপ্রমাণ £ ফলে তাহারা পৌরুষেয় বাকোর ন্যায় ধমবিষয়ে প্রমাণ নহে। 


টক্রন্গাসূজের সমন্বয়াধি করণের দ্বিতীয় বণকের ভাষ্য পৃবপন্ষ স্থাপন করিতে আচাধ্যপাদ মীমাংসাসুন্্ ও শাবরভাষ্য 
উদ্ধত করিয়া অনবদাভাবে শ্রুতির ক্রিয়,খহ উপস্থাপন করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১৪ ২য় বণক পৃঃ ১১১), 
“তথাহি শান্ত্রতাৎপর্যবিদঃ আহঃ, দিট্টো হি তস্যাথঃ কষাববোধনম' (শাবরভাষ্য ১/১।১ পঃ ২ পৃঃ ৬) ইতি, 
“চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্তকং বচনম' (শাবরভাষ্য ১৯২ প্রঃ ৪ - পৃঃ ১২ ), তস্য জ্ঞানমুপদেশ$' (মীঃ সুঃ 
১১৫ সুত্রাংশমান ), এতভ্ভতানাং ক্রিয়াধেন সমমনা (মীঃ সঃ ১১২৫), আঙ্নায়স্য 
ফ্রিয়াথহাদানথক্যমতদথানামা (মীঃ সূঃ ১২১) ইতি চ। অতঃ পূরুষং ক্কচিৎ বিষয়বিশেষে প্রবর্তয়ৎ, কুতশ্চিৎ 
বিষয়বিবেষাৎ নিবন্তুয়ত চাথবছ শাম 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৯১৩ 


পৃবপক্ষীর গৃঢ় তাৎপর্য এই, বেদের অন্তর্গত বিধিবাক্যভিম্ন অক্রিয়াপরবাকাসমূহ যদি অপ্রমাণ হয়, 
তবে অপ্রমাণতা-পিশার্টীং বেদের অংশবিশেষের অপ্রামাণ্য প্রতিপাদনছলে সমগ্র বেদের প্রামাণাকেই গ্রাস 
করিবে । সুতরাং চোদনাও ধর্মে লক্ষণ ও প্রমাণ হইতে পারিবে না-_-“ন হি কুন্কুট্যা একদেশঃ পচাতে, 
একদেশঃ প্রসবায় কল্পযতে” অর্থাৎ কুব্ধুটীর একাংশ পাক (রামা ) হইতেছে এবং অপর অংশ 
প্রসবসমথ, ইহা সন্তব নহে। 

শুধু তাহাই নহে, শ্রুতির মধ্যে এমন সমস্ত বাকা আছে যাহাদের দ্বারা শ্রুতি কোনরূপ উপদেশ প্রদান 
করিতে পারেন না। যেমন, “সোহরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রদ্রসা রুদ্রতম” (শতপথ ব্রাঃ ৯১১৬৪ 
তৈত্তিঃ সং ১।৫।১ ), “প্রজাপতিরাস্ত্রনো বপামুদখিদৎ” (তৈত্তিঃ সং ২১১) ইত্যাদি । এই সমস্ত বাক্য 
ক্রিয়াপ্রতিপাদকও নহে, কোন ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধও নহে, যেহেতু এই সমস্ত বাকো ভূতার্থ বা সিদ্ধ অথই 
প্রকাশিত হইয়াছে, সাধ্য অর্থ নহে-__“রুদিতবান্‌ রুদ্রঃ”, “বাপমুচ্চিখেদ প্রজাপতি” ইত্যাদি। 
অধ্যাহারাদির€ দ্বারা যে এই সমস্ত বাকাকে ক্রিয়াপররূপে ব্যাখ্যা করা যাইবে, তাহাও সম্ভব 
নহে-_“রুদ্রঃ কিল রুরোদ, অতোহন্যেনাপি রোদিতব্যম্”* অর্থাৎ রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, অতএব 
অন্যেরও রোদন করা উচিত, “উচ্চিখেদাত্মনো বপাং প্রজাপতিঃ, অতোহন্যোহপ্াৎখিদেদাত্মনো বপাম” 
অর্থাৎ প্রজাপতি স্বীয় বগা উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, অতএব অনারাও স্থীয় বপা উ-পা্টিত করিবে।৫ 
অনুরূপভাবে কোন কোন শ্রুতিবাক্যো শাস্ত্রবিরোধ বন্তমান | যেমন, (মৈন্রাঃ সং 81৫1২ ) “স্তেনং মন” 
অর্থাৎ মন চোর, “অনুতবাদিনী বাক্‌” অথাৎ বাকৃ মিথ্যাবাদী । এই সমস্ত বাকো শ্রয়মাণ মানস চৌর্য্য ও 
বাচিক অনৃতবদন প্রতিষেধশাস্ত্রের দ্বারা বিরুদ্ধ । নিষেধশাস্ত্রে চৌধ্য ও মিখ্যাভাষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় “মন 
চোর, অতএব অন্যরাও চুরি করিবে”, “বাক মিথ্যাবাদী, সুতরাং অনোও মিখা কথা বলিবে", শ্রুতি 
এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে এঁ সমস্ত বাকা নিষেধ-শাস্ত্রবিরোধে অপ্রমাণ । আবার, কোন শ্রতি-বাক্যে 


২ তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৩ ক্লোঃ ৪৩ পৃঃ ৮৫- পৃঃ ২৮৪, “প্রসরং ন লভস্তে হি থাবৎ ক্লচন মকটাঃ। নাভিদ্রবস্তি তে তাবৎ 
পিশাচা বা স্বগোচরে ॥” বানর ও পিশাচের স্বভাবই এইরূপ ষে তাহারা যদি অন্তস্থানও প্রাণ্ড হয় তবে তাহারা 
সমগ্রভাবেই উপদ্রব করিবে । অতএব উহাদের অক্সস্থানও অধিকার করিতে প্রতিষেধ করা প্রয়োজন । সুতরাং 
যাহারা পাশ্চাত্তা- রীতিতে বেদের একা শের (উপনিষদ ংশের ) গ্রহণ ও অপর অংশের ( কর্মকাণ্ডাংশের ) বর্জন 
করেন, তাহারা সম্পর্ণরূপে বেদবাহ্য। 
৩ অশ্রুতপদের অনুসন্ধানই অধ্যাহার। যেমন “অথাতো ব্রহ্মজিজাসা” এই প্রথম ব্রন্মসুত্রের পর “কত্তব্যা” পদ 
অধ্যাহার বা প্রহণ না করিলে অধিকারী পুরুষের ব্রহ্মজিক্তাসা বা ব্রক্ম-বিচারে প্রবৃত্তি হয় না। শব্দাধ্যাহার ও 
অর্থাধ্যাহারভেদে অধ্যাহার দ্বিবিধ। আকাত্কিত অর্থের বোধক পদের অনুসন্ধানই শব্দাধ্যাহার । ভাকাঙ্ক্িত 
অর্থের অনুসন্ধানই অর্থাধ্যাহার । ন্যায়-সম্প্রদায় অথাধ্যাহার স্বীকার না করিলেও মীমাংসকগণ উভয় অধ্যাহারই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। 
৪ পরিপর্ণ শ্রুতি এইরূপ, (তৈত্তিঃ সং ১/৫1১ ) “সোহরোদীৎ যদরোদীৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বং যদশ্রবশীয়ত তদ্রজতং 
হিরণ্যমতবত্তস্মাদ্রজতং হিরণামদক্ষিণামশ্্রজং হি যো বহিষি দদাতি প্রাস্য সংবৎসরাদ্‌ গৃহে রুদ্‌ত্তি, তস্মাদ্‌ বহিষি 
ন দেয়মু।” এই বিষয়ে কাহিনী এইরূপ । 

পুবে দেবাসুরযৃদ্ধে অপহাত মণিমুক্ঞাদি সম্পত্তি রক্ষণের জন্য দেবগণ অগ্রি মধ্যে সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। লোভবশতঃ অগ্রি সেই সমস্ত রত্রাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন । পরে অসুরগগণকে পরাজিত 
করিয়া দেবগল অগ্নিকে অন্বেষণ করিয়া তাহার নিকট হইতে এঁ সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিলে অগ্রি শোকার্ত হইয়া 
রোদন করিয়াছিলেন । শ্রুতি প্রসঙ্গতঃ “রুদ্র” শব্দের প্ররভি-নিমিত্ত প্রদর্শন করিতেছেন- যেহেতু অগ্নি রোদন 
করিয়াছিলেন সেইহেতু অগ্নিরাপ কুদ্রের রুদ্রত্ব । ভূমিতে পতিত অগ্নির অশ্র্রবিন্দই রজতরূপহিরণ্য। এই শ্রুতিতে 
“হিরণা” শব্দের অথ সুবর্ণ নহে, উহা ধনসামান্যবাচী ॥ অতএব “রজতং হিরণ্যম্‌” এই প্রকার সামানাধিকরণ্য 
প্রয়োগ দোষযুক্ নহে। অশ্রুজ বলিয়া রজত বহিষ্‌ যের দক্ষিণারূপে অযোগ্য । তৎ সন্ত্বেও যদি কেহ বহিষ্‌ যে 
রজতদান করেন, তবে তাহার গৃহে সংবৎসরের মধ্য রোদনের নিমিত্ত উপস্থিত হয়। 
৫ যক্তের জন্য যে পশ্ড বধ করা হয়, সেই পস্তর অন্ত্রের আবরক বিল্লীকে “বপা” বলে, “নাভেসৃসমীপদেশে তু 
শরীরান্তরবর্তিনী । হস্তমান্রা পচ়ীন্ূপা বপাং তাং পরিচক্ষতে ॥” প্রজাপতি স্বীয় বপা উৎপার্টিত করিয়া ষক্তে আহতি 
দিয়াছিলেন, ইহাই শ্রুতির স্বারসিক অর্থ । তন্তবার্তিকাদিসহ শাবরভাষ্য (মীঃ সৃঃ ১২১ পৃঃ ১৯-পৃঃ ৭-) 
দ্রষটব্য। 


১২৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অষ্টম 


দৃষ্টবিরোধ বত্তমান। যেমন, (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২১২১০) “তস্মাদ্‌ ধূম এব অন্ত্রে্দিবা দদুশে নাষ্টিঃ, 
তস্মাদক্টিরেবাধ্রেনক্তং দদূশে ন ধৃমঃ” অর্থাৎ, অতএব দিবাকালে অগ্নির ধূমই দেখিয়াছিল, কিন্তু 
অগনিশিখা দেখে নাই; সুতরাং রান্রিকালে অগ্নিশিখাই দেখিয়াছিল, কিন্তু ধূম দেখে নাই__এইরাগ বাকা 
প্রতাক্ষবিরোধে অপ্রমাদ । পুনরায় কোন শ্রুতিবাক্যে বা শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ বিদ্যমান । যেমন, (তৈত্তিঃ সং 
৬।১।১ )“কো হি তদ্‌ বেদ যদামুক্ষিন লোকেহস্তি বা ন বা” অর্থাৎ পরলোকে কিছু আছে অথবা কিছুই নাই, 
ইহা কে বা জানে ?- এইরাপ বেদবাকা শাস্্রদৃষ্টবিরুদ্ধ, কারণ “স্বর্গকামো যজেত” ( তাণ্যামহা ব্রাঃ 
১৬১৫।৫) ইত্যাদি বিধিশাস্ত্রে পারলৌকিক ফল দুষ্ট হয়। অতএব শাঞ্জবিরোধ, দৃষ্টবিরোধ ও 
শাস্্ৃষ্টবিরোধ, এইরূপ ভ্রিবিধ বিরোধবশতঃ উত্ত অক্রিয়াপরবাকাসমূহ অপ্রমাণ। ইহা (মীঃ সঃ 
১২২) “শাস্ত্দুষ্টবিরোধাচ্চ” এই মীমাংসাসন্ত্রের ভাষ্যাদিতে বিচারিত হইয়াছে। 

কেহ বলিতে পারেন, “সোহরোদীৎ” ইত্যাদি শ্রৃতিবাকা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এবং “স্তেনং মনঃ” 
ইত্যাদি বাক্য বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রমাণ হইলেও উভয়বিলক্ষণ ফলপ্রতিপাদক শ্রুতিবাকাসমূহ প্রমাণ 
হউকৃ। সুতরাং সমগ্র বেদ ক্রিয়াপর নহে। 

এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে পৃবপক্ষী বলিতেছেন যে প্রমাণান্তরবিরুদ্ধফল বা অবিদ্যমান ফলের 
উল্লেখ করিয়া এঁরাপ বাকাসমূহও অপ্রমাণ। যেমন, গগন্তিরান্র যাগ প্রস্তাবিত করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন 
( তাণ্যুমহা ব্রাঃ ২০।১৬।৬ ), “শোভতে হসা মুখং য এবং বেদ” অর্থাৎ যে-পরুষ এইরূপ কর্মকে জানেন 
তাহার মুখ শোভা পাইয়া থাকে। প্ররুত প্রস্তাবে কমবেত্তার এরূপ ফল হয় না। “তথা ফলাভাবাৎ"এই 
মীমাংসাসূত্রের (১২৩ ) ভাষাদিতে ইহার বিচার আছ্ছে। 

আপত্তি হইবে, এ্রহিকফলবাকাসমূহ বিসংবাদবশতঃ অপ্রমাণ হইলেও পারলৌকিকফল- 
বাকাসমূহ প্রমাণ হউক। 

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে পারলৌকি কফলনির্দেশক বাক্যসমূহ বিধির 
ঘাতক হওয়ায় অপ্রমাণ । যেমন, ( তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩1৮।১০।৫ ) “পূর্ণাহত্যা সর্বান্‌ কামানবাপ্পোতি” বাকোর 
অথ এই যে অগ্ন্যাধেয়কম্মগত পূর্ণাহতির দ্বারা (ন্রৈবর্ণিকের ) সকল কামনা প্রাপ্তি হয়। তাহা হইলে 
অগ্ন্যাধানকালে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া সর্ব কাযনা সিদ্ধ হইলে অগ্ল্যাধানের পরবন্তীকালীন 
অগ্নিহোন্রাদিক মবিধায়কবাকাসমূহ অপ্রমাণ হইয়া যাইবে । যেহেতু অগ্নযাধান না করিয়া কেহ 
অগ্নিহোন্রাদিক্ম করিতে পারেন না, সেইহেতু অল্সায়াসসাধ্য অগ্ন্যাধান করিলেই যদি সবকামসিদ্ধি হয় 
তবে যাবজ্জীবনবিহিত অগ্নিহোন্রাদিরূপ বহু আয়াসসাধাকর্মে কোন বুদ্ধিমান প্রুষ প্রবৃত্ত হইবে 
না--“অকে চেন্বধু বিন্দেত কিমথং পৰতং ব্রজেৎ। ইঞ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্‌ যত্্মমাচরে€ ॥” 
( মীঃ সৃঃ ১২1৪ পৃঃ ৪৬ _ পৃঃ ৮_ পুঃ ৩২, শাবরভাষোদ্ধত শ্লোক । ) “অর্ক” পদের অর্থ আকন্দ রুক্ষ 
হইলেও এই বাক্যে “অক” পদ সামীপ্য বুঝাইতেছে (ন্যায়-নির্ণয় ৩18৩ পৃঃ ৭৮৩), 
“সমীপবচনোহকশব্দঃ1” “অক্ধে” বা “অক” পাঠে উহার অর্থ গৃহকোপ। সুতরাং শ্লোকের অর্থ 
এইরূপ, যদি নিকটেই মধু পাওয়া যায় তবে কি জন্য দূরবস্তী পবতাদিতে মধূলাভের নিমিত্ত কেহ গমন 
করিবে, অর্থাৎ কেহ গমন করিবে না । যদি অল্রায়াসে ইষ্টপদার্থের প্রাপ্তি হয়, তবে কোন্‌ বুদ্ধিমান বাতি, 
অধিক আয়াসসাধা কর্ম করিতে যত্র করিবে, অথাৎ করিবে না । সুতরাং “পুর্ণাহত্যা" বাকোর প্রামাণ্য 
স্বীকার করিলে অগ্নিহোন্রাদিবিধায়কবাকযে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অগ্রামাণা. প্রসক্তি হইবে। ইহাই 
বিধ্ন্তরবিঘাত। “অন্যানধক্যাৎ”, এই মীমাংসাসূত্রের (মীঃ সঃ ১২1৪) ভাষ্যাদিতে ইহা প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। 

আপত্তি হইবে, ফলবাকাসমৃহের প্রামাণ্য না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু নিষেধবাকাসমূহে বিরোধের 
অনুপলব্ধিবশতঃ উহাদের প্রামাণা স্বীরূত হউক্‌, এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী নিষেধাত্মক 
বাকোরও অপ্রামাণ্য প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে “ন পৃথিব্ামপ্লিশ্েতব্যো নান্তরিক্ষে ন দিবি" (তৈত্তিঃ 
সং ৫1২১) এই নিষেধ-বাকো অন্তরিক্ষে বা দালোকে অগ্নিচয়ন* প্রতিষেধ্য (প্রতিষেধভাগী ) হইতে 


৬ ইষ্টকার দ্বারা নির্মিত আহবনীয় অগ্নির আশ্রয়ীতৃত স্থশিল-বিশেষকে চয়ন বলে । আহবনীয় অগ্নির আশ্রয় বলিয়া 
এইরাপ চয়নকে অগ্রিচয়ন, চিতিঃ বা অল্পি বলে ( শতপথ ব্রাঃ ১০1১।১।১ সায়ণতাষ্য ) “ই্টকাতিঃ অগ্নিং চিনোতি 1” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১২৫ 


পারে না, কারণ অন্তরিক্ষে ( ভূলোক ও স্থগলোকের মধ্যবস্তী আকাশে ) বা দ্যুলোকে (স্বগ্গে ) অগ্নিচয়ন 
সম্তবই না হওয়ায় এ দুই স্থলে অগ্নিচয়ন অপ্রসক্ত | নিষেধ-প্রতীতির প্রতি প্রতিযোগীর প্রতীতি কারণ; 
এই প্রতিযোগীর প্রতীতিকেই প্রসক্তি ও নিষেধ্যকে প্রতীতির বিষয় বা প্রসম্ত বলে । অপ্রসক্তের প্রতিষেধ 
হয় না। একমাত্র কঠিন পৃথিবীতেই অগ্নিচয়ন সম্ভব এবং প্রস্তু ॥ কিন্তু উক্ত অর্থবাদবাকোো তাহাও 
নিষিদ্ধ হওয়ায় অগ্নিচয়নই অসম্ভব বলিয়া ক্রিয়ালাপই হইবে। “অভার্গি-প্রতিষেধাচ্চ” এই 
মীমাংসাসুত্রের (১২৫) উপর শাবরভাষ্যাদিতে এই বিষয়ে বিচার বিদামান । 

আপত্তি হইবে, নিষেধবাকাসমূহের অপ্রামাণ্য হয় হউকৃ, কিন্তু যে-সমস্ত অথবাদবাকো্ পৃবরত্তান্ত 
অভিহিত হইয়াছে সেই সমস্ত পুবরত্তান্তাভিধায়ী বাকো বিরোধের উপলন্ধি না হওয়ায় তাহাদের প্রামাণ্য 
স্বীকৃত হউক্‌। 

এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে জননমরণশীল পুরুষ এঁ সমস্ত বাকো শ্রুত 
হওয়ায় অনিতাপদাথের সম্বন্ধ বশতঃ এঁ সমস্ত পুরুষের আবিভাবের পৰে এঁ সমস্ত পুরুষবিষয়ক বাকা না 
থাকায় এরূপ বাকাসমূহ কালিদাসাদিরচিত বাক্যের ন্যায় পৌরুষেয় হউকৃ। যেমন, “ববরঃ 
প্রাবাহণিরকাময়ত” (তৈত্তিঃ সং ৬১১০২) অর্থাৎ প্রবহণের পুত্র প্রাবাহণিববর কামনা 
করিয়াছিলেন । সুতরাং প্রাবাহণির জন্মের পূর্বে প্রাবাহণিবিষয়ক উক্ত বাকা ছিল না যেমন কালিদাসের 
জন্মের পূর্বে কালিদাসরচিত বাকা ছিল না। সুতরাং “ববরঃ” ইত্যাদি পুববৃত্তান্তাভিধায়ী বাকাসমূহ 
অপ্রমাণ। মীমাংসাদরশশনের “বেদস্যাপৌরুষেয়তাধিকরণেপ্র (মীঃ সঃ ১১৯।২৭-৩২) “বেদাংশ্চৈকে 
সন্নিকর্ষং পূরুষাখ্যাঃ” (মীঃ সূঃ ১১২৭) ও “অনিতাদশনাচ্চ” (মীঃ সঃ ১১২৮) এই দুই সৃত্রে 
এইরূপ পূবপক্ষ পরবেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও পুনরায় স্ূণানিখনন-ন্যায়ে অর্থবাদাধিকরণের 
“অনিতাসংযোগাৎ” সূত্রে (মীঃ সূঃ ১২1৬ ) এরূপ পৃবপক্ষই প্রসাধিত হইয়াছে । স্ুণা অথাৎ স্তত্তকে 
যেমন বারংবার সঞ্চালন করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিলে উহা দৃঢ় হয়, সেইরূপ পুবে উপপাদিত অর্থের 
দৃঢ়তা সম্পাদনের জনা পুনরায় পরবতী গ্রন্থের প্ররত্তি হইলে উহা স্থণানিখনন-ন্যায়ে বুঝিতে হইবে 
(শাবরভাষ্য ৭২১ পৃঃ ২০-পৃঃ ৩৯৪), “যদি স এব নিণয়ঃ কিমথঃ আক্ষেপঃ ? দাত্যাথঃ, 
স্থণানিখননবৎ |” 

উপরি উত্ত: আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন হয় যে অক্রিয়াপর বেদবাকামান্র প্রমাণ । অতএব 
শ্রতিমধ্যে যদি কোন বাকা প্রমাণ হয়, তবে বিধি বা নিষেধ প্রতিপাদক বাকাসমূহই প্রমাণ । অপর 
বাকান্রয়-_-অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়-__অপ্রমাণই | “আম্নায়সা” ইতাদি সূত্রে (মীঃ সঃ ১২১) 
এইরূপ অথবাদবাকাসমূহকে যে অনিত্য বলা হইয়াছে তাহার তাৎপধ্য এই যে যদিও অর্থবাদরূপ 
শ্রতিবাকাসমূহ অনাদি হওয়ায় স্বরূপতঃ অনিতা নহে. তথাপি উহারা নিতা প্রাপ্ত ধর্ম ও অধমের বোধক না 
হওয়ায় অনিতা কাবাগ্রন্থের সমান বলিয়া অপ্রমাণ |? 

আপত্তম্ব তাহার শ্রোতসূত্রে ব্রাহ্মণের দ্বিবিধ বিভাগ প্রদশন করিতে বলিয়াছেন (আপঃ শ্রোতঃ 
৩৪-৩৫ ), “কমচোদনা ব্রাক্মণানি, ব্রাক্মণশেষোহথবাদঃ1” স্তরাং ব্রাহ্মণশেষ অথবাদ যদি অপ্রমাণ 
হয়, তবে অর্ধজরতীয়ন্যায়ে” ব্রা্মণের অপর অংশ বিধিবাকাসমহের প্রামাণ্য রক্ষা করা যাইবে না। 


সাধারণতঃ বিস্তৃতপক্ষ বাজপক্ষীর ন্যায় অগ্নিচয়নের আকার হুইয়া থাকে । অঙ্গ ও অনুষ্ঠানভেদে “? 

( কঠোপঃ ১।১।১৫-১৯ ), আরুণকেতাগ্সি” ইত্যাদি নাম বিদ্যমান । 

৭ খগ্বেদভাষ্যোপঃ গঃ ২৬, “যদ্যপি অনাদিত্বাৎ স্বরূপেণ অনিত্যত্বং নাস্তি, তথাপি ধর্মাববোধনলক্ষণস্য 
নিত্যকার্যাস্যাতাবাৎ অনিতোঃ কাব্যালাপৈঃ সমানত্বাদপ্রমাণমিতাথ 1” 

৮যেমন কোন স্ত্রী-শরীরের অর্ধাংশ জরাগ্রস্ত বলিয়া ত্যাজ্য এবং অপরাংশ যৌবনপ্রস্ত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না, 
সেইরূপ শ্রুতির একাংশ তাজ্য ও অপর অংশ গ্রাহ্য হইতে পারে না ( ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ১২৮ পৃঃ ২৩৬ ), “ষথাশাস্ত্রং 
ত্তি শাস্ত্রীয়োহ্থঃ প্রতিপত্তব্যো ন তত্রার্ধজরতীয়ং লত্যম।” ইহার ব্যাখ্যায় ভাষারক্রপ্রভাকার বলিয়াছেন (রত্রঃ 
১২৮ পৃঃ ১৬৭ ), “অধং মুখমান্রং জরত্যা বৃদ্ধায়াঃ কাময়তে, নাঙ্গানীতি সোহয়মধজরতীয়ন্যায়ঃ।” রত্রপ্রভাকার 
মহাভাষ্যান্সারেই এরূপ বলিয়াছেন ( মহাভাষ্য ৪১1৭৮ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬), “ন চ ইদানীমদ্ধজরতীয়ং 
লভ্যম্।...তদ্‌ যথা অর্ধং জরত্যাঃ কাময়ন্তে, অর্ধং ন ইতি ।” প্রদীপ ও খদ্যোত (পুঃ ৩৪৬৪৭) দ্রব্য 
শাক্করভাষ্যোস্তত অধজরতীয় ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে ন্যায়নিণসকার অধুকুন্ধুচী-ন্যায়ের অবতারণা করায় বঝা যায় ষে 


১২৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অষ্টম 


আবার, ব্রাহ্মণাংশ অপ্রমাণ হইলে মন্ত্রাংশরূপ বেদভাগও সুতরাং অপ্রমাণ হইয়া যাইবে । ফলতঃ সমগ্র 
বেদেরই অপ্রামাণাপ্রসঙ্গ সুনিশ্চিত । সুতরাং স্বতঃ প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদের কোন অংশবিশেষের 
অপ্রামাণ্যে চার্বাকাদির মনোরথ সিদ্ধ হয় বলিয়া মহর্ষি জৈমিনি পরবস্তী দ্বাদশসুত্রে অরথবাদের প্রামাণ্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অথবাদের প্রামাণ্যবিষয়ে ভাট সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ । 


বিধিশেষরূপে অথবাদের প্রামাণ্য স্থাপন---ভাট্র-সিদ্ধাস্ত 

“অথাতো ধমজিজাসা” এই প্রথম জৈমিনীয় সূত্রে ধর্ম ও অধমের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বেদবাকোোর 
বিচার বা মীমাংসা উপদিষ্ট হইয়াছে ।৯ এই সূত্রের শ্রৃতিসঙ্গতি প্রদর্শনের জন্য ভাট্রসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন 
যে “স্বাধায়োহধ্যতবাঃ" এইরূপ নিতা-অধ্যায়নবিধিবলেই সমগ্রবেদবাকাবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র 
আরন্তরীয় (মনু সং ২১৬৫) “বেদঃ কৃৎস্লোহধিগন্তবাঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা ॥” অথাৎ ব্রাঙ্গণাদি 
বর্ণন্নয় উপনিষ্ সহিত সমগ্র বেদ অধায়ন করিবেন ।১০ “স্বাধায়োহধোতবাঃ” এই বিধিবাক্যে 
অধায়নভাবনা বিহিত হইয়াছে । অধায়নের দ্বারা কি ভাবনা করিবে ? এইরূপ ভাবনার ভাব্যাকাজ্ক্ষা 
(কি ভাবয়েৎ ?) উপস্থিত হইলে প্রথমেই অক্ষরগ্রহণই বৃদ্ধিতে উপস্থিত হয় ।১১ গুরুর উচ্চারণের 
অনন্তর উপনীত শিষ্যের অনুরূপ উচ্চারণই অক্ষরগ্রহণ। কিন্তু অক্ষরগ্রহণ স্বতঃ অপূরুষাথ হওয়ায় 
“অক্ষরগ্রহণ করিয়া কি হইবে ৮" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইলে পদাবধারণ বা পদজানই বৃদ্ধিস্থ হয়। 
পদক্তানও স্বয়ং অপরুষাথ হওয়ায় বাক্যা্থজান এবং বাকার্থজানও অপূরুষার্থ বলিয়া উহার দ্বারা সাধ্য 
কর্ষানুষ্ঠানই বৃদ্ধিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখাত্বক ক্মানষ্ঠানও স্বতঃ লা 
কর্মানুষ্ঠানের ভাবা স্বর্গাদিফলরপ পুরুমার প্রাপ্ত হইলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিরৃত্ত হইয়া যায়।৯ 
দেখা যাইতেছে যে অধ্য়নবিধি-প্রা্ত সমগ্র বেদাধায়ন অবশাই পুরুষার্থপযাবসায়ী | ফলে ১০ 
বিধিবাকাসমহ যেমন প্ুরুষাথসম্পাদক বলিয়া সাক, অনথক নহে, সেইরূপ বেদের অপর 

ংশন্রয়ও-_অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়-_অবশাই পূরুষাথনিষ্পাদক হইয়া সাথক, অনথক নহে। 

অনাথা সমগ্র বেদবিষয়ক অধায়নবিধি বাথই। সমগ্র বেদই যদি অধ্যতব্য হয় তবে .বদমধ্ে 
সম্প্রদায়ক্রমে পঠিত অর্থবাদবাকাসমৃহও - অবশাই অধ্োতবা এবং বিধির নায়ই 
পুরুষাথপযাবসায়ী। 

প্রশ্ন হইবে, ভূতাথপ্রতিপাদক অখবাদবাকাসমূহ কিরূপে অক্রিয়াপর হইয়াও পূরুষাথপর্যবসায়ী 
হইবে £ 


এই দুই ন্যায়ের তাৎপথ্য অভিন্ন (ন্যাঃ নিঃ ১২৮ পৃঃ ১৬৭ ), “ন হি কুক্সটাদেরেকদেশো ভোগায় পচ্যতে, একদেশত 
প্রসবায় কল্স্যতে বিরোধাৎ |” বধমান উপাধ্যায় ভিন্ন তাৎপধ্যে অর্জরতীয় ন্যায় ব্যাখ্যা করিলেও পৃবৌন্ত অথই 
প্রসিদ্ধ । যথা, শাস্ত্রের একাংশ পরিগ্রহণ ও অপরাংশ পরিবর্জন অসম্ভব । 

৯ প্রথম মীমাংসাসূত্রগত “ধর্ম” পদ অধর্মের উপলক্ষণ | প্রভাবলী ১২।১ম অধিঃ পৃঃ ৩। সৌন্র “জিজাসা” পদে 
বিচারে লক্ষণা করা হয়। লক্ণা না করিয়া যথাশ্রতাথও তাষ্টসম্প্রদায় স্বীকার করেন। প্রভাবলী এ পুঃ 
২। 

১০ কলিযুগে মেধা বা প্রস্থধারণশক্তি অতীব হাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ( কুসুমাঞ্জলি ২৩ পৃঃ ২৯২) বংশপরম্পরা অধীত 
স্বশাখীয় বেদাধায়নই বিহিত । সমর্থপক্ষে অন; শাখীয় বেদাধ্যয়ন কর্তব্য । 

১১ বিবরণাচাষ্যমতে অক্ষরগ্রহণই বেদাধায়নের ফল হইলেও” ভাটট-সিদ্ধান্তে অধ্যয়নের 
অক্ষরগ্রহণফলকত্বনিরাসপূবক অর্থজানাত্বপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বেদার্থক্তানই অধ্ায়নের ফল, অন্যথা 
বেদাধ্যায়ী স্থাণ্‌ ও ভারবহনকারিমাত্ত । এই সমস্ত কথা স্থাধ্যায়বিধি আলোচনাকালে বিচারিত হইবে। 

১২ ভাষ্রমতে বেদাধায়ন বেদার্থক্ানফলক বলিয়া “স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ” বিধি দু্টফলক, স্বর্গাদিরূপ অদৃর্টের জনক 
নহে-_ দুষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্ষনা ন ন্যা্যা। কিন্তু বেদমধ্যে স্বগগাদি অদুষ্টফলক বিধি রহিয়াছে । এ সমজ্ব 
বিধিবোধিত অদৃষ্টফলক যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে হইলে বেদা্কান প্রয়োজন : এই বেদারজানের মধ্যে যেমন 
বিধিক্তান রহিয়াছে, সেইরূপ অর্থবাদাদিবিষয়ক জানও বর্তমান । সবপ্রকার বেদার্থজানই পুরুষাথসম্পাদন দ্বারা 
নিরাকাতক্ষী হয়, ইহাই বক্তব্য । এইজনা কোন বেদার্থজান ষদি অনুষ্ঠানে পর্যবসিত না হয়, তবে এ জানে 
অননুষ্ঠাপরুত্ররূপ অপ্রমাত্ব আসিয়া পড়িবে । এই কারণে বৈদিকদর্শনে জানার্জনের জনাই জান কখনই আদরণীয় লা 
হওয়ায় ক্তানমান্ত্র স্বত$ অপরুষাথ। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১২৭ 


উত্তর এই,অর্থবাদবাকাসমূহ যদি স্বার্থপ্রতিপাদক হইত অর্থাৎ উহারা যদি যথাশ্রুতার্থে গৃহীত হয়, 
তাহা হইলেই নিশ্প্রয়োজন হইত। কারণ কর্তবাবিধির অনুপ্রবেশ না থাকিলে কেবল বস্তুর 
স্বরপমান্তকখনে হান বা উপাদান জন্তব না হওয়ায় ভূতা্প্রতিপাদকবাকাসমূহ নিরর্থক অর্থাৎ কোন 
প্রয়োজন সম্পন্ন করে না।১ মনের চৌধ্য্যত্ব, বাকের অনৃতভাষণ, রুদ্রের রোদন ইত্যাদি বিষয়কক্তান 
পূরুষাথপর্যাবসায়ী না হওয়ায় ব্যথই, কারণ প্রয়োজনবৎ অর্থজানের উদ্দেশ্যেই স্বাধ্যায় বিহিত 
হইয়াছে। অগত্যা অর্থবাদবাকাসমূহের যথাত্রুতার্থ পরিত্যাগপূর্বক প্রাশস্ত্য অর্থে লক্ষণা করিয়া 
অর্থবাদসমূহকে বিধির প্রশংসাপররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে শাবরভাষ্যোদ্ধত বিধি ও 
অর্থবাদের দৃষ্টান্ত বিচার করা যাইতেছে । 

পুবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে বিধি বা শব্দভাবনার ভাবা পৃরুষপ্ররৃত্তি। লৌকিক বিধিবাকাস্থলে 
দেখা যায় যে পুরুষ কোন কর্ম করিতে আদি হইলেও আলস্যাদিবশে সেই কমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না) 
এন তাহার নিকট বিধিশক্তি কুন্ঠিত হইয়া থাকে । এই কারণে তাহাকে কর্ষে উৎসাহ প্রদান করিতে 
বিষয়ের প্রশংসা করা হয় । যেমন ক্রয়-বিক্রয়াদি বাবহারে কোন ব্যক্তি, ক্রেতাকে তাহার আনীত গো 
ক্রয় করিতে উৎসাহ দিয়া থাকে__“ইয়ং গৌঃ ক্রেতব্যা, যতঃ ইয়ং অনষ্টপ্রজা বহুক্ষীরা স্ত্যপত্যা” 
ইত্যাদি । অর্থাৎ এই গো ক্রয় কর, যেহেতু ইহার সন্তান কখনও নষ্ট হয় না, ইহা এছুর দুষ্ধও প্রদান করে 
এবং স্ত্রীস্তানই প্রসব করিয়া থাকে । এইরূপে বিষয়ের ৌন্দযা-জান হইলে লোকে উক্ত গো ক্রয় 
করিয়া থাকে । বৈদিক বিধিস্কলেও অনুরূপ কথা বুঝিতে হইবে ।১? শ্রুতি এরশ্বয্যকাম প্রুষকে 
বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে স্বেতবর্ণ ছাগপশ্ডর আলস্তনবিধান করিতেছেন ( তৈত্তিঃ সং ২১1১১), “বায়ব্যং 
স্বেতমালভেত ভূতিকামঃ1৮১৫ 

বায়ুদেবতা যস্য পশোঃ সোহয়ং বায়বাঃ পশুঃ। বায়ু শব্দের উত্তর “সা দেবতা অস্া” এই অথে 
পাণিনিসন্লানুসারে (পাঃ সূঃ 8/২/৩১) যৎ প্রত্যয় করা হইয়াছে । “স্বেতম” অর্থাৎ শ্বেতপশ্ড বলিয়া 
কোন পশু নাই। স্বেতবর্ণ বায়ুদেবতার অতীব প্রিয় বলিয়। স্বেতবর্ণ ছাগপশুই “ম্বেতমূ” পদের অথ, যে 
কোনও পশ্ড নহে (মীঃ সঃ ১০২৬৯ অধিঃ ৩০শ “বায়ব্ং স্বেতমালভেতেতানেন 
অজস্বালস্তনাধিকরণম” অথবা, “বায়বাপশাবৃপদিষ্টশ্থেতগুণেন প্রারু তাজদ্রব্যস্যাবাধাধিকরণম” )। 
“ভূতি” শব্দের অথ রশ্থর্যা ৷ “আলভেত” শব্দের অর্থ বধ করিবে ।১* সুতরাং উক্ত বিধিবাকো দ্রব্য ও 


১৩ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১৪ ২য় বণক প্রঃ ১১৩. “কত্তবাবিধ্যননুপ্রবেশে বত্তৃমান্রকথনে হানোপাদানাসস্ভবাৎ 
“সপ্তত্বীপা বস্মতী”, “রাজাসৌ গচ্ছতি” ইত্যাদি বাকাবৎ বেদাস্তবাক্যানামানথকামেৰ স্যাৎ।” এই কারণে 
ও্পনিষদ্বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য ভষ্টপাদ বলিয়াছেন ( তন্ত্রবার্তিক ১২৭ পৃঃ ১২_পুঃ 3৮), “যানি 
ত্বাধানাদিবাক্যানি তান্যপি ফলবৎ-ক্রত্বঙ্গাহবনীয়াদিসংস্কার প্রতিপাদনাবসায়ীনি দূরস্থেনৈব ফলেন নিরাকাঙ্ক্লী 
ক্রিয়ন্তে। এতেন ক্রত্বথকত্তৃপ্রতিপাদনদ্বারেণোপনিষদাং নৈরাকাত্ক্ষাং ব্যাখ্যাতম।” ভট্টপাদের এইরূপ অতীব 
সংক্ষেপোক্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যার জনা ন্যায়স্ধা (১২৭ পৃঃ ৫৯-৬০) দ্রষ্টব্য । এই জাতীয় পুবপক্ষ রহদারপ্যক 
উপনিষদের আচাধ্যকৃত ভাষ্যে (রহঃ উপঃ ৩।৫ শাঃ তাঃ পৃঃ ৮১৭ আঃ চীঃ সহ) খণ্ডিত হইয়াছে । প্রভাবলী 
৯২১ম অধিঃ পুঃ ২৬ দ্রষ্টবা । অদ্বৈতশান্ত্ে উপনিষদ্বাক্যের বিধিশেষত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । বলা বাহলা, উপরি উদ্ধত 
শাক্ষরভাষ্য মীমাংসাপক্ষোপস্থাপক ॥ “যঘাদপ্যক্তম-_ কর্তবাবিধাননুপ্রবেশমস্তরেণ” ইত্যাদি ভাষ্যসন্দতে (প্রঃ সঃ 
১/১।৪ শাঃ তাঃ প$ ১৪৯ ) এইরাপ মীমাংসক পক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে । বিবরণ সম্প্রদায়মতে “অন্রাপরে প্রতাবতিষ্ঠন্তে” 
ইত্যাদি ভাষ্যের (এঁ পৃঃ ১০৮) পর্বপত্যন্ত প্রথম বর্ণক এবং পরবর্তীভাষ্যসন্দত দ্বিতীয় বণক। 

১৪ মীঃ সূঃ ১২২০ শাবরভাষ্য পৃঃ ৫৫7 পৃঃ ৩৭ - পৃঃ ১৪১, “ইয়ং গৌঃ ফ্রেতব্যা দেবদত্তীয়া, এষা ছি বহুক্ষীরা, 
সত্যপত্যা, অনষ্টপ্রজা চেতি। “ক্রেতব্যা' ইতাপ্যক্তে গুণাভিধানাৎ প্রবর্তুস্তেতরাং জ্রেতারঃ। “বহুক্ষীরা' ইতি চ 
ওণাভিধামমবগম্যতে। তদ্বদ্‌ বেদেহপি ভবিষ্যতি ৷” 

১৫ পূর্বগক্ষীর উদাহাত অর্থবাদবাকাসমূহ গ্রহণ না করিয়া ভাষ্যকার শবরস্থামী কেন “বায় বা”-শ্ুতি দৃষ্টান্তরূপে 
উপন্যাস করিলেন তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে তন্তবার্তিকে ভষ্টপাদ বলিয়াছেন ( তন্তবার্ডিক ১২1৭ পৃঃ ১০. পুঃ 
৪৬-৭), “পুরৰোদাহ্রিতেষু সবন্ত স্বাথ্াসত্ত্বমপি আশঙ্ক্যতে । তত্র কঃ প্রথমমেব তৎ্প্রতিপাদনক্রেশমঙ্গীকুর্য্যাদিতি 
রসিদ্ধস্া্থসত্যত্বানাং স্ৃতিদ্বারৈকবাক্যতাবেন ধর্মপ্রমাপশেষত্বমান্রপ্রতিপত্তিসৌকম্যার্থং বায়ব্যবাক্যোপন্যাসঃ। তত্র 
তাষ্যকারাঃ প্রসিদ্ধেনৈবৈকবাক্ত্বেন ভূতার্থোপষোগং বদন্তি।” 

১৬ “আলতেত” পদের সংস্পশেৎ বা উপস্পশেৎ এইরূপ অর্থও হইতে পারে । “উপস্পশন” শব্দের অর্থ যেউপাকরণ 


১২৮ বিবরদ-প্রমেয়-সংগ্রহ অষ্টম 


দেবতা উভয়েরই উল্লেখ বিদামান-_ভূতিকামঃ বায়ব্যেন শ্বেতবণছাগেন যজেত। কিন্তু এইরূপ 
বিধিবাকা শ্রবণ করিলেও এরশ্ব্যাকাম পৃরুষ আলস্যাদিবশে যাগে প্রবৃত্ত না হওয়ায় তাহার নিকট 
বিধিশক্তি স্তত্ভিত থাকে । বিশেষতঃ অদুষ্টফেলক বহৃবিস্তশ্রমসাধ্য যাগাদিকর্মে কামী পূরুষেরও অনীহা 
স্বাভাবিক । সুতরাং এই বিধিশত্তিত্র উত্তস্তক বা উত্তেজক বাক্য যদি না থাকে তবে উত্তবিধি 
প্রয়োজনবদর্থপর্যাবসায়ী না হওয়ায় এ বাকো অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়িবে । এইজন্য 
শ্রুতি কুন্ঠিত বিধিশক্তির উত্তেজকরূপে উক্ত যাগের প্রশংসা করিতেছেন (তৈত্তিঃ সং ২।১।১), “বায়বৈ 
ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি।” ক্ষেপিষ্ঠা অথাৎ 
অতিশয়েন ক্ষিপ্রা, শীঘ্রকাধ্যকারিণী, ইহাই অর্থ । “ভাগ” শব্দের উত্তর স্থাথে ধেয়প্রতায় করা হইয়াছে 
(যেমন “নাম” শব্দে স্বার্থে ধেয়প্রতায় করিয়া নামধেয় পদ হয় ),১ “স্বেন” পদের অর্থ বায়বীয়েন। 
“স্থেন” পদের “স্ব” শব্দ স্বকীয়বাচী এবং “স্ব” পদে বায়ুদেবতাই পরাম্ষ্ট । সুতরাং “বায়ুবৈ ক্ষেপিষ্ঠা 
দেবতা” বাকোর অর্থ বায়ুরূপ দেবতা শীঘ্রকার্যকারিণী ।৯৮ সুতরাং যাগকর্তা বায়বীয়েন অর্থাৎ 
বায়দেবতার অতি প্রিয় স্বেতবর্ণছাগপত্তুসম্বন্ধিহবিঃ দ্রবোর দ্বারা বায়ু দেবতার সেবা 
করিবে--“উপধাবতি”র অর্থ সমীপং গচ্ছতি অর্থাৎ সেবতে । “সঃ” অথাৎ বায়ুদেবতা, “এনং” অর্থাৎ 
এইরূপ যাগকর্তাকে। “গময়তি” পদের অথ দদাতি । ফলিতাথ এই, এইরূপে যাগ করিলে বায়ুদেবতা 
যাগকত্তাকে এরশ্বয্য প্রদান করিবেন । সুতরাং এই বাক্যে শীঘ্রকার্যাকারিত্বকখনছলে শ্রুতি “বায়ুবৈ” 
বাকোর দ্বারা বায়ুদেবতার স্তুতি বা প্রশংসা করিতেছেন । এক্ষণে দেখা যাইতেছে, “বায়ব্যং” ইত্যাদি 
পববাকো বায়ুদেবতার উদ্দেশ্য স্বেতপশ্তর আলত্তন বিহিত এবং “বায়ুবৈ” ইতাদি পরবস্তীবাকো 
বায়ুদেবতার স্তুতি করা হইয়াছে । স্তরাং পুববস্তী বিধায়কবাক্ ও পরবস্তী স্তাবক বাক্োর মধ্যে 
অবশ্যই কোন সস্বন্ধ ব্তমান, অন্যথা শ্রুতিমধো অসন্বদ্বাভিধানরূপদোষপ্রসক্তি অনিবাধ্য। কিন্তু নিত্য 
নিদ্দোষ অপৌরুষেয় শ্রুতিমধ্যে লেশতঃও দোষ থাকিতে পারে না বলিয়া উভয় শ্রুতিবাকোর সঙ্গতি অবশ্য 
বর্ণনীয়। উহা এইরূপ । 

পুবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে “্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” এই শ্রুতিতে অবিশেষে সমগ্র বেদেরই 
স্বাধ্যায় বা অধায়ন** বিহিত হইয়াছে। সৃতরাং “ধায়বাম” ইত্যাদি শ্রুতি যেমন স্থাধ্যায়ের অন্তর্গত, 
সেইরূপ প্বাযুবৈ” ইত্যাদি শ্রুতিও স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। এক্ষণে ভাট্রসম্প্রদায় অধ্যয়নের 
অর্থাববোধরপদুষ্টফল স্বীকার করিয়া থাকেন । কিন্তু ধম, অথ, কাম ও মোক্ষরাপ চতুবিধ পুরুষাথের 
অন্যতম না হওয়ায় অর্থাববোধ অপুরুষাথ। কিন্তু সমগ্র বেদই যখন পূরুষাথপর্যাবসায়ী তখন 
বেদাধায়নবিধি দ্বারা প্রাপ্ত বেদাধায়নও অবশ্যই বেদারজ্ঞানদ্বারা প্রুষাথ পধ্যবসায়ী । অথজান স্বয়ং 
অপূরুষার্থ হইলেও ধর্মরূপ পুরুষাথ্থের সাধনরূপে পুরুষার্থ-পর্যাবসায়ী হইতে পারে । এই তাৎপযোই 
মহষিজৈমিনি চোদনা-সুন্তর রচনা করিয়াছেন_ চোদনা অর্থাৎ বৈদিকবিধিবাকা মাত্র ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ । 
সুতরাং “বায়বামৃ” বিধিশ্ুতি অধ্যয়ন করিয়া বায়ুদেবতাক যাগ কত্তব্, এইরূপ অথথ বুদ্ধিস্থ হইলে 
এহবধ্যকাম পুরুষ এরূপ যাগ করিতে সমর্থ, কারণ যাগাদিরূপকমই ধর্ম । এক্ষণে প্রশ্ন এই, “বায়বাম” 
ইত্যাদি বিধায়ক বাকাসমূহ অথাববোধদ্ারা পৃরুষার্থের সাধন হইলেও “বায়ুবৈ” ইত্যাদি 
অবিধায়কবাক্যসমূহ কিরূপে অথাববোধদ্বারা পুরুষার্থের সাধন হইবে ? কারণ “বায়ব্যমৃ” শ্রুতি 
যাগরূপ কুতিসাধা_পদার্থই প্রকাশ করিতেছ্ে॥ কিন্তু “বায়ুবৈ” শ্রুতি বায়দেবতানিষ্ঠ 
তাহা মাধবীর জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর হইতে জানা যায় (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৩।৬ অধিঃ ৭ পৃঃ ২১১ _ পৃঃ ২১০), 
“উপস্পর্শনয়পাকরণম 1” এই উপস্পর্শন অবশ্য হস্তদ্বারা নছে, দুইটি কুশের ও প্রক্ষ শাখার ( পকচীরক্ষ বা পাকুড় 
গাছের শাখার ) দ্বারা “প্রজাপতের্জায়মানা” ইত্যাদি মন্ত্র (তৈত্তিঃ সং ৩1১৪) পাঠপূর্বক করিতে হয়। 
১৭ “ভাগ” শব্দ পংলিঙ্গ হইলেও “কুচিৎ স্থার্থিকাঃ প্রতায়াঃ প্ররুতিতো লিঙ্গবচনানাতিবত্তস্তে” এই নিয়ম অনুসারে 
ধেয়প্রত্যয়ান্ত “ভাগধেয়” পদ ক্লীবলিঙ্গ। 
১৮ “দেবতা” শব্দ প্রুষ ও স্ত্রী উভয় দেবতা বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়। শ্রুতি “ক্ষেপিষ্ঠা” বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গেই বাবহার 
করিয়াছেন । “ক্ষিপ্র” শন্দের উত্তর ইঠ্ প্রতায় করিলে “ক্ষেপিষ্ঠ” পদ নিষ্পম্ন হয়। 
১৯ “স্থাধ্যায়” পদ কখন বেদরাশিকে, কখনও বা বেদাংশবিশেষকে, আবার কখনও বেদাধায়নকে বুঝাইয়া 
১ বিঃ প্রঃ সং ৮ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১২১ 


শীগ্রকাধ্যকারিত্বরপগুণের উপদেশ দিয়া সিদ্ধ অথবই প্রকাশ করিতেছে । যাহা সিদ্ধ তাহা কৃতিসাধ্য নহে 
বলিয়া এঁরাপ গুণবিষয়কজ্ান পুরুষাথপর্যাবসায়ী না হওয়ায় অন্থক। 

এইরূপ আপত্তির সমাধানকল্পে মহষি জৈমিনি সিদ্ধান্তসূন্ন রচনা করিয়াছেন ( মীঃ সঃ ১২৭), 
“বিধিনা ত্বেকবাক্ত্বাৎ স্তুতাখেন বিধীনাং স্যুঃ 1”২০ মহর্ষির তাৎপর্য এই, বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাকা 
উভয়ের মধ্যে একবাক্যতা বা একাথপ্রতিপাদকতা থাকায় উভয়ই ধর্ম প্রতিপাদনে উপযোগী ॥ তবে 
বিধিবাকা কর্মবিধান করিয়া এবং অর্থবাদবাক্য কমস্তৃতি করিয়া ধর্ম প্রতিপাদনে সহায়ক। 

প্রশ্ন হইবে, একাধিক বাকা যদি পরস্পরসাকাজ্ক্ষ হয় তবেই তাহাদের একতাৎপধ্যকত্বরূপ 
একবাকাত্ব সম্ভব ঃকিন্তু “বায়ব্মূ” বাক স্থীয় অর্থ স্থাপন করিতে যেমন “বামুর্বে” বাকাকে অপেক্ষা করে 
না, সেইরূপ “বায়ুবৈ” বাকাও স্থীয় অর্থস্থাপনে “বায়বামূ” বাকাকে অপেক্ষা না করায় উহারা স্বতন্ত্র বা 
পরস্পরনিরাকাজ্ক্ষ। সুতরাং কিরূপে উহাদের একবাক্যত্ব সম্ভব £ 

উত্তর এই, উহারা নষ্টীস্বদগ্ষরথন্যায়ে পরস্পর পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ৷ এই ন্যায় 
বিষয়ে বহু প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী এইরূপ । দুইজন ব্যক্তি দুইটি রথে একই গন্তবাস্থানের দিকে যাত্রা 
করিয়া পথিমধ্যে কোন এক গ্রামে রান্রিবাসকালে দৈবযোগে একজনের অস্বসমূহ ও অপরজনের রথ 
অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায় । কেবল রথ বা কেবল অশ্ব গমনের উপযোগী না হওয়ায় উভশের গতি স্তভ্ভিত হইলে 
অবিনষ্থ স্ব অবিনষ্ট রথে যোজনা করিয়া উভয় ব্যক্তিই তাহাদের একই গন্তব্স্থলে পৌছিয়া যায়। 
স্তরাং অনষ্ট অশ্ব ও অনষ্ রথ স্বতন্ত্রভাবে উপযোগী না হওয়ায় তাহারা যেমন পরস্পর আকাতঙ্ক্ষাবশতঃ 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফলপর্যাবসায়ী হয়, সেইরূপ কেবল বিধিবাকা বা কেবল অর্থবাদবাক্য 
স্বতন্ত্ররূপে পূরুষের প্রবস্তক না হইলেও উভয়বাক্য অন্বিত হইয়া একটি প্রয়োজনই নিষ্পন্ন করে অথাৎ 
পুরুষের প্রবর্তক হইয়া থাকে ।২১ 

প্রশ্ন হইবে, দুইটি সম্পর্ণ ভিনার্থক বাক্য কিরূপে উক্তন্যায়ে একবাকাতা লাভ করিবে £ 

উত্তর এই, “বায়ুবৈ” বাকোর যথাশ্রতাথ পরিত্যাগ করিয়া প্রাশস্ত্য বা প্রশংসা অর্থে লক্ষণা করিলে 
বাকোকবাকাতা লাভ করা যাইবে। 

আপত্তি হইবে, তাৎপর্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ; কিন্তু “বায়ুৰৈ” বাকা স্থতন্ত্ররপে 
বায়ুদেবতার গুণকীন্তন করায় যথাশ্্তার্থে কোনরূপ অনুপপত্তিই নাই । মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লাক্ষণিকাথ 
গ্রহণ গৌরবগ্রস্ত ॥ কারণ ন্যায়মতে শকাসম্বন্ধ ই লক্ষণা, সুতরাং বুদ্ধিতে প্রথমে শক্যাথ বা স্বাথথ উপস্থিত 
হইলে তাহার পর তাৎপর্যের অনুপপত্তিপ্রতিসন্ধানদ্বারা লাক্ষণিকার্থ বা লক্ষ্যার্থ কল্পিত হয়। উত্ত 
অনুপপত্তি না থাকিলেও গৌণাথ কল্পনা অন্যায্য। “গৌণে সদপি সামর্থাং ন প্রমাণান্তরাদৃবিনা। 
আবিভবতি মুখ্যে তু শব্দাদেবাবিরস্তি তৎ ॥” তাৎপধ্য এই, শব্দ গৌণাহস্থাপনে সমর্থ হইলেও 
প্রমাণান্তরব্যতিরেকে অর্থাৎ বাধকান ও সাদৃশ্যজানাদি বাতিরেকে গৌণাথস্থাপনে অক্ষম। কিন্তু 
শব্দশ্রবণমান্র শব্দের মুখ্যাথ প্রতীতি হইয়া থাকে । ফলে মুখ্যার্থ শীঘ্র উপস্থিত হওয়ায় বিলম্বিত গোপা 
প্রতীতির অবকাশ নাই-_“মুখ্যাথে বাধকাভাবান্নোপচারপ্রকজ্পনা ॥” (ন্যায়সার, পরিঃ ওয় পূঃ 
৫৯৫) 


২০ সৌক্স “তু” পদের দ্বারা পূর্বপক্ষ ব্যাবর্তিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছেন বেদ ক্রিয়াপর বলিয়া 
বিধিবাকাতিম্ন অন্যান্য বাকা অনথ্ক তাহা কিন্তু যথার্থ নহে, বিধিতিন্ন অর্থবাদাদিও সার্থক । “বিধিনা” অর্থাৎ 
বিধিবাক্যের সহিত “একবাকাত্বাৎ” অর্থাৎ অথবাদবাকোর একবাক্যতানিবন্ধন “বিধীনাং* অর্থাৎ ( “বায়বাম্‌” 
ইত্যাদি ) বিধিসমূহের বিষয়ীতূত বায়ুদেবতাদির ষাহা স্তুতি বা প্রশংসা সেই প্রশংসারূপ প্রয়োজনের হেতুরূপে 
অর্থবাদবাকাসমূহ সার্ক অথাৎ ধর্মে প্রমাণ হইয়া থান 

২১ নষ্টীস্বদক্জরথন্যায় অতীৰ প্রাচীন নায় । ১১৫০ পাণিনিসুক্লের ষোড়শ বার্তিকসৃত্রে ইহার উল্লেখ আছে ( পঃ 
২৭৪ ) “সম্প্রয়োগো বা নষ্টাম্বদক্ধরথবৎ ।” শাবরভাষ্যে ও তন্তরবার্ডিকের একাধিক স্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ দৃ্ট হয় । 
এইস্থলে জ্াতবা, এই ন্যায় সাধারণতঃ বিধিবাক্য ও অর্থবাদবাক্য প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হইলেও অন্স্থলেও এই ন্যায়ের তরি 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়-_যেমন, সুরেশ্বরাচার্যকূত রৃহদারণাক বার্তিক (২১৩৮ পৃঃ ৮৯৩ _ পৃঃ ৬৮৪), বৃহদারণ্যক 
উপনিষদের আচার্যরুত আতাষভাষ্যের উপর আনন্দগিরির চীকা (পৃঃ ১৮), ভামতী, বেদান্তসারের উপর 
রামতীর্থরুত বিদ্বন্মনোরজিনী চীকা (কণ্ডিকা ৭ পঃ ২৬)ইত্যাদি। 


১৩০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অইম 


ভাট মীমাংসাসম্প্রদায়ের উত্তর এই, অর্থবাদবাকাসমূহের স্বা্থপ্রতিপাদনে+২ প্রয়োজন নাই এবং 
বহস্থলেই উহারা অসম্ভব অথবা প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ । কোন্‌ স্কুলে নিম্প্রয়োজন, কোন্‌ স্থলে অসন্তব এবং 
কোন্স্থলে বা প্রমাণাত্তরবিরুদ্ধ. তাহা অর্থবাদবিভাগ আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইবে। 

অর্থবাদসমহ যদি যথাশ্রতার্থে গৃহীত না হয় তবে উহাদের কিরূপ অথ গৃহীত হইবে? 

উত্তরে ভাট্রসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে উহারা প্রশংসার্থে অথবা নিন্দার্থে গৃহীত হইবে। পদের 
শক্যাথ বৃদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত না হইলে যেমন তাহার লক্ষ্যার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় না,সেইরূপঅথবাদের 
যথাশ্রতা্থ বৃদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত না হইলে উহার লক্ষ্যাথ্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইতে পারে না। বায় 
ক্ষিপ্রতমগামী দেবতা, যে-ব্ত্তি (যজমান ) বায়ুদেবতার অতীব প্রিয় শ্বেত পশু সম্বন্ধিহবিঃ দ্রবোর দ্বারা 
বায়ুদেবতার সেবা করে, বায়ুদেবতা তাহাকে পরশ্বধা প্রদান করেন--উক্ত অর্থবাদের এইরূপ যথাশ্রতার্থ 
বুদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত হয় । কিন্তু যেহেতু বায়দেবতাবিষয়ক এইরূপ বৃত্তান্ত রামায়ণ-মহাভারতাদিতে 
বিরত ব্রস্তান্তের নায় প্রতীত হয় বলিয়া কোন অনুষ্ঠেয়-সম্বদ্ধী নহে এবং যেহেতু মীমাংসাসিদ্ধান্তে 
মন্তাত্বক দেবতার শরীরাদি না থাকায় তাহার গমনাদিই অনৃপপন্ন,সেইহেতু উহার লাক্ষণিক অর্থ এইরূপে 
গ্রহণ করিতে হইবে- বায়ু ক্ষিপ্রগামিস্বভাব অর্থাৎ শীঘ্রফলপ্রদ ॥ অতএব বায়ব্যপশুর আলভন অতীব 
প্রশস্ত, “যতঃ ক্ষিপ্রগামিস্বভাবতয়া শীঘ্রফলপ্রদো বায়ুরস্য পর্শোদেবতা, ততঃ প্রশস্তমিমং বায়বাং 
পশুমালভেত"-_-এইরূপভাবে বিধিবাক্য ও অখবাদের অন্বয় হইবে । জৈমিনীয় ন্যায়মালাকারমতে 
এই স্থলে বাকোকবাকাতা রহিয়াছে ।*ও যে-স্থলে পদসমহের দ্বারা অভিহিত পদার্থসমহের 


২২ মীমাংসাদশনের দুই অতীব প্রসিদ্ধ গ্র্থে “স্থা্মান্রপরত্বে আনথকা প্রসঙ্গাৎ” € অথ-সংগ্রহ, প্রশ্থশেষে অর্থবাদ 
প্রকরণ ) ও “স্বার্থপ্রতিপাদনে চ প্রয়োজনাভাব: (মীঃ ন্যাঃ প্রঃ ও ) এইরূপভাবে “স্বাথ” পদ প্রযুজ হইলেও উহার 
প্রকৃত আশয় বুঝিতে হইবে । ন্যায়াদিমতে পদের দুইটি ব্ৃত্তি-- শক্তি ও লক্ষণা। পদ শক্তির দ্বারা যে-অর্থ বৃদ্ধিতে 
উপস্থিত করে, তাহাই পদের শক্যাথ বা স্বাথ, যেমন “গঙ্গা” পদ জলপ্রবাহবিশেষে শন বা শক্তিতুক্ত। এক্ষণে 
নায়সিদ্ধান্তে শক্য-সম্বন্ধই লক্ষলা। “গঙ্গায়াং ঘোষ” বাকাশ্রবণে “জলপ্রবাহবিশেষ-অধিকরণক- ঘোষপল্জী” 
ইত্যাকার শাব্দবোধ হইলে বক্তার তাৎপর্যা বা অতিপ্রায়ের অনুপপত্তি হওয়ায় অগতযা অর্থাববোধের নিমিত্ত “গঞ্জা” 
পদে লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া জলপ্রবাহবিশেষসংযুস্ততীর অথ গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু বাকেরে শক্তিরত্তি নাই । 
কারণ বাক্য বাক্যার্থকানে পদশ্রবণজন্য পদার্থক্তান ব্যতিরেকে আকাও্ক্ষাদিকেও অপেক্ষা করায় বাকোর শক্যাথ বা 
স্বার্থ থাকিতেই পারে না। সুতরাং অর্থবাদবাক্য স্বাথপ্রতিপাদনে নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক, এইরু পভাবে “স্বার্থ” পদ 
ব্যবহার করা যায় না। যেহেতু বাক্যের স্বার্থ বা শক্যাথই নাই । বস্তুতঃ ন্যায়াদিসিদ্ধান্তে শক্য-সম্বন্ধই লক্ষণা হওয়ায় 
এবং বাকোর শক্যাথই না থাকায় সুতরাং বাক্যে লক্ষণা করা যায় না, পদমান্রে লক্ষণা সম্ভব। কিন্তু দুই 
মীমাংসাসম্প্রদায়ের নিকউই বাকা-লক্ষণা একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত । সৃতরাং প্রকরপপ্রন্থদ্ধয়ের “স্বাখপ্রতিপাদনে” 
এইরূপ প্রয়োগের অথ-_স্বাথপ্রতিপাদনে অথাৎ “স্বঘটকপদশত্তশ্যা আকাওক্ষাদিসহিতা যাদৃশোহ্থ অবগম্যতে, 
তৎ্প্রতিপাদনে 1'অথবা, স্বার্থপ্রতিপাদনে অর্থাৎ “ষখাত্রুতাথ্থঃ স্বারসিকোহথো বা প্রতিপাদনে ।” “স্ব” পদে বাক্য 
ধর্তব্য। বাকা-লক্ষপা স্বীকার করেন বলিয়া তাষ্ট ও অদ্বৈতী ন্যায়সম্মত “শক্যসম্থন্ধো লক্ষপা” এইরূপ লক্ষণা-লক্ষপ 
স্বীকার করেন না । অপৌরুষেয় শ্রুতি মধো পুরুষে র আভপরায় বা ইচ্ছা প্রবিঃ না হওয়ায় তাৎপধ্যের অন্যপ্রকার লক্ষণ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । বিবরণ-সম্প্রদায় ন্যায়সম্মত আকা সক্ষাদির লক্ষণ অস্থীকার করিয়া অন্যরাপ লক্ষণ প্রদান 
করেন এবং বাক্যাথবোধে তাৎপর্যযক্তানের কারণত্বও খণ্ডন করিয়া থাকেন। উপরে যে পদশ্রবণজন্য পদার্থের 
উপস্থিতি বলা হইয়াছে এইরূপ উপস্থিতি মীমাংসাসিগ্ধান্তে অনুভব ও স্মৃতি হইতে অতিরিক্ত প্রতীতিবিশেষ, 
তস্তা-প্রমধিত স্মৃতি নহে (অঃ সিঃ ২য় পরিঃ “সত্যাদাবাস্তরবাক্যাখণ্ডাথতোপপত্তিপ্রকরণম্‌” পৃঃ ৭০১)। এমন 
কি. মীমাংসাশাস্ত্রে গৌণ ও ওঁপচারিক অর্থভেদে লাক্ষণিকার্থের দ্ৈবিধ্য স্বীরুত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, এই সমস্ত 
বিষয়ের আলোচনা এটস্থলে উপযোগী নহে । শেষোক্ত বিষয় পরে আলোচিত হইবে। 

২৩ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১২১ম অধিঃ পৃঃ ২৭- পৃঃ ২২-৩, “কাম্যপশুকাণ্ডে বিধ্যখবাদৌ শ্রুয়েতে (তৈতিঃ সং 
২১১), “বায়বাং স্বেতমালভেত ভূতিকামঃ' ইতি বিধিঃ। “বায়ূবৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন 
ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভুতিং গময়তি' ইতি অথবাদঃ। তত্র বিধিবাকাঙ্গতা বায়ব্যাদিশব্দা 
অথবাদশব্দনৈরপেক্ষোেণেৰ বিশিষ্টমথং বিদধতি। অর্থবাদশব্দাশ্চেতরনৈরপেক্ষ্যেণৈব ভ্ৃতারথ্থমন্বাচক্ষতে । 
ক্ষিপ্রগামী বায়ুঃ স্বোচিতেন ভাগেন তোষিতো ভাগপ্রদায়েশ্ব্যাং প্রযচ্ছতি' ইত্বাক্তে রামায়ণ-ভারতাদাবিব বৃত্তাস্তঃ 
কশ্চিৎ প্রতীয়তে, ন ত্বনষ্ঠেয়ং কিঞ্ৎ। অত একবাক্যত্বাভাবাৎ নাস্তযথবাদস্য ধর্মে প্রামাপ্মিতি প্রাপ্তে ত্রমঃ-মা 
ড« পদৈকবাক্যতা, বাকোকবাকাতা তু বিদাতে। বিধিবাক্যং তাবৎ প্রুষং প্রেরফিতুং বিধেয়ার্থস্ 


্ধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৩১ 


আকাঙ্ক্ষাদিবশে পরস্পরের সম্বন্ধ ভাত হইবার পরও পুনরায় শেষশেষিভাবাদির আকাঙ্ক্ষাবশতঃ 
বাক্যাথসমূহের পরস্পর অন্বয় হয়, সেইস্থলে যে বাক্যেকবাক্যতা হয়, তাহা পূবেই বলা হইয়াছে। 
যাহাদের মতে অর্থবাদবাকোর প্রাশস্তো লক্ষণা স্বীকার করিয়া পদার্থরূপে উপস্থিত প্রাশস্ত্যের বিধির 
আখ্যাতাথে অন্বয় হয়, তাহাদের মতে এই স্থলে পদৈকবাকাতা বিদামান। ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে । 

শকাসম্বন্ধো লক্ষণা, এইরূপ নায়াদিসম্মত লক্ষণা-লক্ষণ স্বীকার করিলে যে বাক্য-লক্ষণা স্বীকার 
কার যায় না, তাহা অতীব স্পষ্ট । এইজন্য পবৌত্তর মীমাংসাসম্প্রদায় স্ববোধাসম্বন্ধত্রকেই লক্ষণার 
লক্ষণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, কারণ এইরূপ লক্ষণা-লক্ষণ পদ-লক্ষণা ও বাক্য লক্ষণা 
উভভয়ানুগত | “স্ব” পদে পদ গ্রহণ করিলে “স্ববোধ্য” পদের অখ, পদ শক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে 
যে-পদাথের বোধ জন্মায় তাহাই স্ববোধা অথাৎ শক্যাথ, তাহার সম্বন্ধই পদ-লক্ষণা । বাক্য-লক্ষণা স্থলে 
“স্ববোধ্য” পদের অর্থ হইবে, “স্ব” অর্থাৎ পদ পরম্পরায় অথাৎ পদার্ধপ্রতিপাদনদ্ধারা যে-অথের অথাৎ 
বাক্যাথের বোধ জন্মায় তাহাই স্ববোধ্য, তাহার সম্বন্ধই বাক্য-লক্ষণা ৷ যেমন “গঙ্গায়াং ঘোষ$” স্থলে 
স্ববোধ্য বলিলে উহার অথ “গঙ্গা” পদবোধ্য অথাৎ জলপ্রবাহবিশেষ। স্ববোধ্াসম্বন্ধ অথাৎ 
জলপ্রবাহবিশেষের সম্বন্ধ । ইহা পদ-লক্ষণাস্থল। “গভীরায়াং নদাযাং ঘোষঃ” স্থল স্ববোধা বলিলে 
উহার অর্থ পদসমুদায়রূপবাকাবোধ্য অথাৎ গভীর নদী । স্ববোধাসস্বন্ধ অর্থাৎ গভীর নদীর সম্বন্ধ ৷ ইহা 
বাকা-লক্ষণাস্থল । উভয় স্থলেই স্ববোধাসম্বন্ধ তারে বন্তমান। এই তাৎপধ্যেই আচাষা মুধসূদন সরস্বতী 
তাহার “অদ্বৈতসিদ্ধি” গ্রন্থের “অখণ্ডাথত্বোপপত্তিপ্রকরণে” (২য় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭০০) বলিয়াছেন, 
“স্বজাপাসম্বন্ধরূপা তু লক্ষণা যৌগিকপদসমুদায়েহপি বাকাস্থানীয়ে নানুপপন্না। এবং 'বায়্‌বৈ ক্ষেপিষ্ঠা 
দেবতা' ইত্যাদৌ অর্ববাদেহপি প্রাশস্তা-প্রতিপত্তয়ে বাকা এব লক্ষণাঙ্গীকাধ্যা। প্রতোকপদাৎ 
তদনৃপপত্তেঃ। ন চ, তন্র কর্মণি ক্ষিপ্রদেবতাপ্রসাদহেতুত্বরূপতৎপদাখ-সম্বন্ধ-বোধকত্বমেব ন তু 
তদন্যপ্রাশস্তা-লক্ষকত্বমিতিবাচামূ, পদারমাব্রসংসর্গবোধে 'বায়ুঃ শীঘ্রতম ইতোব স্যাৎ, ন 
কম্মপ্রাশস্তাবিষয়া সা স্যাৎ।”২ অর্থবাদবাক্যের ঘটকপদসমূহের মধ্যে কোন একটি পদে লক্ষণা স্বীকার 
করিলে অন্যানা পদ বাহ হয় বলিয়া সমগ্র বাকোই লক্ষণা স্বীকৃত হইয়া থাকে, অনাথা পদাত্তরসমূহ 
অবোধক হওয়ায় অপ্রামাণা প্রসঙ্গ অবশান্তাবী । এক্ষণে বৈদিক বিধিবাকাস্থলে দেখা যায় যে প্রবস্তনারূপ 
বিধি নিজ বিধেয় যাগাদিবিষয়ে পৃরুষকে প্রবন্তিত করিতে প্ররৃত্ত হইলেও দুঃখস্বরূপ বিধেয়ে পুরুষকে 
প্রব্তিত করিতে সম হয় না । অতএব বিধি নিজ বিধেয়ের বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ প্রাশস্তাকে ৫ 
অপেক্ষা করে বলিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে । অপরদিকে, অথবাদবাকাও স্বাথ অথাৎ যথা্্রতাথ 
প্রতিপাদন করিলেও ক্রিয়াপর না হওয়ায় অপুরুষাথ হইয়া অপ্রামাণা প্রাপ্তির আশঙ্কায় পুরুষাখের সাধক 
কোন বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হয় । ফলে বিধিবাক্য ও অথবাদবাক্য উভয়ই এককভাবে 


প্রাশস্ত্যমপেক্ষতে । অর্থবাদবাক্যং চ ফলবদথাববোধপর্যাবসিতাধ্যয়নবিধিপরিগৃহীতত্বেন পররুষাথমপেক্ষতে । তত্র 
প্রুষাথপয্যবসিতবিধ্যপেক্ষিতং প্রাশস্ত্যং লক্ষণারুত্তা সমপয়দর্থবাদবাক্যং বিধিবাক্যেন সহৈকবাক্যতামাপদ্যতে । 
'যতঃ ক্ষিপ্রগামিস্বভাবতয়া শীঘ্রফলপ্রদো বাম়ুরস্য পশোর্দেবতা, ততঃ প্রশস্তমিমং বায়ব্যং পশু মালভেত' ইতি 
বাকায়োরন্বয়ঃ । তস্মাদথবাদো ধমে প্রমাণম |” 

২৪ ঙ্গোঃ বাঃ ১১৭ম অধিঃ “বাক্যাধিকরণম্” শ্লোঃ ৩৪২-৩৪৩ পঃ ৯৪৩, “সাক্ষাদ্‌ যদ্যপি কুবস্তি 
পদার্থ-প্রতিপাদনম । বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন পথ্যবসান্তি নিক্ষলে ॥ বাক্যাথমিতয়ে তেষাং প্ররুত্তৌ নান্তরীয়কম। 
পাকে জালে কাষ্ঠানাং পদা্থ-প্রতিপাদনম্‌ ॥”৮ পরে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইবে । অদ্বৈতসিদ্ধির সন্দডের 
ব্যাখ্যাও ক্রমশঃ করা যাইতেছে । 

২৫ লঘুঃ ২য় পরিঃ “সত্যাদিবাক্যাখণ্ডাখ্বত্বোপপত্তি প্রকরণম” পৃঃ ৬৯৮, “যত্র তু ন দ্বিতীয়াস্তত্বসস্ভবঃ যথা “গম্ভীরয়া 
নদ্যা ব্লক্ষা জনিতা' ইত্যাদৌ, তত্র নদীত্যাদ্যত্ত এব লক্ষণাস্থীকারাৎ নাসাধূত্বং, ন বা অনন্বয়ঃ। এষৈব 
রীতিরর্থবাদবাক্যেহপি লক্ষাকে বোধ্যা। তন্রীপি হি তাবনারাপক্রিয়ায়ামেবান্যেষামি 
বলবদনিষ্রাননুবন্ধিতবরূপপ্রাশত্ত্যস্যাপ্যান্বয়ঃ . প্রথমমূ। : পশ্চাদেব ধাত্বর্থে।  প্রথমমেব বা 
করণেতিকর্তৃবাতাবিশিষ্টায়াং ভাবনায়াং তদন্বয়াদ্বিশেষণীভূতয়োঃ করণেতিকত্তব্যতয়োঃ তদন্বয়ঃ ইতি ধ্য়ম 1” 
অধ্যায়ের শেষে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টবা। 


১৩২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অশ্লম 


প্রুষাথ পধ্যবসায়ী না হওয়ায় অপ্রমাণ হইয়া যায় । এই কারণে সমগ্র অথবাদবাকোর প্রাশস্ত্য অথ 
অবশ্য গ্রহণীয় । বাকাঘটকপদসমূহ এককভাবে উক্ত অর্থ-স্থাপনে অক্ষম হওয়ায় অগত্যা বাকা লক্ষণা 
স্বীকার্য্য।২৬ সৃতরাং দেখা যাইতেছে যে “প্রশস্তমূ” পদের যাহা অর্থ অর্থাৎ প্রাশস্তা, “বায়ু” ইত্যাদি 
অর্থবাদবাকোর তাহাই অথাৎ প্রাশস্তাই লক্ষ্যার্থ । এইজনা কেহ কেহ “বায়ুবৈ” বাকাকে পদস্থানীয়রূপে 
গ্রহণ করিয়া এইস্থলে পদৈকবাকাতা স্বীকার করিয়া থাকেন 1২" এম্বয্যকাম পুরুষ বায়দেবতার উদ্দেশ্যে 
শ্বেতপশ্ডর আলভন করিবে, কারণ ইহা প্রশস্ত ৷ অনুরূপভাবে নিষেধস্থলে নিষেধ বিষয়ের নিন্দা করিয়া 
নিন্দাথবাদ সার্থক ॥ কারণ নিষেধবাকা নিষেধ্য কমের বলবদনিইজনকতরূপনিন্দাকে আকাঙ্ক্ষা 
করিয়া থাকে । বিধিবাক্য ও নিষেধ-বাকা যথাক্রমে হিতপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহারের হেতু হইয়াই প্রমাণ 
হইয়া থাকে । অপরদিকে, অথবাদবাকাও স্থীয় প্রামাণোর সিদ্ধির নিমিত্ত পুরুষের প্ররৃতি ও নিরত্তির 
হেতুভূত বিধেয় ও নিষেধোর যথাক্রমে প্রশংসা ও নিন্দাকে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। 
সতরাং দেখা যাইতেছে যে বিধিবাকা স্বীয় বিধেয়ের অপেক্ষিত সন্িধিপঠিত অথবাদবাকাগমায প্রাশত্তা বা 
নিন্দাকে লাভ করিয়া পুরুষের প্ররত্তি বা নিরৃত্তির হেতু হইয়া প্রমাণ হইয়া থাকে; অহবাদবাকাও 
স্বসনিধিপঠিত সফল বিধির অপেক্ষিত প্রবৃত্তি বা নিরৃত্তির হেতুভূত প্রাশস্তা বা নিন্দাকে লক্ষণার দ্বারা 
উপস্থাপন করিয়া পুরুষের প্ররৃত্বি বা নিরত্তির জনক হইয়া প্রমাণ হয়। অতএব প্রধানবিধির ফলই 
অর্থবাদবাকোর ফল হওয়ায় “ফলবৎসনিধৌ অফলং তদঙ্গমূ” এই ন্যায়ে অর্থবাদ সবদাই বিধিশেষ বা 
বিধির অঙ্গ । যদি বেদমধ্যে কেবল অথবাদ শ্রুত হয়, বিধি শ্রুত না হয়, তবে আর্থবাদিক ফল অনুসারে 
বিধিবাকা কলিত হইবে । ইহাকে রান্রিসনত্র-ন্যায় ( মীঃ সঃ 8।৩।১৭-১৯ ) বলে এবং ইহা বিশ্বজিন্নায়ের 
বিপরীত । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, প্রযাজাদি অঙ্গযাগসমূহের যেমন স্বতন্ত্র ফল নাই, প্রধানযাগের ফলই 
অঙ্গযাগের ফল, সেইরূপ অথবাদবাকেো'রও স্বতন্ত্র ফল নাই, প্রধানবিধিবাকো শ্রুত ফলই অর্থবাদের ফল । 
এই কারণে যে-স্থলে অঙ্গযাগাদির ফল শ্রুত হয়, বুঝিতে হইবে সেই স্থলে অঙ্গযাগের ফলশ্রুতি 
অর্থবাদমান্র 1১৮ 

প্রশ্ন হইবে, গঙ্গায়াং ঘোষঃ” লক্ষণার এইরূপ প্রসিদ্ধ উদাহরণস্থলে “গঙ্গা” পদের শকাথ 
প্রবাহবিশেষরূপ অর্থের সহিত স্বসামীপা ( সংহেগসন্বন্ধ ) বশতঃ তীররূপ লক্ষ্যা্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত 
হইলেও অর্থবাদস্থলে লক্ষা ও লক্ষকরূপ অথদ্ধয়ের মধো কি সম্বন্ধ হইবে £ সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার না 
করিলে “গঙ্গা” পদের সমুদ্রতীরই বা লক্ষ্যার্থ হয় না কেন? 

উত্তর এই, এই স্থলে স্বক্তানজনাক্তানবিষয়ত্বরূপ সম্বন্ধ বিদামান । তাৎপথযা এই, “বায়ুবৈ ক্ষেপিষ্ঠা” 
ইত্যাদি বাকোর দ্বারা বায়ুদেবতানিষ্ঠ শীঘ্রকার্যাকারিত্বরূপ গুণ প্রতিপাদিত হয়। এইক্ীপ 
গুণক্ানজন্যক্তান হইল বায়ুদেবতাশিষ্ঠ প্রাশস্তা বিষয়কজান। শীঘ্রকাধ্যকারিত্বরূপণ্ডণক্তানের দ্বারা 
প্রাশস্তাই বুঝা যায়। এই প্রকার জানবিষয়ত্ব প্রাশস্তযরূপলক্ষ্যার্থে বত্তমান। এইজন্য অথবাদবাকোর 
দ্বারা স্থসমভিব্যাহাতবিধিবাকাবোধিত যাগাদির প্রাশস্তা বুঝা যায়। সুতরাং কোনরূপ অনুপপত্তি 
নাই। 


২৬অঃসিঃ ২য় পরিঃ “অখণ্াগ্বত্বোপপত্তিপ্রকরণম্ণ পৃঃ ৬৯৩,“তখাচ সমুদায় এব লক্ষণা,ন প্রত্যেকপদে ॥ প্রত্যেকং 
তাৎপর্যাজাপকাভাবাৎ।” 

২৭ বেদান্ত-পরিভাষা, আগম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৪৭ “এবঞ্চ বিধ্যপেক্ষিতপ্রাশস্তারাপপদাথপ্রত্যায়কতয়া 
অর্থবাদ-পদসম্দায়স্য পদস্থানীয়তয়া বিধিপদেনৈকবাক্যহ্ং তবতি ইতি অর্থবাদবাক্যানাং পদৈকবাকাতা 1” 
“বিধিপদেন” অর্থাৎ বিধিবাক্যেন। একাথবোধকত্বই একবাকাত্ব । বাকোকবাক্যতার দৃষ্টান্ত প্বেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। | 

২৮ “অঙ্গে ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ” এই ন্যায়ের আলোচনার জন্য অধায়ান্তে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

২৯ ভামরী ১৩৩৩ পৃঃ ৩৪২-৪৩, “তসমাৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমধ্যাকাওক্ষায়াং রত্তাত্তাদিগোচরাঃ সন্তঃ 
তৎপ-্প্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পৃূনরবিবক্ষিতস্থাথা এব তল্লক্ষণে প্রতবস্তি, তথা সতি লক্ষণের ন 
ভবে । অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ। অতএব 'গল্গায়াং ঘোষঃ' ইতর “গঙ্গা'শব্দঃ স্বাথসম্বদ্ধমেব তীরং 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৩৩ 


অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট 
ভাট্ট ও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ধমলক্ষণ ও দ্বিবিধ প্রাশস্তয 
ভাট্ট ও অদ্বৈতসম্প্রাদায়মতে বলবদনিষ্টাননূবন্ধীষ্টসাধনবেদবিহিত যাগাদিই ধম, যাগাদিমান্ত্ ধম নহে । 
কারণ বৌদ্ধমতে চৈতাবন্দনাদি ধর্ম হইলেও বৈদিকসম্প্রদায়ের নিকট উহা ধর্ম নহে। এইজন্য 
বেদবিহিতত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু বেদবিহিত যাগাদিমান্র ধর্ম নহে, কারণ শত্রমারণের সাধন 
শ্যেনাদি যাগ বেদবিহিত হইলেও পরিণামে দুঃখফলক হওয়ায় ধম নহে এবং ইহা বুঝাইতেই সন্ততকার 
মহর্ষি জৈমিনি ধর্মলক্ষণ-সুত্রে (“চোদনালক্ষণোহথো ধম”) “অর্থ পদ নিবেশ 
করিয়াছেন__-অনথের (দুঃখের ) হেতুভূত সাধন বেদবিহিত হইলেও ধর্ম নহে । কিন্তু “ইঞ্টসাধন” পদ 
যোগ করিলেও উক্ত লক্ষণ-বাকো অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে; কারণ শ্োনাদিযাগও যাগকন্তার নিকট 
শুমারণরূপ ইষ্টের সাধন। এইজন্য ধর্ম-লক্ষণে অনিষ্টাননুবন্ধিত্ব বিশেষণ যোগ করা হইয়াছে; 
শ্নাদিযাগ ইষ্টসাধন হইলেও অনিষ্টেরও সাধন হওয়ায় অনিষ্টের অনুবন্ধী, অননুবন্ধী নহে । এইস্থলে 
“অনুবন্ধ” পদের অর্থ ব্যাপ্তি যেস্থলে শোনাদিযাগ সেইস্থলে অনিষ্ট । কিন্তু এইরূপ বলিলেও 
স্বর্গাদিসাধন দরশশপূর্ণ মাসাদিযাগও অনিষ্টের দ্বারা ব্যাপ্ত ॥ কারণ লোকবিভ্তশ্রমসাধ্য ধগাদিমান্র অনিষ্ট বা 
দুঃখের সাধন। এই কারণে ধর্ম-লক্ষণবাক্যে “বলব” পদ নিবি হইয়াছে । শোনাদিযাগের ন্যায় 
দর্শাদিযাগণ্ড ইঞ্টসাধন ও অনিষ্টসাধন উভয়ই হইলেও দর্শাদিযাগ বলবদনিষ্টের দ্বারা ব্যাপ্ত নহে, কিন্ত 
শ্যেনাদিযাগ বলবদনিষ্টের দ্বারা ব্যাপ্ত । তাৎপর্য এই, ইষ্টের উৎপত্তির জন্য যে-দুঃখ অবশান্তাবী, সেই 
দুঃখ অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন দুঃখের যাহা জনক নহে, তাহাই বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্সাধন, যেমন দশাদি 
যাগ। কিন্তু শ্যনাদিযাগস্থলে সাধন-দুঃখ হইতে অতিরিক্ত নরকপাতাদি দুঃখও অবশ্যস্তাবী বলিয়া 
অভিচারক্রিয়ামাত্র বলবদনিষ্টানুবন্ধী। ইষ্টোৎপত্তিনান্তরীয়কদুঃখাধিকদুঃখাজনকত্বই 
বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব ৷ “নান্তরীয়ক” পদের অথ অবিনাভূত এবং “অবিনাভাবে”র অথ বাপ্তি। 
লঘুচন্দ্রিকার মধ্যে যে “বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপপ্রাশস্ত্য” বলা হইয়াছে উহার তাৎপর্য এইরূপ । 
শ্রতির অথ নির্ণয়ের জনা যে ছয়টি তাৎপর্যা-গ্রাহকলিঙ্গ স্বীরুত হয়, তাহাদের মধ্যে অভ্যাস ও অর্থবাদ 
দুইটি তাৎপর্যীপ্রাহকলিঙ্গের অর্থ প্রাশস্ত্য হইলেও উহাদের মধ্যে ভেদ বিদমান, অনাথা উহারা দুইটি না 
হওয়ায় তাৎপর্যীগ্রাহকলিঙ্গের ষড়ুবিধত্ব রক্ষা করা যাইবে না। বহ পদাথের মধ্যে যে-পদাখ শ্রুতি 
বারংবার উপদেশ করিতেছেন সেই পদাখ অবশাই অনভ্যসামান পদাখসমহ অপেক্ষা উৎকুষ্ট । এইরূপ 
অভ্ভাসামান পদাখের পদাখাত্তর অপেক্ষা উৎকৃঠ্তররূপ প্রাশস্ত্ই “অভ্যাস” পদের তাৎপধ্যাথ্থ | যেমন 
ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে “তত্বমসি” বাক্যের নবধা অভ্যাস বর্তমান । কিন্তু এইরূপ প্রাশস্তয 
হইতে ভিন্ন বলবদনিষ্ঠাননুবন্ধিত্বরূপ প্রাশস্ত্যই অর্থবাদ-বাকোর অথ। “্উত তমাদেশমপ্রাক্ষায)। 
যেনাশ্ুতং শ্রুতং ভবতামতং মতমবিক্তাতং বিজ্তাতমিতি” (ছাঃ উপঃ ৬।১।২-৩) ইত্যাদি বাক্ই 
অথবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে তাৎপধ্য যদি পুরুষের মনোগত অভিপ্রায়বিশেষই হয়, তাহা হইলে 
প্রতিপূরুষগত অভিপ্রায় ভিন্ন হওয়ায় শ্রুতির অসন্দিঙ্ধ অথ স্থাপন করা যাইবে না। বৃহাদরণ্যক 
উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের আভাষভাষ্োর সবশেষে আচার্ধাপাদ বলিয়াছেন (রূহঃ 
উপঃ ৩।৩ শাঃ ভাঃ পুঃ ৭৭৫ ),“তস্মাদ্বেদপ্রামাণ্যস্মাবভিচারাৎ তাদন্য্ে সতি বাকা স্যতথাত্বং স্যাৎ,ন তু 
পুরুষমতিকৌশলম্ ”' ইহার বাখ্যায় আনন্দগ্সিবি বলিয়াছেন ( প্র), “ননূ তাৎপয্ং নাম পুরুষস্য 
মনোধমঃ, তদ্বশাৎ চেৎ অদ্ৈতশ্ুতেষথার্থত্বং, তহি প্রতিপুরুষমন্যঘৈব তাৎপযযদর্শনাৎ তদ্বশাদনাথৈব 
শ্রতাগ্থঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্কা দাঠ্ঠাত্তিকং নিগময়নুত্তরমাহ-_-তস্মাদিত্যাদিনা । তাদগ্যম্পরত্বং, তথাত্বং 
যথাথ্যং, শব্দধমস্তাৎপ্যাং, তচ্চ ষড়ুবিধলিঙ্গগমাংঃ তথা চ শব্দস্য পৃরুষাভিপ্রায়বশাৎ 
লক্ষয়তি, ন তু সমুদ্রতীরং, তৎ কস্য হেতোঃ? স্বাপ্রত্যাসস্তভাবাৎ। ন চৈতৎ সবং স্থার্থাবিবক্ষায়াং 
কল্সতে।” 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীথ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অহবাদপ্রামাণাবিচার নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ড 


১৩৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অঠম 


নান্যথাথত্বমিতাথঃ1” এইজনা শ্রতির অপৌরুষেয়ত্ববাদী অদ্ৈতী ঈশ্বরের বেদজনকত্র স্বীকার করিয়াও 
ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় তাৎপর্য্যকে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও বলেন নাই । সুতরাং তৎ-প্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্ব 
তাতপয্য নহে, কিন্তু তৎ-প্রতীতি-জননযোগ্ত্বই তাণপযা এবং উহা শব্দনিষ্ঠধর্মবিশেষ। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীথ শ্রীচরণাস্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অথবাদপ্রামাণ্যবিচার নামক অগ্ম অধ্যায়ের প্রথম পরিশিষ্ট সমাপ্ত 


অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 
“অঙ্গে ফলশ্রুতিঃ অথবাদঃ” ন্যায় 

মীমাংসাদশনের চতুথ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের “দ্রবাসংস্কারকমণাং জ্রত্বখতাধিকরণে” (অথবা, 
“ফলপ্রযুক্তত্বাভাবাধিকরণে” মীঃ সূঃ 81৩।১-৩) এই বিষয়ে বিচার রহিয়াছে । “যস্য পর্ণময়ী 
জুহ্‌র্ভবতি ন স পাপং ক্লোকং শুণোতি” । তৈত্ডিঃ সং ৩1৫1২ ) শ্রুতির তাৎপয্য এইরূপ যাহার জুহ্‌ 
( সবিলা সদপ্তা হবনী ) অর্থাৎ পুরোডাশঘুত প্রভৃতি আহুতিদানের পান্রবিশেষ পলাশকাণ্ঠের দ্বারা নিমিত 
হয়, তিনি পাপয্লোক অর্থাৎ নিন্দাবচন শ্রবণ করেন না-_-এই শ্রুতি মধ্যে জুহ্‌ দ্রবোর পণময়ীত্ব ও তাহার 
পাপশ্নোকশ্রবণরাহিতারূপ কল শ্ুত হইয়াছে । অনুরূপভাবে জ্যোতিষ্টোমে বৈরিনয়নরঞ্জনত্বরূপ 
সংস্কারে ফলশ্ুতি বিদ্যমান (তৈত্তিঃ সং ৬।১/১।৫ ), “ঘদাঙুক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃবাস্য রঙ্ক্তে”_ এইরূপ 
অঞ্জন যে-যজমান ( দীক্ষাকালে ) চক্ষতে ধারণ করেন, তাহাতে তাহার শুর চক্ষু বিনষ্ট হয়। “ব্যন্‌ 
সপত্রে” ( পাঃ সঃ 81১।১৪৫ ) এইরূপ পাণিনিসৃত্রানুসারে “ভ্রাত” শব্দের উত্তর ব্যন প্রতায়ের দ্বারা 
“নবাব” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছ্ছে। ভ্রাতার পুন্র শত্রু হইলে “ভ্রা” শব্দের উত্তর বান্‌ প্রতায় হয়। কিন্তু এই 
স্কলে “ভ্রাতবা”" পদের অথ শত্রু । আবার, “যৎ প্রযাজান্যাজা ইজান্তে বম বা এতদ যজসা ক্রিয়তে বর্ম 
ঘজমানসা দ্রাত তো” (তৈত্তিঃ সং ২৬।১।৫ ) অথাৎ__এই যে প্রযাজ ৬ এন্যাজরূপ ( অঙ্গ-) 
যাগের অনুষ্ঠান করা হয়, ইহা যাগের বমস্বরূপ ॥ শনুকে অভিভূত ( পরাভূত ) করিতে ইহা যজমানের 
ব্স্বরূপ, এই শুতিমধ্যে অজযাগের শত্রুপরাভবরূপ ফল শ্রুত হইয়াছে । এক্ষণে প্রশ্ন এই, এইগুলি কি 
ফলবিধি £ অথবা অর্থবাদ £ (অথবা, জুহর পণময়ীত্ প্রভৃতি কি পুরুষাথ, অথবা জ্রত্বথ- অথবা 
উভভয়া্থ £- শাস্ত্রদীপিকা 81৩।১ম অধিঃ পৃঃ 8৩০1) 

পবপক্ষিমতে, এইগুলি ফলবিধি বা পুরুষের প্রয়োজন সম্পন্ন করে। কারণ ফলবিধি 
প্ররিবিশেষকর । যেমন, “খাদিরং বীধ্যকাযসা যুপং কুর্ধযাৎ, পালাশং ব্রহ্মবচসকামসা, 
বৈল্বমন্নাদাকামসাগ এই  শ্রতিমধো  বীধাকামনাবিশিষ্টপূরুষ  খাদিরকাষ্ঠনিমিতযৃপ, 
বহ্মাবর্টসকামনাবিশিষ্ট পুরুষ পলাশকাষ্ঠনিযিত যপ ও অন্নকামনাবিশিষ্ট পুরুষ বিক্বকাষ্ঠনিমিত যূপ 
করিতে উপদিক্ট হইয়াছেন (মীঃ সুঃ 81৩1৫-৬ “দধ্যাদেনিতানৈমিত্তিকোভয়াখতাধিকরণমৃ” )। 
আলোচা শ্রুতিত্রয়েও পুরুষ-সম্বন্ধিফল উপদিট হওয়ায় তন্তকামনাবিশিষ্ট পুরুষ তন্তৎ কম করিবেন। 
অতএব যূপের পর্ণময়ীত প্রভৃতি পূরুষাহ। 

ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, পণরূপদ্রবা, অঞজনরূপ সংস্কার ও প্রযাজাদিরপ অঙ্গকম_ এইরূপ 
দ্রব্য, সংস্কার ও অঙ্গকম সম্বন্ধে ফলশ্ুতি অথবাদমান্র £ কারণ জুহ্‌ দেবতার উদ্দেশ্যে তাগের, অঞ্জন 
যজমানের এবং প্রযাজাদি অঙ্গযাগ আগ্নেয়াদিপ্রধানযাগের গুণভূত হওয়ায় উহারাক্রত্বর্থ বা ক্রতুর সাঙ্গতা 
নিষ্পন্ন করে, পুরুষাথ নহে । যাহা গুণডুত তাহা পরার ॥ যাহা পরাথ তাহা প্রধান হইতে পারে না এবং 
যাহা প্রধান নহে, তাহার স্বতন্ত্র ফল নাই । ফল-কীন্তরনের দ্বারা শ্রুতি জুহ্‌র পণময়ীত্বাদির স্তাবকতা মাত্র 
করিতেছেন । এই অধিকরণকেই “অঙ্গে ফলশুতিঃ অথবাদঃ” ন্যায় বলা হয় । রান্রিসন্নন্যায় হইতে উক্ত 
নায়ের প্রভেদ অনুধাবন করা প্রয়োজন (শাস্ত্রদীপিকা 8৩।৮ম অধিকরণ পৃঃ ৪৩৭ )। অঙ্গ-কমের 
স্বতন্ত্র ফল নাই, প্রধান-কর্মের ফলই অঙ্গ-কমের ফল, এইরূপ বলিলে বুঝা যায় যে যে-সমস্ত কমের স্বতন্ত 
ফল বিদ্যমান তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে না; স্বৃতন্ত্-ফলবত্্ই অঙ্গাঙ্গিভাবের 
প্রতিবন্ধক । এই কারণে “দর্শপূর্ণমাসাভামিট্রা সোমেন যজেত” অথাৎ দশপূর্ণমাস যাগ করিয়া সোমযাগ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৩৫ 


করিবে, জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে অত এইরূপ বিধিবাক্যে দর্শপুণমাস বা সোমযাগ সোমযাগ বা 
দর্শপর্ণ মাসযাগের অঙ্গরূপে বিহিত হয় নাই, কারণ উভয় যাগের স্থতন্ত্ ফল শ্রুত হইয়াছে__(জৈঃ ন্যাঃ 
মাঃ বিঃ 81৩।১৬শ অধিঃ পঃ ২৮১), “স্বতন্তফলবত্তেন ন যৃত্তণঙ্গাজিতা তয়োঃ ॥” জ্যোতিষ্টোম যাগের 
দরশপূর্ণমাসোত্তরকালত্বমাব্র বিহিত হইয়াছে । ইহা “সোমাদীনাং দর্শপূর্ণ মাসোত্তরকালতাধিকরণে” 
(মীঃ সূঃ 81৩।৩৭ ১৫শ অধিঃ ) বিচারিত হইয়াছে। শান্ত্রদীপিকা (এ ১৬শ অধিঃ পৃঃ 88৪-8৫ ) 
এবং শাবরভাষ্য ও টুপৃটীকাদি (মীঃ সৃঃ ৪1৬।১-৩) দ্রষ্টব্য । ব্র্ষস্ত্রের তমিধারণাধিকরণভাষ্যের 
(ব্রঃ সঃ ৩৩1৪২) ভামতী, কল্পতরু, বিশেষতঃ পরিমলে (পৃঃ ৮৩৪) এই সমস্ত ন্যায় বিচারত 
হইয়াছে । এক্ষণে অথবাদাধিকরণ, পর্ণ মযাধিকরণ, বিশ্বজিদধিকরণ ও রাব্রিসন্ত্রধিকরণসমূহের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। 


র্থবাদাধিকরণ, পণমধ্যধিকরণ, বিশ্বজিদধিকরণ ও 
রান্্িসন্তাধিকরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার 

সন্ত্রকাণ্তে শ্রুত হইয়াছে (তাণ্ত ব্রাঃ ২৩।২।৪ ) “প্রতিষ্ঠিতত্তি হ বা এতে যে এতা রাত্রীরুপঘযন্তি”, 
অর্থাৎ যাহারা এই সমস্ত রান্রিসন্ত্র অনুষ্ঠান করেন, তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন । লোকে সমাদূত 
বা সম্মানিত হইয়া বহুকাল জীবনধারণই প্রতিষ্ঠা । এক্ষণে কার্ষাজিনি নামক আচাধ্যের বক্তব্য এই, 
“যস্য পর্ণময়ী” ইত্যাদি শ্ররতিমধো লিঙাদি শ্রুত না হওয়ায় এবং লট্মান্রত্রুত হওয়ায় অঙ্জভূত জুতুর 
পণনময়ত্বে যেমন পাপশ্লোকশ্রবণরাহিতারূপ ফলকে “অঙ্গেষু ফলশ্ুতিঃ অর্থবাদঃ” ন্যায়ে (মীঃ সুঃ 
81৩1১ম অধিঃ ) অর্থবাদমান্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইরূপ “প্রতিতিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি শ্তিমধ্যে 
বন্তুমানাপদেশ থাকায় এবং বিধিবাচক পদ স্ুত না হওয়ায় এ বাকাকে ফলবিধিপররূপে গ্রহণ করা যাইবে 
নাঃএঁরূপ ফলশ্রুতি পর্ণমযাধিকরণন্যায়ে অথবাদমান্তর। প্রতিষ্ঠারূপ ফল অথবাদমান্ত্র হইলে রাব্রিসন্রের 
কি ফল হইবে ?--ইহাতে পৃবপক্ষীর উত্তর এই, অবাবহিত পুৰ অধিকরণোক্ত বিশ্বজিৎ-ন্যায়ে ( মীঃ সূঃ 
81৩।১৫-৬ “বিশ্বজিদাদেঃ স্বগফলকত্বাধিকরণমূ” ) এই স্থুলেও স্র্গফল কল্পনা করিতে হইবে, কারণ 
প্রতিষ্ঠা রান্রিসন্ের ফল না হওয়ায় “প্রতিতিষ্ঠন্তি” বাক ফল অশ্রুতই (শাস্ত্রদীপিকা 8।৩1৮ম অধিঃ পুঃ 
8৬৭), “অপাপক্লোকবত্তব্ন বস্তমানাপদেশতঃ। ফল্বিধাসমর্ত্বাত্তদ্দেবার্থবাদতা ॥ অনাদিষ্ফলত্বেন 
ত্মাৎ স্বগফলারতা 1” প্লোকস্থ “অগাপস্নোক” পদের অখ অপাপন্লোক-শ্রবণাৎ এবং “অনাদি” পদের 
অথ অশ্ুত । “ক্রুতৌ ফলার্থ বাদমঙ্গব€ কাঞাজিনিঃ” এই মীমাংসাসূত্রে ( মীঃ সুঃ 8৩1১৭ ) এই প্রকার 
পৃর্বপক্ষ প্রসারিত হইয়াছে । “ক্রতৌ” অথাৎ আহবাদিক ফলশ্রুতিতে, “ফলার্বাদম্‌” অধাৎ ফলবিষয়ক 
অর্থবাদ, “অঙ্গবৎ” অর্থাৎ অঙ্গভূত জুহ্‌ প্রড়তি স্থলে অঙ্গ-কর্মের ফলের ন্যায় । ইহাই কাঞ্াজিনি ধষির 
মত। 

ইহাতে আব্রেয় নামক আচাষ্যের বস্তব্য এইরূপ । “প্রতিতিঠস্তি" বাক্যে স্বগ অধ্যাহার করিলে 
স্বর্গের স্বরূপ, তাহার সহিত শ্রুতকর্ষের সম্বন্ধ এবং স্বর্গের ফলত্ব, এই তিনটি পদাথ কল্পনা করিতে হয় 
বলিয়া কল্পনা-গৌরব বিদ্যমান । অপরদিকে, প্র বাকো প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও একবাকাত্ব কৃ৯গতই ; কেবল 
প্রতিষ্ঠার ফলত্বসিদ্ধির জন্য “প্রতিতিষ্ঠত্তি” পদ সন্নন্তরূপে বিপরিণাম করিতে হইবে, অর্থাৎ “প্রতিতিষ্ঠন্তি” 
পদের স্থলে “প্রুতিতিষ্টাস্তি” পদ গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর “প্রতিতিষ্টাসন্তি” পদের অনুরোধে 
“উপযন্তি” পদের লট্‌কে বিধিরূপে বিপরিণাম করিতে হইবে, অর্থাৎ “উপযন্তি” পদের স্থলে “উপেয়ুঃ” পদ 
গ্রহণীয় ; কারণ যীহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কি করিবেন, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা 
থাকায় অগত্যা বিধিপদ “উপেয়ু$” গ্রহণ করিতে হইবে । ফলে এই প্রকার বিধিবাকোর লাভ হইবে-_-“যে 
প্রতিতিষ্ঠাসন্তি, ত এতা রান্রীরুপেয়ুঃ” অর্থাৎ, যাহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা এই 
রাব্ৰিসনতরসকল অনুষ্ঠান করিবেন । বলা বাহলা, সম্ত্ততু'দি ধমমান্র কল্পনার দ্বারা আখবাদিক ফলকল্পনায় 
অতিলাঘব বিদামান। আন্রেয় খষির এইরূপ মতই মহর্ষি জৈমিনি সিদ্ধান্ত সূত্রে উপন্যাস করিয়াছেন 
( মীঃ সূঃ 8।৩।১৮ ), “ফলমাত্রেয়ো নিদ্দেশাদশ্র্তৌ হানুমানং স্যাৎ।” তাৎপর্য এই, আত্রেয় খষির মতে 
প্রতিষ্ঠা ফলরূপে শ্রতিমধ্ নিদ্দিষ্ট হওয়ায় স্ববাকাগত প্রতিষ্ঠাই রান্রিসন্তরের ফলরূপে গ্রহণযোগ্য এবং 


১৩৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অষ্টম 


“উপযন্তি” পদে বিধিপ্রত্য় শ্রুত না হইলেও (“অশ্রুতৌ” ) শ্রুত প্রতিষ্ঠার ফলত্ব রক্ষার জন্য বিধির 
অনুমান অর্থাৎ কল্পনা বা অধ্যাহার করিতে হইবে । এইরূপ কল্পনা না করিয়া স্বগকল্পনা করিলে 
“প্রতিতিষ্ঠন্তি” বাক্যের অ্থবাদত্বও অনুপপন্ন হইবে । কারণ প্রতিষঠার্থবাদগ্রহণে উত্ত বাক্যে সঙ্গতি 
উপপন্ন করা যায় না-_“যস্মাৎ প্রতিতিষ্ঠত্তি, তস্মাৎ স্র্গকামা উপেয়ূঃ”, এইরূপ বাকো কাহার সহিত 
কাহার সঙ্গতি বিদামান (কিং কেন সঙ্গচ্ছতে )? সৃতরাং শ্রুতিমধো প্রতিষ্ঠার নিদ্দেশ থাকায় এবং 
অর্থবাদের সঙ্গতি রক্ষার্থেই প্রতিষ্ঠার ফলত্ব অনুমেয় অথাৎ অধ্যাহায্য। 

পৃবপক্ষী আপত্তি করিবেন, তাহাহইলে “পর্ণময়ী”-বাকাবোধিত ফলশ্রুতিকে অর্থবাদরূপে গ্রহণ না 
করিয়া রাত্রিসন্রের আর্থবাদিকফলকতাধিকরপন্যায়ে ফলবিধিবাক্যরূপে গ্রহণ করা হউক্‌ । কিন্তু এরূপ 
গ্রহণে পর্ণমযাধিকরণের সহিত বিরোধ অনিবাধ্য। 

এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই, জহুর পর্ণময়ত্ব অঙ্গের ধর্ম এবং অঙ্গকমের স্বতন্ত্র 
কোন ফল না থাকায় এরূপ ফলশ্ুতি অর্থবাদমান্র ৷ এই প্রকার উত্তরের দ্বারাই মহর্ষি জৈমিনি উক্ত 
আপত্তির নিরাস করিয়াছেন ( মীঃ সৃঃ 8।৩1১৯ ), “অঙ্গেষু স্ূতিঃ পরাথত্বাৎ” । অথাৎ, অঙ্গকমবিষয়ক 
ফলশ্ুতি অর্থবাদ যেহেতু উহা পরা অর্থাৎ অঙ্গকম প্রধানাথক। পরন্তু রাত্রিসন্ত্র কাহারও অঙ্গকর্ম নহে, 
উহা স্বপ্রধানকর্ম ॥ ফলে উহার প্রতিষ্ঠারপ ফল অবিবক্ষিত না হওয়ায় এরূপ ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে। 
স্তরাং এইরূপ স্কুলে অশ্ুতস্ব্গফলকল্পনা অপেক্ষা বরং আর্থবাদিক প্রতিষ্ঠারপফলকল্পনাই যুক্তিযুক্ত 
(শাস্্রদীপিকা এঁ পৃঃ ৪৩৭ ), “নিদ্দেশাত্ত প্রতিষ্ঠেব ফলত্বেন বিনম্যতে ॥ জুহ্বন্ৈব কমৈতন্নিরাকাঙ্ক্ষং 
ফলং প্রতি । কল্পনীয়ং ফলং তন্র বিনামোহধ্যাহাতেবরম ॥” শ্লোকের “বিনাম£” পদের অর্থ বিপরিণাম, 
সুতরাং “বিনমাতে” পদের অর্থ বিপরিণমাতে । র্লাব্রিসন্তন্যায়ের ইহাই পারথ্থসারথি মিশরের অভিমত 
্রক্রিয়া। 

জৈমিনীয়ন্যায়মালাকার ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া রান্রিসন্ত্রন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি 
তথায় সন্্র যাগের ও রান্রিসন্ত্রের পরিচয় দিয়া শ্রুতিমধ্যে একবচন ও বহুবচনের প্রয়োগের ব্যাথ্যাও 
দিয়াছেন। জটিল বলিয়া উহার আলোচনা পরিতাস্ত হইল । অনুসন্ধিৎসু আকরপ্রন্থ দেখিবেন- জৈঃ 
ন্যাঃ মাঃ বিঃ 8৩।৮ম অধিঃ পৃঃ ২৭৭-৭৮। - 

ব্সুতঃ রান্রিসন্রাধিকরণের শাবরভাষো ও ভট্টপাদকৃত টুপৃট়ীকায় বহু বৈকল্পিক ব্যাথা প্রদত্ত 
হইয়াছে । সবশেষবিকলে ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন (টুপুচীকা 81৩।১৮ পৃঃ ৭৪), “অথবা, 
অথবাদোহবিনাভাবাদিধিং লক্ষয়তি। স লক্ষিতঃ সাধাসাধনসম্বন্ধং প্রতিপাদয়িষাতি । তস্মাৎ 
অর্থাবাদেভ্যো বিধিঃ1” ইহার তাৎপর্যা এইরূপ । 

অর্থবাদাধিকরণে ( মীঃ সঃ ১২১১৮) স্থাপিত হইয়াছে যে বিধিমান্র অধিকারী পুরুষকে 
কমানৃষ্ঠানে প্রবতিত করিতে কুন্ঠিতশত্তি বলিয়া অর্থবাদকে অপেক্ষা করিয়া থাকে । অথাৎ 
লিঙাদিবোধিত শাব্দী ভাবনা আহী ভাবনার উৎপত্তিতে অর্থবাদগমা প্রাশস্ত্যজ্ানরূপ ইতিকর্তব্যতাকে 
অবশ্যই অপেক্ষা করে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে যে-বিধিবাকোর সহিত অর্থবাদ শ্রুত হয় নাই, সেই 
বিধিবাকোর অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্যের পরিহারকঞ্জে কোন অর্থবাদ অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে । 
অপরদিকে, রাত্রিসত্রাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে যদি শ্রুতিমধ্যে অর্থ বাদমাত্র শ্রুত হয়, কিন্তু বিধিবাক্য 
অশ্রুত হয়, তাহা হইলে শ্রুত অর্থবাদবলে বিধিবাকা উন্মেয়-__“প্রতিষ্ঠাকামো রাত্রিসন্ত্ং কুর্ষ্যাৎ ৷” অনাথা 
অর্থাৎ বিধিবাকযর অকল্পনে অর্থবাদবাক্যের বৈয়হাপ্রসঙ্গ অপরিহার্য। সুতরাং এইরূপ স্থলে 
অর্থবাদশ্রুত ফলই সাধ্য এবং বিধিবিভক্তি অধ্যাহায্য। পক্ষান্তরে পর্ণ ময্যধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে 
অথবাদ যদি অঙ্জকর্মবিষয়ক হয় তবে প্রধানকমবোধক বিধিবাক্য পুত হওয়ায় এঁরাপ অর্থবাদবলে 
ফলবিধি কল্পনা করা যাইবে না। অপরপক্ষে, বিশ্বজিদধিকরণের সিদ্ধান্ত এই যে যে-সমস্ত 
প্রধানকামাকর্মের ফলশ্রুতি নাই, সেই সমস্ত অশ্রুতফলককামাকর্ষের স্থগই ফল, অথাৎ বিধিবাকা হইতে 
ফল কল্পনীয় । রাব্রিসন্ত্রীধিকরণে ইহার বিপরীত কল্পনা বর্তমান-_শ্রুত ফলবাক্য হইতে অশ্্রুত বিধিবাক্য 
কল্পনীয় । অনাদৃষ্টিতে বুঝিতে *ঈবে যে বিশ্বজিদধিকরণে যে উৎসর্গ বা সামান্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
রাব্রিসন্াধিকরণে উহার অপবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, অথাৎ অশ্রুতফলকর্ম স্থ্গফলক হইলেও 


অধায় মীমাংসা উপক্রমণিকা পু ১৩৭ 


অর্থবাদশ্রুতফলককমস্থলে স্বর্গ ফল নহে॥ যেমন “ন হিংস্যাৎ সবা ভ্ূতানি” এই নিষেধবাক্যে 
প্রাণিহিংসামান্র সামান্যতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং “অগ্রীষোমীয়ং পশু মালভেত” এই বিধিবাকো যকস্থলে 
প্রাণিহিংসা বিহিত হইয়াছে । সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিতে শ্রুতির তাৎপর্য এই যে যজভিননস্থলে প্রাণিহিংসা 
নিষেধ্য অর্থাৎ পাপজনক ! এই তাৎপর্যো ভট্টপাদ বলিয়াছেন (টুপৃটীকা 81৩।১৮ পৃঃ ৭৪ ), “তস্মাৎ “সদ 
স্র্গঃ স্যাৎ' (মীঃ সৃঃ 81৩।১৫ ) ইত্যস্যায়মপবাদঃ।” 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, অদ্বৈতাচার্যগণ উপরি উত্ত অধিকরণোক্ত ন্যায়সমূহ ভূরিপ্রয়োগ করিয়া নিজ 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, ইহা ব্রহ্মসন্তরের তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষাটীকাদি দেখিলে স্পন্তীরুত হইবে 
তন্মধো বিশ্বজিন্্যায়ে নিতা-নৈমিত্িক কমের স্বগফলকল্পনা, রাত্রিসন্ত্রন্যায়াবলম্বনে “অস্বতত্বসাধনকামো 
বেদবাক্যানি বিচারয়েৎ” (তন্ব্দীপন পঃ ৩২) ও “মোক্ষকামো বেদান্তবাকাকরণৈঃ 
শমাদীতিকত্তব্যতানুগৃহীতৈরাস্ম্র্জানং কুয্যাৎ” এইরূপ বিধিকল্পনা উল্লেখযোগ্য (বিবরণ ও তত্্দীপন, 
২য় বর্ণক মেক্রোঃ পৃঃ ৫৫১৫২ )। রান্রিসন্ন্যায়ের অতীব সুন্দর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তত্ব্দীপনে (২য় বণক 
পঃ ৫৫২) বিদামান। 


ইতি পরমপৃজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরপান্তেবাসী শ্রীমশোককুমার গঙ্গোপাধায়রূত 
মীমাধসা উপক্রমণিকায় অধবাদপ্রামাণ্যবিচার নামক অই্ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিশি£ সমাপ্ত 


নবম অধ্যায় 


অখাবাদ ব্বিভাগ ও অখন্াদসমমহেল ব্যাখ্যা 


অর্থবাদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত-_বিধিশেষ ও নিষেধশেষ। এইজন্য মীমাংসাশাস্ত্রের 
প্রকরগণ্রন্থাদিতে অথবাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে -_প্রাশস্তানিন্দান্তরপরং বাকাম অথবাদঃ। 
“বায়বা"- বিখির “বায়ুবৈ"-বাকা বিধিশেষ বা বিধেয়কর্ষের প্রশস্ততাজাপক অর্থবাদবাকা। ইহাকে 
স্ততার্থবাদও বলে। এই স্থলে বিধির সহিত অর্বাদের স্তব্-স্তাবকভাবরূপসম্বন্ধ বন্তুমান। 
'দেবৈনিরুদ্ধঃ সঃ অগ্নিঃ অরোদীৎ” এইরূপ অথবাদবাকা “বহিষি ন দেয়ম” এইজপ সফলনিষেধশেষ | 
ইহাকে নিন্দা্থবাদও বলা হয়। বহিঃ যাগে রজতদক্ষিণার নিন্দাদ্ধারা উত্ত অথথবাদ এরূপ যাগে 
রজতদানের অপ্রশস্ততা জ্ঞাপন করিতেছে ।” প্রকৃত প্রস্তাবে এই অর্থবাদবাক্যে রজতদানাভাবে 
রোদনাডাবরূপ গুণই বিবক্ষিত ; সেই গুণের দ্রারা রজতদাননিবারণরূপ বিধির স্তুতিই করা হইয়াছে। 
“গুণবাদস্তু” এই ডৈমিনিগ্রহ্ের (মীঃ সুঃ ১২১০) শাবরভাষ্যাদিতে ইহার আলোচনা আছে। 

মীমাংসাদশনের সবশাখাপ্রতায়েককমতাধিকরণে (মীঃ সুঃ ২81৮-৩৩, ২য় অধিঃ ) পুবপক্ষ- 
নিরাসসূত্রের ভাষ্য ( শাবরভ্তাষা ২৪1২০/২১৩ পৃঃ ২২৩ 5 পৃঃ ২২৯ পৃঃ ৫০৬ ) আচার্ষা শবরস্থামী 
বলিয়াছেন যে শ্রতিমধো যে নিন্দাবউন দু হয় তাহা নিন্দনীয় বিষয়ের নিন্দার জনা নহে, পরস্তু অনিন্দিত 
বিধেয়র প্রশংসার জনাই উক্ত নিন্দাবচন বাবহাত হইয়া থাকে-_“ন হি নিন্দা নিন্দাং নিন্দিতৃং 
প্রযুজাতে ! কিঃ তহি ? নিন্দি চাদিতরাৎ প্রশঃসি তুম । তত্র ন নিন্দিতস্য প্রতিষেধো গমাতে, কিন্তু ইতরস্য 
বাধঃ।” সতরাং আপত্তি হইবে, “সাতরোদীতৎ” ইতাদি অথবাদবাকোও বহিযাগে রজতদানের নিন্দা 
করা হয় নাই। 

উত্তর এই, ইহা ঘথাগহ যে কোন কন স্থলে একের নিন্দাবচন অনের স্তিস্বরূপ । যেমন, 
“নান্তরিক্ষে অগ্নিশ্চেতবাঃ” ইত্যাদি অথবাদবাকো অন্তরিক্ষাদিতে অগ্রিচয়নের যে নিন্দা শত হয় তাহা 
প্রকৃতপ্রস্তাবে “হিরণাং নিধায় চেতবাম” (তোত্তিঃ সং ৫1২৭১) এইরা” বিধির প্রশংসাতেই 
প্রযোজা--শ্ুতি অন্তরিক্ষাদিতে অগ্নিচয়নের নিষেধ করিতেছেন না, কারণ উত্ত নিষেধ নিতাসিদ্ধ । 
অন্তরিক্ষাদিতে অগ্নিচয়ন অসস্তব বলিয়া শ্রতি অপ্রসংজর গ্রতিষেধ করিতেছেন না, বরং নিতাসিদ্ধ 
পদাখের অনুবাদই করিতেছেন । এইজন্য এই্নপ বাকাকে নিত্যানুবাদ বর্ণা হয় 1? কিন্তু শ্রতি কেবল 
অর্থাৎ হিরগারহিত পথিবীতে অগ্রিচয়ন নিষেধ করিয়া পথিবীর উপর হিরণ্য বাস্বর্ণ রাখিয়া তাহার উপর 


১ ভাট্টরহসা, বিধিবাদ পঃ ৫৬. পক্রয়াজন্যদুঃখাপেক্ষয়া আঁধকেগসাধনহং প্রাশস্তাম, তজজন্যসুষ্া- 
পেক্ষয়াহধিকানিষ্টজনকত্রমপ্রাশস্তামিতাবং বিধয়োস্তয়োরূপপত্তেঃ” ইত্যাদি সন্দভ এবং উহার উপর পোর 
সধানারায়ণশাস্ত্রিকতব্যপ্্যা প্রতব্য। 

২ খশ্বেদভাষ্যোপক্র মণিকা প্রঃ ২৯, “ সোহরোদীত' ইতান্রাপি রজতস্য পতিতাশ্রুরূপত্রাৎ্ৎ রজতদানে গ্রহেহপি 
রোদনপ্রসঙ্গাৎ 'বহিষি রজত ন দেয়ম' ইতি তনিষেধেন বিধেয়েন অথবাদস্য একবাকাত্বম্‌ । তত্র রজতদানাভাবে 
রোদনাভাবরূপো গুণোহুজ বিবক্ষিতঃ, তেন চ ঞুণেন রজতদাননিবারণরূপো বিধিঃ স্তয়তে । যদ্যপি রজতস্য 
অশ্রপ্রভবত্রমত্তান্তমসৎ তথাপি যখোক্তরীত্যা বিধেঃ স্তুতিঃ সম্পদ্যতে |” শেষ পংজি লক্ষণীয় । লৌকিকভাবেও 
এইরূপ বলা হয়া থাকে । যেমন, “তুমি যদি এ পদার্থ পান করো, তবে তোমার শরীরে হজ্ীর বল হইবে ।” প্রকৃত 
প্রস্তাবে খাহাকে উত্ত পদাখপানের কথা বলা হয় ।তনিও বুঝেন ষে উহা পান করিলে তাহার হস্তিবল হইবে না। অবশ্য 
কেহ যোগসাধনবলে হস্তিবল লাভ করিতে পারিবেন না, ইহা বক্তব্য নহে-_€(যোহ সূঃ ৩২৪৯), “বলেষু 
ঠস্তিবলাদীনি |” 

৩ ভাষ্যকার আচাষ্য শবর স্বামী ২৪1১৭ মীমাংসা সূত্রের (“বাক্যাসমবায়াৎ” ) উপর ভাক্্রচনা না করায় 
ভাষ্যদৃষ্টিতে আলোচা সৃন্রের সংখ্যা ২৪8।২০। কিন্তু তন্তবার্তিকে (পৃঃ ২২৭ - পৃঃ ৫০১) উজ্ঞ সন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
“অন্রান্তরে ভাষ্যকারস্য সূ্রং ভ্রইং বাক্যাসমবায়াৎ ইতি ।” ফলে বার্তিকদৃষ্িতে উদ্ত সূন্সসংখ্যা ২৪।২১। 

& শাবরভাষ্য ১২৯৮ পৃঃ ৫৪ _ পৃঃ ৩২ _ পৃঃ ১২৭, “পৃথিব্যাদীনাং নিন্দা হিরণ্যন্তুতার্থা । অসতি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো 
নিত্যানুবাদঃ1” স্তরাং বুঝিতে হইবে যে বায়ুর ক্ষেপিষ্ঠত্ব বা অতিশয় ক্ষিপ্রগামিত্ব নিত্যসিদ্ধ অথেরই অনুবাদ 
হওয়ায় উহার দ্বারা স্বেতপশ্র আলভনের স্তুতিই করা হইতেছে ( খঠ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৩২), 
“নিতাসিদ্ধা্ানুবাদিনা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্রেন পশুবিধেঃ স্ুতত্বাৎথ।” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৃ ১৩৯ 


অগ্রিচয়নের প্রশংসা করিতেছেন। এই কারণে “নান্তরিক্ষে” ইত্যাদি অথবাদবাকা অপ্রমাণ 
নহে। 

অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে, “স্তেনং মনঃ”,অনুতবাদিনী বাকৃ” এই অর্থববাদবাক্য পহরণাং হস্তে 
ভবতি অথ গৃভুাতি” (মৈভ্রাঃ সং 81৫1১) এইরূপ বিধিবাকোর প্রাশস্ত্যই প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু মনের 
চৌর্যাত্ব বা বাকের অনুতবাদিত্ব শ্রুতির বিবক্ষিত নহে। তাৎপর্য এই, চোর যেমন অপ্রকটরূপে থাকে 
বলিয়া তাহার স্থরূপ প্রায়শঃই বুঝা যায় না, মনও তদ্রুপ এবং বাকৃও প্রায়ণঃ মিথ্যাকথা বলিয়া থাকে 
-_এই প্রকার সাদুশা থাকায় গৌণার্থে মনকে চোর ও বাকৃকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে । কিন্তু হস্ত মনের 
ন্যায় অপ্রকটও নহে, বাকের ন্যায় মিখাবাদীও নহে । সুতরাং হত্তদ্ারাই হিরণাধারণ কর্তব্য । যেমন 
লৌকিকভাবেও বলা হইয়া থাকে: “খষির কি প্রয়োজন £ দেবদতই পজাহ !” এইরূপ বাক্যের দ্বারা 
খষির পৃজাত্ব নিষেধ করা হইতেছে না, কিন্তু দেবদাত্তের পুজার স্তুতিই করা হইতেছে 1” “রূপং প্রায়াৎ” 
এই জৈমিনিসূত্রের (মীঃ সৃঃ ১২১১ ) শাবরভাষ্যাদিতে এই বিষয়ে বিচার আছে। 

অসম্ভব কখন, অসত্য কথন, অতিশয়োজ্তি প্রভৃতির দ্বারাও অথবাদবাকা পুরুষের প্রবর্তক বা 
নিবস্তক হইতে পারে । যেমন, “যঃ প্রজাকামঃ পশুকামো বা স্যাৎ স এতং প্রাজাপতাং তুপরমালভেত” 
(তৈত্তিঃ সং ২১।১ ) অর্থ।ৎ যে যজমান প্রজা বা পশু কামনা করিবেন, তিনি প্রজা “তি দেবতার উদ্দেশ্যে 
তুপর ৰা শৃঙ্গহীন ছাগের দ্বারা যাগ করিবেন । এইরূপ বিধি-শ্রতির অবাবহিত পবেই অর্থবাদ শ্রত হইয়াছে 
“প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ ।” এই বাকোর যথাশ্রুতাথ অসম্ভব ; কারণ কেহ নিজের বপা উচ্ছিন্ন 
করিয়া যজ়াগ্রিতে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না,যেহেতু তিনি স্বীয় বপা উচ্ছেদের প্র জীবিত না থাকায় 
মক্ত সমাণ্ত হইবে না। বিশেষতঃ যাগাদিকর্মে মনুষাজাতিরই অধিকার, প্রজাপতি দেবতার নহে। 
সুতরাং উক্ত অর্থবাদের তাৎপধ্যাধ এই যে তুপরঘাগের মাহাস্থা এইরূপ যে তাহা স্বীয় বপা উচ্ছিন্ন 
করিয়াও অনুষ্ঠেয় ॥ সুতরাং বাহা ধনসম্পত্তি তাগ করিয়া যে এই মাগ প্রজাকাম ও পশ্বকামের অনুষ্ঠেয়, 
ইহাতে আর কথা কি! এইরূপে মাগের স্তৃতিই করা হইতেছে ।? 

একই কারণবশতঃ অথবাদ কাল্পনিক বিষয়ের বর্ণনা দ্বারাও বিধেয়ের স্তৃতি বা নিন্দা করিতে 
সমথ । যেমন, “জরদৃগবো গায়তি মদ্রকানি” ইত্যাদি উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় শ্রতিমধ্ বাকা দেখিতে পাওয়া 
যায় “বনস্পতয়ঃ সন্রনাসত” অথাৎ বনষ্পতিসমূহ সন্্ঘাগ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, “সপাঃ সন্ত্রমাসত” 
অঞ্চং সপগণ সন্ত্রযাগ করিয়াছিল, “গাবো বা এতত সন্ত্রমাসত” অর্থাৎ গোসমূহও এই সত্রযাগ করিয়াছিল 
ইত্যাদি। বস্তুতঃ বনস্পতি অচেতন” হওয়ায় এবং সর্প ও গো চেতন হইলেও যাগাদিবিষয়কবিদ্যারহিত 
৫ তন্ত্রবার্ডতিক ১২১৮ প্ুঃ ৩২ -পৃঃ ১২৮, "যখৈব বাঙমনসয়োনিন্দা হিরণ্যস্তৃত্যথা তথা শুদ্ধপৃথিবীনিষেধঃ 
প্রক৯গ্তাবর্ববাদঃ স্যাদিত্যেবং হিরণ্যনিধানভভূতাথঃ, ন প্রতিষেধমানতরফলঃ। “নান্তরিক্ষে ন দিবি টত্তৌচিত্যেন 
শুদ্ধপ্রাথবীনিষেধসমথনায়ৈব যথা অন্তরিক্ষে দিবি বা চয়নং ন প্রসিদ্ধং, তথা হিরণারহিতায়াং পৃথিব্যামিতি 
সম্তবনম |” 
৬ সায়ণাচার্য্যক্ুত খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ২৯, “ িরণ্যং হস্তে ভবতি অথ গৃভাতি' ইতোতং বিধিং 
ভ্তোতুময়মথথবাদ উচাতে। যথা লোকে “কিম্বষিণা দেবদস্ত এব পৃুজয়িতব্যঃ' ইত্যনতর দেবদত্তপূজাং স্তেতুমেব 
উদাসীন্যমুষৌ উপন্যস্যতে. ন তু পজ্যত্বমৃষেবারয়িতুম, এবমন্ত্রাপি হস্তে হিরণাপ্রহণং প্রশংসিতুং মনসঃ স্তেনরূপত্বং 
বাচোহনতবাদিত্বং চ উপন্যসাতে | তন্ত্র গুণবাদেন শব্দাথ্যো যোজনীয়ঃ | মা স্েনাঃ প্রচ্ছম্নরূপাঃ, এবং মনোহপীতি 
প্রচ্ছনররাপত্বমন্ত্র গুণঃ | প্রায়েণ বাক অনৃতং বক্তি ইতি প্রায়িকত্বং তত্র শুণঃ। হস্তস্তু ন প্রচ্ছমো নাপি অনৃতবহুলঃ | 
অতো হস্তে হিরণ্যধাবণং প্রশস্তমিতি স্তৃয়তে ।” “গৃহ্ণাতি” স্থলে “গৃভাতি” বৈদিক প্রয়োগ । 
৭ তন্তবার্তিক ১২১০ পঃ ২৫- পৃঃ ১০২, “স্থাতআ্মবপোৎকত্তনেনাপি বিশিষ্ট-প্রয়োজনাথথং কমাণি ক্রিয়নস্তে, কিমৃত 
বাহ্যধনত্যাগেনেতি স্ুতিঃ ৷ ষথা নেত্রমপ্যদ্ধত্যায়ং দদাতীতি লোকেহপি ত্যাগিনং স্তবপ্তীতি।” শাবরভাষো ও 
তন্ধবার্টিকে এই অর্থবাদবাক্যের একাধিক ব্যাখ্যা বিদ্যমান । বাহুল্যভয়ে সে সমস্তই পরিত্যন্ত হইল । অনুসন্ধিৎসু 
তন্তরবান্তিকের “মন্ত্রার্থবাদেতি হাসপ্রামাণ্যাৎ সৃষ্টিপ্রলয়াবিষ্যেতে” ইত্যাদি সন্দর্ভ (এ পৃঃ ২৭ _ পঃ ১০২-৩ )ও উহার 
উপর ন্যায়সূধা (ও পৃঃ ১০৮) অবশ্য দেখিবেন। 
৮ এইস্থলে “অচেতন” পদের অথ চৈতন্যের অভাব নহে । বস্তুতঃ রক্ষাদির চৈতন্য প্রচ্ছন্ন বলিয়া তাহারা অন্তঃসংজ। 
মনুসংহিতা ১৪৯, “তমসা বহুরুপেণ বেছ্রিতাঃ কমহেতুনা । অন্তঃসংক্তা ভবস্তোেতে সখদুঃখসমন্বিতাঃ॥” “সংজা” 
শব্দের নাম অথের ন্যায় চেতনা অখও প্রসিদ্ধ; অমরকোধ, নানাথবর্গ ১০৫, “সংজা স্যান্চেতনা নাম 
হভ্তাদোশ্চাথস্চনা ॥” 


১৪০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ শবম 


বলিয়া তাহাদের যাগানুষ্ঠান নিতান্তই কাল্পনিক । ইহাতে ভাট্রসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই যে যেহেতু অর্থবাদ 
স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য সেইজন্য এ বাকাসমুহের যথাশ্রুতার্থ গৃহীত না হওয়ায় উহারা জরদৃগবাদি বাকোর 
ন্যায় উন্মত্তপ্রলাপ নহে। বিধেয়ের স্তুতি বা নিন্দাই উহাদের তাৎপয্যার্থ। অচেতন বনস্পতি ও 
বিদ্যাবিহীন সাদি যদি সনত্ত্রযাগ করিতে পারে, তবে বিদ্বান ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে আর কথা কি ! অর্থাৎ ইহা 
ব্রান্মোণের অবশ্য কত্তৃব্য। লোকেও এইরূপ স্হাদুপদেশ দুষ্ট হয়, “সন্ধ্যাকালে কত্তব্যাকত্তব্যবিবেকবিহীন 
মৃগও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে না, সুতরাং বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ যে উহা করিবেন না, তাহাতে আর অধিক বক্তব্য কি 
থাকিতে পারে!” অতএব অবিগীতশিষ্ট অধ্যেতৃ-পরম্পরা অবগত অত্যন্ত সুহাদুপদেশতুল্য সবথা 
অনাশঙ্কিতদোষলেশবেদ কিরূপে উন্মত্তবালসদৃশবাকা বলিতে পারেন! সুতরাং জ্যোতিষ্রোমাদিবাকা 
বিধায়ক বলিয়া অনুষ্ঠানেই তাহার তাগ্পয্য, বনস্পতাদিসন্ত্রবাক্য অর্ধবাদ হওয়ায় বিধেয়-প্রশংসাতেই 
তাহার তাৎপর্য্য।৯ 

আপত্তি হইবে, “ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত” ( তৈত্তিঃ সং ৭২।২।১ /৬।১।১০।২ প্রবাহণের পুত্র ববর 
কামনা করিয়াছিলেন ), “কুসুরুবিন্দ উঁদ্দালকিরকাময়ত” (তৈত্তিঃ সং ৭২২১৪ উদ্দালকের পুর 
কুস্রুবিন্দ কামনা করিয়াছিলেন) ইত্যাদি অর্থবাদ জননমরণশীল পুরুষ "বিষয়ক হওয়ায় 
অনিতাসংযোগবশতঃ (মীঃ সঃ ১২৬ ও ১১২৮) অপ্রমাণ। অনুরূপভাবে শ্রুতিমধ্যে “কাঠক”, 
“কালাপক”, “পৈপ্পলাদ” ইত্যাদি বেদশাখার যে-সমস্ত নাম বা সমাধ্যা (যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রতায়ের 
অখমাত্র প্রকাশ করে ) আছে, তাহাদের দ্বারাও বুঝা যায় যে এঁ সমস্ত শাখা কঠ, পিস্পলাদ প্রভৃতি পুরুষ 
কন্তুক রচিত । কারণ “অধিকুতা কৃতে গ্রন্থে” এই পাণিনিসন্রের দ্বারা জানা যায় যে যেশ্রস্থ কঠ নামক 
প্রুষ কত্তৃক কৃত বা রচিত, সেই গ্রন্থের নাম কাঠক 1 সুতরাং বেদের কর্তা থাকায় উহা অপ্রমাণ বলিয়া 
“চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” নহে ।১? 

মীমাংসা সম্প্রদায়ের উত্তর এই, প্রবাহণরূপ পুরুষই অসিদ্ধ হওয়ায় প্রবাহণের পূর্ত প্রাবাহণি 
এইরূপ অথ দিদ্ধ হইবে না। “প্রাবাহণি” পদের অথ যাহা প্রকৃষ্টরূপে বহনশীন এবং “ববর” পদ 
শব্দানুকতি অর্থাৎ ববরধ্বনিমান্ত্র বাস্ত করিতেছে । সুতরাং সম্পর্ণ বাক্যের অথ- ববরধ্বনিবিশি 
প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল বায়ু ।৯ অপতার্থ প্রতায়নিষ্পন্ন £প্রাবাহণি” রূপ পৌরুষেয় পদের সহিত শ্রোত 
“প্রাবাহণি” পদের সাদুশাই পুবপক্ষীর প্রমাদের কারণ 1১ 

“কাঠক” প্রড়ুতি পদনিষ্পত্তিবিষয়ে ভাট্ট সম্প্রদায়ের কথা এই যে “তেন নিরৃতম”" এই পাণিনিসূন্র 
( পাঃ সৃঃ 81২৬৮ ) অনুসারে যেমন “কাঠক” পদ নিষ্পন্ন হয় ( কঠেন নিরৃতকৃতঃ গ্রন্থঃ কাঠকম ), 
সেইরূপভাবে “তেন প্রোস্তম” সৃত্রানুসারেও ( পাঃ সৃঃ 8।৩।১০১) “কাঠক” পদ নিষ্পন্ন হয় (কঠেন 
প্রোক্তম্‌ প্রকষেণ উক্তম অধীতম্‌ কাঠকম )। সুতরাং বৈদিক সমাখ্যা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা বেদের 
পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করে না, যেহেতু অনাথা উপপত্তি অর্থাপত্তি প্রমাণের বাধক 1১5 সমাথ্যাবলে 


৯ জরদৃগবাদিবাকোর আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশি৪ দ্রইব্য। 

১০ মীঃ সঃ ১১।২৭-২৮ পঃ ৪০১২ প্রঃ ১০০১ শাবরভাষ্য ও প্রভাটীকা দ্রষ্টব্য । বেদের অপ্রামাণা 
বেদাপৌরুষেয়তাধিকরণের এই দুইটি সূত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইলেও পুনরায় অর্থবাদাধিকরণে (মীঃ সুঃ 
১২৬) আলোচিত হইয়াছে । 

১১ মীঃ সূঃ ১১।৩১ “পরং তু শরতিসামান্যমাত্রম 1” শাবরতাস) এ পৃঃ ৪১৯ পৃঃ ১০৩, “প্রবাহণস্য পুরুষস্যাসিদ্ত্ান্ন 
প্রবাহণস্যাপত্যং প্রাবাহণিঃ। প্র-শব্দ প্রকর্ষে সিদ্ধো বহতিশ্চ প্রাপণে | ন ত্বসা সমুদায়ঃ ক্কচিৎ সিদ্ধঃ। ইকারস্তু 
বখৈবাপত্যে সিদ্ধত্্ধা ক্রিয়ায়ামপি কর্তরি । তমা যঃ প্রবাহয়তি স প্রাবাহণিঃ । 'ববরঠ' ইতি শব্দান্ুকতিঃ । তেন 
যো নিত্যার্থস্তমেবৈতৌ শব্দৌ বদিষ্যতঃ 1” প্রভার্চীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০২-৩। সায়ণাচার্যারুত খগ্বেদতাষ্যোপক্রমণিকা 
পৃঃ ৩২ “ 'িবরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত' ইতান্ত্রাপি ববরনামকঃ কশ্চিদনিতাঃ পুরুষো মনুষ্যো ন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু 
ববরধ্বনিষৃক্তঃ প্রকর্ষেণ বহনশীলো বায়ূব্যবহারদশায়াং নিতা এব অধো বিবন্ষিতঃ 1” 

১২ মীঃ সুঃ ১১।৩১. “পরং তু শ্রুতিসামান্যমান্ত্রম।” প্রভার্ঠীকা এ প্রঃ ১০৩, “সুত্রস্যায়মর্থঃ। পরং তু 
-_অনিত্যদর্শনাৎ ইতি (মীঃ সৃঃ ১।১।২৮) যদপরং কারণমুজ্ঞং তৎ শ্রুতিসামান্যমান্রমূ। শ্রুতেঃ শব্দস্যেবান্ 
সাম্যমানতর, ন তু প্রবাহণস্যাপতাং প্রাবাহপিরিত্যাদাথকত্বম। কিন্তু ভাষ্যকারোক্তরীত্যা প্রকষেণ 
বহনক্রিয়াকর্তৃপরত্বমূ।” 

১৩ ল্লোঃ বাঃ ১১।৮ম অধিঃ “বেদনিতাতাধিকরণম” শ্লোঃ ৪ পৃঃ ৯৫১৯, “অনাথাপ্যুপপন্নত্বাদিয়ংপ্রবচনাদিনাষ্টা শত্তগ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৃ ২১৪১) 


বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনে আগ্রহী পৃবপক্ষীকে ভট্ট কুমারিল প্রশ্ন করিয়াছেন, এই সমাধ্যা কি 
অপোরুষেয় অথবা পৌরুষেয় ? যদি অপোরুষেয় হয়, তবে অপৌরুষেয় সমাথ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব 
স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যাহত বা ব্যাঘাতদোষযুক্ত । আর যদি পৌরুষেয় হয় তবে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত না 
হওয়ায় (কারণ পুরুষের আগ্রত্বে প্রমাণ না থাকায় পূরুষরচিত বাক্য অনিশ্চিত ) উহার দ্বারা বেদের 
অনিত্যত্ স্থাপন প্রচেষ্টা রথা ।১৪ 

বস্তুতঃ ওৎপত্তিকসূত্রে ( মীঃ সৃঃ ১১৫ “ধমে বেদপ্রামাণ্যাধিকরণমূ” ) শব্দ ও অর সম্বন্ধ যে 
নিতা, শব্দনিতাতাধিকরণে (মীঃ সৃঃ ১১।৬২৩) শব্দের নিতাত্ব এবং বাকাধিকরণে (মীঃ সুঃ 
১১।২৪-২৬ “বেদসাঅধপ্রত্যায়কতাধিকরণমূ”) বাক্য-বাকাথের সম্বন্ধ বিচার করিয়া ভার সম্প্রাদায় 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে বেদ কোন একজন বা একাধিক পুরুষকত্তুক রচিত নহে । সুতরাং বেদান্তগত 
সমাখ্যাও অপৌরুষেয় । অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে যে বেদে যে কীকট প্রভৃতি দেশের কথা আছে তাহার 
দ্বারাও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ এঁ সমস্ত নামও নিতা ॥ যেমন বস্তৃমানে কাহারও কৃষ্ণ বা 
বিষু নাম থাকিলেও এঁ সমস্ত নাম পৌরুষেয় হইয়া যায় না। 

শুধু তাহাই নহে, নিত্য “কঠ” প্রভৃতি পদের প্ররুত্তি-নিমিত্ত যে কঠত্বাদি জাতি, তাহাও নিতা এবং 
উহা ব্রাহ্মণের অবান্তর জাতি যাহা পৈস্পলাদ প্রভৃতি হইতে কঠকে পৃথক করিতেছে । কিন্তু অনিতা পদ 
নিতাপপ্ররত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না বলিয়া ক প্রভৃতি পদও নিত্য । সুতরাং “অনাথাপি উপপত্তিঃ” বলা 
অপেক্ষা “অনাথেব উপপত্তিঃ” হওয়ায় সমাখ্যাবলে বেদের পৌরুষেয়ত্ব তথা অনিতাত্ব স্থাপিত হয় 
না। 

উপরি প্রদত্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে বেদের মধ্যে যে-সমস্ত কাহিনী বা রত্তাস্ত 
রহিয়াছে তাহাদেরও যথাশ্রুতাথে তাৎপর্য্য নাই, কারণ বেদ ইতিহাস নহে যাহাতে তাহার মধ্যে ইতিরৃত্ত বা 
পূর্বরৃত্তান্ত থাকিবে । সুতরাং যে-সমস্ত পর্ডিতম্মন্য বেদমধোো যমযমী সংবাদ প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাসের সন্ধান করেন ॥ ষাঁহারা গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা ইত্যাদি নাম দেখিয়া প্রাচীনকালে 
স্্রীলোকের বেদাধিকার স্থাপনে সচেষ্ট, যাহারা জাবালসতাকাম বিষয়ক কাহিনীর ব্যাকরণ অসিদ্ধ কদধ্য 
বাখ্যা করিয়া কাব্যাদি রচনা করেন, মীমাংসাশাস্ত্র অধায়ন করিলে তাহাদের নিতান্তই নিরাশ হইতে হইবে 
এবং রৃত্তিদ্াতিও অবশানস্তাবী। 

শুধু মীমাংসাশাস্ত্রেই নহে, ব্রহ্মসন্রের “পারিপ্রবাধিকরণে” (ব্রঃ সঃ ৩।8২৩-২৪ ) বিশেষ বিচার 
পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে উপনিষৎ সমূহে যে-সমস্ত আখ্যায়িকা আছে তাহাদের প্রয়োজন অতি সুদ্ঘম বা 
দুজেয় বিষয়ের প্রতিপত্তিসৌকর্ষ্য ও বিদ্যার স্তৃতি । আখ্যান হইতে কোন ইতিহাস রচনা করা যাইবে না, 
যেহেতু তাহাদের যথাব্রতার্থে তাৎপর্য্য নাই । অনাথা স্বীকার করিতে হইবে যে নচিকেতা জীবিত অবস্থায় 
যমপুরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং যমরাষ্ট্র হইতে প্রত্যাবস্তুনও করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ জীবিত 
অবস্থায় যমরাস্ট্রে গমন ও তথা হইতে প্রতযাবন্তুন করিতে সমর্থ নহে-_ (ব্রঃ সূঃ ৩1২১০ শাঃ ভাঃ পুঃ 
৭০৬ ),“ন হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি ।” আচার্য্যপাদ তাহার পারিপ্রবাধিকরণভাষো প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে উপনিষদে বর্ণিত আখ্যানসমূহের বিদাত্তুতি ও প্রতিপত্তিসৌকর্যয ভিন্ন অন্য তাৎপর্য গ্রহণ 
করিলে উপনিষদে উপদিষ্ঁ বিদ্যা যাগাদিকর্মের অঙ্গ হইয়া অপ্রধান হইয়া যাইবে, ফলে উপনিষৎ সমূহের 


কর্তৃমূলায় প্রোক্তে চ স্মরণং স্থিতম্‌ ॥” ন্যায়রত্রাকর এঁ পৃঃ ৯৫২, “ন হি কুতে গ্রন্থে ইত্যেতদেব স্মরণং, তেন 
প্রোজ্মিত্যেতদপি স্মরণমস্ভীতি 1” “স্মরণম্‌” পদে ব্যাকরণ সুত্রবিশেষের স্মরণ বুঝিতে হইবে। 

১৪ ক্লোঃ বাঃ ১১।৮ম তধিঃ “বেদনিতাতাধিকরণম্‌” ল্লোঃ ১১ পৃঃ ৯৫৪, “যদি ঢাপৌরুষেযোষা নানিতাপ্রতিপাদিনী । 
পৌরুষেষ্যানু সত্যত্বং কথমধ্যবসীয়তে ॥” ন্যায়রত্বাকর এঁ, “কিঞ্চ ইয়মপি সমাধ্যা নিত্যা বা পৌরুষেয়ী বা। নিত্যা 
ন তাবৎ পুরুষনিমিত্তা তবিতুমহতি। পৌরুষেয়ী তু তৎ প্রণেতুরাওত্বে প্রমাপাতাবাৎ অসত্যা কথং বেদস্য 
পৌরুষের়তাং সাধয়তি ।” 

১৫ ক্লোঃ বাঃ এ ম্লোঃ ১২ পৃঃ ৯৫৪, “নিত্যমেব নিমিত্তং বা কঠত্বং জাতিরস্তি নঃ। কাঠকাদিপ্ররত্যর্থং ব্যারত্তং 
চরণাস্তরাৎ ॥” ন্যায়রত্রাকর এঁ, “যদ্ধা, নেয়মাদিমৎ প্রুষনিমিতা কঠাদিসমাখ্যা, কিন্তু নিত্যোব ব্রাহ্মণাবাস্তরজাতিঃ 
কঠত্বং নামাতজ্জাতীয়ৈঃ প্রোচযমানেয়ং শাখা তল্লিমিত্তয়া নিতায়ৈব সমাধ্যয়া অভিধীয়তে। অতো নানয়া 
শাখামনিতাত্বাপতিঃ 1” 


১৪২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ নবম 


বিদ্যা-প্রাধান্য (অর্থাৎ বিদ্যাই যে উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদা বিষয় তাহা) লোপ পাইবে ।১১ এই 
সমস্ত কারণে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এই যে টপনিষতসমূহে “যাজবন্ধোর কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নামক দুই স্ত্রী 
ইত্যাদি যে-সমস্ত কাহিনী বিদামান তাহাদের দ্বারা যাক্তবন্ধা অথবা তাহার দুই স্ত্রী অথবা 
যাজবন্ধা-মৈত্রেয়ী কথোপকথন ইত্যাদির সতাত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ বেদ এতিহাসিক তথা প্রকাশ 
করিতেছেন না। আখ্যায়িকার মাধামে দুকেয় ব্রন্মবিদযা বুঝিতে সুবিধা হইবে অর্থাৎ প্রতিপত্তি (বোঝা ) 
যাহাতে সকর হয় তাহার জনাই কাহিনীর অবতারণা । আখ্যায়িকা-বিবর্জিত মাণ্ক্য প্রভৃতি উপনিষৎ 
সমূহের গ্রতিপত্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং উহা অতান্তম অধিকারীর জনা। সুতরাং “স আত্মনো 
বপামুদখিদৎ” ইত্যাদি কমশ্রুতিগত আখানসমূহ যেমন “প্রাজাপতামজং তুপরমালভেত” ইতাদি 
সন্নিহিত বিধির সহিত পদৈকবাকাতা লাভপূর্বক বিধির অঙ্গ হইয়া বিধেয়ের স্তুতি করে, সেইরূপ 
উপনিষদৃগত “অথ যাজবন্ধাসা দ্বে ভার্যো বভভুবতুঃ মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ* (রহঃ উপঃ 81৫1১ )ইতাদি 
উপনিষদূগত আখ্যানসমূহও “আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ” (বৃহঃ উপঃ 81৫1৬) ইত্যাদি উপনিষদৃবিদ্যার 
সহিত পদৈকবাকাতা লাভ করিয়া ্রক্মবিদ্যার ্ততিই করিয়া থাকে 1৯৭ জাবাল- সত্যকাম ইত্যাদি কাহিনী 
সম্বন্ধেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে । এই পারিপ্রবাধিকরণন্যায় অনুসারেই আচার্যপাদ তাহার 
উপনিষদৃত্ভাষাসমূহে উপাখ্যানস্থলে সরন্র আখ্যানসমূহ বিদ্যাস্তূতিপর ও প্রতিপত্তিসৌকর্যাপররূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন ! 


১৬ পৃবপক্ষিমতে উপনিষৎ-পঠিত আখ্যানসমূহ পারিপ্লবাথ অর্থাৎ পারিপ্রব প্রয়োগের নিমিত্ব । শ্রতিমধ্যে বিহিত 
হইয়াছে যে অস্বমেধযজকালে রাজা পত্র, অমাত্য, খত্বিক প্রভৃতির দ্বারা পরিরৃত হইয়া “শঙ্র” নামক খক্‌ মন্ত্রসমূহ 
শ্রবণ করিবেন । অস্বমেধযাগের রান্রিকালে হোতা / বা অধ্বয্য ) প্রথম দিনে “মনুঃ বৈবস্থতো রাজা”, দ্বিতীয় দিনে 
“যমঃ বৈবস্থতো রাজা” ইত্যাদি যে-সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাহাই “শক্ত্র” নামক খক্‌ মন্্রাম্মবক 
পারিপ্লব । এক্ষণে উপনিষৎ্সমহে শ্রুত আখ্যায়িকাসমূহও যদি পারিপ্রবের নিমিত্ত হয়, তলে ৯পনিষৎ বিদ্যাসমহও 
মন্ত্রের ন্যায় কমের অঙ্গ হইয়া স্ব্গাদিফলক হইবে, কিন্তু স্বতন্থ মোক্ষরাপ পরমপুরুযার্থপর্যাবসায়ী হইবে না। এই 
তাৎপধ্যেই পুবপক্ষসমর্থনে আচাষ্যপাদ বলিয়াছেন (ব্রঃ সৃঃশাঃ ভাঃ ৩181২৩ পঃ ৮৯৫-৯৬ ) “পারিপ্লবাথা ইমা 
আখ্যানশ্রুতয়ঃ আখ্যানসানান্যাৎ আখ্যানপ্রয়োগসা চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ । ততশ্চ বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদাস্তানাং ন 
স্যাৎ মন্ত্রব€ প্রয্োগশেষত্রাৎ ইতি চেৎ--'1” উপনিষৎসমূহে ব্রন্মবিদ্যা ভিন্ন প্রাণশ্রৈষ্ঠযাবিদ্যা (রহঃ উপঃ ১৫1২১) 
ইত্যাদি বহ্ৃপ্রকার অন্রক্ষবিদ্যাও ( অপরব্রক্মবিদ্যা বা চিরণাগভবিদ্যা ) উপদিষ্ট হওয়ায় বহুবচন প্রয়োগ করিয়া 
“বিদ্যাসমূহ” বলা হইয়াছে । অবশ্য নিগুণ ব্রক্মবিদ্যাতেই উপনিষৎসমহের চরম তাৎপয্য। 

১৭ ব্রঃ সুঃ ৩1৪/১৪, “তথা চৈকবাকাতোপবন্ধাৎ।” এ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৯৬, “অসতি চ পারিপ্নবাথত্ব আখ্যানানাং 
সম্পিহিতবিদ্যাপ্রতিপাদনোপযোগিতৈব ন্যায্যা, একবাকাতোপবন্ধাৎ। তথা হি" তত্র তন 
সম্িহিতাভির্বিদ্যাভিরেকবাক্যতা দৃশ্যতে প্ররোচনোপযোগাৎ প্রতিপত্তি-সৌকয্যোপযোগাচ্চ | মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তাবৎ 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদায়া বিদায়া একবাকাতা দৃশ্যতে ।...যথা “স আত্মনো বপামুদখিদৎ' ইতোবমাদীনাং 
কমশ্ুতিগতানামাধ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্ভতাথতা, তদ্বৎ।” ভামতী এ, “তথা চ উপনিষদাখ্যানানাং 
বিদ্যাসম্নিধির প্রতিদ্বন্দ্বী বিধ্যেকবাকাতাং “সোহবোদীৎ' ইত্যাদীনামিব বিদ্যেকবাকাত্বং গময়তীতি সিদ্ধম। 
প্রতিপত্তিসৌকধ্যাচ্চেত্যুপাখ্যানেন হি বালা অপি অবধীয়ন্তে যথা তন্ত্রোপাখ্যায়িকয়েতি ।” ভাষোর “প্ররোচন” পদের 
অথ প্রীতি বা অনুরাগজনন এবং ইহাই সুতির কায্য। ভামতীর “তন্ত্রোপাখ্যায়িকা” পদের দ্বারা পঞ্চতন্ত্রাদি কথাপর 
গ্রশ্থ বিবক্ষিত। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীথ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রূত 
মীমাংসা উপক্রঘণিকায় অথবাদবিভাগ ও অথবাদব্যাখ্যা নামক নবম অধ্যায় সমাণ্ড 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা - ১১৩ 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 
জরদ্গবাদিবাকযের আলোচনা 
জরদৃগবাদিবাকোর আলোচনা মীমাংসাদশনের অর্থবাদাধিকরণে না থাকিলেও প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
পাদের চরম অধিকরণের ( “বেদাপৌরুষেয়তাধিকরণমূ” মীঃ সূঃ ১১।২৭-৩২ ) শেষ সুত্রের (মীঃ সূঃ 
১২৩২ “কুতে বা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্মণঃ সম্বন্ধাৎ” ) উপর শাবরভাব্যে ও তাহার প্রভা চীকায় এইরূপ 
বিচার আছে। 
পরিপূর্ণ জরদৃগববাক্য এইরূপ-_“জরদৃগবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্কিতো গায়তি মদ্রকানি 

(“মন্তকানি” শাবরভাষ্যোদ্ধত পাঠ )। তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পৃত্রকামা রাজন্‌ রুমায়াং লশ্তনস্য 
কোহঘঃ 1” “জরৎ” শব্দের অথ বৃদ্ধ ॥ সুতরাং “জরদৃগব” পদের অথ বুদ্ধগো এবং উহা পৃংলিঙগ পদ। 
মদ্রক গানবিশেষ । “রুমা” পদের অর্থ সমুদ্র । প্রতিটি শব্দের অথ থাকিলেও পদসমূহ পরস্পর অসম্বদ্ধ 
হওয়ায় “জরদ্গবাপদি বাক্য প্রলাপবাক্যের অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন দৃষ্টান্ত । এইজন্য পবপক্ষস্থাপন করিতে 
শবরস্বামী বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য ১১৩২ পৃঃ ৪২-_প্রঃ ১০৩), “অথ কথমবগমাতে 
নায়মুন্মস্তবালবাক্যসদৃশ ইতি । তথাহি পশ্যামঃ 'বনস্পতয়ঃ সন্ত্রমাসত", “সপাঃ সন্ত্রমাসত' ইতি । যথা 
“জরদ্গবো গায়তি মত্তকানি' কথং নাম জরদৃগবো গায়ে, কথং বা বনস্পতয়» সপা বা 
সন্ত্রমাসীরন্নিতি |” 

গ্বৌদ্ধত “কৃতে বা” ইত্যাদি মীমাংসাসূত্রের (১১৩২) ব্যাখা এইরূপ । “কৃত” পদে ভাবে ভ্রু 
হওয়ায় উহার অথ্থ কর্ম । “কৃতে” অর্থাৎ সন্রাদিরূপে কর্মণি | “বিনিয়োগঃ” অর্থাৎ “বনম্পতয়ঃ” 
ইত্যাদির প্রশংসাদ্বারা বিনিয়োগ বা অন্বয়। কিরূপে বিনিয়োগ বা অন্বয় হইবে £ তাহারই উত্তর 
“কমণঃ সম্বন্ধাৎ” অর্থাৎ “সন্ত্রাদেঃ কমণঃ প্রশংসাসাপেক্ষস্য সমনিধিপঠিতত্বরূপসম্বন্ধসত্ত্বাৎ |” 
সায়ণাচার্ধা “কমণঃ সমত্বাৎ” গ্রহণ করিয়া সুন্ন যোজনা করিয়াছেন ( খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ 
৩8) 

প্রভাটীকায় ঘে “স্হাদুপদেশতুলা” পদ আছে (প্রভা এঁ পৃঃ ১০৪) উহার আশয় এইরূপ । “বন্ধ” 
(“অত্যাগসহনো বন্ধ” ), “মিত্র” (“একক্রিয়ং ভবেন্মিন্মূ”" ) বা “সখা” (“সমপ্রাণঃ সখা মতঃ” ) 
পদ প্রয়োগ না করিয়া “সুহাৎ” পদ প্রায়াগের বৈশিষ্ট এইযে প্রত্যুপকার অনপেক্ষ উপকারকর্তাকেই সৃহাৎ 
বলে (গীতা ৫২৯ ও ৬।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ২৮০৮১ ও পৃঃ ২৯৩ )। “উপদেশ” পদ প্রয়োগের তাপথ্য 
এইরূপ আক্তা, অধ্যেষণা (প্রার্থনা ) ও উপদেশ এই তিনটিই শ্রোত পুরুষের প্ররৃত্তি ও নিরত্বির জনক 
হইলেও আক্তা আক্তাপয়িতার ও প্রার্থনা প্রার্থয়িতার প্রয়োজন নিষ্পত্বির জনাই শ্রোত পুরুষকে প্ররৃত্ত বা 
শিরৃত করে । কিন্তু উপদেশ নিযোজ্য পুরুষেরই প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশো শ্রোতু পৃরুষের প্ররৃত্তি ব। নিবৃত্বির 
জনক হইয়া থাকে, উপদেশকত্তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে । অনু অপ্ররত্ত পূরুষের প্রবর্তকই হয় না, প্ররৃত্ব 
পুরুষের প্ররত্তির অনুমোদনই করে । এই তাৎপর্যোই মহষি জৈমিনি বিধি বা প্রবস্তনাকে আতা, প্রার্থনা বা 
অনজ্তা না বলিয়া উপদেশ বলিয়াছেন ( মীঃ সুঃ ১১1৫ ), “.. তস্য জানমুপদেশঃ. .. |” এই তাৎপযোই 
মহষি গৌতম শব্দপ্রমাণের লক্ষণসূত্রে “উপদেশ” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন (ন্যাঃ সুঃ ১১৭), 
“আগ্তোপদেশঃ শব্দঃ1” অবশ্য ন্যায় ও অদ্বৈতসম্প্রদায় উপদেশমান্রকে বিধিস্বরূপ বলেন না (তাঃ টীঃ 
১১৭ পৃঃ ১৭৩ _পৃঃ ৩৬৭-৬৮), “যদ্যপি বিধিরূপদেশঃ প্রবস্তনমিতানহাস্তরমূ, যদ্যপি চায়ং 
নিযোজা-প্রয়োজনে প্ররত্তিনিরত্তী বিদধৎ আকাধোষণাভ্যামতিরিচাতে, তে হি নিয়োক্তুপ্রয়োজনে 
প্ররত্তিনিবৃত্তী বিধত্তঃ, তথাপি ভূতাথ্পরোপনিষদাদিশব্দব্যাপকত্বাৎ 
পরপ্রয়োজনবদৃবচনমান্রবিবক্ষয়োপদেশপদং ব্যাখোয়মূ। যদ্যপি 'সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি 
বচনং কচি প্রবস্তুয়তি, কুতশ্চিদ্ধা ন নিবত্তয়তি পুরুষমূ, তথাপি পুরুষশ্রেয়োহভিধত ইত্যুপদেশ 
ইতুচাতে।” মীমাংসাসিদ্ধান্তে উপদেশকত্তা না থাকায় “সুহাদুপদেশতুল্য” বলা হইয়াছে। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তককসাংখ্যবেদাস্ততীধ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অথবাদবিভাগ ও অর্থবাদব্যাখ্যা নামক নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাপ্ত 


দশম অধ্যাজম 
অখাবাদের অন্যযপ্রকার বিভ্ভাগ--- 
অন্ুন্যাদ, গুণন্বাদ ও ভুতাখানাদ 

মীমাংসা সম্প্রদায় প্রকারান্তরে অর্থবাদকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_অনুবাদ, গুণবাদ ও 
বিদামানবাদ বা ভূতাথবাদ । অর্থবাদবাকোর যাহা স্থার্থ বা যথাশ্রুতার্থ তাহা যদি অনা প্রমাণের বিষয় হয়, 
তবে সেই অর্থবাদকে অনুবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন “অগ্নিহিমস্য ভেষজম” (তৈত্তিঃ সং 
৭8১৮২) ইতাদি। অগ্নি যে হিম বা শৈতোর ওঁষধস্বরূপ অর্থাৎ শৈতা-নিবারক, তাহা 
অন্বয়-বাতিরেকসিদ্ধ ॥ সৃতরাং শ্রুতিমধ্যে এরূপ বাকা থাকিলেও শ্রুতি অগ্নির হিমভেষজত্বে প্রমাণ নহে। 
প্রমাণাত্তরের দ্বারা অনুপলন্ধ বা অনধিগত বিষয়ক প্রমার জনকই প্রমাণ ( তন্ত্রবার্তিক ১৩।৩ পুঃ 
৮৬_পৃঃ ২৮৫), “ন হি হস্তিনি দৃষ্টেহপি তৎপদেনানুমেষ্যতে 1” অদ্বৈতসিদ্ধান্তও অনুরূপ ( ভামতী 
২৩৪৩ পৃঃ ৬২২), “অনধিগতার্থাববোধনানি প্রমাণানি, বিশেষতঃ শন্দঃ1”২ প্রমাণান্তরসিদ্ধ অর্থ 
কোন প্রয়োজনবশতঃ বেদে শ্ুত হইয়াছে বলিয়া উহা নিরথক না হওয়ায় উক্ত শ্রোত অনুবাদ দোষযুক্তু 
নহে।5 যেমন, “দধা্‌ জুহোতি” ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে “জুহোতি” পদ পুনঃ শ্রুত হইলেও উহা সপ্রয়োজন 
হওয়ায় নিদ্দোষ, সেইরূপ যজ্জাগ্নিতে শ্রদ্ধাবৃদ্ধি উত্পাদন করাই “অগ্নিহিমসা” শ্রুতির প্রয়োজন হওয়ায় 
এরূপ পুনঃ কথন নিদ্দোষ।+ 

অর্থবাদবাক্যের স্বাথ বা যথাশ্রতাথ যদি প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ হয়, তবে সেই অশ্ববাদকে গুণবাদরূপে 
গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা উহা অপ্রমাণ হইয়া যাঁইবে। মানান্তরের অবিরুদ্ধই শাস্ত্াথ এবং এই 
কারণেই প্রমাণলক্ষণবাকো মীমাংসা-সম্প্রদায় “অবাধিত” পদ যুক্ত করিয়া থাকেন- অনধিগতা- 
বাধিতার্থবিষয়ক ক্তানের করণই প্রমাণ।৫ জ্ঞান যদি অনধিগতবিষয়ক না হইয়া 


১ ঙ্লোকবার্ডিকের উপর সুচরিতমিশ্রকুত কাশিকা চীকা ১১৫ অনুমান পরিঃ, ল্লোঃ ৫৫৫৬ প্রঃ ৪১, ৪২, 
“অধিকপরিচ্ছেদফলং প্রমাণং ভবতি। পরিচ্ছেদমান্রস্য তু ফলত স্মৃতাবপি প্রসঙ্গঃ। সাপি হি 
স্থগোচরপরিচ্ছেদাত্মিকেব জায়তে।...ব্যবহারাথং হ্যপ্রমিতপরিচ্ছেদায় প্রমাণমপেক্ষ্তে ন ব্যসনেন। স চ 
সরুৎ্প্রমাণব্যাপারাদেব সিদ্ধঃ ইতি ন প্রমাণান্তর:পেক্ষেতি ।”" “পরিচ্ছেদ” শব্দের অথ নিণয়। পরবর্তী শ্লোক ও 
তাহার উপর কাশিকা (পৃঃ ৪২-৩) দ্রষ্বা। 

২ ভামতী ৩।৩।২৫ পৃঃ ৭৯৩, “ষথাহঃ, “যাবদক্তাতসন্দিগ্ধং ড্রেয়ং তাবৎ প্রমিৎস্যতে। প্রমিতে তু প্রমাতৃণাং 
প্রমৌৎসূক্যং বিহন্যতে ॥* ইতি ।” দ্রষ্টব্য ভামতী ২৯১৪ প্রঃ ৪৫৮। ৩২২০ পূঃ ৭১০॥ ৩।৩।১৫ প্রঃ ৭৬৮) 
৩181৮ প্রঃ ৮৭৩ । 8181১ পৃঃ ১০০৫। 

৩ অনাদিকাল হইতে প্রৰ্বত্ত শ্রুতি কিরূপে অনিতা প্রত্যক্ষাদিগম্য অর্থের অনুবাদ (পশ্চাৎ কথন ) করিবেন ? 
এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভামতীকার বলিয়াছেন (ভামতী ১/৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩), “মন্ত্র তু প্রমাণাস্তরসংবাদঃ তন 
প্রমাণাস্তরাৎ ইব অর্থবাদাদপি সোহর্থ প্রসিধ্যতি, ছ্ধয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রতাক্ষানুমানয়োঃ ইব একভ্রাথে 


প্ররত্তেঃ। প্রমান্রপেক্ষয়া তু অনুবাদকত্বম । প্রমাতা হি অব্যৎপন্নঃ প্রথমং যথা প্রতাক্ষাদিভাঃ অর্থমবগচ্ছতি, ন 
তথাম্নায়তঃ তত্র ব্যুৎপত্যাদাপেক্ষহ্থাৎ ॥ ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া [ অন্বাদকত্বয় ), দ্ধয়োঃ স্বার্থে অনপেক্ষত্বাৎ ।” 


পদ-পদার্থসম্থন্ধকানরহিত বাড়্িই অব্যৎপন । অব্যৎপন্ন ব্যক্তি প্রথমে প্রতাক্ষা্ি প্রমাণের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে 
এবং পরে বেদাধায়ন করিয়া বেদের মধ্যেও এঁরাপ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকে । ফলে প্রমাতৃ দৃষ্টিতে এরূপ অথ 
বেদমধ্যে অনুদিত বলিয়া প্রতীত হয় । কিন্তু প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া এরূপ বিষয় অনুদিত নহে + কারণ অনিত্য 
প্রত্ক্ষাি প্রমাণের প্ররত্ির পূর্বেই নিতাশব্দরাশিরূপ বেদ এঁরাপ বিষয় স্থাপন করিয়াছেন । কম্তরু এ পৃঃ ৩৪৩ 
দ্রব্য । 

৪ ন্যায়সূত্রভাষ্যাদিসম্্রত পূনরুজ্ঞ ও অনুবাদবিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 
৫ বেদান্ত-পরিভাষাদি প্রন্থে এমন কি ভামতীর মধোও (ভামতী ২১১৪ পৃঃ 8৫৮, 
“অবাধিতানধিগতাসন্দিক্জবিকানসাধনং প্রমাণমিতি প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্ত্যা প্রতাক্ষাদীনি প্রমাণতামস্ত্ুবতে” ) 
অবাধিতত্বঘষ্িত প্রমাণলক্ষণ থাকিলেও প্রকৃত অদ্বৈতদৃষ্টিতে ষে শুধু “অবাধিত” ও “অসন্দিগ্ধ” পদ দুইটির প্রয়োজন 
নাই, তাহা নহে ॥ প্রমাণ-লক্ষণবাক্যে উক্ত পদদ্বয়ের উপস্থিতিতে অপসিদ্ধান্ত অনিবার্য । কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা । 
বেদাত্ত-পরিভাষার ব্যাধ্যাগ্রন্থে ইহা আলোচিত হইবে 


বিঃ গ্রঃ সং ৬ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা , ১৪৫ 


প্রমাণান্তরসিদ্ধার্থবিষয়ক হয় তবে সেই জানে যেমন অনুবাদত্বলক্ষণ অপ্রামাণ্য থাকে, সেইরূপ বলবত্তর 
প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়ায় জানের উৎপত্তিই সম্ভব নহে বলিয়া অনুৎপত্তিলক্ষণ বা উৎপত্তিনিরোধলক্ষণ 
অপ্রামাণাপ্রসঙ্গ হয় ( ভামতী, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ৯। ন্যায়রত্রাকর, অনুমান পরি$, শ্লোঃ ৫৮ পৃঃ ৩৬৪)। 
শ্লোকবার্তিকের “অসন্নিকৃষ্টবাচা চ দ্বয়মন্ত্র জিহাসিতম্‌ ॥ তাদ্রুপোণ পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বিপ্যয়তোহপি চ 1” 
ইত্যাদি গ্লোকে (মোঃ বাঃ ১১৫ অনুমান পরিঃ শ্লোঃ ৫৫-৫৬ পৃঃ ৩৬২) এবং তাহার উন্বেকরুত 
তাৎপর্াটীকায় (পৃঃ ৩১৮ ), ন্যায়রত্বাকরে (পৃঃ ৩৬২-৬৩), সবৌপরি লঘুচন্দ্রিকায় (১ম পরিঃ 
“অদ্বৈত শ্রতেবাধোদ্ধারপ্রকরণম্‌” পৃঃ ৫১৫-১৬) প্রকৃত আশয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে । যাহা হউক, 
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরবিরোধে অর্থবাদবাকোর যথাশ্রতাথ্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্যাথ্থ কল্পনা করিতে 
হইবে । যেমন, “আদিত্যো যুপো ভবতি” (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২১।৫।২)। আকাশস্থ আদিত্য পশুবন্ধনাথ 
স্তস্তবিশেষ (অর্থাৎ যূপ ) হইতে পারে না, কারণ জোষ্ঠ ও উপজীব্য বলিয়া প্রবলতর প্রতাক্ষবিরোধে উক্ত 
শ্রুতি তাহার যথাশ্রতার্থ উৎপন্নই করিতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রমাতৃ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রথম প্ররৃত্ত হওয়ায় 
অনুপসঞ্জাতবিরোধী ; শ্রুতি নিত্য হইলেও পুরুষের নিকট বিলম্বে প্রবৃত্ত হওয়ায় উপসঞ্জাতবিরোধী এবং 
অনুপসঞ্জাতবিরোধী ও উপসঞ্জাতবিরোধীর মধ্যে অনুপসঞ্জাতবিরোধীই প্রবল । এইজনা ভাট্র সিদ্ধান্ত 
এই যে যুপকে ঘ্বতাদিসহযোগে উজ্জল করিলে তাহার সহিত আদিতোর সারূপ্য থাকায় উজ্জ্বলতারূপ 
গুণযোগবশতঃ গৌণ-প্রয়োগে আদিত্য ও যূপের সমানবিভক্তিকতারূপ সামানাধিকরণা শ্রুত হইয়াছে । 
যদিও সবন্রই সারূপ্যনিমিত্ত গৌণ-প্রয়োগ হয়, তথাপি এইস্থলে সারূপ্য চক্ষণ্রাহা হওয়ায় ইহাকে বিশেষতঃ 
“সারূপা” পদে প্রকাশ করা হইয়াছে-_ইহা মীমাংসাদশনে “সারূপাম্‌” এই সুন্তাবয়বের (মীঃ সঃ 
১৪২৩) শাবরভাষ্যে ও তন্তবার্তিকাদিতে (পৃঃ ৩২৩-পৃঃ ১৯২) প্রসাধিত হইয়াছে।৬ 
অনুরূপভাবে “যজমানঃ প্রস্তর” রূপ শ্রৃতিও প্রমাণান্তরবিরোধে গুণবাদ, কারণ চেতন যজমান অচেতন 
প্রস্তর (দর্ভমুগ্ি) হইতে পারে না। যজমান যেমন যাগসম্পাদন করেন সেইরূপ প্রস্তরও অ্রকধারণ 
প্রভৃতির দ্বারা যত সম্পাদন করে বলিয়া গুণরৃত্তি অনুসারে প্রস্তরকে “ “জমান” পদের দ্বারা প্রশংসা করা 
হইতেছে ।” যেমন “সিংহো দেবদত্তঃ” ইত্যাদি স্থলে সিংহগত শৌধ্য, বীর্যা, ক্রৌা প্রভৃতি গণযোগবশতঃ 
এঁরাপ সামানাধিকরণ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে । উপরি উদ্ধৃত মীমাংসাসুন্রের (১৪২৩ ) “তৎসিদ্ধিঃ” এই 
সূন্রাধয়বের শাবরভাষ্যে ও তন্ত্রবান্তিকাদিতে (পৃঃ ৩১৩--পুঃ ১৮৪-, “যজমানশব্দস্য 
্রস্তরাদিস্ততা্থতাধিকরণমৃ” ) এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে। উহার সংক্ষেপ বিবরণ 
এইরূপ। 

“যজমানঃ প্রস্তরঃ” (তৈত্তিঃ সং ২৬৫ । ৬২৮) এইরূপ শ্রুতি কি বিধিবাকা £ অথবা 
অর্থবাদ ?-_-এই প্রকার সংশয় হইলে পুপক্ষী বলিতেছেন যে উক্ত শ্রুতি বিধিবাকা, কারণ যক্তমানের 
্রস্তরত্ব প্রমাণান্তরের দ্বারা অধিগত না হওয়ায় উক্ত বাকা হইতে অপবাথ বা অনধিগতার্থ লাভ হইয়া 


৬ মীমাংসাদশনের প্রথম অধায়ের চতুথপ্দের ২৩তম সূন্র এইরূপ-_-“তৎ্সিদ্ধিজাতি- 
সারূপ্যপ্রশংসাভূমলিঙ্গসমবায়া ইতি গুণাশ্রয়াঃ।* অধাৎ-.-পৌণরত্তি বা গৌণার্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিমিত্ত হইল 
ছয়টি-_তৎসিদ্ধি, জাতি, সারূপ্য, প্রশংসা, ভূমা ও লিঙ্গসমবায় । শিষ্যবৃদ্ধির সুবিধার্থে ভাষ্যকার ও বার্তিককার প্রতি 
হেতুকে পথকরূপে গ্রহণ করিয়া সবসমেত ছয়টি অধিকরণ রচনা করিয়াছেন । কোন কোন সংস্করণে প্রতি হেতুকে 
পৃথক্‌ সুন্তররূপে প্রদরশিত হইয়াছে ॥ ইহা অনুচিত। সমগ্র সূন্তভাষ্যাদিকে তৎসিদ্ধিপে্টিকা বলা হয়। এই পেট্টিকার 
অন্তর্গত “সারাপ্ম্‌” সুন্তরাবয়ব অবলম্বনে “যৃপাদিশব্দানাং যজমানস্তত্যহ্থতাধিকরণম্‌” রচিত হইয়াছে । 

৭ ভামতী ১৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, “অতএব হত্র প্রয়াপান্তরবিরুদ্ধাথাঃ অর্থবাদাঃ দুশ্যান্তে, যথা 'আদিত্যো বৈ যৃপঃ", 
“যজমানঃ প্রস্তর $* ইত্যেবমাদয়$, তন্র যথা প্রমাণাস্তরাবিয়োধ$, যথা চ স্তত্যথতা, তদুভয়সিদ্ধাথ্থং 'গুণবাদস্ত' ( মীঃ 
সৃঃ ১২১০) ইতি চ,তৎসিদ্ধি$ ( মীঃ সূঃ ১1৪২৭ ) ইতি চ অসূন্ত্রয়ৎ জৈমিনিঃ। তস্মাদ্‌ যন্ত্র সাহর্োহ্বাদানাং 
প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঃ, তন্ন শুণবাদেন প্রাশস্তযলক্ষণা ইতি লক্ষিতলক্ষণা।” কলতরু ওঁ পুঃ ৩৪৩, “নন্‌ বিরুদ্ধাথার্থবাদেষু 
কথমভিধেয়াবিনাভাবনিমিত্তা প্রাশস্তালক্ষণা, বিরোধাদেবাতিধেয়াভাবাৎ, অত আহ-_তস্মাদ যত্র ইতি। 
যজমানাদিশব্দৈঃ তৎসিদ্ধযাদি (মীঃ সৃঃ ১1৪।২৩ ) লক্ষ্যতে, ততশ্চ প্রাশস্ত্যমিতা্থঃ। লক্ষিতেন হযল্পক্ষাং তদপি 
রর াানাত নস রট ভালা হর নাসির দালান সর 

1 


১৪৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দশম 


থাকে। ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে যদি উত্ত শতিমধো যজমান প্রস্তরকার্যে বিহিত হয়, তাহা হইলে 
বিধিই অসম্ভব হইয়া যায়। কারণ “প্রস্তরং প্রহরতি” (তৈত্তি সং ২৬।৫। ৬২৯ “কুশমুষ্তিং 
জহোতি” ) এই বিধিবাকো প্রথমহছিনাদভম্িরূপ প্রস্তরকে যজাগ্রিতে আহুৃতি প্রদান বিহিত হইয়াছে 
(প্রহরতি অথাৎ জুহোতি )। এক্ষণে জমান প্রস্তরকার্য করিবে, ইহা “যজমানঃ প্রস্তরঃ” শ্রতিমধ্যে 
বিহিত হইলে যজমানই হোমে আহত হওয়ায় হোমই সম্পন্ন হইবে না । আবার, যদি “যজমানঃ প্রস্তরঃ” 
শ্রতিবাকো প্রস্তরই যজ্মানকাধো বিহিত হয়, তবে বিধিবাকোর বিধেয় (হোম ) নিষ্পন্ন করা যাইবে 
নাঃ কারণ অচেতন প্রস্তর চেতন মজমানের কাধা করিতে অক্ষম । অগত্যা স্বীকাযা, “যজমানঃ 
প্রস্তরঃ” শ্রুতিবাক্য পপ্রস্তরং বহিষ উত্তরং সাদয়তি” (তৈত্তি সং ২।৬।৫ “প্রস্তরমূ উত্তরং বহিষঃ সাদয়তি” 
অথবা এঁ ১৪:২৩ “বহিষ উত্তরং প্রস্তরং সাদয়তি” ইহাই শ্রোতপাঠ ) এইরূপ বিধির প্রশংসাপর 
অর্থবাদবাক্য। দ্বিতীয়াদি দভয়্টিকে বহিঃ বলে । প্রশ্ন হইবে, যজমান ও প্রস্তরের সমানবিডক্তিকতারাপ 
শব্দসামানাধিকরণা কিরূপে উপপনন হইবে ? ইহারই উত্তরে জৈমিনীয় সূত্র (১/২।১০) “গুণবাদস্ত।” 
সেই গুণ কি যাহার বলে সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে £ ইহারই উত্তরে অপর সূন্ত্র( মীঃ সুঃ ১৪২৩) 
“তৎসিদ্ধিঃ 1” ক্রতুনিষ্পত্তিই ষজমানের কাব্য । প্রস্তরের দ্বারাও ক্রতুনিষ্পত্তি হয় ॥ কারণ দভুষ্িরাপ 
প্রস্তর জুহ্‌র আধার (আশ্রয় ) হইয়া ক্রতু সম্পন্ন করিয়া থাকে । “আদিত্যো যুপঃ” (তৈতিঃ ব্রাঃ 
২১11২ ) এইস্থলে তেজস্থিত্রই গুণ, কারণ তৈজস ঘ্ৃতের দ্বারা যৃপ ভ্রক্ষিত (লেপিত ) হইলে উহা 
আদিতোর ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন বা উজ্জল হইয়া থাকে ।৮ 

এইস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে লাক্ষণিক ও গৌণ-প্রয়োগের মধ্যে 
ভেদ না থাকিলেও ভান্রসম্প্রদায় এরূপ ভেদ স্বীকার করেন বলিয়া আলোচাস্থলসমূহে লক্ষণা হয় নাই, 
গৌণ-প্রয়োগই হইয়াছে । ষে-স্লে শব্দ তাহার বাচ্যাথথের (শক্যাথের ) সহিত সম্বদ্ধ অথাত্তর প্রকাশ 
করে, সেইস্থলই লক্ষণাস্থল_ যেমন, “মঞ্চাঃ ক্রোশত্তি”, “যণ্তীঃ প্রবেশয়” ইত্যাদি । এইস্থলে “মঞ্চ” পদ 
তাহার শক্যাথ যে মঞ্চ ( অথাৎ মাচা ), সেই মঞ্চস্স্বদ্ধ ( মঞ্চস্থ ) ব্যক্তিগণকে এবং “যষ্টি” পদ তাহার 
অভিধাশক্তিবলে যে যষগ্টিরূপ অর্থ (অথাৎ লাঠি ) উপস্থিত করে, সেই যষ্টিসম্বদ্ধ পূরুষদের (অর্থাৎ 
যষ্ঠিধারী বদ্ধদের ) লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বুঝাইয়া থাক্রে ৷ কিন্তু গৌণ-প্রয়োগস্থলে শব্দ প্রথমে লক্ষপাবলে 
ধর্মবিশেষের বোধ জন্মায় এবং তাহার পর সেই ধর্মসমূহের দ্বারা সাদৃশ্যবলে অথান্তরের প্রতীতি উৎপনন 
করে । যেমন “সিংহ” পদ লক্ষণাবলে প্রথমে বুদ্ধিতে শৌধ্যাদি ধমের প্রতীতি জন্মায় এবং তাহার পর 


৮ কন্ততরু ১৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২-৪৩, “ ষজমানঃ প্রস্তরঠ' ইতি কিং বিধিঃ উত অর্থবাদঃ ইতি বিশয়ে [ সংশয়ে ]বিধিঃ 
অপূৃবাথলাভাৎ ইতি প্রাপ্ডে সিদ্ধান্তঃ | যদি প্রস্তরকাধ্যে ষজমানো বিধীয়েত, তদা ্রস্তরং প্রহরতি' ইতি শাসন্তরাদ্‌ 
ষজমানোহপ্লৌ হুয়েত, ততঃ প্রয়োগো ন সমাপ্ত । অথ যজমানকার্ষ্য প্রস্তরো বিধীয়েত, তদানীমশকাবিধিঃ | ন হি 
প্রথমল্নদতমুষ্িঃ প্রস্তরঃ শক্লোতি চেতনষজমানকার্ষ্যং কর্তৃম । তস্মাৎ 'প্রস্তরং বহিষ উত্তরং সাদয়তি' ইত্যস্য 
বিধেরথবাদঃ। দ্বিতীয়াদিমুর্টিবহিঃ । কথং তহি সামানাধিকরপ্যম ? অন্ত্র সূত্রং “গুপবাদন্ত' ইতি (মীঃ সুঃ 
১২1১০ )। কো গুণঃ 2 ইত্যপেক্ষায়াং চ “তৎসিছিঃ' ইতি সন্রম (মীঃ সূঃ ১81২৩ )। তস্য যজমানস্য কাষাং 
জ্রতুনিরৃত্তিঃ, তৎ প্রস্তরাদপি সিধ্যতি ॥ স হি [ প্রস্তরঃ ] জুহবাধারতয়া ক্রতুং নিবস্তয়তি ইতি । 'আদিত্যো ৃপঃ 
ইতান্র তেজস্থিত্বং গপঃ. তেজসা ঘ্যতেন সৃপস্যান্ততত্বাদিতি 1” পরিমল এঁ পঃ ৩৪১, ৩৪৪ দরষ্টব্য। 

উপরি উত্ত জুহূর বিবরণ এইরূপ । সাধারণতঃ পলাশকাষ্ঠনিমিত দণ্ু বিশিষ্ট গল্তযুক্ত হবনীকে ভূহ্‌ বলে । 
জৈঃ ন্মাঃ মাঃ বিঃ ৩।৬৫ম অধিঃ পৃঃ ২০৯-- পৃঃ ১৯৯, “দ্বিবিধো হি জুহ্বা আকারঃ, লৌকিকঃ শাস্ত্রীয়শ্চ। 
অরত্ধিমান্তদৈঘ্যহংসম্খত্বত্রগ্বিলত্বাদিরুণো দৃশ্যমানো লৌকিকঃ। অপূবাঁয়দ্বাকারন্ত শাস্ত্রীয়ঃ। তয়োরপ্বীয়ত্বং 
জ্রতুপ্রবেশসন্তরেশ নাস্তি 1 তন্ত্র ষদি লৌকিকাকারমাত্রে পধ্যবসাতি, তদা পর্ণময়ীত্বং বিফলং তবেৎ। কাণ্ঠাত্তরেণাপি 
তদাকারস্য সুসম্পাদত্বাৎ। অতোহপুবীয়ত্বায় পর্ণঃ ক্রতৌ প্রবিষ্ুঃ1” কনিষ্ঠিকা পথ্যন্ত হস্তকে অরত্ি বলে । হংসের 
মুখের ন্যার মুখ বাহার, তাহাই হংসমুখী ॥ হংসমুখীর ভাব বা ধমই হংসমুখত্ব | জুহ্‌ পর্পময়ী হইলে তাহাতে অপ্ৰ 
উৎপন্ন হওয়ায় এরূপ জুহ্‌ শাস্ত্রীয় এবং ক্রতুর উপযোগী ॥ অন্যথা যেকোনও কাষ্ঠনিমিত জহর আকারবিশিষ্ট 
লৌকিক পদার্মন্তদ্ধারা ক্রুতু নিম্পন্ন করিলে জুহুর পর্ণময়ীত্বস্রুতি নিক্ষল হইয়া যাইবে । পৃংলিজ “পর্ণ” শব্দ 
পজাশকেই বৃঝাইতেছে (অমররকোষ, বনৌষধিবর্গ ৩৯ ), “পল্রং গলাশং ছদনং দলং পর্ণং ছদঃ পৃমান্‌”, (এ ৭৮ ), 
“পলাশে কিংশুকঃ পণপো বাতপথ21” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৯৪৭ 


শৌর্যযাদি গুণযোগবশতঃ সাদৃশ্যবলে “সিংহ” পদ গৌণীরত্বির দ্বারা দেবদত্তের বোধ উৎপন্ন 
করে। 

যে অথবাদবাক্যের যথাশ্রুতাথ প্রমাণাত্তরগম্যও নহে, আবার প্রমাণাত্তরবিরুদ্ধও নহে, তাহা 
ভূতার্থবাদরূপে গ্রহণীয় । ভূতাথ অর্থাৎ সিদ্ধার্থ । যেমন, “বায়ুবৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা ।” এই বাক্য ক্ষিপ্রতম 
গমনশালী বাযুদেবতারাপ সিদ্ধ অর্থ বা ভূতাহই প্রকাশ করিতেছে। বায়ু যে ্ষিপ্রতমগমনশালী দেবতা, 
তাহা প্রত্ক্ষাদি লৌকিক প্রমাণগমা নহে, সুতরাং এ অর্থবাদ অনুবাদ হইল না।১” আবার বায়ুদেবতার 
ক্ষিপ্রতমগমনশালিত্বে প্রমাণান্তরবিরোধও না থাকায় এঁ বাকা গুণবাদও হইল না। এইরূপভাবে 
প্রমাণান্তরসংবাদ ও প্রমাণান্তরবিসংবাদ উভয় রহিত অর্থবাদই ভূতার্থবাদ । অদ্বৈতীর প্রিয় দৃষ্টান্ত “ইন্দ্র 
রু্নায় ব্রমুদযচ্ছত” (কাঃ সং ১২৩1৮ + তৈত্তিঃ ব্রাঃ ১৭1৬।৬ ) অর্থাৎ ইন্দ্র রত্রকে বধ করিবার জন্য 
বন্ উত্তোলন করিয়াছিলেন । বলা বাহুলা, রূত্রাসুরনিধনাথ ইন্দ্রকত্তৃক বভ্রোত্তোলন প্রমাণান্তরগমাও নহে, 
প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নহে । আচাধ্য সুরেশ্বর তাহার সম্বন্ধবার্তিকে একটি প্লোকে অথবাদ তিনটির বিবরণ 
দিয়াছেন (জক্বন্ধবার্তিক শ্পোঃ ৫৬৭ পঃ$ ১৯৩-পঃ ১৮৬), “বিরোধে গুণবাদঃ 


৯ তন্ত্রবান্তিক ১৪২৩ পৃঃ ৩১৩ প্রঃ ১৮৪, “লোকে চ দৃশাতে যগ্ীঃ প্রবেশয়, মঞচাঃ জ্রোশত্তি'... | 
ছত্রিসমবেতেতরপ্রতায়বৎ হি যষ্টিসহচরিতাদিপ্রতায়ো ভবতি । অথবা, গৌণ্য রূত্তেরিহ নিমিত্ত মভিধীয়তে, ন 
লক্ষণায়াঃ। কিং চানয়োভেদোহপ্স্তি? বাঢ়মন্তি। কুতঃ £-_অভিধেয়াবিনাভূতে প্ররত্িলক্ষণেষ্যতে । 
লক্ষ্যমাণ-গুণৈষধোগাদ্‌ বভেরিছ্রা তু গৌণতা ॥৮ ভামতী ও কল্পতরু (১/৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩) ্রষ্টবা। নিমন্তিত- গণের 
মধ্যে প্রথমে বৃদ্ধদের ভোজনকক্ষে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য গৃহস্থামী বলিতেছেন, “যষ্ভীঃ প্রবেশয়” অথাৎ ব্ৃদ্ধদের 
প্রবেশ করাও । শৃকরাদি পশু হইতে শস্যাদি রক্ষার জন্য ক্ষেত্রে মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহার উপর যে-ব্ক্তিগণ বসিয়া 
থাকে তাহারা শৃকরাদি দেখিলে চীৎকার করিয়া থাকে, তখন “মঞ্চাঃ জ্রোশস্তি” প্রয়োগ হয়। 
“ছ্বত্তরিসমবেতেতরপ্রতায়বৎ” এই পদের তাৎপয্য এইরূপ । শোভাযান্্রায় বহু ব্যক্তি ছতনতরধারণ করিয়া যাইতেছে 
দেখিলে লোকে বলিয়া থাকে “ছত্রিণো গচ্ছস্তি” অর্থাৎ ছন্তরধারিগণ যাইতেছে । এইস্থলে “ছত্রী” পদ অছুত্রিগণকেও 
বুঝাইয়া থাকে (শাবরভাষ্য ১৪২৮ পৃঃ ১১৪ _ ১।৪।২৩ পৃঃ৩২৬ _ পৃঃ ১৯৬ ), “যথা “ছত্রিণো গছস্তি' ইতি একেন 
চত্রিণা দৰে লক্ষান্তে ।” ইহাকেই ছত্রিন্যায় বলে। পরমপূজ্যপাদ তকবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়দশশনে আছে ( ২১৬৪ 
২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩৭ ), 4. ..এ স্থলে প্রস্তর শব্দ ও আদিত্য শব্দের যথাক্রমে প্রস্তরসদূশ এবং আদিত্যসদৃশ অথে লক্ষণা 
বুঝিতে হইবে । যজমান প্রস্তরসদৃশ অর্থাৎ প্রস্তর যেমন যজাঙ্গ, তদ্দুপ যজমানও যজাঙ্গ এবং যুপ সৃষ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, 
ইহাই এঁ স্থলে ওঁ বেদবাক্দয়ের অর্থ। শব্দের মুখ্যাথের সাদৃশ্য সম্বন্ধকে গুণ বলা হইয়াছে ।” 

তকবাগীশ মহাশয় কেন মীমাংসাচার্যাগণের কথা এইরূপতাবে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম 
না। 

প্রথমতঃ, যজমানকে প্রস্তরসদূশ বলিয়া স্তুতি করা হয় নাই, “ঘজমান” শব্দের দ্বারা প্রস্তরেরই স্বতি করা 
হইয়াছে ॥ কারণ নিকুষ্টপদাথকেই উৎকুষ্টপদার্থের দ্বারা স্তুতি করা হয়, বিপরীত নহে । উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টসদৃশ 
বলিলে উৎকৃষ্টের নিন্দাই হইয়া থাকে । যজমান চেতন বলিয়া এবং যাগে ত্যাগ, দক্ষিণাদান প্রভৃতি প্রধান কর্মসমূহের 
অনুষ্ঠাতা হওয়ায় প্রধান বা উৎকুণ্র। প্রস্তর অচেতন এবং অঙ্গ বা অপ্রধান কর্মের সাধক বলিয়া নিকৃষ্ট । সৃতরাং 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের পংস্তি বিপরীতভাবে যোজনা করিতে হইবে- প্রস্তর যজমানসদূশ অর্থাৎ যজমান যেমন 
যজনিজ্পাদক, তদৃপ প্রস্তরও যক্তসম্পাদক। 

দ্বিতীয়তঃ, মীমাংসাসিদ্ধান্তে “যজমানঃ প্রস্তর£” ইত্যাদি স্থলে লক্ষণা হয় নাই, গৌপ-প্রয়োগ হইয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, মীমাংসাশাস্ত্রে শব্দের মুখ্যাথের সাদৃশ্য সম্বন্ধকে গুণ বলা হয় নাঃ কিন্তু শব্দ যে-বৃতির দ্বারা সেই 
শব্দের লক্ষণা-লভ্য ধর্মবিশেষের সাদুশ্যবলে অধথান্তরের প্রতীতি উৎপন্ন করে, শব্দের সেই রূত্তিকে গৌণী বৃত্তি বলে । 
সুতরাং “জমান” পদে লক্ষণা করিয়া প্রথমে ষজমানের কার্য জ্রতুনিজ্পত্তি বুঝিতে হইবে । এক্ষণে জ্রতুনিজ্পত্তি 
প্রস্তরেরও কাধা বলিয়া উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যসম্বন্ধ বিদ্যমান । ক্রতুনিজ্পত্তিই গণ এবং গুণযোগাৎ গৌণী । এই 
সা উক্তবাক্যে সমানবিভক্তিকতারূপ সামানাধিকরণ্য বিদ্যমান । উপরে উদ্ধত কল্পতরু দ্রষ্টব্য (পাঃ 

8 ৮)। 

১০ ভারতীতীর্থ মুনি তাহার বৈয়াসিক ন্যায়মালায় (১/৩।৯ম অধিঃ পুঃ ৩৭ ) বলিয়াছেন, “...“বায়ৰৈ ক্ষেপিষ্ঠা 
দেবতা" ইত্যাদিষূ মানাস্তরসিদ্ধাহানুবাদিত্বাদনুবাদত্বম।” অমলানন্দও তাহার শাস্্রদর্পণে (১৩।৯ম অধিঃ পুঃ 
৬৫) অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু বায়ুদেবতা কিরূপে মানাস্তরসিদ্ধ হইবেন, তাহা বুঝা গেল না। 
দেবতাধিকরণভাষ্যে আচার্যাপাদ “বায়ুবৈ” বাক্যকে ভূতার্থবাদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন (ব্রঃ সঃ ১৩।৩৩ শাঃ ভাঃ 
পৃঃ ৩৪২)। 


১৪০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দিশম 
স্যাদনুবাদোহবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রধা মতঃ॥”১ বলা বাহুল্য, তিনি 
দেবতাধিকরণভাষ্যই অনুসরণ করিয়াছেন, (ব্রঃ সূঃ ১৩।৩৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২, ৩৪৬), “তদৃযন্ত 
সোহ্বান্তরবাক্যাথঃ প্রমাণান্তরগোচরো ভবতি, তন্ত্র তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবস্ততে। মন্্ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঃ 
তন্ত্র গুণবাদেন! যন্ত্র তু তদুভয়ং নাস্তি তন্ত্র কিং প্রমাণান্তরাভাবাৎ গুণবাদঃ স্যাৎ, আহোস্থিৎ 
প্রমাণান্তরাবিরোধাৎ বিদ্যমানবাদঃ ইতি প্রতীতিশরণৈঃ বিদ্যমানবাদঃ আশ্রয়ণীয়ঃ, ন গুণবাদঃ1” 
আচার্যাক্ুত এই সন্দভের গৃঢ় আশয় বুঝিতে হইলে ভূতার্থবাদবিষয়ে মীমাংসা ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের 
দুষ্টি-ভেদ অনুধাবন করিতে হইবে। ইহা পরব্তী অধ্যায়ে আলোচনীয়। 


দশহম অধ্যায়ের পরিশিন্ 
ন্যাক্সসল্র- ভাষ্যাদিসম্মত পৃনব্রচত্তক ও 
অন্ুবাদবিষিক়্ে বিশেষ আলোচন্যা 
ন্যায়সূন্র-ভাষ্যাদি গ্রন্থে অনুবাদ সম্বন্ধে বিস্তত বিচার আছে । ন্যায়ভাষ্যকার প্রনরুস্ত ও অনুবাদের লক্ষণ 
দিয়াছেন (ন্যাঃ ডাঃ ২১৬০ প্রঃ ৫৫৪), “অনথকোহভ্যাসঃ পুনরুস্তঃ ॥ অথবানভ্যাসোহনুবাদঃ।” 
নাঃ বাঃ এ, “পুনরুত্তং নাম তস্যবাথস্যানঙ্গীকুতবিশেষসা সতঃ পৃনবচনম, অনুবাদস্ত 
পুনঃশ্রতিসামহ্যাদক্গীকৃতবিশেষস্যাথসা বাদঃ।” সুতরাং একবার “পচতু” পদ প্রয়োগ করিলে যে অর্থ 
প্রকাশিত হয় “পচতু পচতু” বলিলে তদপেক্ষা বিশেষ অথের প্রতীতি হয় । সেই বিশেষ অথসমূহ কি তাহা 
ন্যায়ভাষোে ও বিশেষতঃ ন্যায়বাত্বিকে (২১৬৭ পঃ ৫৬৩৬৪) আলোচিত হইয়াছে। 
ন্যায়সন্ত্রভাষ্যাদিতে (২১৬৫ পঃ ৫৬১-৬২ ) অনুবাদ ও পুনরুক্তের সদৃষ্টান্ত বিভাগও প্রদশিত হইয়াছে 
(ন্যাঃ ভাঃ ২১৬৫ পৃঃ ৫৬১), “বিধানুবচনং চানুবাদো বিহিতান্বচনং চ। পুবং 
শব্দানুবাদোহপরোহ্থানুবাদঃ। যথা পুনরুত্তুং দ্বিবিবমেবমন্বাদোহপি।” দ্বিবিধ পৃনরুক্তের দৃষ্টান্ত 
প্রদান করিতে নায়বার্তিককার বলিয়াছেন (ন্যাঃ বাঃ ২১৬৫ পৃঃ ৫৬২), “শব্দপুনরুত্তম 
“অনিত্যোহনিতাঃ ইতি ॥ অখপূনরুক্ঞম 'অনিত্যো নিরোধধমকণ ইতি ।” শব্দানুবাদের বৈদিক দৃষ্টান্ত 
এইরূপ । দর্শপূর্ণ মাসযাগে পঞ্চদশ সামিধেনী বিহিত হইলেও কামোগ্িযাগে (তৈত্বিঃ সং ২৫।১০) 
“একবিংশতি সামিধেনীরনুব্ুয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য” শ্রুতি অনুসারে একুশ সংখাক সামিধেনী বিহিত 
হইয়াছে। হোতা যে-সমস্ত খক্মন্ত্র পাঠপূর্বক যক্তস্থলে সমিধ্‌ আধান করেন (শতপথ ব্রাঃ ১৩1৫ 
সায়ণভাষা ), তাহাদের সামিধেনী খকু বলে । এক্ষণে সংশয় এই. অতিরিক্ত খক্‌ সমূহ কি অনাস্থল 
হইতে আগমপ্বক পূরণ করিতে হইবে ? অথবা, উত্তর পঞ্চদশ খকের মধ্য কোন কোন খকের অভ্যাস 
( পুনঃ কথন) দ্বারা একবিংশতি সংখ্যা পুরণীয় ? অথবা, যে-দুইটি খকের তিনবার করিয়া অভ্যাস 
দশপূর্ণযাসযাগে বিহিত হইয়াছে শুধু সেই দুইটি খকের অভ্যাস করিয়া কামোগ্টিযাগে অবশিষ্ট ছয়টি 
খকের আগম করিতে হইবে £ স্মরণ রাখিতে হইবে যে সামিধেনী সংজক খকের সংখ্যা একাদশ। 
মীমাংসাসিদ্ধান্ত এই, “ন্রিঃ প্রথমামন্বাহ ব্রিরুত্তমাম তাঃ পঞ্চদশ সম্পদান্তে (তৈত্তিঃ সং ২৫1৭) এই 
শ্রতি অনুসারে প্রথম ও সবশেষ খক দুইটি তিনবার করিয়া আরৃত্তি করিলে (দ্বিতীয় হইতে দশম খক 
একবার করিয়া এবং প্রথম ও একাদশ খকু তিনবার করিয়া পাঠ করিলে সবসমেত ) পঞ্চদশ সংখ্যক 
খক্‌ পঠিত হয় এবং অবশিষ্ট ছয়টি খকের আগম প্রয়োজন | সুতরাং একই খক মন্ত্র প্রয়োজনবশে উভয় 
যাগেই অত্যান্ত হওয়ায় উক্ত অভ্যাস শব্দানুবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরমপূজাপাদ তক বাগীশ মহাশয় 


১১ বিরোধে অথাৎ মানাস্তরবিলোধে । অবধারিতে অথাৎ মানান্তরাবগতে । তদ্ধাহানাৎ অর্থাৎ 
মানাস্তরবিরোধপ্রাপ্তোরভাবাৎ । আনন্দগিরিকৃত শাস্ত্প্রকাশিকা ও আনন্দপর্ণবিদ্যাসাপররুত ন্যায় কল্পলতিকা চীকা 
দ্রহব্য। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্ক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অনুবাদাদিভেদে অর্থবাদের অন্য প্রকার বিভাগ-নামক দশম অধ্যায় সমাণ্ড 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা এ. ৯৪৯ 


তাহার ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে (ন্যাঃ সঃ ২১৬৫ পৃঃ ৩২৫-২৬) “পুবমীমাংসাদর্শনে মহষি 
জৈমিনিও অভ্যাসের দ্বারাই সামিধেনী মন্ত্রের সংখ্যাপরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন” বলিয়া পাদঢীকায় ( পুঃ 
৩২৬) যে মীমাংসা-সুন্ত ও তাহার শাবরভাষ্য (১০1২৭) উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পূবপক্ষ সূত্র ও 
পুর্পক্ষ সমথনভাষা, সিদ্ধান্তসূন্র বা সিদ্ধান্তভাষ্য নহে । অবশা উৎপত্্িবিধিতে পঠিত একাদশ সামিধেনী 
খক্‌ মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম ও চরম খকৃ যে তিনবার করিয়া ( দর্শপৃণমাসযাগে ) পাঠ করিতে হইবে 
তাহা পূর্পক্ষী ও সিদ্ধান্তী উভয় পক্ষ সম্মত ৷ কেবল কাম্যেগ্টিযাগে অবশিষ্ট ছয়টি খক্‌ অভ্যাসের দ্বারা 
অথবা আগমদ্বারা পুরণীয় তাহাই মীমাংসাদশনের “বহিজ্পবমানে খগাগমাধিকরণে” (মীঃ সূঃ 
১০৫।২৭-৩৩ ) বিচার । তকবাগীশ মহাশয়কে অনুসরণ করিয়া ন্যায়দশনের সম্পাদক (মেট্রোঃ ও 
মুন্শিরাম সং ) তারানাথ নায়তকতীথমহাশয়ও পুবপক্ষ সৃত্রভাষ্যকে সিদ্ধান্তসন্্ভাম্যরূপে বুঝিয়াছেন 
(পৃঃ ৫৫৫ পাঃ টীঃ ক)। কিন্তু ন্যায়ভাষ্যে ও তাৎপযাটীকায় (২১।৬০ পৃঃ ৫৫৪-৫৫) 
মীমাংসাসিদ্ধান্ত অতীব সংক্ষেপে যথাযথ বণিত হইয়াছে । 

বিধিবিহিত অর্থের অনুবাদ অখানুবাদ। স্তুতি, নিন্দা, বিধিশেষ, বিহিতের আনন্তধা প্রভৃতি 
প্রয়োজনবশতঃই অথানুবাদ বেদ মধ দুষ্ট হয় । যেমন “অস্বমেধেন যজেত” এই বিধির অথবাদবাকো 
“যোহশ্বমেধেন যজেত” বলিয়া অশ্বমেধযাগরূপ অর্থের অনুবাদ করিয়া উক্ত যাগের স্তুতি করা হইয়াছে, 
“তরতি মৃত্যুম, তরতি পাপ্মানমূ।” নিন্দা প্রভৃতি অন্যানা প্রয়োজনের সদৃষ্ঠান্ত ব্যাখ্যা ন্যায়ভাষো, 
বিশেষতঃ তাৎপর্যাটীকায় দ্রষ্টব্য (২১৬৫ পৃঃ ৫৬১-৬২)। 

উপরি উত্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টুই বুঝা যায় ঘে ন্যায়সম্প্রদায় ও মীমাংসাসম্প্রদায়ের মধো দুইটি 
প্রধান বিষয়ে প্রভেদ বিদ্যমান । প্রথমতঃ, ন্যায়সূন্রাদি মতে ব্রাহ্মণবাকা ভ্রিবিধ,” বিধি, অর্থবাদ ও 
অনুবাদ (ন্যাঃ সঃ ২১।৬২)। কিন্তু মীমাংসাসম্প্রদায় অনুবাদ বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা 
অথ্বাদের অন্তর্গত, তৃতীয় প্রকার ব্রাঙ্মণবাকা নহে । এইজন্য মীমাংসাসন্মত অনুবাদের “অগ্রিহিমস্য 
ভেষজয়”পপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত ন্যায়ভাষ্যে নাই ( তকবাগীশ মহাশয়কৃত ন্যায়দশন ২১৬৭ পৃঃ ৩৪৬), 
যদিও ন্যায়বাস্তিকে উহা উদ্ধত হইয়াছে (ন্যাঃ বাঃ ২১৬০ পুঃ ৫৫৫)। অপরদিকে, 
মীমাংসাসম্প্রদায়ও “ঘটঃ ঘটঃ” এইরূপ শব্দপুনরুস্ত ও “ঘটঃ কলসঃ” এইরূপ অথ পুনরুত্ত অথবা 
“পচতু পচতৃ" ইতাদি শব্দানুবাদও আলোচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র বেদের বিভাগ, এমন কি 
সমগ্র ব্রাহ্মণবাকোর বিভাগও ন্ায়সুন্রভাষ্যাদিতে নাই । কেন নাই ? এইরূপ প্রশ্রের উত্তর প্রদান করিতে 
নযায়সূত্ররত্তিকার বলিয়াছেন (২১৬৫ পৃঃ ৫৬২), “অয়ম অথবাদানুবাদবিভাগো 
বিধিসমভিব্যাহাতবাকানাম়। তেন ভূতার্থবাদরূপাণাং বেদান্তবাক্যানামপরিগ্রহাৎ ন ন্যনতা।” কিন্তু 
এইরূপ ঝাখা অকিঞ্চিতকর। কারণ মীমাংসাসিদ্ধান্তে বিধি হইতে অসম্পত্ত বাক অনথক বা 
অপ্রমাণ। শুধু তাহাই নহে, এই যুক্তি অনুসারে নিষেধও বিধিবিশেষ হওয়ায় এবং মন্ত্রসমূহ 
বিধিসমভিব্যাহাত হওয়ায় ন্যায়সন্ত্রাদিতে উহাদেরও আলোচনা করা উচিত ছিল। তকবাগীশ মহাশয় 
বলিয়াছেন (২য় খণ্ড ২১৬৭ প্রঃ ৩৪৬ ), “গুণবাদ এবং অন্যারূপ অনুবাদ এবং বেদান্তবাকা প্রভৃতি 
ভূতাথবাদ বিধিসমভিব্যাহাত বাক্য নহে, অথাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধির সহিত তাহাদিগের একবাকাতা 
নাই ।” কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়ের এইরূপ কথার তাৎপর্যা আমাদের নিকট পরিষ্কার নহে । মীমাংসা 
সিদ্ধান্তে গুণবাদাদি ব্রিবিধ অর্থবাদই বিধিবাক্যের সহিত একবাকাতা লাভ করিয়াই ধর্মে প্রমাণ হইয়া 
থাকে, অনাথা উহারা অনথক- ইহা মীমাংসাদশনের অবাদাধিকরণে, বিশেষতঃ প্রথম ও সপ্তম 
সনত্রভাষ্াদিতে অতীব স্পষ্ট। এমনকি, অদ্বৈতসিদ্ধান্তেও “বায়ুবৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি 
ভূতা্থবাদসমূহ বিধিবাকোর সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়াই সাথক। “তন্বমসি” ইত্যাদি বাক্য 
ভূতাথববাদ কিনা তাহা পরে আলোচিত হইবে । যাহা হউকৃ, আমাদের মনে হয় যে বেদমীমাংসা 
নযায়শাস্্রের প্রস্থান না হওয়ায় ন্যায়সূন্রাদিতে বেদবাকোর সামগ্রিক বিচার নাই.অনাথা আন্বীক্ষিকী চত্খী 
বিদ্যা হইবে না ( ন্যায়ভাষ্য ১১।১ পৃঃ ৩৪-৫ ও মন্‌ সং ৭৪৩ )। সুতরাং প্রস্থানভভয়েই ন্যায়সূত্রাদিতে 
গুণবাদাদির আলোচনা না থাকায় ন্যায়সন্তকারের নানতার প্ররই নাই। 


এবক্াদশ অধ্যায় 
ভুতাখন্াাদবিষক্ষে ভাত্রমীমাংসা ও 
অছ্ধৈতসম্প্রদাযের মধ্যে দুিভ্েদ 
পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতাবিচার 


পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে পরস্পর আকাতঙ্ক্ষাবশতঃ একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করিয়া একটি 
প্রয়োজন নিষ্পত্তিপরবক একবৃদ্ধির বিষয়ত্বই একবাকাত্ব। একবাকাযতা দুই প্রকার-__পদৈকবাকাতা ও 
বাকোোকবাকাতা ।যে স্থলে পদসমূহ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ মিলিত হইয়া একটিমাত্র অর্থ প্রকাশ করে, 
সেই স্থলে পদৈকবাকাতা বিদ্যমান এবং পদৈকবাকাতার ইহাই মুখ্য অথ । আচাধ্যপাদ ইহার দৃষ্টান্ত রূপে 
“ন সুরাঃ পিবেৎ” এইরূপ বৈদিকনিষেধবাকাই উদ্ধত করিয়াছেন (ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ১৩৩৩ পুঃ 
৩৪২ )। তাৎপর্য এই, এই নিষেধ-বাকোর অন্তগত “ন"”, “সুরাং” ও “পিবেৎ” এই পদন্রয় মিলিত হইয়া 
সুরাপাননিষেধরূপ একটি অখই প্রকাশ করায় এই স্থলে পদৈকবাকাতা বিদামান। লোকে বিশিঃ অথ 
প্রকাশ করিতেই পদসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে, বিশিষ্ঠা্থ বাতিরেকে স্বাথ অথাৎ পদাথমান্রস্মরণ 
করাইতে পদসমূহ প্রয়োগ করে না। অপরদিকে পদসমূহও স্বাথ্থ (পদাথ ) স্মরণ না করাইয়া 
সাক্ষাৎডাবে বাক্াথের প্রতীতি উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব স্বীকাধা, বাকাথ প্রতিপন্ন করিতেই 
স্বাথস্মারণ পদসমূহের অবান্তর ( মধাবর্তী ) ব্যাপার বা দ্বার । সুতরাং স্বাথমান্র অভিধানে প্রযুক্ত 
পদসমূহ নিক্ষল বা ব্যর্থ । যেমন কাষ্ঠসমূহ সাক্ষাৎভাবে পাক নিষ্পন্ন করিতে অসমথ হইলেও 
অগ্রিসহযোগে পাক সম্পন্ন করে এবং অগ্রিসংযোগবাতিরেকে তাহারা নিক্ষল. পদ সম্বন্ধেও সেইরূপ 
বুঝিতে হইবে। পদ কাণ্ঠস্থানীয়, স্বালা বা অগ্নিশিখা পদাথস্মরণস্থানীয় এবং বাক্যাথথাববোধ 
পাকস্থানীয়। এই তাৎপযোই পূবোদ্ধত “সাক্ষাদ্‌ যদাপি কুবন্তি” ইতাদি শ্লোকবাস্তিকের শ্লোক দুইটি 
(১/১।৭ম অধিঃ শ্লোঃ ৩৪২-৬৪৩ পৃঃ ৯৪৩) বুঝিতে হইবে । সুতরাং উপরি উদ।হ।ত নঞ্জযুত্তম বাকা 
হইতে শেষোক্ত পদদ্ধয় বিচ্ছিন্নপূবক সম্বন্ধ করিয়া “সুরাং পিবেৎ” এইরূপে সুরাপানবিধি লাভ করা 
যাইবে না, কারণ তাহাতে শ্রোত “নঞ্” পদ অনথক হইয়া যাইবে । শুধু তাহাই নহে, এ্ররূপভাবে 
অবান্তরবাকাথ স্বীকার করিলে নিষেধবাকামান্রস্থলে বিকন্রবিধিতে অধাবসানপ্রসঙ্গ অনিবার্য, যেমন 
“নেক্ষেতোদান্তমাদি তামূ” (মনু 8৩৭ ) হইতে “ঈক্ষেতোদাত্তমাদিতার্‌”, “নানৃতং বদেৎ” (তৈত্তিঃ সং 
২৫1৫৬) হইতে “অনুতং বদেৎ” ইত্যাদি বৈকল্পিক বিধিবাকা সন্ত । কিন্তু শ্রুতি “উদীয়মান সয্যকে 
দেখিবে না” এবং “উদীয়মান সূ দেখিবে। “মিথ্যা কথা বলিবে না” এবং “মিথ্যা কথা 
বলিবে”-__-এইরূপভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ নিষেধ ও বিধির উপদেশ করিতে পারেন না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে একাথপ্রতিপাদক মহাবাকা (“ন সুরাং পিবেৎ”) হইতে অবান্তরবাকা (“সুরাং 
পিবেৎ” ) গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে একটি পৃথক অর্থ স্থাপন করা যাইবে না। প্রতাক্ষাদি প্রমাণ হইতে 
শব্দপ্রমাণের বৈশিষ্ট এই যে অনাপর শব্দ অন্যবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। ফলে বেদে 
সুরাপাননিষেধেই উক্ত বাকোর তাপর্যা হওয়ায় এ নঞ্-বিশি মহাবাকো সুরাপানবিধিরূপ 
অবান্তরবাকাথক্তান সম্ভবই নহে। সুতরাং পদৈকবাক্যতাস্থলে বিশিষ্টার্থবোধনে প্রযুক্ত পদসমূহের 
এনান্্ পর্যাবসান না হওয়ায় অবান্তরবাকার্থজানরাপ অর্থান্তরবোধ হইবে না। টুহাই শাব্দী গতি। 
প্রতাক্ষের গতি এইরূপ নহে ঃকারণ জল আহরণের জন্য যদি কেহ ঘটদর্শননিমিত্ত চক্ষুঃ উন্মীলিত করে 
তবে সেই বান্তি সেই স্থলে অবস্থিত ঘট ও পট অথবা কেবল পট দেখে না, ইহা হয় না- প্রতাক্ষ 
তাৎপর্য্যাধীন নহে ।১ 


১ ভামতী ১৩।৩৩ প্রঃ ৩৪২, “লোকে বিশিষ্লা্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযৃক্তানি তদন্তরেণ ন স্বার্থমান্ত্সমারণে 
পথ্যবসান্তি। ন হি স্থার্থস্মারণমান্তায় লোকে পদানাং প্রয়োগো দুষ্টপূর্বঃ, বাক্যাথথে তু দুশাতে। ন 
চৈতানাস্মারিতস্বা খানি সাক্ষাদ্বাক্যাথঃ প্রত্যায়য়িতুমীশতে ইতি স্বা্থস্মারণং বাক্যাথমিতয়েহবাস্তরব্যাপারঃ কক্িতঃ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৯৫১ 


উপরি উল্ত যুক্তিসমূহ অবলম্বন করিয়াই ভাট-মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে যেহেতু অর্থবাদমান্ 
স্ততি অথবা নিন্দাপর, সেইহেতু অর্থবাদবাক্য হইতে অন্তর গ্রহণ করিয়া দেবতার বিগ্রহাদি সিদ্ধ করা 
যাইবে না। অনুবাদ ও গুণবাদস্থলে যে অবান্তরবাক্যাথ গ্রহণ করা যাইবে না, ইহা স্প্টই। কারণ 
যে“অর্থবাদের বিষয় শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণেরও বিষয়, তাহা অদুষ্ট অলৌকিক দেহধারী দেবতাদি প্রতিপন্ন 
করে বলিলে স্ববিরোধই হইবে- বিগ্রহবান দেবতাদি শ্রুতি মান্রগম্য, ইহাই অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত । 
আবার যে-অথবাদের বিষয় প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ তাহা যে কোন অথই প্রতিপাদন করে না, ইহা সুনিশ্চিত । 
ভূতাখবাদ বিগ্রহযুক্ত দেবতাদি প্রতিষ্ঠিত করুক, ইহাও বলা যায় না । কারণ “বায়ুবৈ” বাকোর তাতপয্য 
বিধেয়ের স্তুতি এবং উহার অথ প্রাশস্ত্য হওয়ায় সমগ্র বাকাই পদস্থানীয়, ইহা পৃবেই বলা হইয়াছে । 
সুতরাং পদস্থানীয় অর্থবাদমানের প্রাশস্তা বা অপ্রাশস্তা অর্থ হওয়ায় অর্থবাদবাকোর সহিত বিধিবাক্যের 
একবাকাতা অবশাই পদৈকবাকাতা । ইহাই পদৈকবাকা ত্রার দ্বিতীয় এবং অমুখ্য অর্থ । কারণ এইস্থলে 
অর্থবাদ পণস্থানীয় হইলেও বিধিবাকা বাকাই থাকে এবং উহা অথবাদ হইতে ভিন্ন বাকা । পৃবৌস্তঃ 
সদৈকবাকাতা সাকাজ্ক্ষ পদসমহের মধ্যে বিদামান ॥ অর্থবাদ-বিধিবাকোর পদৈক বাকতো সাকাজ্ক্ু 
একাধিক বাকাসমুহের মধ" বন্তমান--এইমান্র প্রভিদ। এই জন্য কেহ কেহ দ্বিতীয় প্রকার 
পটৈকবাকাতাকে পদবাকোকবাকাতা বলিয়া থাকেন । কেবল খাগাদিক্িয়াসম্বন্ধ অহৃকদবাকোরই এই 
প্রকার গতি নহে। “তত্বমসি” ইতাদি উপনিষদ্বাকাসম্বন্ধেও ভাটসম্প্রদায়ের এইরূপ নায় স্বীকার 
করিতে হইবে । অগ্নি যেমন সতাই রোদন করেন নাই, প্রজাপতি যেমন সতাই নিজ বপা উৎ্পাটিত করেন 
নাই, সেইরূপ “তত্্রমসি” বাকাও সতাই জীবক্রন্মের অভেেদ উপদেশ প্রদান করে না। কিন্তু মুমক্ষ 
পৃরুষকে এরূপ মিখা প্রকোর ভাবনা ৰা উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছে ঃ যেমন, শালগ্রামশিলা হরি না 
হইলেও শালগ্রামে হরির উপাসনা যথাথ্থফলপ্রদ (“শালগ্রামে যথা হরি£”)। নিকৃষ্ট পদাথে 
উৎ্কুষ্টপদাথের ধ্যান, অসত্যবিষয়ক উপাসনা ইত্যাদি যে সতাফলদায়ক তাহা সবসম্প্রদায়ই স্বীকার 
করিয়া থাকেন। “মনঃ ব্রক্মেতি উপাসীত” (ছাঃ উপঃ ৩1১৮১) ইতা/দি বহুশ্ুতিতে এবং ব্রঙ্গসূত্রের 
ততীয় অধ্যায়ে ইহার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। আত্মবিজান যে কমাঙ্গ, “তরতি শোকমান্ববিৎ” (ছাঃ উঃ 
৭১৩), “ঘঃ আত্মা অপহতপাস্মা” (ছাঃ উপঃ ৮1৭১) ইতাদি শ্রুতিমধ্যে উপদি আস্মবিদের 
শোকতরণ, অপহতপাপ্ম-আত্মবিষয়ক উপনিষদ্বাকাসমূহ যে “ষস্ম পণময়ী জুহ্ভবতি ন স পাপং 
শ্লোকং শণোতি”, “যদাডজ্ে চক্ষরেব ভ্রাতৃব্যসা রুডত্তে” ইত্যাদি পুবোদ্ধত ফলশ্রুতির ন্যায় অথনাদমান্র, 
তাহা ব্রহ্সূত্রের পুরুষাথাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ৩।81১-১৭) দ্বিতীয় হইতে সপ্তম সূত্র পর্যান্ত (ব্রঃ সূঃ 
৩181২-৭) ভাষ্যাদিতে এইরূপ জৈমিনিসিদ্ধান্তই (ব্রঃ সঃ ৩181২. “বেসতাৎ পুরুষাথবাদো 


পাদানাম । ন চ ষদর্বং যত্তস্ডেন বিনা পথ্যবস্যতীতি ন স্বাথমবান্্রাতিধানে পয্যবসানং পদনাম ।ন চ[ ন সরাং পিবে। 
ইতি ] নঞ্বতি বাক্যে [ “সুরাং পিবেৎ' ইতি ] বিধানপয্যবসানম । তথা সতি [ শ্রুতং ) নঞ্জপদমনগ্থকং স্যাৎ। 
যথাহঃ (মনে? বাঃ ৯১৭ম অধিঃ ক্লোঃ ৩৪২-৩৪৩, পৃঃ ৯৪৩), “সাক্ষাদ্ষদ্যপি কুবস্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্‌। 
বর্াস্তথপি নৈতস্মিন পষ্যবসান্তি নিক্ষলে ॥ বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্ররুত্তৌ নান্তরীয়কম ৷ পাকে স্কালেৰ কার্ঠানাং 
পদার্থপ্রতিপাদনয 1 ইতি । দেয়মেকস্মিন্‌ বাক্যে গতিঃ 1” এ পৃঃ ৩৪১, “শাব্দী গক্বিয়ং পতিঃ যৎ তাৎপত্যাধীনঃ 
রুত্তিত্বং নাম, ন হি অন্যপরঃ শব্দঃ অনান্র প্রমাণং ভবিতুর্মহতি ।...ন চ নঞ্বতি মহাবাক্যে অবান্তরবাক্যার্থো 
বিধিরূপঃ শক্যোহবগন্তুম । ন চ প্রতায়মান্ত্রাৎ সোহপ্যর্থোহস্য ভবতি. তৎ প্রতাক্সস্য ভ্রান্তত্বাৎ। ন পুনঃ 
প্রতাক্ষাদীনামিয়ং গতিঃ। ন হি উদকাহরণাখিনা ঘটদ্শনায়োন্সীলিতং চস্কঘটপট্টৌ ৰা পটং বা কেবলং 
নোপলভতে |” 

এই স্থলে বিবরণসম্প্রদায়ের বিশেষ কথা জানা প্রয়োজন। বিবরণমতে তাৎপষ্য-লক্ষণ 
এইরাপ--তপ্প্রতীতিজননধোগাত্বে সতি তদিতরপ্রতীতীচ্ছয়ানুচ্চরিতত্বয়। কিন্তু বিবরগাচার্ব্ের সিদ্ধান্তে 
তাৎপর্যাক্তান বাক্যাথ্থাববোধে নিয়তপুবরৃত্ত নহে বলিয়া কারপ নহে. যেহেতু এইরূপ সবজনীন অন্ভব 
বিদামান,--“এই বাকা শ্রবণ করিয়া আমার দুইটি অথের বোধ হইয়াছে, কিন্তু কোন্‌ বিষয়ে উক্ত বাকোর তাৎপর্য, 
তাহা জানি না।” এতদ্বাতীত, অনোন্যাশ্রয়াদিদোষও বিদ্যমান । প্ররুষদোষরুত তাৎপর্যসংশর ও 
তাৎপর্য-বিপর্যায়ের নিরাসই তাৎপধ্যাবপগমের ফল । বিবরণ ৪র্ধ বর্ণক মেস্রোঃ পঃ৮০৪-৭ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৫৮১৮৪, 
“অন্রেদং বিচারাম-কিং তাৎপর্যামর্থপ্রমিতিহেতুঃ £” ইত্যাদি সন্দভ দ্রব্য । 


১৫২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রত একাদশ 


যথাহনোোজ্বিতি জৈমিনিঃ” ) প্রসাধিত হইয়াছে এবং পরবন্তী সুন্রসমূহে (ব্রঃ সুঃ ৩।৪।৮-১৭ ) আচাধ্য 
বাদরায়ণ স্থশিষ্য জৈমিনির মত খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপ জৈমিনিসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই ভর 
কুমারিল বলিয়াছেন (ক্লোঃ বাঃ ১।১।৫ “আস্মবাদপ্রকরণমূ” শ্লোঃ ১৪৮ পৃঃ ৭২৭-২৮), “ইত্যাহ 
নাস্তিকানিরাকরিফ্ণরাস্মাহস্তিতাং ভাষ্যরুদন্র যৃক্তযা। ৃঢৃতমেতদিয়নচ বোধঃ  প্রযাতি 
বেদান্তনিষেবণেন ॥” এই ক্লোকের অন্য কোনরূপ তাৎপর্যয নাই৷ ফলিতার্থ এই, ভূতার্থবাদও অর্থবাদ 
বলিয়া স্ততি-নিন্দানাতরমান্রপর হওয়ায় বিধিবাকা-অথবাদবাকাস্থলে পদৈকবাকাতাই (বা 
পদবাকোকবাকাতাই ) সম্ভব । সুতরাং “যৎপরঃ শব্দঃ সঃ শব্দার্থ ঃ” এই ন্যায় অনুসারে “বায়ুবৈ” 
ইত্যাদি ভূতার্থবাদবলে দেবতার বিগ্রহাদি ব্বস্থাপন করা যাইবে না। জীব-্রন্ষের এঁক্য প্রভৃতি ভূতাথ বা 
সিদ্ধার্থ হওয়ায় এ সমস্তবিষয়ক শ্রুতিও ভূতার্থবাদ বলিয়া “বায়ুবৈ” ইতাদি কর্মকাণ্ড প্রসিদ্ধ ভূতাখবাদের 
গতিই প্রাপ্ত হইবে। 
চিপ্পনী 


শ্লোকবান্তিক হইতে উদ্ধত শ্লোকের তাৎপর্যা এইরূপ । যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিস্ত' আত্মা স্বীকার 
করেন না, তিনি বৈদিক যাগাদি কমে প্ররুত্তও হইবেন না ;কারণ স্বগাদি ফল পরলোকে প্রাণ্ডব্য । সুতরাং 
বৈদিক কমে প্ররৃত্ত পরুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিস্তস্থির, পরলোকগামী নিত 
আত্মা বিদামান । এই জন্য আচার্য শবর স্বামী চাবাক-বৌদ্ধাদি নাস্তিক সম্প্রদায়ের নৈরাত্মযবাদরখগুনে যর 
করিয়াছেন। শ্লোকবার্তিকের আত্মবাদপ্রকরণে এই বিষয়ে অতি বিস্তৃত বিচার রহিয়াছে। উত্ত 
আত্মবাদপ্রকরণের শেষক্লোকই “ইত্যাহ” ইত্যাদি । ভট্টপাদের গৃঢ় আশয় ব্যক্ত করিতে পার্থসারথি মিশ্র 
তাহার ন্যায়রত্বাকর চীকায় (এ পৃঃ ৭২৭-২৮) এইরূপ কথা বলিয়াছেন। 

শরীরাদিবাতিরিস্তরূপে আত্মতন্ত্ মীমাংসাশাস্ত্ে প্রতিপাদিত হইলেও উহা চিত্তে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হয় না, কারণ প্রতিজীবেরই “অহং স্থূল”, “অহং গচ্ছামি” ইত্যাকার অনুভব বলপৃবক শরীরেই 
অহংপ্রতায় বা আত্মাভিমান প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে । তাহা হইলে কি উপায়ে অভিপ্রেত বিবিজ্ঞ আত্মবোধ 
চিত্তে দৃঢ় বা নিশ্চল হইবে ? উত্তর এই, শরীরাদিবাতিরিন্ম নিত্য আত্মসত্তামান্নস্বীকারদ্বারা বেদপ্রামাণ্য 
সিদ্ধ হওয়ায় মীমাংসাদর্শনে ইহাই মান্র প্রতিপাদিত হইয়াছে, কারণ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা নিত্য আত্মার 
পরোক্ষনিশ্চয় হইলেই স্বগাদিফলক অলৌকিক বৈদিক যাগাদি কমে শাস্ত্রবিশ্বাসী পুরুষের প্রবৃত্তি হইবে। 
এইজন্য ভাষ্যকার শবরস্থামী নাস্তিকাবুদ্ধিনিরাকরণমাত্রে ইচ্ছুক । কিন্তু কেহ যদি উক্ত আত্মবোধকে 
দুঢ়রূপে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে বেদান্ত বা উপনিষৎসমূৃহে বিহিত 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে যত্র করিতে হইবে । গ্রন্থবিস্তরভয়ে ন্যায়রত্বাকর উদ্ধত হইল না। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, সিদ্ধান্তবিন্দর ন্যায়রত্রাবলী চীকায় গৌড় ব্রহ্মানন্দ শ্লোকবার্তিকের উক্ত শ্লোক 
উদ্ধত করিয়া প্রদশন কবিতে চাহিয়াছেন যে আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই, ইহাই মীমাংসাদশনের গৃঢ় সিদ্ধান্ত । 
কিন্তু কমপ্রসঙ্গে এরূপ আত্ম-স্বরাপ বলা উচিত নহে, কারণ তাহাতে কমমান্রে অধিকারী কিন্তু মোক্ষে 
অনধিকারী কামী পুরুষের বুদ্ধিভ্রংশই হইবে এবং বৈদিক কমসমুহে অনাস্থা আসিবে ( ন্যাঃ রঃ ১৩৫ পুঃ 
৩৫৪), *...ইতি তকচরণীয়ভট্রকারিকয়া বেদাস্তদশনপুরস্কারাৎ ৷ আত্মা নিষ্প্রপঞ্চব্রদ্ষেব ) তথাপি 
কম্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচামু। উত্তং হি কফণেণ ভ্রগবত। (গীতা ৩২৬), 'ন বুদ্দিভেদং জনয়েদজানাং 
করমসঙ্গিনাম' ইতি প্রাভাকরপ্রস্থগতোক্তেঃ1” 

ইহাতে সবিনয় বক্তবা এই, অদ্বৈতদর্শনের শ্েঠত্বপ্রদশনে অতাগ্রহই নায়রছ্রাবলীকারকে 
মীমাংসাদর্শনের এরূপ তাৎপধ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়াছে । উক্ত শ্নোকের উপর ন্যায়রত্বাকর চীকা 
দেখিলে এইরূপ ব্যাখ্যা মনে উদিতই হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্লোকবান্তিকের আত্মবাদের উপর স্চরিত 
মিত্রের কাশিকা এবং ভট্ট উদ্বেককুত তাৎপধ্যটীকা অদ্যাপি উপলক্ষ হয় নাই। অদ্বৈততত্ত্বেই সমস্ত 


২ ব্রঃ সুঃ ৩৪২ এর উপর ভামতী প্রভৃতি চীকাসহ শাঙক্করভাষ্য অবশ্য দ্রব্যে । 
ও চিগ্পনী দ্রষ্টব্য 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমাণিকা ১৫৩ 


দর্শনের পর্যবসান, ইহা প্রদর্শন করিতে প্রাচীন অদ্ৈতাচার্যাগণ কদাপি উৎসাহী হন নাই.। বরং ব্রক্মসত্রের 
বহুস্থলে (যেমন ব্রঃ সূঃ ১৩৩১ ৩/২৪০। ৩1৪২ ৩181১৮। 81৩।১২। 8181৫ 7 8181১১) 
কন্ঠতঃই জৈমিনিসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে এবং ভাষ্য ও তাহার উপর টীকাদিগ্রন্থে উক্ত খণ্ডন শ্রতিতঃ ও 
যুক্তিতঃ সমর্থিত হইয়াছে। অদ্বৈতশ্রন্থরাজিতে মীমাংসাদিমতখণ্ডন বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এ সমস্ত 
দর্শনে নিষ্প্রপঞ্চব্রক্ষানূসন্ধান বুদ্ধিস্থ হয় না। 

রৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর ও পঞ্চম ব্রান্মণে যথাক্রম উষস্ত ও কহোল খষি 
মহর্ষি যাজবন্টাকে একই আত্মবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন কি না ইহা বিচার করিয়া আচার্ধাপাদ তাহার ভাষ্য 
বলিয়াছেন, উষস্তের প্রশ্নের উত্তরে যাজবন্ধ্য দেহাদির অতিরিস্ত আত্মার সম্বন্ধেই সংসারবন্ধন ও উহার 
প্রয়োজক কর্মের কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু কহোলের প্রশ্নের উত্তরে যাক্বন্ধ্য বলিয়াছেন থে উষস্তের 
জিজাসিত আস্মাই অশনায়া ( ক্ষুধা ), পিপাসা প্রভৃতি সংসারধর্মের অতীত, নিতত্তদ্ধ, এইরূপে পৃবে 
অনুস্ত আত্মার বিশেষাংশের জান হইলে জীব সন্যাসসহিত উক্ত বিশেষজানবলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হয় (রহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ৩।৫ পৃঃ ৮১৬১৭ ), “কিমুষস্ত-কহোলাভ্যাম্‌ এক আত্মা পৃষ্টঃ £ কিংবা ভিন্বৌ 
আস্মানৌ তুলালক্ষণৌ ইতি ?...উচাতে- _পূর্বস্মিন্‌ প্রন্নে অস্তি বাতিরিস্ত আত্মা যস্যায়ং সপ্রযোজকো 
বন্ধ উত্ত ইতি। দ্বিতীয়ে তু তস্যেবাত্বনোইশনায়াদিসংসারধমাতীতত্বং বিশেধ উচাতে, 
যদ্দিশেষপরিজ্ঞানাৎ সন্গ্যাসসহিতাৎ ( মুঃ উপঃ ৩।২1৭ ) পুবৌজ্ঞাৎ বন্ধনাৎ বিমুচাতে ।” সুতরাং দেখা 
যাইতেহে যে ভাষাকার শ্রুতি ও যুক্তিবলে আত্মার সংসারিরূপের মিথ্যাত্ব ও অসংসারিরূপের সত্ত্ব স্থাপন 
করিয়াছেন এবং কমতাযাগরূপ সন্নযাসেরও বিধান করিয়াছেন। ফলে তিনি মীমাংসাসিদ্ধান্তের সহিত 
সর্বতোভাবে বিরোধই করিয়াছেন। কারণ অশনায়া-পিপাসার অতীতরূপে আত্মক্তান হইলে 
নৈক্ষমাসিদ্ধিই হয়, কর্ম হয় না । স্মরণ রাখিতে হইবে যে আচাধ্যপাদ কুন্রাপি নিজ মতের অবিরুদ্ধ অংশ 
খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া পরপক্ষদ্বেষ করেন নাই (ব্রঃ সূঃ ২২১ শাঃ ভাঃ পৃঃ 8৮৭ )। সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চ 
্রক্মই মীমাংসাসম্প্রদায়ের গৃঢ সিদ্ধান্ত হইলে আচাধাপাদ তাহাই প্রকাশ করিতেন, মীমাংসাসিগ্ধান্তসমূহ 
খণ্ডনে প্ররত্ত হইতেন না। অতএব অন্যান্য বিরুদ্ধ দার্শনিক সিদ্ধান্তের খণ্ডনই অদ্বৈতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রশিপাদনে একমান্ত্র উপায় এবং স্বরচিত সমস্ত গ্রস্থেই গৌড় ত্রহ্মানন্দ উত্ত: উপায়ই অবলম্বন 
করিয়াছেন। 

ন্যায়রত্বাবলীতে যে “প্রাভা করপ্রস্থগতোক্তেঃ”" বলা হইয়াছে, তাহাতে বক্তব্য এই, অধুনা মুদ্রিত গুরু 
প্রভাকরের কোন গ্রন্থেই এরূপ তাৎপর্যে কোন সন্দর্ভই উপলব্ধ হয় না। ওৎপত্তিকসূন্রভাষ্যের উপর 
রৃহতীর শেষ গ্রস্থাংশ এইরূপ (রৃহতী ১১৫ আত্মবাদস্থানকম পৃঃ ২৫৬) 
“যদুক্তম-_অহঙ্কারমমকারৌ অনাত্বন্যাস্বাভিমানৌ' ইতি, মুদিতকষায়াণাম (ছাঃ উপঃ ৭২৬২ 
রষ্টবা ) এবৈতৎ কথনীয়ম্‌ ॥ ন কমসঙ্গিনামিত্যুপরমাতে । আহ চ ভগবান্‌ দ্বৈপায়নঃ (গীতা ৩২৬), 
'ন বুদ্ধিভিদং জনয়েদজানাং কমসঙ্গিনাম' ইতি রহস্যাধিকারে | তসমান্ন বিরৃতমন্্র ভাম্বাকারেণ ভগবতা, 
বচনানুরোধাৎ, নাজ্ানাদিতি।” এই সন্দর্ভের বাখ্যায় শালিকনাথ তাহার খজুবিমলা * পঞ্চিকায় 
বলিয়াছেন (এ পৃঃ ২৫৬), “যৌ এতো অহঙ্কারমমকারো-_'অহর্য* মম" ইতি প্রতায়ৌো ইমৌ 
অনাস্মন্যাজ্মাভিমানভূতৌ ইতি । মুদিতকষায়াণামেবৈতৎ কথনীয়ম- যেষাং কষায়ো রাগো মৃদিতঃ 
[ মদ্দিতঃ ] তেষামেবৈতৎ কথনীয়ম। ন কমসঙ্গিনামিতাপরমাতে । আহ চ ভগবান্‌ দ্বৈপায়নঃ-_'ন 
বুদ্ধিভেদং .  জনয়েদক্তানাং  কমসঙ্গিনার্য ইতি রহস্যাধিকারে।  তস্মান্ 
বিরৃতমহঙ্কারমমকারয়োরনাত্মববিষয়ত্বং ভগবতা ভাষ্যকারেণ, দ্রৈপায়নবচনানুরোধান্নাজানাদিতি ।” 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যে-তাৎপযো ন্যায়রত্বাবলীকার “প্রাভাকরপ্রন্থগতোক্তেঃ” বলিয়াছেন, সেই 
তাৎপর্যা উপরি উদ্ধৃত রৃহতী বা পঞ্চিকার সন্দর্ভাংশে প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষতঃ, গুরু প্রভাকরের বচন 
উদ্ধত করিয়া শ্লোকবাত্তিকের “ইত্যাহ” ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। সুধীগণ সবতোদুষ্ঠি 
অবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। 


১৫৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ একাদশ 


ভুতাখবাদ- ভাট্টমতখগ্ডনপুবক অদ্ধৈতঙ্গিদ্ধান্ত স্বাপন 

ব্ক্মসূত্রের দেবতাধিকরণভাষোর "অন্রোচাতে, বিষমঃ উপন্যাসঃ” ইত্যাদি সন্দভে (ব্রঃ সূঃ ১/৩।৩ 
শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২ -) আচার্যাপাদ মীমাংসাসম্প্রদায়ের ভূতার্থবিষয়ক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। উহার 
অতীব সংক্ষিপ্ত সারাংশ এইরূপ । 

“ন সুরাং পিবেৎ” এইরূপ একটি বাকোর স্থল হইতে বিধিবাকা-ভূতাথবাদরূপ একাধিক বাকোর 
স্থল অতান্ত ভিন্ন। সুরাপানপ্রতিষেধস্থলে পদসমহের অন্বয়দ্ধারা একত্বপ্রাস্তি হওয়ায় 
সুরাপানবিধিবাকারূপ অবান্তর বাকা অ্যান্তর প্রতিপাদনে অক্ষ, ইহা সুসঙ্গতই। কিন্তু যে-স্থলে 
বিধিবাকারূপ একটি স্বতন্ত্র বাকোর সহিত ভূতাথবাদরূপ অপর একটি স্বতন্ত্র বাকোর পুনরাকাজ্ক্ষাবশতঃ 
অন্বয় হয়, সেই স্থলে ভূতাথবাদ স্বীয় যথাত্রতাখ স্থাপন না করিয়া বিধেয়ের স্তাবকতা করিতে পারে না। 
তাণ্পর্যা এই, “বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভতিকামঃ” এই স্থলে বিধির সহিত বিবধিবাকোর মধো শত 
( বিধাদ্দেশবস্তী ) “বায়বাম্‌” প্রড়ুতি পদসমূহের সম্বন্ধ বা অন্বয় হইয়া থাকে । কিন্তু এপ বিধির 
সহিত “বায়ুবা” ইতাদি অথবা বাকাস্থিত পদসমূহের অন্বয়যোগাতাই না থাকায় উহাদের মধো সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এইজনাই “বায়ুবা আলভেত”, “ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা আলভেত” এইবপ বাকাও 
গঠিত হয় না । প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে বিধির সহিত অর্থবাদস্থ পদসমূহের কিরূপে অন্বয় সঙব ? উত্তর 
এই, অথবাদবাকা বায়ুদেবতার 'অনিশীশ্রফলদাততবরূপ স্বভাবের মহিমা সঙ্কীত্তনাত্ক স্বতন্ত্র একটি 
অবান্তর অর্থ প্রতীত করাইয়া “স্বেতণশ্ুর আলভনরূপ কষ এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট দেবতাসস্বন্ধী" 
এইরুপভাবে বিধেয়ের স্বতি করে এবং এই প্রকার স্ততির দ্বারাই বিধিবাকোর সহিত অথবাদর 
বাকোকবাকাতা সম্পন্ন হয় ৷ যেমন লৌকিক স্থলে “দেবদন্তস্য গৌঃ ফ্রেতব্যা বহুক্ষীরা”" এইবূপবাকা 
প্রয়োগ করিলে বহুক্ষীরত্বদ্ধা াই গোক্রয়ে এরূপ নাকোর তাৎপর্য্য বুঝা যায় । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
পদৈকবাকাতা ও বাকোকবাকাতার মণ্জে শ্রভেদ এই যে পদৈকবাক্যতাস্থলে অবান্তর অগ গৃহীত হয় না, 
কিন্তু বাকোকবাক্তাস্থলে মহাতাৎপর্যাথ ব্যতিরেকে অবান্তর অথরুপ দ্বার স্বীকাধা | “দ রাঃ পিবে€” 
এই স্থলে সরাপানবিধিূপ অথ সুরাপাননিষেঘরাপ অস্থাপনে দ্বার ব' অবন্তরব্যাপার হইতে পারে না। 
অনুবাদ ও ওণবাদরূপ অর্থবাদস্থলে এইরূপ পদৈ কবাকাতা বা পদবাকোকবাকাতা হইয়া থাকে ,কারণ এ 
দুই প্রকার অথবাদের অবান্তর অথথ গ্রহণীয় নহে । কিন্তু ভূতাখবাদস্থলে অবান্তর অথের উপাস্থিতি 
ব্যতিরেকে মহাতা€ৎপর্যাথ উপস্থিত না হওয়ায় ভূতাখবাদের অবাত্তর অর্থ ভাট্রসম্প্রদায়ের কামনা না 
থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে । কারণ যদি ভূতাথবাদের অবান্তর তাৎপয্যাথ স্বীরুত না হয়, তবে 
ভাট্রসম্প্রদায়ই বা কিরূপ রাশ্রিসন্্ন্যায় ব্যাখ্যা করিবেন £ প্রতিষ্ঠারাপ আর্থবাদিক ফল শ্রবণ করিয়াই 
“প্রতিষ্ঠাকামো রাত্রিসন্ত্রং কু্যাৎ” এইরূপ বিধি কল্পিত হইয়া থাকে, ইহাই ভাট্টসিদ্ধান্ত (মী£ সঃ 
8।৩1১৭-১৯ )। অর্থবাদবাকা প্রতিষ্ঠার প ফল প্রতীত না করাইয়া বিধির প্রন্ষেপ করিতে পারে না; 
অনাথা রান্রিসন্তর স্বগফলক হউক্‌। 

প্রকৃত প্রস্তাবে ভূতাখবাদের স্থা্থে প্রমাণা লৌকিক বাকানুগারেই স্বীকার করিতে হইবে। 
“গঙ্জায়াং ঘোষঃ” এই স্থুলে “গঙ্গা” পদ স্বার্থ উপস্থাপিত না করিয়া স্বাথসপ্বদ্ধ তীরকে লক্ষণার দ্বারা প্রতীত 
করাইতে পারে না। স্বাথের উপস্থিতি স্বীকার না করিলে সমুদ্রতীরই বা কেন “গল্লা" পদের লক্ষ্যাথথ হয় 
না? অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে, “সমিধো যজতি” ইত্যাদি অঙ্গমাগবোধক বাকাসমূহ.সমিধ যাগাদির 
কন্তৃব্যতারূপ স্বার্থ উপস্থিত করিয়াই “দশপণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” এই প্রধানবিধিবাকোর সহিত 
পুনরাকাত্ক্ষাবশে একবাকাতা লাহ করিয়া থাকে । সেইরূপভাবেই বিধিবাকা ও ভূতার্থবাদবাকোর মধ্যে 
বাকোকবাকাতাস্থলে ভূতাথবাদস্থ পাদসযু ববত্বাত্ত বা ভূতার্থবিষয়ক পৃথক অন্বয়ই প্রথমে প্রতিপাদন 
করে। তাহার পর প্রয়ো্জনান্তরের আকাঙ্ক্ষা হয়_ -“বায়ুবৈ” ইত্যাদি ভুতাথবাদের প্রয়োজন কি? 
ষেহেতু স্বাধ্যায়অধায়নবিধিবলে জানা যায় যে বেদের একটি অক্ষরও বাহ ঝা অনর্থক নছে। অনন্তর উত্ত 
অখবাদের বিধেয়স্তারকতরূপ পরমপ্রয়োজন প্রতিপ?দিত হইয়া থাকে । সুতরাং ভাট্টমীমাংসকগণের 
কামনা না থাকিলেও ভূতার্থবাদের স্বার্থে স্বতঃ প্রামাণ্য অবশা স্বীকার্যা : অন্যথা তাহাদেরই অভিপ্রেত 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৫৫ 


ভূতাথবাদের গৌণ-প্রয়োগই সম্ভব হইবে না,কারণ অভিধেয়ের অবিনাভাব না থাকিলে লক্ষণাই হইবে না" 
এবং লক্ষণা না হইলে লক্ষণার অবিনাভূত গৌণ-প্রয়োগও সম্ভব নহে (কলপতরু ১৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩), 
“লক্ষিতেন যল্পক্ষযং তদপাভিধেয়েনাবিনাভূতমেব, তদবিনাভূতং প্রতি অবিনাভূতত্বাং।” ভামতীকার 
ইহাকেই লক্ষিতলক্ষণা বলিয়াছেন (ভামতী ১৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩)।১ এই তানপর্যেই 
দেবতাধিকরণভাষ্যে আচার্যাপাদ বলিয়াছেন (তব্রঃ সূঃ ১৩1৩৩ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২), “যুক্তং যৎ 
স্রাপানপ্রতিষেধে পদান্বয়সোকতাৎ অবান্তরবাকার্থস্যাগ্রহণমূ। বিধ্যদ্েশার্থবাদয়োস্ত অর্থবাদস্থানি 
পদানি পুথগন্বয়ং বৃস্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্যানত্তরং কৈমধ্যবশেন কামং বিধেঃ স্তাবকত্বং 
প্রতিপদান্তে ” 


অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি--- 
প্রথম্ন আপতির উত্তর 
এইস্থলে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দুইটি আদ. + হইবে । অদ্বৈতসিদ্ধান্ে অদ্বৈততত্তপ্রতিপাদক “তত্ুমসি" 


৪ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে লক্ষণা দ্িবিধ-_কেবললক্ষণা ও এক্৩লক্ুণা । বেদান্তপরিভাষাকার কেবললক্ষণার লক্ষণ প্রদান 
করিতে বলিয়াছেন (বেঃ পঃ আগম পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৩৯ ), "শক্যসাক্ষা্থসম্বস্ধাঃ কেবল-হেক্ষণা 1” ইহার ষথাত্রুতাথ 
এই, পদ অভিধা-শক্ির দ্বারা ষে পদাথথ (শক্য) উপস্থিত করে, সেই পদাখের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই অথাৎ 
সম্বস্ধান্তরদ্বারা অব্যবহিত সম্বন্ধই কেবল-লক্ষণা । কিন্তু এইরূপ যথাশ্রুতাখ অসঙ্গত । কারণ ভাটমীম়াংসা অনুসারে 
(মীঃ সুঃ ১৩।৩০-৩৫ আকুতিশত্তধিকরণম ) অদ্বৈতীও জাতিশভ্তি্বাদী বলিয়া পদের শক জাতির সহিত 
তীরাদির সাক্ষাৎসন্বন্ধই অনুপপন্ন | “বিশেষাং নাভিধা গচ্ছে ক্ষীণশক্তিবিশেষণে” এই ন্যায়ে “গঙ্গা” পদের গঙ্গাতট 
শকা, জলপ্রবাহবিশেষরূপ ব্যক্তি ( এই স্বলে দল্য ; নহে ব্যত্তি লক্ষ পালভ্য হওয়ায় “স্বশকা” না বলিয়া “স্ববোধ্াা 
বা “স্থজাপা” বলা উচিত । সুতরাং বলিতে হ হবে, স্কান্ন ( স্ববোধ্য ) সন্বন্ধত্বই লক্ষণান্ত । যেমন, “গঙ্গায়াং ঘোষ্ঃ” 
স্থলে স্ব অগ্থাৎ “গঙ্গা” পদবোধ্য তগীরথরখখাতাবচ্ছি জলপ্রবাহের সংযোগরূপ সাক্ষাৎ সম্থদ্ধই লক্ষণ ॥ গঙ্গা" পদ 
এইরূপ কেবল-লক্ষণার দ্বারা গঙ্গাতীররূপ সক্ষ্যর্থকে বুঝাউতেে । সুতরাং বেদান্ত-পরিভাষার (এ পঃ ২৩৯) 
“যত্ত শকা"পরম্পরাসম্বন্ধেনাখাস্তরপ্রতীতিঃ তন্ত্র লক্ষিত-লক্ষণা” এইরূপ লক্ষিত-লক্ষপা-লক্ষণবাকাণড অনুরূপ 
রীতিতে বুঝিতে হইবে, যথাশ্রতাথে নহে, _স্থবোধ্যপরম্পরাসন্বন্ধট অথাৎ সম্ন্ধান্তরঘট্টিত সম্বন্ধই লক্ষিত-তক্ষণা । 
যেমন, “দ্বিরেফ” পদ লক্ষিত-লক্ষণার দ্বারা প্রমরকে ব্ঝাইয়া থাকে । দ্বৌ রেফৌ মন্ত্র, এইরূপ বহুত্রীহিসমাসনিষ্পনন 
“ছ্বিরেফ” পদ শক্তির দ্বারা রেফদ্য়মুক্তকে বৃদ্ধিতে উপস্থিত করে । এক্ষণে দুটি “র”-কার মুক্ত প্রিহর” প্রতি বহু 
পদ থাকিলেও “দ্বিরেফ” পদ স্ববেবাসম্বশরূপলক্ষণার দ্বারা প্রথমে “দ্রমর” পদ বৃদ্ধিতে উপস্থিত করে | “ভ্রমর” পদ 
আবার শক্তির দ্বারা ভ্রমরত্ব উপস্থিত করিলে “দ্বিরেফ” পদই লক্ষিত-লক্ষণার দ্বারা ত্বমর পদাখকে বুঝায়, কারণ 
্রমরপদার্ধে স্ববোধ্যরেফদ্বয়ঘটিতদ্বমর পদবাচ্যত্বরূপ স্ববোধাপরম্পরাসম্বন্ধ বিদ্যমান । “দ্বিরেফ” পদলক্ষিত 
“ভ্রমর” পদই শক্তিদ্বারা দ্রমরপদাখ উপস্থিত করুক, লক্ষিত-লক্ষণা নিম্প্রয়োন,_-এইরাপ কথা বলা যায় না ॥$কারণ 
ভাহা হইলে “দ্বিরেফমূ আনয়”, “দ্বিরেফং পশ্য” এইরূপ বাক্যসমূহের অথবোধ হইবে না। শাব্দ মধ্যাদা এই, 
প্রতযয়সমূহ প্রকৃতির অথের সহিত অ্বিতস্বাথের বোধক হইয়া থাকে । আলোচ্য বাকা দুইটিতে “দ্বিরেফ” পদে কমে 
দ্বিতীয় বিভক্তি হওয়ায় প্রত্যয়াথথ কমতে পিরেফ” পদলক্ষিত “দ্বমর”" পদরূপ প্ররুতাথের অন্বয়ের যে.গাতা নাষু, 
যেহেতু পদ আনয্ন বা দর্শনের অযোগা । ভাট্সম্শ্রদায় যাহাকে গৌণ-প্রয়োগ বলিয়া থাকেন, তাহা অদ্বৈতস্ম্মত 
লক্ষিত-লক্ষণার অন্তগত, তৃতীয় প্রকার নহে । যেমন "সিংফেো মাদবক+ঃ”স্থলে "সিংহ" পদ প্রথমে লক্ষণাবলে বুঙ্গিতি 
শৌর্য্যাদি বোধ জন্মাইয়া সেই শোর্যাদিসঘ্দ্ধের দ্বারা মাণবককে বুঝাইয়া থাকে, কারণ যাণবকে 
“সিংহ”-পদবোধ্যপরম্পরাসম্থন্ধতবরূপ লক্রিত-লক্ষণা বিদ্যমান । 

৫ ভামতী ১/৩।৩৩ পৃঃ ৩৪২, “যন্ত্র তু বাকাস্যৈকসা বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধঃ, তত্র লোকানুসারতো ভূতাথব্যৎপত্তৌ চ 
সিদ্ধায়ামেকেকস্য বাকাস্য তত্তদ্বিশিষ্টারপ্রত্যায়নেন  পধ্যবসিতরত্িনঃ পশ্চাথ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ 
প্রশ্োজনাত্তরাপেক্ষায়ামন্বয়ঃ কল্পসযতে |... ইহ তিষদিন স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যং বেদরাশিং 
পুরুষাধতামনেষ্যত্ততো ত্ুতাখমান্তরপর্যাবসিতা নার্থবাদা বিধ্দ্দেশেনৈকবাকাতামপমিষান । তস্মাৎ 
স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমধ্যাকাঞ্ক্ষায়াং রৃতাস্তাদিগোচরাঃ সন্তঃ তর্প্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন 
পৃলরবিবক্ষিতস্থাথা এব তল্লক্ষণে প্রতবস্তি ॥ তথা সতি লক্ষণৈব ন ভবেৎ, অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ।” 
কম্তরু (ওঁ), আভোগ (এ) ও শাস্ত্রদর্পণ (১/৩।৯ম অধিঃ পৃঃ ৬৪-৫) দ্রষ্টব্য । “বিধ্যদ্দেশ” পদের অর্থ 
বিধিবাক্য ও “বৃত্তান্ত” পদের অর্থ ভূতাথ । কিমখের তাৰ বা ধর্মই কৈমধ্য ॥ “কিম অর্থঃ” অর্থাৎ প্রয়োজন কি ? 
সুতরাং “কৈমধাবশেন” এর অথ প্রয়োজনাকাওক্ষাবশে । ভাষোর “কাময্‌” অবায়ের অর্থ অকামানুমতি অর্থাৎ 
অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন ( অমরকোষ অবায়বর্গ ৪১)। 


১৫৬ বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ একাদশ 


প্রভৃতি উপনিষদূবাকাসমূহের সহিত বিরোধবশতঃ প্রগঞ্চবিষয়ক প্রতাক্ষাদি প্রমাণসমূহ বাধিত । 
সুতরাং শ্রতিবিরোধে প্রমাণান্তর যদি বাধিত হয়, তবে “আদিত্যো যুপঃ” ইত্যাদি অর্থবাদশ্রুতিবিরোধে 
প্রত্য্ষাদি প্রমাপান্তরই বাধিত হউক্‌, এঁরূপ অর্থবাদবাকাকে গণবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে কেন ? 
পুনরায়, দ্বিতীয় আপত্তি এই, প্রমাণান্তরবিরোধে “আদিত্যো যুপঃ” ইত্যাদি অর্থবাদকে যদি গুণবাদরূপেই 
গ্রহণ করিতে হয়, তবে দ্বৈতপ্রতিপাদক প্রতাক্ষাদি প্রমাণান্তরবিরোধে “তত্বমসি” ইতাদি 
অদ্বৈতপ্রতিপাদক বেদান্তবাকাসমহকেও গুণবাদরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রমাণাত্তরবিরোধসামাবশতঃ হয় উভয়স্থলেই যথাশ্রুতাথ, অথবা উভয়স্থলেই গুণবাদ গ্রহণীয়। একস্থলে 
গণবাদ, অপরস্থলে যথাশ্তাগ্রহণপূবক প্রমাণান্তরেরই তাগ-_এই বিষয়ে বিনিগমনা 
( একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) নাই।১ 

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে অদ্বৈতীর উত্তর এইরূপ । লৌকিক-প্রয়োগ অনুসারেই শব্দের দ্বিবিধ বিষয় 
স্বীরুত হইয়া থাকে_-একটি দ্বারতঃ বা অবান্তর-তাৎপর্যতঃ, অপরটি তাৎপর্যাতঃ অর্থাৎ 
মহাতাৎপর্যাতঃ। যেমন, একটি বাকে প্রযুক্ত পদসমূহ দ্বারতঃ পদাখসমূহকে বিষয় করে এবং সেই 
পদসমূহই তাৎপর্যাতঃ বাক্যাথকে বিষয় করিয়া থাকে, যেহেতু পবেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে 
পদসমূহ বাক্যাথ প্রতিপাদনের জন্যই প্রযুত্ত হইয়া থাকে, পদাখমান্ত প্রতিপাদনের জন্য নহে। কিন্তু 
পদার্খসমূহ প্রতিপাদন না করিয়া পদসমূহ বাক্যার্থপ্রতিপাদনে অক্ষম হওয়ায় পদাখপ্রতিপাদন 
বাকাহ-প্রতিপাদনে দ্বার বা অবান্তর বাপার। অনুরূপভাবে দুইটি বাকোর একবাকাতাস্থলেও (অথাৎ 
একাথপ্রতিপাদক মহাবাকোও ) ছ্ছারতঃ ও তাৎপর্যাতঃ দুইটি বিষয় থাকে । যেমন লৌকিক প্রয়োগে 
“ইয়ং দেবদত্ীয়া গৌঃ ক্রেতবা” ইহা একটি বাকা এবং “এষা বহক্ষীরা” অপর একটি বাকা । দুইটি 
বাক্যই স্বতন্তরভাবে দুইটি যথ!শ্ুতার্থ প্রতিপাদন করে । তাহার পর পুনরায় প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয় । যেমন, 
“ইয়ং দেবদস্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যা” এইরূপ বাকা একটি স্বতন্ত্র অর্থের উপস্থাপক হইলেও প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা 
হয়”_“দেবদন্তের গো ক্রেতবা কেন অথাৎ কোন্‌ প্রশ্নোজনে উহা ক্রয় করিব £” অনুরূপভাবে “এষা 
বহক্ষীরা” এইরূপ একটি স্বতন্ত্র বাকা শ্রবণ করিয়াও প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়---“দেবদত্তের গো বহক্ষীরা 
হউক, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি ?” এইরূপ কৈমহ্যাকাঙ্ক্ষাবশে উভয় বাকা মিলিত হইয়া একটি 
মহাবাকো পরিণত হয় অথাৎ একাথপ্রতিপাদকত্বরূপ একবাক্যতা লাভ করে--“যেহেতু দেবদত্তীয় গো 
বহুক্ষীরা অতএব উহা ক্রেতবা”, অথবা “বহুক্ষীরবিশিষ্ট দেবদততীয় গো ক্রয় কর 1”' এইরূপ মহাবাক্ো 
৬ ভামতী ১৩৩৩ পৃঃ ৩৪৩, “নন্বেবং মানান্তরবিরোধেহপি কস্মাদ্‌ শুপবাদো তবতি ? যাবতা৷ শব্দবিরোধে 
মানাস্তরমেব কঙ্মান্্ন বাধাতে, বেদান্তৈরি বাছৈতবিষয়েঃ প্রতাক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ, কস্মাদ্বা অথবাদবৎ বেদাস্তা 
অপি গুণবাদেন ন নীয়স্তে ?” 
৭ এই তাপর্োই ভট্টপাদ বলিয়াছেন ( তন্ত্রবার্তিক ১৪২৪ অথবা ২৯, পৃঃ ৩২৮7 প্রঃ ২৪০ ), “স্বাথবোধে 
সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদ্যপেক্ষয়া । বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে ॥” অথাৎ, বাকাসমূহ বাক্যাথবোধে 
সমাপ্ত হইলেও ঘদি একাধিক বাকোর মধো পরস্পর আকাওক্ষা থাকে, তবে তাহারা অঙ্গাঙ্গিত্বাদিকে অপেক্ষা করিয়া 
পুনরায় মিলিত হইয়া একটি মহাবাকা উৎপন্ন করে । ইহা স্বীকার না করিলে কমসমূহের বিনিয়োগে প্রকরণ প্রমাণ 
হইতে পারিবে না । তাৎপন্জয এই, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাকা গ্রমাণের ন্যার প্রকরণও বিনিয়োগে একটি প্রমাণ বা বিনিযোজক 
এবং যে বিনিয্োগস্লে উক্ত প্রমাণশ্রয় থাকে না, সেই স্বলে প্রকরণ বিনিযোজক হইয়া থাকে । যেমন, 
“দশপৃণণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো ষজেত” একটি স্বতন্ত্র কিধিবাকা এবং “সমিধো যজতি”, তনূনপাতং যজতি” ইত্যাদিও 
স্বতন্ত বিধিবাক্য । পৃবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে “দশপৃণমাসাভ্যাং” শ্রোতবিধির অথ “দশপূর্ণমাসনামধেয়েন 
যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ।” এই বাক্যে স্বর্গফলের সহিত যাগকর্মের সাধ্য-সাধনভাবরূপ সম্বন্ধ রত এবং এঁরাপ শ্ুত 
সম্বন্ধ অলৌকিক বলিয়া অলৌকিক ইতিকর্তব্তার আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় এঁ বাক্য সাকাঙ্ক্ষ হইয়া গড়ে-__কিরাপে 
দর্শপূর্ণ মাসযাগ অনুষ্ঠেয় অপরদিকে, “সমিধো যজতি” ইত্যাদি সমিধিপঠিত বিধিবাকো ফল শ্রুত না হওয়ায় 
উহারাও সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে---সমিধাদিমাগ করিলে কি ফল হইবে? একাধিক বাকোর এইরাপ পরস্পর 
আকাঙ্ক্ষাই প্রকরণ নামক চতুথ বিনিযোজক । এইস্কলে প্রকরণ প্রমাপই সফল কিতু ইতিকর্তব্যতাসাকাও্ক্ষ, 
দর্শপূর্ণমাসযাগ এবং ফলসাকাঙ্ক্ষ সমিধাদি মাগসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাবের সন্বন্ধবোধক বা বিনিষোজক । 
মীমাংসাদশনে “প্রকরণস্য বিনিযোজকতাধিকরণে”  (মীঃ সৃঃ ৩৩১১, “অসংযুক্তং 
প্রকরণপাদিতিকত্তবাতাধিত্রাৎ”" ) ইহা বিচারিত হইয়াছে । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৫৭ 


উভয় বাকোর অধদ্বয়ই বিদামান। কিন্তু ক্রেতব্যেই উক্ত বাকোোর তাৎপর্য বা মহাতাৎপধ্য বিদামান, 
কারণ ক্রেতাকে গো ক্রয় করানোই বিক্রেতার প্রধান উদ্দেশ্য ॥ এবং এই তাৎপর্যা-প্রকাশে দেবদতীয় গো 
এর বহক্ষীরত্ব-প্রতিপাদন দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার হওয়ায় এঁ মহাবাক্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনদ্বারা 
গো-ক্রয়ের বিধান করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই অবান্তরতাৎপ্যাপ্রতি পাদনবাতিরেকে উক্ত মহাবাকা 
স্বীয় পরম তাৎপর্যা প্রকাশে অসম । এক্ষণে যে-স্থলে দ্বারতঃ প্রকাশ্য অর্থ বলবস্তর প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, 
সেইস্কলে অবান্তরবাকাকে অনাপররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে । যেমন, “বিষং ভুঙক্ষ” ইত্যাদি 
জহৎ-লক্ষণাস্থলে বাকা স্থীয় যথাশ্রুতা্ সম্পর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া বাক্যান্তরার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; 
কারণ বিষভোজনরূপ যখাশ্রতা্থ বস্তগর তাৎপর্য্য নহে, শনুগৃহে ভোজননিরৃত্তিই তাহার তাৎপর্যা।৪ 
অতএব যে-বাকোর যে-বিষয়ে তাৎপর্য, সেই বিষয়ে প্রমাণাস্তরবিরোধে সেই বাকা পৌরুষেয় হইয়া 
অপ্রমাণ হইবে। এই কারণেই “আদিত্যো যুপঃ” বাকাকে আদিত্যের যৃপত্বপ্রতিপাদনপররূপে গ্রহণ না 
করিয়া যৃপস্তুতিপররূপে বাখ্যা করা হইয়া থাকে, কারণ ভাট্ট ও অদ্ৈতমতে প্রমাণমান্রের প্রামাণ্য স্বতঃ 
হইলেও প্রমাণ স্বীয় প্রামাণারক্ষার জনা ইতর প্রমাণের সহিত অবিরোধকে অবশ্যই অপেক্ষা করিয়া 
থাকে ।৯ অতএব প্রমাণান্তরাবরোধে বাকোর দ্বারভূত বিষয় গুণবাদরূপেই গ্রহণীয় ।১ কিন্তু যে-বাক্যে 


৮ পিতা পূন্নকে শহ্গহে ডোজননিমিত্ত গমনোদ্যত দেখিয়া জ্ুদ্ধ হয়া পরত্রকে বলিতেছেন, “বিশ ভুত্ক্ষ”, অর্থাৎ বিশ্ব 
ভোজন কর । বন্তগ ও শ্রোতা উভয়ই বুঝিয়া থাকেন যে এঁ বাকা যথাশ্রুতাথে প্রযুক্ত হয় নাই । সুতরাং উক্ত বাক্য নিজ 
স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া (জহৎ---হ্বাদিগনীয় পরস্মৈপদী হা ধাতুর উত্তর শতু প্রতান় ) জহল্পক্ষপান্ধারা 
শত্রুগহভোজননিষেধরূপ বাক্যান্তরার্থ প্রতি পাদন করে । পৃত্র বঝিয়া থাকেন ষে এঁ বাকোর অথ “শনুগৃহে ভোজনং মা 
কার্ষী।” বলা বাহুল্য, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ইহা বাকয-লক্ষণাস্থল, কারণ এঁরূপ অর্থ প্রকাশক পদের অভাবে উক্ত বাক্যের 
কোন একটি পদ, এমন কি সমগ্র বাকাও ক্ষণা বাতিরেকে, উক্ত অধ প্রকাশে অসমথ । 
৯ অঃ সিঃ১ম পরিঃ “জাত্যুপক্রমাদিন্যায়ে £ প্রত্যক্ষপ্রাবলানিরাসপ্রকরণম” পৃঃ ৩৫৫, “চন্দ্রতারকাদিপরিমাণপ্রত্যক্ষে 
অনুমানাগমবিরোধেন তস্যাপ্রামাণ্যদর্শনাৎ তেনাপি [ প্রতাক্ষেণাপি ] 
স্বপ্রামাণ্যসিদ্ধার্থমিতরাবিরোধস্যাবশ্যমপেক্ষণীয়ত্বাথ।” এ, “অদ্ৈতশ্রুতে বাধোদ্ধারপ্রকরণম” পৃঃ ৫১৫, 
“. .,অবিরোধপগ্রহণার্থং চ মীমাংসাসাফল্াযম । অতএব “আজ্যেঃ ম্তবতে', “আকাশাদেব সমুৎপদ্যস্তে' (ছাঃ উপঃ 
১৯।১) ইত্যাদী আপাতপ্রতীতঘ্বতগগনাদিপরিত্যাগেন আজ্যাকাশাদিপদানাং সামপরমাত্মাদাখত্বং স্থাপিত 
পৃৰোত্তরমীমাংসয়োঃ চিন্রাকাশাদ্াধিকরণেষু ... 1” ইহার পর আচার্য্য মধসূদন সরস্বতী শ্লোকবার্তিকের পৃৰোদ্ধত 
“অসম্নিকৃষ্টবাচা” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন । এই সন্দভ পূর্বপক্ষস্থাপনপর হইলেও ইহা পূব ও উত্তর উভয় 
মীমাংসাসম্মত। 

মীমাংসাদর্শনের চিন্্রানামতাধিকরণে ( মীঃ সুঃ ১1৪1৩ “চিন্ত্রাদিশব্দানাং যাগনামতাধিকরণম” ) প্রসঙ্গতঃ 
“আটউোঃ স্তবতে” ইত্যাদি শ্রুতির বিচার আছে। হবনীয় ঘ্বৃতকে “আজ্য” বলে। স্তরাং উক্ত শ্রুতির 
যথাশ্রুতাখ-_ঘ্বতসমূহের দ্বারা স্তব করিবে । কিন্তু ঘুতদ্রব্যের স্তোন্রে করণত্ব অসম্ভব হওয়ায় “আজ্য” পদের 
সামবিশেষ অই গ্রহণীয় । এই স্থলে বিশেষ জাতব্য এই, মীমাংসাসিদ্ধান্তে “আজ্য” নামধেয় হইলেও লক্ষণার দ্বারা 
সামরূপ অথকে বুঝায় না, কারণ শক্যসম্বন্ধ নাই (ভাট্টদীপিকা ১/৪।৩য় অধিঃ পৃঃ ৮৪), “ঘ্বতাদীনাং স্তোনে 
করণত্বাসম্ভবেন বিশিষ্টবিধ)যোগাৎ্,...অতঃ “আজ্যাদিপদং বাক্যদ্বয়েহপি শত্তৈষ্বব স্তোত্রনামধেয়ম ।” প্রভাবলী এ, 
পৃঃ. ৮৪-৫, “আজ্যাদিপদেষ্ শক্যসম্বন্ধাভাবেন লক্ষণায়া অসন্তবাৎ স্তোত্রসামানাধিক রণ্যানৃপপত্ত্যা 
বাক্যতেদাপত্তিতিয়া অতিরিক্তরূুটিকজনমপি ন দোষঃ।” 

ছান্দোগ্য উপনিষদের ( ১।৯।১ ) “অস্য লোকস্য কা গতিঃ £? আকাশ ইতি হোবাচ, সবাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি 
আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” ইত্যাদি শ্রুতি ব্রক্মসূত্রের আকাশাধিকরণে (ব্রঃ সৃঃ ১১১২) বিচারিত হইয়াছে। 
“আকাশ” পদ ভূতাকাশকে বৃঝাইলেও এই ছান্দোগ্যশ্রতিতে এবং অন্রূপ শ্রুতিমধ্যে “আকাশ” পদ পরব্রন্মকেই 
বৃুঝাইতেছে। ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত । 

উতয় দৃষ্টান্তের তাৎপর্য এই, শ্রুতির অন্তর্নিহিত অথ অতীব গম্ভীর এবং যথার্থ অববোধের জন্যই সদৃণুরূর 
নিকট উভয় মীমাংসাশাস্ত্রের অনুশীলন আবশ্যক । শ্রুতি যন্ত্রতন্ত্র বত্ৃন্তার বিষয় নহে। 
১০ ভামতী ১/৩।৩৩ পঃ$ ৩৪৩, “লোকানুসারতো দ্বিবিধো হি বিষজ্ঃ শব্দানাম্‌, দ্বারতশ্চ তাৎপধ্যতশ্চ। যথা 
একস্মিন্‌ বাকো পদানাং পদার্থা ছারতঃ, বাক্যা্থশ্চ তাৎপর্যতঃ বিষয়ঃ, এবং বাকাদয়ৈকবাকাতায়ামপি । যথা, 
“ইয়ং দেবদতীয়া গৌঃ ক্রেতব্যা' ইত্যেকং বাক্যম, “এষা বহক্ষীরা' ইত্যপরং তদস্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্‌ 
[ অবান্তরব্যাপারঃ ]। তাৎপত্যং তু ক্রেতবোতি বাক্যান্তরার্থে। তত্র, যদৃদ্বারতঃ, তৎ প্রমাণান্তরবিরোধে অনাথা 
নীয়তে । যথা 'বিষং তক্ষয়েপতি বাক্যং “মা অস্য গৃহে ভুঙক্ষে'তি বাক্যান্তরার্থপরং সৎ । যন্ত্র তু তাৎপর্যং, তত্র 


২১৫৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ একাদশ 


প্রমাণান্তরবিরোধ নাই এবং প্রমাণান্তরসংবাদও নাই, সেই স্থলে বাকা দ্বারতঃও স্থাথ প্রতিপাদন করিয়া 
থাকে। এঁরপ স্থলে বাকা গুণবাদরূপে গৃহীত হয় না কেন £- উত্তর এই, মুখ্যাথ বা যথাশ্রতার্থ সম্ভব 
হইলে অমুখ্য বা গৌণাথ গ্রহণ অন্যাযা। অন্যথা অতিপ্রসঙ্গ অবশান্তাবী-_“গঙ্গায়াং মৎস্যঃ” বাকোও 
“গঙ্গা” পদে গঙ্গাতীরে লক্ষণা স্থীত হউক । এই কারণেই “বায়ুবৈ”, “ইন্দ্রো রন্তায়” ইত্যাদি ভূতার্থবাদ 
দেবতাবিগ্রহাদিকে দ্বারত£ও বিষয় করিয়া থাকে । এইরূপ দেবতাধিকরণন্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রের একটি 
মৌলিক সিদ্ধান্ত; কারণ অদ্বৈতমতে “সদেব সোম্োদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ উপঃ ৬২১) ইত্যাদি 
অদ্বৈততত্প্রতিপাদক শ্রুতিসমূৃহ দ্রৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূরবকই দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতনিবিকল্পকচৈতন্য 
প্রতিপাদন করে বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিতে উক্ত বাকাসমূহের অবান্তর তাৎপর্য্য অবশ্য স্বীকার, অনাথা 
উক্ত শ্রতিসমূহের চৈতনাস্বরাপমান্লে তাৎপর্য স্থীকার করিলে উহারা স্ৃতঃসিদ্ধ স্বরূপচৈতনাপর বলিয়া 
অনুবাদ হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যাইবে এবং স্বরাপচৈতনা দ্বৈতদ্রমের সাধক বলিয়া বাধক না হওয়ায় উক্ত 
শ্রতিসমূৃহ অনর্থনিরত্তিরপ পুরুষার্থের অনুপযোগীও হইবে ।৯ সংক্ষেপশারীরককার এবং 
বিবরণাচার্যোর গৃঢ আশয় লঘুচন্দ্রিকায় স্পন্ঠীকৃত হইয়াছে ।”: সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গুণবাদ ও 
ভূতার্থবাদের মধো সুস্প ভেদ বিদ্যমান । “আদিত্যো যুপঃ” ইত্যাদি বাকোর যথাশ্রতাথ প্রমাণান্তরের 


মানাস্তরবিরোধে পৌরুষেয়মপ্রমাণমেব ভবতি ।...ন চ “আদিত্যো বৈ ষৃপঃ' ইতি বাকামাদিতাস্য 
যৃপত্বপ্রতিপাদনপরম, অপি তু যৃপস্ততিপরমূ। তস্মাৎ প্রমাপান্তরবিরোধে দ্বারভূতো বিষয়ো গুণবাদেন 
গীয়তে।” 
৯১ অঃ সিঃ ১ম পরি পৃঃ ৮, “তন্ত্র অদ্বৈতসিদ্ধেদ্বৈতমিধ্যাত্বসিদ্ধিপর্বকত্বাৎ দ্ৈতমিথ্যাত্বমেৰ প্রথময়ূপপাদনীয়ম ।” 
স্তরাং “অদ্বৈতসিদ্ছি” পদের অর্থ দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতনির্বিক্ষকচৈতনানিশ্চয় ৷ লঘৃচন্তিকা ও বিশেষতঃ 
বিট্ঠলেশী পৃঃ ৯১০ এবং এঁ, “মিথাত্শ্রুতুপপত্তিপ্রকরণম” পঃ ৫০৯১০ দ্রব্য । এই অতীব কঠিন বিষয়ের অতি 
সংক্ষিপ্ত সারাংশ এইরাপ £ 

মাধ্বসম্প্রদায়ের আচাষ্য ব্যাসতীথ তাহার ন্যায়াম্ৃত গ্রন্থে (প্রকাশসহ ১২৬ পত্র ২০০।১-২। তরঙ্গিনীসহ 
১২৬ পত্র ১৭৪।২॥ বারাণসী ১৩৬ পৃঃ ৪০৯) প্রশ্ন করিয়াছেন, অদ্বৈতীর নিকট অখৈততন্বপ্রতিপাদকরূপে 
অভিমত শ্রুতিসমূহের তাৎপর্যা কি স্বরূপচৈতন্যমান্তরে অথবা, দ্বৈতাভাববিশিষ্টচৈতন্যে 2 অথবা, দ্বৈতাতাবের দ্বারা 
উপলক্ষিত চৈতন্যে ? ন্যায়াস্বতকারের গৃত আশয় এই যে বিকল্পনয়ের মধো কোনটিই গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এবং 
চতুথ বিকল্প সম্ভব নহে বলিয়া “সদেব” ইত্যাদি শ্রুতি (ছাঃ উপঃ ৬২১) অদ্বৈততত্ব স্থাপন করে না। 

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে, কারণ-_ 

প্রথমতঃ, চৈতন্যস্থরাপমান্রে তাৎপর্য স্বীরুত হইলে অদ্বৈতীর অভিপ্রেত বিশ্বমিথ্যাত্থ বা দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে 
না, কারণ অবধারণার্থক “মাত্র” পদে স্বরূপচৈতন্যতিম্ন পদাথের সিদ্ধি ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্যমান্র স্থপ্রকাশ বলিয়া নিত্যসিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে শ্রুতি জাতকাপক, অতএব অনুবাদ বা 
অপ্রমাণমান্ত, প্রমাণ নহে। কিন্তু ইহা অদ্বৈতপক্ষে অপসিদ্ধান্ত। 

তৃতীয়তঃ, অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের শুদ্ধচৈতন্যমান্ত্রে তাৎপর্থ্য স্বীকারে উক্ত শ্রুতিসমূহ পূরুষার্থের অনুপযোগী 
হইবে । অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি নববিধপদার্থরূপ অনর্ের হেতুর ( অর্থাৎ অবিদ্যার ) নিবুতিই মুমুক্ষর পরম 
প্রয়োজন । কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যার সাধক বলিয়া তাহার বাধক হইতে না পারায় অবিদ্যার অনাশে অবিদ্যার কাধ্য 
প্রমাতৃত্বাদিরও আতান্তিক নাশ হইবে না। ফলে অদ্বৈতশ্রতি অপূরুষাথ হওয়ায় বাথই। 

দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহপীয় নহে, কারণ অদ্বৈতশ্রুতিসমূহের দ্বৈতাভাববিশিষ্টচৈতন্যে তাৎপথ্য স্বীকার করিলে এ 
সমস্ত শ্রুতি দ্বৈতাভাবরূপবিশেষণ, চৈতন্যর্লাপবিশেষ্য এবং উভয়ের সংসগকে বিষয় করিয়া সখণ্ডাথকই হইবে । 
কিন্তু অদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রস্থানত্রয়েরই সিদ্ধান্ত এই যে অখণ্ডাথকক্তানই ( অথাৎ অখণগ্ডাকার অন্তঃকরণব্বত্যবচ্ছিম্ন বা 

£করপব্ত্তিপ্রতিবিষ্বিত চৈতন্যই ) সবাসন অবিদ্যার ঘাতক । সুতরাং অপসিদ্ধান্ত অপরিহাষ্য। 

যদিও তৃতীয় বিকল্পেও ন্যায়াস্বতকার বহবিধ আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি অদ্বৈতসিদ্ধিকার সে-সমস্ত 
আপত্তি খণ্ডনপূরক তৃতীয় বিকল্পই সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 
১২ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “মিধ্াত্ শ্ত্যুপপত্তিপ্রকরণমূ” পৃঃ ৫১০, “ন চোপলক্ষণবৈয়থাম, অনরথনিরত্তিহেতুত্বেন 
দ্বিতীয়াতাবদ্বারকস্থরাপক্তানস্যোদ্দেশ্যত্বাৎ, তস্য প্রাপসিদ্ধত্বাৎ। ন চ মিথ্যাত্বাসিদ্ধোষ্টাপত্তিঃ, অবান্তরতাৎপর্যস্য 
তন্ত্রাপি সন্ত্বাৎ, তদৃদ্বারৈব স্বরূপচৈতন্যে মহাতাৎপধ্যাৎ ॥৮” লঘুঃ এঁ, “মন্ত্রাথবাদাদেঃ দেবতাবিপ্রহাদিবোধনদ্বারা 
স্তত্যাদিপরমতাৎপর্যকস্য দেবতাবিগ্রহাদৌ অবান্তরতাৎপয্যস্য বিবরণকারাদিমত ইব অদ্বিতীয়ত্বাদিরূপেণ 
্রন্ষক্তানাধীনয়া বিরোধপ্রতিসন্ধানাধীনয়়া লক্ষণাকল্রনয়া শুদ্ধব্রক্ষপরত্বেন গৃহ্যমাপস্যাদ্বিতীয়াদিবাকাস্যা- 
দ্বিতীয়ত্বাদিবিশিষ্ট ত্রক্মণি অবাস্তরতাৎপর্যাস্য স্বীকারঃ 1” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ৮ ১৫৯ 


বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা অতৎপর ( যথাশ্ুতার্থপর নহে ) বলিয়া সাবকাশ + ফলে সমগ্র বাক্যে প্রাশস্ত্যে 
লক্ষপা করিয়া উহাকে একটি পদরূপে ( পদস্থানীয়রপে ) গ্রহণ করা হইয়া থাকে । সুতরাং উহার 
অবান্তর তাৎপর্য গ্রহণীয় নহে । অনুবাদও অপ্রমাণ হওয়ায় এরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণীয়, কারণ অবাধিত ও 
অন্ধিগত অর্থবিষয়ক জানের জনকই প্রমাণ । ইহাই পদৈকবাকাতা বা পদবাকোকবাক্যতার স্থল । 
কিন্তু ষে-অর্থবাদ অক্তাতক্তাপক এবং প্রমাণান্তরের অবিরুদ্ধ, সেই অর্থবাদ বিধিবাকোর সহিত অন্বিত 
হইয়া মহাবাকীভূত হইয়া বিধেয়ের প্রাশস্তের বোধ জন্মায় এবং “সেই অর্থবাদবাকাই স্বরূপে 
অবান্তরবাক্যরূপে দেবতার বিগ্রহাদি প্রতিপাদন করে। এইরূপ স্থলে পদৈকবাকাতা বা 
পদবাকোকবাকাতা হয় না, কিন্তু অঙ্গযাগবিধিবাক্য ও প্রধানযাগবিধিবাকোর ন্যায় বাকোকবাকাতাই 
হইয়া থাকে। বাকোকবাকাতাস্থলে অবান্তরবাকা কখনই পদস্থানীয় হয় না, বাকাই থাকে ॥ ফলে উত্তর 
অবান্তরবাকাজন্যক্তানসহকৃত মহাবাক্যাথের জান উৎপন্ন হয়। সৃতরাং মীমাংসাসম্প্রাদায়ের নিকট 
অর্থরাদমান্্ পদস্থানীয় হইয়া পদৈকবাক্যতা বা পদবাকোকবাকাতা লাভ করিলেও অদ্বৈতীর নিকট উহা 
কেবল অনুবাদ ও গুণবাদস্থলেই হইয়া থাকে, ভৃতার্থবাদস্থলে অবশ্য বাক্যেকবাকাতাই হইবে। সুতরাং 
বেদান্তপরিভাষার (আগম পরিঃ পৃঃ ২৪৭) “এবঞ্চ বিধাপেক্ষিত প্রাশস্তারূপপদাধপ্রতযায়কতয়া 
অর্থবাদপদসমূদায়স্য পদস্থানীয়তয়া বিধিপদেনৈকবাক্যত্বং ভবতি ইতি অর্থবাদবাক্যানাং 
পদৈকবাকাতা” এইরূপ সন্দভ যে শুধু ভাষ্য-টীকা-বিবরণাদির বিরুদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে 
অদ্বিতীর একটি মৌলিকছিদ্ধান্ততজও হইয়াছে । ভূতার্থবাদস্থলে বিধির অপেক্ষিত অর্থবাদ প্রাশস্তারূপ 
অথের প্রতিপাদক হইয়াও অর্থবাদপদসমূদায় পদস্থানীয় না হওয়ায় পদৈকবাকাতা নাই (শাস্তরদপণ 
১।৩।৯ম অধিঃ পৃঃ ৬৪), “বিধ্যেকবাক্যতাং যাতুং যোহথঃ শব্দৈরতৎপরৈঃ। অবিরুদ্ধঃ প্রতীয়েত স 
তৈরেৰ প্রমীয়তে ॥” 

আপত্তি হইবে,ভূতার্থবাদ যদি বিধেয়ের স্ততিরূপ অর্থ ব্যতিরেকে দেবতার বিগ্রহাদিরপঅনধিগত 
অবাধিত অর্থেরও প্রতিপাদন করে, তবে শ্রুতিমধো বাকাভেদদোষ অবশ্যন্তাবী ॥ কিন্তু অপৌরুষেয় শ্রুতি 
পোরুষেয় আরৃত্তি অনুমোদন করিবে না। 

উত্তর এই, বিধিবাকা-ভূতার্থবাদস্থলে বাকোকবাকাতা হওয়ায় উহারা ভিন্ন বাক্য। সুতরাং 
বাক।ভেদদোষপ্রসঙ্গ নাই। 

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে উহাদের পরমতাৎপর্যযও ভিন্ন হউকৃ। 

উত্তর এই, দেবতার বিগ্রহাদি যদি দ্বারতঃ অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে ভূতার্থবাদের 
মহাতাৎপর্য্যান্তর কল্পনা অনুচিত 1৯৫ প্ররুত প্রস্তাবে, যে-বাকোর যে-বিষয়ে চরম তাৎপর্য নাই, সেই 


১৩ ভামতী ১৩৩৩ পৃঃ ৩৪৩, “যন্ত্র তু প্রমাপাস্তরং বিরোধকং নাস্তি, ষথা দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোহপি বিষয়ঃ 
প্রতীয়মানো ন শক্াস্তাত্ম্‌ । ন চ গুপবাদেন নেতুং. কো হি মুখ্যে সম্তবতি সৌণমাশ্রয়েৎ ? অতি প্রসঙ্গাৎ । তথা সতি 
অনধিগতং বিগ্রহমপি প্রতিপাদয়ৎ বাকাং ভিদোত ইতি চে অদ্ধা& ভিন্মেবৈতদ্বাকাম। তথা সতি 
তাৎপর্যতেদোহপি ইতি চেৎ॥ ন, দ্বারতোহপি তদবগতৌ 'তাৎপর্য্যান্তরকল্পনাযোগাৎ।” 

কল্পতরু এঁ, “বিধান্বিতোহ্র্থবাদো মহাবাকীতুয় প্রাশস্ত্যং বোধয়তি, স্বরূপেণ হ্ববান্তরবাকীভুয় বিগ্রহাদি 
বক্তীতাযথঃ ৷ বাক্যদ্বিত্মে্মশক্যম্‌, প্রতার্থং তাৎপর্যাতেদেন বাক্যারৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। আবৃত্তিং চ পৌরুষেয়ীং বেদো 
নানুমন্যেত ইতি শঙ্কতে- তথা সতাঁতি । ন “বজ্জহত্তেন্রদেবতাত্বাৎ প্রশস্তম্‌ এঁন্্রং দি “ব্জহস্তল্চ সোহস্তি' ইতি 
আবৃততিং ব্রমঃ, কিন্তু স্তোতুমেব যোহ্র্থঃ অর্থবাদেনাশ্রিতঃ তং ন উপেক্ষামহে ইতি পরিহরতি- নতি ।” কল্পতরুর 
শেষ পংস্তির তাৎপত্্য এইরাপ । তিনটি প্রধান পৌর্পমাসযাগের মধ্যে মধ্যবস্তী প্রধান যাগ হইল এঁন্দ্রদধি | এন্্রদধি 
যাগবিধির স্ততাখবাদ “বজ্রহত্তঃ প্রন্দর$1” এক্ষণে এঁ অর্থবাদের দ্বারা যদি যাগপ্রাশস্তয ও শরীরবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবতা 
উতয় অর্থই প্রতিপাদিত হয়, তবে এ বাক্যকে “সরুদুচ্চরিতঃ শব্দঃ” এই ন্যায়ে দুইবার পাঠ বা আরতি করিতে 
হইবে- একটি বাকা প্রাশস্তাকে, অপরবাক্য হস্তাদিযুক্ত ইন্্রদেবতাকে বুঝাইবে । ফলে মহাবাকোর আকার হইবে 
“বজ্জহতেন্্রদেবতাত্বাৎ প্রশত্তম এন্রেং দাধি” এবং অবান্তরবাক্যের আকার হইবে “বজ্রহস্তঃ সোহস্তি”। সুতরাং 
বাক্যডেদদোষ অবশ্যন্তাবী,কারণ শ্রতিমধ্যে একটিমান্ত্র বাক্যই পঠিত হইয়াছে । ইহাতে কল্পতরুকার উত্তর 
দিতেছেন ষে এইরূপভাবে পৌরুষেয় আরতির দ্বারা বাকাতেদ অদ্বৈতী স্বীকার করিবেন না । কিন্তু অর্থবাদবাকাকে 
আশ্রয় করিয়া স্ততির জনা যে-অর্থ উপস্থাপিত হইয়াছে সেই অর্থই অদ্বৈতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাট মীমাংসকের 


১৬০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ একাদশ 


বাকা সেই বিষয়ে অপ্রমাণ, ইহা বলা যায় না। কারণ উক্ত নিয়ম স্বীকার করিলে বিশিষ্টপরবাকোর 
বিশেষণে তাৎপর্য না থাকায় উজ্ বাক্য যদি বিশেষণে অপ্রমাণ হয়, তবে উক্ত বাকা বিশিষ্টপরও হইতে 
পারিবে না, যেহেতু ফে-বুদ্ধি বিশেষণকে গ্রহণ করে না, সেই বৃদ্ধি বিশিষ্টকেও গ্রহণ করিতে 
অসমর্থ _ এইরাপ শাব্দ-ন্যায় ভাট্টসম্প্রদায়স্থীকুত, “নাগৃহীতবিশেষণা বুদ্ধিঃ বিশেষামূপসংক্রামতি ।” 
(শান্দপণ ও পৃঃ ৬৬), “বিশেষণানি মীয়স্তে বিশিষ্টবিধিভিবথা। অতৎগরৈস্তথা দেবদেহা 
মন্তার্থবাদতঃ ॥১ 


অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর 

অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি ছিল যে দ্বৈতপ্রতিপাদক প্রবলতর প্রতাক্ষাদি প্রমাণান্তরবিরোধে 
অদ্বৈতশ্রুতিসমূহই বা কেন গুণবাদরূপে গৃহীত হইবে না। এই বিষয়ে প্ররুত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে 
হইলে একটি বিশাল স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করা 
যাইতেছে। 

প্রথমতঃ, অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ অনারভাধীত অর্থাৎ কোন যাগাদি বিশেষ কম অথবা 
শাগডল্য প্রভৃতি বিদ্যাবিশেষকে ( সগুণপরব্রদ্মবিদ্যা, ছাঃ উপঃ ৩।১৪ ও ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১/২।১ম অধিঃ) 
অবলম্বন করিয়া প্রতি মধো পঠিত হয় নাই, যাহাতে ব্রদ্মবিদ্যা কর্মের বা উপাসনার অঙ্গ হইবে। সুতরাং 
উহার মুক্তিরাপ স্বতন্ত্র ফল বিদামান। 

দ্বিতীয়ত, নিবিশেষ ব্রহ্মই উপনিষৎসমূহের একমান্্ প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সবিশেষ ব্রন্ম 
উপাসনার নিমিত্ত শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ হইয়াছে, ইহা ব্রন্মসূন্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে 
“উভয়লিঙ্গাধিকরণ” (ব্রঃ সূঃ ৩।২১১-২১) হইতে আপাদসমাণ্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

তৃতীয়ত$, “অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি” ইতাদি শ্রুতি (রহঃ উপঃ ২৫।৬ ) নিবিশেষ ব্রন্ধেই 


ন্যায় উপেক্ষা করেন না, যেহেতু দেবতাবিপ্রহাদিরূপ সেই অথ প্রকাশ করিয়া অর্থবাদ বিখেয়ন্ততিপর হইয়া থাকে । 
ভামতীকার পরেও বলিয়াছেন (ভামতী ১৩৩৩ ৭ ৩৪৬), “.**প্রধানতেদে তু বাকাডেদ এব। 
তস্মাদ্বিধিবাক্যাদর্থ বাদবাকামন্যদিতি বাকায়োরেৰ স্ব স্ব বাক্যাধপ্রতায়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং 
পরস্পরান্বয়ঃ ইতি সিদ্ধমূ।” তাৎপর্য্য এই, একটি শ্রুতিবাক্যের যদি একাধিক বিষয়ে মহাতাৎপর্য্য স্বীকৃত হইত, 
তবেই বাকাতেদদোষপ্রসঙ্গ হইত । কিন্তু একটি বাক্যের ঘদি একটিই প্রধানবিষয় থাকে, তবে অবাস্তরবিষয়ভেদে 
বাকাতেদ হয় না। প্রত্যুত উক্ত অবাস্তরবিষয়স্থাপন প্রধানবিষয়স্থাপনে সহকারী হওয়ায় উহা প্রধানবিষয়স্থাপনে 
সাধক, বাধক নছে। যেমন কুঠারের করণত্বস্থাপননিমিত্ত স্বীরূত উদ্যমন-নিপাতন কুঠারকে অনাথাসিদ্ধ করে না, 
বরং তাহার অতাবে কুঠারের করণত্বই অসিদ্ধ, সেইরূপ । তামতীকার বাহাকে দ্বারতঃ বিষয় বলিয়াছেন তাহাই 
অবান্তরতাৎপর্যযার্থ এবং ষাহাকে তাৎপর্যাথ বলিয়াছেন তাহাকেই পরম বা চরম বা মহাতাহ্পত্্যার্থ বলা হয়। 
অদ্বৈতসিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থে এইরাপ শব্দই প্রসুক্ত' হইয়াছে । ভামতীর “অদ্ধা” অব্যয় পদের অর্থ সত্য বা ষঘার্থ- তত্ব 
বুঝাইতে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে (অযরকোশ অবায়বর্গ, ৩৭), “তত্ত্বে ত্বদ্ধাংজসা ছয়ম।” কজতরুর 
মুদ্রপপ্রমাদ সংশোধনপ্বক উদ্ধত হইয়াছে। 
১৪ ভামতী ১৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩-৪৪, “ন ত যস্য যন্ত্র ন তাৎপর্য্যং তস্য তত্রাপ্রামাণাম ॥ তথা সতি বিশিষ্পরং বাকাং 
বিশেষণেষু অপ্রমাণমিতি বিশি্পরমপি ন স্যাৎ, বিশেষপাবিষয়ত্বাৎ ।” কল্পতরু এঁ,“ননু তাৎপর্যাতাবে শব্দাঘৎ কথং 
দ্বারভৃতবিগ্রহাদিপ্রমিতিরিত্যাশঙ্কা ব্যাপ্তিং প্রশিখিলয়তি- _ন চেতি | যদ্ধাক্যং ষপ্রাথে ন তৎপরং তন্ত তদপ্রমাণং চেৎ, 
তহি বিশিষ্টবিধের্বিশিষ্টপরত্বং ন স্যাৎ । তস্য হি 'বশেষণেজ্বপি নাগুহীতবিশেষপন্যায়েন প্রামাপ্যং বাচ্যম | ন চ তেষু 
তাৎপথ্যয়, প্রতিবিশেষণমারস্তাপাতাৎ। তথা চ বিশেষণপ্রমিতৌ বিশিষ্টেইপ্রামাণ্যাপাতাদিতি ।” কল্মতরুতে মুদ্রিত 
“বিশেষণপ্রমিতৌ” পাঠে অর্থ এইরাপ---যদি বিশেষণের আরুতির ভয়ে বিশেষণে তাৎপর্যয তথা প্রমিতত্ব স্বীকৃত না 
হয়, তবে বিশিষ্ট অপ্রমাণ হইয়া যাইবে, যেহেতু উভয়েই তাৎপর্য পৃৰপক্ষীর অতিপ্রেত নহে । “বিশেষণাপ্রমিতৌ” 
পাঠে অর্থ এইরূপ- বিশেষণযুক্তবিশেষ্যই বিশিষ্টরাপ একটি পদার্থ এবং উহা কেবল বিশেষণ ও কেবল বিশেষ্য 
হইতে ভিন্ন । সুতরাং বিশেষণে তাৎপর্য্য না থাকিলে অপ্রমিতবিশেষণযুক্তবিশেষ্যরাপ বিশিষ্টেরও অপ্রামাণ্য 
দুষ্পরিহর। কল্পতরুতে উক্ত বিশিষ্ট বিধির প্রকৃত দৃষীস্ত “সোমেন যজেত” (তৈত্তিঃ সং ৩।২।২)। “সোমেন” 
পদের অথ সোমবতা যাগেন- সোম বিশেষণ, যাগ বিশেষ্য এবং সোমবিশিষ্টযাগ একটি বিশিই পদার্থ । এক্ষণে উত্ত 
বিধিবাক্যের যদি বিশিষ্ট-যাগেই তাৎপর্য্য থাকায় প্রমিতদ্ব থাকে, তবে সোমদ্রব্যে তাৎপর্থ্য না থাকায় প্রমিতত্বও নাই । 
ফলে অপ্রমিত সোমদ্রব্যের দ্বারা বিশিষ্টযাগেও প্রমিতত্ব নাই। কিন্তু ভাষ্টসম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতে পারেন 
না। 

বিঃ প্রঃ সং ১০ 


অধ্ায় মীমাংসা উপক্রমণিকা 4১৬০১ 


পর্যবসিত, ইহা এ পাদের “প্রকুতৈতাবস্তাধিকরণে” (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২-৩০) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ্ে। 

চতুখতঃ, স্বপ্রকরণে পঠিত নিবিশেষ ব্রন্মবিষয়ক বাকা প্রবলতম, এই ন্যায় অনুসারে এঁ পাদের 
“পরাধিকরণে” (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১-৩৭ ) দ্ৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তিত হওয়ায় দ্ৈতপ্রপঞ্চের অভাবে 
তৎপ্রতিপাদক প্রতাক্ষাদিপ্রমাণের তনত্বাবেদকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। 

মতঃ, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি চারিটি মহাবাকো অদ্ৈততত্ত্েই ষড়ুবিধতাৎপয্যগ্রাহকলিঙ্গ থাকায় 

অদ্বৈততত্তেই সমগ্র শ্রুতির চরম তাপর্যা, ইহা বুঝা যায়। “সবে বেদাঃ যৎ পদমামনন্তি” (কঠোপঃ 
১২১৫) ইত্যাদি শ্রতির,/“বেদৈশ্চ সবৈরহমেব বেদ্যঃ” (গীতা ১৫।১৫ ) ইত্যাদি স্মৃতির এবং “তত্ত্ব 
সমন্বয়াৎ” (ব্রঃ সঃ ১১1৪ ), “গতিসামান্যাৎ” (ব্রঃ সূঃ ১।১।১০) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ইহাই পরম 
তাৎপধ্য। 

ষষ্ঠতঃ, সষ্ট্যাদি প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ সাবকাশ, নিগুণ ব্রহ্ম প্রতি পাদক শ্রুতিসমূহ নিরবকাশ, ইহা 
সেই সেই উপনিষদৃভাষ্যাদিতে এবং ব্রন্ষ সূত্রের “আরত্তণাধিকররণ” (ব্রঃ সুঃ ২১।১৪-২০ বিশেষতঃ পৃঃ 
৪৬১-৬২), “কৃৎ্রপ্রস্ধিকরণ” (প্রঃ সুঃ ২১২৬২১৯ বিশেষতঃ পৃঃ 8৭৭), “ন 
প্রয়োজনবন্াধিকরর্ণ” (ব্রঃ সূঃ ২১।৩২-৩৩ বিশেষতঃ পৃঃ 8৮১), “কায্যাধিকরণ” (ক্রঃ সুঃ 
8/৩।৭-১৪ বিশেষতঃ পৃঃ ৯৯৮ ) ইতাদি অধিকরণসমূহের ভাষ্যাদিতে শ্রুতিতঃ ও যুক্তিতঃ প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । সাবকাশ ও নিরবকাশের বিরোধে নিরবকাশই বলবান। 

সপ্তমতঃ, দ্ৈতপ্রপঞ্চ প্রতাক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ক শ্রুতিসমূহ অনুবাদ এবং 
অদ্বৈততত্প্রতিপাদক শ্রতিসমূহ অনধিগত ও অবাধিত অর্থ বিষয়ক হওয়ায় যথা শ্রতাথে প্রমাণ । বন্ততঃ, 
দ্বৈতপ্রপঞ্চসাধক প্রতাক্ষাদির সাংবাবহারিক প্রামাণোর সহিত অদ্বৈতততপ্রতিপাদক শ্রতির 


প্রশ্ন হইবে, “তত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতি ভূতা্থবাদ হইলে “বায়ুবৈ” ভূতাথবাদের ন্যায় কোন্‌ বিধেয়ের 
স্ততিপর (বা নিন্দাপর ) হইবে ? এবং উহা যদি স্ততিনিন্দানাতরপর না হয়, তবে ভূতার্থবাদও হইতে 
পারিবে না। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যা সুরেশ্বর তাহার সম্বন্ধ-বাত্তিকে অদ্বৈততত্বপ্রতিপাদক 
“তত্বমসি” ইত্যাদি উপনিষদ্বাকাসমহে অদ্বৈতবিধিও স্বীকার করিয়াছেন (শ্লোঃ ৫৬৮ পুঃ 
১৯৩ _ পৃঃ১৮৬ ), “বিধিশেষোহপি যদাথমথবাদঃ সমপয়েৎ। অদ্বৈতবিধিনাহহক্ষিপ্তা বেদান্তা নেতি 
কা মিতিঃ॥ অরথাৎ,-_বিধির অঙ্গ হইয়াও যদি ভূতাথবাদ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তবে 
অদ্বৈতপরবাকা বিধি হইয়াও স্বাথে প্রমাণ হইবে না, ইহা যুক্তিহীন কথা । এক্ষণে প্রশ্ন এই, “তত্বমসি” 
প্রভৃতি বাক্যকে অদ্বৈতী কিরূপে বিধি বা ভূতাথবাদ বলিতে পারেন ? 

অদ্বৈতীর আপাততঃ সমাধান এইরূপ। 

উক্ত শ্লোকস্থ “অদ্বৈতবিধিনা” পদের অন্তর্গত “বিধি” শব্দ প্রবর্তকার্থক নহে । বিধি যেরুপ 
অক্তাতক্তাপক, সেইরূপ “তত্বর্মসি” প্রভৃতি শ্ুতিও প্রমাণান্তরের অগম্য জীব-ব্রদ্ষের একারূপ অক্তাত 
অথের জাপক হওয়ায় অক্তাতক্াপকত্বসাম্যবশতঃ এরূপ শ্রুতিসমূহকে “বিধি”পদের দ্বারা উক্ত 
হইয়াছে। পুনরায়, সিদ্ধার্থবিষয়ক হইয়াও ভূতার্থবাদ যেমন স্থাখে প্রমাণ, সেইরূপ “তত্তবমসি” প্রভৃতি 
বাকা সন্নিহিতবিধিবাকারহিত অনারভ্যাধীত হইয়াও স্বার্থে প্রমাণ হওয়ায় প্রমাণবাকাত্বসাম্াবশতঃ 
এরূপ শ্রতিসমূহ “ভূতার্থবাদ” পদে বাপদিষ্ট হইয়া থাকে । যেমন, ন্যায়মতে ঈশ্বরীয় জানে গুণজন্যত্ব ও 
অদ্বৈতমতে অজ্জাতজাপকত্ব না থাকায় উহা প্রমা নহে এবং দোষজনাত্ব ও বাধিতবিষয়কত্ব না থাকায় উহা 
অপ্রমাও নহে, তথাপি উভয় সম্প্রদায়ই ঈশ্বরীয় জানে “প্রমা”পদ বাবহার করিয়া থাকেন,সেইরূপ ব্বস্থা 


১৫ ভামতী ১/৩।৩৩ পৃঃ ৩৪৩, “বেদান্তান্ত পৌবাপর্যযপর্যযালোচনয়া নিরস্তসমস্ততেদপ্রপঞ্চব্রক্ষপ্রতিপাদনপরা 


অপোরুষেয়তয়া স্বতঃসিদ্ধাতাত্ত্িকপ্রমাণভাবাঃ সম্তঃ তাত্বিকপ্রমাণভাবাৎ প্রতাক্ষাদীনি প্রচ্যাব্য সাংব্যবহারিকে 
তস্মিন্‌ বাবস্থাপয়ন্তি।” 


১৬২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ একাদশ 


আলোচাস্থলেও বুঝিতে হইবে । সুতরাং কোনরূপ অনুপপত্তি নাই ।৯৩ 
অদ্বৈতীর চরম সমাধান এইরূপ। 

“বাযুবৈ” ইত্যাদি অর্থবাদসমূহ হইতে “তত্ত্মসি” ইত্যাদি অদ্বৈতশ্রতিসমূহের একটি মৌলিক 
পার্থক্য বিদ্যমান । উভয় প্রকার বাক্যাই সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক এবং প্রয়োজনবৎ অর্থপ্রতিপাদক হইলেও 
“বায়ুবৈ”-বাকা স্বতঃ অাৎ বিধিবাকোর সহিত একবাকাতা ব্যতিরেকে প্রয়োজনবদর্থের অর্থাৎ 
প্রুষকন্তুক অভিলষিত স্ব্গাদিসংসৃষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হইতে পারে না। বন্ততঃ “স্থাধ্যায়োহধোতব্যঃ” 
এইরূপ অধায়নবিধির বৈয়হ্যভয়ে “বায়ুবৈ” ইতাদি সিদ্ধাথপরবাকোর প্রয়োজনবদথপরত্ব কল্পনীয় 
বলিয়া উক্ত বাক্য শব্দভাবনার ইতিকত্তব্যতাংশসাকাঙ্ক্ষ-বিধির সম্প্রদানভত (অথাৎ ত্যাগকালে 
উচ্চাষ্যসাণ চতুথ্যন্তপদাথখরূপ ) দেবতাদির স্ততিদ্বারা (অথাৎ প্রাশস্তাজ্জানজননদ্বারা ) বিধির 
ইতিকন্তব্যতাংশের পূরক হওয়ায় সাথক । ইহা মীমাংসাদর্শনের অর্থবাদাধিকরণ অবলম্বনে বিস্তরশঃ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু “তত্ত্বমসি”, “তরতি শোকমাত্মবিৎ” (ছাঃ উপঃ ৭১৩) ইত্যাদি 
বেদান্তবাকাজন্চরমসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎভাবে পরমানন্দপ্রাপ্তি ও নিঃশেষদুঃখনিরত্তিরপ পরম 
পুরুষাথের সাধক হওয়ায় উহারা নিরাকাঙ্ক্ষ, ফলে অদ্বৈতন্রতিসমূহের সহিত কোন বিধিবাকোর 
একবাক্যতা না থাকায় উহারা কাহারও অঙ্জ নহে। বরং বিধিসমূহই অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্ধারা 
তত্বজানোৎপত্তির উপকারক হওয়ায় অদ্বৈতপরবাকাসমূহের অঙ্গ ॥ কারণ “তমেতং বেদান্বচনেন 
ব্রাঙ্মণাঃ বিবিদিষত্তি জেন” ইত্যাদি শ্রুতির (ব্লহঃ উপঃ 818।২২) দ্বারা জানা যায় যে যদি কেহ 
কমকাণ্োস্ত স্বগাদিফলের কামনা না করিয়া (ভামতী সিদ্ধান্তে) বিবিদিষা-( বুদ্ধির 
প্রত্যক-প্রবণতা_ নৈক্ষম্যসিদ্ধি ১৪৯)কামনায়,। অথবা (বিবরণ সিদ্ধান্তানুসারে ) 
অন্তঃকরপশ্ুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মকানোৎপত্তি কামনায় কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তবে ( মীমাংসাদশনের 
সংযোগ-পৃথজ-ন্যায় অনুসারে মীঃ সূঃ 81৩1৫-৭ ) সেই বাস্তি তদনূরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। 
অতএব স্বতঃ প্রয়োজনবৎ অবাধিত অঙ্জাতক্াপক বেদাত্তবাকাসমূহ ব্রন্গবিষয়ে স্বতঃ প্রমাণ হওয়ায় 
মীমাংসামত সর্বথা অসিদ্ধ 1১৭ মহিম্ন স্তোত্রের সপ্তম স্লোকের টীকায় আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এইরূপ 


১৬ উপরি উদ্ধত সনম্বন্ধবান্তিকক্লোকের শাস্তপ্রকাশিকা চীকা% (এ গৃঃ ১৯৩-৯৪ ) আনন্দপিরি “অদ্বৈতবিধি” পদের 
তত্তাববোধ অর্থ এবং ন্যাযকন্নতিকাব্যাখ্যায় (এ পৃঃ ১৮৬৮৭) আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর “তন্ত্বম” প্রভৃতি 
অদ্বৈতবোধকবাক্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । গন্ধররাজ পৃষ্পদন্তরুত মহিম্ন স্বোত্রের সপ্তম শ্লোকের উপর আচায্য 
অধুসুদন সরস্বতীরচিত ব্যাখ্যা (পৃঃ ১৭) দ্রব্য, “...তচ্চ [ বেদান্তবাকাং ] রুচিদজাতকাপকত্বমান্তরেণ 'বিধিঃ” 
ইতি ব্যপদিশ্যতে ॥ বিধিপদরহিতমপি প্রমাণবাক্যত্বেন চ ক্চিৎ 'ভূুতার্থবাদঃ' ইতি ব্যবহ্িয়তে ইতি ন 
দোষ 1” 
১৭ সিদ্ধান্তবিন্দ ৪ধ শ্লোক, কণিকা ৩-৭, পৃঃ ৫৩৭৩৮, ৫৪৫-৪৬, _ পৃঃ ৮৪), “ন চ বিধিশেষত্বাৎ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম 
প্রতিপাদয়তি ইতি মীমাংসকষতং যুক্তমূ, অসিদ্ধত্বাৎ বিধিশেষত্বস্য । ন চ অথবাদাধিকরণন্যায়াৎ বিধিশেষত্বং. 
বৈষম্যাৎ। স্বতঃ প্রয়োজনবদর্থাপ্রতিপাদকানাং “বায়ু ক্ষেপিষ্ঠ দেবতা” ইতোবমাদীনাং 
স্বাধ্যারবিধিগ্হপান্যখানপপত্ত্যা প্রস্মোজনবদখপরত্ে কল্পসনীয়ে শব্দভাবনেতিকর্তবাতাংশসাকাত্ক্ষস্য বিধেঃ 
সম্প্রদানতূতদেবতাদিস্ততিদ্বারেণ তদংশপুরকত্বাৎ নষ্টাম্বদগ্ষরথন্যায়েন তদুতয়ৈকবাকাতা ইতি অর্থবাদাধিকরণে 
নিরাতম। বেদান্তবাকাজন্যক্ঞানাৎ 5 সাক্ষাদেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ নিঃশেষদুঃখনিরতিশ্চ পূরুষাথো লত্যতে ইতি 
নিরাকাত্ক্ষত্বাৎ ন অন্যশেষত্বসম্তাবনা। প্রত্যুত বিধয়ঃ এব অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তচ্ছেষতাং ভজত্তে ইতি । তস্মাৎ 
প্রয়োজনবদবাধিতাক্তাতক্তাপকত্বেন বেদান্তনাং স্বত এব প্রমাপ্যাৎথ অস্তি এব ব্রহ্ম ইতি ন মীমাংসকমতসিদ্ধিঃ। রি 
ইহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা এইরাপ ৷ 

“তস্বমসি” প্রভৃতি শুতি বিধির অঙ্গ হইলে স্থাথে তাৎপধ্যের অভাববশতঃ ব্রক্মাবিষয়ক প্রমা উৎপন্ন করিতে 
পারিৰে না, মীমাংসকের এইরূপ আশয়ই “বিধিশেষত্বাৎ” পদে ধ্বনিত হইয়াছে । ইহাতে অদ্ৈতীর বক্তব্য এই যে 
অদ্ধৈতশ্রৃতিস্থলে অথবাদাধিকরণন্যায় প্রযুক্ত হইবে নাঃ কারণ স্বতঃ প্রয়োজনকত্বের অতাবই বিধোকবাকাতার 
বীজ, এইরূপ ন্যায় কন্ঠতঃ স্বীকার করিয়া মীমাংসাসম্প্রদায় অর্থতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে স্বতঃ প্রয়োজনপর 
বাকাস্থলে বিধ্যেকবাকাতাকন্বনা অনবসরপ্রস্ত ৷ সুতরাং অদবৈতপর উপনিষদ্বাকাসমূহস্থলে বিধ্যেকবাক্যতাকল্পনা 
নিতান্তই অন্ধবপ্রসুন্ত। এইজন্য আচাষ্য বলিলেন, “বেদান্তবাকাজন্যজানাৎ” ইত্যাদি । “সাক্ষাৎ” পদের অর্থ 
আদুষ্টকে দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার না করিয়া__-অর্থাৎ যাগাদির অনষ্ঠান অপূর্বদ্ধারা অনৃষ্টস্থর্গাদিফলক । 


অধ্যায় শীমাংসা উপক্রমণিকা ১৬৩ 


চরম সমাধানই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বাক্ত করিয়াছেন (পৃঃ ১৭), “বিধাধবাদোভয়বিলক্ষণং তু 
বেদান্তবাকামু। তচ্চ অক্তাতজ্ঞাপকত্বেহপি অনৃষ্ঠানাপ্রতিপাদকত্বাৎ ন বিধিঃ। স্বতঃ 
পূরুষার্থপরমানন্দজানাত্মকত্রন্ণি স্বার্থে উপক্রমোপসংহারাদিষড়বিধতাৎপর্যালিঙ্গবন্তয়া স্বৃতঃ 
প্রমাণভূতং, সবানপি বিধীনত্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা স্বশেষতামাপাদয়ৎ অন্যশেষত্বাভাবাচ্চ নাখবাদঃ। 
তস্মাদুভয়বিলক্ষণমেব বেদান্তবাকায।” সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত রুচিৎ ডাট্টসিদ্ধাত্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াও 
নিরবদা। বাবহারে ভাটনয়ঃ, কিন্তু অসতি বাধকে। 


বেদাস্তবাকাজন্য সাক্ষাৎকার দৃষ্টদ্ধারে অপরোক্ষব্রন্ষস্বরাপপ্রাপ্তিরপ দৃষ্ঠীফলক। পরিপূণ অনারৃতত্রই আনন্দের 
পরমত্ব । সাংসারিক আনন্দ অংশতঃ অক্তানার্ত । “নিঃশেষ” পদের অর্থ সম্ল,-সর্বপ্রকার দুঃখের নিদান বা 
ম্লীভুত উপাদানরাগ অজানের নাশে তাহার উপাদেয় নাশ অবশ্যন্তাবী । বন্ততঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দুঃখাভাব বা দুঃখের 
আত্ন্তিক নিরৃত্তি স্বতঃ পূরুষার্থ নহে কিন্তু প্রমাতৃ-প্রমেয়-প্রমাণ-কর্তৃ-কর্ম-করণ-ভোজ্-ভোগা-তোগাখ্য নববিধ 
অনথের (গুঃ দীঃ ৫1১৫ পৃঃ ২৬৩) নিদানের নিরৃত্তিরাপেই অক্ঞানাবরণনাশ ব্রস্থসাক্ষাৎকারফলক বলিয়া 
দুঃখাতাবও স্থতঃ প্রুষা্থরূপে বাবহাত হয়। বিধিবাক্যের আকাঙ্ক্ষারাহিত্যই বেদাস্তবাকের নিরাকাক্ক্ষত্ব। 
বিশেষতঃ, জীবের স্বরূপতঃ অসঙ্গত্বাদি ( বইঃ উপঃ ৩৮1৮, “অসঙ্গো হায়ং প্রুষঃ” ) প্রতিপাদক বেদান্তবাকাসমূহ 
কর্ষে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হওয়ায় এঁ সমস্ত বাকোর বিধিশেষত্বকল্পনা সুদূর পরাহত । প্রকুত প্রস্তাবে পূর্বকাণ্ডের সহিত 
একবাক্যত্বলাত করিয়া উত্তরকাণ্ডের প্রামাণ্যব্যবস্থা করা যাইবে না, প্রতত প্রথমভমিপ্রতিপাদক কর্মকাণ্ড 
উত্তরভুমিপ্রতিপাদক উপনিষদ্াকাসমূহের সহিত একবাকাতা লাভ করিয়াই প্রমাণ। অতএব বেদান্তবাকাসমূহে 
অর্থবাদাধিকরণ-ন্যায়বিষয়ত্বনিরাস এবং বিপরীত অঙ্গাঙ্গিভাবের লাভ হওয়ায় সিগ্ধাথবোধক অদ্বৈতশ্রৃতি তুতার্থবাদ 
না হইয়াও স্বাথ্ে স্থতঃ প্রমাণ । সিদ্ধান্তবিন্দর উপর গৌড় ব্রন্মানন্দরুত ন্যায়রত্রাবলী চীকা ( পঃ ৫৩৭-৪৬ ) এবং 
রহ্মানন্দের বিদ্যাগুরু নারায়ণতীথবিরচিত লথঘুব্যাখ্যা (পৃঃ ৮৫-৬) ও আচাধ্য মধূসূদন সরস্থতীর সাক্ষাৎ শিষ্য 
পুকুষোত্তম সরস্থতী রচিত বিন্দুসন্দীপন চীকা (পঃ ৮৮) দ্রষ্টব্য। 


ইতি পরমপ্জাপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্তীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গল্গোপাধ্যায়ক্ূত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় ভূতার্থবাদবিষয়ে ভাট মীমাংসা ও অদ্বৈতসম্প্রদায়ের 
মধ্যে দৃষ্টিভেদ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


দ্বাদশ অধ্যাক্স 
ন্যায্সদশনলে অথবাদবিভাগ 

নায়সূত্রকার স্ততি, নিন্দা, পরকুতি ও পূরাকল্পরভেদে অথ্থবাদের চতুধা বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন (ন্যাঃ 
সূঃ ২১৬৪ )। তিনি অথবা ভাষাকার বাৎস্যায়ন মুনি অর্থবাদের লক্ষণ প্রদান না করিলেও উত্তরূপ 
বিভাগ হইতেই ন্যায়সন্মত অর্থবাদের সামানালক্ষণ স্চিত হইয়াছে-_ 
স্ততিনিন্দাপরকৃতিপুরাকল্পান্যতমত্বম অর্থবাদত্বমূ। 

যে-বাক্যবিধিবাকোর সহিত একবাক্যতা লাভ করিয়া বিধ্যথের স্তাবকতা করে, তাহাই স্ততার্থবাদ 
বা সংক্ষেপে স্তুতি । ন্যায়ভাষাকার প্রদশন করিয়াছেন যে স্ততির দুই প্রকার উপযোগিতা বিদামান। 
বিধিবাকাই কমে পুরুষপ্ররৃত্বির জনক হইলেও স্তুতি বিধেয়ের প্রাশস্তা জাপন করাইয়া প্রবস্তমান পুরুষের 
চিত্তে কমে শ্রদ্ধা আনয়ন করে এবং ফলকীন্তনদ্বারা পুরুষকে বিধেয় কমে প্রবর্তিত করে (ন্যাঃ ভাঃ 
২১।৬৪ প্রঃ ৫৫৯ ), “বিধেঃ ফলবাদলক্ষণা যা প্রশংসা সা স্ততিঃ সম্প্রতায়াথা, স্তুয়মানং শ্রদ্ধধীতেতি, 
প্রবর্তিকা চ,ফলশ্রবণাৎ প্রবর্তুতে ।”১ 

কোন কর্মের বজননিমিত্তই অনিষ্ট ফলকথনরূপ নিন্দা বা নিন্দাথবাদ শ্রতি মধ্যে উপদিই্ হইয়াছে । 
ন্যায়সূন্ররত্তিকার বিশ্বনাথ স্তুতি ও নিন্দার মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে স্তুতি সাক্ষাৎভাবে 
বিধ্থের প্রশংসা করিয়া কমানুষ্ঠানে পুরুষকে প্রবর্তিত করে ॥ কিন্তু নিন্দা অনিঃ্বোধনদ্বারা বিধারে 
প্রবস্তুক হয় (রৃত্তি ২১৬৪ পূঃ ৫৬১)। কিন্তু ইহা যথা নহে। স্ততিও ইন্টসাধনতা্জানদারাই কর্মে 
প্রবস্তক হয়। নিন্দা কমে প্রবস্তুক নহে, কিন্তু নিন্দিত কর্ম হইতে পুরুষকে নিরৃত্ত করিয়া থাকে। 
ন্যায়ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন ( ন্যাঃ ভাঃ এ পৃঃ ৫৫৯ ), “অনি্ফলবাদো নিন্দা বজনাথা, নিন্দিতং ন 
সমাচরেৎ ইতি ।” এই স্থলে বিশেষ জাতব! এই যে নিন্দিতকমমাত্রস্থলে মীমাংসাশাস্তপ্রসিদ্ধ “ন হি 
নিন্দা”ন্যায় প্রযোজা নহে যাহাতে কোন কর্ম (বা বিকল্প ) বিশেষের নিন্দাদ্বারা শ্রুতি কমান্তরে (বা 
বিকন্ান্তরে ) পরুষের প্রবস্তক হইবে । যেমন শোনযাগনিন্দায় “ন হি নিন্দা” ন্যায় প্রয়োগ করা যায় না। 


১তাঃচীঃ ২১৬৪ পঃ ৫৫৯, “প্রশস্তমিতি জাত্থা প্রবর্তমানাঃ পম। ₹সঃ প্রবর্তিস্তেতরাম, সা চ প্ররৃত্তিঃ শ্রাদ্ধস্য ধমং প্রসূতে, 
নাশ্রাদ্ধস্য। তথা চ শ্ুয়তে (ছাঃ উপঃ ১।১।১০), “দেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেবাস্য বীষ্যবত্তরং 
ভবতি' ইতি ।” কিন্তু তাৎপয্যচীকাকারের এইরপ ব্যাখ্যা নিদ্দোষ বলিয়া মনে হয় না । যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিলে 
কামাকর্ম পুরুষের শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাকে অপেক্ষা না করিস্াই স্বমহিমায় ফল প্রদান করিয়া থাকে, নিক্ষল হয় না। 
আস্তিকাবদ্ধিরূপ (শ্রুতির প্রামাণ্যে বিশ্বাসরূপ ) শ্রদ্ধা পরুষকে শাস্ত্রো্ কে নিয়োজিত করে বলিয়া এ রূপ শ্রদ্ধা 
অর্থবাদকে অপেক্ষা করে না, আ্ডোপদেশমান্রে কমানৃষ্ঠান সম্ভব ( পঞ্চদশী ৯২৯, ৩১ পৃঃ ৩১৬, ৩১৭ ), 
“আগ্তোপদেশমাত্রেণ হানুষ্ঠানং হি সম্ভবেৎ ॥...পরোক্ষক্ানমন্রদ্ধা প্রতিবধাতি নেতরৎ।” চীকাকারের উদ্ধৃত 
ছান্দোগ্যশ্রতির তাৎপর্য্য সম্পর্ণ ভিন্ন । উহার তাৎপর্য্য এই, যে-ব্যক্তি বিদ্যা ( উদৃগীথাদি কমাঙ্গ বিষয়ক জান ) শ্রদ্ধা 
ও দেবতাদিবিষয়ক উপাসনাযুক্ঞ হইয়া কমানুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্যাদিহীন বাক্তির অনুষ্ঠিত কর্মের অপেক্ষা 
অধিকতর ফললাত করিয়া থাকেন, যেমন বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্বান ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ অধিক । কিন্তু 
বিদ্যাদিহীনের কম্বাধিকার নাই অথবা বিদাদিহীনের কম নিম্ষল, ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, যেমন বিদ্যাহীন 
ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ নাই, এইরূপ অথথ নহে । উত্ত* ছান্দোগাশ্রুতির ভাষ্য চীকাদিতে (পৃঃ ২৫-৬ ) এবং ব্রক্মসত্রের 
আদিত্যাদিমতাধিকরণে (ব্রঃ সৃঃ ৪।১।৬ পৃঃ ১৪% ) ও বিদ্যাজ্জানসাধনত্বাধিকরণের (ব্রঃ সৃঃ 8১১৮ পঃ ৯৬৩) 
তাষ্চীকাদিতে উক্ত শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে । ভা্টসম্প্রদায়ও উক্ত: শ্রুতি বলে বলিয়া থাকেন থে 
কেবল কর্ম স্থর্গাদিফলক হইলেও উপনিষদ্িদ্যাযুক্তকর্ম মুক্তিফলক। শ্রদ্ধাবিরহিত ষক্ত তামস বলিয়া উহা 
পরমপূরুষাথলাভের অনুকূল নহে, ইহাই শ্রীভগবানের উপদেশ ( গীতা ১৭১৩ )। ভট্ট ও অদ্বৈত সিদ্ধান্তে “ধম” 
পদের অথ বেদবিহিত যাগাদিকর্ম হইলেও ন্যায়-বৈশেষিকমতে উত্ত পদ আত্মসমবেত অদৃষ্ট-বিশেষকেহ বুঝাইয়া 
থাকে এবং তাৎপধ্যচীকায় উজ্ত “ধম” পদের ইহাই অধ । ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সম্রত “ধর্ম” পদের বিভিমন অথের জন্য 
দ্রতীব্য শ্লোঃ বাঃ চোদনাসূত্র শ্লোক ১৯৫-৯৬ পৃঃ ১০৫-৬, “অন্তঃকরণরূতৌ বা বাসনায়াং চ চেতসঃ। পুদৃগলেষু চ 
প্ণোষ নৃগুণেহ পূর্বজন্মনি ॥ প্রয়োগো ধমশব্দস্য ন দৃষ্টো ন চ সাধনম ।” প্রথমটি সাংখ্োর, দ্বিতীয়টি বৌদ্ধের, 
তৃতীয়টি জৈনের, চতুখটি ন্যায়-বৈশেষিকের এবং পঞ্চমটি প্রাভাকরের মত । ভট্ট উদ্বেকঞ্কত তাৎপথ্যচীকা ( পূঃ 
৯৪) ও পাথ্সারথি মিশ্রকৃত ন্যায়রত্াকর ( পৃঃ ১০৫-৬) দ্রষ্টব্য। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৬৫ 


প্রভাবলী-টীকার মধ্যে (প্রভাবলী ১২১ম অধিঃ পৃঃ ৭, ২২৪) এই বিষয়ে বিস্তত বিচার 
আছে। 

কমবিশেষস্থলে পুরুষবিশেষগত পরস্পরবিরুদ্ধকথনই পরকৃতি। যেমন, “হত্বা 
বপামেবাগ্রেহভিঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজাং, তদুহ চরকার্বযাবঃ পুষদাজ্যমেবাগ্রেহভিঘারয়ন্তি” ইত্যাদি | 
অর্থাৎ শু্লুযজুবেদী খত্বিগৃগণ প্রথমে বপাকেই ( পশ্তর অস্ত্াবরক বিল্লীকে । অভিঘারণ (ম্ুবের দ্বারা 
হুতাবশেষ ঘ্বতক্ষারণ ) করিয়া তাহার পর পৃষদাজাকে ( ঘৃত-দধিমিশ্রিত হবনীয় দ্রবাকে ) অভিঘারণ 
করেন, কিন্তু চরকাধ্বধ্যগণ (চরকা নামক কুফ্-যজুবেদের শাখানুসারী খবত্বিগ্গণ ) প্রথমে 
প্ষদাজাকেই অভিঘারণ করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিমধো ভিন্ন ভিন্ন খত্বিকৃকত্তৃক' পরম্পরবিরুদ্ধভাবে 
কমানুষ্ঠানক্রম বর্ণিত হওয়ায় এরূপ শ্রুতি পুরাকৃতি নামক অবাদ 1 এই তাৎ্পধ্যেই ন্যায়ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন (ন্যাঃ ভাঃ এ পৃঃ ৫৬০), “অনাকত্তৃকস্য ব্যাহতস্য বিধেবাদঃ পরকৃতিঃ।” যাগে 
যে-যজুবেদজ খত্বিক আহৃতি প্রদান করেন, তিনি প্রধান চারিজন খতিকের অন্যতম অধ্বধু নামক 
খত্বিক। 

এতিহ্াবশতঃ প্রসিদ্ধ পূরুষকর্তৃক সমাকৃরূপে আচরিত কমের বর্ণনই পুরাকল্প* নামক চতুখ 
প্রকার অ্থবাদ । মূল হইতে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত উপদেশবাকাই এঁতিহ্য । শ্রুতি মধ প্রায়শঃ শ্ুত “হ” 
পদ প্রসিদ্ধিদ্যোতক ৷ ইতি হ এর ভাবই এ্রতিহ্য। ন্যায়ভাষ্যকার পূরাকল্পের লক্ষণ দিয়াছেন (ন্যাঃ ভাঃ 
এ পুঃ ৫৬০ ), “এতিহাসমাচরিতো বিধিঃ পূরাকল্ ইতি 1” ঘেমন, “তস্মাদ্‌ বা (তস্মাদ্ধে ) এতেন পুরা 
্রাহ্মণা বহিজ্পবমানং সামস্তোমমস্তৌষন্‌” ইত্যাদি । অথাৎ, অতএব ইহার দ্বারা পূে বহিজ্পবমান 
সামস্তোমকে ব্রান্মণগণ স্তব করিয়াছিলেন। এই শ্ুতিমধ্যে ব্রাহ্মণগণকর্তৃক পূর্বকালে 
বহিজ্পবযানসামস্তোমস্তরতি আজানসিদ্ধরূপে কীন্তনই পুরাকল্প অখবাদ। 

আপত্তি হইবে, পরকুতি ও পুরাকল্প বিধি না হইয়া অথবাদ হইবে কেন £ ন্যায়ভাষো প্রদত্ত 
ৃষ্ান্তদ্য়ে বিধির বৈশিষ্টাই পরিলক্ষিত হয় । পৃর্বপক্ষীর তাৎপধ্য এই, শ্রতিমধো বপাহোম ও পুষদাজোর 
অভিঘারণ এই দুই ক্রিয়ার ক্রম বিহিত হইয়াছে । কিন্তু ন্যায়ভাষ্যোদ্ধত পরকুতির দুষ্লান্তরূপে অভিমত 
শ্রতিখাকো চরকাধ্বয পুরুষের সম্বন্ধ শ্রবণবশতঃ এরূপ পুরুষপক্ষে প্রমাণান্তরদ্ধারা অপ্রাপ্ত 
বিপরীতক্রমই বিহিত হওয়ায় এবাক্য বিধায়কবাকা হইবে না কেন£ পুনরায়, ভাষোদ্ধত 


২ যক্তাগ্রিতে হোমাথ খদিরকাণ্ঠনির্মিত 5 সত বশেষ যাহা অন্গষ্ঠ পবের নায় গোলাক'র মুখবিশিষ্ট এবং নাসিকা'র ন্যায় 
অদ্ধপবখাত---“বর্তুলপৃক্ষরা দবাঁ খাদিরা ।” 

৩ এইস্থলে প্রাচীনকল্প অথে “পুরাকল্প” পদ বাযবহাত হয় নাই। ব্রক্জার দিবাভাগ পরিমিত কালকে কল্প বলে, 
গচতুষুগসহম্রং তু কথ্যতে ব্রন্মণো দিনম ॥” (বিঃ পুঃ ৬৩।১১ পৃঃ ৫৫২)। এই স্থলে উত্ত পদের পারিভাষিক 
প্রয়োগ হইয়াছে । 

৪ জ্যোতিষ্টোম ষাগে দ্বাদশ স্তোন্র পাঠের বিধান আঙ্কে (তাণ্যা ব্রাঃ ৬1৫।১-১২ )। তাহার মধ্যে একটি 
বহিম্পবমানস্তোন্ত্র পঠনীয়। প্রগীতমন্তরসাধাগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানই স্তোত্র | সাধারণতঃ সদোনামকমণ্ডপে ওঁদুষ্বরী 
নামক স্ৃণার নিকট উপবেশন করিয়া সামবেদীয় প্রধান খত্বিক উদ্‌্গাতা এবং ত্বাহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহত্তা 
নামক দুইজন খতিকের স্বোত্রপাঠ কর্তব্য । স্বোত্রে ভ্রিরৎ, পঞ্চদশ, সপ্ুদশ ইত্যাদি নব প্রকার সংখ্যা ্রতিমধ্যে নির্দি& 
আছে। এই স্তোত্রারত্িসংখ্যাকেই (কখন কখন আরুত্ত স্তোত্রকেও ) স্তোম বলা হয় । “শ্রিরদ্বহিজ্পবমানম” ( তাণ্ডা 
ব্রাঃ এঁ ), এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় ষে বহিষ্পবমানাখ্য স্তোন্ত ভরিরৎস্তোমক । “উপাস্মৈ গায়তা নরঃ” ( সাম ৬৫১ 
খক্‌ সং ৯১১১ ) ইত্যাদি, “দবিদ্যুতত্যা রুচা” ইত্যাদি এবং “পবমানস্য তে কবে” ইত্যাদি সূক্তত্য়গানসাধ্যস্তোন্রই 
বহিজ্পবমানস্তোন্র। অন্যান্য স্তোত্রের ন্যায় বহিষ্পবমানস্তোন্র সদোনামকমণ্ডপে উপবেশন করিয়া গীত হয় না, কিন্তু 
খত্বিকগণ সদোমণ্ুপের বাহিরে চাত্বাল দেশে গমন করিতে করিতে গান করেন । এইজন্যই ইহাদের বহিষ্পবমান 
বলা হয় (শাবরভাষা ১৪।৩ পৃঃ ৯৬-পঃ ২৮৩-পৃঃ ৩৮), “| অবস্থিতানাম্চাং ] পবমানাথমন্ত্রকত্বাৎ 
বহিঃসম্বন্ধাচ্চ বহিষ্পবমানম্ ।” অর্থাৎ বহিঃসম্বন্ধবশতঃ এবং পবনক্রিয়াকত্তৃপ্রকাশক মনন্তরথটিত বলিয়া উক্ত 
স্রোতের “বহিষ্পবমান” নাম হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের “চিত্রাদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণে” ( মীঃ সঃ ১1৪।৩য় 
অধিঃ ) সিদ্ধানজ্জিত হইয়াছে যে “চিন্্রয়া যজেত” ইত্যাদি বিধিগত “চিত্রা” শব্দের ন্যায় “বহিষ্পবমান”ও নামধেয়। 
উহা সোমষাগে প্রাতঃসবনে ক্রিয়মাণস্তোন্্- বিশেষবাচী। 


১৬৬ বিবরপ-প্রমেয়-সত্গ্রহ না 


পূরাকল্পদৃষ্টান্তবাকো বহিষ্পবমানসামক ব্রিরৎস্তোমকসামমন্ত্র পূর্বকালীন প্রুষসম্বদ্ধরূপে্ুত হওয়ায় 
বুঝা যায় যে শ্রুতি বিধান করিতেছেন যে তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ যেমন এঁ মন্ত্রকে স্তব করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
ইদানীনতনবরাঙ্মণগণও এঁরাপ তব করিবেন। সুতরাং পরকৃতি ও পুরাকজের দৃষ্ন্তরূপে অভিমত শ্রুতি 
দুইটি অর্থবাদ না হইয়া বিধিবাকাই হউক 1 
ন্যায়ভাষাকার ও তদনুসারে তাৎপর্যযটীকাকারের উত্তর এইরাপ। 
উপরি উদ্ধত শ্রুতিদ্বয়ে সিদ্ধার্থ বোধিত হওয়ায় এবং কোনরূপ বিধি শ্রুত না হওয়ায় উহারা 
বিধিবাকা হইতে পারে না। সুতরাং এঁরূপ স্থলে কি অন্রুয়মাণ বিধি কল্পনা করিতে হইবে ? অথবা, 
সন্নিধিপঠিত বিধিবাকোর সহিত একবাকাতা স্বীকার করিয়া এঁ বাকা দুইটির অথবাদত্ব ব্যবস্থাপিত 
করিতে হইবে? ন্যায়সিদ্ধান্ত এই যে এ দুইটি বাকোর অথবাদত্বপক্ষে কল্পনালাঘব এবং 
বিধিত্বস্বীকারপক্ষে কল্পনাগোরব অবশানস্তাবী। কারণ অবাদত্বপক্ষে প্রতীত বিধির সহিত 
একবাকাতামান্ত্র কল্্না করিতে হইবে ॥ কিন্তু বিধিত্বপক্ষে অশ্রুয়মাণ বিধিকল্পনা ও সেই কম্পিতবিধির 
সহিত একবাকাতাকল্পনা, এইরূপ কক্পনাদয় স্বীকাধ্য। বস্তুতঃ কোন বিধিবিশেষের শেষভুত স্ততিবাকা 
ও নিন্দাবাকোর সহিত সম্বন্ধবশতঃ স্ততি-নিন্দার্থবাদের ন্যায়ই বিধির আশ্রিত কোন অর্থবিশেষেরই 
রচ্ছন্নভাবে স্তুতি বা নিন্দা করিয়া উক্ত বাক্যদ্বয়ও অর্থবাদ।* পররুতি ও প্রাকল্পও যদি বিধেয়ের স্তুতি 
বা নিন্দার প্রকাশক হয়, তবে স্ততা্থবাদ ও নিন্দাখবাদ হইতে উহাদের পৃথকৃভাবে গণা করা হইয়াছে 
কেন?__এই প্রকার আপত্তি হইবে না। কারণ স্ততাথথবাদ ও শিন্দার্থবাদ স্ফুটতররূপে বিধেয়ের 
স্ততি-নিন্দাপর হয়, কিন্তু পররুতি ও পুরাকজ্প গৃঢ়রূপে বিধেয়ের স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে,--এইরূপ 
বিশেষবশতঃই উহাদের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়া অর্থবাদের চতুধা বিভাগ নায়শাযে স্বীরুত হইয়াছে এই 
স্থলে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায়ে পথক উল্লেখ বৈশিষ্টা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে ।” সুতরাং 


৫ ন্যায়ভাষ্য ২১৬৪ পৃঃ ৫৬০, “কথং পরকৃতি-প্রাকক্পৌো অর্থবাদৌ ইতি?” তাঃ চীঃ এ, 
“চরকাধবর্যূপুরুষসন্থন্ধশ্রবণাৎ বপাহোমপৃষদাজ্যাতিঘারণয়োঃ ক্রমতেদস্যাপ্রাণ্ডসা পূরুষবিশেষধর্মতয়া বিধায়কং 
পরকৃতিবাকাং ॥ তথা বহিজ্পবমানসামস্তোমমন্ত্রসম্থন্ধস্য প্বকালপ্রুষসম্থদ্ধিতয়া শ্রবণাৎ ইদানীস্তনপূরুষধ্মতয়া 
বিধায়কং প্রাকজবাক্যং কসমাল্ন ভবতি ইতি ভাবঃ1” 

৬ন্যাঃ ভাঃ ২১৬৪ পঃ ৫৬০, “ন্ততিনিন্দাবাক্যেনাভি সম্বন্ধাদ্‌ বিধ্যাশ্রয়স্য কসাচিদখস্ দ্যোতনাৎ অঞ্থবাদৌ ইতি |” 
তাঃ চীঃ এ, “উত্তরম-ম্ততিনিন্দাবাকোন কস্যচিদ্বিধেঃ শেষভৃতেন সন্বন্ধাদিতি। ন তাবদেতেম্ব বাকোষু 
সিদ্ধাভিধায়িষু বিধিশ্রৃতিরস্তি । তন্ত্র কিমস্্য়মাণো বিধিঃ কল্াতাম, আহো প্রতীতেন বিধিনৈকবাকাতা ইতি । তত্র 
কল্পনালাঘবাৎ প্রতীতেন বিধিনৈকবাকাতৈব জ্যায়সী। পৃবপক্ষে বিধিকক্পনা তদেকবাক্যতাকম্নমিতি দ্বয়ং 
কল্পনীয়ম, উত্তরস্মিংস্ত একবাক্যতামান্তমিতি ভাবঃ। স্ফুইতরম্ততিনিন্দাপ্রতীত্যভাবাচ্চ পরক্ুতিপূরাকল্পয়োঃ 
স্ততিনিন্দাত্যাং ভেদেনোপন্যাস ইতি |” 

৭ মীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্রের এক একটি অধিকরণ যেমন এক একটি দাশনিক বা শাস্ত্রীয় ন্যায়, সেইরূপ সহস্রাধিক 
লৌকিক-ন্যায়ও বিদ্যমান । তন্মধো ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকন্যায় একটি অতি প্রসিদ্ধ লৌকিক-ন্যায় । ভিন্ন ভিন স্থলে ইহার 
ব্যবহারে কিঞ্চিৎ প্রতেদ থাকিলেও সাধারণভাবে ন্যায়টি এইরূপ । যে-স্থলে সামান্যবাচক পদ ব্যবহার করিয়্াও 
তাহার সহিত বিশেষবাচক পদও ব্যবহাত হয়, সেই স্থলে সেই সামান্যবাচকপদ অনাপররূপে ব্যাখ্যাত হইলে এই ন্যায় 
প্রযুস্ত হইয়া থাকে । যেমন, “ব্রান্মণাঃ ভোজ্যত্তায় পরিব্রাজকানামপি”, অথাৎ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাও এবং 
পরিব্রাজক অর্থাৎ সম্নাসিগপকেও ভোজন করাও”, এইবাকো সামান্যবাচী “ব্রাহ্মণ” পদ প্রয়োগের পরও বিশেষবাচী 
“পরিব্রাজক” পদ প্রযুক্ত হওয়ায় “ব্রাহ্মণ” পদের ব্রাহ্মণমাল্ত্র অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকভিমব্রান্মণ অর্থই 
গ্রহণ্ণীয় । স্মর্তব্য, শাঙ্ষরপ্রস্থানে ব্রাহ্মণভিন্ন ক্ষত্রিয়াদির সম্যাসে অধিকার নাই । ফলে সামান্যবাচক “ব্রাহ্মণ” পদের 
দ্বারাই পরিব্রাজকও বৃদ্ধিস্থ হইবে । কিন্তু অপরিব্রাজকর্রাহ্মণ অপেক্ষা পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ 
বুঝাইতেই সামান্যবাচক “ব্রাঙ্মণ” পদের পর বিশেষবাচক “পরিব্রাজক” পদ বাবহাত হইয়াছে । আলোচাস্থলেও 
বঝিতে হইবে যে পরকুতি ও প্রাকল্প গৃঢ়ভাবে ম্বতি-নিন্দাপর হওয়ায় উহাদের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিতেই সামান্যবাচী 
“ম্ততি" বা “নিন্দা” পদ সত্ত্ব উত্ত পদদ্ধয় গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং ন্যায়সূত্রের “ম্ততি-নিন্দা” পদ 
পররুতি-পরাকণ্ত্রডিনস্ততিনিন্দাপর । সাধারণ পঠন-পাঠনে, এমন কি প্রন্থাদিতেও, “গ্রো-বলীবর্দ” ইত্যাদি ন্যায়ের 
সহিত আলোচ্য ন্যায়কে সমানার্করপে ব্যাখ্যা করা হইলেও উহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান । কিন্তু ইহা 
অন্য আলোচনা । ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ১1৪/১৬ পৃঃ ৪০৯। ২1৩।১৫ পৃঃ ৫৯৯। ৩।১।১১ পৃঃ ৬৭২ দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৬৭ 


ন্যায়ভাষ্যে পরকৃতি ও পূরাকল্পের লক্ষণবাক্যে “বিধি” পদ থাকিলেও উহারা বিধায়কবাকা নহে, উহার 
অর্থ কথন বা কীন্তন। এইজন্য ন্যায়সূন্ররৃত্তিকার “বিধি” পদ পরিত্যাগ করিয়াই উহাদের লক্ষপবাক্য 
রচনা করিয়াছেন (ন্যাঃ সূঃ রঃ ২।১।৬৪ পৃঃ ৫৬১, ৫৬২), “প্রুষবিশেষনিষ্ঠমিথো বিরুদ্ধকখনং 
পরকৃতিঃ।...এঁতিহ্যসমাচরিততয়া কীন্তনং প্রাকল্পঃ।” অতএব ন্যায়সম্প্রদায় স্বীকৃত অর্থবাদের 
চতুবিধ বিভাগ অনবদা। 

প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায়দশনের মত মীমাংসাদশনেও পরকৃতি ও প্রকল্প স্বীরুত হইয়াছে এবং উহারা 
স্তুতি বা নিন্দাপর হইলেও বৈশিষ্ট্যবশতঃ উহাদের অর্থবাদের অন্তভুস্ত করা. হয় নাই। কিন্তু 
মীমাংসাদশনে উহাদের অথ সম্পর্ণ ভিন্ন, ফলে উহাদের বৈশিষ্টাও ভিন্ন । মীমাংসাদশনের 
ব্রাঙ্মণনিবচনাধিকরণের (মীঃ সঃ ২১৩৩, “শেষে ব্রান্ধণশব্দ$” ) ভাষো আচাধ্য শবরস্বামী 
বলিয়াছেন যে রৃত্তিকার (উপবর্ষ ? বোধায়ন 2) শিষ্যহিতাথে ব্রান্ধণের দ্বাদশপ্রকার বিভাগ প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন এবং ভাষাকার স্বয়ং একটি প্লোকে উহাদের মধ্যে দশটিকে সংগ্রহ করিয়াছেন ( শাবরভাষ্য 
২১৩৪ পৃঃ ১৩৮ _ পৃঃ ৪২২-পঃ ৪৯২), “হেতুর্নিবচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ | পরক্রিয়া 
পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা ॥ উপমানং দশৈতে তু বিধয়ো ব্রান্ধণস্য তু । এত স্যাৎ সববেদেষু নিয়তং 
বিধিলক্ষণম্‌ ॥” ভাষাকার যাহাকে “পরক্রিয়া” বলিয়াছেন তাহাই পরকৃতি। ভট্টপাদ তাহার 
তন্ত্রবাত্তিকে “পরকৃতি” পদই ব্যবহার করিয়া পরকৃতি ও পুরাকরের ন্যায়দশন হইতে অন্যরূপ লক্ষণ 
দিয়াছেন (তন্ত্বার্তিকে ২১৩৩ পৃঃ ৪২২-৪৯৩), “একপুরুষকত্তৃকমুপাখ্যানং পররুতিঃ, 
বহুকত্তৃকং পূরাকল্পঃ।” যে-উপাখ্যানে একটি মান্র পূরুষ বা কত্তাই বিষয়, তাহাকে পরক্রিয়া বা পরকুতি 
বলে। বহু পুরুষ যে উপাখ্যানের বিষয় তাহাকে পুরাকল্প বলে।” মীমাংসাদশনের 
“পরকৃতি-পুরাকল্রানামর্থবাদত্বাধিকরণে”্র (মীঃ সূঃ ৬৭২৬৩০) ইতি হ স্মাহ ভাষ্যাদি হইতে 
বুঝা যায় যে পরকৃতি ও পুরাকল্পও স্ততিনিন্দান্তরপর হওয়ায় উহারা অর্থবাদের অন্তগত ॥ অবশা 
আচার্য শবরস্থামী উক্ত অধিকরণভাষ্ো পরকৃতির যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (“ইতি হ স্মাহ বট্কুবািঃ মাষান 
মে পচত ন রা এতেষাং হবিগৃঁহণাতি”-_শতপথ ব্রাঃ ১/১।১।১০ ) তাহা বিধি অথবা অর্থবাদ, এই বিষয়ে 
মতজ্দেদ রহিয়াছে, ইহা শাবরভাষ্য (মীঃ সূঃ ৬৭৩০ পৃঃ ৮২২_পুৃঃ ৩৫০), জৈমিনীয় 
ন্যায়মালাবিস্তর (মীঃ সুঃ ৬।৭১২শ অধিঃ পু ৩৯৭ ), শাস্ত্রদীপিকা (এঁ পৃঃ ১১১) ও ভাটদীপিকা 
(শর পূঃ ৮৬৩ ) দেখিলে বুঝা যাইবে । এই অধিকরণভাষ্যের উপর টুপৃচীকা নাই অথবা অদ্যাবধি 
উপলব্ধ হয় নাই। যাহা হউক, দৃষ্টান্ত বিশেষ বিষয়ে মতপাথকা থাকিলেও পরক্তি ও পুরাকল্ের 
মীমাংসাসন্রত লক্ষণের কোনরূপ হানি হয় না। কোন একজন বিশিষ্ু পুরুষ পূরাকালে এই কমবিশেষ 
করিয়াছিলেন অথবা করেন নাই-_-এইরূপভাবে একপুরুষকত্তুক কর্মের উপবণনই পরকৃতি, পরকৃতা বা 
পরক্রিয়া। অনুরূপভাবে, পুবে অনেক পুরুষ মিলিত হইয়া কোন কর্মবিশেষ করিয়াছিলেন অথবা করিয়া 
কুফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন__এইরূপে একাধিকপূরুষকর্তক কর্ষের উপাধ্যানই পুরাকল্প। জটিল 
বিবেচনায় শাবরভাষ্যোদ্ধত দৃষ্ান্তদ্বয়ের বাখ্যা করা হইল না। 

পৃবে ন্যায়ভাষ্যানুসারে পরকৃতি ও পুরাকল্স আলোচনা প্রসঙ্গে প্রদশিত হইয়াছে যে পরকৃতি ও 
পুরাকল্পকে বিধিরূপে ভ্রম হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে উহারা স্ততিনিন্দান্াতরপররুূপে অথবাদেরই অন্তভুস্ত। 
মীমাংসাদশনের “বিধিবনিগদাধিকরণে" ( মীঃ সুঃ ১১৯২৫ “ওঁদুস্বরাধিকরণমূ” ) অনুরূপ সিদ্ধান্ত 
স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থলে ভাদিগণীয় পরস্মৈপদী গদ বাক্তায়াং বাচি এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে 
“নিগদ” পদের অথ শ্রুত । বিধি নহে, কিন্তু বিধির ন্যায় শ্রায়মাণ (নিগদ ) বাকা বেদে উপলব্ধ হয় এবং 


৮ ন্যায়স্ধা ২১৩৩ পঃ ৪৯৪, ৪৯৫, “একঃ কন্তা যগ্মনুপাধ্যানে বিষয়ঃ ইতি সমাসার্থঃ। 
বহুকর্তকমিত্যন্রাপোবম্।...হে রাজকাশ্চিন্্রো নাম রাজ সরস্বতীদেশেহনাস্মিংশ্চ ষস্মিন্ুকস্মিংশ্চিৎ পুপাদেশে 
সহম্্ং গবামযূতানি দত্তবান ইতি একচরিতোপাধ্যানং পরকৃতিঃ। যড়েন জ্যোতিষ্টোমাদিনা “বিফবৈ ষক্তঃ' ইতি 
শ্রুতিঃ। 'ঘড়ং বিফুমযজন্ত দেবা” ইতি বহচরিতোপাখ্যানং পুরাকল্প£।” দ্রষ্টব ধক সং ১০৯১০১৬, “বক্েন ষক্তম 
অযজন্ত দেবাঃ।” 


১৬৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বাদশ 


এরূপ বাক্য অথবাদমান্র। এই অধিকরণে পৃবপক্ষীর অন্যান্য বক্তবোর মধ্য অন্যতম বক্তব্য 
এইরূপ । 

সিদ্ধান্তী অব্যবহিত পুবাধিকরণে ( অর্থবাদাধিকরণে ) স্থাপন করিয়াছেন যে অথবাদের প্রামাণ্য 
রক্ষণা্থ অর্থবাদে লক্ষণা করিয়া উহার প্রাশস্ত্য অর্থ গ্রহণপূবক সন্নিধিপঠিত বিধিবাকোর সহিত 
একবাক্যতা করিতে হইবে, যেহেতু অর্থবাদ বিধিবাকাবাতিরেকে অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে প্রমাণ হইতে পারে 
না। এক্ষণে পৃবপক্ষী পৃবাধিকরণকে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে যদি অথবাদ স্বয়ং বিধাথের প্রকাশক 
হয়, তবে এঁরপ ক্রি প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। 

এইরূপ পৃপক্ষের খণ্ডনে সিদ্ধান্তীর বস্ত'বা এই যে যদি সত্যই সবন্র অথবাদকে বিধাথপ্রকাশক 
অর্থাৎ বিধিরূপে পরিণত করা যাইত, তাহা হইলে অবশ্যই এঁরাপ প্রক্রিয়া লঘু হইত । কিন্তু সবন্ত 
অর্থবাদকে বিধিবাক্যে পরিণত করা যায় না। অর্থবাদকে বিধিবাকারূপে পরিণত করা কোনস্থলে 
অসম্ভব, কোনও স্থলে শাস্তাদিবিরোধ, কোনও স্থলে বা অন্যানা দোষের আবিষ্ভাব হয় । যেমন, “বায়ুবৈ 
ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” এই অথবাদকে “বায়ুঃ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা কত্তব্যা” এইরূপ বিধিবাকো পরিণত করা যায় 
না+কারণ ক্ষিপ্রত মগামিত্ব বায়ুর স্বভাব এবং স্বভাব বিধেয় হইতে পারে না। অনুক্ূপভাবে, ( তৈভ্তিঃ সং 
৫1৩।১২ ) “অপৃসুযোনিবা অশ্বঃ” অথাৎ অশ্ব জল হইতে উৎপন্ন, এইরূপ অথবাদকে “অপ্স্যোনিরশ্ব 
কত্তৃবাঃ” এই প্রকার বিধিবাকো পরিণত করা যায় নাঃ কারণ উহা কৃতিসাধা না হওয়ায় অসস্ভব। 
পৃবেই প্রদশিত হইয়াছে যে “স্তেনং মন”, "অনৃতবাদিনী বাক” ইতাদি অথবাদকে বিধিবাকারূপে 
পরিণত করিলে চৌধ্য ও মিথ্যাভাষণ কত্তবারূপে বিহিত হওয়ায় শাস্্রবিরোধ অবশান্তাবী ৷ অগত্যা বিধির 
স্তাবকতা বা নিন্দা করিয়াই অথবাদ বিধিবাকোর সহিত একবাকাতা লাভ করিয়া সাথক হয়। অনাথা 
অথবাদের আনর্থকা ( অপ্রামাণ্ণা ) দুষ্পরহর। অথবাদের প্রামাণা সংরক্ষণার্থ কেবল লক্ষণারূপ 
দোষই স্বীকাযা ॥ ইহা ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই । কিন্তু বেদের প্রামাণ্যরক্ষা যেস্থলে সবাগ্রে কর্তব্য এবং 
যাহার জন্য বেদে বাক্ডেদরূপ গুরুতম দোমও স্বীকুত হয়, সেই স্থলে লক্ষণারাপ লঘুড়ৃত দোষ স্বীকার 
অগ্রহণীয় নহে € তন্ত্রবাঃ ১৩।৯ প্রঃ ১৪৮ পৃঃ ৪২৪ ) “গৌঁণং লাক্ষণিকং বাপি বাকাডেদেন বা 
স্বয়মূ। বেদো যমাশ্রয়তার্থং কো নূ তং প্রতিকূলয়েৎ 0” অবশা ষে স্থলে অর্থবাদগমা স্তাবকতা অথবা 
ফল বিধিবাকাবাতিরেকে অনর্থক হইয়া পড়ে, কেবল সেই স্থলেই বিধিবাকোর কন্পনা অথাৎ অধ্যাহার 
করিতে হইবে, ইহা রান্রিসন্তন্যায় আলোচনাকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মীমাংসা-সত্রকায় ও তদনসারে 
ভাষাকার সদৃষ্টান্ত আরও দুইটি যুক্তির” (যীঃ সঃ ১২1২৪ ও ১/২।২৫ ) দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন থে 
বেদমধ্ো বহু বাকা আছে যাহারা বিধি নহে, কিন্তু বিধির ন্যায়শ্রত অথবাদমান্র । 
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৯ তস্্রবান্তিক ১২২৩ পঃ ৪০১ প্রঃ ১৫২। 

১০ শাস্ত্রদীপিকার প্রভাচীকায় উদ্ধত এই শ্লোকের পাঠ কিঞ্িৎ ভিন্ন প্রভা ১২।২য় অধিঃ পঃ ১৯। 

১১ আরও দুহটি ফুক্তির প্রথমটি হইল অপকষ অথ্€ প্রকরণবিদ্যুতি ও দ্বিতীয়টি হইল বাকাতভেদ-দোষ । সম্ভবপক্ষে 
বাকান্েদদোষ শ্রুতিমধ্যে অবশ্যই পরিহায্য। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীগ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় ন্যায়দশনে অথবাদবিভাগ নামক দ্বাদশ অধ্যয়ে সমাপ্ত 


জয্মোদশ অধ্যায় 


অধ্যয়ন-বিধিব্িচাক 

জৈমিনি-দশন ও বাদরায়ণ-দর্শন উভয়ই শ্রুতিবাকাবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র | এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, উদ্ভয় 
সম্প্রদায় মতে শ্রুতিই যখন যথাক্রমে ধর্মবিষয়কক্তান ওর্রন্মবিষয়কক্তানের করণঅথাবপ্রমাণ তখন শ্ুতি 
ব্যতিরেকে ধমবিচারাত্মক পুবমীমাংসাস্্র ও ব্রক্মবিচারাত্মক উত্তরমীমাং সাসুন্ত্সমূহের প্রয়োজন কি ? 
ধর্ম বাব্রন্ রূপ অলৌকিক বিষয় যদি তি মান্রদ্বারা সিদ্ধ না হয় তবে যুক্ত্যা্ঞক বিচারের দ্বারা উহা কিরূপে 
সিদ্ধ হইবে ? 

অথবা, প্রশ্ন হইবে,উভয় মীমাংসা-শাস্ত্রে বদি শ্রতিবাকাই বিচাযা হয়, তবে উভয় শাস্ত্রের প্রথম সুত্রে 
কোন্‌ শ্রুতিবাকা বিচারিত হইয়াছে ? 

অথবা, অনারূপে প্রশ্ন হইতে পারে । জিক্তাসাধিকরণ নামে প্রসিদ্ধ প্রথম মীমাংসাসূত্রে ধমবিষয়ক 
বিচার কর্তবারূপে এবং জিজ্তাসাধিকরণ নামক প্রসিদ্ধ প্রথম উত্তরমীমাংসাসন্্রে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার 
কত্তব্রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা উভয় সম্প্রদায় সম্মত । কতবোর বিষয়কূপে উপদিষ্ট সেই 
বিচারাত্মকশাস্্র কি ? এইরূপভাবে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা হইলে উত্তব এই, “চোদনালক্ষণোভো ধমঃ” এই 
দ্বিতীয় মীমাংসামন্র হইতে আরন্ত করিয়া “অন্বাহাধ্যে চ দশনাৎ” এই সবশেষ মীমাংসাসত্্ পথান্ত (মীঃ 
সৃঃ ১২৪।৪৭ ) সূন্তরসমহই ধর্মবিচারশাস্ত্র যাহা মীমাংসাদশনে জিক্তাসাধিকরণের বিষয় । অনুরূপভাবে, 
'“জন্মাদ/দ্য যত” এই দ্বিতীয় ব্ক্ষসূুর হইত আরম্ত করিয়া “অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনার্তিঃ শব্দাং” এই শেষ 
্রক্ষসূত্ পর্যন্ত (ত্রঃ সুঃ 8181২২) সন্ত্রগমুহই ব্রন্মবিচারনাম্ত্র যাহা বেদান্তদখনে জিক্তাসাধিকরণের 
বিষয় । এক্ষণে উভয় দশনের প্রথমসন্ত্রে উপদিইু বিচারের কত্তব্যতা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইণেই তবে 
দ্বিতীয়াদিসুন্রে ধমলক্ষণাদিবিচার ও ব্রন্মনক্ষণাদিবিচার সন্তব। সুতরাং প্রশ্ন এই, বিচারের কন্তব্যতা 
কিপূপে অবগত হওয়া যাইবে? 

এই ব্রিবিধ প্রথ্ের উন্তর বুঝিতে হইলে সবাগ্রে “শ্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” এই শ্রোতবিধিবাকোর 
২'হপর্য বুঝিতে হইবে । 

এতদতিরিক্ত, অদ্বৈত দশনেন বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে । অদ্বৈত সিদ্ধান্তে “আত্মা বাহরে 
্র্ঘবাঃ শ্রোতবাঃ” (বৃহঃ উপঃ ২৪81৫) ইত্যাদি শতিনমহই প্রথম ব্রক্মসন্রের বিচার-বিধায়ক 
বিষয়বাকারূপে গৃহীত হইয়াছে ।” বিবরণ-সম্প্রদায়মতে এই শ্রুতিতে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ করিয়া 
শ্রবণাদি বিহিত হওয়ায় উত্ত “শ্রোতব্য”-শ্ুতি বিধি-সম্পাদক । এক্ষণে তাপত্বি এই, সত্তরের বিষয়বাকা 
নিধি-প্রতিপাদক, সূন্ন জিজ্ঞাসা-প্রতিপাদক এবং “যুস্মদস্মৎ” ভাষা অধযাস-প্রতিপাদক হওয়ায় শ্রুতি ও 
সূত্রের একবাকাতা না থাকায় ব্রন্মসূত্ন যেমন অশ্রোত বলিয়া অনাদরণীয়, সেইরূপ সূত্র ও ভামোর 
একবাকাতা না থাকায় উৎসুন্র ভাষাও অনাদরণীয় ৷ পঞ্চপাদিকা অনুসরণে বিবরণাচাধ্য স্বয়ং এইরূপ 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্োেঃ পৃঃ ২৮ ৯ মাদ্রাজ পৃঃ ১৯), “কঃ পুনরয়ং সুবসা 
প্রসঙ্গঃ £"* এইরূপ আপত্তির উত্তরে শ্রুতি-সত্রের একবাকাতা প্রদর্শনের নিমিত্ত বিবরণাচার্যয অধ্যয়নবিধি 
উপস্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ এ), “নিতোনৈবাধায়নবিধিনা” ইতাদি। বেদাধায়নবাতিরেকে 
“শ্রোতব্যঃ”-শুতি অবগত হওয়া যায় না বলিয়া প্রথমে বেদাধায়ন কন্তুব্য এবং “স্বাধ্যায়োহধোত বাঃ” বিধি 
বেদাধায়নের কত্তৃব্যতাবোধক বলিয়া প্রথমে উত্তম বিধিই বিচার্যা। আচার্যকে অনুসরণ করিয়াই 





১ ভামতীসম্প্রদায়ের মতে “আত্মা বাহরে” শ্রুতি বিচার-বিধায়কবাক্য নহে । যদিও ভাষ্যকারকে অনুসরণ করিয়া 

পঞ্চপাদিকাকার ও বিবরণকার “তদ্বিজিজাসস্থ, তক্ত্রন্মেতি” (তৈত্বিঃ উপঃ ৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিকেই প্রথম 

ব্রহ্ম সূত্রের বিষয়বাক্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন ( পঞ্চ পাদিকা ওয় বর্ণক মেষ্ট্রোঃ পৃঃ ৭৬৯ _ মাদ্রাজ পঃ ২৫০৮-৫৯ : 

বিবরণ, এ মেষ্টোঃ পৃঃ ৭৩৩ - মাদ্রাজ পৃঃ ৫৫৯ ), তথাপি বিবরণাচার্থ্য “শ্রোতব্য” শ্ুতিতেও ব্রহ্মবিচারবিধান 

রি বিবরণ এ মেষ্রোঃ পঃ ৭৩৩ ₹মাদ্রাজ পুঃ ৫৫৯ ), “ শ্রোতব্যঃ' ইতি চ স্বয়মেব বিচারো 
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২ প্রসজাতে অনেন এইরূপ করণ-ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন “প্রসঙ্গ' গদের অথ প্রসঞ্জক বা বিধায়ক বাক্য। 


১৭০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ জয়োদশ 


বিবরণ-প্রমেয় সংগ্রহকার তাহার প্রস্থ আরন্ত করিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১), “নিত্যো হি 
'স্বাধ্যায়োহধ্যতব্য£ ইতি অধায়নবিধিঃ1৮5 

উপরি উত্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভাট্র-মীমাংসাসম্প্রদায় ও বিবরণ-সম্প্রদায়ের মধো 
বহবিধ মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই “স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ” বিধি হইতেই স্ব স্থ বিচারাত্মক 
মীমাংসাশাস্ত্র আরম্ত করিয়াছেন । যদিও উক্ত বিধিবাক্যের তাৎপর্যাথে উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তডেদ 
বিদামান, তথাপি বিচারসাদৃশ্যপ্রাচুষাবশতঃ প্রথমে উক্ত বিধিবাকোর ভাট্র-সম্্রত অর্থ অতি সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাইতেছে। 

ভাট্ট-মীমাংসামতে “স্বাধায়োহধোতবাঃ” (তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫।৭। শতপথ ব্রাঃ ১১৫৬৩) 
এই অনারভ্যাধীত বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সদো!পনীত খ্রৈবর্ণিক ব্রহ্মচারী বালক গুরুগুহে বেদাধায়ন 
করিয়া থাকেন । স্বস্য অধায়ঃ স্বাধ্যায়ঃ | “স্ব” পদ আত্মকুলপরম্পরাবাচক । “অধীয়তে ইতি অধ্যায়ঃ” 
এইরূপ কর্মব্যুৎপত্তিতে “অধ্যায়” শব্দের অথ শাখাবিশেষাবচ্ছিন্নবেদ। সুতরাং “স্াধ্যায়” শব্দের অর্থ 
নিজপিতৃ-পিতামহাদিপরম্পরা অধীত বেদশাখাবিশেষ বা স্বশাখীয় বেদ ।£ অদাদিগণীয় আয্নেপদী ই 
ধাতুর অর্থ অধ্যয়ন-- ই অধায়নে এবং ইহা নিয়মিত অধি পূর্বকৃই হইয়। থাকে । অধি পৃৰক ইঙ ধাতুর 
উত্তর কর্মবাচো তব্য প্রতায় করিয়া “অধ্যেতবা” পদ নিঙ্পন্ন হইয়াছে । সুতরাং “স্বাধ্যায়োহধোতবঃ” 
বলিলে বুঝিতে হইবে স্বাধায়কমক অধায়নক্রিয়া।  অধায়নের লক্ষণ 
এইরূপ- _“গুরুমুখোচ্চারণপৃবকশিষ্যানৃচ্চারণম্”" অর্থাৎ গুরুর বেদোচ্চারণের পর শিষা উহা শ্রবণ 
করিয়া গুরুর উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ অর্থাৎ তৎসমান আনুপুবীক উচ্চারণ করিলে শিষা কতৃক 
এঁরাপ পশ্চাৎ উচ্চারণই শিষোর অধায়ন (তন্ত্রবার্তিক ১/৩।২ পৃঃ ৭৬ -পুঃ ২৬৫ ), “বিশিষ্টানুপৃব্যা 
ব্যবস্থিতো হি 'স্বাধ্যায়োহধোতবাই' শ্রুয়তে 1” সুতরাং গৃহে বসিয়া মুদ্রিত বেদপাঠ অথবা ভাষাত্তরে বেদের 
শ্রবণাদি বেদাধায়ন নহে । এইরূপ বৈধ অধায়নের দ্বারা শিষা বেদরূপ অক্ষরসমূহ গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রাণ্ত 
হইয়া থাকে অথাৎ অধিগত করে বলিয়া বিবরণ-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে বেদাধায়ন 
অক্ষরগ্রহণফলক । ভাট্টসম্প্রদায় এইরূপ মতকে খণ্ডন করিতে বলিয়া থাকেন যে উত্ত অধায়নবিধি 
বেদাথজ্ঞানপর্যযবসায়ী । কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন, যে-বান্তি বেদাধায়ন করিয়া বেদের অর্থ জানেন না, 


৩ বিবরণের তৃতীয় বর্ণকে (মে্টোঃ পৃঃ ৬০৫ - মাদ্রাজ পঃ 8৮৪ হইতে আরস্ত ) অধায়ন-বিধির বিশাল বিচার 
আছ্ে। সেই বিচারের কিয়দংশ এই গ্রসম্থের শেষে এবং বিবরণপ্রমেয়সংপ্রহের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে । 

৪ ভগবান মন বলিয়াছেন (মন সং ৩1২), “বেদানধীতা বেদৌ বা বেদং বাছপি যথাক্রময় |” তাৎপর্য এই, 
সম্থপক্ষে সমস্ত বেদের একটি করিয়া শাখা অধোয়। অসমথপক্ষে দুইটি বেদের অথবা 
পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদশাখাবিশেষের অধ্যয়ন কর্তব্য । বশিষ্ঠ স্মৃতিমধো স্বশাখা পরিত্যাগ করিয়া 
পরকীয় শাখাধ্যয়নের নিন্দা আছে, “যঃ স্বশাখাং পরিত্যজ্য পারক্যমধিগচ্ছতি | স শৃদ্রবদ্হিক্ষার্থ্যঃ সর্বকর্মসু 
সাধৃতিঃ ॥ অধীত্য শাখামাত্বীয়াং পরশাখাং ততঃ পঠেও ।” “পারকা” শব্দের অথ পরকীয় । ন্যায়স্ধা ২৪।১৬ পৃঃ 
৪৯৯, “ “যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ সতাং মাং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥" (মনু 
৪১৭৮ )। ক্মুতালোচনয়া কাঠকাদিসমখ্যালোচনয়া স্বাধ্যায় ইতি “স্থাশব্দালোচনয়া টচ 
পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাহ্মক সম্প্রদায়াগ্তশাখাত্যাগেন শাখান্তরাধায়নং ন যুত্তত্ম ।” 


৫ বস্ভৃতঃ অধ্যয়ন ভ্রিবিধ- অক্ষরপ্রহণাধায়ন, ধারণাধ্যয়ন ও জপযজাধায়ন বা ব্রক্মবক্তাধ্যয়ন, সংক্ষেপে 
জপাধ্যয়ন। গুরুকর্তৃক স্বরপাঠাদিযুক্ত বেদের আনুপ্বী উচ্চারণের অনন্তর শিষ্যকর্তৃক অবিকল উচ্চারণই শিষ্যের 
অক্ষরগ্রহণাধ্যয়ন বা গ্রহণাধ্যয়ন। গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিষ্যের ইহাই প্রথম কর্তব্য ( মেধাতিথিভাষ্য ২৭৩ পঃ 
২৭৪ )। ইহার পন্জ শিষ্য স্থয়ং প্রতিদিন বেদপাঠ করিয়া বেদাক্ষরসমূহ স্থতস্তরূপে অর্থাৎ গুরু প্রতি কাহারও উপর 
নিভর না করিয়া অর্থজানসহিত শ্রুত আনপুর্নিসহ বেদাক্ষরসমূহ ধারণ করিলে তাহাকে ধারণাধ্যয়ন বলা 
হয়-€শাবরভাষ্য ৯২১৩ পৃঃ ১৭০৫), “ঘ্বস্তাবদুপাধ্যায়ঃ শিষাসমিধাবধীতে, তদ্গ্রহপাথমূ। 
যচ্ছিত্যস্তদ্ধারণার্থম়। গ্রহপধারণে প্রয়োগার্থে ভুমিরথিকব্, শুক্ষেষ্টিবদ্ধা | তদ্যথা, ভূমিরধিকো তুমৌ রথমালিখ্য 
শিক্ষাং করোতি, সংগ্রামে প্রাশ্তভাবো ভবিতেতি । যথা চ ছান্তঃ শুক্ষেন্তীঃ প্রযুতজে,, প্রয়োগে প্রাস্তকর্মা ভবিতাহস্মীতি । 
এবমেতদৃ্রট্বাম । তস্মাদৃদু্টে সতি নাদৃষ্টায়াধায়নমূ।” আচার্ষা শবরস্থামী বেদগ্লহণ ও বেদধারণের দুইটি দৃষ্টান্ত 
প্রদান করিয়াছেন । প্রথমতঃ রণ-শিক্ষার্থী যুদ্ধ করিবার পূরে প্রয়োগপটতার নিমিত্ত ভূমিতে রথ অঙ্কন করিয়া শিক্ষা 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৭১ 


তিনি ভারবাহী মাব্র এবং যিনি অর্থজ তিনি ইহলোকে পুজ্যতা ও পরলোকে স্ব্গরূপ সুখ প্রাপ্ত হন ও 
বেদার্থজানের দ্বারা তাহার পাপ ক্ষয়প্রাণ্ত হয়।* 

এইস্কলে “দর্শপর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” এইরূপ বিধি হইতে “স্বাধায়োহধ্যতব্যঃ” বিধির 
প্রডেদ জানা প্রয়োজন । “দর্শপৃণমাস” স্থলে বিধি শ্রবণ করিয়া শাব্দী ভাবনা স্বরূপতঃ প্রতীয়মান হইলেও 
কত্তব্যরূপে প্রতীত হয় না। কারণ “দর্শপূর্ণ মাসনামধেয়েন যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ” বলিলে স্বগডাবনাই 
অধিকারী পুরুষের ব্যাপাররূপ আরথী ভাবনা এবং উক্ত আরা ভাবনাই কর্তবারূপে বুদ্ধিস্থ হয় কি 
“শাব্দী ভাবনা করিবে” এইরূপে শাব্দী ভাবনার কত্তৃব্যতা উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্ত শাব্দীভাবনার জ্ঞান না 
হইলে অর্থভাবনারূপপূরুষব্যাপার সম্ভব না হওয়ায় যে স্থলেই আর্থী ভাবনা কত্তব্যরূপে বুদ্ধিস্থ হয় সেই 
স্থলে শাব্দী ভাবনার বোধ অবশ স্বীকাধ্য £ যেহেতু পুরুষব্যাপাররূপ আথা ভাবনা লিঙাদি শ্রবণের 
অধীন। ফলে শাব্দী ভাবনা কর্তব্রূপে প্রতীত না হইলেও স্বরূপতঃ প্রতীয়মান । কিন্তু 
“দ্বাধ্যায়াহধোতব্যঃ”-শ্রৃতিস্থলে বেদাধায়নের দ্বারা অর্থজ্ান করিবে, এইরূপ বুঝিলে অরজান জানরূপ 
হওয়ায় উহা শাব্দী ভাবনার অন্তঃপাতী হইয়া যায় । যদি অধিকারী পূরুষের ব্যাপার কত্তবারূপে বৃদ্ধিস্থ 
হয়, তবে আর্ী ভাবনার প্রতীতি হইবে এবং যখন শব্দব্যাপারের দ্বারা অর্থজানের কর্তৃব্যতা বুদ্ধিস্থ হইবে, 
তখন শাব্দী ভাবনার বোধ হইবে । সুতরাং “প্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” স্থলে আথাী ভাবনাই বিধেয় যেমন 
“দশপূর্ণ মাসপস্থলে স্বগভাবনারূপ অরথভাবনাই বিধেয়, এইরূপ বলা যায় না। “স্বাধ্যায়” স্থলে বেদাধ্যয়ন 
দ্বারা যে বেদাখজানের কত্বব্তা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা আরা ভাবনা হইলেও জানরূপ বলিয়া 
শব্দভাবনাস্বরূপ--“স্থাধ্যায়োহধোতব্যঃ” এই বিধিবাকাস্থ আর্থী ভাবনা বেদবিহিত সমস্ত বিধিবাকাস্থ 
শব্দভাবনাস্বরূপ ।+ ভাট প্রক্রিয়া অনুসারে “তবা” প্রতায়েব দ্বারা উপস্থিত শাব্দী ভাবনাতে স্বাধ্যায় 


লাভ করে 1 এইজন্য তাহাকে ভূমিরাথক বলা হইয়াছে এবং ইহাকেই ভুমিরথিকন্যায় বলে । অনুরূপভাবে, উপাধ্যায় 
দশেষ্ি ইত্যাদি যাগানুষ্ঠান ছাত্রকে শিক্ষণের নিখিত্ত যে গ্রত্যক্ষ অগ্নি, হবি; প্রভৃতি বর্জন করিয়া ইঞ্টিপ্রয়োগ করিয়া 
থাকেন, তাহাকে শুদ্েপ্টি বলে। অগ্রি ও হবিঃ-রাহিত্যই ইষ্টির শুক্ষত্ব। উভয়স্থলেই প্রয়োগপাটবশিক্ষাই উদ্দেশ্য। 
এইরূপতাবেই প্রয়োগপট্ুুতা আয়র্জী করণের নিমিত্তই মাণবকের গ্রহণাধায়ন ও ধারণাধ্াযয়ন আবশ্যক । ধারণাধ্যয়ন 
হইলেই তবে স্বাধ্যায়াধ্যয়নের জপাদিতে প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। বলা বাহুলা, শাস্ত্রার্থপরিক্তান ব্যতিরেকে জপাদিতে 
প্রয়োগসিদ্ধি সম্ভব নহে (ন্যায়র-মালা, প্রযুত্িতিলক নামক প্রথম প্রকরণ পু ২৮), 

“জপযক্তপারায়ণক্রতুক্তানসিদ্ধি প্রয়োজনমধ্যয়নম ।” গীতামধ্যে ইহাকেই জানযক্ত বলা হইয়াছে (গীতা 8।২৮ শাঃ 
ভাঃ পৃঃ ২২৪-২৫ ), “স্বাধ্যায়জানযজাশ্চ স্বাধ্যায়ো মথাবিধি খগাদাভ্যাসো যক্তো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজাঃ, ক্তানযজাঃ 

ক্ঞানং শাস্তরা্থপরিকানং যো যেষাং তে জানযজাশ্চ |” জানযকের অপর নাম ব্রন্মযকাধায়ন বা সংক্ষেপে ব্রন্মযজ । 
এইস্কলে “্রন্ষ" পদের অর্থ বেদ । তৈত্তিঃ আরঃ ২1১০, “যত স্বাধ্যায়মধীয়ীতৈকামপ্যচং যজুঃ সাম বা তদ্‌ ব্রদ্মযড়ঃ” 
অর্থাৎ যদি একটিমাত্র খক, য্জুঃ ও সাম স্বাধ্যায়রূপে অধায়ন করা হয় তাহা হইলে উহা ব্রহ্মযকত । বলা বাহুল্য 
“যকত” পদ মুখ্যাথে প্রযুক্ত হয় নাই। এইরূপ যকে অগ্রিপ্রণয়ন, হবিঃ ত্যাগ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না, কারণ ইহা 
বাচিক, প্রধানতঃ মানস, ক্রিয়াসাধ্য। 

৬ নিকুত্তদ ১৬ পঃ ৪৭-, “স্থাগ্রয়ং ভারহারঃ কিলাভৎ । অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহথম ॥ যোহ্থজ ইৎ সকলং 
ভদ্রমন্্ুতে। নাকমেতি জ্ানবিধৃতপাগ্মা ॥” ছিন্নশাখ শুক্ষ বৃক্ষমূল যদি “ম্বাণু” পদের অর্থ হয় তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে স্থাণ যেমন ইন্ধনার্থমান্রে উপযুক্ত, কিন্তু পৃষ্পফলাদি প্রসব করে না, সেইরূপ কেবল পাঠকের ব্রাত্যত্বমান্তর 
পরিহাত হইলেও (“অনধীয়ানা ব্রাত্যা ভবস্তি” £ মন্‌ সং ২1৩৯ “সাবিভ্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবস্তি, ..” ) অর্থজানাভাবে 
কমানুষ্ঠান বা স্বর্গাদিফলসিদ্ধি হয় না ॥ কারণ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদাখম্মরণ প্রয়োজন । “স্থাণু”" পদের বৃক্ষ অথ 
হইলে বুঝিতে হইবে খে রক্ষ যেমন পন্রপৃঙ্পফলসমূহ ধারণমান্ত্র করিয়া থাকে, কিন্তু তজ্জনিত গন্ধরসরূপস্পশ 
উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ অনথথ বেদাধ্যায়ী ভারবাহীমান্র । “স্থাগ্‌” পদের গদভ অর্থ হইলে বুঝিতে হইবে 
যে গদ্ভ যেমন চন্দনভার বহন করিলেও উহার গন্ধাদি উপভোগ করিতে পারে না. গ্রন্থমান্ত্র অধ্যেতা কিন্তু অধজ নহেন 
এইরূপ পুরুষের অবস্থাও তদ্দুপ । উদ্ধত মন্ত্রে এবকার অর্থে “ইৎ”পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা ভিন্নক্রমে পড়িতে 
হইবে- যঃ এব অর্থজঃ ভবতি, ন গ্রন্থমান্রাধযতা, ইহাই বক্তব্য । “অকং” পদের অথ দুঃখ, ন অকং দুঃখং যফ্মন্‌ 
তৎ নাকম, অথাৎ স্থগ্গ বা মীমাংসামতে সুখবিশেষ । “ভদ্রং” পদের অথথ ইহলোকে শিষ্টকর্তৃক পৃজ্যতাদি, উহাই 
অথপরিজানের এঁহিক ফল, স্থর্গ পারলৌকিক ফল । 

৭ মীমাংসাপরিভাষা কণ্তিকা ১৪, পৃঃ ১৭, “ইয়ঞ্চ শব্দভাবনা জ্যোতি্টোমাদিপ্রাতিস্থিকবাকোষ় স্বরূপেণ প্রতীয়মানাপি 
কর্তবাত্েন ন প্রতীয়তে। অথধভাবনায়া এব তেষ্‌ কর্তব্ত্বাবগমাৎ, কিন্তু “স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” ইতি বাকা এব 


১৭৭ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রত শ্রয়োদশ 


কর্মরূপে অন্বিত হয় এবং অধায়নক্রিয়া এরূপ শাব্দী ভাবনাতে করণরূপে অন্বিত হয় ।” সুতরাং 
“স্বাধায়োহধোতবাঃ”  বিধিবাক্য শ্রবণে শাব্দবোধ এইরাপ হইবে--“অধায়নেন 
গুরুমুখোচ্চারণানচ্চারণেন স্বাধ্যায়ং স্বকুলপরম্পরাগতৈকশাখাবচ্ছিন্নং বেদং ভাবয়েৎ প্রাপুয়াৎ।” 
অধায়নের দ্বারা স্বাধায়প্রাপ্তি গুণকম বলিয়া উহা আগ্তি-সংস্কার । অধায়নক্রিয়া সংস্কারক এবং স্বাধ্যায় 
সংস্কার্যা বলিয়া স্বাধ্যায় অধায়নক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান এবং অধায়নক্রিয়া অপ্রধান। এইস্থলে 
বিশেষ জাতবা এই, উৎ্পত্বিসংস্কারক অগ্নযাধান যেমন স্বতন্ত্র গণকম, কোন ক্রতুর অঙ্গ নহে, সেইরূপ 
আগ্ডিসংস্কারক অধায়নও স্বতন্ত্র শুণকমম, ব্রীহিগত অতিশয়রূপপংস্কৃতিজনক প্রোক্ষণাদির ন্যায় ক্রতুঙ্গ 
গুণকর্ম নহে । অধায়ন যে অনারভ্যাধীত অর্থাৎ কোন ক্রতু-প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তাহা পৃবেই বলা 
হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাধারণতঃ প্রকৃত অপেক্ষা প্রতায়াহ প্রধান হয় বলিয়া তবা-প্রতায়ের 
কর্মরাপ অথ প্রধান এবং অধি পূর্বক ইঙ্‌ ধাতু রূপ প্রকৃতির অধায়নরূপ অর্থ অপ্রধান । এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, 
অধায়নজনিত আগ্ডি-সংস্কারবিশিষ্ট স্বাধায় অর্থাৎ স্শাখীয়বেদের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে 
ভাট্টসম্পদায় বলিয়া থাকেন যে অধায়নের সাক্ষাৎ ফল অর্থক্ঞান এবং উহা দৃষ্টফল। অধ্যয়ন 
পরম্পরাভ্তাবে অথাৎ অথক্তানদ্বারা অদ্ট স্বর্গাদির উৎপত্তিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়া থাকে । ইহা 
এইরূপে হইয়া থাকে । আপ্তিসংস্ষারবিশিষ্ট স্বশাখীয় বেদে অবস্থিত যে-সমস্ত লিঙাদিবিশি বিধিবাকা 
বত্তমান, সেই বাকাসমহ সামখ্যবশতঃ অনুষ্ঠানের উপযোগী যাগাদিসমূহের জান উপস্থিত করে ॥ এইরূপ 
যাগাদি পদার্থের জানই অধায়নের দৃষ্টফল । যাগাদি পদাখের জ্ঞান হইলে তবে যাগাদিক মানুষ্ঠানের দ্বারা 
স্বগাদিরূগ অদৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ কর্মাববোধবাতিরেকে কমানুষ্ঠান সম্ভব নহে। 
এইরূপভাবেই বেদাধায়ন ফলপযাবসায়ী হইয়া সাথক হয়,অনাথা অধায়নবিধিবাকো অননুষ্ঠাপকত্বরূপ 
অপ্রামাণোর আপত্তি হইবে । কিন্তু ভাট্ট-সিদ্ধান্তে বেদাখজানরূপ দুফলই অধায়নের একমান্রফলশ, 
কনানুষ্ঠানদারা স্বগাপুবাদির উত্পন্তিতে উহা আবশাক হইলেও স্বগ বা অপূর্ববূপ অদষ্ফল বেদাধায়নের 
ফল নহে । যেমন আধানসাধ্য আহবনীয়াদি অগ্রিসমূহ ক্রতুথ হইলেও আধানক্রিয়া ক্রতুথ নহে, সেইরূপ 
অধায়নসাধা বেদার্ধক্ঞান জ্রত্বথ হইলেও অধায়নজ্ছিষা ক্রতবথ নহে” সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
স্বাধ্যায়-বিধি স্বশাখীয় বেদবাকাস্থিত বিধিবাকাসমহের লিঙাদির দ্বারা বোধিত 
সাধ্য-সাধন-ইতিকত্তবাতারূপ অংশব্রয়বিশি্ সমস্ত শান্দী ভাবনাই কত্তব্যরূপে বিধান করিয়া থাকে। 
শিক্ষ।, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত" ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষট্‌ বেদাঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিলে অধ্যেতার 
পদক্ান, পদার্থজ্ঞান, বাকাজান ও বাকার্ক্তান হ্য়। এরূপ পদার্থজ্ঞান ও বাকার্থজানবিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন”” 
পুরুষ অথবাদদ্বারা অবগত কর়প্রাশস্তারূপ অঙ্গ সহিত স্বশাখীয় বেদ অধায়ন করেন। এরুপ 
বেদাধায়নের ফলে স্শাখীয় বেদস্কিত লিঙাদির দ্বারা ফলবিশিই যাগাদির কত্বৃব্তাক্তান করিয়া 
কর্তবাহেন প্রীয়তে | ন চান্রাথভাবনায়া এব বিধেয়ত্রমিতি ঝাচাম, স্বাধায়োশধ্তবাঃ ইতি বাক্যস্থাথভাবনায়া এব 
সকলবিধিবাকাস্থশব্দভাবনারূপত্রাৎ।” “এবপকারদমহ লক্ষণীয় । 

৮ বেদাধায়নের পরিত্যাগে এবং স্বশাবা পরিত্যাগে নিন্ন্থবাদ আছে | পুনরায়, বেদাধায়নের প্রশংসাও শ্রুত হইয়া 
থাকে । এই রূপপ্রশস্ততাজান ওঅপ্রশস্ততাজান ইতিকর্তব্যতারণে তব্যপ্রতায়োপস্থাপিত শাব্দী ভাবনাতে অন্বিত 
হইয়া থাকে । এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে ভাষ্ট ও অছৈত উভয় সম্প্রদায় মতেই বেদাধ্যয়নবিধি নিত্য হইলেও 
ভাট্টসিদ্ধান্তে বেদাধ্যয়নের কোনরূপ ফল নাই, তবে অকরণে প্রত্যবায় আছে । অদ্বৈতসিপ্ধাত্তে নিত্যকর্মও সফল 
বলিয়া বেদাধায়নের ফল বতমান। 

৯ বস্তুতঃ ভাট্-সিদ্ধান্তে অধ্যয়নে নিয় মবিধি স্বী কাষ্য বলিয়া অধাববোধরাপ দু্টফলব্যতিরেকে স্বাধ্যায়ের সংক্কাররূপ 
অদৃষ্টফলও স্ত্বীকাধ্য, যেমন অবঘাতজব্য বৈতুষ্যরূপ দৃফেলব্তিরেকে বিতুষীকৃত তণ্ডুলে সংস্কারাতিশয়রূপ 
অদৃ্ীফলও স্থীকাধ্য । “দৃষ্টে সতি অদৃষ্টং ন কক্স” এইরূপন্যায় স্বতন্ত্র অদুরীফলনিযয়ক- বিঃ প্রঃ সং ২য় বর্ণক পূঃ 
১৭৬, “এবং চ তর্বি অধায়নসা” হইতে ণনিয়মবিধিত্বাঙ্গীকারাৎ” পর্যযস্ত সন্দত দ্রষ্টব্য । 

১০ যুঃ সেঃ প্রঃ ১১১ প্রঃ ১৬, “অধায়নং তু জানাঙ্গমেব । ষথা আধানসাধ্যানামন্্ীনাং জরত্বর্থত্বেধপি নাধানসা 
ক্রত্বধরমূ, এবমিহ জানস্য ক্রত্বথত্েহপি নাধায়নসাক্রত্বথত্বমিতি সর্বং সমজসমা” 

১১ এইস্থলে পদ-পদাথসম্গদ্ধাদিজানপূর্বক পদার্থজান ও বাক্যার্থজানকে ব্যুৎপত্তি বলা হইয়াছে । ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট 
পরুষই ব্যৎপন্ন । 








অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৭৩ 


কমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । সেই শাব্দী ভাবনায় পুরুষপ্ররৃত্তি সাধারূপে, অধায়নদ্বারাজ্জাত লিঙাদি 
করণরূপে এবং কমপ্রাশস্তাতান ইতিকর্তব্তারূপে অন্বিত হয়। এই কারণেই অথভাবনার ন্যায় 
শব্দভাবনার অংশন্রয়বৈশিষ্ট্য মীমাংসাসম্প্রদায়ের অভিমত । এইজন্য শ্তিমধো ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন ও 
বেদার্থজান বিহিত হইয়াছে, “ব্রান্মণেন নিক্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধোয়ো জেয়শ্চ 1” অর্থাৎ, ফলেচ্ছা 
বাতিরেকেই স্বধশ্ববৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণের ষড়ঙ্গ বেদাধায়ন ও তাহার অর্থজ্ঞান কর্তবা ১, 

পূর্বে পূর্ব-মীমাংসা শাস্রবিষয়ে ব্রিবিধ আক্ষেপ উদ্ভাবিত হইয়াছে__ 

প্রথমতঃ, শ্রতিরূপ প্রমাণ হইতেই যদি ধর্মবিষয়ক জান উৎপন্ন হয় তবে “অুথাতো ধর্মজিক্তাসা” 
সূত কি বাথ নহে ? 

দ্বিতীয়তঃ, প্রথয় মীমাংসাসূত্রের বিষয়-বাক্যের অভাবে উহা কি অশ্রোত নহে ? 

তৃতীয়তঃ, ধর্মবিচারের কত্তব্যতা কিরূপে অবগত হওয়া যাইবে ? 

ভাট্রসম্প্রদায় “স্বাধ্যায়োধধোতবাঃ” এইরূপ বিধিবাকা বিচার করিয়াই উল্ত শ্রিবিধ আক্ষেপের 
সমাধান করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথম পুবমীমাংসাসূত্র আলোচনা করিবার পরবে 
“স্বাধায়োহধ্যতবাঃ" বিধি বিচার করা প্রয়োজন, অনাথা পুবমীমাংসারূপ বিচারশাস্ত্র আরন্তণীয় কিনা 
তাহা সন্দিগ্ধই থাকিয়া ঘায়। এইজন্য ভাট্রসম্প্রদায় প্রথম মীমাংসাসৃত্রের ব্যাখ্যার পরবে উপোদ্ঘাত 


১২ শান্্রও যে ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রযোজক, তাহা প্রতিপাদন করিতে “আগমঃ খহবপি” বলিয়া মহাভাষ্যকার উত্তৎ 
বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন ( মহাভাষ্য ১১।১ পস্পশাহিণক, “শাস্ত্রপ্রয়োজনাধিকরণম” পৃঃ ১৬)। কার্যাতে 
অনুষ্ঠাপ্তে অনেন, এইরূপ করণব্যৎপন্ভিতে নিষ্পন্ন “কারণ” পদের অর্থ ফল। সেই ফলকে অপেক্ষা না করিয়া 
যে-কম অনুষ্ঠেয় তাহাই নিক্ষারণ কর্ম অথাৎ মীমাংসা-পরিভাষায় নিত্যকর্ম ৷ ডাট্টমতে প্রত্যবায় পরিহারাথই 
নিতাকম অনষ্েয় এবং কোন মীমাংসকমতে পাপক্ষয়ই উহার ফল এবং অদ্বৈতমতে চিত্তশুদ্ধি প্রভাতি উহার 
ফল-_-এই মতণ্রয়কে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মহাভাষ্যের প্রদীপচীকাকার কৈয়ট “নিক্কারণ” পদের অথ বলিয়াছেন 
(ঞ্ঁ পৃঃ ১৬৭), “দুুং কারণমনপেক্ষ্ত্যর্থঃ” অর্থাৎ যীহাদের মতে ফলাভাব তাহারা নিত্যকমকে নিফ্ষারণ বা 
নিহ্চল বলিলেও অনামতে ফল থাকিলেও সেই ফলকে অপেক্ষা করিয়া কর্মে প্ররত্তি হয় না বলিয়াই উহা নিত্য কর্ম । 
অধায়নাদিনিষ্ঠ কারণানপেক্ত্বধম বিষয়ে আরোপ করিয়াই “নক্ষারণো বেদঃ” এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
বস্তুতঃ বেদরক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ ( মহাভাষ্য ১/১।১ “প্রয়োজনভাষাম” পৃঃ ১৫ ) ব্যাকরণ অধ্যয়নের 
ফল বা প্রয়োজন হওয়ায় উহা নিল নহে, কাম্য কম । একই কম কিরুপে কাম্য ও নিত্য হইবে ? ইহার উত্তরে কেহ 
কেহ বলেন যে ষড়ঙ্গ বেদাধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতাকন্স, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে কামাকম । এইজন্য উত্ত 
আগমবচনে নিতাকমের প্রাধান্যবিবঙ্ষায় “ব্রাহ্মণ” পদ গৃহীত হইয়াছে । বস্তুতঃ সংযোগ-পথজ্জন্যায়ানুসারে উত্তু 
কর্ম নিতাও বটে. কাম্যও বটে । যদিও বেদত্ব ধর্ম শব্দ ও শব্দার্থ উভয়বৃত্তি, তথাপি “জেয়ঃ” পদগ্রহণের তাপর্যয এই 
যে সম্যগণ্বোধপধ্যবসায়ী অধ্যয়নই কর্তব্য ॥ অধ্যয়ন ও যথার্থজান উভয় মিলিতরূপে ধর্ম, কেবল অধ্যয়ন ধর্ম নহে, 
ইহাই বস্তণব্য। যথার্থজান কত্তব্য বলিলে জানে বিধি স্বীকার করিতে হয় । যাহারা জানে বিধি বা প্রতিপত্তিবিধি 
স্বীকার করেন, তাহাদের কোনরূপ অনুপপত্তি নাই । কিন্তু যাহারা জানে বিধি স্বীকার করেন না তাহাদের পচ্ছে বলিতে 
হইবে যে কা ধাতুর অথ জানানৃকৃল মনঃ-প্রণিধানবিষয়েন্দ্রিয়সংযোগসম্পাদনাদিরূপ ব্যাপার হওয়ায় উহা বিধেয় 
হইতে পারে । জ্ঞানের সাধনে বিধি, জানে নহে । “ক্রাক্মাণেন” ইত্যাদি বচন ভট কুমারিলেমতে শ্রুতি নহে, শ্রুতিমূল 
স্মৃতি । কিন্তু কৈম়্টকুতপ্রদীপের চীকা উদ্দ্যোতকার নাগেশভষু “আগম” পদে শ্রুতিই গ্রহণ করিয়াছেন ( উদ্দ্যোত 
১১১ পৃঃ ১৭ )। আগম্যতে প্রমীয়তে হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারৌ অনেন ইতি আগমঃ অথাৎ প্রতাক্ষান্মানিকশ্রুতিরূপ 
অনাদি উপদেশ । শাব্দিকসম্প্রদায়মতে “আগম” পদ বেদে রাঢ়। নিত্য অপৌরুষেয় ভ্রতিমধ্যে অনিত্য পৌরুষেয় 
ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহ উপদি্ হইতে পারে না বলিয়া বুঝিতে হইবে যে বেদাঙ্গসমহও নিত্য ও অপৌরুষেয় এবং 
কালবিশেষ অর্থাৎ কলিকালে পাণিনি প্রভৃতির দ্বারা প্রোক্তমান্ত্র! বস্তুতঃ তৈভিরীয় উপনিষদে ( তৈস্তিঃ উপঃ ১২) 
শিক্ষার (বৈদিক প্রয়োগে শীক্ষার ) উল্লেখ আছে এবং ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে (ছাঃ উপঃ ৭1১।২ ) খগ্বেদ হইতে 
গান্ধর্ববিদ্যাপয্যন্ত( “দেবজনবিদ্যা” ) সমস্ত বিদ্যার উল্লেখ বন্তমান । মুণ্ডক উপনিষদেও চারিবেদসহ ছয় বেদাঙ্গের 
উল্লেখ দু হয় ( মুঃ উপঃ ১১। )। উক্ত আগমবচনের উপর বৈদানাথকুত “ছায়া” নামক টিপ্পনীসহ উদ্দ্যোত ও 
প্রদীপসহিত মহাভাষ্য (১১১ “আগমপদাথনিরূপণভাষ্াম” পৃঃ ১৬৯) অবশ্য দ্র্ব্য। উদ্দ্যোতকার নাগেশভট্ট 
ভাট্রমীমাংসাপ্রদশিত পথে “স্বাধ্যায়োহধোতব্যঃ” শ্রুতির সহিত মহাতাষ্োদ্ধত “ব্রাহ্মণেন” ইত্যাদি আগমবচনের 
একবাক্যতা প্রদশশনে যত্র করিয়াছ্েন। মেধাতিথিও তাহার মনুসংহিতার ভাষ্যে “অন্য তু” বলিয়া “নিষ্কারণ” 
পদান্তরগত “কারণ” পদের প্রয়োজন অথ গ্রহণ করিয়াছেন (মেধাতিথিভাষ্য ৩১ পৃঃ ১৮৯-_পৃঃ ৩)। 


১৭৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ব্রয়োদশ 


সঙ্গতিতে১* স্বাধ্যায়বিধি বিচার করিয়া থাকেন। 

কোন বৈদিক বাকা বা পদ লিচার করিতে মীমাংসাসন্প্রদায় ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ঠ একটি অধিকরণ 
রচনা করিয়া থাকেন । বিষয়, বিশয় বা সংশয়, পুবপক্ষ,উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত, প্রয়োজন ও সঙ্গতি, ইহারাই 
অধিকরণের ছয়টি অঙ্গ।১* প্রয়োজন বা ফল পুবপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। এইরূপ 
ষড়ঙঈ্গবোধকবাকাসয়ুদায়রূপন্যয়ত্বই মীমাংসা ও বেদান্তমতে অধিকরণত্ব। সুতরাং ইহাদের কোন 
একটির অভাবে বিচার সম্ভব নহে। অতএব স্বাধ্যায়বিধিবিচারস্থলেও ষড়ঙ্গ অধিকরণ বা অবান্তর 
প্রকরণ-বিশেষ প্রদশন করিতে হইবে। 

“স্বাধায়োহধোতব্যঃ” এই বাকাই বিচাষ্য হওয়ায় উত্ত শ্রতিবাকাই মীমাংসাদশনের প্রথম 
অধিকরণের বিষয়রূপ প্রথম অঙ্গ । সংশয় বিষয়বিষয়ক বলিয়া বিষয়মান্র সংশয়ের বিশেষ্য । এইজনা 
বিষয়ের লক্ষণ এইরূপ-_-প্রকুতাধিকরণঘটকীভূতসংশয়বিশেষ্যত্বম | উত্ত বিধিবাক্যবিষয়ক সংশয় 
এইরূপ- উক্ত বিধিবাক্য কি স্বগাদিরূপ অদুষ্টফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বাধ্ায় অধায়ন বিধান করিতেছে ? 
অথবা, অক্ষরাদিগ্রহণপরম্পরায় উপজায়মান বাক্যাথক্তাননিমিত্ত বেদাধ্যয়ন বিধান করিতেছে ? 
পূনরায়, ঘদি অধায়নমাত্রের দ্বারা স্বগফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ধর্মবিচারের জন্য গুরুকুলে অবস্থান 
নিষ্প্রয়োজন । কিন্তু যদি শ্রুতিবাকাথনিণয়ের জন্য অধায়ন বিহিত হয়, তাহা হইলে বিচার বাতিরেকে 
অধধনিণয় অসম্ভব বলিয়া উক্ত বিধিতে শ্রতিবাকাবিচার অ্থতঃ বিহিত হওয়ায় গুরুকুলে অবস্থান 
করিয়াই বেদবাকাথরূপ ধম অবশ্য বিচাধ্য। পূবপক্ষে মীমাংসাশাস্ত্র বাথ, সিদ্ধান্তপক্ষে মীমাংসাশাস্ত্র 
সপ্রয়োজন।৯ পর্বপক্ষোপপাদক যুক্তি, এইরূপ | 
১৩ “চিন্তাং প্ররুতসিদ্ধ্র্থায়্পোদ্ঘাতং বিদুর্বধাঃ”, ইহাই উপোদঘাতসঙ্গতির লক্ষণ । প্ররূত অথাৎ প্রস্তাবিত 
বিষয়ের সিদ্ধির জন্য পূবে যে-বিষয়ের সিদ্ধি প্রয়োজন সেই অপেক্ষিত বিষয়ের সিদ্ধিই উপোদঘাত রীতিতে প্রথম 
প্রাপ্ত । এই লক্ষণ-বাক্যে “চিন্তা” পদে লক্ষণা করিস্া চিন্ত্য অথাৎ চিন্তার বিষয় অথ গ্রহণ করিতে হইবে. কারণ সঙ্গতি 
বিষয়নিষ্ঠ | 
১৪ অধিকরণের অঙ্গ বিষয়ে তিন প্রকার শ্লোক দুষ্ট হয় । “বিষয়ো বিশয়শ্চৈৰ পৃবগণ্ষস্থখোতরঃ । প্রয়োজনং 
সঙ্গতিশ্চ শাস্ত্রেহধিকরণং স্মৃতম ॥” ভাটদীপিকা, শাবরভাষ্যের প্রভার্চীকা ( পৃঃ ১) প্রডভতি গ্রন্থে ষড়ঙ্গ অধিকরণ 
স্বীরূত হইয়াছে । বর্তমান লেখক সম্প্রদায়ক্রমে ইহাই পড়িয়াছেন । কিন্তু ভষ্টপাদ সঙ্গতিকে অধিকরণের অঙ্গরূপে 
স্বীকার না করায় তাহার মতে অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ । অধিকরণের পঞ্চ অঙ্গ বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে ' ষাহাদের মতে 
উত্তর ও সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় ভিন্ন পদাথ তাহারা অধিকরণের অঙ্গের মধ্যে প্রয়োজনকেও গণনা করেন নাই-__-“বিষয়ো 
বিশয়শ্চৈব পৃৰপক্ষস্তথোতরমূ। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেহধিকরণং স্মতম ॥” বাদী বা পূর্বপক্ষীর মতনিরাসক 
বাক্যই উত্তর এবং সিদ্ধান্তীর তব্বোপস্থাপকবাকাই সিদ্ধান্ত বা নিণয়। বাদিমত নিরাসাথ উত্তর অসৎ অথবা 
কৃত্বাচিস্তান্যায়ে হইতে পারে । বস্ততঃ বহু মীমাংসাসূত্রে প্ৰপক্ষীর মতখশ্নমান্র অথবা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তির 
নিরাসমাত্র করা হইয়াছে । যাহারা উত্তর ও নিয়ে মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন না তাহারা প্রয়োজনকে অঙ্গরূপে 
স্বীকার করেন (তাষ্টরীপিকার প্রভাবলী চীকা ১/১/১ম অধিঃ পৃঃ ৯), “বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পবপক্ষস্তথোত্তরঃ । 
প্রয়োজনঞ্চ পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেহধিকরণং বিদুঃ 01” একধর্সীতে বিরুদ্ধ অনেক কো্টিক জানই সংশয় । উক্ত অনেক কোচি 
দুই বা ততোধিক ভাবাব্রক, অভাবাত্মক অথবা ভাবাভাবাস্ক হইতে পারে | যে-পদাথ প্রাপ্তব্য অথবা ত্যাজা এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া সেই অধথের প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপারের অনুষ্ঠান করা হয়, প্রতি বা নিরত্তির হেতুভূত সেই অথই 
প্রয়োজন বা ফল। উহার দ্বারাই পুরুষ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । যেমন মীমাংসাদশনের প্রথম অধিকরণে পৃৰপক্ষিমতে 
অধায়নের ফল স্ব, সিদ্ধান্তিমতে বিচারপূৰক বেদার্ধনিণয় | 

ন্যায়সম্প্রদায় পরাথানুমানস্থলে পঞ্চাবয়ববাকো অথব৷ প্রমাণসম্দায়ের দ্বারা কোন বিষয়ের পরীক্ষায় “নায়” 
শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন (ন্যাঃ ভাঃ ১1১১ পৃঃ ৩৮) “প্রমাণৈরথপরীক্ষণং ন্যায়৮।” কিন্তু মীমাংসকগণ 
অধিকরণ বুঝাইতে “ন্যায়” শব্দ প্রয়োগ করেন (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ গ্রস্থাবতরণিকা শ্লোঃ ৬এর ব্যাখ্যা পঃ ৪ পঃ 
৪ ), “জৈমিনিপ্রোক্তানি ধর্মনির্পায়কানি 'সধিকরপানি ন্যায়াঃ।” স্কচিৎ কদাচিৎ অধিকরণৈকদেশসিদ্ধান্তেও “ন্যায়” 
শব্দের প্রয়োগ দৃ্ হয়, যেমন আকুতাধিকরণন্যায় । এইস্থলে শব্দের আকৃতি বা জাতিতেই যে শক্তি, এইরূপ 
তাষ্টসিদ্ধান্তই উত্ত ন্যায়বলে বৃদ্ধিস্থ ॥ কিন্তু সিদ্ধান্ত সমগ্র অধিকরণের একদেশ বা একটি অঙ্গমান্র, সমগ্র অধিকরণ 
নহে । একই অধিকরণ একাধিক বর্ণকভেদে ভিন্ন হইলে ন্যায়ও ভিন্ন হইয়া থাকে ॥ যেমন, মীমাংসাদশনের চতু'খ 
অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রের চারিটি বর্ণকে চারিটি পৃথক ন্যায় উপস্থাপিত হইয়াছে । মীমাংসাশান্ত্রে সহস্র 
ন্যায় বিদামান। 

১৫ প্রকুত প্রস্তাবে মীমাংসাবিষয়ে একাধিক বিচার বিদামান । যেমন, রামানুজাচার্য তাহার তন্ত্রহস্যে ভাষ্টমত 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৭৫ 


যাহারা অথজাননিমিত্ব অধায়নবিধি স্বীকার করেন তাহাদের প্রতি প্রশ্ন এই- অধ্যয়নবিধি কি 
অপূর্ববিধি, অথবা নিয়মবিধি, অথবা পরিসংখ্যাবিধি £ 

অর্থজানবিধায়করূপে অধায়নবিধি অপ্রববিধি হইতে পারে না। কারণ অরজানফলকরূপে 
অধায়ন অতান্ত অপ্রাপ্ত নহে। বিমতং বেদাধায়নমূ অর্থজ্ানহেতুঃ অধায়নত্বাৎ 
ভারতাদাধায়নবৎ__ এইরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় যে বেদ অধ্যয়ন করিলে বেদের অর্থক্তান হইবে, 
যেমন মহাভারত অধায়ন করিলে মহাভারত বণিত উপাখ্যানাদিরূপ অথের জান হইয়া থাকে । সুতরাং 
বিধিনিরপেক্ষ প্রমাণান্তর দ্বারা বেদাধ্যয়নের বেদাথজানহেতুত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত বিধি “অগ্নিহোন্রং 
ভুহোতি”র ন্যায় অপৃববিধি নহে। 

তাহা হইলে নিয়মবিধিই হউক্‌। নখবিদলন ও অবঘাত উভয়ের দ্বারাই ব্রীহির তুষবিমৃক্তি সম্ভব 
হইলেও নখবিদলনদ্বারা বৈতুষাপ্রাপ্তিকালে অবথাতের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইলে “ব্রীহিন অবহত্তি”-বিধি 
ঘেমন অবঘাতেরই বিধান করিয়া থাকে, সেইরূপ লিখিতপাঠাদি ও গুরুপৃবক অধ্যয়ন উভয়ের দ্বারা 
অর্থজ্ঞান সম্ভব হইলেও লিখিতপাঠাদিদ্বারা অর্থক্তানকালে গুরুপুবক অধায়নের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি হইলে 
স্বাধ্যায়বিধি গুরুপুবক অধায়নই নিয়মন বা ব্যবস্থাপন করিয়া থাকে । কিন্তু ইহা বলা যায় নাঃ কারণ 
অবহননবিধির সহিত অধায়নবিধির বৈষম্য বিদামান | অবঘাতনিষ্পন্ন তগুলে অবান্তর অপূব উৎপন্ন 
হইলে তবে দর্শপর্ণমাসরূপ প্রধান যাগ পরমাপুব উৎপন্ন করিতে সমর্থ হওয়ায় পরমাপূবই অবান্তর 
অপৃবের কন্নক। কিন্তু স্বাধ্যায়বিধি কোন ক্রতু-প্রকরণে পঠিত না হওয়ায় উহা ক্রত্বঙ্গ নহে বলিয়া নিয়মের 
প্রযোজক প্রকরণাদির অভাববশতঃ উহা নিয়মবিধিস্থল নহে । অধায়ন যদি অবঘাতের ন্যায় কোন ক্রতুর 
অঙ্গ হইত তাহা হইলে অধায়ননিমিত্ত অবান্তর অপুব অবশ্য স্বীকাধ্য হইত এবং লিখিতপাঠাদিদ্বারা 
অথাববোধ হইলেও নখবিদলনের ন্যায় উহা অবশ্যই পরিত্যাজা হইত । কিন্তু অধায়ন ক্রত্বঙ্গ না হওয়ায় 
লিখিতপাঠাদি অপেক্ষা উহার কোনরূপ বিশেষ নাই । ফলে লিখিতপাঠাদিদ্বারা অর্থজান হইলে এরূপ 
অর্থজ্তান দ্বারাও ক্রতুর অনুষ্ঠান সম্ভব ; কারণ কমানুষ্ঠানে কমক্তানই হেতু । উল্ত' ক্তান অধ্যয়নদ্বারাই 
প্রাপ্ত হইলে তবে অনুষ্ঠান ফলপধ্যবসায়ী হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই । সুতরাং অধায়নদ্বারাই অখক্তান 
হইবে, ইহা প্রমাণাত্তরবিরুদ্ধ, যেহেতু লিখিতপাঠাদির দ্বারাও অখাক্তান হইয়া থাকে । 

স্বাধ্যায়বিধি পরিসংখ্াবিধিও নহে কারণ অপঞ্চনখভক্ষণনিষেধের ন্যায় এইস্থলে অন্য 
কোনরূপ অধায়নের নিষেধও করা হইতেছে না। 

তাহা হইলে স্বাধ্যায়বিধির কি গতি হইবে £ 

এইস্থলে ভাট্রসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দুই প্রকার পূর্বপক্ষী দুই প্রকার গতিনিদ্দেশ করিয়াছেন । দুই 
পূর্বপক্ষীরই কথা এই যে বেদ অদু্ফলের উৎপত্তির জন্যই সাধনসমূহের বিধান করিয়া থাকেন, যেমন 
স্র্গরূপ অদুষ্ীফলের সাধনরূপে দশপূর্ণমাসাদিযাগসমূহই বেদে বিহিত । কিন্তু ক্ষনিরৃত্ি ৪ 
ৃষ্টফলসমূহের সাধনস্বরূপ ভোজনাদি বেদে বিহিত হয় নাই। বেদাধায়নের ভাট্রসন্মত দুপ্রয়োজন 
স্থাপন করিতে এইরূপ পূর্বপক্ষ “পুরুষার্থানুশাসন” না 
( খশ্বেদভাষ্যোপক্রমণ্কায় উদ্ধত পুঃ ৩৯), “অদুষ্টা্থা ত্বধীতিবিহিতত্বাৎ” অথাৎ, যেহেতু অধায়ন 
(বেদে) বিহিত হইয়াছে সেই হেতু উহা অদৃষ্টফলের জনক। 

প্রশ্ন হইবে, অধায়নের অদৃষ্ট ফল যখন শ্রুত হয় নাই, তখন বেদাধ্য়ন কিরাপে অদুষ্টফলকরূপে 
স্বীকৃত হইবে £ 

উত্তরে প্রথম পুবপক্ষী বলিতেছেন যে অধায়নের ফলশ্ুতি বিদ্মান--( তৈত্িঃ আরঃ ২1১০), 


উপস্থাপন করিতে ভ্রিবিধ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন (৫ম পরিচ্ছেদ, পঃ ৭৩)। “বেদবাক্যাথসংশয়ে সতি 
তম্নির্ণয়ৌপয়িকন্যায়নিবন্ধনং শান্ত্রং মীমাংসা", ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের লক্ষণ । এক্ষণে মীমাংসাশাস্ত্রের আর্ত 
বিচার্যা। মীমাংসা কি আরস্তণীয় অথবা আরম্তণীয় নহে--উহা প্রথম বিচার। ইহার জন্য দ্বিতীয় বিচার 
প্রয়োজন-_স্বাধ্যায়ই কি বিবক্ষিতার্ধ, অথবা নহে । ইহার জন্য তৃতীয় বিচার আবশ্যক---“'স্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ” এই 
বিধিস্থলে কি অর্থডান ভাব্য অথবা স্বর্গাদিফল ভাব্য । তন্ত্ররহসা প্রাভাকরমতাবলম্ী গ্রন্থ । 


৭১৭৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ব্রয়োদশ 


“যদুচোহধীতে পয়সঃ কুল্যা অস্য পিতৃন্‌ স্বধা অভিবহস্তি, যদূ যজংষি ঘ্ৃতস্ কুল্যা, যৎ সামানি সোম 
এডাঃ পবতে, যদথবাঙ্গিরসো মধোঃ ক্লুল্যা” অথাৎ যে-বাক্তি খক মন্ত্র অধ্যয়ন করেন দুগ্ধের নদী তাহার 
পিতৃগণের নিকট স্বধা (পিডলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত পিপ্ডোদকাদি দ্রবা ) বহন করিয়া থাকে ? যিনি য্ুঃ 
মন্ত্র অধায়ন করেন ঘ্বতের নদী তাহার পিতৃপূরুষের নিকট স্বধা বহন করে । যিনি সাম অধায়ন করেন 
এবং যিনি অথববেদীয় আঙ্গিরস মস্ত অধায়ন করেন তাহাদের পিতৃগণের নিমিত্ত যথাক্রমে সোম ও মধুর 
নদী প্রবাহিত হয়। এইরূপ আখবাদিক ফল শ্রুত হওয়ায় উত্ত' ফলই রান্রিসন্ত্রন্যায়ে অধায়নের ভাবারূপে, 
অধায়ন করণরূপে এবং স্বাধ্যায় তাহার নিবর্তকরাপে স্বীকাযা_ পয়োগ্বত-মধুকুল্যাদিকামঃ 
স্বাধ্যায়াধায়নং কুয্যাৎ, যেমন “প্রতিতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিমধ্য প্রতিষ্ঠারপ আথবাদিক ফলশ্রবণে 
“প্রতিষ্ঠাকামঃ রান্রিসন্ত্রং কুষযাৎ” এইরূপ বিধি প্রাণ্ত হওয়া যায়। 

আপত্তি হইবে, উক্ত অর্থবাদ ব্র্মযক্তপ্রকরণে শ্রুত হওয়ায় এরূপ অথবাদোক্ত ফল 
ব্রন্মযজাধায়নেরই ফল। কিন্তু গ্রহণাধায়নরূপ আদ্য অধায়নের কোনরূপ ফলশ্রুতি না থাকায় 
রাব্রিসন্রন্যায়ে এ সমস্ত ফল গ্রহণাধ্যয়নের ভাবা হইতে পারে না। প্রকরণ-পঞ্চিকায় এইরূপ আপত্তির 
স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে (১ম প্রকরণ পূঃ ৫), “ননু আদ্যাধায়নে ন কিঞ্চিদাথবাদিকং ফলং শ্রয়তে, 
তন্তৈষামখবাদানামশ্রবণাৎ। ধারণজপযক্তবিধাথবাদা হোতে। তদাহুবাত্তিককারমিশ্রাঃ, “আদো 
তরধায়নে নৈব কাচিদস্তি ফলশ্রুতিঃ। ধারণে জপযজে চ যা সাপ্েবং নিবারিতা ॥* ইতি ।”5 

উত্তরে পবপক্ষী বলিবেন, উক্ত ব্রন্মযজাধায়নের যে-ফল উপরি উদ্ধত অর্থবাদবাকো শ্রুত হইয়াছে 
সেই ফল গ্রহণাধায়নরূপ আদা অধায়নে অতিদিষ্ট হইবে । অতিদেশ অশাস্ত্রীয় নহে । জৈমিনি-দশনের 
সপ্তম ও অগ্নম অধ্যায়ে কমাঙ্গসমুহের অতিদেশ বহুধাবিস্ততরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং 
আথবাদিকফলশ্রুতি থাকায় রান্রিসন্রন্যায় প্রয়োগ করা যাইবে। 

ইহাতে আপত্তি হইবে, মীমাংসাসূত্রভাষ্যাদিতে কমাঙ্গসমূহের অতিদেশ নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু 
ঘ্তকুল্াদিবাকা কমাঙ্গাববোধক নহে, ফলকথনের দ্বারা স্তাবক অথবাদমাত্র এবং অখথবাদ 
অনতিদেশ্য। মীমাংসাশাস্ত্রে কুর্তাপি অর্থবাদাতিদেশ নিরূপিত হয় নাই ।১ 

এইরূপ অস্বরস দেখিয়া দ্বিতীয় পৃবপন্ষী বলেন যে গ্রহণাধ্যয়নের যদি আথবাদিক-ফলশ্রুতি না 
থাকে তবে নাই থাকুক । তথাপি নিক্ষলকমে কাহারই প্রবৃত্তি না হওয়ায় অধায়নবিধি বাথ হইবার ভয়ে 
বিশ্বজিন্যায়ে অধায়নের স্বগফল কলিত হইবে । এই প্রকার দুইটি পৃবপক্ষ পুরুষাথানুশাসনে সুন্রিত 
হইয়াছে (খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধত পৃঃ ৩৯), “ঘ্বতকুলাদাতিদেশঃ স্থগকল্পনং বা।” 

প্রশ্ন হইবে, স্থাধ্যায়সংস্কার ও বেদাক্ষরপ্রাপ্তি এই দুই দুষ্টফলসত্ত্বেও গ্রহণাধায়নের অদুষ্টফল 
কলিত হইবে কেন £ 

উত্তরে দ্বিতীয় পূর্বপক্ষী বলেন, সংস্কতস্থাধ্যায়ের কোন ক্রতুতে বিনিয়োগ দুষ্ট হয় না বলিয়া এবং 
বেদাক্ষরপ্রাপ্তি স্বয়ং অপূরুষাথ হওয়ায় সংস্কার ও প্রাপ্তি ফলরূপে গণনার যোগ্য নহে ( খগ্বেদভাষ্যোপঃ 


১৬ প্রকরণ-পঞ্চিকায় শালিকনাথ স্বগুরু প্রভাকর মিশ্রের সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে অনবদ্যভাবে ভাট্টমত উপস্থাপন 
করিয়াছেন । তাহাকে অনুসরণ করিয়া রামানুজাচার্যাও তাহার তন্ত্ররহস্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথমেই খণ্ডনীয় 
ভাট্টসিদ্ধান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন । বার্তিককারমিশ্র বলিতে অবশ্যই ভট্টকুমারিল বদ্ধিন্থ; কিন্তু উদ্ত শ্লেক 
ডষ্টপাদের মুদ্রিত কোন গ্রন্থে দুষ্ট হয় নাই । ন্যায়রত্রমালায় (প্রযুক্তিতিলকনামক ১ম প্রকরণ পঃ ২১) এবং 
তন্ত্ররহসো (৫ম পরিঃ প্রঃ ৭৪) উদ্ধত উত্ত ক্লোকের চতুখ চরণ এইরূপ,“ফলশ্রুতিরিয়ং যতঃ ॥” তন্ত্ররহস্যে 
“ঘদূচোহ্ধীতে পয় আহৃতিভিরেব তদ্দেবাংস্তপয়তি, যদ্যজুংসি ঘ্বতাহতিভির্যৎসামানি সোমাহুতিভিঃ” ইত্যাদি 
অর্ধবাদবাক্য উদ্ধত হইয়াছে । তন্তরবার্তিক ১।৩।১১ পঃ ১৫৭» পঃ ৪৫৫-৫৬, “ব্রক্মযজবিধানে চ (তৈত্তিঃ আরঃ 
২১০) “এবং বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীয়ীত' ইতুত্তণা তণ প্রপঞ্চে (তৈতিঃ আর ২1১০) “যদুচোহ্ধীতে, যদ্যজুংষি, 
যৎ্সামানি, যদ বাক্ষণানি, যদিতিহাসপূরাণানি, যৎ কল্পান্ন ইতি তজজপ্যমানত্বেন বিধানাদার্যত্বমেব 
বিজায়তে |” * 
১৭ কাণবসংচিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণাচার্ষ্য প্রদশন করিয়াছেন (পৃঃ ১০৭ ) যে ব্রহ্মসান্রর গুণোপসংহারপাদে 
(তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ ) “হানৌ তৃপায়নশব্দশেষত্বাৎ” (ব্রঃ সৃঃ ।৩।২৬) সূত্রে অথবাদাতিদেশ স্বীকৃত 
হইয়াছে। 

বিঃ প্রঃ সং ১১ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রশ্মণিকা * সণ 


এঁ পৃঃ ৩৯) “অযুস্তে সংস্কারপ্রাপ্তী।” অগত্যা অধায়নের অদুষ্টফলকজ্রনা করিতে হইবে। 

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে অরথজানই অধায়নের দুষ্ট ফল হউক । 

দ্বিতীয় পৃবপক্ষীর উত্তর এই, বিষনিহরণাদি কর্মে যে-মন্তের ব্যবহার হয় তাহা কেবল বিষ হরণ 
করিয়াই সার্থক হইতে পারে, অনাথা বিষহরণাদি মন্ত্রের পাঠ ও তাহার অহ্থপ্রতিপত্তি নিরথক । 
অনুরূপভাবে স্বাধ্যায়ের অন্তগত জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে বাবহাত মন্ত্রসয়ুহের স্থাথে প্রামাণ্য নাই । উন্য়স্থলে 
বিনিয়োগেই বেদবাকাসমূহ সার্থক, অর্থপ্রতিপাদন করিয়া সাথথক নহে (গ্বেদভাষ্যোপঃ এঁ পৃঃ 8০), 
“অন্যাঙ্গং নাথপ্রমাপকম 1” 

আপত্তি হইবে, অধায়নবিধায়ক “স্বাধায়োহধ্োতবাঃশ্বাক্য স্ববিহিত অধ্যয়নেরই অক্গ হওরায় 
স্বাথে প্রমাণ হইবে। 

উত্তর এই, অধায়নবিধায়কবাকা কাহারও অঙ্গ নহে- € ফগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ 8০) 
“অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গম 1” 

আপত্তি হইবে, অধায়নবিধি যদি অদৃষ্টাথক হয়, তবে কমকারকভৃতস্বাধ্যায়গত ফলের 
অভাববশতঃ “অধ্যেতবাঃ” এই পদস্থিত কমবাচী তব্প্রত্যয়ের সহিত বিরোধ অবশান্তাবী, কারন 
“তবাসপ্রতায়বলে স্বাধ্যায়ের কমতই বুদ্ধিস্থ হয়, অথচ স্থাধ্যায় অধায়নের কম নাহ, অদৃষ্ট স্থগই 
কম। 

উত্তর এই, অধ্য়নবিধিবাকাস্থ “দ্বাধ্যায়” পদে কমপ্রাধানা পরিত্যাগ করিয়া তাহার করণত্ববাচী 
তৃতীয়া বিভক্তিতে বিপরিণাম করিতে হইবে (খগ্বেদভাষ্যোপঃ এ পৃঃ 8০), “সন্তুবৎ 
করণপরিণামঃ1” ইহার তাৎপর্য এইরূপ। 

শ্রতিমধো আম্নাত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ৩1৩1৮), “সজ্তুন জুহোতি।” এইস্থলে “সন্তু পদে 
দ্বিতীয়াবিভক্তি শ্রুত হওয়ায় সন্তূর ( ছাতু ) প্রাধান্য বুদ্ধিস্থ হয়, কারণ কমে দ্বিতীয় বিভক্তি হয় এবং 
কম্তার ঈপ্সিততমই কম । এক্ষণে দেখা যায়, যে-দ্রবোর অতীতে অথবা ভবিষ্যতে উপযোগ বিদ্যমান সেই 
দ্রবাই সংস্কারের যোগা ( সংস্কাষ্য বা সংস্কারাহ্‌ ) হইয়া কম হয়, ফলে তাহার প্রাধানাও অক্কুপ্ত থাকে! 
কিন্তু হোম করিবার পৃৰে সম্তুর কোনরূপ উপযোগিতা নাই । হোম করিবার পর সন্তু ভস্মীভূত হইয়া হায় 
বলিয়া উহার কোনরূপ ভাবী উপযোগিতাও নাই এবং ভস্মবিনিয়োগবচনও দুষ্ট হয় না । সতরাং ভূত ও 
ভাবী উপযোগের অভাবে সন্তু সংস্কাযা না হওয়ায় প্রধান নহে ( তন্তবান্তিক ২১১২ পৃঃ ৩৮৬ _ পঃ 
8০৭ ) “দ্বিতীয়া তাবৎ কমত্বং প্রধানরূপমাস্্শজ্যা বদতি, তত্তিহ বলবতা কারণান্তরেপ বিকুধামান হত 
নাশ্রীয়তে ।” অগত্যা বেদপ্রামাণোর রক্ষণার্থ আলোচা স্থলে লক্ষণা করিয়া তৃতীয়া বিভক্তির অথ 
(করণত্ব অর্থে) দ্বিতীয় বিভক্তির প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয়া অখে দ্বিতীয়ার প্রয়োগ 
মহাভাষাসম্মতও বটে। অতএব “সন্তুনূ জুহোতি” বাক্যে কর্মতুবশতঃ প্রধানতূত সন্ভুসমূহকে উদ্দেশ্য 
করিয়া হোমসংস্কারবিধান আপাতপ্রতীয়মান হইলেও হোমসংস্কৃত ভস্মীভূত সন্তসয়হের অনন্ত 
বিনিয়োগ না থাকায়, উহার কম প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া “সন্তুতিজুহোতি” এইরুপে করণপরিণাম 
করিতে হইবে ।৯৮” অনুরূপভাবে অধায়নবিধিবাক্যে স্বাধ্যায়-সংস্কার ও অক্ষরপ্রাপ্তির কম 
আগাতপ্রতীয়মান হইলেও উহাদের কর্মপ্রাধান্য উপরি উত্ত যুক্তিবশতঃ অসন্তব হওয়ায় স্বাধ্যায়ের 


১৮ তন্তরবার্তিক ২১১২ পৃঃ ৩৮৭ _ পঃ 8০৭), “তূতভাব্যপযোগং হি সংক্কাষ্যং দ্রব্মিষাতে । সভ্তদৰো 
নোপযোক্ষান্তে নোপযুক্তাশ্চ তে রুচিৎ ॥ যস্য হি দ্রব্যস্য কচিদুপযোগো নিরুন্ডেঃ ভবিষ্যতীতি বা অবধাব্যতে, ত« 
সংস্কারহত্বাৎ কর্ম প্রতি প্রাধানাং প্রতিপদ্যতে । ঘৎ পুননোপবযুক্তং নোপদোন্ষাতে বা তস্য সংস্কারো নিষ্প্রয়োজন ইতি 
তদ্ধিধানবাক্যান্থকা প্রসঙ্গঃ । তে চার সম্তবো ন হোমাৎ প্রাশুপযজান্তে, নোধ্বং, তস্মাসাত্তাৰাছ, 
ভস্মবিনিযোগবচনাভাবাচ্চ। তন্ত সম্মস্তং বাকামনথকং ভবতু, দ্বিতীয়া বা লক্ষণারুত্তেতি স্কিতত্বাৎ বেদপ্রামাশাস্য 
লক্ষপা গ্রহীতব্যা। শরখ্যার্থপ্রয়োপা হি ওৎসর্পিকত্বাৎ অপবাদদশনেন ভান্তিতং প্রতিপদাতে । সবৰজ্রৈব 
লক্ষপাশ্রয়পমানর্বকাপ্রসঙ্গনিষিত্তম, অন্যথা মুখ্যাথ্োপপত্েঃ। তেন বিরোধাৎ সম্ভুসাধনকহোমবিধানং 
প্রকরণসম্বন্ধি গৃহাতে ।” এঁ পৃঃ ৩৮৯০ গঃ ৪০৮, পপ্রাধান্যাবিবক্ষিব ন্যাষ্যা॥ ততশ্চ তৃতীয়ার্থসিদ্ধিরিতি মরা 
মহাতাষাকারেপোস্ত'ং “তৃতীয়ায়াঃ স্থানে দ্বিতীয়া ইতি ।” 


১৭৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ভ্রয়োদশ 


কমত্বপরিত্যাগ করিয়া করণ অথে উহার বিপরিণাম করিতে হইবে-_স্বাধ্যায়েন অধীয়ীত” এইরূপ 
বাকাবিপরিণামই স্বীকাধা । এক্ষণে স্বাধ্যারের দ্বারা কি ভাবনা করিতে হইবে এইরূপ ভাব্যাকাঙ্ক্ষা 
উপস্থিত হইলে অশ্ুত হইলেও স্বগফল বিশ্বজিন্নায়ে কল্পনীয় । স্থগফলক অক্ষরগ্রহণমান্রাত্বক অধায়নই 
স্বাধ্ায়বিধিবাকে; বিহিত + “মান্র” পদে অর্থজ্ঞান ব্যবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে । সুতরাং ব্রন্মচারী গুরুকুলে 
অবস্থান করিয়া বেদাক্ষরগ্রহণ সমাও্ড হইলেই গুরুকুল হইতে প্রত্যারত্ত হইবেন অথাৎ সমাবর্তন করিয়া 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন । 

আপত্তি হইবে, অথক্তানবাতিরেকে গৃহস্থ অগ্রাধানাদিপূবক কিরূপে নিতা-নৈমিত্তিক কমসমূহের 
অনুষ্ঠান করিবেন, যেহেতু অনুষ্ঠানমান্র ক্তানসাপেক্ষ। 

উত্তর এই. বেদাথক্তানলাভের জন্য বিধির প্রয়োজন নাই। ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়নই শাস্ত্রে বিহিত 
হইয়াছে + সুতরাং ব্যাকরণ ও নিরুত্ত অধায়নজনা পদপদার্থজানসহকারে বেদাধায়ন করিলে বাৎপন্ন 
( পদপদাখজ ) বাস্তি স্বতঃই বেদাখজানলাভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমোচিত কমানৃষ্ঠানে প্ররত্ত হইতে 
পারিবেন। অতএব বেদারখক্তানলাভের নিষিত্ত বিধি নিরথক হওয়ায় অধ্য়নবিধিপ্রবত্তিত মাণবকের 
অধায়নমান্র কত্তৃব্য এবং কমানুষ্ঠানের উপায়ভূত বেদাথজান বস্তুর স্বভাব অনুসারেই লভা হওয়ায় 
অথাববোধের নিমিত্ত বিচার অনাবশ্যক, ফলে বিচারের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থানও অনথক। 
বেদার্থবিচার ও তজ্জন্য শুরুকুলে অবস্থান অবিধেয় হওয়ায় উহা মাণবকের কর্তুবা নহে। যাহা 
কত্তবারূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ু হয় নাই রৃখাচেষ্টা্জানে শ্রেয়স্কাম বাক্তি তাহার পালনে উদ্যোগী হইবেন 
না__“রখাচেষ্টাং ন কুবাঁত”, ইহাই শাস্ত্রানুশাসন । দ্বিতীয় পবপক্ষীর এইরূপ তাৎপর্যা প্রকাশ করিতে 
শাস্্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাঃ দীঃ ১১।১ম অধিঃ পৃঃ ১২), “বিনাপি বিধিনা দুষ্টলাভান্নহি 
তদর্থতা। কল্পান্ত বিধিসামখ্যাৎ স্বগো বিশ্বজিদাদিবৎ ॥” বলা বাহুলা, বিশ্বজিন্নায়ে অধায়ন 
স্বর্গফলকরুপে স্বীকৃত হইলে স্বাধ্ায়বিধি “বিশ্বজিতা যজেত” বিধির ন্যায় অপববিধিই হইবে। 

সুধু তাহাই নহে, স্মৃতিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত অনমোদন করিতেছে । স্মৃতিশ"স্্ আছে ( আপত্তম্ব 
গৃহাসূত্র ৫1১২। বৌধায়ন গৃহাসূত্র ৬১), “বেদমধাতা স্্রায়াৎ" অথাৎ বেদ অধায়ন করিয়া সরান 
করিবে । যদিও শাস্ত্রে চতুবিধ অথবা মতান্তরে সপ্তবিধ ফন বিহিত হইয়াছে, তথাপি “স্লান” পদের প্রসিদ্ধ 
অর্থ জলদ্বারা শরীর ধৌত করা । কিন্তু বেদাধায়নের পর এরূপ বারুণস্মান শাস্্রবিহিত কোন কমের 
উপকার সাধন করে না বলিয়া এরূপ স্লানকে অনুষ্ঠাথক বলিতে হইবে । কিন্তু দুষ্টকল সম্ভব হইলে 
অদুষ্টফলকল্পনা অন্যাযায ৷ অগত্যা “ন্বায়াৎ" পদের লক্ষণিক অথথ গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর প্রতি 
বিহিত নিয়মসমূহের অবধি বা সমাপ্তিকাল শ্রুত না হওয়ায় উত্ত: অবধি বা সীমা সাকাঙ্ক্ষ । “স্সায়াৎ” 
এইরূপ স্রানবিধি এরূপ আকাঙ্ক্ষিত ( অপেক্ষিত ) সীমা নিরূপণ করিয়া সফল এবং এইরূপ 
দৃ্ীফলবাতিরেকে কোন অদুষ্ঠফলকপ্পনা উচিত নহে ( মেধাতিথিভাষ্য ২১৬৫ পৃঃ ১৫০ _ পৃঃ ৩৮৭ )। 
স্তরাং আলোচাস্থলে বেদাধায়নের অনন্তর গুরুগ্রহ হইতে প্রত্যাবন্তনকালে গাহ্‌স্থ্য অধিকারের 
প্রয়োজকীভূত সমাবন্তনসংস্কাররূপ কমবিশেষই “সান” পদের লাক্ষণিক অথ । “অধীতা” পদে লাপ 
প্রতায়ের দ্বারা বেদাধায়ন ও স্থানের অবাবধান বা নৈরন্তযাই প্রতীত হইয়া থাকে । সুতরাং বেদ অধীত 
হইবার পরও ধমবিচারের জনা গুরুকুলে অধিবাস কত্তব্য, ইহা স্বীকার করিলে উক্ত স্মাত্ত নৈরক্তয্যই 
বাধিত হইয়া যাওয়ায় স্মৃতিশাস্ত্র অপ্রামাণ হইয়া যাইবে ।৯* ফলে স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণের ( মীঃ সঃ 
১/৩।১-২ ) সহিত বিরোধ অবশাভ্তাবী ।২০ অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্মবিচারশাস্ত্রের বৈধত্ব না 
থাকায় পাঠমান্রদ্বারা অদুস্থগাদি সিদ্ধ হওয়ায় এবং সমাব্তন-স্মৃতিশাস্্বলে ধর্মবিচারশাস্্র অনাদরণীয় 
বলিয়া পৃবমীমাংসাশাস্ত্র আরন্তণীয় নহে, ফলে ধর্মবিচারের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থানও কর্তব্য নহে। 
এইস্থলে জাতবা এই. ধর্মবিচারশাস্ত্রের বৈধ আরম্ত সম্ভব নহে, ইহাই পৃবপক্ষীর বক্তব্য (জৈঃ নাঃ মাঃ 


১৯ ন্যান্সরত্রাকর প্রতিজাসৃজ পৃঃ ২৯, “স্লানশবন্দেন হ্য্র সকলব্রক্মচারিধর্ননিরৃত্তিলক্ষাতে । অতো গুরুকুলবাসস্যাপি 
নিরৃততিঃ স্যাৎ ॥ সা চ বিচারবিরোধিনী, বিচারস্যাপ্যধ্যয়নবৎ গুবধীনত্বাৎ , ১.1” 
২০ স্মতিপ্রামাণ্যাধিকরণের উপর আলোচনার জন্য অধ্যায়াস্তে প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৭৯ 


১১১ম অধিঃ শ্লোঃ ১২ পৃঃ ১৫-ন্লোঃ ৩০-৩১, পৃঃ ১১), “স্বাধ্যায়োহধোয় ইতাসা বিধানস্া 
প্রযুজিতঃ। বিচারশাস্ত্রং নাহহরভামারভাং বেতি সংশয়ঃ ॥ 
অর্থধীহেতুতাহধীতেলোকসিদ্ধাবঘাতবৎ | নিয়ামকং ন চৈবাহতো বৈধারস্তো ন সম্ভবী ॥” 

অতএব পৃবপক্ষিমতে অধায়নবিধি “স্থগকামঃ স্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ” এই প্রকার কামাবিধিতে 
পরিণত হওয়ায় এবং অক্ষরগ্রহণমান্রাত্বক বেদাধায়নের অনস্তরই ধর্মবিচারের নিমিত্ত গুরুকুলে অবস্থান 
না করিয়া স্মৃতি অনুসারে সমাবন্তুনসংস্কার অনুষ্ঠেয় বলিয়া কোনরূপ অনুপপতি নাই। 

ভাট্র সম্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । 

লিখিতপাঠের দ্বারাও অথজান হওয়ায় অনাতঃ প্রাপ্ত বলিয়া “স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” যদি অপূববিধি 
না হয় তবে নাই হউক,১১উহা নিয়মবিধিস্থলই হউক্‌। স্বাধায়-বিধির নিয়মবিধিত্বপক্ষে ভাট্রসম্প্রদায়ের 
ব্যাখ্যা নিশ্নরূপ। 

“স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” বিধিবাকাস্থ “তব্যপ্রতায় পুরুষপ্ররত্তিপ অথ্ভাবনারূপভাবাবিশিগ্ণ 
অভিধা-ভাবনা (যাহার অপর নাম শাব্দী ভাবনা বা প্রেরণা )১; বৃদ্ধিতে উপস্থিত করিয়া থাকে । সুতরাং 
উক্ত বিধিবাকাস্থিত “তবা"প্রতায়রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রোতা বুঝিয়া থাবে, “এই শব্দ আমাকে 
অধায়নকমে প্রেরণ করিতেছে ।” যে-শব্দ হইতে যাহা নিয়মতঃ প্রতীত হয়, তাহাই তাহার বাচা, এই ন্যায় 
অনুসারে “তব্যপ্প্রতায়ই অভিধাভাবনা ৰা শব্দভাবনা বা প্রেরণার বাচক এবং অপৌরুষেয় নিতাবেদের 
কন্তা না খাকায় “তবা” প্রতায়রূপ শব্দই অভিধাভাবনার আশ্রয়, লৌকিকস্থলের ন্যায় উল্ত প্রেরণা 
পরুষাশ্রিত নহে। এইরূপ শব্দনিষ্ঠ প্রেরণাই অধায়নে পুরুষপ্ররৃত্তির সাধক। তবা প্রতায়ই 
পুরুষপ্ররৃত্িরূপ অর্থভাবনারও বাচক, কারণ “অধি পৃবক্‌ ইঙ” ধাতু অধায়নমান্রের বাচক । এক্ষণে প্রশ্ন 
এই, অধ্যয়নপ্রযোজক পুরুষপ্ররত্তিরূপ অথভাবনার দ্বারা কি ভাবনা করিবে, অথাৎ কি উৎপাদন করিবে, 
এই প্রকার ভাব্যাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে অর্থভাবনাতে ভাবারূপে বা সাধারূপে (কমরূপে ) কাহার 
অন্বয় হইবে ? যদিও “অধ্োতবাঃ” এই একটি পদে প্রতায়ের দ্বারা অথভাবনা ও প্রকৃতির দ্বারা অধায়ন 
উত্ত হইয়াছে বলিয়া সমানপদোপাত্ত হওয়ায় অর্থভাবনাতে অধায়নই সন্নিহিত, তথাপি 
বাঙ়মনোব্যাপাররূপ অধায়ন ক্লেশাখক হওয়ায় অধায়ন পুরুষপ্রবৃত্তির ভাব্য বা কম হইতে পারে না, 
কারণ যাহার উদ্দেশে পুরুষের প্ররত্তি হয় তাহা সুখাবহরাপেই ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে । তাহা হইলে 
সমানপদোপাত্ত অধায়ন নহে, সমানবাক্যোপান্ত স্বাধ্যায়ই অথভাবনাতে ভাবারূপে অন্বিত হউক ॥ 
কিন্তু ইহাও বলাযায় না ।কারণ মীমাংসাসিদ্ধান্তে স্বাধ্যায়রূপ অপৌরুষেয় শব্দরাশি নিত্য ও বিস্তু হওয়ায় 
ক্লৃতিসাধা হইতে পারে না। ক্রিয়ার দ্বারা চারিপ্রকার ফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়__ যেমন, কুস্তকারের 
ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি,গমনক্রিয়ার দ্বারা দেশান্তরের প্রাপ্তি, পাকক্রিয়ার দ্বারা তগ্ুলের ব্বিকৃতি এবং 
লাক্ষারসসিঞ্চনে কাপদাসবীজের গণাধানদ্বারা সংস্কার ও ঘষণে দর্পণের দোষাপগমদ্ধারা সংস্কার । কিন্ত 
অধায়নে প্রবৃত্তির দ্বারা নিতা বেদরাশির উৎপত্তি সম্ভব নহে। বিভ্তু বলিয়া সবন্ত্র বন্তমান হওয়ায় 
বেদরাশির অপ্রাপ্তি না থাকায় অধায়নের দ্বারা উহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে । অধায়নের দ্বারা বিকৃতি স্বীকার 
করিলে বেদের অনিত্ত্বপ্রসঙ্গ অনিবাধধা। কাধ্যান্তরযোগাতার আপাদনই সংস্কার, কিন্তু অধায়নদ্বারা 
নিত্য শব্দে কোন অনিতাগ্ডণ আধেয় হইতে পারে না। পুরুষসম্বন্ধরহিত নিদ্দোষ বেদে কোনরূপ দোষের 
আশঙ্কাই না থাকায় অধায়নদ্বারা স্বাধায়ের মলাপকষণও সম্ভব নহে । সুতরাং স্বাধায়ও অথভাবনার 


২১ শঙ্কর তষ্ট তাহার মীমা ংসাবালপ্রকাশে অধায়নবিধিকে অপৃববিধি বলিলেও ( মীঃ বাঃ প্রঃ পৃঃ ২২ ) উহা ভাট 
সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কথা নহে। 

২২ ভাব্য অর্থাৎ সাধ্যরূপে উদ্দেশ্য । অভিধীয়তে অনেন, এইরূপ করণব্যৎপত্তিতে নিষ্পন্ন “অভিধা”" পদের অথ 
শব্দ। তবাপ্রতায়রূপ শব্দের প্রেরণারাপ যে ব্যাপারবিশেষ, তাহাই অভিধাভাবনা বা শব্দভাবনা। 

২৩ সমানপদোপাত্ত-অধ্যয়ন সমানবাক্যোপাত্ত-স্বাধ্যায় অপেক্ষা সম্নিহিতত র বলিয়া প্রথমে অধ্যয়নের ভাব্যত্ব ও পরে 
স্বাধ্যায়ের ভাবাত্ব আলোচিত হইয়াছে । যদিও সমানপদোপাত্ত অপেক্ষা সমানবাক্যোপাত্ত বিলস্বোপস্থিতিক, তথাপি 
সমানপদোপাত্ত-অধ্াযয়নের সহিত অর্থভাবনার সম্বন্ধ যোগ্য না হওয়ায় অগত্যা বিলম্বোপস্থিত সমানবাক্যোপাত্ত 
স্বাধ্যায়ের সহিতই অথভাবনার সম্বন্ধ বাচা, ইহাই ভাব। 


১৮০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ স্রয়োদশ 


ভাব্যরূপে অন্বিত হইবার যোগা নহে। কিন্তু ভাবা বাতিরেকে অধায়নবিধি নিরথক হইলে শ্রুতির 
অপ্রামাণ্যাপত্তি অবশান্তাবী বলিয়া অগত্যা স্বীকাযা যে বিধিসামথাবলে অক্ষরগ্রহণই স্বাধ্যায়-অধায়নের 
ভাবা এবং অক্ষ রগ্রহণ অক্ষরপ্রাপ্তিরূপ বলিয়া উহা অধায়ন-ক্রিয়ার আগ্তিসংস্কাররূপ ফল হটুতে পারে। 
কিন্তু অক্ষরগ্রহণও অপূরুষাথ বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হইবে, “অক্ষরগ্রহণ করিয়া কি হইবে £” সুতরাং বলিতে 
হইবে যে অক্ষরগ্রহণদ্বারা পদাবধারণ হইবে । এক্ষণে পদাবধারণও অপুরুষার্থ বলিয়া তাহার দ্বারা 
পদার্থজান, গদাথজ্তানও অপুরুষা্থ হওয়ায় তাহার দ্বারা বাক্যাথজান বা অ্থাববোধরূপ দৃষ্টফলই 
অর্থভাবনার ভাবারূপে কল্পনীয় ৷ অতএব স্বাধ্যায়বিধির পর্যবসিত অর্থ হইবে, অধায়নেন অথাববোধং 
ডাবয়েৎ। বিশ্বজিন্নায়ে স্ব্গফলই ভাবারূপে কজিত হইবে না কেন ?__এইরূপ আপত্তির উত্তরে 
ভাট্রসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে দুষ্টফেল সম্ভব হইলে অদুষ্টফলকল্ত্না অন্যাযা।২ প্ররুতপ্রস্তাবে 
বাকাথাববোধও অপূরুষাথ হওয়ায় তাহার দ্বারা কমানৃষ্ঠান ও কমানুষ্ঠানও অপররুষাথ হওয়ায় তাহার 
দ্বারা স্বগাদিফলপ্রাপ্তি পথান্ত স্বীকার করিলে তবেই অধায়নবিধি আকাক্ক্ষাশ্না বা নিরাকাজ্কী হইয়া 
থাকে । অধায়নবিধি এইরূপেই প্রযোজনবৎ ফলপধ্যবসায়ী হইয়া সাক হওয়ায় উত্ত বিধিতে 
অননৃষ্ঠাপকত্বরূপ অপ্রামাণ্য নাই ।৯৫ 

আপত্তি হইবে, অথাববোধরূপ দুষ্টফল ভোজনাদির ন্যায় অন্বয়বাতিরেকবলে লোকতঃ সিদ্ধ 
হওয়ায় অধায়নের বিধেয়ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইবে। 

উত্তরে ভাট্টসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে এইজনাই তাহারা অধ্যয়নে অপুববিধি স্বীকার করেন না, 
নিয়মবিধিই স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈতুষ্োর প্রতি অবহননের কারণত্ব অন্যতঃ ( অন্বয়বাতিরেক 
দ্বারা) প্রাপ্ত হইলেও যেমন অবহননের দ্বারাই বিতুষীকরণ বিধেয়, সেইরূপ অশ্বাববোধের প্রতি 
অধায়নের কারণত্ব অন্যতঃ (লিখিতপাঠাদিদ্বারা ) প্রাপ্ত হইলেও অধায়নের দ্বারাই অর্থাববোধ 
সম্পাদনীয়। তুষবিমুক্তি অবহননের দুষ্টফল হইলেও যেমন অবঘাতজন্য তণ্ডুলে নিয়মাপূব স্বীরুত, 
সেইরূপ অর্থাববোধ অধায়নের দু্টফল হইলেও অধায়নজনা স্বাধযায়ে নিয়মাপব বীকাধা ।** যদিও 


২৪ অধায়নবিধির দৃহাথহ প ভাট্টসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে খগ্বেদভাষ্যোপক্রযণিকায় উদ্ধত পূরুষাথানুশাসনে (পঃ 
8০ )ভিনটি সূত্র দু হয় দা তু নাদইম”, “দো প্রাপ্ডিসংক্কারোৌ” ও “প্রাপ্তাথবোধঃ 1” প্রথম সুন্তরের তাৎপযা 
এই, দৃইফলসন্তব হইলে নদৃইুকল কল্পনা অনাযা, এই ন্যায় অনুসারে স্বাধ্যায় অধায়নের দুফলই স্বীকার ।কি সেই 
দটিফল 2 এইরূপ পূঞ্নের উত্তরই দ্বিতীয় স্ন্র প্রদান করিতেছে- প্রাপ্তি ও সংস্কার অথ্থাৎ অক্ষরপ্রাপ্তি ও 
স্বাধ্যায়সংক্কার, এই দুইটিই অধ্যয়নের ফল । বস্তরতঃ বিবরণসিদ্ধান্তে অন্ষরপ্রাপ্তি অধ্যয়নবিধির ফল হইলেও 
ডা্টসিদ্ধান্তে অধায়নবিধি অথাববোধান্ত বলিয়াই অক্ষরপ্রার্তির পুরুষাখত্রসিদ্ধির জন্য ততীয় সূত্রে বলা হইয়াছে যে 
অক্ষরপ্রাপ্তি হইতে অথবোধ উৎপন্ন হয় । “প্রাপ্তাথবোধঠ” এর পর “জায়তে" পদ অধ্যাহার কারিতে 
হইবে। 

২৫ তন্তবার্তিক ১২।৭ পৃঃ ১১ _ পৃঃ৪৭,“সকলস্য ভাবদ্বেদস্য স্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ' ইত্যধ্যয়নভাবনা বিধীয়তে । তত্র 
“কিং ভাবয়ে' ইঙাপেক্ষায়ামধ্যয়নমিত্যাগতমপি পুরুষপ্র বর্তনাশক্তিঘুডেন বিধায়কেনাপূরুষাথসাধ্যায়াং ভাবনায়াং 
প্রবর্তনাশত্তি-প্রসন্তেস্তদংশানিরাক্রিয়তে । ততশ্চাধারনেনেতাবিরোধাৎ সনিধেশ্চ করণাংশে নিবিশতে | তেন কিম" 
ইতাপেক্ষিতে হচ্ছক্যতে' ইত্যুপবন্ধাদক্ষরগ্রহণমিত্যাপততি । তস্যাপাপরুষাথত্বাথ “তেন কিম' ইতি 
পদাবধারণমিতুপতিষ্ঠতে । তেনাপি পদার্ধক্ানং, ঠেন বাকাথজানং তেন চানুষ্ঠানমৃ, অনুষ্ঠানেন স্বগাদিফলপ্রাপ্তিঃ 
ইত্যেতাবতি প্রাপ্তে নিরাকাঙ্্ী ভবতি। এবং সর্ববিধীনাং প্রাক পুরুষাথলাভাৎথ অপর্যাবসানম । ...৮ 
ইত্যাদি। 

২৬ অক্ষরপ্রাপ্তি বাতীত স্থাধ্যায়-সংস্কারও যে স্বীকাধ্য তাহা স্থাপন করিতে খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উদ্ধত 
পুরুষাথানুশাসনে (পৃঃ ৪০-১) তিনটি সুত্র দুষ্ট হয়--“বিধিনিষ্পত্তাঃ”, “সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধি- 
দ্বয়োপাদানাৎ” এবং “তব্যঃ কমগাদুষ্টবাচী ।” প্রথম সুত্রের তাৎপর্য এই, ব্রীহিধান্যের বৈতুধ্য অন্বয়-ব্যাতিরেকসিদ্ধ 
হলেও অবহননে শ্রোতবিধির উপপতির নিমিত্ত যেমন বিতুষীরুত তশণ্ুলে অবঘাতজন্য নিয়মাদুষ্ট স্বীকৃত, সেইরূপ 
অধায়নে শ্রোতবিধির উপপত্তির নিমিন্ত অধায়নজন্য স্বাধ্যায়ে সংস্কাররূপ নিয়মাদুষ্ট স্বী কাষ্য | পূবে যে বলা হইয়াছে, 
সংস্কৃত-স্বাধ্যায়ের বিনিয়োগ দু হয় না বলিয়া স্বাধ্যায়-সংস্কার অনুপপন্ন, তাহাতে দ্বিতীয়সূত্রে উত্তর এই, ক্রতু ও 
অধায়ন উভয়ই বিখিদ্বয়কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সংস্কার সিদ্ধ হয়। সৃল্রের তাৎপর্য্য এই, যাপাদিবিষয়ক যত বিধি 
রহিয়াছে সেই সমস্ত বিধি বিষয়াববোধকে অপেক্ষা করে বলিয়া অথাববোধ স্বাধ্যায়কে বিনিয়োগ করিয়া থাকে ॥ 


অধ্যা মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৮১ 


নিয়মাপ্ৰ অবহনন ও অধ্যয়নের কাধা, তথাপি মীমাংসাসম্প্রদায়ের স্বীকৃত পারিভাষিক অথে নিয়মাপুৰ 
ফলপদবাচ্য নহে ঃ কারণ যাহার উদ্দেশে পুরুষ প্ররৃত্ত হয় তাহাই মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত ফল এবং যে-বিষয়ে 
পুরুষের প্রীতি জন্মে তাহাকেই মহর্ষি জৈমিনি পুরুষার্থ বা ফল বলিয়াছেন (মীঃ সৃঃ 81১২, 
ক্রতখপুরুষাথলক্ষণাধিকরণমূ, ১ম বর্ক) যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষসা তসা 
লিপ্সাহথলক্ষণাহবিভক্তত্বাৎ।” বস্তৃতঃ নিয়মাদুষ্ট উৎপত্তির জন্য পূরুষ অবহনন বা অধ্যয়ন করে না, 
স্বর্গ বা অধ্থাববোধের উদ্দেশেই পুরুষের প্ররৃস্তি দুষ্টু হয়। সুতরাং নিয়মাপুব উৎপন্ন হইলেও অধায়ন 
অদুষ্টফলক হইয়া যায় না।২ 

প্রশ্ন হইবে, দর্শপূর্ণমাসযাগজন্য পরমাপূবই অবঘাতনিয়মজনা নিয়মাপূর্বের কম্পক, কিন্তু 
অধ্যয়ননিয়মজন্য নিয়মাপূৰের কনক কি? 

ভা্সম্প্রদায়ের উত্তর এই, স্বাধ্যায়বিহিত সমস্তযাগজন্য অপূরবই অধায়ননিয়মজন্য নিয়মাপূর্বরূপ 
অবান্তর অপূর্বের কক্পক।১৮ ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ধনহীন দরিদ্র, অন্ধাদি অসমর্থ ও শ্রোতা্থ 
অনভিজ ব্ত্তিৎ বৈদিক কর্মে অনধিকারী হওয়ায় অর্থী, সমর্থ ও বিদ্বানই দর্শপর্ণমাসাদি যাগানষ্ঠানে বৈধ 


কারণ অধায়নবিধিসিদ্ধ বেদাধ্যয়ন অর্থাববোধাস্ত না হইলে ক্রত্বথবিষয়ক জানের অভাবে জ্রতুনিজ্পত্তি হইতে পারে 
না। আবার, অধায়নবিধি লিখিত পাঠাদিব্যারত্ত করিয়া স্বাধ্যায়ের অধায়নসংস্কৃতত্ব উপস্থিত করিয়া থাকে, ষেমন 
অবহননবিধি নখবিদলনাদিব্যারুত্ত করিয়া বিতুষীরুত তুলে অবহনন-সংস্ষতত্ব উপস্থাপন করে । অতএব ক্রুতু ও 
অধায়ন উভয়ই বিধি গৃহীত হওয়ায় স্বাধ্যায়-সংস্কার সিদ্ধই। 

আপত্তি হইবে, সংস্কার অদুষ্টাতিশয় হওয়ায় অদৃষ্টের আতিশষ্য ( আধিক্য ) স্বাধ্যায়গত হইতে পারে না। 
কারণ “অধ্যেতব্য" পদস্থিত “তব্য"-প্রতায় স্থপদোপাত্ত ( অথাৎ “অধ্োতবাঃ”" পদে গৃহীত ) প্ররুতাথতূত ( অথাৎ 
অধি পৃৰক ইড়-রাপ প্ররুতি বা ধাতুর অর্থরূপ ) অধায়নে উপরক্ত অপুবই প্রতিপাদন করিয়া থাকে । তাহা হইলে, 
স্বাধ্যায়ের সংস্কতত্ব কিরাপে সিদ্ধ হইবে £ 

তৃতীয় সুত্রে উত্তর এই, আলোচা বিধিবাক্যে তবাপ্রতায় কম্মাতিধাম্মী অর্থাৎ কমকেই স্থশক্িবিলে উপস্থিত 
করে । এক্ষণে স্বাধায়ই সেই কম হওয়ায় কমত্বপ্রাধান্যবশতঃ স্বাধ্যায় প্রক্তাথ অধায়ন অপেক্ষা তব্য প্রতায়ের 
প্রত্যাসন্ন । ফলে অপৃবকে স্থাধ্যায়গতরূপেই তব্য প্রত্যয় অভিহিত করিয়া থাকে । অপুর ধাত্বথজন্য, এইরূপ নিয়ম 
স্বীকৃত হইলেও ধাত্বর্থজনা অপুৰ ধাত্রথেই উপরত্ত হইবে, এই প্রকার নিয়ম নাই । সুতরাং স্বাধ্যায়-সংক্কার 
উপপনই। 
২৭ প্ররুতপ্রস্তাবে অবহনন বৈতুষ্যরূপ দৃষ্টফল ও নিয়মাপূর্বরূপ অদুষ্ফল উভয়ই উৎপল করে বলিয়া 
দৃষ্টাদৃর্টফলক । অনুরূপতাবে অধ্যয়নও অক্ষরপ্রাপ্তিদ্বারা অথাববোধরূপ দৃষ্টফল ও স্থাধ্যায়-সংস্কাররূপ নিয়মাদৃ 
উৎপন্ন করিয়া দৃষ্টাদুইফলক । ফল দুষ্ট হইবার অপরাধে ফলের সাধন শ্রোতবিধির অবিষয় হইয়া যায় না, কারণ 
অবহননদ্বারাই তুষবিমুক্তি কর্তব্য, ইহা শাস্ত্রকগম্য। সুতরাং অথ্াববোধরূপ দু্ফল উৎপন্ন করিবার অপরাধে 
অধ্যয়নও অবিধেয় হইয়া যায় না । কারণ অধ্যয়নদ্বারাই অর্থাববোধ কর্তব্য, ইহা অধ্যয়নবিধিমান্রবেদা হওয়ায় 
অধ্ায়ন অবিধেয় নহে। বস্ততঃ পরলোকে প্রাপ্তব্য অদৃষ্ট-হগের নিমিত্ত দশপূর্ণমাসাদিযাগ যেমন বেদে উপদিই 
হইয়াছে, সেইরূপ ইহলোকেই প্রাপ্তবা রষ্ি, পল, গ্রাম প্রভৃতি দৃ্ফলের নিমিত্ত কারীরী, চিন্তরা, সাংগ্রহণী প্রভৃতি যাগও 
শ্রুতিমধ্যে উপদিঃ হইয়াছে--(মৈন্রাঃ সং ২181৮) “কারীর্্যা বুষ্টিকামো যজেত”, (তৈত্তিঃ সং ২81৬) “চিত্রয়া 
যজেত পশুকাম$”, (তৈত্তিঃ সং ২।৩।৯) “বৈশ্বদেবীং সাংগ্রহপীং নিবপেদ্‌ গ্রামকামঃ” ইত্যাদি । অতএব দৃষ্ঠাথক 
হইলেও অধ্যয়নের বেদমূলত্বের হানি হয় না। তন্ত্রবার্তিক ১।৩।২ পঃ ৭৮-পুঃ ২৬৬, “ন চ অবঘাতাদীনাং 
রষ্টিকামযাগাদীনাং চ দুষ্টার্থানামবৈদিকত্বম। তস্মাৎ সতাপি দুষ্টা্থত্বে সম্ভাবাতে বেদমূলত্বং 
নিয়মাদৃর্টসিদ্ধেরনন্যপ্রমাণকত্বাৎ |” “অনন্যপ্রমাণক” অর্থাৎ শ্রত্যেকপ্রমাণক । কারীরী যাগের রষ্টিরূপ ফল 
প্রতাক্ষসিদ্ধা হইলেও কারীরীযাগনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিম্নরূপে রুটি প্রতাক্ষাদি 
লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধ নহে, কিন্তু বেদৈকবেদ্য। 
২৮ যাহা ক্রত্বর্থ নহে তাহাতে নিয়মবিধি স্বীকার করা যায় না, এইরাপ আপত্তির উত্তরে সায়ণাচার্ষা তাহার 
অথর্ববেদভাষাভূমিকায় বলিয়াছেন ষে অক্রত্বর্থবিষয়েও নিয়মবিধি দেখা যায় বলিয়া অধায়ন অক্রত্বথ হইলেও 
তদ্বিষয়ে নিয়মবিধি সম্ভব ( অথর্ববেদতাষাতূমিকা পৃঃ ১২৫ ), “ 'প্রাঙ্যুখোহমানি ভুজীত' (আপত্তস্ব ধর্মসূন্র 
১/১১৩০।১) ইতোবমাদিষু অক্রত্বেজ্বপি নিয়মদর্শনাৎ।” অর্থাৎ, “পূৰম্খ হইয়া অন্নাদি ভোজন করিবে” 
এইরূপ বিধি অক্রত্রথ, অথচ নিয্মমবিধিস্থল । উত্তরমুখাদি হইয়া ভোজন করিবার কালে পৃবমুখ অপ্রাপ্ত হওয়ায় 
শান্ত্রীয়বিধি পবমখতোজন নিয়মন করিতেছে। 


১৮২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অয়োদশ 


অধিকারী । যাগরূপ অর্থের জান বাতিরেকে যাগাদির অনুষ্ঠান অসন্তব হওয়ায় “বিদ্বানধিক্রিয়তে” এই 
নায়ানুসারে স্ববিষয়ের অববোধকে অপেক্ষা করিয়া দশপূণণমাসাদিবিধিসমূহ স্বাথবোধে স্বাধ্যায়াধায়নে 
পুরুষকে বিনিযুক্ত করিয়া থাকে। সুতরাং অর্থজানের নিমিত্তই অধ্য়ন-নিয়ম স্থীকার্যয। অপরদিকে 
অধায়নবিধিও লিখিতপাঠাদিকে ব্যারৃত্ত করিয়া স্থাধায়ের অধ্যয়নসংস্কতত্ব বোধ জন্মাইয়া থাকে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে দশপূর্ণমাসঘাগজনা পরমাপূব যেমন অবঘাতনিয়মজন্য নিয়মাদৃষ্টর্প 
অবান্তর অপূরের কল্পক, সেইরূপ যাগাদিজন্য অপৃবসমূহ যাগরূপ অর্থজানের সাধন অধ্য়ননিয়মজন্য 
নিয়মাপূবের কল্পক। অনাথা অথাৎ নিয়মাদু অন্ঙ্গীকারে শ্রয়মাণবিধির আনথকা দুষ্পরিহর। 
সুতরাং বৈধ অবহননজন্য যেমন তণ্ডুলে নিয়মাপব উৎপন্ন হয় বলিয়া বিতুষীরুত তগুুল সংস্কৃত হয়, 
সেইরূপ বৈধ অধ্যয়নজন্ স্বাধায়ে নিয়মাপূর্ব উৎপন্ন হওয়ায় অধীত স্বাধ্যায় সংস্কৃত হইয়া থাকে । 
সুতরাং অধায়নবিধির তাৎপয্যাথথ এইরূপ- _অধায়নসংস্কতেনৈব স্বাধায়েন অথং জানীয়াৎ, ন 
পৃস্তকাদিপঠিতেন। স্বাধ্যায়গত এই সংস্কার গুণাধান বা দোষাপনয়ন নহে, কিন্তু অর্থাববোধরূপফলে 
আভিমুখাসম্পাদনই সংস্কার । অতএব বেদরাশির অনিতাত্ব বা সদোষত্বের প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং 
অধ্যয়নের বাক্যাথাববোধরূপ দুষ্টফল সম্ভব হইলে বিশ্বজিন্ায়ে অধ্যয়নের স্বগাথত্ব বা স্বগরূপ 
অদৃষ্ীফলকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশ্বজিদাদি যাগস্থলে দৃষ্টফল সম্তব না হওয়ায় অগত্যা উহার স্বগরূপ 
অদুষ্ঠফলকল্পনা যুক্তিযুক্তই। ফলিতাথথ এই, নখবিদলনাদির দ্বারা বৈতুষা সম্পাদন করিয়া সেই 
তগুলচুণরুত পুরোডাশ যক্তে আছতি প্রদান করিলে সেই যক্ত যেমন নিক্ষল, সেইরূপ লিখিতপাঠদ্ারা 
অথক্তান করিয়া সেই অর্থক্তানসহকৃত দশপর্ণমাসাদিযাগসমুহের অনুষ্ঠান করিলে সেই যাগসমূহও 
অভিমত ফলপ্রদান করিতে পারে না । কিন্তু বৈধ অবহনন দ্বারা বিতুষীরুত তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ 
যক্তে আহতি প্রদান করিলে সেই যাগ যেমন সফল, সেইরূপ গুরুপূবক বৈধ অধায়নদ্বারা অথজান করিয়া 
সেই অর্থক্তানসহচরিত দর্শপূর্ণমাসাদিযাগসমূহ নিজ নিজ ফলপ্রদানে সমর্থ। সুতরাং 
অবঘাতনিয়মবিধির ন্যায় অধ্য়ননিয়মবিধি অবশ্য স্বীকর্তব্য! 

এইস্থলে একটি আপাতবিরোধের নিষ্পত্তি আবশ্যক । পুবে বলা হইয়াছে যে বেদার্থাববোধই 
অধায়নক্রিয়ার ভাবা । এক্ষণে বলা হইতেছে যে স্বাধ/য়-সংস্কারই অধায়ন-ক্রিয়ার ভাবা । বস্তৃতঃ 
উভয়ই সম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ | ডট্টপাদ কন্ঠতঃই অগ্থাববোধকে অধায়নের ভাব্য বলিয়াছেন, স্বাধ্যায়কে বা 
স্বাধ্যায়সংস্কারকে বলেন নাই। কিন্তু ভাট্টমত পৃবপক্ষরূপে উপস্থাপন করিতেই সায়ণাচা্য তাহার 
অথববেদভাষাভুমিকায় বলিয়াছেন যে প্রোক্ষণের দ্বারা যেমন ব্রীহির সংস্কার হয়, সেইরূপ অধায়নের 
দ্বারা স্বাধ্যায় সংস্কত হইয়া থাকে । ভামতীকারও ভাট্রমত অঙ্গীকার করিয়া স্বাধ্যায়বিধি- 
বাখ্যানপ্রসঙ্গে অধায়নের দ্বারা স্বাধ্যায়-সংস্কার স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু ব্যাখ্যার মধো বিরোধ এই, 
প্রথম পক্ষে অধায়নের আপ্তিসংস্কাররূপ ফল, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় অধ্যয়নের সংস্কৃতিসংস্কাররূপ ফল 
স্বীকার্যা॥ একই অধায়নক্রিয়ার দ্বারা যুগপৎ দ্বিবিধ ফল হইতে পারে না। 

উক্ত আপাতবিরোধের সমাধান এইরূপ! 

স্বাধযায় নিতা ও একরূপ বলিয়া যে তাহার উৎপত্তি ও বিকৃতি সম্ভব নহে, ইহা সুস্পষ্ট । এক্ষণে 
পূবপক্ষীর আপত্তি এই, স্বাধ্যায়ের সংস্কতিও সম্ভব নহে । সেই পদাথই সংস্কার্যকর্ম হইয়া থাকে, যাহা 
উত্তরকালে কাধ্যান্তরে উপযোগী হইতে পারে। এক্ষমে লৌকিকবাকোর দ্বারা যাহা সংস্কার্যাকর্মরূপে 
প্রতীত হয়, তাহার লৌকিক কার্যান্তরে বিনিয়োগ দুষ্ট হয়, যেমন লাক্ষারসসিঞ্চিত কাপাস অথবা 
মলাপকর্ষিত দপণ । অনুরূপভাবে, বৈদিকবাকোর দ্বারা যাহার সংস্কার্যাকমত্ব শ্রুত হয়, তাহার বৈদিক 
কাধ্যান্তরে বিনিয়োগও শ্রুত হয় । যেমন, “ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” এই শ্রুতিবাকো সংস্কার্যাকর্মরূপে অবগত 
ব্রীহিসমূহের “ব্রীহিভিযজেত” এই শ্রৃতিবাক্যান্তরের দ্বারা ( দরশপূর্ণমাস ) যাগে বিনিয়োগ শ্রুত হয়। 
কিন্তু “সংস্কৃতস্বাধ্যায়েন কিঞিিৎ কুয্যাৎ”" এইরূপভাবে কোনও যাগে স্বাধ্যায়ের বিনিয়োগ কুন্রাপি প্রুত 
নছে। অতএব স্বাধায়ের সংস্কার্্যকমত্ব সম্ভব নহে। 

অবশা স্থাধ্যায়ের প্রাপাকমত্ব কথঞ্চিদূভাবে সন্তব,--অধায়নের দ্বারা স্বাধ্যায় প্রাপ্য হইতে পারে, 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমপিকা ১৮৩ 


কারণ বেদাক্ষরগ্রহণ প্রার্তিবিশেষই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবল স্বাধ্যায়ের প্রাপাত্ব বিবক্ষিত হইতে পারে 
না। কারণ “অনধীয়ানা ব্রাতযা ভবস্তি”২* এই বাকো ব্রাতাতা পরিহারের নিিত্তই যে স্থাধ্যায় সম্পাদনীয়, 
তাহা নিরূপিত হওয়ায় স্থাধায়ের সংস্কাধ্যক ম্বমাত্রস্বীকারে এই বাকা বাথ হইয়া যাইবে । বিশেষতঃ, 
কেবল স্বাধ্যায় নিষ্প্রয়োজন। অগত্যা স্বীকার্যা, “স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” এই বিধিবাকো কেবল স্থাধ্যায় 
কম্মরূপে অন্বয়ের অযোগ্য হওয়ায় অখ্থাববোধবিশিষ্ট স্বাধায়েরই প্রাপাকমত্ব উক্ত বিধিবাক্যে 
বিবক্ষিত । তাহা হইলে বিশেষণীভূত বেদাথাববোধাখই অধায়ন উক্তবাকো বিহিত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ 
হইল। 

বন্ততঃ অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়-সংস্কারপক্ষেও স্বীকার করিতে হইবে যে অধায়নসংস্কত স্থাধ্যায়ের 
দ্বারাই অশ্বজান কত্তবা, পৃস্তকাদিপঠিত স্থাধ্যায় দ্বারা নহে, ইহাই স্থাধায়-বিধির পর্যবসিত অধ্ধ। 
ভাট্রমতানুগামী ভামতীকারও অপশ্দ্রাধিকরণে স্বীকার করিয়াছেন যে অধ্যয়নের দ্বারা স্বাধ্যায়ের 
সংস্কারই ফল। কিন্তু তিনিও সেই স্কুলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সংস্কতস্বাধ্যায়ের দুষ্টদ্বারে উপযোগ সম্ভব 
হইলে তাহার অনুষ্টাখ্বত্ব স্বীকাধ্য নহে । সুতরাং ভামতীকারও অধাত স্বাধ্যায়ের দ্বারা কম্মাববোধ ও 
ব্রন্মাববোধই ব্যবস্থাপিত করায় অথক্তাননিমিতই অধায়ন কত্তবা, এইরূপ ভাট্টসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচারণ 
করেন নাই ।5” অনুরূপভাবে অধায়নের দ্বারা স্বাধ্যায়সংক্কারস্বীকার যে অর্থাববোধের অধায়নভাব্যত্বের 
বাধক নহে তাহা প্রদর্শন করিতে সায়ণাচাধ্য অথববেদভাষাভূমিকায বলিয়াছেন (পৃঃ ১২৫), 
“অর্থাববোধাথমেব অধ্যয়নং বিধীয়তে। ননু পদপদাথবুাুৎপত্তিমতাং পুংসাং বিধিমন্তরেণাপি 
অর্থাবৰোধো জায়তে ইতি বিধ্যানথকাম্‌ ইত্বাক্তমূ ইতি চে ? ন, অধায়নসংস্কতেনৈব স্বাধ্যায়েন অথং 
জানীয়াৎ, ন পুস্তকাদিপঠিতেন ইতি নিয়মাথতাদ্‌ বিধেঃ।” সুতরাং স্বাধায় অধায়ন-সংস্কত হইলেও 
বেদাখাববোধই স্বাধায়াধায়নের ভাবা, এইরূপ ভাটসিদ্ধান্তই দুর়ীক্ৃত হইল । বস্তুতঃ শাস্ত্রদীপিকাকার 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে অধীতবেদ ভ্রৈবর্ণিকেরই অগ্নিহোত্রাদি কর্মে অধিকার বিদ্যমান, অনধীতবেদ 
শদ্াদির অধিকার নাই, ইহা অধায়নে নিয়মবিধি স্বীকার বাতিরেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। 
অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রদশিত হইয়াছে যে “অগ্রিহোন্রং জুহুয়াৎ স্বগকামঃ” ইতাদি 
অধিকারবিধিবাক্যে “স্থগকামঃ” পদ সামানাতঃ শ্রুত হওয়ায় ভ্রৈবণিকের ন্যায় শ্দ্রাদিরও 
অগ্নিহোব্রাদিকমে অধিকার প্রাপ্ত হইবে, কারণ উত্ত বিধিবাকাসমূহে অধিকারবিশেষের উল্লেখ নাই,বরং 
শৃ্রাদির স্বগকামনা থাকায় তাহারও কমানুষ্ঠানে অধিকার সম্ভব। “স্বগকামঃ"-পদবলে শদ্রাদির 
কম্মাধিকার স্বীকার করিলে তাহার বেদবিদায় অধিকার অথাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ হইবে- শদ্রও যখন 
ব্ৈবর্ণিকের ন্যয় স্ব্কাম, কমানষ্ঠানবাতিরেকে যখন স্বগলাভ সম্তব নহে এবং বিদা্‌ বাজানব্যতিরেকেও 


২৯ মন্‌ সং ২৩৯, “সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যাধ্যাবিগহিতা ॥” 

৩০ বৈদিক কমের ন্যায় ব্রক্মবিদ্যাতেও শৃদ্রের অধিকার নাই, ইহা স্থাপন প্রসঙ্গে তামতাঁকার বলিয়াছেন ( ভামতা 
১৩৩৪ পৃঃ ৩৫৩), “দৃশচ স্বাধায়স্যাধায়নসংস্কারঃ। তেন হি পুরুষেণ স প্রাপ্যতে, প্রাগ্তশ্চ ফলবৎকমব্রক্ষা 
ববোধমভ্যুদয়নি £শ্রেয়সপ্রয়োজনমুপজনয়তি ।...যদা চাধ্যয়নসংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েন ফলবৎ কমব্রন্মাববোধো 
ডাবামানঃ অস্যুদয়নিঃশ্রেরসপ্রয়োজন ইতি স্থাপিতম্‌, তদা যস্যাধায়নং তসোব কমব্রন্মাববোধঃ অভ্যাদয়নিঃ 
শ্রেয়সপ্রয়োজনঃ, নানাসা। যস্য চোপনয়নসংস্কারঃ তস্যেবাধায়নং॥ স. চ দ্বিজাতীনামেব ইতি 
উপনয়নাতাবেনাধ্যয়নসংস্কারাতাবাৎ পৃস্তকাদিপঠিতস্থাধ্যায়জন্যোহধাববোধঃ শর্রাণাং ন ফলায় কল্তে [সমখো 
ডবতি ] ইতি শাস্ত্রীয়সামগ্যাভাবাৎ ন শৃদ্রো ব্রক্মবিদ্যায়ামধিক্রিয়তে ইতি সিদ্ধমূ ।” কল্পতরুকার ভামতীর “সংস্কার” 
পদের অথ বলিয়াছেন “অবাপ্তি” (কন্তরু এ পৃঃ ৩৫৩) অর্থাৎ অক্ষরপ্রার্তি সুতরাং “সংস্কার”পদ 
সংস্কতিসংক্কারকে না বুঝাইয়া প্রাপ্তিসংস্কারকে বুঝাইতেছে। অতএব ডামতীকার “স্বাধ্যায়োহধোতব্য£” বিধি 
ব্যাখ্যা করিতে সম্পূণরূপে ভটমতেরই অনুগমন করিয়াছেন । “সংস্কার” পদের সংস্কৃতিসংস্কার অথ গ্রহণ করিলেও 
যে অর্থাববোধ ফলরূপে স্বীকার্যা তাহা পরের পংভ্তিতেই সায়ণাচার্যা উদ্ধত করিয়া প্রদর্শিত হইবে । ভামতীকার 
বলিতেছেন যে পূর্বমীমাংসামতে কর্মাববোধ যেমন স্বাধ্যায়-অধায়নের দৃ্ইফল এবং উহার প্রয়োজন অভ্যুদয় 
( এঁহিক ও পারন্রিক উন্নতি ), সেইরূপ অদ্বৈতয়তে ব্রহ্মাববোধই অধ্যয়নের দুইফল এবং উহার প্রয়োজন নিঃশ্রের়স 
(পরা মুভি )। 


৭৮8 বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ত্রয়োদশ 


যখন কমানষ্ঠান সম্ভব নহে, তখন ভ্রেবণিকের ন্যায় শ্দ্রাদিরও অবিশেষে বেদবিদ্যায় অধিকার কল্পনীয় । 
অধায়নবাতিরেকেও যখন বেদবিদ্যার্জন সম্ভব নহে, তখন শদ্রাদিরও বেদাধায়নে অধিকার কন্পনীয়। 
ফলে মীমাংসাদশনের অপশ্দ্রাধিকরণের ( মীঃ সুঃ ৬১।৭ম অধিঃ ) সহিত বিরোধ অনিবার্ধা। এইজনা 
বলা হয় যে স্বাধ্ায়বিধিই বৈদিককমে অধিকার নিয়মন করিয়া থাকে । “স্বাধায়োহধোতবাঃ” 
বিধিবাকোর দ্বারা অধায়ননিয়ম প্রাপ্ত হইলে বুঝা যায় যে অনধীতবেদ-শদ্রাদির কমাধিকার নাই । যদি 
অধায়নবিধি না থাকিত তবে কেবল “স্বগকামঃ”, “পশ্তকাম+”, “রপ্রিকামঃ”, “গ্রামকাম£” ইত্যাদি 
স্ুতিবলেই শ্দ্রাদিরও বৈদিককমানুষ্ঠানে, তথা বেদবিদায়, তথা বেদাধ্ায়নে অধিকার অবশাই 
শ্রতাখাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধ হইত। অধ্যয়ননিয়মবিধি থাকিলেই তবে অধায়নপূবক শ্রোতাথক্তানবিশি 
বৈবর্ণিকেরই কমানুষ্ঠানে অধিকার সিদ্ধ হয়। 

প্রশ্ন হইবে, “্াধায়োহধ্যেতবাঃ” বিধিবাকোও যখন “স্বগকামঃ” বাকোর নায় ব্ৈবণিক শ্রুত হয় 
নাই, তখন স্থাধ্যায় অধায়নে ভ্রৈবণিকেরই অধিকারনিয়ম কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? 

ইহাতে শাস্তদীপিকাকারের উত্তর এইরূপ । 

“ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” এই বিধিবাকো “ব্রীহি" পদে দ্বিতীয়াশ্রতির দ্বারা বুঝা যায় যে ব্রীহির প্রোক্ষণরূপ 
সংস্কারক ভণকম বলিয়া উক্ত প্রোক্ষণ যাগরূপপ্রধানকর্মেরই উপকারক বা অঙ্গ হইয়া থাকে, ফলে 
প্রোক্ষণসংস্কারসংস্কত ব্রীহির ছারা কি হইবে £-_-এই প্রকার প্রোক্ষণের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষাও নিরৃত্ব হয় । 
অনুরূপভাবে, “বসন্তে ব্রাহ্ছনমূপনয়ীত,্রীঙ্গে রাজনাম,শরদি বৈশাম” এই শ্রৃতিতে ব্রাহ্মণাদি পদে দ্বিতীয়া 
নিদ্দেশ থাকায় উপনয়নসংস্কারের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়-_-“উপনয়নসংস্কৃতাঃ ব্রেবণিকাঃ কিমস্মাভিঃ 
কর্তবাম় ৮ (শাঃ দীঃ জিজাসাধিকরণ, পঃ ১৫) অথাৎ, “উপনয়নসংদ্কতত্রৈবর্ণিক আমাদের কর্তবা 
কি ৮ অপরদিকে, উপনয়নবিধিসন্নিধানে পঠিত অনিদ্দি্রকর্তুক অধায়নবিধিও কত্তাকে অপেক্ষা করিয়া 
থাকে কে স্বাধ্যায়-অধাষন করিবে 2 এইরূপভাবে উপনয়নবিধির প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা এবং 
অধ্যয়নবিধির কন্তার আকাঙ্ক্ষা থাকায় নগ্রীহ্বদ্ধরধনায়ে পারস্পরিক আকাক্ক্রাবশত$, সম্নিধিবশতঃ 
এবং  যোগাত্ববশতঃ উভয় বিধিবাকোর মধ্যে বাকোকবাকাতা হইয়া 
খাকে- _“ভ্ৈবপিকৈরেবোপনীতৈরক্ষরগ্রহণেন অধায়শ্দিপরম্পরয়া অথক্তানং কত্তবামূ” (শাঃ দীঃ এ 
পৃঃ ১৫), অথাৎ “উপনয়নসংস্কারসংস্কত ব্রাহ্মণাদি ভ্রেবণিকেরই অক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়নপরম্পরায় 
বেদারধজান কন্তব্য।” ইহার ফলে উপনয়নসংস্কার সপ্রয়োজন বা সফল হয় এবং অধায়নে কত্তার 
আকা্ক্ষাও নিরৃত্ত হয়- উপনয়নসংস্কাররূপ গুণকম অধ্যয়নের অঙ্গ হইয়া অধায়নের যোগাতা 
সম্পাদন করিয়া থাকে । আবার, অধায়নও অর্থজ্ঞানরূপ দৃইফলের নিমিতৃই স্বীকৃত হইয়া থাকে। 
পুনরায়, অর্থজানও কমানুষ্ঠানের উপায়রুপে স্বীরূত । কম্মানুষ্ঠানও স্ব্গাদিফল উৎপন্ন করিয়া সফল। 
এইরূপতভাবে,উ পনয়ন, অধ্যয়ন. অথকান ও কমানুষ্ঠান ইহারা সকলেই পরম্পরায় অথবা সাক্ষাৎভাবে 
ফলবান। সৃতরাং কেবল কামশ্রুতিবলে চতুখবর্ণের কমাধিকার ও বিদ্যাধিকার আক্ষিপ্ত হইতে পারিবে 
না, বরং কাবশ্রুতিই অধায়নবিধির দ্বারা নিয়মিত হইবে । অতএব দেখা যাইতেছে যে অপশ্দ্রাধিকরণে 
বক্ষামাণ এই অধিকারনিয়য় অ্রধায়নবিধির প্রসাদলভ/ । ফলে অর্থজানাবসান অধায়নই অধায়নবিধির 
দ্বারা বিহিত হওয়ায় উহা সফল ও দৃ্ীফলক । এই তাৎগধ্যে পার্খসারখি মিশ্র বলিয়াছেন (শাঃ দীঃ 
১/১/১ম অধিঃ স্রোত ৪ পঃ ১৪) “লভামানে ফলে দুষ্টে নাদুষ্টপরিকজনা । বিধেশ্চ নিয়মাধত্বান্নানগ্থক্যং 
ভবিষাতি ॥” শুরুমুখোল্চারণানচ্চারণরূপাধযয়নপবকং সম্পাদিতেনৈৰ বেদেন অথজানং 
সম্পাদয়েখ_ অধ্যয়নবিধির এই প্রকার নিরমাথতবশতঃ আনহকাপ্রসঙ্গ নাই । 

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি অর্থজানপধ্যবসায়ী হউক্‌, কিন্তু “দ্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” বিধিবাকো 
মীমাংসা অথবা বিচারবোধক কোন পদই না থাকায় উত্ত' বাকোর দ্বারা বেদবাকোর বিচার-কর্তবাতা 
কিরুপে উপস্কিত হইবে। “স্বাধ্যায়” পদে স্বশাখীয় বেদবাকাসমূহ এবং “অধ্োতবাঃ” পদে 
অধ়নকন্তবাতামান্ত উপস্থিত হয়। সুতরাং উক্ত বাকো স্থাধায়াধ্যয়নের কত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ হইলেও 
বিচারকর্তবতাবোধক পদের অভাবে বিচারও উক্ত বিধিবাকামূলক হইতে পারে না। 

উক্ত আপত্তির সমাধান এইরূপ। 
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“অধোতব্যঃ” এই পদের দুই প্রকার বিবরণ সম্ভব__“অধ্য়নং কুর্যযাৎ” এবং “অধায়নেন 
কুর্য্যাৎ।” যেমন “পচতি” পদের দুই প্রকার বিবরণ স্বীকৃত হইয়া থাকে--“পাকং করোতি” এবং 
“পাকেন করোতি ।” যে-স্থলে দ্বিতীয়ান্তপদ বতিরেকেই “পচতি” পদের প্রয়োগ হয়-_ যেমন “দেবদত্তঃ 
পচতি”- _সেই স্থলে “পাকং করোতি” এইরূপ বিবরণ স্বীকাধা-_-“দেবদত্তঃ পচতি” অর্থাৎ “দেবদত্বঃ 
পাকং করোতি ।” কিন্তু যে-স্থুলে দ্বিতীয়ান্তপদসমভিব্যাহারে “পচতি” পদের প্রয়োগ হইবে যেমন “পচতি 
ওদনম”ত১_ _সেইস্থলে “পাকেন ওদনং করোতি” এইরূপ বিবরণ গ্রহণীয়.্পোকং করোতি ওদনম্”" এই 
প্রকার বিবরণ যথাথ নহে । কু ধাতু এককমক, দ্বিকর্মক নহে । এক্ষণে যদি প্রথমে প্রমাণান্তরের দ্বারা 
পাকের ফল অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেই “পচতি” এইরূপ কেবল প্রয়োগ হইয়া থাকে ,অনাথা নহে । 
আলোচ্য “অধ্যেতবাঃ” বিধিবাকাস্থলে যদি অধ্যয়নের ফল কোন প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে “অধ্যয়নং কুয্যাৎ” এইরূপ বিবরণই যুত্তিম্যুক্ত । কিন্তু যদি প্রমাণান্তরদ্বারা অধায়নের ফল সিদ্ধ না 
হয়, তাহা হইলে “অধ্য়নেন ফলং কুর্যাৎ” এই প্রকার বিবরণই গ্রহণযোগ্য । এক্ষণে “অধ্যেতব্যঃ” পদে 
কমে তবা প্রতায়ের দ্বারা স্বাধ্যায়ের কমত্ব অভিহিত হওয়ায় স্বাধ্যায় যে অধায়নের ফল তাহা প্রমাণান্তরের 
দ্বারা অনধিগত। সুতরাং এইস্লে “অধায়নেন স্বাধ্যায়ং কুযাৎ” এইরূপ বিবরণই অঙ্গীকার করিতে 
হইবে। কিন্তু উপরে প্রদশিত হইয়াছে যে কেবল স্থাধ্যায়পদবাচাবেদের কমত্ব কোন-্রেপেই বিচারসহ নহে 
বলিয়া বেদাথববোধকেই অধায়নের প্রাপ্তিসংস্কাররূপ ফলরপে স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু 
বেদাধ্যয়নে বেদাখের আপাতজানের উদয় হইলেও সন্দেহ-বিপর্যয়বিনিমুক্ত নিশ্চয়াত্বক জান বা নিণয় 
উৎপন্ন হয় না। ন্যায়সন্রকার বলিয়াছেন (ন্যাঃ সঃ ১।১।৪১), *বিষৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামথ্থাবধারণং 
নির্নয়ঃ” অর্থাৎ তক্কবিষয়ে সংশয়প্বক স্বপক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষসাধনের খণ্ডনদ্বারা পদার্থের অবধারণ 
বা নিশ্চায়ক ক্তানই নির্ণয় ৷, সুতরাং নির্ণয়ের জন্য বিষয়, তদ্বিষয় কসংশয়, যুক্তির দ্বারা পূর্বপক্ষস্থাপন 
ও তাহার খণ্ডন এবং পরিশেষে দৃঢ়রূপে স্বপক্ষস্থাপন আবশ্যক । এইরূপে অথনিণয় মনন বা 
বিচারসাপেক্ষ ৷ বিচার করিলে অর্থনির্ণয় হয়, না করিলে হয় না, ইহা লোকতঃ অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ। 
সুতরাং বৈধবেদাধ্যয়নপূর্বক অর্থজান ও বেদার্থনির্ণয়ের মধো সন্দংশন্যায়ে "« বিচার পতিত হওয়ায় উহা 
অবশ্যই বেদাখনিণয়ে অঙ্গ | বেদাখনিণয়ব্তীত বেদাথ্থের সংশয়বিপ্যায়াকুল আপাতজানের দ্বারা 


৩১ “ওদন” শব্দের অথ সিদ্ধাম--উনততি ক্লিদ্যতি ইতি ওদনঃ | “ওদন” পদ পৃংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে বাবহাত হয় 
( অমরকোশ, বৈশ্যবর্গ ১৩৯ ) “ওদনোহস্ত্রী।” আলোচ্য বাক্যে “ওদন” পদ পুংলিঙ্গে অথবা ক্লীবলিঙ্গে যে-লিঙ্গেই 
ব্যবহাত হউক না কেন উহা দ্বিতীয়ার একবচনের রাপ। ক্লিদূ আদ্রীভাবে । ক্রিদূ দিবাদিগণীয় ধাতু । 

৩২ তাপর্যযীকাকার বলিয়াছেন যে প্রতাক্ষে,শান্ত্রে ও বাদকথায় বিমর্শ বা সংশয় না থাকিলেও প্রতাক্ষাদিতরয়ে 
অথাবধারণরূপ নির্ণয় বর্তমান (তাঃ চীঃ ১১৪১ পৃঃ ৩৩১), “অর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ইতি এতাবন্মান্ত্রং 
[ নির্ণয়-সামান্” ] লক্ষণমূ ইন্ড্িয়া্থসম্নিকর্যোৎপন্নপ্রতাক্ষে তবতি ইতি যোজনা ।...ন হি জ্যোতিষ্টোমাদীনাং 
স্র্গাদিসম্বন্ধনিণণয়ে আগমেন কত্তব্যে বিমশোহস্তি, নাপি বাদজক্লবিতশুস বিমর্শঃ, নিশ্চিতয়োরেব বাদিনোস্তন্্ 
প্রন্তেঃ।” কিন্তু পৃৰমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই এইরূপ ন্যায়সূত্রব্যাখ্যা অগ্রহণীয় 
স্ফীতালোক মধ্যবর্তী প্রদেশে ঘটের সহিত সমনস্কব্যকিন্র ইন্দ্রিয়সমিকষ হইলে সংশয়বাতিরেকে প্রত্যক্ষ হইলেও 
এমন কোন কোন বিষয়বিশেষ বর্তমান যাহাদের প্রতাক্ষসত্ত্বেও সংশয় বিদ্যমান থাকিতে দেখা 
যায়-_বিবরণপ্রমেয়সংপ্রহের ব্রহ্মবিচারকালে প্রতাক্ষীভৃতবিষয়েও সংশয়নিরত্ির জন্য বিচারের আবশ্যকতা 
প্রদর্শিত হইবে । বস্ততঃ ধর্ম ও ব্রহ্মবিষয়ে সংশয় না থাকিলে উভয় মীমাংসাশাস্ত্রই অনারস্তণীয় হইত । এমন কি 
জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের স্ব্গসাধনত্বে এবং “ন্বর্গ” পদের অর্থবিষয়ে সংশয় না থাকিলে যে মীমাংসাদরশনের 
স্ব্গকামাধিকরণ ( মীঃ সৃঃ ৬১।১ম অধিঃ ) আরম্ভ করা যাইবে না, তাহা অধিকারবিধি আলোচনাকালে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । এইজন্য রামানুজাচাধ্য তাহার তন্ত্ররহস্যে মীমাংসার লক্ষণ দিয়াছেন ( তন্্রহস্য, ৫ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৩) 
“বেদবাক্যাথ্থসংশয়ে সতি তশ্লিণয়ৌপয়িকন্যায়নিবন্ধনং শান্ত্রং মীমাংসা ।” জন্তর ও বিতশায় বাদী ও প্রতিবাদীর স্ব স্ব 
গক্ষে সংশয় না থাকিলেও মধ্যস্থের সংশয় বিদ্যমান । বাদ কথায় মধাস্থ না থাকিলেও এবং তত্ৃক্তানসম্পন্ন গুরুর 
সংশয় না থাকিলেও শিষ্যাদির সংশয় বিদ্যমান । এইজন্য শারীরকভাষ্যে, পঞ্চপাদিকাগ্রস্থে, বিবরণাদিতে ন্যায়সূন্র 
উদ্ধত হইলেও অদ্বৈতাচার্য্যগণ সেই সমস্ত ন্যায়সুন্ত্রের সবন্ত নৈয়ায়িকসম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। 

৩৩ “জন্দংশ” শব্দের অথ সাড়াশি। ইহার দুইটি ফলার মধ্যে যাহা আসিয়া পড়ে তাহা যেমন দুঢ়রূপে ধৃত হয়, 
সেইরূপ আপাতক্তান ও নিরয়ের মধ্যে পতিত হওয়ায় বিচার দৃঢ়ভাবে ধৃত হইয়াছে । 


১৮৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ভ্রয়োদশ 


কর্মানৃষ্ঠান সম্ভব নহে। বেদাথের আপাত অর্থবোধ ও বেদার্থনিণয়ের মধ্যে কিরূপে সন্দংশন্যায়ে 
বেদার্থবিচার পতিত হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 

“কুঠারেণ ছিন্দ্যাৎ” এইরূপ লৌকিক বিধিবাকাশ্রবণে বুঝা যায় যে কুঠার দ্বৈধীডাবরূপফলের 
সাধন। এইরূপভাবে বাক্যাথাববোধ হইলে শঙ্কা উদিত হয়, “কথং কুঠারেণ দ্বৈধীভাবং সম্পাদয়েৎ ?” 
অর্থাৎ, কুঠারের দ্বারা কিরিপে দ্ৈধীভাব সম্পাদন করা হইবে ? কারণ দ্বৈধীভাবের প্রতি কুঠার সাধন, 
এই প্রকার দ্বৈধীভাবসাধনবিষয়ক সামানা-জান কাহাকেও কমে প্রেরণ করিতে সমথ নহে । এই প্রকার 
আকাঙ্ক্ষার লৌকিক সমাধান এই যে কুঠারের উদামননিপাতনদ্বারা দ্বৈধীভাব সম্পাদনীয় । দ্বৈধীভাবের 
সাধনরূপ কুঠারের দ্বারা দ্বৈধীভাবরূপ ফলের নিঙ্পত্তিতে উদামন-নিপাতনরূপক্রিয়া কুঠারের 
উপকারকরাপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । উক্ত ক্রিয়া বাতিরেকে কেবল ঝুঠারের দ্বারা দ্বৈধীভাব সম্ভব না 
হওয়ায় দ্বৈধীভাবরূপ চরমফল উদামননিপাতনসাধাও বটে । এইরূপ অবান্তর ব্যাপার “ইতিকর্তবাতা"” 
শব্দদ্বারা বাপদিই্ট হইয়া থাকে,__কর্তবাতার প্রকারবিশেষই ইতিকর্তবাতা। তাহা হইলে “কুঠারেণ 
ছিন্দ্যাৎ” এইস্থলে “উদামন-নিপাতনে”র সহিত অন্বয়ের অনন্তরই উক্তবাকা নিরাকাঙ্জ্ণী হইয়া থাকে, 
ইহা অনুভবসিদ্ধ । সৃতরাং নিরাকাঙ্ক্ষ বাকোর আকার এইরূপ- _-“উদামা নিপাতা কুঠারেণ ছিন্দ্যাৎ।” 
অনুরূপভাবে, স্বাধায়বিধিবাকশ্রবণের অনন্তর “অধায়নেন অর্থজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ” এইরূপ 
বাক্যাথাববোধ হইলে শঙ্কা উৎপন্ন হইয়া থাকে, “কথম অধ্ায়নেন অখজানং সম্পাদয়েৎ ?” এইরূপ 
আকাঙ্ক্ষার নিষ্পত্রিপ্রকার এইরূপ-_-“বেদাথং বিচাষা বেদাধায়নেন বেদাখনির্ণয়ং সম্পাদয়েৎ।” 
সতরাং “স্বাধায়োহধ্োতবাঃ” এই বিধিবাকো “বিচাষা" এই পদের যোজনা বাতিরেকে উক্ত বিধিবাকা 
নিরাকাঙ্ক না হওয়ায় এ বিধিবাকে। বিচারবোধকপদও বিদামান বলিয়া ইহাই উপপন্ন হয় যে 
স্বাধ্যায়-অধায়ন ও বিচার একবিধিযুলকই ! অতএব গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই বেদবাকাবিচার 
কর্তবা। ফলে বেদার্থনিণয়েই স্থাধ্যায়-বিধির প্যাবসান 15? 

অধায়নবিধির এইরূপ তাৎপধ্যার্থ মনে রাখিয়াই মহষি জৈমিনি “অথাতো ধমজিজাসা" সূত্র রচনা 
করিয়াছেন । “অথ” শব্দ অনেকবাচী হইলেও মীমাংসাসম্পদায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে সব্রস্থ “অথ" পদ 
আনন্তর্যা অর্থে গৃহীত হইয়াছে । কাহার অনন্তর ধমজিজন্া ?---এইরুপ প্রশ্নের উত্তর, “বেদাধায়নের 
অনন্তর” সূত্রস্থ “অতঃ” পদ হেত্ৃথে প্রযুক্ত হইয়াছে_ যেহেতু অধ্যয়ন অথনিণয়ফলক, সেইহেতু 
অধায়নের ন্যায় বেদার্থবিচারও বৈধ অথাৎ স্বাধায়-বিধিপ্রাপ্ত । যেহেতু বিচার বৈধ, সেইহেতু 
ধর্মজিক্তাসা অর্থাৎ বেদার্থবিচার কন্তবা, ইহাই সুন্ত্াথথ। বস্ততঃ “অর্থ” ও “অতঃ” পদদ্ধয়ের অন্বয়ের 
অনুরোধেই সুন্রে “কত্তুবা” পদ অধ্যাহার করিতে হইবে । অশ্রুত পদান্তরকল্পনাই অধ্যাহার এবং 
সম্ভবপক্ষে ইহা পরিত্যাজা হইলেও প্রথম মীমাংসাসুন্্ে “কর্তৃব্যা" পদ অধ্যাহত্তব্য, অনাথা সূত্র সাকাম্ক্ষ 
হইয়া পড়িবে ।৬৫ “অথ” অর্থাৎ বেদাধায়নের অনন্তর, “অতঃ” অর্থাৎ বেদাধায়নহেতু ধর্মজিজাসা বা 


৩৪ অধায়নবিধি শ্ে দৃষ্টাথ্থক তাহা ভাষ্ট, প্রাতাকর ও বিবরণ-_-এই তিন সন্প্রদায়েরই সম্মত । কিন্তু অধ্যয়নবিধির 
অথাববোধপত্ন্ততাবিষয়ে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান । ইহাদের মধ্যে তাষ্ট সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে 
অধায়নবিধি অর্থনিপয়পয্যবসান । এইরূপ মত সাপ়পণাচার্্য তাহার খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় পূরুষার্থানৃশাসনের 
সুত্র উদ্ধতিপূবক ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন । ইহার প্রথম সৃত্ত (খগ্বেদভাষ্যোপঃ গঃ ৪১), 
“বৈধমধনিপয়ং ভষ্টগরা বিধেঃ পৃমথাবসানাৎ” অথাৎ উষ্টকুমারিল ও শুরু প্রভাকরের মতে অধ্যয়নবিধি বৈধ 
অথনিপয়ে পর্যবসিত হওয়ায় পূরুষার্থের সাধক । তাৎপধ্্য এই, সবস্থলে বিধিযান্র প্রুষার্থ-পর্য্যবসায়ী, এইরাপ 
নিয়ম থাকায় অধ্যয়নবিধিস্থলেও প্রুষাথস্বরূপ যে ফলব€ অর্থনিশ্চয়, তাহা অধায়নবিধিপ্রযুক্ত । এক্ষণে দেখা যায় 
যে একবার অধ্যয়ন করিলে, এমন কি আরত্তিসহিত অধ্যয়ন করিলেও অথনিশ্চয় হয় না ॥ সুতরাং অর্থনিশ্চয়লাভের 
জন্য অথনিশ্চয়ের হেতু যে বিচার, সেই বিচারই অধ্যয়নবিধিবলে কল্পনা করিতে হইবে--€ এ পৃঃ ৪১ দ্বিতীয় সৃন্ত ), 
“স [ অধায়নবিধিঃ ] বিচার মাক্ষিপেৎ ।” সুতরাং বিচার আক্ষিপ্ত অথাৎ অর্থাপতি-প্রমাণলত্য | সায়ণাচার্যা যে 
বলিয়াছেন প্রাভাকরমতেও অধ্যয়নবিধি অথনির্ণয়াবসান, ইহা বুঝা যায় না। কারণ প্রাভাকর সম্পদায়ের 
্রস্থাবলীতে, এমনকি জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিত্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে অধায়নবিধি বেদাক্ষরগ্রহপপধ্যবসান। 
বিশেষতঃ প্রাভাকর সিদ্ধান্তে অধ্যাপনবিধিই অধ্যয়নে প্রবর্তক । পরে প্রাভাকর মত আলোচিত হইবে। 

৩৫ আকাঙ্ক্ষা নির্বাহের জনা অধ্যাহার, আন্ৃতি, অনুষঙ্গ ও অনুরত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অশ্ুত পদের বা 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৮৭ 


বেদার্থবিচার, ইহামান্রশ্রবণে আকাঙ্ক্ষা হইবে, বেদার্থবিচার করিলে কি ? “ভবতি" পদ অধ্যাহার 
করিলে সুন্রবাকা নিরাকাঙ্ক্ষ হয় বটে, কিন্তু ক্লেশকর বিচার অপুরুষাথ হওয়ায় বেদাধায়নের অনন্তরই 
বেদাধ্যয়নহেতু বেদবাকাবিচার হইয়া থাকে, ইহা বলা যায় না। বিশেষতঃ সুত্রে “কর্তব্য” পদ অধ্যাহার 
না করিলে স্বাধ্যায়বিধিলভ্য বিচার-কর্তবাত্ব বুদ্ধিস্থ হয় না, ফলে মাণবক গুরুকুলে অবস্থান করিয়া 
বেদবাকাবিচারে প্ররৃত্তও হয় নাও যেহেতু শাস্ত্রীয়বিধিই শাস্ত্রীয়কমে প্রবস্তক, যেমন, লৌকিকবিধি 
লৌকিককর্ষে প্রবস্তক। সুতরাং সূত্রের আকার হইবে-_“অথাতো ধর্মজিজাসা কত্তব্যা।” যেহেতু অধর্ম 
হইতে পৃথকৃরূপে না বুঝিলে ধর্মনির্ণয় সন্ব নহে, সেইহেতু সূত্রের “ধর্ম” পদ অধম্ের উপলক্ষণ ।কেহ 
কেহ সূত্রের “অত$” পদ ও “ধর্ম” পদের মধ্যে লুপ্ত অকার গ্রহণ করিয়া “অখাতোহ্ধমরজিজাসা” এইরূপ 
সুন্রপাঠের সাহায্য অধমজিক্তাসাও প্রতিপাদনে সচেষ্ট- সুন্র বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ বহু অথের সুচক বলিয়া 
এরূপ অর্থলাভ সুন্রের ভূষণ, দূষণ নহে। বস্ততঃ, যেহেতু বৈদিকবিধিবাকা সাক্ষাৎভাবে ধম ও 
নিষেধবাক্য সাক্ষাৎভাবে অধর্ম এবং অ্থবাদাদি বাকান্রয় পরম্পরায় ধর্মাধম** প্রতিপাদন করিয়া থাকে, 
সেইছেতু কোন কোন মীমাংসকমতে সোন্র “ধম” পদে বেদাথমান্ত্র বুঝিতে হইবে । শুধু তাহাই নহে,সোন্র 
“ধর্ম” পদ ধমবিষয়ক প্রমাণাদিরও উপলক্ষক বলিয়া প্রমাণাদিও বেদাখ অথাৎ বেদের অথ বা প্রতিপাদ্য 
বিষয়। সুতরাং প্রথম সূন্ের তাৎপধ্যাথ “অথাতো বেদাখবিচারঃ কত্তবাঃ1” এইস্থতে লক্ষণীয়, কখন 
বৈদিকবাকাকে, কখনও বা বেদাখকে বিচার্া বলা হইয়াছে । প্ররুতপ্রস্তাবে শব্দ ও অথ পরস্পর 
অবাভিচারী বলিয়া একের বিচারে অনোর বিচার স্বতঃপ্রাপ্ত ৷ বৈদিক পদ, বাকা, পদাখ ও বাকাাথ, 
এ-সমস্তই মীমাংসাদশনে বিচার্য। এইজন্য অগ্রিহোত্রযাগরূপ অথ ও “অগ্রিহোন্ত” নাম উভ্ভয়ই 
মীমাংসাসূত্রসমূহে বিচারিত হইয়াছে । 
জ্ঞা ধাতুর উত্তর সন্‌ প্রতায় করিয়া "জিক্তাসা” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । উহার অথ জানের ইচ্ছা । 
কিন্তু “জিজ্তাসা” পদের এইরূপ মুখ্যাথ গ্রহণ করিলে উহার সহিত অধ্যাহাত “কত্তব্যা" পদের অন্বয় হয় 
না। কারণ জা ধাতুর অথ জান বা সন্‌ প্রতায়ের অথ ইচ্ছা, ইহাদের কোনটিই কত্তবা অথাৎ কৃতিসাধ্য 
নহে। বরং কৃতিই জ্ঞানসাধ্য ও ইচ্ছাসাধ্য---“ক্তানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কতিভবেৎ।” স্তরাং 
অধ্যাহাত “কন্তৃব্যা” পদের সহিত সৌন্র “জিক্তাসা” পদের অন্ধয়ের অনুপপত্তি হওয়ায় বুঝা যায় যে 
“জিড্তাসা” পদের মুখার্থে প্রয়োগ মহষির তাৎপ্য নহে । অতএব তাৎ্পর্যোর অনুপপতিবশতঃ 
“জিক্তাসা” পদের মুখ্যাথথ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অথ গ্রহণ করিতে হইবে । এক্ষণে প্রশ্ন এই, সেই 
লাক্ষণিকার্থ কি হইবে? উত্তর এই, বিচারই “জিক্তাসা” পদের লক্ষণালভা অর্থ; কারণ 
বেদাক্ষরগ্রহণরূপ অধায়নের পর বেদাখের আপাতক্তান কন্তব্য বা কৃতিসাধা না হইলেও 
ংশয়-বিপায়বিনিমুক্ত অথাবধারণ বা অর্নির্ণয় অবশাই বিচারসাধ্য । যে-বিষয় সামান্যতঃ ডাত, 
কিন্তু বিশেষতঃ অক্তাত তাহাই বিচারের বিষয় হইতে পারে । সবথা জাত ও সবথা অক্তাত বিষয়ে বিচার 
প্রবর্তিত হয় না।€ সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বেদগ্রহণদবারা ধর্মবিষয়ে সামানাতঃ জান হইয়াছে, কিন্ত 


পদসমূহর অনুসন্ধান বা বুদ্ধিতে উপস্থিতিই অধ্যাহার । অধ্যাহার দ্বিবিধ- শব্দাধ্যহার ও অধাধ্যাহার । 
আকাত্ক্ষিত অথের বোধক পদের অনুসন্ধান শব্দাধ্যাহার এবং আকাঙ্ক্ষিত অথের অনুসন্ধান অথাধ্যাহার | ন্যায় 
সম্প্রদায় শব্দাধ্যাহার স্বীকার করিলেও অধাধ্যাহার স্বীকার করেন না। মীমাংসাসম্প্রদায় উভয়বিধ অধ্যাহারই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। আব্ত্যাদিস্থলে শ্রুতপদেরই অনুসন্ধান কল্পনা করিতে হয় । তন্ধ্যে স্বস্থানস্থিতপদের 
পৃুনরনূসন্ধান আর্তি । স্থানাস্তরস্থিত কিন্তু নিকটতর পদের অনুসন্ধানই অনুষঙ্গ এবং স্থানান্তরাস্থিত দৃরবস্তী পদের 
অনুসন্ধানই অনুরুত্তি। অনরুত্তি আবার সিংহাবলোকিত, মণ্তকপ্নুতি ও গঙ্গাম্ত্রোতের ন্যায় ভ্রিবিধ। স্পটই বুঝা 
যাইতেছে ষে অশ্রুতপদের কন্পনা থাকায় অধ্যাহার সবাপেক্ষা গুরু । অবশা বেদে শ্রুতপদের আবৃত্বিও দোষের, কারণ 
উহাতে বাকাভেদদোষ হয় । ্রুতপদেরই অনুসন্ধান থাকায় অনুষঙ্গ ও অনুব্ুত্তি লঘৃদোষবিশিষ্ট । তন্মধো অনুষঙ্গ 
নঘুতর, কারণ উহাতে নিকটতর পদের অনুসন্ধান করিতে হয়। পাণিনি-সুত্রে এইরূপ অনুষঙ্গ ও অনুরত্তির ভুরি 
প্রয়োগ বিদ্যমান । দ্রষ্টব্য দিনকরী ও রামরুদ্রী কাঃ ৮৪ পঃ ৩১৪-১৫। 

৩৬ স্তত্যথবাদ পরম্পরায় ধম ও নিন্দার্থবাদ পরম্পরায় অধম়ের প্রতিপাদক । 

৩৭ ন্যায়মঞ্জরী ১।১।১ পৃঃ ৯. “তন্ত্র নানুপলক্কে হর্থে ন প্রবর্ত়তে । কিন্তু সংশয়িতে ন্যায়স্তদঙ্গং তেন সংশয়ঃ ॥” আচার্য 
মধুস্দন সরস্বতী “উপপাদন” পদের অর্থ বলিয়াছেন (অঃ সিঃ ১ম পারঃ “বিপ্রতিপত্তিবাকাসা 


১৮৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ ভ্রয়োদশ 


বিশেষতঃ না হওয়ায় ধর্মনিণয় হয় নাই। অতএব ধর্মবিচার প্রয়োজন। বিচারের লক্ষণ 
এই,_পসন্দিগ্ধে বস্তনি বন্তপ্রতিপাদকবাক্যে বা সতকপ্রমাণেন তত্তবপরীক্ষায়াং তদনূগুণো মননাখ্ঃ 
মনোব্যাপারবিশেষঃ বিচারো নাম ।” এইরূপ মননক্রিয়ারূপবিচার কুতিসাধা বা কত্তবারূপে উপদিষ্ট 
হইবার যোগা। সুতরাং বেদাধায়নের অনন্তর বেদাথের আপাতজান এবং অধ্যয়নবিধিসমপিত 
বেদার্থনির্ণয়ের মধো বেদাখের বাবেদবাকোর বিচাররূপ ইতিকত্তবাতা সন্দংশনায়ে ধৃত হওয়ায় বিচারই 
“জিক্তাসা” পদের লাক্ষণিক অর্থ। শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা বেদার্থ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইলেও উহা সম্পর্ণভাবে 
সংশয়-বিপযায়মুক্ত না হওয়ায় সংশয়-বিপায় দূরীভূত করিয়া ধমনির্ণয় করিতে হইলে ধশ্নবিচার 
(তথা অধর্মবিচার ) অবশ্য করণীয় ।5” স্বাধায়বিধি অক্ষরগ্রহণাদি পরম্পরায় উপাজায়মান 
বাক্যাথজানের নিমিত্ত অধ্যয়ন বিধান করায় বুঝা যায় যে উক্ত বিধিবাকা কন্ঠতঃ অধ্যয়ন বিধান করিয়া 
অথতঃ বিচারই বিধান করিয়াছে, যেমন অবহনন-বিধি কন্ঠতঃ অবহননমানতরের বিধান করিলেও 
তগুলনিজ্পত্তি পর্য্যন্ত অবহননের আরৃত্তি অথতঃ বিধান করিয়াছে । শুধু পাথক্য এই, সরুৎ অবহননের 
দ্বারা কদাচিৎ তগুলনিষ্পত্তি সম্ভব কিন্তু বেদাখ অতীব গহন হওয়ায় উহার বিচার অত্যাবশাক। 
অবহনন ও অধায়ন উভয় স্থলে ফলনিষ্পত্তিই যে কামা তাহাতে সন্দেহ নাই; বস্তুর স্বভাব অনুসারেই 
আরত্তি ও বিচার কর্তব্য।$৯ মীমাংসাদশনই সেই শ্রুতিবাকাবিচারশান্ত্র যাহা ধর্মীধর্মনি্পয়ে 
ইতিকত্তবাতারূপে উপস্থাপনীয়, বৈধ এবং মাণবকের অবশ্য অধোতব্য । সুতরাং প্রথম জৈমিনীয় সূত্রের 
পরিপূর্ণরূপ এই-_“অথাতো ধর্মাধমবিচারঃ কর্তৃবাঃ 1” “চোদনালক্ষণোহথো ধর্মঃ” এইরূপ দ্বিতীয় 
সুত্রে ধমের লক্ষণ উপস্থাপনপূবক সবশেষসূত্র পযান্ত সহম্র অধিকরণে সেই ধমবিচারন্যায়ই প্রদশিত 
হইয়াছে । 

পবমীমাংসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধে পৃবে উহ্বাপিত আপত্তি তিনটির সুষ্ঠু সমাধান এইরূপ । 

শ্রতিরূপপ্রমাণ হইতেই ধর্মবিষয়ক আপাতঙ্ান উৎপন্ন হইলেও ধর্মনির্ণয় বিচারসাপেক্ষ হওয়ায় 
পুবমীমাংসাশাস্ত্র আরস্তণীয় বলিয়া বার্থ নহে। “স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” এই শ্রেত বিধিবাকা হইতেই 
ধর্মবিচারের কর্তব্যতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া উত্ত বিধিবাক্যই প্রথম মীমাংসাসূত্রের বিষয়বাক্য । এই 
বাকো অধায়ন কি স্বর্গের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে এবং দি স্বগাথই অধায়ন হয়, তবে বিচার বৈধ নহে । 


বিচারাঙ্গত্বনিরাপণপ্রকরণমন্, পৃঃ ৮, ১৪), “উপপাদনং চ স্বপক্ষসাধনপরপক্ষনিরাকরণাভ্যাং ভবতি।” 
নায়মঞ্জরীকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়াম়িকগণের মতে সংশয় ন্যয়াঙ্গ হইলেও অদ্বৈতসিদ্ধিতে সংশয় বিচারাঙ্গরূপে 
স্থাপিত হইয়াছে ( অঃ সিঃ এ পঃ ১৬-৭), “...তথাপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্যান্মিতানঙ্গত্রেহপি ব্যুদসনীযতয়া 
বিচারঙ্গত্মন্তোব ।” 
৩৮ এই তাৎপর্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন, “প্রামাণাং নাম জ্ঞানসা অথপরিচ্ছেদসামধাম” অর্থাৎ নিজ 
বিষয়নিশ্চায়কসামথ্যই জানের প্রামাণ্য । 
৩৯ তাৎপর্য এই, যাহা বিধেয় এবং বিধেয়ের উপকারক, বিধি তাহাদেরই প্রযোজক হইয়া থাকে, এইরূপ নিয়মই 
'ববতর দুষ্ট হয় । কিন্তু “ব্রীহিনবহন্তি” বিধিবাক্যে অব্ধাত মান্র বিধেয়, কারণ অবহননমাত্র অবপূর্বক হন্‌ ধাতুর অথ। 
আবৃত্তি অবপৃবক হন্‌ ধাতুর অর্থ না হওয়ায় আবৃত্তি অধারথ, অতএব অবিধেয় । সুধু তাহাই নহে, আবৃত্তি বিধেয়ের 
উপকারক নহে, কারণ আবৃত্তি বাতিরেকেই সরুৎ মুসলঘাতমান্তরদ্বারা অবঘাত সিদ্ধ হইয়া থাকে । সুতরাং আর্তি 
কিরূপে বিধি-প্রযোজ্য হইবে ? 

এতদুত্তরে ভাট্টসম্প্রাদায় বলিয়া থাকেন যে তৎসন্ত্বেওড অর্থাৎ আরুত্তি অবিধেয় ও অনুপকারী হওয়া সম্ত্বেও 
তগুলনিষ্পত্তির জন্য অবঘাতের আনুত্তি অবশ্য আক্ষিগ্র, অন্যথা অবঘাত পুরুষাথপর্যবসায়ী হইবে না। কারণ 
তণডল-নিষ্পত্তির অভাবে পূরোডাশ প্রস্তৃত না হওয়ায় কমান্ষ্ঠানই অসম্ভব বলিয়া স্থগাদিফংলর উৎপত্তি সুদূর 
পরাহত। অনুরূপভাবেই আলোচ্য অধ্যয়ন-বিধিস্থলেও বুঝিতে হইবে যে বিচার ধাত্বর্থ না হইলেও এবং 
বেদার্থববোধের অনুপকারী হইলেও বেদাখনির্ণয় না হওয়ায় কর্মীনুষ্ঠানের অভাবে স্বর্গাদিরপফলের উৎপত্তি 
অসভ্ভব। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংশয়-বিপর্য্যয়াকুলিত বেদার্থের আপাতক্তান অনুষ্ঠানের উপযোগ্গী নছে। 
বিশেষতঃ, স্বর্গাদিফল ও এরাপফলের সাধনসমূহ অলৌকিক হওয়ায় কেহই লৌকিক কৃষিকার্য প্রভৃতির ন্যায় 
উৎকটেককোর্টিক সম্ভাবনার দ্বারা প্রেরিত হইবে না । অতএব অবঘাতবিধিতে ফলনিষ্পত্তির জন্য আরত্তি যেমন 
আক্ষিপ্ত, সেইরূপ অধ্য়নবিধিতে ফলনিষ্পত্তির জন্য বিচার আক্ষিণ্ত। পুরুষার্থানুশাসনের তৃতীয় সুত্রে এইরাপ 
ভাষ্রমতই সূচিত হইয়াছে ( খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪১), “অবিধেয়ান্পকার্থাক্ষেপোহ বঘাতানবৃত্তিবৎ ৷” 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৮৯ 


আবার যদি অর্থজানের নিমিত্ত অধ্যয়ন বিহিত হয় তবে বিচার বাতিরেকে অর্থনিণয় অসম্ভব বলিয়া 
বিচার বৈধ” ইহাই উক্ত বিধিবাকাবিষয়ক সংশয় । স্থগাথই অধায়ন,অ্ধজানাহ নহে, কারণ অর্থজান 
বিধিবাতিরেকেই অন্যতঃ প্রাপ্ত, যেমন মহাভারতাদি অধায়নজন্য অর্থজান বিধিব্যতীতই প্রাপ্ত +সতরাং 
বিধিবৈয়ধ্যভয়ে অধ্য়নবিধি স্বর্গাথই” ইহা পুবপক্ষ । যদিও অথক্জাননিমিত্ত অধায়ন মহাভারতাদি 
অধ্যয়নে কৃ১গ, তথাপি লিখিতপাঠ বা ভাষাত্তরে অধ্যয়নাদির দ্বারা মহাভারতাদির অথক্তান হইলেও 
এঁরূপে যেন বেদাহজান না হয়, এইজন্যই স্বাধ্যায়বিধিবাকা অপেক্ষিত, _বেদাধ্যয়ন দ্বারাই বেদাথজান 
সম্পাদন কত্তৃব্য, লিখিত পাঠ বা ভাষান্তর দ্বারা নহে । ফলে অথক্ানরূপ দুষ্টফলই স্বীকার্যা, অদুষ্ট স্বর্গ ফল 
নহে। বেদাখক্ানের যেমন ক্রতুর অনুষ্ঠানদ্বারা স্বগাদিফলোপযোগ বিদামান, সেইরূপ ভাষান্তরাদিদ্বারা 
মহাভারতাদির অর্থজানের ক্রুতুর অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদিফলোপযোগ নাই বলিয়া ভাষান্তরাদি দ্বারা 
মহাভারতাদির অর্থকান দোষযুভ্তত নহে” ইহাই উত্তরপক্ষস্থাপন বা সিদ্ধান্ত । পৃরবপক্ষে স্বগই প্রয়োজন । 
উত্তরপক্ষে বেদাথনির্ণয় প্রয়োজন । সঙ্গতিবিষয়ক আলোচনা পরে করা হইবে। 

আপত্তি হইবে, বেদার্থনিণ্য়ই যদি অধায়নবিধির ফল হয় তবে উহা অনাথা সিদ্ধ অথাৎ বিচার 
ব্যতিরেকেও প্রাপ্তব্য। তাৎপধ্য এই, তিনি বেদমান্র অধায়ন করিবেন তাহার বেদার্থনির্য় না হইলেও 
যিনি ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধায়ন করিবেন তাহার বাকরণ ও নিরুত্ত সহায়ে বেদার্থনির্ণয় সুচারুরূপেই 
সুসম্পন্ন হইবে । বিশেষতঃ শাস্ত্রে ষড়ঙ্গবেদই অধোয়রূপে বিহিত হইয়াছে! মহাভাষ্যকার : 
( পস্পশাহিন্ক, শাস্ত্রপ্রয়োজনাধিকরণম্‌, পঃ ১৬ ), “প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেফু ব্যাকরণম । প্রধানে কূতো যত্রঃ 
ফলবান্‌ ভবতি ।” শিক্ষাকন্রাদি বেদাখনির্ণয়ে উপকারক বলিয়া উহাদের অঙ্গ বলা হইয়াছে । এই ছয় 
অঙ্গের মধো বাকরণ প্রধান (পাঃ শিঃ ৪২-৪৩ পৃঃ ১৯-২০) “...মুখং বাকরণং জ্মুতম।” 
গপবশরীরাবয়বের মধো অন্নপানাদি প্রবেশনদ্বারা মুখ যেমন শরীরনিবাহক বলিয়া প্রধান, সেইরূপ 
ব্যাকরণও বেদস্বরূপনিবাহক বলিয়া অঙ্গসমূহের মধ মুখস্বরূপ বা প্রধান। ব্যাকরণ পদের 
সাধূত্বসম্পাদনদ্বারা পদ ও পদাহজান স্থাপন করিয়া বাক্যার্থজ্ঞানের উপযোগী হইয়া থাকে । মহাভাষোর 
“ফল” শব্দের অর্থ বাক্যার্থজান। পদ ও পদার্থক্জান বাক্যার্থজানের উপজীবারপে প্রধান 1০৭ বাকরণের 
পরিশিইপ্রায় নিরুত্ত ( শব্দকৌন্তভ ১১১) অনাকে অপেক্ষা না করিয়া পদাখাববোধের নিিস্ত 
পদসম্হের নিবচনদ্বারা বেদাখনির্ণয়ে ্টপযোগী হইয়া থাকে । ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ, নিরুত্ত 
শ্রোত্রস্বরাপ ( পাঃ শিঃ ৪২ পঃ ১৯ ) “...নিরুত্তং শ্রোত্রয়ুচাতে ।” অতএব ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যায়ী বিচার 
ব্াতিরেকেই বেদার্ধনির্ণয়ে সমর্থ হওয়ায় বিচার নিয়তপ্রাপ্ত নহে। 

উত্তরে ভাট্টরসম্প্রদায় বলিবেন, ব্যাকরণ ও নিরুত্ত যদি মীমাংসাশাস্ত্রসহচরিত না হয়, তবে 
সাঙ্গবেদাধায়নেও বেদানিণয় হইবে না। শ্রুতিমধো উপদিষ্ট হইয়াছে (তৈততিঃ ব্রাঃ ৩।১২৫।১২ ), 
“অত্তণঃ শকরা উপদধাতি তেজো বৈ ঘৃতম্‌”" অর্থাৎ স্রেহদ্রবাদ্বারাসিজ্ঞ (অন্ত ) শকরা উপধান অর্থাৎ 
স্থাপন করিবে, ঘ্ৃতই তেজ।১ মৃত্তিকামিশ্রিত ক্ষুদ্র গাষাণসমূৃহই “শকরা” পদের অর্থ। 


৪০ প্রদীপ ১১১ পৃঃ ১৭. “পদপদার্থাবগমসা ব্যাকরণনিমিত্তত্বাৎ তনুলত্বাদ্ধাক্যবাক্যাথাবসায়সোতি ভাবঃ 1” 
উদ্দ্যোত এ পৃঃ ১৯. “নন গুণানাং পরস্পরসম্থন্ধাভাবাৎ “যড়ঙ্গেষু প্রধানম" ইত্যনূপপন্নমত আহ--পদেতি । এবং চ 
বেদার্থক্তানে ব্যাকরণং প্রধানং কারণমিতি ভাবঃ।...ভাষ্যে “ফলবান্‌্” ইতান্্র ফলপদেন বাক্যা্থাবগমো 
বিবক্ষিতঃ। এতচ্ছান্তং চ পদপদাখাবগমদ্বারা বাক্যার্থাবগমোপযোগগীতি বোধ্যম 1” বৈদ্যনাথকরুত ছায়া এ পৃঃ ১৯, 
“স্বরূপারথপ্রতিপতিত্যামস্য [ ব্যাকরণস্য ] তদুপকারকত্বমিতি সর্বোপজীব্যত্বাদস্য প্রাধান্যমূ, অন্যেষাং ত্বেকদেশে 
ব্যাপারঃ।...ষথা সর্বশরীরাবয়বানাং মধ্যে অন্নপানাদিপ্রবেশনদ্বারা শরীরনির্বাহকং মুখম্‌, এবমিদমপি 
বেদস্বরূপনিববাহকমিতি ভাবঃ1” 

৪১ শোনচিৎ, অগ্রিটিৎ প্রভৃতি আহবনীয়াদি অপ্রির আধার স্থপি লবিশেষ নির্মাণ করিতে বৃহাদাকার ইঠকসম্রহের দ্বারা 
মহাপ্স্রিচয্বন বিহিত হইয়াছে (তৈত্তিঃ সং ৫1৬৯), “ইষ্টকাভিরপ্রিং চিনৃতে ।” অনুরূপভাবে সাবিভ্র, নাচিকেত, 
আরুণকেতুক প্রভৃতি ক্ষদ্রচয়নসম্হ অঙ্গুলিপবপরিমিতসুবর্ণনিমিত ইকসমুহের দ্বারা নিশ্নাণ বিহিত হইয়াছে । 
ষাহারা দরিদ্র তাহাদের জন্য “অন্তনঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে সুব্ণস্থলে শর্করানির্মিত ইষ্টক বিহিত হইয়াছে । শকরা বলিতে 
ক্করমিশ্রিত স্ৃতিকা বুঝায় । 


১৯০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ভ্রয়োদশ 


স্রেহদ্রবাবাতিরেকে শকরা দ্বরা ইইকনির্মাণ সম্ভব নহে । এক্ষণে সেই য্লেহদ্রবাবিশেষ কি--_ঘ্বুত অথবা 
তৈল অথবা অন্য কোন দ্রবা-__ ইহা নিরুত্ত বা বাকরণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। কারণ শ্রোত 
“অত্তঃ”" পদের দ্বারা স্েহদ্রবাসিস্ত এইমান্ত অর্থ লাভ হইয়া থাকে । অথচ স্নেহদ্রবাসামানোর 
জ্ঞানমাত্রদ্বারা কর্মানষ্ঠান সন্তব নহে, যেহেতু সামানোর জান কর্মে অনুপযোগী । অগত্যা উক্ত শ্ুতিবাকা 
বিচার্য। মীমাংসাদশনের অত্তাধিকরণে (মীঃ সঃ ১৪২৪ “বাকাশেষেণ 
সন্দিদ্ধার্থনিরপণাধিকরণমূ”, “সন্দিগ্ষেযু বাকাশেষাৎ” ) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে “তেজো বৈ ঘৃতম” 
এইরাপ বাকাশেষে যখন দ্বতের প্রশংসা শ্ুত হইয়াছে, তখন এরূপ অর্থবাদবলে ঘৃতের দ্বারাই শকরা 
অঞ্জনীয়, তৈলের দ্বারা নহে । অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যাহার অপেক্ষা রহিয়াছে তাহারই স্ততি অপেক্ষিত। 
তাহা হইলে ঘ্বতের স্তুতি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঘ্বতের দ্বারা কোন কর্ম অনুষ্ঠেয় । সুতরাং আকাঙ্ক্ষা 
হইয়া থাকে “কি সেই কম যাহা ঘৃতের দ্বারা অনুষ্ঠেয় £” আবার, শকরার অঞ্জন কর্তব্য, ইহা ব্রুত হইলে 
আকাঙ্ক্ষা হয় “কি সেই দ্রবদ্রবা যাহার দ্বারা অঞ্জন কত্তৃবা ?” এই প্রকার উভয়াকাঙ্ক্ষাবশতঃ উভয়ের 
সম্বন্ধ হইলে প্রতীতি হইবে যে ঘৃতের দ্বারাই অঞ্জন কর্তব্য,তৈলের দ্বারা নহে । কিন্তু বিচার বাতিরেকে এই 
প্রকার নির্ণয় সম্ভব নহে । একমান্র মীমাংসাশাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায় যে উপক্রমে যদি কোন পদ বা বাক্য 
সন্দিঙ্গার্থক হয়, তাহা হইলে বাকাশেষবলে অর্থনির্ণয় করিতে হইবে- ইহাই অভ্তাধিকরণ-ন্যায় এবং 
এইরূপ ন্যায় নিরুক্তে বা ব্যাকরণে অপ্রাপা। সুতরাং ব্যাকরণ বা নিরুক্তের দ্বারা বেদার্থনিয় 
অনাথাসিদ্ধ না হওয়ায় বেদার্থনিণয়ের জনা বেদবাকাবিচার স্থাধ্যায়বিধির দ্বারা নিয়তপ্রাপ্ত বলিয়া বৈধ । 
অতএব তগুলনিষ্পত্তিরূপফলসিদ্ধির জন্য অবঘাতের আরৃত্তি যেমন অবঘাত-বিধিবলেই প্রাপা, সেইরূপ 
অর্থনির্ণয়ের জন্য অর্থনির্ণায়ক বিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র অধায়নবিধিসামর্খোই লভ্য।9 তাৎপর্যা এই, 
“ব্রীহিনবহস্তি” এইরূপ নিয়মবিধিবাকোর যহাশ্রতার্থ, ব্রীহি অবহনন করিবে । এই বিধিবাক্যে 
অবঘাতমান্র বিধেয়, অবঘাতের আরৃত্তিও বিধেয় নহে ॥ কারণ অবপৃবক হন্‌ ধাতুর অথ আবৃত্তি নহে, 


৪২ জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১১৯।১ম অধিঃ পৃঃ ১৭-৮ ₹ পুঃ ১৩, “নগ্বেবমপি শ্রুতব্যাকরণাদাঙ্গস্যাহধীতবেদসা পূরুষস্য 
অর্থজ্ঞানসন্তবাদ্বিচারশাস্ত্রস্য বৈয়র্থামিতি চেৎ। ন, জানমাএসস্তবেহপি নির্ণয়স্য বিচারাধীনত্বাৎ। “অজ্তঞাঃ শকরা 
উপদধাতি' ইতান্র (তৈতিঃ ব্রাঃ ৩।১২1৫1১২ ) ঘ্ৃতেনৈব, ন তৈলাদিনা, ইতায়ং নির্ণয়ঃ ব্যাকরণেন নিরুজেন নিগমেন 
বান সিধাতি। বিচারশান্্রং তু 'তেজো বৈ ঘ্ৃতম' ইতি বাকাশেষাদথং নির্পেষাতি । অতো বিচারো বৈধঃ 1” 

ভাষ্টমত পুবপক্ষরাপে প্রসাধন করিতে সায়পাচার্ধ্য তাহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমপিকায় (পৃঃ ১০৮-৯ ) 
বলিয়াছেন, “তদিদং শাঙ্করদশনানুসারিণং মতম সহমানৌ ভষ্টগুরু মনোতে- ভবতি অধ্যয়নস্য অক্ষরপ্রার্তিঃ ফলম, 
তথাপি ঙবতামপি বিধির্ন পথ্যবস্যতি, কিন্তু প্রাপ্তেরক্ষরৈঃ যোছয়মর্থাববোধঃ তঙস্মিন বিধিঃ পধ্যবস্যতি । 
মথাববোধেনানুষ্ঠানে নিষ্পল্নে সতি পুরুষাথসাগ্নিহোন্রাদিফলস্য স্বগস্য সিদ্ধেঃ। অক্ষরপ্রাপ্তিমান্রেপ তু ন 
অগ্নিহোল্রাদ্যনুষ্ঠানফলং সিধ্যতি। তস্মাৎ ফলবদর্থাববোধে অধায়নবিধেঃ পর্যাবসানমবগন্তবাম। যদ্যপি 
বিহিতস্বাধ্যায়াধায়নমাজাৎ ইদানীস্তনেষা সবেষু অধ্যাপকেষ অর্থাববোধো ন দুষ্ঃ, তথাপি 
নিগমনিরুওব্যাকরণাদাঙ্গপরিশীলনবৎসু দৃ্ট এবাগাববোধঃ । বযাকরণাদিপরিশীলনমাত্রেণার্থপ্রতীতিমান্ত্রে সতাপি 
তনিণয়ো ন লভাতে। “অত্তঃ শকরা উপদধাতি' ইত্যাদি বাকোষ্‌ কেন ( দ্রব- ]দ্রবোণাক্তা ইত্যাদেঃ 
সন্দেহসানপগমাদিতি চে । এবং তহি নিশায়কং মীমাংসাশাস্ত্রমনেনাধায়নবিধিনাথনিণয়ায় স্বীক্রিয়তাম্‌। যথা 
অবঘাতবিধিঃ তগুলনিষ্পত্িফলসিধাথোহনঘাতস্ায আরৃত্তিং স্বীকরোতি, তদ্ধৎ | তস্মাৎ ফলবদর্থাববোধে 
পথ্যবস্যতি অয়মধ্যয়নবিধিঃ, ন তু অন্ষরপ্রাপ্তিমাত ইতিপ্রাণ্ডে বুম£” ইত্যাদি । 

শুধ তাহাই নহে, সায়ণাচাষ্য তাহার খঠ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় ( পুঃ ৪৫ ) প্রদর্শন করিয়াছেন ষে মহর্ষি যাস্ক 
তাহার নিরুক্তে (১৬১৯ পৃঃ ৪৮) যে “উত ত্বঃ শণ্বন্‌ ন শণোত্যেনার্ম থক (খকু সং দে২২৩ । মহাভাষ্য 
১।১/১।৩৭ )উদ্ধার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই, যে-ব্যতিৎ অথজাননিষিত্ত ব্যাকরণাদি অঙ্গসমূহ শ্রবণ করিয়াও 
মীমাংসাশাস্ত্রক্তানরহিত,তিনি বেদস্থরূপ বাক্‌ শ্রবণ করিয়াও যেন শ্রবণ করেন না, অর্থাৎ শ্রবণের ফললাভ করেন না 
(নিরুত্ত ১৬১৯ অর্থজানপ্রশংসাপ্রকরণম, দুর্গাচার্যকৃত খক্তথব্যাখ্যা পৃঃ ৪৯)। 

ভাট্টমত প্রসাধনে পৃরুষাথানুশাসনের চতুখ সূত্র এইরূপ (খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২), “সাঙ্গাধাগ্নাৎ 
তদ্তাবে বিচারোধ্র্ধবিরোধাপনুৎ” অর্থাৎ সাঙ্গবেদাধায়নজন্য বেদাথাববোধ হইলেও বিচারই অথবিরোধ দূর 
করিতে পারে । তাৎপর্য্য এই, শিক্ষা বর্স্থরাদির উচ্চারণপ্রকার উপদেশ করিয়া, কল্প মন্ত্রবিনিয়োগের দ্বারা ক্রতুর 
অনুষ্ঠান উপদেশ করিয়া, ব্যাকরণ প্ররুতি প্রত্যয়াদি উপদেশপূর্বক পদস্বরাপ ও পদার্থনিশ্চয় করিয়া, নিরুত্ত 
অথাববোধে নিরপেক্ষরূপে পদসমূহকে নিবচন করিয়া, ছন্দঃ প্রতিমন্ত্রের গায়ন্ত্রী প্রভৃতি সণ্ড ছন্দের উপদেশ করিয়া 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৯১ 


অবঘাতমান্ত ধাত্বথ। কিন্তু অবহননমান্ত্র যাগানুষ্ঠানে উপযোগী নহে । তণ্ুলনিষ্পত্তিরাপ ফল উৎপন্ন না 
হইলে উক্ত বিধিবাক্যে অননুষ্ঠাপকত্বরূপ অগ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে 
তত্ুলনিষ্পত্তিরপফলোৎপত্তি গর্ত ব্রীহিধান্োর অবহনন কর্তব্য সুতরাং 
তণ্ডুলনিষ্পত্তিরপফলপর্যবসান হইয়া উত্ত বিধিবাকা সাথক অর্থাৎ অনুষ্ঠানের উপযোগী হইয়া থাকে । 
কিন্তু কদাচিৎ সরুৎ অবঘাতের দ্বারা তণ্ডুলনিষ্পত্তি হইলেও সাধারণতঃ অবহননের আরতি বাতিরেকে 
তণ্ুলনিষ্পত্তি না হওয়ায় অবহননের আবৃত্তি অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য । সুতরাং অঁবহননদ্বারাই তগুলনিষ্পত্তি 
কর্তবা, ইহাই “ব্রীহিনবহস্তি” রূপ নিয়মবিধিবাকোর পর্যাবসিত শ্রোতা ॥ অবহননের আরতি কত্তবা, 
ইহা উত্তবিধিবাকোর আধ্িকার্থ । অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে, “স্থাধ্যায়োহধোতব্যঃ” এই বিধিবাকোর 
যথাশ্রুতাথ, অধায়নদ্বারা স্বাধ্যায়ভাবনা করিবে । কিন্তু নিত্য স্বাধ্ায় ভাব্য না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে 
অধায়নদ্বারা বেদাথক্তান করিতে হইবে । কিন্তু বেদার্থের আপাতক্ঞানও অনুষ্ঠানের উপযোগী না হওয়ায় 
স্বীকার্্য যে অধায়ন বেদার্থনিণয়পধ্যবসান। কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে বেদার্থনিণয় উৎপন্ন না হওয়ায় 
বেদবাকাবিচার অর্থাপত্তিপ্রমাণলভা। সুতরাং গুরুমুখোচ্চারণান্চ্চারণরূপ অধায়নমান্রসাধাক 
স্বশাখীয়বেদাখনির্ণয় কর্তবা, ইহাই “দ্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” নিয়মবিধিবাকোর পর্যাবসিত শ্রোতার্থ। 
স্বশাখীয়বেদবাকাবিচার কত্তবা, ইহাই উত্ত বিধিবাকোর আর্খিকার্থ। নির্ণয়াত্বক বেদার্থাববোধই 
অনুষ্ঠান পধ্যবসায়ী হইয়া সফল হয় বলিয়া অধ্যয়নবিধিবাক্য বিচারপবকবেদাখনির্ণয়পর্যাবসান । ফলে 
বেদবাকাবিচার ও বেদার্থনির্ণয় উভয়ই বিধিলভ্য বা বৈধ ।£৩ এই তাৎপধ্যে ভাষ্রপক্ষ উপস্থাপন 
করিতে শাস্ত্রদীপিকাকার বলিয়াছেন (শাঃ দীঃ ১১১ম অধিঃ পৃঃ ১১), “অথ 
অক্ষরপ্রহণাদিপরম্পরোপজায়মানবাক্যাহজ্ানাহমধ্যয়নং বিধীয়তে, ততস্তস্য [বাকার্থজানস্য ] 
বিচারমন্তরেণাসম্তবাদধায়নবিধিনৈব অর্থাৎ বিচারো বিহিত ইতি গুরুগহ এবাবস্থায় বিচারয়িতব্ো 
ধমঃ।” 

আপত্তি হইবে, অধায়ন ও সমাবস্তুনের মধ্যে বাবধানপ্রতিবন্ধক “বেদমধীতা স্বায়াৎ” জমৃতিশাস্ত্ 
গুরুকুলনিরত্তপর হওয়ায় বিচারনিরৃত্তপরও বটে ।' 

ইহাতে আপাততঃ উত্তর এই, মীমাংসাদশনের শ্রুতিপ্রাবন্যাধিকরণন্যায়ে ( মীঃ সূঃ ১/৩।৩, ২য় 


এবং জ্যোতিষ যক্তসমূহের ভিন্ন ভিন কাল ও প্রয়োজন উপদেশ করিয়া বেদাথাববোধে উপকার করিয়া থাকে । তথাপি 
বেদাখসমহের মধো আপাতবিরোধ দুষ্ট হইলে শিক্ষাদি এরূপ অর্থবিরোধ দূরীভূত করিতে পারে না । অতএব সাঙ্গ 
বেদাধায়নের পরও অধনিণয়ের জন্য বেদার্থবিচার বা মীমাংসাশাস্ত্র প্রয়োজন । ভগবান মনুও বেদার্ধবিচার উপদেশ 
করিয়ান্ছেন (মনু সং ১২১০৫-১০৬) এপ্রত্যক্ষং চানুমানং চ শ্ান্্রং চ বিবিধাগমম। ভ্রয়ং সুবিদিতং কার্ষযং 
ধর্মস্তদ্ধিমতীসতা ॥ আর্থং ধর্মোপদেশং চ বেদশান্ত্রাবিরোধিনা । যস্তরকেণানুসন্ধতে স ধম্ং বেদ নেতরঃ ॥” 
শ্লোকের “ধম” শব্দের অথ্থ বেদার্থ, তাহার শুদ্ধি বলিতে পৃবপক্ষনিরাকরণ দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধাত্তব্যবস্থাপনই বুঝিতে 
হইবে । উপ শ্লোকের উপর মেধাতিথিভাষ্য পৃঃ ১০২৪-২৫ _ পৃঃ ৩১৫-১৬ ও পৃঃ ৩১৭-১৮ দ্রষ্টব্য । ভট্ট পাদও উত্ত 
মনুবচন উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন ( তন্তবার্তিক ১।৩।২ প্রঃ ৮০--পঃ ২৬৮) “প্রায়েণ চ মনুষ্যাণামধমভুয়িষ্ঠ ত্বাৎ 
তত্ক্ঞানপ্রতিবদ্ধাঃ প্রতিভাঃ তেষু তেষু কুমাগেষু প্রবর্তিত্তে।” সুতরাং ধর্মনির্ণয়ে বিরোধী অপন্যায়সমূহ 
অপসারণপূর্বক শ্রৃতিকে স্বারসিক পথে প্রবাহিত করিয়া তত্বনির্ণয়ে আনুকৃল্য করাই মীমাংসান্যায়রাপ ইতিকর্তব্যতার 
কৃতায। 
৪৩ সায়পাচার্যক্কুত খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা পৃঃ ৪১. “সবন্র বিধেঃ পুরুযার্থপধ্যবসায়িত্বনিয়মাৎ অন্তাপি 
পুরুষার্থভূতং ফলবদধনিশ্চরমধ্য়নবিধিপ্রযুন্তং ভষ্টগরূ মনোতে। ননু সক্ুদ্ধায়নাৎ আব্ত্তিসহিতাৎ বা 
অগ্থনিশ্চয়ঃ নোপলত্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তথা সতি তৎসিদ্ধয়ে সোহধ্যয়নবিধিরথনিশ্চয়হেতুং বিচারং কল্পয়িষ্যতি 
--“স বিচারমাক্ষিপেৎ' ইতি । নন স্ববিধেয়তাদুপকারিণোরেব বিধিঃ প্রয়োজকঃ ইতি সব্বন্র নিয়মঃ, তথা সতি 
অতাদুশং কথমন্ত্র অধায়নবিধিরাক্ষে্সাতীত্যাহ-_-“অবিধেয়ান্পকাধ্যাক্ষেপোহবঘাতারতিবৎ ইতি। 
'ব্রীহিনবহস্তি' ইতাত্র অবঘাতমান্রং বিধেয়ং, ন তু তদাবত্তিঃ, তস্যা অধাত্বপ্বত্বাৎ । নাপি সা বিধেয়োপকারিণী, অন্তরেণ 
আরম্ডিং সরুবুসলঘাত মান্াদবঘাতসিদ্ধেঃ $ তথাপি ততুলনিষ্পত্তিফলসিদ্ধয়ে স বিধিঃ আবৃত্তিং যদ্ধৎ আচিক্ষেপ 
তদ্বৎ প্ররুতেহপি অবগন্তব্যম়।” সায়ণাচার্য্য “তথাহি” বলিয়া যে-সমস্ত বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন সে-সমস্তই 
পুরুষাথানুশাসনের সূত্র । এই পুরুষাথানুশাসনসূত্রসমূহের রচয়িতা কে, অথবা সায়ণাচা্য স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন 
কিনা, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। 


১৯২ বিবরপ-প্রমেয়-সংপ্রহ জয়োদশ 


অধিঃ, “বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হানুমানম্” ) উক্ত স্মৃতি শ্রতিবিরোধে বাধিত হওয়ায় 
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চরম সমাধান এইরূপ । শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলেই তবে একের দ্বারা অন্যের বাধপ্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হয় ॥ কিন্তু আলোচ্য স্থলে কোনরূপ বিরোধই নাই । “সমানকত্তৃকয়োঃ পৃবকালে”, এইরূপ 
পাণিনিসৃন্তে (৩।৪।২১ ) সণ প্রতায়ের পূবাপরীভাব ও সমানকক্তুকত্বমান্র বিহিত হইয়াছে, কিন্তু আনন্ত্য্য 
বা অবাবধানও বিহিত হয় নাই। যেমন *“স্বাত্বা ভুঙভ্তে”" বাকো স্ানোত্তরকালমা্রে ভোজন বিহিত 
হইয়াছে । কিন্তু স্ানের অব্যবহিতকালে ভোজন বিহিত হয় নাই, অনাথা স্নানের পর সন্ধাবন্দনাদিরপ 
নিত্যকম বাধিত হইয়া যাইবে । স্লান না করিয়া ভোজননিষেধই উক্ত বাক্যের তাৎপধ্যাথ । অনুরূপভাবে 
অধায়ন সমাপ্তির পর সমাবস্তন উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু আনন্তয্যও নহে । বিশেষতঃ, 
বিচার অধায়নের ইতিকত্বব্যতা বা ব্যাপার বলিয়া অধায়ন অঞ্নিয় পযান্ত ক্তব্--€ মা 
১১১ম অধিঃ প্রঃ ১১), “বেদমধীতা তাবন্ন স্রাতবাং যাবন্ন ধমো _জিক্তাসাতে.. 
বিচারসোতিকন্তবাতারপত্বাৎ অধায়নবিধিরেব তৎপধ্ন্তো ব্যাপারঃ। ন চৈবং ৬৭০ 
আবিচারাৎ প্ররৃত্তেরেকত্বাৎ।”*€ সুতরাং বিচার পথ্ন্ত অধায়ন সমা প্ত না করিয়া সমাবর্তন অকন্তবা, 
ইহাই উত্তর স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্যার্থ ৷ বন্তৃতঃ আচার্য্য শবর স্বামী কোন কোন স্মৃতিকে বেদবিরুদ্ধরূপে . 
স্বীকার করিলেও (শাবরভাষা ১৩৩ পুঃ ৭১-৩ _পুঃ ৮১২-পুঃ ২৮০-৮১) ভট্ট কুমারিল 
স্মৃতিমান্রের প্রামাণা স্বীকার করিয়া শ্নোকবা্ত্িকে স্থাধ্যায়বিধিশ্রুতি ও ফ্লানস্মৃতির মধ্যে অবিরোধ 
বহুধা প্রপঞ্চিতঃ” করিয়াছেন ( স্লোঃ বাঃ প্রতিজাসত্র শ্লোঃ ৮৭-১০৯ও নায়রত্রাকর পৃঃ ২৯৩৭ এবং ভট্ট 


৪৪ শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকবণবিঢারের জন্য অধ্যাক্সান্কে দ্বিতীয় পরিশিই প্রষ্ব্য। 
8৫ অঙ্গ ও প্রধানবিষয়ক প্রতি যে একই, তাহা মীমাংসাসিদ্ধান্ত এবং বিচার অধায়নের ইতিকর্ড বাতারপে অধায়নের 
অঙ্গ। 
৪৬ ভট্ট কুমারিল তাহার তন্তরবার্জিকের শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণে ভাষ্াকারীয় অধিকরণ আক্ষেপ করিয়া 
অধিকরণান্তররচনাপূর্বক অতি বিস্তৃত বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কোনও স্মৃতির একটি বাক্যও 
শ্রতিবিরুদ্ধ নহে । কারণ কোনও একটি স্মতিবাক্যের অপ্রামাশ্য স্বীকার করিলে অপ্রমাগতাপিশাচী সমগ্র গমৃতিকে 
গ্রাস করিবে । সুতরাং কোন একটি স্মৃতিবাকোর অপ্রাযাণা স্বীকার করিয়া লোকায়তের যানারথ গ্রণ করা 
বীমাংসকের কর্তব্য নহে (তন্বাঃ ১৩।৩ পূঃ ৮৫-৬- পৃঃ ২৮৪ )। প্রত্যক্ষ-শ্রুতি ও চম্মতির মধ্যে আপাতবিরোধ 
অনুভূত হইলে স্মতিবলে শ্রুতি কল্পনীয় এবং কৃশ্গুশ্ুতি ও কল্পাত্রুতির বিরোধে অগ্প্রকার দোষ সত্তেও 
অগতিকগতিন্যায়ে বিকল্পব্যবস্থাই গ্রহণীয় । অবশ্য যতদিন পথ্যন্ত কল্পাশ্রতির সন্ধান পাওয়া না যায়, ততদিন পথ্য্ত 
কৃ১গত অথাৎ প্রত্যক্ষ-শ্ুতি অনুসারেই কর্ন অনুষ্ঠেয় | সুতরাং ব্ামোহ বা বিপ্রলস্তমূল না হওয়ায় এ সমস্ত স্মৃতি 
অত্তন্তবাধ্যও নহে, আবার প্রত্যক্ষ-শ্রুতিমুল না হওয়ায় উহারা তুল্যবলও নছে € তন্তবার্তিক ১৩1৪ শ্লোঃ ২৬৩-২৬৪, 
পৃঃ ১১২-- পৃঃ ৩২৮), “বার্তামান্রেপ তদ্যাবভাবমৈব প্রহীষাতে । যদা তু শ্রবণং প্রাপ্তং তদাহস্মান্স বিশিষাতে ॥ 
অতশ্চৈবং শ্রুতিস্মৃত্যোবিশেষোহনেন দশ্যতে । নাত্যন্তমেব বাধ্যন্বং ন চাপ্যত্যন্ততুল্যতা ॥” ন্যায়সুধা এ পৃঃ ৩৪০. 
“বিপ্রলস্তমযুলহাভাবান্নাতান্তবাধাহং, যথাশ্রুতকলানিশ্চয়্াঙ্চ নাতান্ততুলাতা ইভাথ$।” প্রকৃত প্রস্তাবে তটউপাদ 
ভাষ্যোদ্ৃত স্মৃতিগ্রয় বিচারপুবক প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহারা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে । আমাদের আলেচ্য বেইুন-স্মৃতির 
প্রামাণা প্রদশন করিতে ভট্টপাদ বলিমাছেন যে মহধি জৈমিনি স্বয়ং তাহার রচিত “ছান্দোগ্যানুবাদ" নামক প্রনথে 
বেউন-স্মতি যে শাট্যায়নিত্রাঙ্ষণগতশ্রতিমল তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং তন্তবার্ডিকে শাট্যায়নিব্রাক্ষণ হইতে 
তদনুকুল উদ্ধৃতিও বিদ্যমান ( তন্ত্রবার্ভিক ১৩৪ প্রঃ ০০৫ পৃঃ ৩২২ )। মহর্ষি জৈমিনি রচিত শ্রোতসন্তর ও 
গৃহাস্জের ন্যায় ছান্দোগ্যান্বাদও বর্তমানে উপলক্ক হয় না। গ্রন্থের “ছান্দোগ্যানূপাদ” নামও দৃষ্ট হয়। 

প্রশ্ন হইবে, দি স্মৃতিমান্র বেদের অবিরুদ্ধ হয় তবে “বিরোধে তু” সূত্রে খুতির সহিত কাহার বিরোধ মহধির 
অভিপ্রেত ? 

উত্তরে ভট্ট কুমারিল ভাযাকার হইতে ভিমরূপে অধিকরণ রচনা করিয়া প্রদশন করিয়াছেন যে বেদবাহা 
বৌদ্ধাদি স্মৃতিঙ্গমূহের অগপ্রামাণ্যই শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ( তন্ত্রবার্ডিক ১1৩18 পৃঃ ১১২ - পৃঃ 
৩২৮ )। অনুসন্ধিৎসূ ন্যায়সূধা সহ তন্তরবার্তিক ১৩।৩-৪ পৃঃ ২৮২-৩৪৩ দেখিবেন । জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্ত'র 
“মতান্তরমাহ” ইত্যাদি সন্দতে তন্তরবার্ডিকের উত্ত্রাপমতই গৃহীত হইয়াছে ( জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ১/৩।২য় অধিঃ পৃঃ 
৩৩ -পুঃ ২৯)। 
৪৭ ন্যায়রদ়্াকর প্রতিজাসুন্র, পৃঃ ৩২. “পূবভাষ্যে আনন্তয্যং “ভ্ঞাশব্দস্য ন বাচামিত্যুজল্ম । ইদানীং তু তস্য 
আনন্তষ্্যং বাচ্যং যদ্যপি, তথাপি শ্রোভা্খপরিগ্রছে অধায়নস্য দুক্টাথতা ব্যাহনযোত ইতি তদবিরোধায় 

বিঃ প্রঃ সং ১২ 





অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা 


এনে 
৯৪ 
তে 


উম্বেকরুত তাৎপযাটীকা এ, পুঃ ২০-৫)। অতএব বিধিসামধ্যবলেই অধিকরণসহম্রান্ুক 
পুবমীমাংসাশাস্ত্র আরস্তর্ণীয়। বেদাধায়নের নায় মীমাংসাশাস্ত্রাধায়নও গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই 
কন্তবা ঃকিত্তু গুরুকুল হইতে প্রত্যাবস্তুনপুবৰ বিবাহাদি করিয়া গুরুসহায়বাতিরেকে স্বয়ং মীমাংসাশাস্ত 
অধায়ন কত্তব্য নহে। যেহেতু বেদাধ্যয়ন ও বেদবাকাবিচার উভয়ই “দ্বাধায়োহধোতবাঃ” রাপ 
একবিধিমূলক, সেইহেতু উভয়ই গুরুকুলে অবস্থান করিয়াই সম্পাদনীয়। 

“স্বাধায়োহধ্যতবাঃ” এই বিধিবাকাই অথ্তঃ ধর্মবিচারের কত্ববাতাবোধক। একই বিধিবাক্য 
কিরাপে বেদাথনিরয়বোধক ও বেদবাকাবিচারবোধক হইবে £_ এইরূপ আপত্তি হইবে না, 
বেদবাকাবিচার উত্তর শ্রুতির আর্িকাথ বলিয়া বাকাভেদপ্রসঙ্গ নাই । 

বেদবাকাবিচারমাত্র “স্থাধ্যায়োহধোত বাঃ” এই বিধিবাকালতভ্য হওয়ায় উক্ত বাক্যই প্রথম 
মীমাংসাসুন্তরের বিময়বাকা। ঘদিও “তদ্বিজিক্তাসস্থ”, শ্রোতবাঃ” ইজাদি শতিই প্রথম ব্রহ্গসূনের 
বিষয়বাকা, তথাপি বেদাধায়ন অধায়নবিধিপ্রাপ্ত না হইলে উক্ত শ্রতিসমূহও অধ্যয় হইত না, ইহা 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ব্যাখ্যাকালে বুঝা যাইবে । মীমাংসাশাসত্রে “ধ্” পদের দ্বারা সমপ্র বেদই গ্রহীতবা, 
কারণ বৈদিক বিখিবাকা ও নিষেধবাকা সাক্ষাৎভাবে ধনে ও অধমে প্রমাণ হইলেও অথবাদ, মন্ত্র ও 
নামধেয়ও যেপরম্পরায় ধমাধমব্যবস্থায় উপযোগী, তাহা পুবে আলোচিত হইয়াছে । এমন কি, স্মৃতি, 
ইতিহাস ও প্রাণও বেদাখনিণয়ে যে উপযোগী তাহা পরে প্রদশিত হইবে। 

ধম্মাধমবিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ, অর্থাৎ ধমক্তান ও অধম ক্তানের করণ বেদই । কিন্তু ব্যাপার বা 
ইতিকত্তব্যতা বাতিরেকে করণের করণতৃই উপপন্ন হয় না বলিয়া অবশাই ইতিকন্তবাতা অনুসন্ধেয় | 
বেদাধায়ন বেদাথনিণয়ে করণ, ইহা স্বাধ্যায়বিধিবলে জানা যায় । কিন্তু বেদাধায়ন হইলেই বেদাখনিণয় 
শা হওয়ায় উক্ত শ্োত করণত্ব বাহত হইয়া পড়ে । যেমন কুঙার থাকিলে ছেদন হয়, না থাকিলে হয় না, 
এই প্রকার অন্বয়বাতিরেক সত্ত্বেও কুঠার করণরূণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না যতক্ষণ পরান্ত 
উদামন-নিপাতনরূপ ব্যাপারের আগষন না হয় । উদামন-নিপাতনরূপ ব্যাপারই কুঙারের করণতের 
সম্পাদক । পৰে অপৃবাধিকরণ (মীঃ সূঃ ২১৫ ২র অধিঃ) আলোচনাকালে প্রদশিত হইয়াছে যে 
যাগের স্ব্ণসাধনহ শত হইলেও অপূর্বরূপ ব্যাপার ব্যতিরেকে যাগের করণত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় অপূর্ব 
অাপত্তিপ্রমাণলড্য। অপুবই যাগের স্বর্গকরণত্বের নিষ্পাদক । অনুরূপভাবে বেদ ধমাধ্মক্তানের করণ 
বা প্রমাণ হইলেও তাহার করণ বা প্রমাণত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ পর্যাত্ত বাপাররূপে 
বেদবাক্যবিচারের আগমন না হয় । বেদবাকাবিচাররূপ ব্যাপারই বেদের করণত্বসাধক । এই তাৎপধো 
মীমাংসাচাযাগণ বলিয়া থাকেন, “ধনে প্রমীয়মাণে তু বেদেন করণান্মনা । ইতিকন্তবাতাভাগং মীমাংসা 
পূরয়িষ্যতি ॥” শুধু পার্থক্য এই, উদামন-নিপাতনরূপ ব্যাপার প্রতাক্ষসিদ্ধ । অপূব ও বেদবাব্ননিচার 
স্রতা্থাপত্তিসিদ্ধ । “ “অথাতো ধমজিক্তাসা'-সুন্তমাদামিদং কুতমূ ॥ ধর্াখাং বিষয়ং বন্তুং মীমাংসায়াঃ 
প্রয়োজনমূ ॥” (মোঃ বাঃ প্রতিক্ঞাসত্র শ্লোঃ ১ পৃঃ 8)। 


পূর্ব কালতামান্ত্রমেবাথো লক্ষণয়া প্রহীতব্য ইত্যুচ্যতে ইতি” ইত্যাদি । 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদাস্ততীধ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গন্গোপাধ্যায়ক্লুত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধিবিচার নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


১৯১৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ভ্রয়োদশ 


জযমোদশ অধ্যায়ের প্রথম পরিশি 
ফ্ম্যতিপ্রামান্যাধিকরণ-বিচার 

মীমাংসাদশনের প্রথম অধ্যায়ে ধর্যবিষয়ক প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে । তনুধ্ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
পাদে বিধি ও নিষেধ-শ্রতির এবং দ্বিতীয়পাদে অধবাদের প্রামাণা স্থাপিত হইয়াছে । এক্ষণে তৃতীয় পাদে 
আলোচ্য বিষয় এই, ধর্মবিষয়ে সৃতি কি প্রমাণ, অথবা অপ্রমাণ | “অক্টকাঃকত্তব্যাঃ ( আশ্বঃ গৃহ্যসন্র 
২৪১), “গরুরনগন্তবাঃ” € বশিষঠ সি 5৮১), “তড়াগং খনিতবামূ" ইত্যাদি বহুবিধ বিধি স্মৃতিমধ্ে 
উপলক্ক হয়, কিন্তু শ্রতিমধ্যে দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই স্মৃতিসমহ কি ধমবিষয়ে প্রমাণ ? অথবা 
প্রমাণ নহে £ পৃবপক্ষীর কথা এই যে এই সমস্ত স্মৃতি অপ্রমাণ, কারণ ধর্মলক্ষণসূন্তে চোদনা অথাৎ 
ইবদিক বিধিবাকাকেই ধমবিষয়ে প্রমাণ বলা হইয়াছে। সুতরাং অষ্টকাশ্রাছ্ধ, গুরুর অনুগমন, 
পুক্ধরিণীখনন প্রভৃতি কম ধয নহে, যেহেতু এ সমস্ত করের মূলে শব্দ বা শ্রুতি নাই । সিদ্ধান্তীর উত্তর এই 
ষে গর সমস্ত স্মৃতিও এ্রতির ন্যায় ধর্মবিষয়ে প্রমাগ, কারণ যাহারা ধর্মবদ্ধিতে লোকপরম্পরা বেদোস্ত, 
কমসযহ অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই শি ষিগণই স্মৃতিশাস্ের প্রণেতা । তাহারা বেদাখ সমাকৃরূপে 
অনুধাবন করিয়া পরে বেদাখস্মহ মরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখাস্থিত কমসমহ প্রকরণ অনুসারে 
নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্মতিসমূহও ধমবিষয়ে প্রমাণ । যদি অষ্টকাদিবিষয়ক শ্রুতি উপলন্ধ না হয় 
তবে অইকাদিবিষয়ক শ্রতি অনুমান বা কন্তনা করিতে হইবে। প্রতাক্ষ-শ্রুতির ন্যায় অনুমিত বা 
কক্সাত্তিও প্রমাণ । অনুমান প্রয়োগ: এইরূপ বিমতা  অঠকাদিস্মৃতিঃ  বেদমূলা 
বদিকমন্তাদিপ্রশীতস্মৃতিত্বাৎ উপনয়নাধায়নাদিস্মৃতিবৎ। প্ররুতপ্রস্তাবে অনুমিত বা কল্পাশ্রুতির 
প্রামাণাই উক্ত স্মৃতিসমহের প্রামাণা। যে-সমস্ত কম সকলশাখাধায়ীর অনুষ্ঠেয় অথচ স্বশাখায় সকল 
বম উপদিঞু নহে, স্ই সমস্ত কম সমগ্র বেদ হইতে চয়ন করিয়া অতিসংক্ষেপে খষিগণ স্মৃতি মধো নিবদ্ধ 
করিয়া গরিয়াছেন বলিয়া প্রতক্ষশ্রাতস্যভ্্ও স্মৃতিসয্হ নিরথক নহে । বেদের নিতাত্ববাদী 
5 বেদের অণুমান্র অংশেরও লোপ স্বীকার করেন না বলিয়া ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন যে 

যে-সমস্ত কর্মবিষয়ে মৃতিমাত উপলব্ধ হয়, কিন্তু শ্রতি উপলব্ধ হয় না, বুঝিতে হইবে যে এ সমস্ত অদ্যাপি 

অনুপলব্ধ শ্ররতিসমহ কালক্রমে দু হইতে পারে 1 এই তাৎপযোই ভগবান মনু বলিয়াছেন ( মনু সং ২৭ ) 
তি যধো যাহা কিছু উপদি্ট হইয়াছে সে সমস্তই বেদমধো বর্তমান, অথাৎ বেদের প্রামাণাই 
মনসংহিতার প্রামান। ॥ কোন পৌরুষেয় স্মৃতি বা সংহিতার বেদনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন প্রামাণাই নাই। 
শুধু স্মৃতি নহে, সদাচারাদিও ধরে প্রমাণ (মনু সং বাড), “বেদোহখিলো ধমমূলং স্মুতিশীলে চ 
তদ্বিদায় । আচারশ্চৈব সাধনামান্মনম্তর্থিরেব চ ॥৮" অথাৎ, সমগ্র বেদ, বেদাখজগণের মতি, তাহাদের 
বক্মণ্য প্রভৃতি ্রয়োদশবিধ শীল, সাধুব্যক্রিগণের ধমবুদ্ধিতে পালনীয় আচারসমূহ এবং আত্মতৃপ্টি--এই 
ছয়টি এই ক্রমে ( অথাৎ পূব পূবের বিরোধে পর পরটি দুবল ) ধর্মবিষয়ে প্রমাণ । এই শ্লোকের উপর 
মেধাতিথি যে বিশাল বিচার করিয়াছেন তাহার একসুলে তিনি স্বরচিত “ক্মৃতিবিবেক” গ্রন্থ উদ্ধত করিয়া 
বলিয়াছেন (মেধাতিখিভাষা ২৬ প্রঃ ৬৭-পৃঃ ১৬৯), “চ্মাত্তবৈদিকয়োনিতাং বাতিষন্গাৎ 
পরস্পরম । কন্তৃতঃ কমতো বাপি বিযুজোতে ন জাতু তৌ ॥ প্রতাক্ষশ্ুতিনিদিং যেহনুতিষ্ঠন্তি কেচন। ত 
এব যদি কুবন্তি তথা স্যাদেদমূলতা ॥ প্রামাণ্যকারণং মৃখ্যং বেদবিডিহ পরিগ্রহঃ | তদুক্তং 
“কুসামান্যাদ'নমানং শ্রতীঃ প্রতি ॥"্তাৎপর্যা এই, বৈদিকবিধি ও স্মার্তীবধি এইরূপভাবে পরস্পর 
বিজড়িত ষে কেহ কাহাকেও তাগ করিয়া থাকিতে পারে না। স্মৃতিসমহের কর্তা এবং বেদোস্ত 
কষসমূহের অনুষ্ঠাতা কখনও ভিন্ন নহেন। যাহারা প্রত্যক্ষশ্রুতিবিহিত কমের অনুষ্ঠান করেন, তাহারাই 
যদি স্মান্তত কমসমূহের আচরণ করেন, তাহা হইলেই এঁ সমস্ত স্মাত্ত কর্মের বেদমূলতা সিদ্ধ হয়। 
বেদবিৎ শির্ট ব্যক্তিগপের বৈদিককমকত্ৃত্ব ও স্মৃতিকত্তৃত্র অথাৎ “কত্তৃসামানা”ই শিষ্টপরিগৃহীত মন্বাদি 
স্মৃতির প্রামাণ্য হেতু এবং এরূপ স্মতিসমহই অদ্যাপি অনুপলন্ক শ্রুতির অনুমাপক বা কল্পক ৷ এইরূপ 
তাৎপয্োই মহষি জৈশিনি সুন্ত রচনা করিয়াছেন (মীঃ সূঃ ১৩1২), “অপি বা কর্তৃসামান্যাৎ 


অধায় মীমাংসা উপক্রমপিকা ১৯৫ 


প্রমাণমন্মানং স্যাৎ।” শুধু তাহাই নহে, বৈদিকসম্প্রাদায়মতে শ্রুতি ও স্মৃত্যান্ত আচারই পরম ধম এবং 
আচারন্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদাধায়নের সম্পর্ণ ফলভাগী হন না (মনু সং ১১০৮-১১০)। যাহারা “শুচ্চ” 
আচার ইত্যাদি বলিয়া আচারকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট তাহারা যে বৈদিকমার্গবহিভভূত, তাহা বলাই 
বাহল্য। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা ধর্মবিষয়ে বেদমান্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ সংহিতা, 
মূতি, ইতিহাস, পুরাণ, সদাচার ইত্যাদি প্রমাণ নহে, তাহাদের জিজাস্) এই__বেদই একমান্র প্রমাণ, 
ক্মৃতাদি নহে, এইরূপ কথাই বা বেদের কোন স্থলে বিদামান £ বস্ততঃ যে-সম্‌স্ত বেদবিরুদ্ধ আচার 
আর্ানত্তে ও দাক্ষিণাতো বহকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে সেই সমস্ত আচারই আয্যদুষ্টিতে শুষ্ক 
অর্থাৎ নিক্ষল, এমন কি অনর্ববকরও বটে। ভট্ট কুমারিল তাহার তন্তবান্িকের 
সদাচারপ্রামাণানিরূপণপ্রকরণে (তন্তবান্তিক ১1৩৭ শিষ্ঠাকোপাধিকরণম পৃঃ ১২৪-৩৯- প্ঃ 
৩৬৬-৭৫ ) অত্যান্ত নিরপেক্ষভাবে এ সমস্ত অনাচার লিপিবন্ধ করিয়াছেন £এমন কি তিনি নহুষ, বশিষ্ঠ, 
বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির প্রড্ভতির আচার ভ্্রষ্টতাও প্রদশন করিয়াছেন । বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যা গ্রন্থের 
মঙ্গলবাদে এই বিষয় বিস্ততরূপে বিচারিত হইয়াছে । 


ইতি পরমপৃজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীথ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধায়কৃত 
স্ীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যয়নবিধিবিচার নামক হ্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম পরিশি2ু সমাপ্ত 


জয্মোদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্রিশিন 
শ্রুতিপ্রাবল্যাধিকরণ-বিচার 


মীমাংসাদর্শনের স্মুতাধিকরণে (মীঃ সঃ ১/৩।১-২) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে যে-সমস্ত স্মৃতিবাকোর 
মলশ্রতি অদ্াপি দুষ্ট নহে তাহারাও অনুমিত বা কল্্যশ্রতিবলে প্রমাণ । এক্ষণে প্রশ্ন এই, সাক্ষাৎ 
বেদবিরুদ্ধস্মৃতিসমূহবলে কি শ্রুতি অনুমিত হইবে ? অথবা, হইবে না £ আচাধ্য শবরস্বামী তিনটি 
বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির দুষ্টান্ত দিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম সমুৃতিবাক্য এই (লাট্যায়ন শ্রোতসূন্ন ২৬1২), 
“ওঁদুশ্বয্যাঃ সববেইনমূ।” জ্যোতিষ্টোম যাগে সদোনামকমণ্ডপের মধো উদুশ্বর (যজডুমুর ) বক্ষে 
শাখা প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয় । স্মৃতি বলিতেছেন যে ওঁদুম্বরীকে বস্ত্রের দ্বারা সবাঙ্গ বেন করিতে 
হইবে। কিন্তু শ্রুতি মধো আছে (লট্যায়ন শ্রোতসুত্র ২৬২), “ওদুষ্বরীং স্পষ্টোদৃগায়েৎ” অথাৎ 
ওঁদুষ্বরীকে স্পর্শ করিয়া গান করিবে । এক্ষণে স্পশন-শ্ুতির সহিত বেষ্টন-স্মৃতির বিরোধ অবশাস্তাবী । 
কারণ ওঁদুস্বরীর সবাঙ্গ বস্তরদ্ধারা বেষ্টন করিলে উহাকে স্পশ করা যাইবে না ॥ আবার, স্পর্শ করিতে হইলে 
উহাকে সবাঙ্গবে্টন করা যাইবে না। সুতরাং সংশয় এই, এইস্থলে স্মৃতি প্রামাণ্যাধিকরণ-নায়ে কি 
বেট্নস্মৃতিবলে বেষ্টনবিষয়ক শ্রুতি অনুমিত বা কল্পিত হইবে ? অথবা হইবে না ? পুবপক্ষীর কথা এই, 
মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে উক্ত কত্তৃসামান্যহেতুবলে অগ্টকাদিস্মৃতির ন্যায় বেই্নস্মৃতিবলে বেইনশ্রুতি 
কম্পিত হইবে । সুতরাং প্রত্াক্ষম্পশনশ্রতির ন্যায় কল্পাবেষ্টনশ্রতিও প্রমাণ হওয়ায় ব্রীহি ও যবের ন্যায় 
স্পর্শন ও বেইনের মধ্যে অগ্প্রকারদোষসত্তেও অগতিকগতিন্যায়ে বিকল্পবাবস্থা গ্রহণ করিয়া 
আপাতবিরোধের সমাধান করিতে হইবে । ফলে কল্পাবেষ্ুনশ্রুতিমূল হওয়ায় বেষ্টন-স্মৃতি প্রমাণ । 
অথবা, পৃবপক্ষী বলিতে পারেন যে স্পর্শনবিষয়কপ্রতাক্ষশ্রুতি ও বেনবিষয়ক অনুমিতশ্তির মধ্যে 
পরস্পরবিরোধবশতঃ উভয়ই অপ্রমাণ (জৈঃ নাঃ মাঃ বিঃ ১৩।২য় অধিঃ পৃঃ ৩৩-পুঃ 
২৯)। 

ইহার উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন (মীঃ সুঃ ১৩1৩ ), “বিরোধে তুনপেক্ষং স্যাদসতি 
হানুমানমূ।” তাৎপধ্য এই, প্রত্যক্ষ ঘেমন অন্য কোন প্রমাণকে অপেক্ষা না করিয়া স্ববিষয়ে প্রমাণ, 
সেইরূপ উপলভামান শ্রুতি প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া স্ববিষয়ে প্রমাণ হওয়ায় উক্ত শ্রুতি প্রতাক্ষবৎ 
বলিয়া প্রতাক্ষ-শ্রতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনুমান প্রতাক্ষের ন্যায় নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে, 
কারণ অনুমান স্ববিষয়সিদ্ধির জনা প্রত্যক্ষের উপর (বাপ্তিক্তানাদির নিমিত্ত ) নির্ভরশীল । এই কারণে 
প্রত্যক্ষ অনুমানের উপজীবা বা আশ্রয় হওয়ায় প্রতাক্ষবিরুদ্ধ অনৃমান কালাত্যয়াপািই্ বা বাধিত, যেমন 


১৯৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ স্তয়োদশ 


বহিন্র অনুষ্তানুমান বাধিত। বলবস্তরপ্রমাণেন প্রবাধিভঃ কালাতায়াপদিষ্টঃ। অনুমানের 
প্রতাক্ষোপজীব্ত্বই অনুমান অপেক্ষা প্রতাক্ষের বলবত্তরত্ব ৷ অনুরূপভাবে প্রতাক্ষ-শ্রুতি অপেক্ষা 
অনুমিত-শ্ুতি দুবল॥ কারণ স্মৃতি প্রণেতৃগণ প্রথমে শ্রুতার্থ অনুভব করিয়া পরে উহা স্মরণ করিয়া 
স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন! সুতরাং প্রতাক্ষত্রুতি নিরপেক্ষ-প্রমাণ হইলেও স্মৃতি সাপেক্ষ-প্রমাণ ॥ 
প্রতাক্ষশ্ুতির প্রামাণোই স্মৃতির প্রামাণা, স্মৃতির স্বতন্ প্রামাণ্য নাই । সুতরাংউভয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে 
প্রত্যক্ষ-শ্ুতি ঝটিতি স্থবিষয় প্রতিষ্ঠিত করিবে; কিন্তু স্মৃতি মৃলান্তরাপেক্ষ হওয়ায় মূলপ্রমাণের 
অনুসন্ধানপূবক স্ববিষয় স্থাপন করিতে বিলঙ্ষে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । ফলে প্রতাক্ষ-শুতি স্ববিষয়স্থাপনকালে 
অনুপসঞ্জাতবিরোধী অর্থাৎ তাহার বিরোধী প্রমাণ তখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু স্মৃতি 
স্থবিষয়স্থাপনকালে উপসঞ্জাতবিরোধী, কারণ স্মৃতি যখন স্থবিষয় প্রতিষ্ঠা করিতে উদাত তখন সেই 
বিষয়ের বিরোধী বিষয় পূ হইতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্মৃতির বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
প্রতাক্ষশ্রতি যেন স্মৃতির বিষয়কে অপহরণ ( বাধ ) করিয়া স্মৃতির প্রামাণোরও অপহরণ করিতেছে 
(কল্পতরু ২১১ পঃ ৪8৩৩ ), “অর্থাপহারেণ মানস্যাপাপহারাৎ।” বিষয়ের বাধই অর্থাপহার এবং 
অথবিপ্রক্ষই স্মৃতির দুবলতার কারণ । আচাধ্য শবরস্থামী “শ্রুতাদীনাং পুবপূববলীয়স্ত্াধিকরণে” 
(মীঃ সৃঃ ৩।৩।১৪) সবিস্তর প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে দুইটি প্রমাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে 
যে-প্রমাণ নিজ বিষয়ে বিলম্বে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রমাণ দুবল এবং যে-প্রমাণ অর্থ-সন্নিকৃ্ অথাৎ শীঘ্র প্রবৃত 
হয়, সেই প্রমাণ বলবান। সন্িকৃষ্ট-বিপ্রকুঙ্টের বিরোধে সন্নিরূলৈ প্রবল। সুতরাং 
সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ-ন্যায়েই  হউক্‌,  উপসঞ্জাত-অনুপসঞ্াত-বিরোধ-ন্যায়েই হউক, অথবা 
বিপ্রকুষ্ট-সনিকৃষ্ট-ন্যায়েই হউক, প্রতাক্ষ-শ্রতি অপেক্ষা স্মৃতি দুবল হওয়ায় উভয়ের বিরোধে স্মৃতিই 
বাধিত, প্রতাক্ষশ্রতি নহে ৷ অতএব স্মৃতিই প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সমৃতিবলে শ্রুতি অনুমিত বা কজিত হইতে 
পারিবে না। শ্তিপ্রাবল্যাধিকরণের সূত্র এইরূপে যোজনীয়-_বিরোধে অঙ্থাৎ শ্ৃতিবিরোধে স্মৃতীনাং 
প্রামাণ্য অনপেক্ষম অপেক্ষা-বজিতং হেয়মু ইতি যাবৎ ( তন্ত্রবাত্তিক ১।৩।৩ পৃ" ১১২ _ পৃঃ ৩২৭-২৮। 
কন্ধতর এ পৃঃ ৪৩৩ )। অথবা, বিরোধে অথাৎ প্রতাক্ষশ্রতিবিরোধে অনপেক্ষং স্বপ্রামাণ্যায় 
প্রমাণান্তরানপেক্ষং বেদবচনং প্রমাণং স্যাৎ। কিন্তু যি প্রতাক্ষত্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ না থাকে, 
তাহা হইলে স্মৃতিও প্রমাণ, কারণ এরূপ স্মৃতিবলে শ্রুতি অনুমিত বা কম্পিত হইতে পারে- অসতি 
বিরোধে মূলশ্রুত্যনূমানেন স্মৃতি বচনমপি প্রমাণম্‌ । তন্ত বার্তিককার সৌন্র “অনপেক্ষ” পদের অপ্রামাণা ও 
নিরপেক্ষপ্রামাথা উভয় অথই গ্রহণ করিয়া সূত্র যোজনা করিয়াছেন ( তন্তরবাত্তিক ১৩।৪ পৃঃ ১১২ _ পুঃ 
৩২৭-২৮), “সুন্রাথাহপোবং যোজয়িতব্যঃ-_ শ্রোতস্মান্তববিজ্তানবিরোধে যদনপেক্ষমপেক্ষাবজিতং, 
যসা বা অপেক্ষণীয়মনান্নাস্তীতোবং পাঠদ্বয়েহপি পৃবসত্রাৎ (মীঃ সূঃ ১/৩।২ “অপি বা কর্তৃ-সামান্যাৎ 
প্রমাণমনুমানং স্যাৎ”) প্রেমাণ'শব্দমনুষঙ্গেন সম্বদ্ধা যদনপেক্ষং তন্তাবৎ প্রমাণং স্যাৎ ইতি 
তদানীন্তনবাবহারমান্রপ্রতিপন্তাথমেবোচাতে 1” 

প্রশ্ন হঈবে,যদি মূলশ্রুতির অভাবে তাহার অনুভবই না থাকে তবে খষিগণ কিরূপে সববেষ্টন স্মরণ 
করিলেন ? 

ইহার উত্তরে আচার্য শবরস্থামী নি্দিধায় বলিয়াছেন যে খষিগণের ব্যামোহ বা প্রমাদই ইহার কারণ 
(শাবরভাষ্য ১/৩।৩ পৃঃ ৭২-পঃ ৮৮ পৃঃ ২৮১), “কথখং তহি সববেষ্নস্মরণমূ £ ব্যামোহঃ। 
কথং ব্যামোহকলনা ? শ্রোতবিজানবিরোধাৎ। ” ভাষাকার অন্প্রসঙ্গে ( স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে 
পূর্বপক্ষস্থাপন প্রসঙ্গে ) বলিয়াছেন যে বন্ধ্যা যেমন দৌহিত্রের কর্ম স্মরণ করে, খষিগশের এই প্রকার 
ফমরণও অনুরূপ । বন্ধ্যার দুহিতাই না থাকাস মূল দুহিতার অভাবে দৌহিন্রও নাই, ফলে দৌহিন্রের 
ক্রীড়াদি কমও নাই । সৃতরাং বন্ধ্যার দৌহিত্রাস্মৃতি প্রমাদপ্রস্তই (শাবরভাষা ১/৩।১ পঃ ৬৯_ পূঃ 
৭২- পৃঃ ২৪৩ ), “যা হি বন্ধ্যা স্মরেৎ 'ইদং মে দৌহিত্ররূতম ইতি, 'ন মে দুহিতা অস্তি' ইতি মত্বা ন 
জাতুচিদসৌ প্রতীয়াৎ সম্যগেতজ্ঞ্জানমিতি ।” মুলশ্ুতি দুহিতৃস্থানীয়, স্মৃতি দৌহি্রস্থানীয় এবং 
সববেষ্টনরূপ স্মৃতাথ দৌহিত্র্স্থানীয় (দৌহিত্রের কমকলাপস্থানীয় )। বন্ধার দুহিতাই না থাকায় 
দৌহিন্রাস্মৃতি ব্যামোহমাত্র (ভামতী ২১।১ পৃঃ 8৩৬ ) “...প্রমাণমলত্বাচ্চ স্মতেঃ মলাভাবাদভাবো 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ১৯৭ 


বন্ধায়াঃ ইব দৌহিত্রাম্মৃতেঃ1” যদি কোনও স্থুলে পর্বপক্ষী কোন শ্রুতির অসদথ কল্পনা করিয়া স্মৃতির 
প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে উক্ত শ্রৃতি বন্ধাস্কানীয় হইবে । তাৎপর্য এই, বন্ধা স্বূপস€ 
হইলেও যেমন দুহিতৃজননে অসমর্থ, সেইরূপ এরূপ শ্তিও স্বরূপসৎ হইলেও পৃবপন্ষীর অভিপ্রেত 
অঙদর্থজননে অসমর্থ । তখন এরূপ শ্রুতি বন্ধ্াস্থানীয়, অসৎ স্তার্থ দুহিতৃস্থানীয়, খষিগণকন্তুক অসৎ 
শ্রতাথের স্মরণ দৌহিরস্থানীয় এবং এঁরপ প্রমাদগ্রস্ত স্মরণের অর্থ (সববেষ্টন ) দৌহিত্াস্থানীয়। 
সুতরাং শ্রৃতি-স্মৃতিবিরোধে শ্রতিই প্রবল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, এই শ্রতিপ্রাবলাধিকরণন্যায় অবলম্বন 
করিয়াই আচাধা শঙ্কর ব্রক্মমূত্রের স্মৃতাধিকরণে (ব্রঃ সুঃ ২৯১২) কাপিলক্মৃতির প্রামাণ্য দুটভাবে 
খণ্ডন করিয়াছেন (ব্লঃ সঃ শাঃ ভাঃ ২১১ পৃঃ ৪৩৫-৩৬), “বেদসা হি নিরপেক্ষং স্বাথে প্রামাণাং 
রবেরিব বূপবিষয়ে। প্রুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বন্তুক্মৃতিবাবহিতং চ ইতি বিপ্রকষঃ। 
তস্মাদ্ধেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃতানবকামপ্রসঙ্গো ন দোষঃ1” ব্রন্মসহের স্মৃতাধিকরণভাষ্যর বাংলা 
বাখ্যান গ্রন্থে এই বিষয় বিস্ততরূপে আলোচিত হওয়ায় এইস্কলে উন্ভার পনরুক্তি করা হইন না। 


ইতি পরযপৃজাপাদ গ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীধ এীচরণান্েবাসী শ্রীমশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত 
মীমাংসা উপক্রমণিকয়ে অধায়নবিধিবিচার নামক এয়াদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পবিশিন সমাঞ 


চতুদশ অধ্যায় 
অধ্যাপনাবিধিবিাল 
অধ্যাপনব্িধিপ্রযৃক্ত অধ্যয়ন- প্রাভাকব্রমতস্থাপন 


“স্বাধ্যায়োহধোতব/ঃ”" এই বিধিবাকোর দ্বারা সদ্যোপনীত অই্বষীয় ব্রহ্মচারী বালক ( যাহার অপর নাম 
মাণবক বা বটু ) বেদ অধায়নে প্ররৃন্ত হইয়া থাকে, ইহা গুরু প্রভাকর স্বীকার করেন না। বেদ অধীত 
হইলে তাহার পর অধায়নবিধাথের জ্ঞান হইবে ; আবার অধায়নবিধাথের জান হইলে অধায়নে প্ররুত্তি 
হইবে-_ইহাতে অন্যোনাশ্রয়দোষ বিদামান। সুতরাং অনধীতবেদ মাণবকের যখন 
অধায়নবিধিবাকাপাঠের অভাবে অক্ষরগ্রহণরূপ অধায়নই হয় নাই, তখন বযাকরণাদি মড়ঙ্গ 
বেদাধায়নের অভাবে তাহার যে বাক্াাথাববোধ হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য । শুধু তাহাই নহে, 
অষ্টবর্ষীয় বালক স্বভাবতঃ ক্রীড়ায় আসম্ত থাকায় তাহার অনুষ্ঠানে প্ররত্তির প্রশ্ন নাই। সুতরাং 
অধায়ন-বিধি মাণবকের নধায়নে প্রবন্তক নহে ৷ বিশেষতঃ “স্াধায়”বাক্যে অধিকারীর নিদ্দেশ না 
থাকায় “কে অধ্যয়ন করিবে £” এইরূপ আকাঙ্ক্ষার পূরণ না হওয়ায় উত্তবাকো অননুষ্ঠাপকত্বরূপ 
নপ্পমাণা বিদামান। 

কেহ বলিতে পারেন, পিতা বা আচাধা দ্বারা উপদিই হইলে মাণবক ক্রীড়াদি হইতে নিরত্ত হইয়া 
অধায়নে প্রত হইবে। 

ইহার উত্তরে প্রানাকরসম্প্রদায় বলেন, ভাহা হইলে অধায়নবিধি প্রবন্তক হইল না, পিতা বা 
আচার্যাকত্তুক অধ্যাপনপ্রযুক্ত হইয়াই মাণবকের না প্রপ্নত্তি হইয়া থাকে, ইহাই স্বীকাধা । সুতরাং 
অধায়নবিধি নতে, অধ্যাপনবিধিই মাণবকের বেদাধায়নে প্রবর্তক 1+ 


১ দিও পিত' প্রভৃতি উপনয়নের পরবে বালককে ব্যাকরণাদি পড়াইতে পারেন ( যেধাতা ভাষ্য ২১৬৮ শেষ পংক্তি 
পৃঃ ১%২-₹পৃঃ ৩৯৩ ), তথাপি উপনয়নের পর প্রথমে বেদাধায়ন ও পরে বেদাঙ্গাধায়ন বিহিত হইয়াছে । 

১ কাদ্বসংহিতাভাষাপক্রমণিকা পঃ ১০৫, ১ ০0কমেতৎ্*  স্থবিধিপ্রযৃক্তং মাণবকাধায়নম 2 উত 
অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ততম £ ইতি । তত্র প্রভাকরো মনাতে, শ্াধ্যায়োহপোতব্যঃ' ইতাথবিধিঃ আইবষয়পনীতং 
মাণবকমধায়নে প্রবস্তয়িতং নম. প্রভবতি (সমথো ডবতি]। অনধীতবেদস্য ( মাণবকস্য | 
তদ্বিধিবাকাপাভাবাণ,।  বাক্যাথক্ঞানং ব্যাকরণাদি-ষড়ঙ্গাধায়নরহিতস্য  দূরাপেতম ।  বালক্রীড়াস্‌ 
নিরন্তরমা সক্তন্যনৃষ্ঠনে প্ররতিরাশক্ষিতৃম পাশক্যা । তস্মান্রায়ং বিধিঃ প্রবস্তকঃ। নন পিন্রাচার্যযাদিভিঃ শিক্ষিতো 
ম'ণবকঃ ক্রীডাভাঃ উপরতঃ পিত্রাদিমখাদেব যখোক্্বাক্যাথমবগতাযাধায়নে প্রবর্তিষাতে ইতি চেৎ ॥ এবং তি 


পিল্রাচাযযাদিকন্কাহ ধাপনপ্রযহ্তং মাণবকাধায়নম, ন তু অধায়নবিধিপ্রযুক্তামিতোতাদৃশযস্যদীয়মেব মতং 
ভবভাপাঙ্গীকতভ্তব্যম 1” 


তন্তরহসা ৫ম পরিঃ পঃ ৭৯, *“..নাপাধক্ানকামোহধিকারী, তদশ্রবণাৎ । ক্রায়মানো হাধিকারঃ 
প্রয়োজনম। ন হাধ্যয়নপ্ররতিঃ পূবং মাণবকেনাথজ্ঞানং জ্কায়তে (£ জায়তে )।  অথাধায়নসাধা- 
মেবধিকারমপদিশন্তে হিতৈষিণঃ প্রবততয়েরন, তি পবপ্রযুক্ষরেবঙ্গীকুতা স্যাৎ। ততো বরং বেদাধাপনপ্রযক্তিঃ । 
কিঞ্চ, অধ্যপকোহপি হিতৈষী । অথ 'বাসহযয়ং রোদ্রং চরুং নিবপে' ইতি প্ররুতা 'এতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ 
ইতাত্র দ্রব্যাজনারপ্ররত্তেঃ খহিগভিক্রাপ্মানোভ রর নিষাদস্তপতিনা স্থয়মক্গায়মানোহপি স্থপভাধিকার এব 
যথা প্রযোজক 5, তথা মণিবকেনাক্তায়মানোছপি হিতৈখি বচনাজ্ক্া'প্যমানো মাণবকাধিক'র এব প্রযোজকঃ স্যাৎ। 
ন স্াৎ। ন হাগিবষস্য তস্য বন্ধস্বপতিন্যায়েন পূুরুষাথথকামনা সম্ভবতি । নাঁপি পূর্বপক্ষে বালিশস্য 
তস্যাধবাদিকফলকামনা স্থগকামনা বা সম্ভবতি । তস্মাৎ পর-প্রযুজ্ৈব পবোস্তরপক্ষৌ যৃক্তো।” “বালিশ” শব্দের 
অথ অজ (মনন সং ২১৫৩ ), “অক্ফো ভবতি বৈ বালঃ 1” বিদ্বান যেমন কমাধিকারী, সেইবাপ অক্তই বেদাধায়নে 
অধিকারী । মুদ্রিত তন্তরহস্যে “রৌদ্রং বাস্তূময়ং চরুং নিবপে”" এইরূপ পাঠ ধৃত হইলেও মৈন্্ায়ণীসংহিভার 
(২২1৪) পাঠই গতীত হইয়াছে । শাবরভাষ্যে (৬১৫১ পৃঃ ৬৮৮-প্রঃ ২১৯) ধৃত “বাস্তমধো” শ্রুতিও 
মৈত্র'য়ণীসংতিতায় লত্য | জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে ( ৬১।১৩শ অধিঃ পৃঃ ৩৪৭) ধৃত “বাস্মময়ং রৌদ্রং চর 
নিবপে” পাঠই প্রকরণপ্রস্থাদিতে বহুল ব্যবহাত । “বাস্তব” পদের অথ শাকবীজপ্রকাতিক । “চরু” শব্দের অথ ওদন 
ব' তগুলসাধাহবিঃ বিকার (মীঃ সৃঃ ১০।১।৩৪-৪৪, ১০ম অধিঃ “সৌরাযাগে চরুশব্দবাচ্যোদনেন 
প্রাক তহবিবাধাধিকরণম” )! 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা | ১৯৯ 


অধ্যাপন-বিধি কোথায় উপলন্ধ হয় £--এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে প্রাভাকরসম্প্রদায় “অই্বষং 
্রাহ্মণমুপনয়ীত” শ্ররতিবচন উদ্ধার করিয়া থাকেন ।+ 

আপত্তি হইবে, এই বিধিবাকো নিযোজা” বা অধিকারী শ্রত হয় নাই ; সতরাং নিষোজ্যের অভ্ভাবে 
এই বিধিবাক্যের দ্বারা কে প্রবৃত্ত হইবে ? ফলে নিনিযোজ্যাতাবশতঃ উজ 
অপ্রামাণ্য অবশ্যন্তাবী ৷ 

উত্তর এই, “সন্মাননোৎসঞ্জনাচাধাকরণজানভূতিবিগণনবাণেষু নিয়” এই পাণিনি-সুত্রে 
(১৩1৩৬ ) আচার্যাকরণবিবক্ষায় নী ধাতুতে আত্মনেপদের বিধান থাকায় “উপনয়ীত” পদে আচাষ্যক 
বা আচাধ্যকর্মই বুদ্ধিস্থ হয়; ফলে উপ উপসগপুর্বক নী ধাতুর অর বিধিপূরক আত্মসমীপ প্রাপণ। 
এইরূপ প্রাপণ আচার্যানিষ্ঠ, মাণবকনিষ্ঠ নহে ।৫ উপনয়নের ফলরূপ সংস্কার মাণবকনিষ্ঠ হইলেও 
আত্মসমীপপ্রাপণরূপ ক্রিয়ার ফল আচাষানিষ্ঠ, কারণ এরূপ ক্রিয়ার দ্বারাই আচাধ্য মাণবঝককে 
আত্মসমীপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । উপ উপসগের দ্বারা সামীপ্য ও নী ধাতুর দ্বারা প্রাপন এবং আন্মনেপদ 
প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়াফলের কত্তৃনিষ্ঠত্ব সহজেই বৃদ্ধিস্ব হয় । উপনয়নক্রিয়ার দ্বারাই আচার্ষোর আচাষ্ত্ব 
সম্পাদিত হয় বলিয়া “আদাধ্যকরণ" পদের অথ আচাধাত্সসম্পাদন__মাণবককে উপনয়ন ছারা 
অনাচার্যা আচাধ্য হইয়া থাকেন। জতরাং “মানবকমুপনক়তে" ইহার তানপ্যাথ “আত্মানমূ 
আচাীকত্তুং মাণবকম আগ্রসমীপনং প্রাপয়তি 1” ফলে “উপনয়ীত” পদে আজুনেপদ প্রয়োগের দ্বারা 
আচার্যাকর্ম প্রতীয়মান হওয়ায় আচাধ্যকরণকাম বা আচার্যককাম বা আচার্যকর্মকাম পুরুষই 
নিযোজ্যরূপে পৰৌজ্ঞ অধ্যাপনধবিধিতে সম্বদ্ধ হইয়া থাকেন “আচাষাকমকাম অগ্বর্ষং 


৬ মাজঃ স্মৃতি ১১৪-১৫ পঃ ৬ _ পৃঃ ৩.২, “পিজ্ভাইমেহ ইমে বাহব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্‌ |. ..উপনীয় গুরুঃ শিষাং 
মহাব্যাহাতিপর্বকম। বেদমধ্যাপয়ে. .. ॥” উপনয়ন অর্থে “উপনায়ন” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে _স্থাখে অন প্রতার় । 
উঃ, ভুবঃ, সুবঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সতাম- এই সপ্ত মহাব্যাহাতি | ক্ষত্তিয়ের একাদশ কষে ও বৈশোর দ্বাদশ বর্ষে 
উপনয্নন প্রশস্ত । মন্‌ সং ২1৩৬ মেধাতিথিভাম্যোক্ত উপনয়ন-লক্ষন এইরূপ ( পঃ ৮৯ - পৃঃ ২২৪ ), “উপনীয়তে 
স্মীপং প্রাপ্যতে ষেনাচাষ্যস্য স্থাধ্যায়াধ্যয়নাধধং, ন কুড্যং কটং বা কন্তুং তদুপনয়নম্‌ । বিশিষ্টস্য সংস্কারকমণো 
নাহধেয়মেতৎ ।” ইহারই অপর নাম যৌজীবন্ধন। 

৪ “নিয়োগ” পদের অর্থ বিধি । যাহার প্রতি বিধি প্রযূক্ত হয্প তাহাকে বিধির নিষোজ্য বা অধিকারী বলে | বিধি ও 
প্রুষের সন্বন্ধকে অধিকার বলা হয় । প্রাতাকরসম্প্রদায় বলেন যে অধারনবিধিবাকো নিষোজ্া শ্রুত না হওয়ায় উহা 
মাণবককে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। প্রক্ষণে অনুরূপ আপত্তিই প্রাভাকরসম্প্রদায্ের বিরুদ্ধে করা হইতেছে। 

৫ তাপর্য্য এই, প্রাতাকর সিদ্ধান্তে উপনয়নের ফল অ.চার্যানিষ্ঠ না হইলে অধান্রন অধ্যাপনবিষিপ্রষ্ক্ত হইবে না ॥কিন্তু 
উপনয়নক্রিয়ার ফল স্বে সংস্কার, তাহা মাণবকনিষ্ঠ, আচাষ্যনিষ্ঠ নহে । ইহাতে কেহ উত্তর দিতে পারেন যে 
“উপনয়ীত” পদে আস্মনেপদ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায় যে উপনয়নের ফল কত্তৃগামী অখাৎ আচাষানিষ্ঠ এবং 
“স্বরিতঞ্িতঃ কর্ৃতিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে” এই পাণিনি সৃত্রানসারে ( পাঃ সৃঃ ১৩৭২ ) নীঞ ধাতুতে আত্মনেপদপ্রয়োণ 
সিদ্ধ হয় । এইরূপ উত্তরের বিরুদ্ধে আপত্তি হইবে, উক্ত পাণিনিসুত্রের তাৎপধ্য এই ষে কন্ত' ক্রিয়াফলভাগী হইবে, 
ইভাই যদি অভিপ্রায় তয়, তবেই আত্মনেপদ প্রয়োগ হইবে ; কিন্তু ক্রিয়াফল ষদি পরা্বরুূপে অভিপ্রেত হয় তবে 
উভয়পদী ধাতুতে পরস্মৈপদ বিহিত এবং ভাদিগণীয় নীঞ ধাতু উভয়পদী । আলোচ্স্থলে আন্মসমীপপ্রাপণক্রির'র 
ফল যে সংস্কার তাহা মাণবকনিষ্ঠ হওয়ায় উপনয়ন ক্রিয়ার ফল অকক্তুভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে । সুতরাং 
“স্বরিতঞ্িতঃ” সুন্তানসারে “উপনয়ীত”" পদে আত্মনেপদ-প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। এইজনা প্রাভাকরসম্প্রদণয় 
“সংমাননোৎসঞ্জনাচাষ্যকরণ” ইত্যাদি অন্য পাণিনিসম্রান্সারে “উপনয্লীত” পদে আন্মনেপদপ্রয়োপ সিদ্ধ করিরা 
থাকেন। উক্ত সুনে সন্দানন ( পূজন ), উৎসঞ্জন ( উৎক্ষেপন ). ইত্যাদির ন্যান্স আচাষ্যকরণও নীঞ ধাতুতে 
আত্মনেপদপ্রয়োগের নিমিত্তরূপে গৃহীত হইয়াছ্ছে। “আচার্্যকরণস পদের অথ আতার্যকম ॥ “আচাষাক” পদেরও 
এরূপ অথ- _আচার্ষাস্য ভাবঃ কম বা আচাধ্যকম । আচাষাকরণ ধাতু বাচা নহে । উভয় পাগিনিসুত্ের মধ্যে পাখক্য 
এই যে ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হইলেই তবে উভয়পদী স্বরিত ধাতু ও প্িত ধাতুতে আন্মনেপদ প্রয়োগ হয় । কিন্তু 
ক্রিয়ার ফল পরগামী হইলেও সম্মাননাদি অথ্থে নীঞ ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগ হইয়া থাকে । নীঞ্ খাতুতে 
আত্মনেপদপ্রয়োগবলেই আচাষ্যকরণ অর্থলাতই প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হওয়ায় তাহারা “উপনয়ীত" পদে 
আত্মনেপদব্যাখ্যার জন্য শেষোক্ত পাপিনিসৃত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন । যে-সমস্ত ধাতুর স্বরিত স্বর এবং 
যেসকল ধাতুর শেষে “ঞ্র৮ থাকিলেও উহার লোপ ( ইৎ) হয়, তাহাদের যথাক্রমে স্বরিত ও গ্রিত ধাতু বলে। 
উদাত্ত-অনুদাত্তমিলিত মধাস্বরই স্বরিতস্বর । 
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ররাহ্মণমুপনয়ীত ।”* 

আপত্তি হইবে, এইরূপ বিধিবলে আাচাহোর উপনায়নেই অধিকার সিদ্ধ হয়, অধ্যাপনে নহে; 
সৃতরাং এইরাপ বিধি কিরূপে মাণবকের বেদাধায়নে প্রবর্তক হইবে £ 

উত্তর এই, পরিপূণ শ্রতি এইরূপ-_-"অইটবষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত।” সুতরাং 
“উপনয়ীত” ও “তমধ্যাপয়ীত” এইরূপে উপনায়ন ও অধ্যাপনের একপ্রয়োগত্ব শ্রুত হইয়াছে। বস্ততঃ 
ভগবান মনু আচার্যের লক্ষণ প্রদান করিতে বলিয়াছেন (মনু সং ২১৪০), “উপনীয় তু যঃ শিষ্যং 
বেদমধ্যাগয়েদৃদ্বিজঃ । সকন্রং সরহসাং 5 তমাচাষাং প্রচক্ষতে ॥” অর্থাৎ, যের্রাঙ্মণ শিষাকে উপনীত 
রা অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, তাহাকে আচাধ্য বলা হয় ৷ “উপনীয়” পদে 

প-প্রতায় বাবহারে বুঝা যে উপনায়ন ও অধ্যাপনের একপ্রয়োগতা অথাৎ একপরুষকত্তুক 

রি । উপনায়নে যিনি নিযোজা, অধ্যাপনেও তিনিই নিযোজা ; যেহেতু উপনায়ন ও 
অধ্যাপনরূপ ক্রিয়াদ্ধয় মিলিতরূপে আচাহাত্তপ্রাপ্তিরূ্প একটি প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। সুতরাং উভয় 
কর্ষের মধো যে কোন একটির অনুষ্ঠানে আচার্যাত্প্রাপ্তিরূপ ফলসিদ্ধি না হওয়ায় সোপনায়নাধ্যাপনদ্বারাই 
আচাধ্যের আচাধাত্ব সিদ্ধ হয়-_উপনায়নপবক অধ্যাপনসাধা আচাধাত্বই উত্তর শ্রতিবাকো প্রতীত হইয়া 
থাকে । অতএব উপনায়নপূবক অধ্যাপনের দ্বারা অধাপকে কোন অতিশয় বা বিশেষ উৎপন্ন হয় ঃসেই 

আপত্তি হইবে, উপনায়ন ও অধযাপনের একপ্রয়োগতাবশতঃ উহাদের মধো অঙ্গাঙ্গিভাব প্রতীত 
হইলেও৮ আচাধাকরণ কিরূপে নিযোজযবিশষণ হইবে; বিশেষতঃ “দ্বর্কামঃ” পদের নায় উত্তৎ 
বিধিবাকো “আচাধাত্বকাম$”" এইরাপ পদ নাই। 


৬ ষাহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “চাতুবণ্যং য়া সুুং ওপকর্মবিভাগশঃ” (গীতা ৪1১৩ ) শ্লোক দেখিয়া আহৃদিত 
হইয়া থাকেন, তাহাদের এই স্থলে “ব্রাহ্মণ” শব্দপ্রয়োগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে । শ্রাত উপনয়নের প্বেই 
অনপনীত বালককে “ব্রাহ্মণ” পদে উল্লেখ করায় বুঝা যায় ষে ব্রাহ্মণত্বাদিজাতি জন্মগত, গুণগত নহে । কারণ 
অইঈবষীয় বালকের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণসমূহের অতিবাক্তি হয় না। গীতার “গুণকমবিভাগশঃ” পদের ব্যাখ্যার 
জনা তাষাদি দ্রটব্য | গীতার মধ্যে শ্রতিসিগ্জধজ্মগতজাতি স্বীকৃত না হইলে “স্বধমমপি চাবেক্ষা” ইত্যাদি ক্লোকে 
( গীতা ২৩১ ) অদ্জ্রনকে শ্রীভগবানের তিরস্কার অথহীন হুইয়া যায় । অজ্তুনে জন্মগত ক্ষত্রিয়ত্রজাতি না থাকিলে 
তাহার স্বধম কি ? এই সমস্ত উৎ-সম্প্রদায়কেও অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবে যে বণবিভাগ ঈশ্বরসঠি (“ময়া 
সঃং" ), একদল দুরতিসন্ধিয্বক্ত মানষের সি নহে। 

৭ মেধাতিথিভাষা ২১৪০ প্রঃ ১৩৯ _ প$ ৩৬০-৬৯, “গ্রহণ চান্র অধোত্রস্তরনিরপেক্ষং বাক্যানপৃবীস্মরণম” অথাৎ 
অন্য কোন অধ্যেতার অধ্যয়নক্রিয়াকে অপেক্ষা না করিয়াই বেদ্বাকাসমুহের ষথাক্রম ঈমরণই বেদগ্রহণ। 
মেধাতিথির মতে মাপবক যদি বেদস্বরূপগ্রহণ করে তাহা হইলেই আচাষ্যকরণবিধি চরিতাখ হইয়া ষায় ॥ শিষ্যের 
অক্ররপ্রহণাস্মক পাঠ সম্পাদন করিলেই আচার্যোর আচাধ্যত্ব নিষ্পাদিত হইবে । মানবন্ল্লোকোক্ত “কম” পদ শিক্ষা 
বেদাঙ্গের উপলহ্ুণ । “রহসা” পদের অথ উপনিষৎ । উপনিষৎ বেদ হইলেও প্রাধান্যবশতঃ ব্রাহ্মণ শিষ্ঠন্যায়ে 
পৃথক রূপে উল্লিখিত হইয়াছে । মেধাতিথি অদ্বৈতী হইয়াও কমমীমাংসায় প্রধানতঃ প্রাভাকরপন্থানুসারী । 

৮ শ্রতিমধো ব্রহ্মতেজকামনায় রহস্পতিসবের বিধান আছে. “ব্রক্মবঙ্চসকামঃ বুহস্পতিসবেন যজেত |” আবার শ্রুতি 
বলিয়াছেন ( আপঃ শ্রোতঃ ১৮।১৭/১৫ ). “বাজপের়েন ইন্টী ব্লহস্পতিসবেন যজেৎ।” এই বিধিবাকাগত “ইঠা” পদে 
সমানকত্তৃকতার বোধক জ্ঞাছ প্রতায়রূপ ( পাঃ সৃঃ ৩।৪/২১ “সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে” ) অতিধাত্রী-শ্রুতি- 
প্রমাণবলে বুঝা যায় ষে বাজপেয়যাগের অঙ্গরূপে বুহস্পতিসব বিহিত হইয়াছে (ট্রপচীকা 8।৩।২৯-৩১ পঃ 
২৭৯৮০ )। প্রাভাকরসম্প্রদায়ের কথা এই, একই যুক্তিবলে স্বীকাধ্য ষে “উপনীয়” পদে ক্তাচ্‌ (ল্যগ্‌) প্রতায়রূপ 
অতিধান্ত্ী-শ্রুতি অধ্যাপনের অঙ্গরূপে উপনায়নের বিনিয়োগে প্রমাণ । এইজন্য বলা হইয়াছে, একপ্রয়োগতাবশতঃ 
অঙ্গাঙ্গিতাব। প্রসঙ্গতঃ জাতব্য. রুহস্পতিসবে ব্রাক্ষপমান্তরের অধিকার এবং বাজপেয় যাগে বৈশ্যের অধিকার না 
থাকিলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষপ্তিয় উভয়ের অধিকার বন্তমান । স্তরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উভয় যাপের এককত্তুকত্ব কিরূপে 
সিদ্ধ হইবে ? ইহাতে কোন কোন মীমাংসকের সমাধান এই যে বাজপেয়যাগের অঙ্গরূপে বিহিত রহস্পতিসব 
প্রকরপান্তরাধিকরণ-ন্যায়ে (মীঃ সূঃ ২৩138. অধিঃ ১১শ “মাসাগ্সিহোত্রাদীনাং জঞত্বস্তরতাধিকরণম্‌” ) 
ব্রক্মবচসফলক বহস্পতিসৰ হইতে তিন্ন কম হওয়ায় বাজপেয়যাগাঙ্জভূত রহস্পতিসবে ক্ষত্রিয়ের অধিকার বর্তমান 
( তন্তরত্র 9৩।২৯-৩১ পঃ ১৯০৩ )॥ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২০১ 


উত্তর এই, রান্রিসন্ন্যায় অনুসারে অধিকারীর বিশেষণরূপে শ্রুতফলের বিপরিণাম করিতে হইবে । 
তাৎপর্য্য এই, “প্রতিতিষ্ঠন্তি” ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে প্রতিষ্ঠারূপ আর্থবাদিক ফল শ্রবণ করিয়া যেমন 
প্রতিষ্ঠারূপ ফলকে “প্রতিষ্ঠাকামঃ” এইরূপে অধিকারীর বিশেষণরূপে বিপরিণাম করিতে হয়, সেইরূপ 
অধ্যাপনের অঙ্গরূপ উপনায়নে শ্ুত আচার্যত্বকরণরূপফলকে “আচার্যাত্বকামঃ” এইরূপে অধিকারীর 
বিশেষণরূপে বিপরিণাম করিতে হইবে ।৯ 

প্রশ্ন হইবে, বিধি সবন্রই স্থবিষয়ের ( অর্থাৎ ভাবার্থের ) অথবা তাহার মঙ্গের অনুষ্ঠাপক হইয়া 
থাকে । অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধির বিষয়ও নহে, অঙ্গও নহে, সুতরাং অধ্যাপনবিধি কিরিপে অধায়নের 
অনুষ্ঠাপক হইবে ? 

ইহাতে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উত্তর এই, আধানকর্ম আধানোত্তরকালিক কামা-ক্রত্ুবিধিসমূহের 
দ্বারা অনুষ্ঠাপিত হইয়া থাকে, অথচ আধান উত্তরক্রতুবিধির বিষয়ও নহে, তদঙ্গও নহে । অনুরূপভাবেই 
অধায়ন অধ্যাপনবিধির অবিষয় ও অতদঙ্গ হইয়াও অধ্যাপনবিধির দ্বারা অনুষ্ঠাপিত হইবে। 

আপত্তি হইবে, অধ্যাপনবিধি নিজবিষয় অধাপনকে পরিতাগ করিয়া কিরূপে অধায়নে প্রযোজক 
হইবে? 

উত্তর এই, আচারাত্বকাম পূরুষকর্তুক অধ্যাপন মাণবককন্তুক অধ্যয়ন ব্তিসেকে নিষ্পন্ন হয় না 
বলিয়া আচা্াকত্তক অনুষ্ঠেয় অধযাপনই মাণবকের অধ্য়নে প্রযোজক । সুতরাং অধ্যাপনবিধিপ্রযুস্তই 
অধায়নের অনুষ্ঠান সম্ভব । যেমন, “পাচয়তি”, “যাজয়তি” ইতাদি স্থলে সবগ্নই ধাত্বথবাতিরেকে ণিচ্‌ 
প্রতায়াথ দুষ্ট হয় না। এই কারণে স্ববিষয়রূপ অধ্যাপনের অনুষ্ঠানে নিয়োগকারী অধ্যাপনবিধি 
অধ্যাপননিষ্পাদক অধায়নেরও প্রবন্তক হইয়া থাকে, যেহেতু প্রযোজাব্যাপারবাতিরেকে প্রমোজকবাপার 
নিবাহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং অধায়ন অধ্যাপনবিধির দ্বারা আক্ষেপলভ্ হওয়ায় অনাতগপ্রা প্ত বলিয়া 
পথক অধায়নবিধি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন | 


» শালিকনাথক্ত প্রকরণপঞ্চিকা, শাস্ত্রমুখ নামক প্রথম প্রকরণ পৃঃ ১২, ১৪-৫, “কঃ পুনরাচাষ্যকরণবিধিঃ £ 
'উপনীয় তু যঃ শিষাং বেদমধ্যাপয়েদৃদ্বিজঃ | সকল্পং সরহসাং চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে ॥' (মনু ২১৪০) ইতি 
সমরণান্মিতঃ শিষামুপনীয় বেদাধ্যাপনেনাচাষ্যকং ভাবয়েৎ ইত্যেবংরূপঃ। অলৌকিকঞ্চাহবনীয়াদি- 
বদাচার্যকামিতি তমিজ্পত্যুপায়বিধানং যক্তমেব । তন্রার্থাৎ আচাষীবুভ্ূষত এবাধিকারো ধনার্ভননিয়মবৎ । তত 
শিষাং প্রতি বিহিততদ্ধিতাচরণদক্ষিণাদানদর্শনাৎ তল্লিপ্সোরেবাচাধ্যভবনেচ্ছা । যথা দীক্ষণীয়য়া দীক্ষিতত্বসিঙ্গিঃ, 
তথ! বৈদাধ্যাপনেনাচাষ্যত্রসিদ্ধিঃ। উপনয়নং চ ত্তাপ্রতায়েনাধ্যাপনসমানকত্তুকমবগমামানমেকপ্রয়োগতয়া বিনা 
সমানকত্তৃকত্বাসন্ত বাদঙ্গাঙ্গিভাবেন চ বিনা এক প্রয়োগত্বানপপত্তেঃ আচা্যকভাবনাকরণীভূতমধ্যাপনং প্রতাঙ্গত্বেনা- 
বতিষ্ঠতে ৷ তদাশ্রিতশ্চ “অগ্ুবর্ষং ব্রাহ্মণ মুপনয়ীত" ইত্যাদিনিয়মঃ1” ইত্যাদি। শুরু প্রতাকরের মত হইতে আচার্যা 
শালিকনাথের মতের পার্থক্য এই, আচার্য শালিকনাথ “উপনীয়” ইত্যাদি মনুস্যৃতি হইতে অনুমিত শ্রোত 
অধ্যাপনাবিধি আশ্রয় করিয়া স্বসিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন এবং গুরু প্রভাকরমতে অধ্যাপনবিধি বেদের কোন শাখায় 
সাক্ষাৎ জ্ুত ( প্রকরণপঞ্চিকা এঁ পৃঃ ২৫), “এবং তাবদধ্যাপনবিধিং স্মত্যনুমিতমাশ্রিতা রাদ্ধান্ত বর্ণনা রুতা। অন্যে 
তু সাক্ষাচ্ছৃতাধ্যাপনবিধানুসারেণশৈবমাহঃ।” “অন্যে তু" পদদ্বয্প্রয়োগে বুঝা যায় ষে শালিকনাথ (নিজ গুরু ) 
প্রভাকর মিশ্রের মত হইতে নিজ মতের পাথকা প্রদশন করিতেছেন । প্রকরণপঞ্চিকায় যাহাকে বিবরণসিদ্ধাস্ত বলা 
হইয়াছে তাহা প্রাভাকর সিদ্ধান্ত ! প্রাতাকরসম্প্রদায়ভুত্ত' ভবনাথ ডট্ট তাহার “নয়বিবেক” গ্রন্থে আচার্যাকরণবিধিকে 
সাক্ষাৎ শ্রুত বলিয়াছেন । দশম পাদচীকা দ্রষ্টবা। 
১০ বিবরণাচার্য অনবদাতাবে প্রথমে গুরু প্রভাকরের ও পরে আচাষ্য শালিকনাথের অত উপস্থাপন করিয়াছেন 
(বিবরণ ওয় বর্ণক মেষ্রোঃ পঃ ৬১৪-১৭- মাদ্রাজ পৃঃ ৪৯৫-৯৮ ), “ততন্রাহ ( পঞ্চপাদিকাকারঃ ]-- 
আচাষাক রর্পবিধিপ্রত্বক্তস্যাধায়নস্যানুষ্ঠানমিতি । অয়মাশয়ঃ | “সম্মাননোৎসঙ্জ নাচাধ্যকরণ-জ্ান-ভতি-বিগণন- 
ব্যয়েষু নিয়ঃ' ইতি সম্মাননাদিষু সাধোষু নয়তেধাতোরাত্মনেপদং বিধীয়তে ; তন্র উপনয়ীত, তমধ্যাপয়ীত' 
ইতোকপ্রয়োগতাবগমাদুপনয়নাধ্যাপনয়োঃ মাণবকস্যাধ্যাপনং প্রতি কর্মকারকাংশেন গুণভূতত্বাৎ “মাণবকঃ 
কেনোপকারেণাধ্যাপনবিধিং নিবন্তয়েৎ' ইতি বীক্ষায়ামুপগযেনাধায়নং কুবন্নধ্যাপনবিধেরুপকরোতি ইতি গম্যতে। 
তত্র 'উপনীয়াধ্যাপয়েৎ' ইতি প্রয়োগৈক্যকল্পনায়াং নয়তাখ সাধামেবাচাষাকরণমধ্যাপনস্যাপি ফলং গম্যতে । ততশ্চ 
“উপনীয়াধ্যাপয়েদাচাধ্াকরণকাম£' ইতি শ্রতস্যৈবচাষাত্বস্য ফলসা কামোপবন্ধমান্রকল্পনাৎ 
সাধিকারোধ্ধ্যাপনবিধিঃ সম্পদাতে । অথবা, উপনীয় তু ষঃ শিষ্যং বেদমধ্যাগয়েছ্িজঃ। সকল্পং সরহসাং চ 
তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে ॥" ইতি উপনয়নাধ্যাপনয়োঃ প্রয়োগেক্যাৎ, অধ্যাপনে বিধিশ্রবণ্, আচাধ্যত্বফলশ্রবপাৎ চ 


২০২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ চর্তুদশ 


প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে “স্বাধ্যায়োহধোতবা12” এইরাপ বিধিবাকোর কি গতি হইবে ? 

উত্তর এই, উক্ত বাক্য নিতানুবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপয্য এই, অধায়ন 
অধ্যাপনবিধিলক্ধ হওয়ায় অধ্যয়নের অপ্রাপ্তির অভাববশতঃ যখন অধাপনবিধির অতিরিক্তরূপে 
মধায়নবিধি স্বীকাা নহে তখন বিধায়করূপে প্রতীয়মান “স্বাধায়োহধোতবাঃ” বাকাকে নিতাপ্রাপ্তের 
অনুবাদকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব “স্বাধায়োহধ্োতবাঃ” শ্রুতি অনুবাদক বলিয়া বিধায়কই 
না হওয়ায় উক্ত বাকোর বিচারপর্বক অর্থাববোধ পর্যান্ত তাৎপর্যা, ইহা বলা যায় না।৯” 

ভাটমতানুসারে যখন অধায়নবিধিকে উপজীবা (আশ্রয় বা অবলম্বন ) করিয়া জিজাসাধিকরণ 
রচনা করা যায় না, তখন প্রান্াকরসম্প্রদায় প্রদশিত পথে প্রকারান্তরে পবপক্ষ ও উত্তরপক্ষ প্রদশন করিয়া 
জিজ্ঞাসাধিকরণ রচনা করিতে হইবে । অবশা উন্তয় মতে বিষয় ও সংশয় লইয়া কোন বিপ্রতিপত্তি নাই। 
উভ্তয়মতেই বিচারশাস্থই জি ক্াসাধিকরণের বিষয়বাপ প্রথম অঙ্গ । উভয়মতেই সংশয়রূপ দ্বিতীয় অঙ্গ 
এইরাপ-__বিচারশাস্ত্র কি অবৈধ অখাৎ বিধপ্রাঞ্ধ নহে বা অবিধেয় £ অথবা, বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় 
বিধিপ্রাপ্ত ? 

প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মডানুসারে পবপক্ষস্থাপন এইরীপ। 

পবপক্ষীর কথা এই, বিচারশাস্ত অবৈধ বলিয়া অনারক্ধব্য। এক্ষণে বৈধত্ববাদীকে প্রশ্ন এই, 
অধ্যাপনবিধি কি নাণবৰকে ভক্ষরগুভাগর ততিরিস্ত অথাববোধেও প্ররত্র করে £ অথবা পাঠমানে প্ররত্ত 
করিয়া খাকে £ 

পথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে, কাণ মামবকের অথাববোধ বাতিরেকেই অধ্যাপকের অধাপন সিদ্ধ 
হইয়া থাকে ইহা দু হয় 

দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহন করিলে বিচারের বিষয় ও প্রয়োক্তনই অসম্ভব হইয়া যায় । যাহা আপাততঃ 
প্রতীত, কিন্তু সন্দিগ্ধ অথ, তাহাই বিচারের বিষয় হইতে পারে ! কিন্তু যে-স্থংল অধ্যাপনবিধিপ্রমুক্তু 
মাণবকের পাঠমান্র বিদাযান, সেইস্থলে অথাবগতিই না থাকায় সন্দেহের প্রশ্নই নাই : বিচারের প্রয়োজন 


“আচাযাত্বকামো মণবকযপনীয়াধাপয়েত হতি বিধিনিষ্পদাতে । অধায়নে তু নাধিকারনিমিতং কিঞিৎ শত মন্তি 
ইতি বিশেষঃ 1” বিবরণন্চ থা “মথবা" পদের দ্বাৰা স্পইতঃ গুরু প্রভাকর ও আঢামা শালিকনাথের সম্মত দুইটি ভিন 
প্রক্রিয়' পথকৃ ডাবে উপস্থাপন করিলেও উভ্ভয়মতেই নিল্পনরবিধিবাকোর আকার এক কপ হ ওয়ায় প্রশ্থসংচ্ষোপের জন্য 
উহ্ধদের প্রথকরূপে বাধা করা হয় নাই! বিবরণাচাধাকে অনুসরণ করিয়া সায়ণাচার্া তাহার 
কাণবসংহিতাভাষোপক্রমণিকায় প্রথমে প্রভাকর ও পরে শালিকনাথের (এ প্রঃ ১০৫৬) এবং 
অথববেদভাষ্যতৃমিকয়ে প্রথমে শালিকনাথের ও পরে প্রভাকরের (পৃঃ ১২৬২ ) প্রক্ষিয়া উপন্যাস করিলেও তিনি 
“প্রচ্াকরো নাতে” ( প্রঃ 5০৫ ) ও “প্রাভাকরাস্্ (পৃঃ ১২৬ ) বলিয়াছেন, শালিকনাথের নাম করেন নাই । 
বিবরুদর কোন চীকাকারও শালিকনাথের নাম গ্রহণ করিয়া প্রক্রিয়ান্তর উপস্থাপন করেন নাই । কিন্ত শালিকনাথ 
স্বরং তাহার প্রকরণ-পঞ্চিকয় নিজ প্রক্রিয়া উপস্থাপনের পর “অনো তু" বলিয়া প্রক্রিয়ান্তর উপন্যাস করিয়'্ছেন ( প্রঃ 
পঃ ১ম প্রকঃ পৃঃ ২৫ )। জয়প্রিনারায়পণভষ্ট তাহার ন্যায়সিদ্ধিতে কন্ততঃই বলিয়াছেন (এ পঃ ২৫), “এবং 
স্বসিদ্ধান্তম্পন্যশ ইদানীং বিবরণসিদ্ান্তমপনাসাতি- -আন্যে তু ইতি ।” সম্পাদক সব্রক্ষণ্য শাপ্ত্িকত 
বিষমস্থলটি*পনী দ্রটবা ( এ পঃ ২৫ )। ভষ্টকুমারিলশিষ্যরূপে প্রসিদ্ধ গুরু প্রভাকর শাবরতাষোর উপর “রহতী” ও 
“লঘী” নামক দুইটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন । রিহতী” চীকার অন্য নাম নিবন্ধন” এবং “লঘু” চীকারই অপর 
নাস “বিবরণ 1” আচার্য শালিকনাথ “বহতী'র উপর এখভাবিমলা” ও পলমী"র উপর “দীপশিখা" নামক চীকা 
রচনা করিয়াছিলেন । সমগ্র খ্জুবিমলা উপলক্ধ হইলেও দীপশিখার উত্তরঘট্কমানধ উপলঙ্কু হয় । নবম পাদটীকা 
দটবা। 

১৯ সায়ণাচাযা তাহার কাণবসংহিত'ভাষ্োপক্রমণিকায় “এবং তহি “স্থাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ' ইতাস্য বিধেঃ কা গতিরিতি 
চেৎ £ ব্রক্মযকাধ্যয়নমনেন বিধীয়তে ইতি ব্রুমঃ” ইত্যদিপন্দভে ( পুঃ ১০৬ ) স্বাধ্যায়বিধির অনাযরূপ গতি নিদ্দেশ 
করিয়াছেন । “স্বাধ্যায়”-বাকো ব্রন্মষজাধ্যয়নরূপ ত তীয় প্রকার অধায়নই বিহিত হইয়াছে, সদ্যোপনীত মাপবকের 
্রহণাধায়ন বিহিত হয় ন্ট ॥ কারণ “অপহতপাগদা শ্বাধ্যায়ো দেবপবিত্রং বা এতৎ” ইত্যাদি শ্রতিমধো 
স্বাধ্যায়াধায়নের মহিয়া বহধা প্রপঞ্চিত হইয়ান্ধে । খঠ্বেদভাব্যোপঃ পৃ£ ৩৮ গ্রব্য। 

২৮ বিশেষতঃ জিজাস্িত হইলেই গুরু যদি শিষাকে বলেন, “বাচাতাং সময়োছতীতঃ স্পামৈগ্রে ভবিষ্যতি |” অথাৎ, 
বঙ্গিযান শিষোর প্র্নের যথাদথ উত্তরপ্রদানে অক্ষম ওরু শিষাকে সময় নই না করিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইতে 
বলিততছ্ছেন---সবই পরে স্পগীকৃত হইবে, এখন নহে। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২০৩ 


বা ফল অর্নিপয়, সেই নির্ণয়রূপ প্রয়োজনও বিষয়ের ন্যায় অতীব দূরবর্তী । অতএব বিষয় ও 
প্রয়োজনের অভাবে বিচারশাস্ত্র আরস্তণীয় নহে 1৩ 

প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মতানু্সারে উত্তরপক্ষ এইরূপ । 

অধ্যাপনবিধি যদি অথাববোধে প্রযুত্ত না হয়, নাই হউকৃ। অথাৎ অধ্যাপনের দ্বারা মাণবকের 
বেদাক্ষরপ্রহণই হইয়া থাকে এবং উহাই অধ্যাপনবিধির বিধেয় ॥ কিন্তু বেদার্থাববোধ বিধেয় 
নহে। 

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে অথ্থাববোধ না হওয়ায় বিচারশাস্্র কিরূপে আরত্তণীয় হইবে ? 

ইহাতে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উত্তর এই, পৌরুষেয় গ্রন্থে বাতপন বার্তির অথাৎ পদ-পদাখসঙ্গতিক 
পুরুষের যেমন অর্থাববোধ হয়, সেইরূপ যে-মাণবক অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণাদি ছয় বেদাঙ্গের সহিত 
বেদ অধায়ন করিয়াছেন, তাহার স্বতঃই বেদাখাববোধ হইয়া থাকে । পদ-পদার্থসম্বন্ধকানসহকৃত 
অধায়ন করিলে অথ্থাববোধ হয়, না করিলে হয় না--এইরূপ অন্বয়-বাতিরেক থাকায় অথাববোধ 
অনাতঃ প্রাপ্ত হওয়ায় বিধিতঃ প্রা্তব্য নহে। শ্রুতি ও স্মৃতিমধ্ে ষড়ঙ্সহিতই বেদাধায়ন উপদিই 
হইয়াছে ।৮: এই তাৎপর্যেই প্রাভাকরমতানুসারী মেধাতিথি তাহার মনুসংহিতাভাষো বলিয়াছেন, 
বেদা্থে বাৎপন্ হওয়াই স্বাধ্যায়বিধির প্রয়োজন, ইহা কে বলে £ অথাৎ তাহারা বনেন না! স্বাথ অথাৎ 
বেদাক্ষর আয়ন্তীকরণ ভিন্ন স্বাধ্যায়বিধির অনা কোন ফল নাই । কারণ বেদাক্ষর-গ্রহণ দ্বার বা অঙ্গ এবং 
বেদাখক্ান দ্বারী বা অঙ্গী, এইরূপ অঙ্গঙ্গিবাধক শ্রুতিলিঙ্গাদি ষট্‌ প্রমাণের মধ্যে কোনটিই নাই । বস্তুতঃ 
বাকরণাদিসহ বেদবাকাসকল আয়ত্ত হইলে বন্তর স্থভাবানুসারেই তাহাদের অখ্থাববোধও হইয়া 
যাইবে ইহার জন্য বেদবিধি নিষ্প্রয়োজন, কারণ স্বভাব বিধেয় হইতে পারে না।৯* 

আপত্তি হইবে, ভগবান মনূর “বেদানধীতা..,গহস্থাত্রমমাবসেৎ” (৬১) এইরূপ 


১৩ ভামতী, অধ্যাসভাষ্য পঃ ৫. “মখদসন্দিছ্ধমপ্রয়োজনং চ. ন তৎ প্রেক্ষাবৎ-প্রতিপিতৎসাগেচরঃ, খা 
সমনক্ষেন্দ্রিয়সম্িকৃষ্ঃ সফীতালোকমধ্যবত্তী ঘট £, করটদস্তাঃ বা।” যন্ত্র জিজ্জাসাত্বং তত্র সন্দিগ্ষত্রসপ্রয়ে ও নত 
এইরূপ বাণঞ্জি বিদ্যমান । এক্ষণে ব্যাপকাত্তাবে ব্যাপ্যাভাব অবশ্যস্থাবী | “প্রেক্ষা" শব্দের অথ পর্যালোচনা ৰা বৃদ্ধি । 
“এতিপিৎসা" শব্দের অথ জিক্তাসা । “করটদন্ত” অথাৎ কাকদত্ত । অসন্দিগ্ধের জি ক্রাসাগোচরহ্াভাবে হট দু্রীত, 
অপ্রয়োজনের জিক্তাসাত্বাভাবে দগ্টীস্ত কাকদণ্ত। যদি একটির অভাব বিচার না হয়, তবে উভয়ের অজ্ঞাবে বিচার 
সুতরাং অসস্ভব। 

১৪ ব্ৃহতী ১১১ “ধমজিজাসাধিকরণম” পঃ ৯ -₹ পঃ ১০, “আচায্যকরণবিধেরধ্যয়নমান্্াঙ্চ নাখাববোধপ্রতাথিতা 
সম্ভবতি |” এ পঃ ১০ _ পৃঃ ১২, “বেদানুবচনাগ্তকত্বাদাচাষ্যকরণবিধেঃ 1” খজুবিমলাপঞ্চিকা এ পঃ ৯ _ পৃঃ ১০. 
“অধ্যয়নোত্তর কালভাবী চাথাববোধ ইতি ন তনুখেন কষবিধীনাং প্রয়োজকহম । অতএব দ্রব্যা ননিয়মবৎ 
দুর্টোহপার্থাববোধঃ অধিকারিবিশেষণতয়া ন' পবিগহাতে । অধ্যয়নপূর্ককত্বাদর্খাববোধস্য প্রাগধয়েনাৎ 
কামনানুপপত্তেঃ  (কামনানৃৎপত্তেঃ )%  উত্তরকালভাবিভয়ৈব  চাথাববোধোহপি  প্রয়োজনান্তরং ন 
স্বীক্রিয়তে |” 

১৫ ম্ুণগডক উপঃ ১১৫ মনু সং ১৯৮, “অত উর্ধং তু ছন্দাংসি শুক্েষু নিয়তঃ পঠেৎ। বেদাঙ্গাশি চ সর্বণি 
রুফপক্ষেষ সংপঠে ॥” “ছন্দাংসি” অর্থাৎ মন্ত্বাক্মণসমুদায়াত্মরকবেদ শুক্লপক্ষ এবং “বেদঙ্গানি” অথাৎ 
শিক্ষাকল্সব্যাকরণাদি কুষ্ণপক্ষে মাণবকের পঠনীয়। 

১৬ মেধাতিথি ভাষ্য ৩।১ প্রঃ ৯৬৭ _ পৃঃ ১, “কশ্চৈবমাহ “অধাববোধাধঃ স্থাধাযায়বিধি'রিতি ? স্বাধায়বিধি? স্ব 
এব। ন অন্যস্য  অক্ষরগ্রহণস্য ] অন্যাথতায়াং [ বেদার্ধজানাথতায়াং আঙ্গাঙ্গিবোধক- ] প্রমাণমন্তি | 
অধাববোধো হি [ অক্ষর- ] গ্রহণে সতি বস্তস্বভাবতঃ উৎপদ্তে, ন বিধিতঃ 1” এইস্থলে মেধাতিথি স্বাধায়বিধি 
অঙ্গীকার করিয়া ভাট মত প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । প্ররুত প্রস্তাবে তিনি প্রাভাকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনবিধিই 
স্বীকার করিয়াছেন ( মেধাতিথিভাষ্য ৩1২ পৃঃ ১৯২১ _: পৃঃ ৭), “যদ্যপি বাল্যাবস্থায়াং তিযাকসমানধমা স্বমধিকারং 
প্রতিপত্তুমসমর্থঃ, তথাপি পিশ্রাচার্যোণ বাহরুষ্ঠাপ্যতে । বস্ততঃ তয়োরেবাধিকারঃ 1...” ইত্যাদি। 

১৭ “আবসেৎ” অথাৎ অনুতিষ্ঠেৎ। “আবসে্” পদের আঙ নিপাতের অথ মর্যাদা ৰা সীমা( অমরকোশ, নানাখবর্গ 
৭৩৯)। আঙ ময্যাদায়াং বন্ততে । “গৃহ” পদের অর্থ দার বা স্ত্রীঅমরকোশ এ ৭৩1৩ )১--তন্র তিষ্ঠতি ইতি 
গৃহস্বঃ। সুতরাং কৃতদারপরিগ্রহ পুরুষই “গৃহস্থ” পদের রা্ুর্থ । যে-সমস্ত বিধিনিষেধাস্মক ক্রিয়াকলাপ কম্তব্যরূপে 
গহস্থের প্রতি উপদিই হইয়াছে, তাভাকেই গৃহস্থাশ্রম বলা হয়। যেলন সমাজ পযন্ত উপনীতের 
প্রন্মচধ্যাশ্রম | 


২০৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ চতুদশ 


শ্লোকশ্রবণে বুঝা যায় যে তিনি বেদাধায়নের পরই অর্থাৎ প্রাভাকরমতে বেদাক্ষরগ্রহণের পরই গৃহস্থাশ্রমে 
প্রবেশ করিবার বিধান দিয়াছেন, কারণ ব্ৈবণিক একটি দিনও অনাশ্রমী হইয়া থাকিবেন না ॥ স্তরাং 
বিচারের অবকাশ না থাকায় বিচারশাস্ত্র বৈধ নহে। 

প্রাভাকরসম্প্রদায়ের উত্তর ভাট্রসম্প্রদায়ের উত্তরের অনুরূপ । মানবঙ্লোকে (৩1২ ) “অধীতা” 
এইরপ ল্যবস্তক্রিয়া ও “আবসেৎ” এইরূপ সমাপিকা ক্রিয়ার মধো পৌবাপযামান্র বন্তবা,আনন্তযা নহে। 
অতএব স্বাধায়াধায়ন ও বিবাহরপক্রিয়া দুইটির মধো বেদাধাববোধের নিমিত্ত বাকরণাদি বেদাঙ্গ অবশা 
অধ্যেয়। কারণ বিদ্যাযুস্ত' ব্যক্তিই গাহস্থ্যাশ্রমে অধিকারী, মুখ নহে, যেমন মুরখখই (বেদার্থজানশন্য 
মাণবকই ) বেদাধায়নে অধিকারী । বালক পশুর সমানধমা হওয়ায় নিজ অধিকার বা কর্তব্য বুঝিতে 
পারে না বলিয়া নিজের বেদাধায়নে অধিকারও বুঝিতে পারে না। এই জন্য পিতা বা আচাষ্য তাহাকে 
তাহার অধিকার বুঝাইয়া দিয়া বেদাধায়নকার্ে প্ররুত্ত করাইয়া থাকেন । অপত্ানুশাসন পিতার 
অধিকার, কারণ অপত্যোৎপাদনের যে বিধি আছে, তাহা পুন্রকে অনুশাসন করিয়াই সম্পণ হয় । বিধি ও 
নিষেধরূপ অধিকারপ্বয় প্রতিপাদনই অনুশাসন । যদি পুত্রকে বুঝানো হইলেও সে বুঝিতে না পারে, তবে 
অন্ধবাক্তিকে যেমন হস্তে ধারণ করিয়া চালনা করিতে হয়, যাহাতে তাহার অগ্রিস্পশ বা কৃপাদিতে পতন না 
হয়,সেইরূপ বালককেও অদুষ্ঠ অনিত্ফলক মদাপানাদি হইতে নিরৃত্ত করিতে হয় । ওষধপানাদিরূপ দু 
ইঞ্টফেলক কার্যে বালকের প্ররত্তি না হইলেও যেমন তাহাকে প্ররুস্ত করা হয়, সেইরূপ অদুষ্ট ই্ফলক 
শাস্ত্রীয় কমেও তাহাকে প্ররৃত্ত করা পিতা অথবা আচার্যোর কত্তৃবা । পরে সেই যাণবক যখন শাস্তাথ বুঝিতে 
সমর্থ হয়, তখন তাহাকে কমে প্ররত্ত করানো হয় । তাহার পর মাণবকের যখন বেদাধায়ন হইয়া যায় 
তখন তাহাকে বেদাথক্তানের নিমিত্ত বেদাথবিচারের জন্য বাকরণাদি বেদাজসমহের অধায়নে প্ররত্ত করা 
হয়। সুতরাং অপত্যোৎপাদন অপতোর জন্মমান্ত নহে ॥£যতদিন পর্যন্ত পন্র শাস্ত্রীয় কর্মে নিজ অধিকার বা 
কত্তবাতা বুঝিতে সমর্থ না হয়, ততকাল পর্যান্ত “পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে”, ইহা! বলা যাইবে না।৯” 
অতএব বেদাক্ষরগ্রহণের পর বেদাখবিচারদ্বারা বেদাখবিষয়ক মাণবকের নিশ্চপাস্মরক জান উৎপাদন 
করা পথ্যন্ত অধাপনবিধির কতা । সুতরাং বিচারশাস্ত্র বাথও নহে, অবৈধও নহে। 


১৮মেধাতিথি ভাষা ৩২, প্রঃ ১৯১ _ পৃঃ ৭*...এবং সতাধীতবেদো মাণবক£ পিন্রাচাষোপৈবৈবং প্রতিবোধয়িতব্যো 
'গৃহীতবানসি বেদং ব্মিদানীং তদথজিক্তাসায়ামধিক্রিয়সে ততস্তদঙ্গানি শ্রোতুমহসি' ইতি এতাবতা 
পিতৃরপত্যোপাদনপধিকারনিরৃত্তিঃ ৷ তদুক্ত৫, “কিয়তা পূনকুৎপাদিতো ভবতি যাবতা স্বয়মধিপতকৃত্যো ভবতি' 
ইতি।” ভাবাগ্র এইরূপ । মাপবকের বেদাধায়নের অনন্তর তাহাকে পিতা অথবা আচার্ষোর এইরপে প্রতিবৃদ্ধ করা 
কর্তব্য-_“তুদি বেদ আয়ত্ত ( অর্থাৎ অক্ষরপ্রহণ ) করিয়াছ ॥ এক্ষণে সেই বেদেরই অথকাননিমিত্ত বেদার্থবিচারে 
প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্তব্য এবং এইজনা তোমার বেদাঙ্গসম্হ অধায়ন করা উচিত ।” এই পথান্ত কম করিলেই তবে 
পিতার অপত্যোৎপাদনবিধির অধিকার বা কত্তব্যতা নিরুত্ত হয় । এই কারণে বলা হইয়াছে, “কতদূর পর্যন্ত অনুষ্ঠান 
করিলে অপত্যোৎপাদন হয় ?£-_যতক্ষণ পথ্যন্ত পৃ শান্তীয় কমে নিজ অধিকার ( কত্তব্যতা ) বুঝিতে সমথ না 
হয়।” “ননু পিতুঃ পৃন্রোৎ পাদনবিধিরনূশাসনপর্যান্তঃ শ্রপ্পতে” ইত্যাদি পঞ্চপাদিকা সন্দডে ( ওয় বণক মেষ্্রোঃ পৃঃ 
৬২৮ » মাদ্রাজ পৃঃ ২২৮ )এবং উহার হ্যাখ্যাস্থরূপ “ইদানীং স্বতো নিতাত্াভাবেহপি নিত্যপূত্রোৎপাদনবিধিশেষতয়া 
উপনয়নাধ্যাপনয়োনিত্যত্বাৎ” ইতাযাদি বিবরণসন্দতে (৩য় বণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৬২৭-২৮ ল মাদ্রাজ পঃ ৫১৪) 
প্রাভাকরসম্প্রদায়ের এইরাপ প্রবপক্ষ উপস্থাপনপূর্বক খ(শুত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ 
বিবেচনায় উত্ত সন্দভসম্হের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল । 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীধ শ্রীচরপাস্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার শঙ্গোপাধ্যায়রুত 
মীমাংসা উপক্রমাণিকায় অধ্যাপনবিধিবিচার নামক চতুদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


আধ্যাপন্য-বিধি ওল 


ভাট্টসম্প্রদায় ও বিবরণসম্প্রদায় উভয়ই প্রাভাকরসম্প্রদায়সম্মত অধ্যাপনবিধি খণ্ডনে অতীব যত্ব 
করিয়াছেন । উভভয়সম্প্রদায়ের খণ্ডনরীতিতে কোন কোন অংশে বৈষম্য থাকিলেও বহুলাংশে সামাও 
বিদামান। এক্ষণে অদ্বৈতসন্্রত খণ্ডনপ্রকার বাখ্যা করা যাইতেছে । 

মাণবকের অধায়ন আচার্যকরণবিধিপ্রযুস্ত, এইরূপ প্রাভাকর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে 
পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন ( পঞ্চপাদিকা ওয় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬২১, ৬২২ ও ৬২৫ - মাদ্রাজ পঃ 
২২৫-২৬), “আচার্যাকরণবিধিরনিতাঃ,..উপনয়নাখাস্ত সঃস্কারো নিতাঃ, -*,সংস্কারশ্চ 
স্বাধ্ায়াধ্যয়নাথঃ,...এবং চেৎ কথং নিতামনিতোন প্রযুজ্যতে £" বিবরণাচাধ্াকে অনুসরণ করিয়া 
ইহার তাৎপর্যয ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 

বিবরণাচাধ্যের কথা এই, অধ্যাপনবিধি কাম্যবিধি বলিয়া অনিত্য, কিন্তু অধায়ন নিতাকম। 
সৃতরাং অধায়ন যদি অধ্যাপনবিধিপ্রযোজা হয় তবে এরূপ অনিতাবিধিপ্রেরিত অ'য়নের নিতাত সিদ্ধ 
হইবে নাঃ কারণ অধ্যাপক যখন অধ্যাপন কামনা করিবেন না তখন অধ্যাপনপ্রযুক্ত, অধায়নও হইবে 
না। ফলে নিত্কমের অকরণে মাণবকের প্রতাবায় হইবে। এই প্রকার 
নিতআনিত্যসংযোগবিরোধবশতঃ অধায়ন অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ঞ হইতে পারে না। 

প্রশ্ন হইবে, কধ্যাপনবিধি কামাবিধি হইবে কেন ? 

উত্তর এই, কামামান আচার্াত্ব স্থয়ং পূরুষাথ নহে; কারণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারই স্বতঃ 
পূরুষাথ । সুতরাং হিরণা, পতত প্রভৃতির ন্যায়ই আচাধ্যত্বও পরম্পরায় পুরুষার্থ । এক্ষণে আচাষাত্ব অথবা 
অধ্যাপনমাত্রের প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হইলে বলিতে হইবে যে দ্রব্যারজনরূপ দৃ্ফলই উহার প্রয়োজন, যেহেতু 
দুষ্টফল সম্ভব হইলে অদুষ্টকল্পনা অন্যায্য। অধ্যাপন, অধায়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ- ব্রাহ্মণের 
এই ষট্কমের (মনু সং ১৮৮ ও ১০1৭৫ ) মধো দ্রব্যাজনের উপায়রূপে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহের 
ব্যবস্থা মানবসংহিতায় বিদ্যমান (মনু সং ১০1৭৬), “ষণ্রাং তু কর্মণামস্য ব্রীগি কমাণি জীবিকা । 
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশ্ুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥” অথাৎ ব্রাহ্মণের ছয়টি কমের মধো যাজন, অধ্যাপন ও 
সপপ্রতিগ্রহ তাহার জীবিকা বা জীবনধারণের উপায় । সুতরাং জীবনোপায়স্বরূপ অধ্যাপন কামতঃ প্রাপ্ত 
হওয়ায় উহা অনিতা, কারণ যাজন ও সপ্প্রতিগ্রহের দ্বারা জীবিকা নিবাহ হইলে কেহ অধ্যাপনে প্রবৃত্ত নাও 
হইতে পারেন 1১ শাস্ত্রে ভুতকাধাপক ও ভূতকাধাপিতের নিন্দা থাকায় অধ্যাপন দ্রবার্জনের নিমিত্ত নহে, 
ইহা বলা যাইবে না ,কারণ যিনি ভুতি অথাৎ নিদিষ্ট বেতনবিষয়ক ব্যবস্থাপবক অধ্যাপনকে পণ্য করিয়া 


১ বিবরণ ওয় বর্ণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৬২১২২ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৬, “অনিতোন বিধিনা নিতাস্যাধায়নস্যানৃষ্ঠানে তদুপরমে 
নিত্যমধ্যয়নং সম্পাদয়িতুং ন শকাতে -.. | অয়মাশয়ঃ | কাম্যমানমাচাষ্াত্বং ন তাবৎ স্বয়মেব পূরুষাথঃ, পরম্পরয়া 
চ সুখদুঃখপ্রাপ্ডিনিরত্ত্োরেব পুরুষাখত্বাৎ। তত্রাচাষ্যত্বস্যাধ্যাপনমাত্রস্য বা প্রয়োজনাকাঞ্ক্ষায়াং দৃষ্টে 
সতাদু্টকজনানুপপত্তেদ্রব্যাজনোগপায়ত্বেন “ষঞ্জাং তু কমণামস্য শ্রীণি কর্মাণি জীবিকা । যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধা্চ 
প্রতিপ্রহঃ ॥' (মনু সং ১০।৭৬। দ্রঃ ১৮৮) ইতি স্মরণা্ মাপবকস্য চাধ্যয়নাঙ্গত্রেন শুরুদক্ষিপাদিবি ধানাৎ, 
অঙিনাধ্য়নেহপৃষ্ঠাপকস্যাধ্যাগনবিধেদক্ষিণা-শুমুষাদাঙ্েক্বানুষ্ঠাপকত্াৎ দ্রব্যাজনমেব প্রয়োজনম। তত্র 


কাণ্বসংহিতাভায্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১০৬, “ইখমনিতামধ্যাপনং যদা পিশ্রাদয়ো নানুতিষ্ঠত্তি 
তদানিতামধ্যাপনপ্রযুক্তং.ং. মাণবকস্যাধ়্নং ন নিষ্পদোত। তস্মান্সিত্যাং  গ্রহপাধায়নং 
স্ববিধিপ্রযক্তস্যেবেত্যবগন্তব্যম ।” অধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত হইলে স্ববিধিপ্রযুক্ত হয়, অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত অধায়ন 
অন্যবিধিপ্রযৃত্ত হইয়া থাকে । স্ববিধিপ্রত্বক্ত ও অনাবিধিপ্রযুক্তের মধ্যে স্ববিধিপ্রযত্তকল্নায় লাঘব 
বিদামান--অধ্যাপনবিধিতে অধিকার কন্তনা করিয়া অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত-অধ্যয়ন, এইরূপ কনা অপেক্ষা বরং 
অবাবধানবশতঃ অধ্য়নবিধিবাকোই অধিকারী কল্পনা করিয়া অধ্যয়নবিধিধ্রৃক্ত অধায়ন কল্পনা লঘৃভূত। দ্রঃ 
তন্বদীগন ওয় বর্ণক পৃঃ ৬১৪। 


২০৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ পঞ্চদশ 


বেদাধায়ন করাইয়া থাকেন, তিনিই ভূতকাধ্যাপক এবং যে-শিষ্য ইহা বুঝিয়া স্বয়ং বেতনদানপূবক বেদ 
অধ্যয়ন করেন, তিনিই ভূতকাধ্যাপিত । কিন্তু পূৰ হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন-ব্যবস্থা না করিলে কেহই 
ভূতকাধাপক বা ভূতকাধ্যাপিত হইবেন না। বিশেষতঃ, অধায়নের অঙ্গরূপে গুরুদক্ষিণাদিদানের 
বিধান বন্তমান ॥ সুতরাং অধ্যাপনবিধি অঙ্গিরাপঅধায়নের অনুষ্ঠাপক হইলে অধায়নের অঙ্গরাপ 
দক্ষিণাদানাদিরও অনুষ্ঠাপক হওয়ায় দ্রবযাজনই অধাপনার প্রয়োজন। ইহা প্রাভাকরসম্প্রদায়ের 
সন্মতও বটে (প্রকরণপঞ্চিকা ১ম প্রকরণ পঃ ১৪), “তন্রাথাদাচাীবুভষতঃ এব অধিকারো 
ধনাজননিয়মবৎ। তত্র শিষাং প্রতি বিহিততদ্ধিতাচরণদক্ষিণাদানদশনাৎ তল্লিপ্সোরেব 
আচার্যাভবনেচ্ছা।”* অতএব সপ্রয়োজন হওয়ায় কামাত্ববশতঃ অনিতা অধ্যাপনবিধি নিত্য অধ্যয়নের 
প্রযোজক হইতে পারে না। 

তাহা হইলে উপনয়নের জনা শুরুসমীপে উপগমন ও অধায়ন এই উওয় কমও অনিতা হউক, 
এইরূপ আপত্তি করা যাইবে নাঃ কারণ উপনয়নাধ্য সংস্কারের অকরণে দোষশ্রবণ থাকায় উহা 
নিতাকর্মই।5 

আপত্তি হইবে, অকরণে প্রতাবায় হইলেই কম নিতা হইয়া যায় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্তরূপ 
কামাক্মের অকরণেও দোষশ্রবণ বিদ্যমান, “অতীতে চিরকালে তু দ্বিগুণং ব্রতমহহতি” অর্থাৎ 
প্রায়শ্চিত্তের মুখাকাল অতীত হইলে দ্বিগুণ ব্রত পালন করা কর্তবা। 

উত্তর এই,উক্ত বাকো প্রায়শ্চিত্তের অকরণনিমিত্বদোষাপনয়নের জনা দ্বিগুণ ব্রত পালন বিহিত হয় 
নাই, কিনতু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিরাকরণীয় পৃবদোষই প্রায়শ্চিত্তীয় কাল অতীত হইলে দ্বিগুণব্রতপালনের 
দ্বারা নিরাকরণীয়, ইহাই উক্ত বাকোর তাৎপধ্য ॥ অনাথা প্রায়শ্চিত্তের অকরণনিমিত্ত দোষাপসারণের 
জনা প্রায়শ্চি্তান্তর স্বীকার করিলে, সেই দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্তের অকরণনিমিত্ত দোষক্ষালনের জনা তৃতীয় 


২ মনু সং ৩।১৫৬, “তুতকাধ্যাপকো যশ্চ ভূতকাধ্যাপিতস্তখা 1” মেধাতিথিভাষ্য এ পৃঃ ২৫৭-৫৮_ প্রঃ ১৬৬. 
“ভতকাধাপকঃ ততকঃ সন যো স্থিতাহধ্যাপকঃ | ভূতক ইতি “ঘদীয়দ্দদাসি বেদমধ্যাপয়ামি' ইতি ষঃ প্রবন্ততে 
পণেন স তুৃতকাধ্যাপকঃ | এষা হি তৃতিঃ প্রসিদ্ধা কায়বাহাদিষ । ষস্তর “ইয়তা ধনেনেদমধ্যাপয়ামি' ইতি ন নিশ্চিত্য 
বচনব্যবস্থয়া পরবমধ্যাপয়াতি লততে চাধ্যাপনার্থং, নাসৌ ততকাধ্যাপকঃ। অনিরূপিতপরিমাণপূৰং চাথদানে 
বিহিতমধ্যাপনম্ন । এবং তুতকাধ্যাপিতঃ । যো ব্যুৎ্পন্বৃদ্ধিঃ সত্যকামব€ (ছাঃ উপঃ 8181৩) স্বয়ং ততিং দস্তা 
অধীতে স এবমুচযতে । যস্ত্র পিন্রাদিনা ভৃতি দত্বা উপাধ্যায়ান্তরাভাবে অধ্যাপাতে লন তস্য বিগহিতাচারত্বম । বালো হি 
পির; প্রতিষিদ্ধেত্যঃ নিবর্তনীয়ঃ 1” 
৩ তস্ত্ররহস্য ৫ম পরিঃ পঃ ৮১, 4... ইয়মেবাধিকারমালোচা পিশ্রাদয়ঃ অর্থদানাদিনা অধ্যাপকানানময্য 
প্জাদীনপনায়য়স্তি ॥” 

মেধাতিথিভাষ্য ২8০ পঃ ২৩০, “কায্যো হ্যয়মাচার্ষাস্য বিধিঃ। তন্ত্র আচার্যাত্বমকাময়মানো যদি কশ্চিনন 
প্রবর্তুতে তদা মাণবকেন প্রা্থয়িতব্যো দক্ষিণাদিনা । তথা চ শ্রুতিঃ (ছাঃ উপঠ 8181৩ ?), “সতাকামো জাবালঃ 
হারিদ্রমতং গৌতমমিয়ায় ব্রক্মতর্য্যং তবতি বৎস্যামি ইতি" স্বয়মাচাধ্যমভাখিতবানুপনয়নাথম্‌ ।” শ্রুতিপাঠ দ্রব্য । 
“কাম্য” ইত্যাদি পংজ্ি বসুমতী সংস্করণে মুদ্রিত হয় নাই । 

কাণ্বসংহিতাতাফ্যোপক্র মণিকা পৃঃ ১০৬, “যন্ত গুরুচাক্ষিপামনপেক্ষ্য মাণবকান্‌ অধ্যাপয়তি তস্য অধ্যাপনং 
বিদ্যাদানরূপত্বাৎ অদৃষ্ঠীথমন্ত। ন চৈতাবতা এতস্য নিষিদ্ধত্বাৎ সিধ্যতি। দানস্য ধনবস্ত্রাদিনা সম্পাদস্িতু 
শকাতাৎ। ইথমনিত্যমধ্যাপনং যদা পিশ্রাদয়ো নানুতিষ্ঠন্তি তদানিত্যমধ্যাপনপ্রযুক্তং মাপবকস্যাধায়নং ন 
নিজ্পদোত । তস্মান্গিতাং প্রহণাধায়নং স্ববিধিপ্রযুক্তসাবেতাবগত্ভতবাম ॥” 
৪ মনু সং ২৩৯-৪০, “অত উধ্বং ভ্রয়োহছপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিশ্রীপতিতা ব্রাত্যা তবস্ত্যার্যযবিগহিতাঃ। 
নৈতৈরপৃতৈর্বিধিবদাপদ্যপি হি কহিচিৎ । ব্রাহ্মান্‌ যৌনাংপ্চ সন্বন্ধান্নাচরেদ্‌ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥” তাৎপর্য এই, ব্রাক্মণের 
পক্ষে পঞ্চদশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত, ক্ষপ্তিয়ের পক্ষে একবিংশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত ও বৈশ্র পক্ষে স্য়োবিংশ বর্ষ 
তিন মাস পর্যান্ত উপনয়নের মুখ্য কাল। এই মুখ্য কাল অতিক্রান্ত হওয়া সম্ত্বেও যদি ব্রাক্মণাদির যথাবিধি প্রায়শ্চিত 
করিয়া উপনয়ন না হয় তবে সাবিত্রীর হওয়ায় উহারা ব্রাত্য । এরূপ শিল্টনিন্দিত ব্রান্মণের সহিত ব্রন্ধ সম্বন্ধ অথাৎ 
যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহসম্থন্ধ এবং যোনিসন্বন্ধ অথাৎ কন্যার দান ও গ্রহপ আপৎকালেও নিষিদ্ধ । 
মেধাতিথিতাষ্য, এঁ পৃঃ ৯০-১- পৃঃ ২২৯-৩০ দ্রষ্টব্য । মনুসংহিতা হইতে এই শ্লোকদয় পঞ্চপাদিকায় ( মেষ্রোঃ পঃ 
৬২২- মাদ্রাজ পঃ ২২৫-২৬) উদ্ধত হইলেও দ্বিতীয় গ্লোকের চতুর চরণে “আচরেদ ব্রাহ্মণঃ রুচিৎ” এইরূপ 
পাঠতেদ দষ্ট হয়। 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২০৭ 


প্রায়শ্চিত্ত স্বীকারে প্রায়শ্চিত্ের মূলক্ষতিকরী অনবস্থাপ্রসঙ্গ অবশ্যন্তাবী।? 

আপত্তি হইবে,উপনয়নসংস্কার নিতা হইলেও অধায়নের নিতাত্রে প্রমাণ নাই। 

উত্তর এই, উপনয়নসংস্কার স্বাধ্যায়াধায়নের নিমিস্ত হওয়ায় অধায়নের অঙ্গ। এক্ষণে সেই 
অঙ্গকমই যদি নিত্য হয়, তবে অঙ্গিকমের নিতাত্ব অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য- _অধায়নরূপ অঙ্গিকর্মের 
নিতাত্বধাতিরেকে উপনয়নরূপ অঙ্গকর্মের নিতাত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় অধায়নরূপঅঙ্গিকর্মের নিতাত্ব 
কন্বনীয়।১ প্রভাবলীকার শত্তুভট পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের এইরূপ মুর্তিই প্রতিধ্বনিত করিয়া শেষে 
অধ্যয়নের নিতাত্বসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ মনুবচনও উদ্ধত করিয়াছেন ( প্রভাবলী ১।২।১ম অধিঃ পৃঃ ১৬৭, মনু 
সং ২১৬৮ ), “যোহনধীতা দ্বিজো বেদাননান্্ কুরুতে শ্রমম্‌ । স জীবনেব শৃদ্রত্ব মাস গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥” 
অথাৎ, যে-দ্বিজ বেদাধায়ন না করিয়া বৃথা তকশাস্ত্রাদিপাঠে যত্র করেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশ 
( পুন্নপোনত্রাদিসহ ) অতিশীঘ্র শদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং অনিত্য অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত 
নিতা-অধায়ন সম্ভব নহে, অনাথা নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ দুষ্পরিহর । 

শুধু তাহাই নহে, অধ্যাপনের পূরেই, অধিক কি অধ্যাপন বাতিরেকেও, আচার্াত্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে-_-“তদ্‌ দ্বিতীয়ং জন্ম তদ্‌ যস্মাৎ স আচার্যঃ” অথাৎ উপনয়নরাপ দ্বিতীয় জন্ম প্রদান করেন 
বলিয়াই তিনি আচাধ্য। সুতরাং উপনয়নমাব্রদ্বারা আচার্যাত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং “আচারান্‌ গ্রাহয়তি" 
এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেও আচারাত্ব পৃবেই সিদ্ধ বলিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হইতে পারে না। 
উত্ত্ূপে ব্াৎপত্তিলভ্য আচায্যত্ব অলৌকিকও নহে যাহাতে আচাধাত্ব বিধির ফল হইতে পারে। 
“সম্মানন” ইত্যাদি পাণিনি-সুত্র-সহায়ে (পাঃ সুঃ ১/৩।৩৬) সিদ্ধ আচার্যাত্ব আত্মনেপদমান্রের দ্বারা 
অভিধেয় হওয়ায় বিধিরূপও নহে । “উপনয়ীত” ইতাদি শ্রৃতিতে উপনয়ন ও অধ্যাপনমান্র বিধের় 
হওয়ায় আচাষ্যত্ব বিধেয়ও নহে । সৃতরাং বিধির ফল, বিধিরূপ এবং বিধেয়, এই তিনের মধো কোনটিই 
না হওয়ায় আচার্যকরণবিধি সিদ্ধ নহে। বস্ততঃ বিবরণাচাধ্য বিস্ততবিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে অধাপনবিধিই সিদ্ধ নহে এবং “তমধ্যাপয়ীত” বাকাও মাণবকের অধায়নবিধিপর,অধ্যাপনবিধিপর 
নহে বিবরণ ওয় বর্ণক মেদ্রোঃ পৃঃ ৬৩১ মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৮-)। গ্রন্থবিস্তরভয়ে উহা আলোচিত হইল 
না। 

গুরু প্রভাকর এত আত্মনেপদসামখ্যবশতঃ আচায্যকরণবিধিস্থাপনে যর করিলেও আচাথ্য 
শালিকনাথ “উপনীয়” ইত্যাদি স্মৃতিলে অধ্যাপন-বিধি অনুমান করিয়া অধাাপনবিধিপ্রযুস্ত অধায়ন 
সমথন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বিবরণাচাষোর বস্তবা এই. “উপনীয় তু যঃ শিষাম” এইরাপ 
মানবস্মৃতিবলে “আচাধ্যত্বকামো মাণবকমুপনীয়াধ্যাপয্নেৎ” ইত্যাকার বিধি নিষ্পনন করা যাইবে না; 
কারণ উত্ত মানববচন স্বয়ং অথবা মূলশ্রুতির অনুমানের দ্বারা আচাষাকরণকামের কিছুই বিধান করে 
না। বরঃ শ্লোকে “যৎ” শব্দের সম্বন্ধ বশতঃ জানা যায় যে উক্ত বচনে উপনয়ন ও অধ্যাপনের অনুবাদ 
করিয়া উপনয়ন ও অধ্যাপন কর্তার “আচার্যা” সংক্তাপ্মান্র (নামমাত্র ) অভিহিত হইয়াছে। 
৫ বিবরণ মেট্রোঃ পঃ ৬২২ ₹ মাজাজ পঃ ৫০৬, “ননূ প্রায়শ্চিত্বস্যাপ্াকরণে দোষঃ শ্ররতে, অতীতে চিরকালে তু 
দ্বিণ€ ব্রতমহতি* ইতি, তন্তু কগ্ং প্রতাবায়শ্রবণাদুপনয়নস্য নিতাতেতি 2 উচ্যতে-_ন 
প্রায়শ্চিত্তাকরণনিমিত্তদোষনিরাসায়  দ্বিগুণং ব্রতমূচাতে, কিস্তু প্রায়শ্চত্তেন নিরাকত্তব্যস্য 
পৃবদোষসোবাতীতচিরকালে দ্বিগুণব্রতাপেক্ষয়ৈব নিরাস ইত্যুচাতে, অন্যথা প্রায়শ্চিস্তানবস্থাপ্রসঙ্গাৎ |” 
৬ বিবরণ মষ্রোঃ পৃঃ ৬২২২ মাদ্রাজ পৃঃ ৫০৬-৭, “ননু উপনয়নসংস্কারসা নিতাত্বেপ্যধায়নস্য কথং 
নিতাতাসিদ্ধিরিতি ?. ..অঙ্গ্যপাধিবিহিতত্বাদক্গস্যোপহিতাঙ্গনিতাতা স্বোপাধেরধায়নস্যাপি নিতাত্বং কল্পয়তীতি ।” 
অবশ্য আলোচাস্থলে গ্রহণাধায়নের নিত্যত্ইই বিবক্ষিত, কারণ অপর দুই প্রকার অধ্যয়নের ফলম্রতি 
বিদ্যমান ( কাণ্বসংহিত।তাম্যোপক্রমণিকা পৃঃ ১০৬ ), “নিতাস্য গ্রহণাধায়নস্য কাম্যেনাধ্যাপনেন প্রযোজাত্বং ন 
সম্ভবতি। গ্রহণাধ্যয়নসা নিতাত্বমকরণে প্রতাবায়স্মরণাদবগন্তবাম ।...অধ্যাপনং তু কুটুঘ্পোষণায় 
গুরুদক্ষিণাকামেনানৃষ্ঠীয়তে ইতি তস্য কাম্যত্বম । এতদপি স্মর্যতে ... 1” ইহার পর “ষঙ্জাং তু কমণামস্য” ইত্যাদি 
পুবোদ্ধত মানববচন (মনু সং ১০1৭৬) উদ্ধত হইয়াছে। 
৭ কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমপিকায় (পৃঃ ১০৬-৭) সায়ণাচার্যা বিবরণোস্ত বিচার অতি সংক্ষেপে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 
“ বর্তমানকালে বাংলাভাষায় মুদ্রিত প্রস্থ ও প্রবন্ধাদিতে লক্ষণ অথে “সংক্তা” শব্দের বহুল প্রয়োগ যথাথ নহে। 


২০৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ পঞ্চদশ 


“তমাচার্যাং প্রচক্ষতে” এইরাপ শ্লোকশেষের দ্বারাও বুঝা যায় যে উত্ত মানববচন সংজামাব্রপর, বিধিপর 
নহে। মনু সংহিতার পরবত্তী ক্লোকসমূহে ( মনু সং ২১৪৪ ইত্যাদি ) আচার্ষোর পূজানমস্কারাদি উপদিষ্ 
হওয়ায় “আচার” সং ডা পূজাদিবিধানের অঙ্গরূপে আলোচা ক্লোকে উল্লিখিত বলিয়া নিষ্কল নহে ।১ 
সুতরাং উ্ত মানববচনের তাৎপর্য, যিনি মাণবকের উপনয়ন ও অধাযাপনকন্তা, তিনি “আচারা” 
পদবাচা । ফলে অধ্যাপনবিধান স্বীকারে “যিনি অধ্যাপয়িতা তাহাকে আচাধ্য বলে” শ্লোকের এই অংশের 
সহিত একবাকাতাবিরোধ হয় । 

আপত্তি হইবে, উক্ত বাকো “উপনীয়াধ্যাপয়েৎ” এইরূপে অধ্যাপন বিধান করিয়া পরে সেই 
বিধিসিদ্ধ অর্থ “যস্ত” বাকোর দ্বারা অনুবাদপূবক তাহার (“যঃ” পদবাচোর ) আচার্যাত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। 

উত্তর এই, উত্ত' বাকো স্বরসতঃ বিধি প্রতীত না হওয়ায় কটকজিত বিধিকে আশ্রয় করিয়া 
বাকাভেদকলক্পনায় কোনরূপ প্রমাণ নাই। একবাকাত্ব সম্তব হইলে বাকাভেদকজ্পনা অন্যাযা।১* সুতরাং 
যে-অধ্ে স্মৃতি বচনের তাগ্পযা নাই, সেই অথে অনুমিতশ্রুতির তাৎপযা গ্রহণ করা যাইবে না এবং বিধিতে 
যে স্মতিবচনের তাৎপর্যা নাই, তাহা সুস্পষ্টই । “যোহ্ধ্যাপয়েৎ” এইরূপে “যণ” শব্দের প্রয়োগেও যে 
বিধিশত্ির হানি হইয়াছে, তাহা পূবেই বলা হইয়াছে । 

আপত্তি হইবে, “যু” শব্দপ্রয়োগে যদি বিধিত্ব ক্ষপ্ন হয়, তবে “যদাগ্নেয়োহষ্টাকপাল$” (তৈত্তিঃ সং 
২৬।৩) ইত্যাদি শ্ৃতিস্থলেও “যৎ” শব্দের প্রয়োগবশতঃ বিধিশক্তির হানি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার 
করিতে হইবে । অথচ উক্ত বাকো যে বিধি শ্রত হইয়াছে, তাহা মীমাংসাসিদ্ধান্ত । 

উত্তর এই, ইহা সতা যে উক্ত আগ্নেয়-বাকোও “যৎ” শব্দপ্রয়োগজনা বিধিত্ব ক্ষপ্ই হইয়াছে । কিন্তু 
“যদাগ্নেয়োহহাকপালোহমাবাস্যায়াং চ পৌণমাস্যাং চাছ্যুতো ভবতি সুবগস্য লোকস্যাভিজিতো” এইরূপ 
অর্থবাদবাকো লোকজয়রূপ ফলশ্রবণ করাইয়া “যৎস্ত্রয়তে তদ্‌ বিধীয়তে” এইপ্রকার ন্যায়াবলম্বনে বিধি 
পরিকল্পিত হইয়াছে । আলোচাস্থলে উক্ত ন্যায় প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকায় স্পি কম্পিত হইতে পারিবে 
না। অতএব “উপনীয় তু যঃ শিষামূ” ইহানিনিভিতিরনি রবি আচাযাকরণবিধিতে প্রমাণ 
নহে টি 
“সংক্তা” শব্দের চেতনা, নাম ও হস্তাদির দ্বারা সঙ্কেত, ওই তিনটি অথই প্রসিদ্ধ ( অমরকোষ নানাথবপ ১০৫ ), 
“সংক্া স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদোশ্চা্থসূচনা |” অবশ্য সম সম্যক জায়তে ইতরস্মাৎ বাবচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি সংজ্ঞা, 
এইরূপ কষ্টকল্সিত করণব্যৎপতিতে লক্ষণ অর্থে “সংড়া” শব্দের ব্যবহার হইতে পারে । 
৯ বিবরণ ৩য় বণক মেষ্োঃ পৃঃ ৬১৯২০ - মাদ্রাজ পঃ ৫০২২, ৫০৪, “ষত্তু মানবং বচনমুক্তমূ, তৎ স্বয়মেব ৰা 
মুলশ্রুত্যনুষনেন বা নাচাাকরপণকামস্য কিঞ্চদ্বিদ ধাতি কিন্তু 'যচ্ছ'ব্দোপবন্ধাদুপনয় নাধ্যাপনান্বাদেন কর্তুরাচাা- 
সংক্তামেব বিদধাতি  “তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে' ইতি বচনাৎ ; সংক্ঞায়াশ্চ বক্ষযমাণনমস্কারপূজাদিবিধানাঙ্গত্বাৎ । 
তস্মাদাচাষ্যক রণবিধিপ্রযুক্তিরিযুস্তণ ইতি 1” 
১০উক্ত মনুবচনে বাক্যতে দকন্তরনাপ্রকার এইরাপ-_-“উপনীয়াধ্যাপয়েৎ” এইরূপ বাকা অধ্যাপনবিধিপর এবং “যস্ত 
উপনীয়াধ্যাপয়েৎ তমাচাহ্যং প্রচক্ষতে”, এইরূপ বাক্য “আচাথ্য”-সংকাপর। যদিও মন্বচন স্মৃতিমান্ত বলিয়া 
পৌরুষেয় হওয়ায় উহাতে বাক্যতেদর্থীকারে অপোরুষেযত্বহানির আশঙ্কা নাই, তথাপি উক্ত মানববচনবলে 
কল্পা-শ্রতিমধো উক্ত বাকাতেদপ্রসঙ্গ আসিয়। পড়িবে । 
১১ অথববেদভাষ্যভূমিকা পঃ ১২৬, “আচার্ষযকরণবিধেরেব অভাবাঘ । ননুক্তম্‌ 'উপনীয় তু ষঃ শিষ্য ইতানয়া 
স্মৃত্যা উপনীয়াধ্যাপনেন আচাষ্যকং ভাবয়েৎ ইত্যেবংরূপঃ আচার্য্যকরপবিধিরনূমীয়তে ইতি। তন্ন; 
এবংরাপায়াঃ শ্রতৈঃ অনেবংরাপয়া স্মত্যা আনমাতুমশকাত্াৎ । তথাহি- ইয়ং স্মৃতিঃ উপনীয়াধ্যাপযিতা আচার্য 
ইতি ব্রবীতি, _ন পুনরধ্যাপনং বিদধাতি। তদ্বিধানে যোহ্ধ্যাপয়িতা “তম আচার্যযং প্রচক্ষতে' ইত্যংশেন 
একবাক্যতাবিরোধাৎ। নন্‌ 'উপনীরাধ্যাপয়েৎ ইতি অধাপনং বিধায় বিধিসিদ্ধমর্থম “বন্ত' ইতি অনদ্য তস্য 
আচাঙ্্াত্বং প্রতিপাদয়তি ইতি চেৎ ? ন। সারসোন বিধাপ্রতীতৌ তদাশ্রয়ণেন বাকাযভোদকজনায়াং প্রমাণাভাবাৎ। 
তদুক্তং “সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে। কিঞ্চ “যোহধ্যাপয়েৎ ইতি “ঘ্' শব্দযোগেহপি 
বিধিশক্তিমপহত্তি। তহি “যদাগ্নেয়োহীকপালঃ' (তৈত্তিঃ সং ২৬৩) ইত্যাদাবপি “যৎ'শব্দযোগাৎ 
বিধিশক্তিরপহনাতে ইতি চেৎ ॥ সতাম, তশ্রাপি “বণ শব্দরৃত্তস্য বিধিত্বভঙ্গেন “যদাপ্নেয়োহ£াকপালোহমাবাস্যাক্াং চ 
পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো তবতি সুবর্গস্য লোকস্যাতিজিত্যে' ইত্যর্থবাদেন “য€ ভয়তে তদ্‌ বিধীয়তে' ইতি ন্যায়েন 


বিঃ প্রঃ সং ১৩ 


এ 
১ 
$/ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা 


বন্ততঃ বিবরণাচার্্য সবপ্রকার বিকল্প বিচারপুবক প্রদর্শন করিয়াছেন যে অধায়ন স্ববিধিপ্রযুক্ত, 
অনা বিধি অর্থাৎ অধ্যাপনবিধি প্রযুক্ত নহে এবং অধ্যাপন-বিধিই নাই। 

ইহাতে প্রাভাকরসম্প্রদায় অধায়নবিধিবাদীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত প্বৌক্ত দোষ স্মরণ করাইয়া 
দিবেন” অষ্টবর্ষীয় অপ্রবুদ্ধ বালকের কিরূপে স্বাধিকার প্রতিপত্তি হইবে অথাৎ কিরূপে বালকসুলভ 
ক্রীড়ার্দি পরিত্যাগ করিয়া বিধিতঃ অধায়নে প্ররত্তি হইবে £ 

উত্তর এই, অষ্টব্ষীয় বালক অক্ত হইলেও পিন্ত্রাদির উপদেশে যেমন সন্ধ্যোপাসনা, সমিদাহরণাদির 
কর্তবাতা বঝিয়া এঁরাপ করে প্ররৃত্ত হয়, সেইরূপভাবে পিত্রাদির উপদেশসামথোই স্থাধ্যায়াধায়নের 
কর্তৃব্যতা বৃঝিয়া অধায়নে প্রবৃত্ত হইবে ।১* “অ্টবষ্ষো ব্রাহ্মণ উপগচ্ছেৎ, সোহধীয়ীত” এইরূপ শ্রুতি মধ্যে 
“তৎ” পদের দ্বারা উপনয়নসংস্কত মাণবককে (কেবল মাপবককে নহে ) গ্রহণ করিয়া শ্রুতি কন্ঠতঃই 
তাহাকে স্বাধ্ায়াধায়নে প্রবর্তিত করিতেছে । ৯* প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিয়াও বুঝা যায় যে উপনয়ন 
অধায়নের অঙ্জ, কারণ বাজসনেয় সমস্ত স্মতান্মিতশ্রতিতে উপনয়নকে প্রস্তাবিত করিয়া অধায়ন বিহিত 
হওয়ায় ফলবৎ-অধায়নপ্রকরণদ্বারা অনুগৃহীত উপনয়নবিধি অধায়নের অঙ্গরূপেই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । ফলে “ফলবৎসমিধৌ অফলং তদঙ্গমূ” এই ন্যায়ে নিক্ষল উপনয়ন ফলবৎ অধায়নের অঙ্গমা্র 
বলিয়া শ্রুতি ও অনুমিত স্মৃতিসমূহে অধায়নই বিহিত হইয়াছে, আচার্যাকরণ নভে ।৯? 


পরিকল্তিতস্য অনাস্যৈব বিধিত্বস্বীকারাৎ। তঙ্গমাৎ "্পনীয় তু যঃ শিষাম ইতাদি স্মৃতানমিতা শ্রুতিঃ 
নাচার্যাকরণবিধো প্রমাণম |” 

১২ বিবরণ ওয় বর্ণক মেষ্টোঃ পঃ ৬২১ মাদ্রাজ পঃ£ ৫০৫, “নন বালকস্য কথং স্বাধিকার প্রতি পত্তিঃ £ 
সন্ধ্যোপাসনসমিদাহরণাদিকর্তব্যতাপ্রতিপত্তিবদুপদেশসামর্থাদধ্যয়নকর্তৃবাতাপ্রতিপত্তিরিতি নম বিরোধঃ।” 
অধায়নবিধির সহিত মাণবকের সম্বন্ধই স্বাধিকার এবং “প্রতিপত্তি” পদের অর্থ জান ৰা প্রতীতি । ব্যুৎপত্তিভেদে 
“অধিকার” পদের তিনটি অথ সম্ভব অধিকরোতাফ্মিন ইতি অধিকারঃ বিধিপুরুষসন্থন্ধঃ, অথাৎ 
প্রের্ধাপ্রেরকতাদিরূপ সস্বন্ধ । অধিক্রিয়তেহনেনেতাধিকারো নিমিত্তম অথাৎ বিধি-পূরুষসম্বন্ধনিমিত | 
অধিরুতিরধিকারঃ প্ররত্তিঃ অথাৎ পূরুষপ্ররন্তি | 

১৩ বিবরণাচাধ্য প্রদশন করিয়াছেন যে প্রাভাকরসম্প্রদায় কর্তৃক উদ্ধত “তমধ্যাপয়ীত" শ্রতির “অধ্যাপয়ীত” পদের 
দ্বারা তিনটি অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে- -খাত্বর্থ, পিচ প্রত্যয়ার্থ ও বিধায়কবিভভ্্যথ । এই অধন্রয়ের মধ্যে 
জীবনকামনার দ্বারাই পিছ প্রতায়ার্থ প্রাপ্ত হওয়ায় উহা বিধেয় হইতে পারে না। অতএব কামতঃ প্রাণ্ড নিচ 
প্রতায়াথকে অনুবাদ করিয়া এই বাকো অপ্রাপ্ত ধাত্বধ বিহিত হইয়াছে, যেমন “অগ্রিহোভ্্রং জুছোতি" এই বাকো 
তোম বিধান করিয়া “দধা জুছোতি” বাক্যে পৃবপ্রাণ্ত হোম অনুবাদ করিয়া অপ্রাপ্ত দধিগুণ বিহিত হইয়ান্ছে। অত এব 
উক্ত বাক্য মাণবককর্তৃক অধ্যয়নবিধিপর, আচার্যাকরণবিধিরপর নহে। সুতরাং উক্ত বাকাকে 
অধায়নবিধিপরবাকারূপে পরিণত করিতে হইবে-_-“অই্রবষো ব্রাহ্মণ উপগচ্ছেৎ, সোহুধীয়ীত।” “সঃ” পদকেই 
“তৎ” পদ বলা হইয়াছে, কারণ পরাস্বষ্কে ক্লীবলিঙ্গ পদে নিদ্দেশ করাই রচনাশৈলী । পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ মেষ্টোঃ 
পৃঃ ৬৩০ ইত্যাদি _ মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৭ ইতাদি দ্রব্য । 

১৪ বিবরণ মেষ্রোঃ পৃঃ ৬২৫ ₹ মাদ্রাজ পৃঃ ৫১১১২। 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখাবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়র্ত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্যাপনবিধিখগুন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাণ্ত 


যোড়শ অধ্যায় 
অধ্যয়লববিধি অক্ষব্রগ্রহণাভ্ত, অখাববোধাজ্ত নহে--- 


ভাট্রিমতখগ্ুনপধক বিবব্রণসিদ্ধাত্তস্থাপন 

পুঝৌন্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত হইয়াই 
মাণবক স্থাধ্যায়াধায়নে প্রবৃত্ত হয়, উহা আচাযোর নিকট কামাবিধি এবং আচাযাকরণত্ব শ্রুতি মানববেদা 
হওয়ায় অলৌকিক । ভাট্ট ও বিবরণ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে অধায়নবিধিপ্রযুক্ত হইয়াই মাণবক অধায়নে 
প্ররত্ত হয়, উহা নিতা-বিধি এবং অধায়নের ফল দৃষ্ট, অদৃষ্ট বা অলৌকিক নহে । কিন্তু সেই দৃই্টফল কি, এই 
বিষয়ে ভাট্ট ও বিবরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিদামান । ভাট্টমতে অধায়নবিধি অথাববোধাত্ত, কিন্তু 
পঞ্চপাদিকা ও বিবরণমতে অধায়ন অক্ষরগ্রহণাত্ত ( পঞ্চপাদিকা ৩য় বণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৮ _ মাদ্রাজ 
পৃঃ ২২২), “সা [ অধায়নক্রিয়া ] হি অধীয়মানাবাপ্তিফলত্বাদক্ষরগ্রহণাস্তা ।” এক্ষণে ভাট্রমত খণ্ডন 
করিয়া বিবরণসিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইতেছে 

ভাট্র-সম্প্রদায়কে প্রশ্ন এই, অধায়নের নিম্চয়রূপ দুষ্টফেল কি অন্বয়বাতিরেকসিদ্ধ ? অথবা, 
অথনিশ্চয়কে উদ্দেশা করিয়া অধায়ন বিহিত হওয়ায় অখনিশ্চয় শাস্্রসিদ্ধ ফল ? অথবা, বিধিমান্রের 
প্রয়োজনপথান্ততাসামথা থাকায় সেই সামখাবশতঃই অথনিশ্চয় লাভ করা যাইবে £ 

প্রথম পক্ষে পুনরায় প্রশ্ন এই, অধায়নমান্দ্বারা কি অথনিশ্চয় উৎপন্ন হয়? অথবা, 
আবৃত্তিগুণসহিত অধায়ন হইতে অথনিশ্চয় হইয়া থাকে £ উভয় পক্ষই অযথাথ, কারণ কেবল অধায়ন 
হইতে অথবা আরন্তিসহিত অধায়ন হইতৈ অথনিশ্চয় হয় না। আপাতদশনরূপ অশ্বক্তান বিচার 
ব্যতিরেকেই সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং বিচারদ্বারা অখনিশ্চয় স্বীকার করিলে উহা বিচারেরই ফল হইবে, 
অধায়নের ফল হইবে না। যদি আপাতদর্শনকেই অধায়নের ফলরূপে স্বীকার করা হয়, তবে বিচার 
অধায়ন-প্রযোজা হইবে না, যেহেতু সাঙ্গবেদাধায়নের দ্বারাই আপাতদশন সিদ্ধ হইয়া থাকে ।১ 

তাহা হইলে দ্বিতীয় বিকল্পই স্বীকৃত হউক, অর্থাৎ বিধিবলেই অর্থনিশ্চ* শাস্ত্রীয় ফল হউকৃ। ইহার 
ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

“অধোতবাঃ” এই পদে প্রত “তব” প্রতায়ের ছারা স্বব্যাপার “রূপ শব্দভাবনা বিধিরূপে অভিহিত 
হইয়াছে। এই শব্দভাবনা অথভাবনাকে আকাঙক্ষা করে বলিয়া ফলবদথাববোধরূপ পৃরুষাথকে 
ভাব্যরূপে কত্রনা করিয়া থাকে । অপূরুষাথে পুরুষ প্ররৃত্ত না হওয়ায় সমানপদোপাত্ত হইয়াও যেমন 
অধায়ন ভাবা নহে, সেইরূপ অপুরুষাথ বলিয়া সমানবাক্যোপান্ত হইয়াও স্বাধ্যায়ও ভাব্য নহে। 
বিশেষতঃ, যদি অধায়নই ভাবারূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিবরণ-স্বীকৃত অধায়নের অক্ষরপ্রাপ্তিরাপ 
ফলও সিদ্ধ হইবে না । অতএব শাস্ত্রীয় বিধিবলেই সিদ্ধ হয় যে অথাববোধরাপ ফলই অধায়নরূপকরণের 
ভাব্য। সতরাং অধায়নের অথাববোধ শাস্ত্রীয় ফল 1? 


১ বিবরণ মেট্রোঃ পঃ ৬০৭--মাদ্রাজ পুঃ 8৮৫, “ন তাবৎ দুছুং ফলম, 
অধায়নযান্তাদারভিগুণকাদপাধনিশ্চয়ানুদয়াৎ,.. আপতদশনস্য চ বিচারানপেক্ষতাৎ। অতো 
নাথনিশ্চয়দু্ফিলাধ্যয়নক্রিয়া স্যাদিতি 1” 

২ তব্প্রতায়ই “স্ব” পদের অথ। 

ও “অধেতব্যঃ” বাকো কি হেতু শব্দভাবনা অভিহিত হইয়াছে 2 ইহারই উত্তর, যেহেতু উহা বিধিরূপ অথাৎ 
অপ্রবস্তপ্রবন্তক। 

8 বিবরণ নেট্রোঃ পৃঃ ৬০৭৮- মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫. “নন তবাপ্রতায়েন শ্বব্যাপারঃ এব্দভাবনা 
বিধিরুপতয়াহভিধীয়তে, সা চ শব্দভাবনা অধ্য়নকরণিকামর্থভাবনাং নিষ্পাদয়ন্তী ফলবদথধাববোধং 
পুরুষাধমধভাবনাভাব্যহেন কন্পয়তি,  অপুরুষাথে  পুরুষপ্ররুভ্যযোগাৎ ॥ ততশ্চ, ভাব্যান্তরলাভাৎ 
সয়ানপদোপাশ্ত যধায়নং ভাবনায়াঃ করণতামাপন্নং ভাবাস্যাথাববোধস্য নিবস্তকতয়া করণং ভবতি, 
কুঠারাদীনামপি ক্রিয়াভাব্যদ্ৈধীভাবনিবন্তনদ্বারেণ ছিদিভাবনাকরণত্দর্শনাৎ। অতোহ্ধ্যয়নবিধেঃ প্রবস্তকত্বা- 
নাধানপপত্যৈবাধভাবনাকরণস্যাধ্যয়নস্যাধাববোধঃ ফলমিতি সিদ্ধম, অনাথা সম্মানপদোপাত্তস্যাধ্যয়নসোব 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রযণিকা ২১১ 


ইহাতে বিবরণাচাধোর উত্তর এই, তাহাদের মতে অধায়ন যেমন ভাবা নহে,সেইরূপ্র অথাববোধও 
ভাবা নহে কারণ কর্মাভিধায়ী “তবা” প্রতায়ের দ্বারা কর্মভূত স্বাধ্যার়গততপ্রাপ্তিরূপ ভাবা অভিহিত 
হইলে ভাব্যান্তরকল্পনা সঙ্গত নহে; বিশেষতঃ স্বাধ্যায় সমানবাক্যোপাত্ত, অধনিশ্চয় বা অথ্থাববোধ 
বাক্যোপাতও নহে। 

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে সমানপদোপাত্ত বলিয়া অন্তরঙ্গ অধায়নকে পরিতাগ করিয়া 
ভিন্রপদোপাত্ত হওয়ায় বহিরঙ্গ স্বাধ্যায়ের প্রাপ্তি কিরূপে ভাব্য হইবে ? 

উত্তর এই, অধ্যয়ন সমানপদোপাত্ত হইলেও স্বাধ্যায় কম্মাভিধায়ী “তবা” প্রতায়ের অথ হওয়ায় 
প্রতায়া্থভূতভাবনার নিকট প্রকুতাথ অধায়ন অপেক্ষা অন্তরঙ্গই, অনাথা ভাবনাকমাভিধায়ী তবা 
প্রতায়ের সহিত বিরোধ অপরিহার্যা। অগত্যা শব্দবিরোধ পরিহারের নিমিত্ত ক্মকারক স্বাধ্যায়ই ভাব্য, 
অর্থজ্তান নহে ।৫ 

তাহা হইলে তৃতীয় বিকন্পই গৃহীত হউক্‌ অর্থাৎ অথনিশ্চয় বিধির প্রয়োজনপধান্ততাসামধ্যলভা 
ফলই হউকৃ। পুবপক্ষীর আশয় এইরূপ । 

বিবরণসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে বেদাক্ষরগ্রহণরূপ স্বাধ্যায়ই অধায়নবিধির প্রয়োজন * ইহা স্বীকার 
না করিলে ভাবনাকমাভিধায়ী তবাপ্রতায়রূপ শব্দের সহিত বিরোধ অবশাস্তাবী । ইছাতে বন্তব্য এই, 
শব্দবিরোধ পরিহারের জনা যদি স্বাধ্যায়কে ভাবারূপে স্বীকার করা হয় তবে তব্প্রতায়নিষ্ঠ শব্দভাবনা 
পুরুষের প্রবর্তক হইতে পারিবে নাঃ কারণ বিধিবলে ভাবামাত্রে পুরুষের প্ররত্তি দুষ্ট হয় না, কিন্তু 
পুরুষাথভাবাকে অপেক্ষা করিয়াই পুরুষপ্রবৃত্তি দুষ্ট হয়। অক্ষরগ্রহণ স্বয়ং অপ্ররুষাথ, 
বিবরণসম্প্রদায়মতে অথাববোধও বিধির প্রয়োজন নহে, আবার কমকারকগত অনাকোন ফলও নাই; 
সুতরাং ভাবোর অভাবে শব্দভাবনাই অনুপপন্ন হইয়া যায় । অগত্যা শব্দবিরোধসত্তেও ভাবনানিষ্পত্তির 
জন্য অগ্থাববোধই ভাব্যরূপে স্বীরুত হওয়া উচিত ।* 

ভাট্টসম্প্রদায়ের এইরূপ বক্তবোর বিরুদ্ধে কেহ বলিতে পারেন, অধ্যয়নমান্রের দ্বারা যখন 
অখনিশ্চয় হয় না, শ্রয়মাণ স্বাধ্যায়ও যখন নিষ্প্রয়োজন এবং অধায়নমান্রও যখন অপ্রয়োজন হওয়ায় 
ভাবা নহে, তখন সম্তুন্যায়ে স্থাধ্যায়ের শ্ুত-কমধপ্রাধানা পরিতাণ করিয়া বিশ্বজিন্নায়ে “স্বাধায়াধায়নেন 
স্বর্গং ভাবয়েৎ” এইরূপ বিধি-বিপরিণাম কন্পনীয় ।' 


ভাব্যতয়া স্থাধ্যায়াবাপ্তেরপি বিধিফলত্রাভাবপ্রসঙ্গাৎ।” পৃবপক্ষীর তাৎপর্য এই. অপূরুষাথে যখন পুরুষের প্ররাভি 
হয় না এবং অধায়ন ও স্বাধ্যায় উভয়ই অপূরুষাখ, তখন উভয়ই ভাব্য হইতে না পারায় ভাব্যান্তর কল্পনা করিতে 
হইবে। অর্থাববোধই সেই ভাব্যান্তর | 

৫ বিবরণ মেষ্রোঃ পঃ ৬০৮- মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫, “তব্যপ্রতায়েন ভাবনাকমনকারকেহভিধায়মানে স্বাধ্যায়ে 
স্বাবাপ্তিফলে চ ন ভাব্যান্তরং কল্ত্রনীয়ম, ভাবনাকমাভিধায়িশব্দবিরোধাদিতি 1” তন্ত্াদীপন এর, “অধ্যয়নস্য 
প্রকৃত্যুপাত্ত্বাৎ স্বাধ্যায়স্য কমকারকস্য ভাবনাবাচিতবাপ্রতাগ্সেনোপাত্তত্রাৎ তস্যৈৰ ভাব্ত্বম, অনাথা 
তবাপ্রতায়বিরোধঃ ইতাধঃ 1” তাৎপথ্য এই. তব্যপ্রত্যয়ের দ্বারা শব্দভাবনা বুদ্ধিতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই ভাব্যের 
আকাঙ্ক্ষা হয়-_কিং ভাবয়ে ? যেহেতু কমবাচো তবা প্রতায় হইয়াছে এবং ঈপ্সিততম বলিয়া কমই বৃদ্ধিতে 
প্রধান, সেইজন্য কমকারকরপ স্থাধ্যায়ই বৃদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত হয় বলিয়া উহাই শব্দভাবনার অন্তরঙ্গ । অনন্তর 
“কেন ভাবয়েৎ” এইরূপে করণাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিতে উপস্থিত হইলে অধি পৃবক ই ধাতুরূপ প্রকৃতির অথরূপ অধ্ায়ন 
ভাবনার করণরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হওয়ায় উহা শব্দভাবনার বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ স্বাধ্যায়ের সহিত শব্দভাবনার 
অন্বয়় সম্ভব হইলে বহিরঙ্গ অধ্যয়ন অথবা বাক্যবহিভূত অথ্াববোধ বা অথনিশ্চয়ের সহিত শব্দভাবনার 
অন্বয়কল্পনা অন্যায্য। অনাথা “তবা"প্রতায়রূপ শব্দের সহিত বিরোধ অনিবাধ্য । ইহাকেই শন্দবিরোধ বলা 
হইয়াছে। 

৬ বিবরণ মেষ্রোঃ পুঃ ৬০৮- মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৫, “ননু ন ভাব্যমান্রেণ পুরুষ প্রবুভিবিধিনা জনাতে, কিন্তু 
প্রুষার্থভাব্যাপেক্ষয়ৈব ॥ ততশ্চ শব্দবিরোধেহপি ভাবনানিষ্পজ্তয়ে অধথাববোধো ভাব্যঃ ইতি ।” 

৭ বিবরণ মেষ্রোঃ প্রঃ ৬০৮- মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, “অখনিণয়স্যাধ্যয়নমান্রাদনিষ্পত্তেঃ, শ্রয়মাণসা স্বাধ্যায়স্য 
চাফলত্বাৎ, অধায়নমান্রস্য চাপ্রয়োজনতয়া ভাব্ব্াযোগাৎ স্বাধ্যায়াধায়নেন স্ব্গং ভাবয়েৎ ইতি কল্প্যতে ইতি ।” 
সম্তুন্যায়ে শ্রয়মাণ কমপ্রাধান্য পরিত্যাগ ও বিধিপরিপাম এবং বিশ্বজিনায়ে স্বর্গফলকনঘ্রনা--এইভাবে উভয় 
নায়ের প্রয়োগভেদ বঝিতে হইবে । বলা বাহুল্য, এইরূপ পক্ষ পঞ্চপাদিকা-বিবরণসম্মত নতে : ইহা ভাট ও বিবরণ 


২১২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষোড়শ 


কোন পূর্বপক্ষীর এইরূপ সমাধানের বিরুদ্ধে ভাট্রসম্প্রদায়ের কথা এই যে এইরূপ কষ্টকল্পনা 
করিয়া অদৃষ্ট স্বগফলকে ভাবারপে স্বীকার করা অপেক্ষা বরং “দৃষ্টে সতি অদৃষ্টকল্পনা ন নায্যা” এই ন্যায় 
অনুসারে অর্থাববোধকেই বিধির প্রয়োজনরূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত । অ্থাববোধের হেতু ব্যাকরণ 
বেদাঙ্গ হওয়ায় বিহিত সাঙ্গবেদাধায়ন হইতে অর্থনিশ্য় হইয়া থাকে এবং বিচার বাতিরেকে 
অথগতবিরোধ পরিহার সম্ভব না হওয়ায় বিচারশাস্ত্রও বাথ নহে। অতএব অক্ষরসমহ হইতে 
পুরুষাথভূত ফলবদর্থাববোধই বিধির প্রয়োজন, অক্ষরগ্রহণমান্ত নহে ।” 

ভাট্টসম্প্রদায়ের এইরূপ বক্তবোর বিরুদ্ধে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন ( পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পূঃ 
৬০৯ _ মাদ্রাজ পঃ ২২২-২৩ ), “ন তহি নিষ্প্রয়োজনানাক্ষ রাণি, অতস্তৎপর্যাস্তমধায়নং ন নিক্ষলমূ।” 
তাৎপযা এই. ভাট্টরসম্প্রদায় যে অক্ষরগ্রহণকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়াছেন ইহা যথাথ নহে, ফলে 
অক্ষরগ্রহণপর্যান্ত অধায়নও নিঙ্ষল নহে। ভাট্রসিদ্ধান্তে অথাববোধও স্বয়ং অপুরুষাথ ॥ কমানুষ্ঠানে 
অথাববোধ প্রযুক্ত হইলেই তবে উহা সপ্রয়োজন হইয়া থাকে । প্রকুত প্রস্তাবে ক্লেশকর কমানুষ্ঠানও 
অপৃরুষার্থ, স্থগাদি ফল উৎপন্ন করিয়াই কমানুষ্ঠান সপ্রয়োজন । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অর্থাববোধ 
সাক্ষাৎভাবে সপ্রয়োজন না হইলেও পরম্পরায় সপ্রয়োজন হওয়ায় ভাট্সিদ্ধান্তে অধায়নবিধি 
পুরুষাথপর্যাবসায়ী । অনুরূপভাবে অর্থাববোধের হেতরূপে অক্ষরগ্রহণও পরম্পরায় পুরুষাথ হইবে। 
জগতে ইহাই দৃ্ হয় যে সধপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহার, এই দুই মুখা-পুরুষাথের যাহা সাক্ষাৎ্ভাবে বা 
পরম্পরায় সাধন, সেই সাধনও প্ররুষকত্ুৃক প্রাথামান হওয়ায় পূরুষাথসাধনসমূহও ভাবামান, ঘেমন 
পূরুষাথের সাধনরূপ পশ্ত, অন্ন প্রভৃতিও ভাবা- ফলভূতক্ষীরাদির হেতুরূপ গবাদি পশুও পুরুষকত্ুক 
প্রাথিত হইয়া থাকে। 

প্রশ্ন হইবে, ভাট ও বিবরণ উভ্তয়সম্প্রদায়মতেই যখন অখাববোধভ পরম্পরায় পুরুষাথ, তখন 
উভ্য়মতের মধ প্রভেদ কি? 

উত্তরে বিবরণাচাধা বলিয়াছেন থে অক্ষরগ্রহণ হইতে ফলবদর্থাল্বাধ নিম্পন হইলেও 
অক্ষরাবাপ্তিতেই অধায়নবিধির পধাবসান, কিন্তু ভাটুমতে অক্ষরগ্রহণদ্বারা অথাববোধেই অধায়নবিধির 
পথ্যবসান। 

প্রশ্ন হইবে, অধায়নবিধি অর্থাববোধান্ত নহে, অক্ষরগ্রহণান্ত, এইরূপ পক্ষপাঠিতের হেতু 
কি£ 

উত্তর এই, স্বাধায়ের কমত্ব শ্ুত, কিন্তু অথাববোধেব কমত শ্ুত নহে! সুতরাং অধ্যয়নবিধি 
অক্ষরগ্রহণমান্রে উপক্ষীণ হওয়ায় অর্থাববোধান্ত নহে ।১ 

আপত্তি হইবে, বিধির ব্যাপার যদি অক্ষরগ্রহণপধান্তরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ফলবদখা বাবোধ 
নিনিমিত্ত বাআকস্মিক হইয়া যাইবে-_অথাৎ অক্ষরগ্রহণের পর অথাববোধ হইতেও পারে, অথবা না-ও 
হইতে পারে। সুতরাং ফলবদখাববোধ অনাথা অনুপপন্ন হওয়ায় অথাববোধ বিধির ফলরূপেই গ্রহণীয় 
হউক।” 


উভয় সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন ততীয় কোন পবপক্ষীর সম্ম ত। 

৮ বিবরণ মেট্রোঃ পুঃ ৬০৮-৯-_ মাদ্রাজ পৃঃ 8০৬. “ননু ব্যাকরণস্যাপাঙঙ্গত্রাৎ সাঙ্গাদধ্যয়নাৎ বিধীয়মানাৎ 
অধথনিশ্চয়ো দৃছকলতয়া জায়তে, তস্য চ[ অথ- ]বিরোধপরিহারায় বিচারঃ প্রযুজাতে * অতো দৃষ্টে সত্যদুষ্টকল্পনা ন 
ন্যায্য ইতি 1” 

৯ বিবরণ মেষ্্রোঃ পৃঃ ৬০৯ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, “শ্রুয়মাণস্বাধ্যায়লক্ষণাৎ কমণঃ এব অধ্যয়নভাবনয়া ভাবামানাৎ 
ফলবদথাববোধসিঙ্গেঃ পঙ্বন্নাদীনাং প্রয়োজনং প্রতি পরম্পরয়া সাধনানামপি ভাবারদশন।ৎ শ্রয়মাণস্বাধ্যায়াশ 
ৰাপ্ডিপর্যযন্ত এব বিধিব্যাপারঃ ইতি ভাবঃ।” অবাপ্তি, আগ্তি, প্রাপ্তি ও গ্রহণ সমাথক । সায়ণাচাধা তাহার 
খগ্বেদভায্যোপক্রমণিকায় বিবরণসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পুরুযাথানুশাসনের প্রথম সিদ্ধান্তসূত্র উপস্থাপন 
করিয়াছেন (খগ্বেদভাযোপঃ পৃঃ ৪২). প্রা্ডেম্ব গবাদিবৎ প্মখত্বাদ্‌ বিধিস্তদন্ত৪ ইতি । যথা ফলডুতসা 
্ষীরাদেহেতবো গবাদয়োহপি পুরুষৈরধ্যন্তে, তথা ফলবদথাববোধহেতোরক্ষরপ্রাণ্থেরপি পুরুযাধহাৎ 
অধায়নবিধিরক্ষরপ্রাপ্তাবসানোহবগন্তব্যঃ 1” 

১০ বিবরণ মেষ্টোঃ পৃঃ ৬০৯ মাদ্রাজ পঃ ৪৮৬, “ননু অক্ষরপ্রহণপয্যন্তে বিধিব্যাপারে ফলবদথাববোধস্য 





অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২১৩ 


উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন ( পঞ্চপাদিকা মেদ্রোঃ পৃঃ ৬০৯ মাদ্রাজ পৃঃ ২২৩), 
“অতোহক্ষরগ্রহণাদেব নিয়োগসিদ্ধেঃ ফলপ্রযুক্ত এবাধাববোধঃ।” বিবরণ অনুসারে এই সন্দভের গৃঢ় 
আশয় ব্যক্ত করা যাইতেছে। 

ভাষ্টরসম্প্রাদায় যে বলিয়াছেন, ফলবদর্থাববোধ অনাথা অনুপপন্ন বলিয়া অথাববোধের বিধিফলত্ব 
আশ্রয়ণীয়, ইহা যথাথ্থ নহে । কারণ অর্থাববোধ অনাথা উপপন্ন হইতে পারে । এক্ষণে ভাট্রসম্প্রদায়কে 
জিজাস্য এই, অর্থাববোধকে যে বিধির ফল বলা হইয়াছে উহা কি সাবন্রিক অথবা ক্াচিৎক £১ 

প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় নাঃ কারণ বিধিব্াতিরেকেও লৌকিক আপ্তবাকাসমূহ 
ফলবদর্থাববোধ উৎপন্ন করিতে সমর্থ, ইহা দেখা যায়।১ যেমন “নদ্যাস্তীরে ফলানি সত্তি” এইরূপ 
বিধিবিরহিতবাকাশ্রবণ করিয়াও অথাববোধ হইতে দেখা যায়, সেইরূপভাবে আলোচাস্থলেও 
বিধিব্তিরেকেই অর্থাববোধ হইবে। এই তাৎপধয্োই পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে অধায়নজনা 
অক্ষরগ্রহণের পর যে অথাববোধ হইয়া থাকে তাহা ফলপ্রযুক্ত, বিধিপ্রযুস্ত নহে । অথাৎ অধ্যয়ন হইতে 
যে অথাববোধ উৎপন্ন হয় তাহা বিধিতঃ প্রাপ্ত নহে, কিন্তু অনাতঃ প্রাণ্ড। কিন্তু অধায়ন হইতে যে 
অক্ষরগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহাই অধায়নবিধিপ্রাপ্ত। 

আপত্তি হইবে, অধায়ন হইতে অক্ষরগ্রহণের ভেদ সিদ্ধ হইলেই তবে উহাদের মধ্যে 
হেত্বফলভাবসস্বন্ধ সম্ভব । কিন্তু অধ্যয়ন হইতে অক্ষ রগ্রহণের মধ্যে কোন বিশেষ বা প্রভেদ দুষ্ট হয় না। 
তালু, ওষ্ঠপুট ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরসমূহের উচ্চারণই অধায়ন এবং তাহাই অক্ষরসমূহের অবাপ্তি বা 
গ্রহণ ॥ সুতরাং উহাদের মধ্যে বিশেষ নাই, ফলে কাধ্যকারণভাবও নাই। 

উত্তরে বিবরণাচার্য অধায়নরূপকারণ হইতে অক্ষরগ্রহণরাপ ফলের পাথক্য প্রদশন করিতে 
বলিয়াছেন যে স্বাধীন উচ্চারণের যোগ্যতারূপ অক্ষরগত ধর্মই অক্ষরাবাপ্তি বা অক্ষরগ্রহণ এবং সেই 
অবাপ্তি বা গ্রহণের নিমিত্ত যে বাক্য ও মনের বাপার বা ক্রিয়া, তাহাই অধ্ায়ন।১ং এইজন্য 
পঞ্চপাদিকাকার অধায়নকে ক্রিয়া বলিয়াছেন ( পঞ্চপাদিকা মেট্রোঃ পুঃ ৬০৮ _ মাদ্রাজ পৃঃ ২২২)। 
শারীর ক্রিয়ার ন্যায় বাক ও মনের ক্রিয়াও স্বীরুত । সুতরাং অধায়ন ও অক্ষরগ্রহণের মধো হেতফলভাব 
সিদ্ধই। 

ভাট্রসম্প্রদায় দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকার করিয়া বলিতে পারেন যে অর্থাববোধ সবন্র বিধিফল না হইলেও 
কোন কোন স্থলে বিধিফল হউকৃ। 


নির্নিমিস্ততা স্যাদিতি |” 

১১ যাহা সবন্র হয় তাহা যেমন সাবত্রিক, সেইরূপ যাহা ক্কচিৎ হয় অর্থাৎ কোনস্থলে হয়, কোনস্থলে হয় না, তাহা 
ক্কাচিৎক। 

১২ বিবরণ মেষ্টেঃ পঃ ৬০৯-ম্রাদ্রাজ পুঃ ৪৮৬, “লৌকিকাপ্তবাক্যানাং বিধিমস্তরেণাপি 
ফলবদখাববোধক ত্বদর্শনাৎ ।” ন্যায়াদি সিগ্ধান্তে বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্য উভয়ই পৌরুযেয় বাকা বা আগ্তবাকা 
হওয়ায় বিবরণাচাধ্য “লৌকিক” বিশেষণপাদ যোগ করিয়াছেন। লোকসিদ্ধ যে আগ্ত সেই আগ্তের বাক্যই 
লৌকিক-আগুবাক্য। এইস্বলে “আগুবাকা” ও “আগ্তোপদেশ” পদ যষ্ঠীসমাসসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে 
হইবে- আগ্তপরুষেয় বাকা বা আগ্তপ্রুষের উপদেশ । আগ্ত যে বাক্য, অথবা আগু যে উপদেশ, এইরূপভাবে 
কমধারয়সমাসসিদ্ধরূপে “আগ্তোপদেশ”পদ গ্রহণ করিলে বেদের ল্যায়াদিসম্মত পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইবে না। 
এইজনা নিরীশ্বর সাংখ্সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সাংখ্যকারিকার (কাঃ ৫) “আগ্রশ্রতিরাগ্তবচনন্ত” শ্লোকাংশের 
ব্যাখ্যায় যুক্তিদীপিকাকার (পৃঃ ৩৯) ও তত্বকৌমুদীকার (পৃঃ ২৭) উভয়ই কমধারয় সমাসের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন-_-€ তত্বকৌমুদী কাঃ ৫ পৃঃ ২৭), “আপ্তা প্রাপ্তা স্বম্তা ইতি যাবৎ, আগ্তা চাসৌ শ্রুতিশ্চ ইতি 
আগ্তশ্রুতিঃ।” অবশ্য যুক্জিদীপিকায় অন্যান্য সয়াসও প্রদর্শিত হইয়াছে । মীমাংসা ও বিবরণসিদ্ধান্তে বেদ উপদেশ 
হইলেও (মীঃ সৃঃ ১১৫ ) আগ্তপূরুষের উপদেশ নহে, যেহেতু উভয়মতেই বেদ অপৌরুষেয়। 

১৩ বিবরণ মেষ্্রোঃ পৃঃ ৬১০ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৭, “নন অধ্যয়নাদক্ষরাবাণ্ডেঃ কো বিশেষঃ £ অস্তান্র বিশেষঃ । 
স্বাধীনোচ্চারণক্ষমত্বং নাম অক্ষরধর্মোহবাপ্তিঃ, তদথো বাঙমনসব্যাপারোহ্ধায়নমিতি |” স্বাধীন উচ্চারণ 
অথাৎ পিতা, গুরু প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে যে উচ্চারণ । ক্ষমন্ত অথাৎ যোগাত্র * এইরূপ যোগ্যত্ব অক্ষরনিষ্ঠ 
ধর্ম, কারণ অক্ষরসমূহেই উচ্চরিতত্বরাপধর্ম বিদ্যমান । অপরদিকে বাগিন্ড্রিয়ের ব্যাপার ৰা ক্রিয়া ও মনোব্যাপার 
পুরুযনিষ্ঠ ধম । অধায়নের ইহাই বিবরণসম্মত অথ। অধ্যয়নের অন্য অথও প্রসিদ্ধ-_শুরুমুখাৎ 


২১৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ যোড়শ 


বিবরণাচারযা এই কাচিৎক-বিকল্পও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে কোনস্থলেই অখাববোধরূপ 
দৃষ্টফল বিধিপ্রযুক্ত ফল নহে। কার সবন্ই বিধীয়মান সাঙ্গকম হইতে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়ম 
থাকায় দুষ্ অথাববোধ বিধিফল নহে । যেমন, অবঘাতাদিবিধিস্থলে অবহনন বিধেয় এবং বিতুষীকৃত 
তগুলে নিয়মাপুবরূপ অদৃষ্ট অতিশয় উৎপন্ন হওয়ায় উত্ত নিয়মাদৃষ্ট বিধিপ্রযুক্ত ফল হইলেও তৃষবিমুক্তি 
বিধিপ্রযুক্ত ফল নহে, কারণ উহা অন্যতঃ অথাৎ অন্বয়-বাতিরেক প্রাপ্ত । অনুরূপভাবে অধায়নই বিধেয় 
এবংস্বাধায় বাঅক্ষরগ্রহণই বিধিপ্রযুক্ত ফল. কিন্তু অর্থাববোধ স্থীরুত স্বাধ্ায়মান্রজনাফল, তৃষবিমনক্তির 
ন্যায় উহাও বিধিফল নহে।১৪ 

আপত্তি হইবে, বিধি যদি অদৃষ্টফলের অবিনাভূতই হয়, তাহা হইলে অধায়নের স্বতন্ত্র অদৃষ্টফলই 
কল্পিত হউক্‌, দুষ্ট অক্ষরগ্রহণ বিধিপ্রযুস্ত ফল হইবে কেন ? বিশেষতঃ, অধায়ন করিলে অক্ষরগ্রহণ হয়, 
না করিলে হয় না, এই প্রকার অন্বয়-ব্যতিরেক বলেই অধায়নের অক্ষরগ্রহণত্বসিদ্ধ হওয়ায় অক্ষরগ্রহণাথ 
অধায়নবিধি বাথই। 

এইরূপ আপত্তির উত্তরে বিবরণাচার্যা বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৬০৯ _ মাদ্রাজ পৃঃ 
৪৮৬), “বিধেম্ত দৃষ্টসমবায়াদুষ্টমৈব কিঞ্চিৎ ফলম ইতি দুষ্টফেলাবিরোধেন অনুষ্টসিদ্ধো ন 
তদ্দিরোধিস্বতন্াদুষ্টং কল্পয়িতুং যুক্তমিতি।” ইহার তাৎপর্য ব্যাথা করা যাইতেছে । 

শ্রতিমধো যে ব্রীহির অবঘাত বিহিত হইয়াছে তাহা নিয়মাথ অর্থাৎ অবঘাতদ্বারাই বৈতৃষা কত্তৃবা, 
নখবিদলনাদির দ্বারা নহে । এক্ষণে অবঘাত করিলে যে বৈতৃষা হয়, তাহা অন্বয়বাতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় 
বৈতৃষ্য বিধিরূপ নহে, বিধেয়ও নহে, বিহিত ফলও নহে। বিতুষীরুত তগুলে অদৃষ্টবিশেষরূপ অতিশয় 
উৎপত্তির জন্যই অবহনন বিহিত হইয়াছে । অবহননদ্বারা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে 
অবহননের বৈতুষারূপ দুষ্টফলের হানি হইয়াছে, তাহা নহে । এই তাৎপর্যো মহানৈয়ায়িক আচার্ধা উদয়ন 
বলিয়াছেন ( কুমুমাঞ্জলি ৫18 ), “...নাদুষ্টং দৃষ্টঘাতকমৃ।” অর্থাৎ অদৃষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া যে 
দৃষ্টকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে । এক্ষণে অবহননের দৃষ্টফল ও অদৃষ্টঘ্সের মধো যদি বিরোধ 
হইত, তাহা হইলেই“দুষ্টে সতাদুষ্টং ন কল্পামূ”" এইরূপ ন্যায় অনুসারে দুষ্টফলই স্বীরুত হইত, অদৃষ্ট ফল 
নহে। কিন্তু এরূপ ন্যায়াবলম্বনে অবহননের দুষ্টফলমান্ত স্বীকৃত হইলে অবঘাতবিষয়ক বিধিবাকা 
অজ্তাতক্তাপক হইবে না, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধিমান্ত অক্তাতক্তাপক। এই কারণে বৈতুষারূপ দুক্টফলকে 
আশ্রয় করিয়াই দুষ্টফলের অবিরোধে নিয়মাপবরূপ অদুষ্টফল কল্পিত হইয়া থাকে । যে-স্থলে স্বতন্ত্র 
অদৃষ্টফল কলিত হয়, সেইস্থলেই “দৃষ্টে সতি" ন্যায়ের প্রয়োগচিন্তা করা হয়। কিন্তু যে-স্থলে 
দুইফলসমবেতরূপে অদুষ্টফলের কল্পনা, সেইস্থলে উক্ত ন্যায়-প্রয়োগ অনবসরগ্রস্ত। বিবরণাচাহয 
সামানাতঃ এইরূপ নিয়মই উত্ত সন্দর্ভে উপস্থাপন করিয়াছেন-_দুষ্টসমবায়ী অদৃষ্ই বিধির ফল. এইজন্য 
দৃষ্টফলের অবিরোধে অদুষ্টফল সিদ্ধ হইলে দৃষ্টফলের বিরোধী স্বতন্ত্র অদু্ফেল কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত 
নহে। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আলোচাস্থল বুঝিতে হইবে । অধায়নক্রিয়া হইলে অক্ষরগ্রহণ 
হয়, ইহা অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধ হওয়ায় অক্ষরগ্রহণ বিধিরূপ অথবা বিধেয় অথবা বিধিফল নহে। 
অধায়নক্রিয়া অবহননক্রিয়ার লায় নিয়মাথ্থ অথাৎ অধায়নদ্বারাই অক্ষরগ্রহণ বিহিত হইয়াছে, 
লিখিতপাঠাদির দ্বারা নহে । অধায়ন করিলে যে অতিশয়রূপ অদৃষ্টফল উৎপন্ন হয়, তাহা অক্ষরগ্রহণরূপ 
দুষ্টফলের বিরোধী না হওয়ায় উহা যেমন দৃষ্ঠফমের ঘাতক নহে, সেইরূপ “দুষ্টে সতি" ন্যায়প্রয়োগের 
স্থলও নহে। অধায়নজন্য অদুষ্টফলের উৎপত্তি স্বীকার না করিয়া দুষ্টফলমান্ন স্বীকার করিলে 
অধায়নবিধির অক্তাতজ্তাপকত্ব তথা বিধিত্বেরই হানি হয় । সুতরাং অক্ষরগ্রহণরূপদু্ফলকে আশ্রয় 
করিয়াই দৃষ্টফলের অবিরোধে তাধায়নজনা অদুষ্টফল অবশ্য স্বীকার্যা। এইরাপ স্বীকার করিলে 


অপৃবশ্রবণমধায়নম্‌ । কিন্তু অধুনা দুষ্ট সবতঃ অনধিকারী বৈদিকম্মন্যের গৃহে বসিয়া শ্বদ্রিত বেদপ্রস্থপাঠ কোন অথেই 
বেদাধায়ন নহে। 

১৪ বিবরণ মেষ্ট্রোঃ পৃঃ ৬০৯75 মাদ্রাজ পৃঃ ৪৮৬, “সাঙ্গাঙ্চ কমণো বিধীয়মানাদবঘাতাদিযু ইব অদৃ্টজন্মনিয়মাৎ ন 
বিধিফলমর্ধাববোধঃ$, কিন্তু স্বীকুতস্থাধ্যায়মান্রজন্যং ফলমিতি ।” 


অধায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২১৫ 


অধায়নবিধির বিধিত্ব যেমন অক্ষুপ্ন থাকে, সেইরূপ “দু্টে সতি” ন্যায়প্রয়োগও দূরীভূত করা যায়। 
মীহারা অর্থাববোধকে ই অধ্যয়নের বিহিত ফল বলিয়া থাকেন, সেই ভাটসম্প্রদায়ও অধায়নে নিয়মবিধিই 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন । অধায়নে নিয়মবিধি স্বীকার করিলেই তবে বিস্বজিন্যায়ে অধায়নের 
স্র্গফলকন্্না খণ্ডন করা সম্ভব। অধায়নে অপুববিধিস্বীকারপক্ষে সন্তুন্যায় ও বিশ্বজিন্নায়ের কল্পনা 
অনিবাধ্য হইয়া পড়ে । স্মরণ রাখিতে হইবে, অধায়ন অক্ষরগ্রহণদ্বারা অথ্থাববোধফলক, ইহাও 
অন্বয়-বাতিরেকসিদ্ধ, বিধিতঃ সিদ্ধ নহে । ভাট্র ও বিবরণ উত্তয় সম্প্রদায় মতেই গুরুপূবক অধায়নের 
দ্বারা স্বাধ্যায় সংস্কৃত হইলে সেই সংস্কত-দ্বাধ্যায় হইতে যে অথাববোধ হয়, সেইরূপ অগ্াববোধপূবক 
যাগাদির অনুষ্ঠানই সফল বা পুরুষার্থপধ্যবসায়ী। যেন তেন প্রকারেণ বেদার্বক্তান করিয়া যাগাদির 
অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিহ্ছল। 

প্রশ্ন হইবে, অধায়নবিধির অক্ষরগ্রহণাত্ততুপক্ষের নায় অর্থাববোধান্তত্বপক্ষও যদি সমান-ন্যায়ে 
উপপন্ন করা যায়, তাহা হুইলে উভয়পক্ষের উপপত্তি-সাম্যসত্তেও বিবরণসম্প্রদায়ের অক্ষরগ্রহণেই 
পক্ষপাতিত্ব কেন ? উক্ত: প্রথমপক্ষগ্রহণে বিনিগমনা কি ? শুধু তাহাই নহে । বিবরণ সিদ্ধান্তে অক্ষরগ্রহণ 
পুরুষাথ হইলেও উহা গৌণ পুরুষাথ, কারণ উহা হইতে অগ্থাববোধ না হইলে কমানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না। 
সুতরাং ফলবদথাববোধপ্রযুক্তই যদি অক্ষরগ্রহণের পূরুষাথত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ফলবদখাববোধ 
মুখা-পূুরুষাথ হওয়ায় অধায়নবিধি অর্থাববোধান্তই বা হইবে না কেন £ 

পঞ্চপাদিকা অনুসরণে বিবরণাচাষোর উত্তর এইরূপ । 

সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন যে আধান-বিধি সংস্কারবিধি বলিয়া আধান যেমন 
পরবস্তীকালে অনুষ্ঠেয় ক্রতুর উপযোগী, সেইরূপ অধায়নবিধিও সংস্কারবিধি হওয়ায় অধ্য়ন 
উত্তরক্রতুর উপকারক, অন্যথা পুরুষার্থপর্যবসায়ী না হওয়ায় আধান ও অধায়ন উভয়ই নিক্ষল। এক্ষণে 
যদি অধায়নবিধির প্রয়োজনবদরখাববোধপধাত্ততা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিহিত কুৎস্্বেদাধায়ন সিদ্ধ 
হয় না। তাৎপর্য এই, মনুসংহিতায় সমগ্র বেদেরই অধায়ন বিহিত হইয়াছে ( মনু ২1১৬৫ ), “বেদঃ 
কৃৎস্লোহ্ধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা ॥” কিন্তু শ্রতিমধ্যে উপদি্ সকলপ্রকার যাগে সকল ভ্রৈবর্ণিকের 
অধিকার নাই। যেমন ব্রাহ্মণের বৃহস্পতিসবে অধিকার থাকিলেও রাজস্য় ও বৈশাস্তোমযাগে অধিকার 
নাই । আবার ক্ষত্রিয়ের রাজসুয়াদিযাণে অধিকার থাকিলেও বৃহস্পতিসবে অথবা বৈশ্যস্তোমে অধিকার 
নাই এবং বৈশ্যের বৈশ্যস্তোমে অধিকার থাকিলেও ব্লহস্পতিসবে ও রাজসুয়াদিতে অধিকার নাই । অথচ 
বিধি এই যে শ্রৈবর্ণিকমান্ত্র সমগ্র বেদ অধায়ন করিবেন । এক্ষণে অধায়ন যদি অথাববোধাত্ত বিহিত হয়, 
তবেযে-বর্ণের যে-কমে অধিকার সেই বণের সেই কমবিষয়ক জান সপ্রয়োজন হইলেও যে-বর্দের ষে-কমে 
অধিকার নাই সেই কমবিষয়কবেদাথাববোধ সেই বণের নিকট বাথ । তাহা হইলে যাহার যে-কমে 
অধিকার, তাহার পক্ষে সেই কমপ্রকাশকশ্ুতি বাকাই অধ্যেয় হইবে +বাক্যান্তর অধায়ন করিবার প্রসঙ্গই 
নাই, কারণ তাহার বাকান্তরাববোধ প্ররৃত্যাদিরপফলের জনক হয় না। ফলে কুৎস্মবেদাধায়ন সিদ্ধও 
হয় না। এইরূপ তাৎপয্যে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন ( পঞ্চপাদিকা ওয় বণক মেট্রোঃ পুঃ 
৬১০-_মাদ্রাজ পৃঃ ২২৩), “অপি চ অক্ষরগ্রহণান্তো বিধিনিস্প্রয়োাজনঃ ইতি ন সবন্ত 
প্রয়োজনবদথাববোধপর্যান্ততা কল্পসয়িতুমপি শকাতে । তন্রাবশাং কল্পনীয়া অক্ষরগ্রহণাত্ততা। তদ্যথা 
রাজন্যস্য সন্ত্-বৈশ্যস্তোমরুহস্পতিসবানামাম্নানং, বৈশ্যস্য চাশ্বমেধরাজসয়সত্রাণাং পাঠঃ। ন চ 
তেষামনধায়নমেব, "গ্বাধ্যায়'শব্দেন সকলবেদবাচিনা অধায়নসা বিহিতত্বাৎ।”৮ এই সন্দভে লক্ষণীয় 


১৫ বিবরণ মেষ্টোঃ পৃঃ ৬০৯-১০-- মাদ্রাজ প্রঃ ৪৮৬, “কিঞ্চ, ফলবদধাববোধফলে্ধারনবিধো যস্য যস্মিন 
কর্মণাধিকার$, তস্য তদ্বাক্যাধায়নমেব স্যাৎ, ন বাক্যান্তরাধ্যয়নয় ॥ তন্ত্র প্ররৃত্যাদিফলাভাবা« ইতি [ ছেতোঃ ] ন 
কুৎয়বেদাধায়নসিদ্ধিরিতি |” সায়ণাচার্য তাহার খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় রিররণসিদ্ধান্তের সমধনে 
পুরুষাথানুশাসনের সুত্র উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন € খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২), "ননু অন্ষরপ্রাণ্ডেঃ 
পুরুস্বার্থত্বং ফলবদধাববোধপ্র্বক্তং চেৎ তঠি তদ্বোধস্য মুখ্যপূরুষাথত্বাৎ বোধাস্তঃ এব বিধিঃ কিং ন স্যাদিতাত 
আহ---“ফলবদ্বোধাস্তত্বেহধ্যয়নাকাত্স্সযম' ইতি । বোধসা হি ফলং কমান্ষ্ঠানয়। তথা সতি বস্য 
ব্াহ্মণাদের্খস্মিন ব্ুহস্পতিসবাদৌ অধিকারঃ তস্য তদ্বাক্যমান্তাধ্যয়নং স্যাৎ, ন তু রাজসুয়াদিবাক্যাধ্যয়নং, তন্ত 


২১৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ যোড়শ 


যে পঞ্চপাদিকাকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দৃষ্টাস্ত প্রদান করিলেও ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন নাই । তাহার 
কারণ এইরূপ | ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর বেদাধায়ন ও যজনে অধিকার থাকিলেও অধ্যাপনে ও যাজনে অধিকার 
নাই, শেষোক্ত দুই কর্মে ব্রাহ্মণেরই অধিকার ।”+ সুতরাং ক্ষত্রিয় রাজাকে রাজসুয় বা অশ্বমেধ যক্ত এবং 
বৈশযকে বৈশ্যস্তোম যকত ব্রান্মণই করাইয়া থাকেন। ফলে রাজসুয়াদি যজে ব্রাহ্মণের অধিকার না 
থাকিলেও এঁ সমস্ত যক্তে খত্বিক-কম করিতে ব্রা্মণকে অবশাই এঁ সমস্ত যক্তপ্রতিপাদক শ্রতিও অধায়ন 
করিতে হয় এবং সম্প্রদায়ক্রমে ব্রান্মণশিষাকে অধ্যাপনও করিতে হয়। অতএব পঞ্চপাদিকাকার 
ভাট্রমত খণ্ডন করিতে যে কৃৎস্বেদাধায়নের অপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা ব্রান্মণকত্তুক 
বেদাধায়নের ক্ষেত্রে গমন করে না। স্বয়ং কানুষ্ঠানের জন্য না হউক্‌,অনোর ক মানুষ্ঠানের জনা ব্রাহ্মণের 
কৃৎয়বেদাধায়ন সাথক। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশোর অধ্যাপন ও যাজনে অধিকার না থাকায় তাহাদের 
কুতয়বেদাধায়ন অপ্রাপ্তই।১। এই কারণে পঞ্চপাদিকায় ব্রান্মণ-দষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই।৯ 
পঞ্চপাদিকাকার “স্বাধায়” পদে স্বকুলপরম্পরায় অধীত বেদশাখাবিশেষ যে বুঝেন নাই, সমগ্র বেদই 
বুঝিয়াছেন, তাহা “ 'স্বাধায়'শব্দেন সকলবেদবাচিনা” গ্রস্থাংশের দ্বারাই স্পর্লীকৃত 1১১ 
বিবরণপন্থান্সরণে সায়ণাচারা তাহার কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০১৯) 
অধায়নবিধির অর্থাববোধান্ততা খণ্ডন করিতে ভাট্র সম্প্রদায়কে জিক্তাসা করিয়াছেন, অথাববোধ কি স্বয়ং 
অথাৎ সাক্ষাৎভাবে স্বগরূপ পৃরুষাথের হেতু £ অথবা, পরম্পরায় অথাৎ অগ্রিহোত্রাদিকমানুষ্ঠানদ্বারা 
সর্গহেতর £ প্রথম বিকন্ত স্বীকার করিলে কমানষ্ঠানের বাথতাপ্রসঙ্গ অনিবাধ্য। দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকারে 


প্ররৃত্তযাদিফলাভাবাৎ।” কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায়-( পৃঃ ১০৯) অনুরূপ যু্তিই স্থাপিত হইয়াছে । 
১৬ মনুসংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশোোর পক্ষে ব্রাক্মণের জীবিকাকর্ম অথাৎ অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে 
(মন্‌ সং ১০৭৭-৭৮ ), *শ্রয়ো ধা নিবস্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি । অধ্যাপনং যাজনং চ তৃতীয়শ্চ পরিগ্রহঃ ॥ 
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবত্তেরন্নিতি স্কিতিঃ ৷ ন তৌ প্রতি হি তান্‌ ধান অনুরাহ্ন প্রজা 0” অধ্যাপন বলিতে 
অবশ্যই বেদের অধ্যাপন বুঝিতে হইবে, কারণ উহাই প্রকরণপ্রাণ্ত। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধনুবেদ, 
শিল্ুকলাবিদ্যাসমের শিক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। মহাভারতে বনপবের নলোপাখ্যানপর্বে বর্ণিত হইয়াছে ( বনপর্ব 
৭২২৫-২৯ পঃ ১১৭- ?৯/২৫-২৯ পঃ ৬২৯-৩০), রাজা খতুপর্ণ ও নল পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে 
অক্ষবিদাযা ও অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন । মন সংহিতা ১৮৯৯০ দ্রষ্টবা। 
১৭ তন্ত্ররহস্য, ৫ম পরিচ্ছেদ পঃ ৭৮. “যদাপি ব্রান্দণস্য কখঞ্চিৎ যাজনোপযোগিক্তানাধমধায়নং স্যাৎ, তথাপি 
ক্ষত্রিয়-বৈশায়োঃ বৈবাস্তোমাশ্বমেধাধায়নমনথকমেৰ 1” ক্ষন্তিয়ের বৈশাস্তোম-অধ্যয়ন ও বৈশোোর অশ্বমেধ-অধ্যয়ন 
অনধকই- এইরূপভাবে যথাযোগ অন্বয় করিয়া বৃঝিতে হইবে । বৈশাস্তোম-অধয়ন ও অশ্বমেধ-অধায়ন কথার 
তাৎপর্যয- বৈশাস্তোমবিধায়ক শাস্ত্রাধায়ন ও অস্থমেধযাগবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন | 
১৮ মননসংহিতার দশম অধ্যায়ের শেষভাগে (শ্লোঃ ৮১৯৩১) আপদ্র্মবর্ণনপ্রসঙ্গে ডগবান মনু বলিয়াছেন যে 
আপৎকালে অথাৎ স্বধন্মপালনদ্বারা জীবিকা নিবাহ অসম্ভব হইলে কেবল জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণাদি অন্য বের ধম 
পালন করিতে পারেন । সৃতরাং পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে আপৎকালে অধ্যাপন ও যাজনে ক্ষত্রিয় ও বৈশোের 
অধিকার থাকায় তাহাদের পক্ষেও কুৎক্সবেদাধায়ন সাক ৷ কিন্তু প্ৰপক্ষী এইরূপ কথা বলিতে পারেন নাঃ 
কারণ ভগবান মনু আপৎকালেও জ্যায়সী বৃত্তি গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন ( মনু সং ১০।৯৫ ) “ন ত্বেৰ জ্যায়সীং 
বৃত্তিমভিমনোত কহিচিৎ ॥” নিজ বর্ণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণের ব্রতিই জায়সী বৃত্তি । সৃতরাং আপৎকালে 
জীবিকানিবাহের জন্য ব্রাহ্মণ হ্ষত্রিয়ধমম ও তদতালে বৈশ্বধসত্ন যেমন পালন করিবেন: সেইরূপ ক্ষত্রিয় বৈশাধম ও 
বৈশ্য শ্দ্রধর্ন পালন করিবেন, কদাপি ব্রাহ্মণের অসাধারণধর্য পালন করিবার কথা চিন্তাও করিবেন না-( মনু 
১১০৩ প্রঃ কুল্নককুত মণ্বথমৃত্তাবলীচীকা ঘ্ঃ ৪৯৫০-পূঃ ১৩৪), “শিষ্েভাশ্চ প্রবত্তরবাং সম্ঙূনান্যেন 
কেনচিৎ ॥” সম্ভবপক্ষে পরধমপালন সর্বথা পরিহরণীয় (মনু সং ১০৯৭ )। আপৎকালে অথাৎ ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপকেরঅভাবেব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীরচ্ছন্ত্িয় ও তদভাবে বৈশোর নিকট বিদ্যাগ্রহণ মানব সংহিতায় অনুমোদিত 
হইলেও (মনু সং ২২৪১) উহা ক্ষান্রিয় বা বৈশ্যের অধ্যাপন নহে । মেধাতিথিভাযা ২২৩৮, ২৪১২৪২ পঃ 
৯৮৯৮৩ - পঃ ৪৬৭, ৪৭০-৭১, ৪৭২ এবং রহঃ উপঃ ২।১।১৪-১৫ আঃ চীঃ সহ শাঃ ভাঃ পুঃ 8৭৭-৭৯, ৪৮০-৮১ 
দ্রন্ব্য। 
১৯ মন্‌ সংহিভার “বেদঃ কুৎয়£” শ্লোকাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে “কৃৎর” শব্দের সাথকতা প্রদর্শন করিতে বহু মত 
উপস্থাপন করিয়া মেধাতিথি বলিয়াছেন থে “স্থাধ্যাম্মোহধ্যেতব্যঃ” বিধিবাক্যে ষড়ঙ্গসহিত সমগ্র বেদের অধ্য়নই 
বিতিত হইয়াছে (মেধাতিধি-ভাষ্য ২১৬৫ পৃঃ ১৫১-প্ঃ ৩৮৯)। 


অধ্যায় সীমাংসা উপক্রমণিকা ২১৭ 


বজ্জবা এই, কমানুষ্ঠানের হেতু রূপ অর্থাববোধ যদি পরম্পরায় পুরুষাথের হেতু হইতে পারে, তাহা হইলে 
অর্থাববোধের হেতুতৃত অক্ষরপ্রাপ্তিও পরম্পরায় পৃরুষার্থের হেতু হওয়ায় অধায়নবিধি অক্ষরগ্রহণেই 
উপক্ষীণ হউক, অর্থাববোধ পর্যান্ত অনুধাবনের প্রয়োজন কি?২০ বিশেষতঃ, অধায়নবিধির 
অক্ষরগ্রহণাস্তত্বপক্ষে শ্রুত স্বাধায়কমত্ব অক্ষুপ্র থাকে এবং উপস্থিতিকুতলাঘবও বিদামান । অথথাববোধে 
অধায়নবিধিপ্যবসানপক্ষে অক্ষরগ্রহণকল্পনা, অক্ষরগ্রহণের দ্বারত্বকঘ্পনা এবং অখাববোধকল্পনা 
আবশ্যক, বিবরণসম্প্রদায়পক্ষে অক্ষরগ্রহণমান্রের কল্পনা প্রয়োজন। 

শুধু তাহাই নহে, ভাট্টসম্প্রদায়ও সবন্র অক্ষরগ্রহণের দ্বারত্ব স্বীকার করিতে পারিবেন না। 
বেদমধো হং, ফট্‌, বৌষট্‌ ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ আম্নাত হইলেও এঁ সমস্ত মন্ত্রের কোন অর্থ নাই,৭১ অথচ 
উহাদের অধায়নও কর্তব্রূপে বিহিত হইয়াছে । অগত্যা স্থীকার্যা যে বেদাধায়নবিধি অথ্াববোধে 
পধ্যবসিত নহে, অক্ষরগ্রহণমাত্রে পরিসমাগ্ত। হুং, ফটু প্রভৃতি হইতে ভিন্ন স্থলে অধায়নবিধি দুষ্ট 
অর্থাববোধফলক এবং হং, ফট্‌ ইতাদি স্থলে অধায়নবিধি অদুষ্ফলক, এইরূপভাবে একই বিধির 
অপ্রামাণিক কষ্টকল্পিত দ্বৈরূপ্য স্বীকার করা অপেক্ষা অধ্যয়নবিধির সাবন্রিক দুষ্ট অক্ষরগ্রহণফলকত্ব 
স্বীকারে কল্পনালঘূত্ব ও বিধির একরপত্ অক্ষুণ্ন থাকে। 

আপত্তি হইবে, অধায়নবিধির অক্ষরগ্রহণাত্তত্বপক্ষেও কৃৎয়বেদাধায়নের অসাদ্ধ সমান । সুতরাং 
“ক্োভয়োঃ সমো দোষঃ” ইতাদি ন্যায়ানুসারে; * ডা্টসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পর্যানুঘোগ করা উচিত নহে। 
পুবপন্ষীর গৃঢ় তাৎপর্য এইরূপ । 

ভাট ও বিবরণ উভয় সম্্রদায়ই অধায়নে নিয়মবিধি স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাট্রপক্ষে বিধি ও 
অর্থবাদাত্রক স্বাধ্যায় হইতে উৎপন্ন অথ্থাববোধদ্বারা অপূবের উৎ্পত্তিতে নিয়মাদুষ্টের উপযোগ 
বর্তমান ॥ কারণ বিধির ফলরূপে স্বীরুত দৃষ্টফলসমবেত অদুষ্ট স্বরূপতঃ পুরুষাথের সাধন না হওয়ায় 
অর্থবোধ ও কর্মানুষ্ঠানদ্বারা পরমাপূব উৎপন্ন করিয়া স্বগারদি-ফলপর্যাবসায়ী হইয়া থাকে । কিন্ত 
অনধিকৃতকমমবিষয়কবাক্যাধায়নজন্য অদৃষ্টের এরূপ গতি না থাকায় কুৎস্সবেদাধায়ন অসিদ্ধ হইয়া 
যায়। বিবরণপক্ষেও অনধিরুতকমবাক্যাধায়নজনা অদুষ্ কমানুষ্ঠানের অভাবে পুরুষাথপর্যাবসায়ী না 
হওয়ায় অনধিরুতকর্মবাক্যাধায়ন নিরথক, ফলে বিবরণোক্ত অক্ষরগ্রহণাত্তত্বপক্ষেও 


২০ কাণ্বসংহিতাতাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৯, “...তস্মাৎ ফলবদরাববোধে পর্যাবস্যতায়মধ্যয়নবিধিঃ, ন তু 
অক্ষরপ্রাপ্তিমান্ত্র ইতি প্রাঞ্ডে ব্রমঃ _কিময়মধাববোধঃ স্বয়মেব পুরুষাথস্য স্বগহেতুঃ? উতাগ্রিহোত্সাদা- 
নৃষ্ঠানদ্বারেণ £ নাদাঃ, অনুষ্ঠানবৈয়খ্যপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে তু ষথাথাববোধস্যানুষ্ঠানহেতোঃ পরম্পরয়া 
প্রুষাথহেতুত্বম, এবমরাববোধহেতুভূতায়া অক্ষরপ্রাণ্ডেরপি পরম্পরয়া পুরুষাথহেত্াদবিধিরক্ষরপ্রাণ্তৌ 
পর্য্যবসাতু ।” 

২১ কোন কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক হুং, ফট্-জাতীয়্ মন্তসমূহকে উপহাস করিয়া কাবা-নাটকাদি রচনা 
করির়াছেন এবং বলা বাহুলা, বৈদিক সত্ভাতা ও সংস্কৃতিবিষয়ে অক্ত পাঠকদের নিকট এঁ সমস্ত কাব্যাদি সমাদূতও 
হইস্াছ্ে। আশ্চর্যের বিষয়, এই সমস্ত সাহিত্যিকই বেদের অন্যান্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তক্তিগদ্গাদচিত্তে বত্ততামালাও 
রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং অনুরাপতাবেই অক্ততক্তজনকর্তৃক পূজিতও হইয়াছেন । একই বেদের মন্তসমূহ কিরপে 
যগপৎ উপহসিত ও আদৃত হয়, তাহা অতীব বিস্ময়ের বিষয় । রুদ্রযামলে গৌরীতন্ত্রে শিবপাবতীসংবাদে যে 
কুঙ্জিকা-স্তোন্ত আছে, তাহাও অর্থহীন মন্ত্রসমন্টিমান্জ এবং শ্রীত্রীচন্তীপাঠের পৃবে কুজিকাস্তোন্র পাঠ করিয়াই 
অর্গলাস্তোন্রাদিপাঠ বিহিত হইয়াছে। বহু দীক্ষামন্ত্রই অথথহীন। কিন্তু কোন সাধারণ ব্যতি্ই এ সমস্ত মন্ত্র লইয়া 
পরিহাস সহ্য করিবেন না, ইহা বড়ই বিচিন্ত। অবশ্য বেদ লইয়া বেদে অনধিকারীর বাঙ্গ-বিদ্ূপ চাবাকজাতীয় 
ব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতেই করিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানে “সাহিতো” এই প্রকার পরিহাস বঙ্গদেশে 
“নবজাগরণে”র বিশেষ “অবদান ।” 

২২ পরিপূর্ণ শ্লোক এইরাগ-_“ষন্োভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। নৈকঃ 
পর্য্যনুষোক্ত-ব্যস্তাদুগর্থবিচারণে ॥” অহাতাষ্যোছ্ধত পাঠ (মহাতাষ্য ৬১১ “দ্বিত্বাধিকরণম্” পৃঃ ৬৮২), 
“যশ্চোভযোর্দোষো ন তমেকশ্চোদ্যো ভবতি।” শাবরতাষোর পাঠ (শাবরভাষা দ৩।১৪ পৃঃ ১১৮ _ পুঃ ১৬১৯), 
“যশ্চোভয়োরদোষো নাসাবেকসা বাচাঃ।” উপরি উদ্ধৃত ক্লোকে নিত্য ছ্বিবচনান্ত “উভ" শব্দের সণ্ডমীর রূপ উভয়োঃ 
ব্যবহাত হইয়াছে। “উভয়” শব্দ ব্যবহাত হইলে উভভয়য়ো/ হইত, ফলে ছন্দঃপতন হইত। 


২১৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষোড়শ 


কুৎযপবেদাধায়নের অসিদ্ধি সমানই ২৩ 

উত্তরে বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন যে তাহাদের পক্ষে কুৎস্পবেদাধায়নের অসিদ্ধিরূপ দোষ নাই।, 
কারণ অনধিকৃতকর্মবোধকবেদবাকাসমূহ প্রায়শ্চন্তকর্মে অথবা জপাদিকর্মে বিনিযুস্ত' হইয়া সার্থক। 
তাৎপর্যা এই, মনু প্রভৃতি সমৃতিসমূহের মধো ভিন্ন ভিন্ন পাগের নিরৃ্তির জনা ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীকে 
বৈদিক মন্ত্রসমূহের পাঠ প্রায়শ্চি্কর্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ।২6 শুধু তাহাই নহে, স্মৃতিসমূহে 
নিতাজপের বিধিও বর্তমান। এ সমস্ত মন্ত্রের অথাববোধবাতিরেকেই কেবল পাঠ্ারা নির্দিষ্ট ফললাভ 
সম্ভব হওয়ায় এরূপ বেদবাকাসমহ সাথক । সুতরাং অক্ষরপ্রাপ্তিফলবাদিপক্ষে কুৎয়বেদাধায়নের 
অপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গ নাই। বস্ততঃ যাহার অশ্বমেধযাগে অধিকার নাই, সেই ব্রাহ্মণ অথবা বৈশা যেমন 
অশ্বমেধকর্মবিষয়কক্তানের দ্বারাই অশ্বমেধযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন । সেইরূপ যেত্রেবণিকের 
যে-কমে অধিকার নাই সেই ন্তৈবর্ণিক সেই কমবোধক শ্রুতিবাকাসমূহের কামা-জপ অথবা নিতা-জপের 
দ্বারা সেই সেই কর্মানুষ্ঠানের যে ফললাভ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রৃতিস্মতিসিদ্ধ।২৫ ভগবান মন 
বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্রোম প্রভৃতি বিধিযজের দ্বারা যে ফললাভ হয়, মন্ত্রজপরূপ জপযকের দ্বারা তাহার 
দশণ্ডণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে ( মন্‌ সং ২৮৫ ), “বিধিযজাজজপযকো বিশিষ্টো দশভি শুণৈ 81” 
শুধু তাহাই নহে, যে ব্রাহ্মণ অন্য কোন যাগ করুন অথবা নাই করুন কেবল জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া 
থাকেন, প্রাণিহিংসা না থাকায় তিনি সবপ্রাণীর মিত্র হওয়ায় তাহাকে মৈত্র-ব্রাক্মণ বলে (মনু সং 
২1৮৭ )1২৬ প্রায়শ্চিন্তীয় জপ ও নিতাজপ অপবোৎপত্তিপবক স্ব স্ব কাযা সম্পন্ন করিয়া থাকে । উহার 


২৩ বিবরণ মেষ্রোঃ পঃ ৬৯১০_মড্রাজ পঃ ৪৮৭, “নন কুৎস্রস্বাধ্যায়াধায়নস্য নিতাতয়া বিধেয়ত্বেহপি 
সকলস্থাধ্যায়াবাপ্তিসমবেতস্যাদু ইস্যানধিক্কুতক মবাকাগতস্যাধাববোধানুষ্ঠানাদিদ্বারেঞপি কখমপৃর্বসিদ্ধিহেতুতা 
ইতি ?” স্বাধ্যায়াবাপ্তি দু্ফল, তৎসমবেত অদৃই অনধিরূতকর্মবোধকবাক্যের অধ্যয়ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
ভাষ্টমতে অর্থাববোধ বিধিফল, বিবরণমতে উহা বিধিফল নহে ॥ তথাপি উভয়য়তে* ফড়ঙ্গবেদাধায়নজন্য 
অধাববোধ হয়, তাহার পর বিচারদ্বারা অর্থনিশ্তম হইলে এরূপ অর্থনিশ্চয় কমানুষ্ঠানের জনক হইয়া থাকে । 
কর্মানুষ্ঠানজনা পরমাপূব উৎপন্ন হয় । সুতরাং উভয়মতেই পরস্তাপূ্বের উৎপত্তিতে অর্থাববোধ ও কর্মানৃষ্ঠান দ্বার বা 
ব্যাপার। ফলে ক্ানুষ্ঠান না হইলে অনধিকৃতকর্মবিষয়কবাকোর অধ্য়নজন্য নিরর্থক অদৃষ্টের উৎপত্তি হওয়ায় 
উক্ত অধ্যয়ন পুরুষাথপর্যবসায়ী হয় না। ইহাকেই উভয়পক্ষে কুৎরবেদাধ্যয়নের অসিদ্ধি বলা হইয়াছে। 
২৪ মন্সংহিতার একাদশ অধ্যায়ের শ্লোঃ ২৪৮ হইতে অধ্যায়সমাপ্তি পর্যান্ত শ্লোকসমুহে প্রায়শ্চিন্তরুপে পঠনীয় 
অন্্সমূহের প্রতীকমান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। মেধাতিথিভাষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রে আকর নিচ্ছি করা হইয়াছে। 
২৫ বৃহঃ উপঃ প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্করভাষাভূমিকা পৃঃ ১৫-৬, “অস্য তু অস্বমেধকমসম্বন্ধিনো বিজানস্য প্রয়োজনং ॥ 
যেষাম অস্থমেধে নাধিকার$.তেষাম অস্মাদেব বিজানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ, “বিদ্যয়া বা কর্মণা বা", তদ্ধৈতল্লোকজিদেব' 
ইত্যেবমাদিশ্রুতিত্যঃ । কর্মবিষয়ত্বমেব বিজানস্যেতি চে ॥ ন, 'যোহখ্বমেধেন যজতে, ষ উ চৈনমেবং বেদ' ইতি 
বিকজশ্রুতেঃ। বিদ্যাপ্রকরণে চ আম্নানাৎ, কমান্তরে চ সম্পাদনদশনাৎ বিজানাৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ অস্ভীতি 
অবগমাতে । সবেষাঞ্চ কর্মণাং পরং অস্বমেধঃ সমষ্টি-বাষ্টিপ্রাপ্তিফলত্বাৎ ।” আনন্দগিরির চীকা দ্রষ্টব্য। 
কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পৃঃ ১০৯, “কিঞ্চ, 'মনুষ্ঠানদ্বারস্থগফলোপেতেঘ থাববোধে বিধিপর্যাবসানং বদতঃ 
[(ভাষ্টস্য মতে ] কু্সবেদাধযয়নং ন সিধোৎ। রাজসুয়াস্বমেধাদাবনধিকারিণো ব্রাহ্মণস্য তৎফলত্বপর্থ্ত্তা- 
থাববোধাসম্ভবাৎ। অক্ষরপ্রার্ডিফলবাদিনস্ত [মতে] কুৎয়বেদাধায়নং সিধ্তি। অক্ষরপ্রাপ্তিব্রক্ষযক়ে 
জপহেতুত্বাৎথ। তন্ধ ব্রাহ্মণোহপি রাজসুয়ান্থমেধাদিবেদবিভাগে ভাগোত্তরব্রন্মযফজপং করোতোব।” 
২৬ মন্‌ সং ২৮৫ ম্লোকের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি বলিয়াছেন (মেধাতিথিতাষ্য ২৮৫ পৃঃ ১১৪- পঃ ২৯২) যে 
প্রক্ুতপ্রস্তাবে জপযজের দশগুণ ফল বন্তব্য নহে, উহা অথবাদমান্ত্র । কারণ যদি জপমাত্রের দ্বারা অধিকফললাত হয়, 
তাহা হইলে কোন্‌ ব্যক্তি শরীর, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি ক্ষয় করিয়া অধিকতর দুঃখপ্রাদ যাগে প্ররুত্ত হইত ! অতএব 
“পুর্ণাহত্যা সর্বান্‌ কামানবাপ্পোতি” এই স্থলের ন্যায় উ্ঞ' মনুবচন জপপ্রশংসাপর । তবে জগের দ্বারা স্বর্গাদিফলপ্রার্তি 
হইলেও “সাধনভুয়দ্তে ফলভুয়স্তমূ্‌” এই ন্যায়ানুসারেই ন্যুনাধিক ফল লাত হইবে। কিন্ত মনুসংহিতার ২৮৭ 
ল্লোকের ভাষ্য মেধাতিথি স্থয়ং অনারূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ( মেধাতিথিতাষ্য ২৮৭ পৃঃ ১১৪ - পৃঃ ২৯৪), 
“জপোনৈব সিদ্ধিং কামাফলাবাপ্তিং ব্রন্ধপ্রাপ্চিং বা প্রাপ্নুয়াৎ | নান্ত্র হাদি শঙ্কা কর্তব্যা যৎ 'জ্যোতিষ্টোমাদিভ্যো 
মহাপ্রয়াসেভ্যো ভাবনাভাশ্চ যল্পক্ূব্যং তজজপেন কথং সিধ্যতি* ইতি । সিদ্ধতোব।” বন্ততঃ শ্রন্মসুপ্রের 
বিধুরাধিকরণভাষ্যে আচার্ষাপাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ষে-ছ্রৈবর্ণিক দ্রব্যাদিসম্পদরহছিত, অটিকিৎস্য রোগগ্রস্ত এবং 
অনাশ্রমী, তিনি ব্রক্মবিদ্যার হেতুতূত আব্রমকর্মসমূহ পালন করিতে অসমর্থ হইলেও কেবল জপ, উপবাস প্রভৃতির 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২১৯ 


জনা অর্থাববোধ নিম্প্রয়োজন।২" 

আপত্তি হইবে,কোন বেদবাক্য যদি অর্থাববোধ উৎপন্ন না করে অর্থাৎ অবোধক হয়, তাহা হইলে 
অর্থাববোধই কদাপি সিদ্ধ হইতে পারিবে না। 

উত্তর এই, প্রমাণমাত্রের স্বভাবই এইরূপ যে উহা প্রমেয়ের বোধ অবশাই উৎপন্ন করিবে । কিন্তু এই 
অর্থাববোধ যে বিধিবাতিরেকেই সিদ্ধ হইতে পারে তাহা লৌকিকবাকা হইতে অর্থাববোধের উৎপত্তি 
দেখিয়া বুঝা যায় । কাবানাটকাদিগ্রন্থে কোনরূপ বিধিবাতীতই যেমন অর্থাববোধ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 
বৈদিকবিধিব্তিরেকেই অধায়নজনা অক্ষরগ্রহণের পর অর্থাববোধ হইবে ।২৮ 

আপত্তি হইবে, অ্থাববোধ যদি বিধির ফল হয়, তাহা হইলে অর্থাববোধকামপুরুষকে উদ্দেশ্য 
করিয়া অধ্ায়নের বিধান হওয়ায় অতি সহজেই অধিকারী সুলভ হইবে-_-“অধ্যয়নেনারাববোধং 
ভাবয়েদখাববোধকামঃ 1” ফলে অধায়নবিধিতে নিনিযোজাতাপত্তি হইবে না। 

এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে প্রকৃত উত্তর প্রদানের পুরে প্রতিবন্দি এইরূপ ।* অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষেও 
অক্ষরপ্রাপ্তিকাম উপনীত অষ্টবর্ষত্রান্মণবালক অধিকারিরূপে সুলভই হইবে-__“অধায়নেনাক্ষরগ্রহণং 
ভাবয়েদক্ষরগ্রহণকামঃ।” 


প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তর নহে, প্রতিবন্দিমান্ত ॥ কারণ বিবরণসিদ্ধান্তে অকরণে প্রত্যবায় শ্্রুত হওয়ায় 
অধায়নবিধি কাম্যবিধি নহে, কিন্তু নিতাবিধি 1৩০ অধ্যয়নে কাম্বিধি স্বীকার করিলে অনোন্যাশ্রয়দোষ 


দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যালাভে সমর্থ হইয়া থাকেন (ক্রঃ সূঃ ৩1৪।৩৮ শাঃ তাঃ পৃঃ ৯০৭), “তেষামপি চ 
বিধুরাদীনামবিরুদ্ধেঃ পুরুষমাত্রসম্বব্ধিতি জপোপবাসদেবতারাধনাদিভিঃ ধর্মবিশেষৈঃ অনগ্রহো বিদ্যায়াঃ 
সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ (মন সং ২৮৭), “জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যদ্ত্াক্মণো নান স্ংশয়ঃ । কুর্য্যাদন্য্ন বা 
কু্যান্সৈত্রো ব্রাহ্মণ উচাতে ॥” ইতি অসভ্ভবদাশ্রমকর্মণোহপি জপ্যে অধিকার দশয়তি।” 
বেদবিধিবাকাপ্রতিপাদিত শাম্ত্রমধ্যে “যজেত” ইত্যাকারে বিহিত, বাহ অনুষ্ঠানসাপেক্ষ এবং খত্বিক প্রভৃতি 
সর্বাঙ্গসমবায়ে সম্পাদিত কর্মই “বিধিষড়” পদের অর্থ । জপ এইরূপ ষজ নহে, কিন্তু প্রশংসানিমিত্ত জপে “ঘড়” 
পদের ওঁপচারিক প্রয়োগ করা হইয়াছে (মেধাতিথিতাষ্য ২৮৫ পৃঃ ১১৪ - পৃঃ ২৯২ )। খগ্বেদভাষ্যোপঃ পঃ ৪৭, 
“ন চ বেদনমান্রেণ ফলসিদ্ধো অনুষ্ঠানবৈয়খ্যমিতি শঙ্কনীয়ম, ফলভুয়স্তেন পরিহাতত্বাৎ 
[ তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষাভূমিকা পৃঃ 811” “সাধনভূয়স্তে ফলভূয়স্ত্রমূ”-ন্যায় মহষি জৈমিনি সমথিত (মীঃ সূঃ 
১।২।১৭ ), “ফলস্য কমনিম্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাপতঃ [ সারতো বা ] ফলবিশেষঃ স্যাৎ |” তাৎপর্য এই. ফল 
কমদ্বারা নিজ্পন্ন হয় বলিয়া কমসমুহের পরিমাপবশতঃ ফলবিশেষ অর্থাৎ ফলের অল্পতা বা আধিকা হয় ॥ যেমন 
লৌকিকভাবে ভূমির অল্পকর্ষণ ও অধিককর্ষণরূপ পরিমাণভেদে কুষিফলের অল্রতা বা আধিক্য হইয়া থাকে । 
শাবরভাষ্য, তন্তবার্তিক, ন্যায়সুধা ও ভাষ্যবিবরণ দ্রষ্টব্য (মীঃ সুঃ ১২১৭ প্রঃ ১২৪-২৬)। 

২৭ বিবরণ মেষ্টরোঃ পৃঃ ৬১০- মাদ্রাজ পঃ ৪৮৭, “নৈষ দোষঃ, প্রায়শ্চিত্তজপাদ্যপৃর্বোপকারিত্বোপপত্তেঃ।” 
প্রায়শ্চিত্তীয় জপ কাম্যজপ ॥ স্তরাং “প্রায়শ্চিস্তীয় জপ” পাদসমিধানে পঠিত “আদি” পদ নিতাজপকেই বুঝাইবে। 
অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে সায্পপাচাধ্য তাহার খ্বেদতাষ্যোপক্রমপিকায় পূরুষার্থানুশাসনের সুন্র উদ্ধার 
করিয়াছেন (খগ্বেদভায্যোপঃ পঃ ৪২), “স্বপক্ষে তু নায়ং দোষ ইত্যাহ-__“ কুত্সপ্রাপ্তির্জপা্থা' ইতি। “কত 
অর্থাৎ সমগ্র বেদাধ্যয়নের যে উপদেশ মানবসংহিতাদিতে দৃষ্ঠ হয় তাহা জপাদির নিমিত্ত । সুতরাং 
সমগ্রবেদাক্ষরপ্রহণ বার্থ নহে। 

২৮ খা্বেদভায্যোপঃ পৃঃ ৪২. “ন চ অবোধকত্বে অথাববোধ এব ন সিধোৎ ইতি শক্কনীয়ম প্রমাণস্য 
প্রমেয়বোধকত্বস্থাভাব্যাৎ, লৌকিকাগুবাক্যানামস্তরেণেব বিধিং বোধকত্বদশনাৎ।” কাণ্বসংহিতাতাষ্যোপঃ পঃ 
১০৯, “ অধ্য়ন- ] বিধেরথাববোধপর্ষযাত্তত্বাতাবে কথমথাববোধসিদ্ধিরিতি চে? কাবানাটকাদিপ্রস্থেষ্‌ 
বৈদিকবিধিমন্তরেণ যথা অর্থাববোধঃ তদ্ধৎ ভবিষ্বাতি 1” 

২৯ যে-স্থলে বাদি-প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই সংশয় ও সংশয়ের সমাধান সমানবল, সেইস্লে প্রতিপক্ষকে বাগৃরোধ 
করিয়া দিবার জন্য প্রতিবন্দি প্রয়োগ করা হয়- _সমানবিরোধিদোষাস্তরপ্রদর্শনং প্রতিবন্দিঃ, অথবা 
চোদ্যপরিহারসাম্যং প্রতিবন্দিঃ। এইজন্য বলা হয় ষে প্রতিবন্ধি উত্তর নহে-_প্রতিবন্দেঃ অনুত্তরত্বাৎ। 

৩০ খগ্বেদতাষ্যোপঃ পৃঃ ৪২, “ননু বোধস্য বিধিফলত্বে বোধকামমুদ্দিশ্য বিধাতুং শক্যত্বাৎ সুলভোহধিকারী 
স্যাদিত্যাশঙ্কা প্রাপ্তিপক্ষেইপি প্রাপ্তিকাম উপনীতাষ্টবর্ব্রাক্মণোহগ্রাধিকারী সুলতঃ এব ইতি পরিহারং স্পঠীত্বাৎ 
উপেক্ষ্য বোধস্য কাম্ত্বং দৃষয়তি-_-সোহকাম্াঃ প্রাগুবোধাযতানাভানয়োঠ ইতি 1” এইস্থলে পরিহার প্রতিবন্দিন্যায়ে 
বুঝিতে হইবে । “সোহকাম্যঃ” ইত্যাদি পুরুষারানুশাসনের সৃন্তর। 


২২০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ যোড়শ 


অপরিহাযা-_অখাববোধ হইলে বেদাধায়নে কামনা জন্মিবে, কারণ কামনামান্র জানজন্য এবং 
বেদাধায়নে কামনা থাকিলে তবে ষড়ঙ্গোপেতবেদাধায়নে প্ররত্ত পুরুষের অ্থাববোধ হইবে । বিশেষতঃ, 
অধ্যাপনবিধিবাদী প্রাভাকরসম্প্রদায় অধ্যাপনবিধিকে কামাবিধিরূপে স্বীকার করিলেও৩১ 
ভাট্টসম্প্রদায়মতে অধায়নবিধি নিতাই। 

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে অষ্টব্ষীয় অজ্ত বালকের কিরপে ক্রীড়াদি হইতে নিরৃত্তিপুবক অধ্যয়নে 
প্রবৃত্তি হইবে 2 ভাট্ট ও বিবরণ এই উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রাভাকরসম্প্রদায়ের আপত্তি এইস্থলে 
স্মর্তবা। 

উত্তরে বিবরণাচাষ্য সদ্যোপনীত বালকের স্বাধিকার-প্রতি পত্তি উপপন্ন করিতে বলিয়াছেন যে পিতা 
বাগুরুর€ উপদেশ হইতে বালকের যেমন সন্ধ্যোপাসন, সমিদাহরণ প্রন্ুতি বিষয়ে কর্তৃব্যতাবৃদ্ধি জন্মে, 
সেইরূপ পিন্রাদির উপদেশবশেই মাণবকের অধায়নকত্তৃবাতাবুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায় অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষে 
কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।** মাণবকের অধায়নকত্তৃবাতাবৃদ্ধি পরপ্রযুক্ত হইলেও উহা অধ্যাপনবিধি 
অথবা অনা কোন শ্রোতবিধিপ্রযুক্ত নহে। যে-মাণবক পিত্রাদির উপদেশ হইতে বঞ্চিত, কিন্ত 
শুভসংস্কারসম্পন্ন, তিনি সত্যকাম-জাবালের ন্যায় স্বয়ং গুরুর নিকট অধায়নাথথ উপস্থিত 
হইবেন--(ছাঃ উপঃ 818৩), “স[ সতাকামঃ ] হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচয্যং ভগবতি 
বৎস্যায়্যপেয়াং ভগবন্তমিতি 1৮৩ 


৩১ প্রাভাকরসম্প্রদায়ের মধো যাহারা “স্বাধ্যায়োহধোতব্যঃ” বাক্যকে অনুবাদমান্র বলিয়া থাকেন তাহাদের কথা 
স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা অধ্যাপনবিধির অতিরিক্তরূপে উক্ত বাকাকে বিধিবাকারপে স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাদের 
যতে উহা ব্রহ্মযক্তাধ্যয়নপর--( কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপঃ পঃ ১০৬), “এবং তহি “স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ ইত্যস্য 
বিধেঃ কা গতিরিতি চে ঠ ব্রন্মযডাধায়নমনেন বিধীয়তে ইতি ব্রুমঃ । অতএব তৈত্তিরীয় 'ব্রন্মাযকেন যক্ষামাণঃ 
প্রাচ্যাং দিশি প্রামাৎ (তৈত্তি* আরঃ ২১৯১) ইত্যারতা তস্মিম্ের প্রকরণে স্বাধ্যায়স্য যহিমানম “অপহতপাস্মা 
স্বাধ্যায়ঃ' (তৈত্তিঃ আরঃ ২1১৫) ইত্যাদিনা বহুধা প্রপঞ্চা তস্মাদেবমামনন্তি (তৈত্তিঃ বার ২1১৫ ), “তস্মাৎ 
স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যো যং যং জ্রতুমধীতে তেন তেনাস্োই্ং ভবতি' ইতি। তস্মাদধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তং 
মাণবকাধায়নমিত্যেবং প্রভাকরমতম 1” উদ্ধত তৈতিরীয় আশ্ন্যকের উপর সায়ণভ্তাষ্যে (তৈত্তিঃ আরঃ ২1১৫ পৃঃ 
১৮৬৮৮ ) গ্রহণাধায়নেরও অনুরাপ ফল ( “অপ্লেবাপ্পোরাদিতাসা সাষ্জাং গচ্ছতি”-__পৃঃ ১৮৬) বলা হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয় আরণাকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের পঞ্চদশ অন্বাকের উপর সমগ্র সায়ণভাষ্য (পৃঃ ১৮২-৮১) দ্রব্য । 
অধ্যায়ের শেষভাগে উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 

৩২ পিতাই প্রথম আচার্য । পিতার অভাবে অথবা আচার্ষাত্বে অশক্ি হইলে আচাষ্যাস্তরপ্রহণ বিহিত হইয়াছে 
(মেধাতিথিভাষা ৩।৩ পৃঃ ১৯১ পৃঃ ৯), “যসা পিতা বিদ্যতে তসা স এবাচাষাঃ। অভাবে পিতুরশত্তেণ বা 
অনাস্যাধিকারঃ । আচাহ্যান্তরোপাদানেন পিতুরধিকারো নিবস্তত এব ।” 


৩৩ বিবরণ মেষ্ট্রোঃ প্রঃ ৬২১ মাদ্রাজ পঃ ৫০৫, “ননু বালকস্য কথং স্বাধিকার-প্রতি পতভিঃ ? 
সন্ধ্যোপাসনসমিদাহরণাদি কর্তৃব্যতাপ্রতিপত্তিবদুপদেশসামধ্যাদধ্যয়নকত্তব্যতাপ্রতিপত্তিরিতি ন বিরোধঃ।” 
খগ্বেদভাষ্যোপঃ পঃ ৪২. “বোধ্াসা অগ্রিহোত্রাদিলক্ষদবেদাধসা অধায়নাৎ প্রাক সন্ধ্যোপাসনাদিবৎ পিল্রাদযুপদেশত 
এব ভানে সিদ্ধত্বাদেব সোধ বোধো ন কাম্যঃ। অত্তানে কামস্ষিতুমশকাঃ, জাতে এব বিষয়ে কামনানিয়মাছ ।” এই 
স্থলে সায়ণাচার্য্য প্রাভাকরসম্্ত কাম্ত্বপক্ষে “টতয়তঃ পাশা রজ্জ$” ন্যায় প্রয়োগ করিতেছেন । যদি অধায়নের 
পূর্বেই সন্ধোপাসনাদির ন্যায় অগ্নিহোত্রাদিরূপ বেদাখের জানও পিতা প্রীতির উপদেশ হইতে মাণবক প্রা্ড হয় 
(“ভানে” ), তবে বেদাখাববোধ বিধিতঃ কামা নহে। অপরদিকে, ষদি বেদাখের জান না থাকে ( “অতানে” ), 
তাহা হইলেও অর্থাববোধ কাম্য হইতে পারে না, যেহেতু অক্তাতবিষয়ে কামনার উদয় হয় না। “প্রাক” অর্থাৎ 
অধ্যয়নাৎ প্রাক, “বোধ্য” অর্থাৎ বেদার্থ,তাহার তান ও অতান উত্তয়পক্ষেই, “সঃ” অর্থাৎ বেদার্থাববোধ, “অকাম্যঃ” 
অধাৎ কামনার যোগ্য নহে । যে-স্থলে উভয়বিকল্পেই দোষপ্রসক্তি হয়, সেই স্থলে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে । 
“উভয়তঃ পাশা রজ্জ£” ন্যায়ের নানাবিধ প্রয়োগের জন্য দ্রষ্টব্য মহাতাষ্য ৬১1৬৮ পৃঃ ৭১৯। তন্তবার্তিক ৩৬৪২ পঃ 
৫৩৫ । এবং চার্বাকের বিরুদ্ধে কুসুমাঃ ৩।৬ পৃঃ ৩৩৪-৩৫ যদিও কম্ঠতঃ উক্ত ন্যায় প্রযুক্ত,হয় নাই। 

৩৪ ত্ররতির অথথ এইরাপ । সেই বালক সত্যকাম হারিপ্রমত ( হরিদ্রুমানের পুন্ত ) নামক গৌতমবংশীয় খধির নিকট 
উপস্থিত হইয়া (“এতা” ) বলিলেন, “আমি আপনার নিকট ব্রহ্ষচর্্য বাস করিব (“ক্রঙ্গাচর্য্যং বছ€স্যামি” ) এই 
কারণবশতঃ প্জনীয় ( “ভগবতিগ ) আপনার নিকট শিষাতাবে উপস্থিত হইয়াছি (“উপেয়াং তঙগবন্তম্‌” )। 
বিবরণ ৩য় বর্ণক (মেষ্রোঃ পঃ ৬৩০-মাদ্রাজ পৃঃ ৫১৭), “তখাচ মাণবকস্যোপনয়নাদিসিদ্ধার্থং 


অধ্যায় মীমাংসা উপজ্রমণিকা , ২২১ 


আপত্তি হইবে, অর্থাববোধকে উদ্দেশ করিয়াই শব্দোচ্চারণের তাৎপর্য লৌকিকভাবে দুষ্ট হইয়া 
থাকে । সুতরাং বৈদিকস্থলেও যদি অর্থাববোধকে উদ্দেশা করিয়া বেদোচ্চারণ করা না হয়, তাহা হইলে 
বেদের স্বার্থে (স্বপ্রতিপাদ্য অর্থে) তাৎপর্যাই থাকিবে না। 

উত্তর এই,শব্দোচ্চারণে তাৎপধ্যনিমিত্তত্বদৃষ্ট হয়, এই যে বলা হইয়াছে, ইহাতে প্রশ্ন এই শ্রোতার 
উচ্চারণ কি তাৎপর্যনিমিত্ত ? অথবা বস্তণর উচ্চারণ তাৎপর্যানিমিত্ত ? 

প্রথম বিকল্প গ্রহণীয় নহে॥ কারণ বস্তার বাকাপ্রয়োগের পূর্বে বাক্যার্থপ্রতিপত্তিই না হওয়ায় 
বাকাথকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রোতার উচ্চারণ সম্ভব নহে। 

দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অপৌরুষেয় বেদের বস্তা না থাকায় বেদের 
তাৎপয্যাভাবপ্রসঙ্গ দুর্নিবার। 

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে লোকে যে জানোদ্দেশে শব্দোচ্চারণে তাৎপর্য দৃষ্ট হয়, তাহার কি গতি 
হইবে! 

উত্তরে বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন, শব্দের স্বভাবই এইরূপ যে উহা অগ্ধপ্রতিপাদনে সমর্থ । শব্দের 
নিজস্ব কোন দোষ নাই। পুরুল্বসম্বন্ধবশতঃই শব্দ দোষযুত্ত হইয়া থাকে । এইরূপ 
পৃরুষসম্বন্ধরকুতদোষরূপ প্রতি বন্ধকের পরিহারের নিমিস্তই অর্থজানকে উদ্দেশ্য কৰিয়া শব্দোচ্চারণ করা 
হইয়া থাকে । শুধু তাহাই নহে, ন্যায়াদিমতে তাৎপর্যা পুরুষনিষ্ঠ অভিপ্রায়বিশেষ হইলেও বিবরণ সিদ্ধান্তে 
উহা শব্দধর্স__-তদভিব্যক্তিজননযোগাত্বই শব্দনিষ্ঠ তাৎপধ্যধর্ম। এ তাৎপর্যও উপক্রম-উপসংহারের 
এঁকা, অভ্যাস, অপূরৃতা, ফল, অথবাদ ও উপপত্তি এই ষড়্বিধতাৎপধাগ্রাহকলিক্গগমা, ইহা 
সমন্বয়াধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১১৪) ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।*৫ অতএব অধায়নবিধি 
অর্থাববোধফলব্যাপারান্ত নহে।৩ 

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি যদি অর্থাববোধান্ত না হয় তাহা হুইলে অর্থাববোধরাপ প্রযোজকের 
অভাবে অ্থবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্র প্রবর্তিত হইতে পারিবে না। 

উত্তর এই, বিচার উত্তরক্রতুবিধিপ্রযুক্ত হইলেই উপপন্ন হইতে পারে। তাৎপর্য এই, 
সাঙ্গবেদাধায়নদ্বারা ক্রতুবোধকবিধিসমূহ আপাতপ্রতিপন্ন হইবার পর অর্থবিরোধপরিহারপূবক 
নিণয়ক্তান না হইলে অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় অর্থনিণয়ের জন্যই ক্রতুবিধিসমহ পুরুষকে ক্রতুবিচারে 
প্রবর্তিত করিয়া থাকে । কিন্তু “খ্রাতবাঃ” এইরূপ শ্রুতিবিহিত শ্রবণবিধি সাক্ষাৎভাবেই পুরুষকে 
ব্রক্মবিচারে প্রবত্তিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রবণবিধি স্বাবিধেয়ের প্রয়োজক অর্থাৎ 
সাক্ষাৎভাবে শ্রবণই (বিবরণসিদ্ধান্তে ব্রন্মবিচারই ) বিধান করিয়া থাকে । কিন্ত ক্রতুবিধিসমূহ 
বিধেয়ের উপকারীর প্রয়োজক অথাৎ ক্রতুবিধির বিধেয় যে ক্রতু সেই ক্রতুর অনুষ্ঠানের উপকারক যে 
অর্থনির্ণয় সেই অর্থনিণয়ের প্রয়োজক । ফলে অর্থনিণয়ের সাধন বিচারেরও প্রয়োজক । কিন্তু 
অথাববোধ যদি অধায়নবিধিপ্রযুক্তরূপে স্বীরুত হয় তাহা হইলে অধায়নবিধি ক্রতুদ্বারা স্বগাদিসিদ্ধিপর্যান্ত 


স্বয়মেবাচাষ্যগমনং শ্রয়তে (ছাঃ উপঃ 8181৩ ), “সতাকামো হ বৈ জাবালো ব্রহ্ষচ্্যং ভগবতি বৎস্যাম্যপেয়াং 
ভগবস্তম' ইত্যাদি শ্রুতী |” উপনিষদের পাঠভেদ লক্ষণীয় । মনে হয়, আচাথ্য প্রথম ও তৃতীয় শ্রুতি মিশ্রিত করিয়া 
উদ্ধার করিতেছেন । তাহা হইলে “সত্যকামো হ বৈ ] জাবালো ...ব্রক্মাচষ্যং ভগবতি” এইরূপে বিবরণপংক্তি মুদ্রণ 
করা উচিত ছিল এবং মাদ্রাজ সংস্করণে তাহাই আছে। 

৩৫ বিবরণ মেষ্রোঃ পৃঃ ৬১৩ _ ৪৯৩, “ননু অধাববোধয়দ্দিশা শব্দোচ্চারণায়াং তাৎপর্যং লোকে দৃশ্যতে । ন তাবৎ 
শ্রোতুরুচ্চারণা তাৎপর্যানিমিস্তম, লোকে তাদভাবাৎ। ন বন্তরুচ্চারণা [ তাৎপর্যানিমিত্তম্‌ ], বেদেহপৌরুষেয়ে 
তাৎপধ্যাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তস্মাৎ স্বভাবত এবাঞপ্রতিপাদনসমথস্য শব্দস্য পুরুষসম্বন্ধরলুতদোষপরিহারায় 
অর্থজানমুদ্দিশা শব্দোচ্চারণাপেক্ষ্যতে, তাগপর্যামপি শব্দধর্ম এব ষড়ৃবিধলিঙ্গগম্যঃ, ন পুরুষধর্মঃ ইতি বক্ষ্যতে 
[ সমন্বয়াধিকরণে 1” 

৩৬ খঠ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩, “ননূ অর্থাববোধমুদ্দিশ্য উচ্চারণাভাবে বেদস্য স্বাথে তাৎপথ্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য 
উপক্রমাদিলিঙ্গগম্যং তাৎপর্য্যং শব্দবলাদেব সিধাতি ইত্যাহ-_'তাৎপধ্যং শব্দাৎ' ইতি। তহি অথজানমুদ্দিশা 
শব্দোল্চারণং লোকে বার্থং স্যাৎ ইতি চেৎ । ন. পূরুষসম্বদ্ধরু তদোষাখ্য প্রতি বন্ধপরিহারার্থত্বাৎ-_-“উদ্দিশ্য উচ্চারণং 
দোষগ্াং লোকে ইতি ।” “তাগপর্যযং” ও “উদ্দিশা” ইত্যাদি বাকাছয় পুরুষার্থানুশাসনের সূত্র । 


শঙ্২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষোড়শ 


ব্যাড হওয়ায় ক্রতুর অনুষ্ঠানও অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত হইয়া পড়িবে । ফলে ক্রতুবিধিসমুহের ব্যথতা প্রসঙ্গ 
অবশ্যস্তাবী।5 

আপত্তি হইবে, অর্থাববোধ যদি বিধার্থ না হয় তাহা হইলে অরথাববোধপ্রযুক্ত কোন অদৃষ্টও উৎপন্ন 
হইতে পারিবে না। অথচ অধায়নে নিয়মবিধি স্ীরুত হওয়ায় অদৃষ্টোৎপত্তি অবশ্য স্থীকার্যয। 

উত্তরে সায়ণাচার্যা বলিয়াছেন যে অর্থাববোধ অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ত না হইলেও বিধ্য্তরপ্রযুক্ত হওয়ায় 
অর্থাববোধপ্রযুক্ত অদুষ্টোৎপত্তি সিদ্ধ হইবে । কি সেই বিধান্তর £__ এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিরৃত্তিকজে 
সায়ণাচাধ্য পূর্বে আলোচিত “ব্রাঙ্মণেন নিষ্কারণঃ” ইত্যাদি এবং “যোহ্্থভ ইৎ সকলং ভদ্রমন্ুতে” ইত্যাদি 
নিরুত্তেণদ্ধত (নিরুত্ত ১১৮ পৃঃ ৪৮) শ্রুতিদ্ধয় উশ্বাপন করিয়াছেন। সুতরাং অধ্য়নবিধি 
পাঠমাত্পর্যাবসায়ী, কিন্ত বেদার্থাববোধ বিধ্যন্তরপ্রযুক্ত অর্থাৎ অধায়নবিধি হইতে ভিন্ন বিধি-প্রযুক্ত, ইহা 
সিদ্ধ হইল ।$ 

প্রশ্ন হইবে, অথজানরহিত কেবল বেদাধায়নে নিন্দাশ্রুতি থাকায় কিরূপে অধায়নবিধি 
পাঠমান্রপধ্যবসায়ী হইবে £--(নিরুজ্ ১১৮ পৃঃ ৪৮ ), “যদৃগ্হীতমবিজাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। 
অনগ্নাবিব শুক্ষধো ন তজ্স্বলতি কহিচিৎ ॥” অথাৎ- যাহা গুরুমুখ হইতে শব্দতঃ শ্রুতমান্র হইয়াছে, 
কিন্ত অর্থতঃ বিজাত নহে, পাঠমান্রদ্বারা যাহা নিত্য উচ্চরিত হইয়া থাকে, কিন্ত অথতঃ বিচারিত হয় না। 
অগ্রিহীন স্থানে কাষ্ঠ যেমন দীপ্মান হয় না, সেইরূপ অর্থানভিক্ত অধ্যেতার অধীত বেদ 
নিষ্ল।৩৯ 

উত্তর এই, শ্রতি মধ্যে সবন্ই জানের ফল পৃথকরূপে বিহিত হওয়ায় অধ্যয়ন পাঠমান্ত্ে প্যবসিত। 
মহাভাষোদ্ধত “ব্রান্মণেন নিক্ষারণঃ* আগমবাকো “জেয়শ্চ” বলিয়া সমুচ্চয়াথ “চ”কারের দ্বারা জানের 
পৃথক বিধানই করা হইয়াছে । অনুষ্ঠানের অনাথা (অর্থাৎ অনুষ্ঠানবিষয়কনিশ্চয়জানবাতিরেকে ) 
অনুপপত্তিবশতঃ ক্রতুবিধিসমূহের দ্বারাই বেদার্থজান প্রাপ্ত হওয়ায় জানের পৃথক্‌ বিধান স্বীকার করা যায় 
না,ইহা বলা যাইবে না; কারণ কর্মবিধিবলে যেমন কমজনা অপুবের উৎপত্তি স্বীরুত হয়, সেইরূপ পৃথক 
ক্তানবিধিবলে ( অর্থাৎ জানসাধনবিধিবলে ) জানমান্রের দ্বারা স্বতন্ত্র অপূব উৎপন্ন হউকৃ। বিশেষতঃ, 
অনুষ্ঠান ও জানের স্বতন্ত পৃথক ফল শ্রুত হইয়াছে (ট্তত্তিঃ সং ৫1৩।১২।২ ), “তরতি মৃতাং, তরতি 


৩৭ খগ্বেদেভায্যোপঃ পঃ ৪৩, “নন অধ্যয়নবিধেবোধাস্তত্বাভাবে বিচারশাস্ততধ ন প্রবত্েত, 
প্রযোজকাভাবাদিত্যাশস্ক্যাহ--“বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপদাতে' ইতি। ক্রতুবোধবিধয়ঃ সাঙ্গবেদাধ্যয়নাৎ 
আপাত প্রতিপন্না বিরোধপরিহারেণ প্রতিষ্ঠিতং নিণয়জানমন্তরেণ অনুষ্ঠাপয়িতুমশরু বন্তস্তনির্ণয়ায় ক্রতুবিচারং 
প্রয়োজয়ন্তি ৷ শ্রবণবিধিম্ত (রহঃ উপঃ ২181৫ ও 8101৬ ) সাক্ষাদেব ব্রক্মবিচারং বিধত্তে। এবং চ সতি শ্রবণবিষেঃ 
স্ববিধেয়প্রয়োজকত্বম, ক্রতুবিধীনাং চ বিধেয়োপকারিপ্রয়োজকত্বম ইত্যুপপদ্যতেতরাম্‌ ৷ অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তিপক্ষে 
তু তদ্বিধেঃ ক্রতুদ্ধারা স্বর্গসিদ্ধি পথান্তত্বাৎ ক্রত্বনৃষ্ঠানস্যাপি তপ্প্রযুক্তেন ক্রতুবিধিবৈয়খ্যমাপদ্যেত 1” “বিচার” ইত্যাদি 
বাকা পৃরুযাথানুশাসনের সূত্র । 

৩৮ কাণ্বসংশ্থিতাভাষ্বোপঃ পৃঃ ১০৯, “বিধ্যর্থাভাবে অগ্থাববোধধ্রযুক্ততমদুষ্টং কিঞ্িদপি ন সিধ্যতি ইতি চে? 
মৈবম, অর্থাববোধস্ায অধায়নবিধিপ্রযুক্তাভাবেহপি বিধ্যন্তরপ্রযুক্তেন তস্য অদৃষ্টস্য সিদ্ধেঃ। বিধ্যস্তরং 
চৈবমাম্নায়তে [ মহাভাযো নিরুজেক চ ]. 'ব্রাহ্মণেন নিক্কারণো ধমঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধোয়ো ডেয়স্চ* 'যোহ্র্থজ ইৎ 
সকলং তদ্রমন্্রতে। নাকমেতি জ্ঞানবিধৃতপাস্মা ॥” (নিরুক্ত ১১৮ পঃ ৪৮)। তস্মাদধায়নবিধিঃ 
পাঠমান্রপর্যাবসায়ী । অখথাববোধস্ত বিধ্যন্তর প্রযুক্ত ইতি সিদ্ধম।” মহাভাষ্োর ব্যাখ্যাতুগণকে অনুসরণ করিয়া 
সায়ণাচার্য্য “ব্রাক্মষণেন” বাক্যকে আম্নায় অর্থাৎ শ্রৃতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ভষ্টপাদকে"্অনুসরণ করিয়া স্মৃতি 
বলেন নাই। উভয় শ্রুতিই পূর্বে ব্যাখ্যাত হওয়ায় এইস্থলে উহাদের পৃনরায় ব্যাখ্যা করা হইল না। 

৩৯ নিরুক্তবিরাতি ১১৮ পৃঃ ৪৮. “যৎ গুহীতয় শ্রুতং গুরুমুখাৎ শব্দতঃ, অথতশ্চ অবিজ্ঞাতমর । কিঞ্চ, নিগদেন 
পাঠমান্ত্রেপ এব নিতাং শব্দাতে উচ্চাষাতে, ন পুনরথতো বিচার্ষাতে। তস্য কিমিতাপেক্ষায়ামাহ--যথা ভকমেধঃ 
কাষ্ঠম অনগ্রৌ অগ্নিরহিতপ্রদেশে ন ক্রলতি ন দীপ্যতে। জ্বল দীপ্ত, এবমগ্থানভিভেহধ্যেতরি, তৎ অধীতমপি 
নিষ্ষলং ভবতি 1» গদ ব্যক্তায়াং বাচি, এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে পৃংলিঙ্গ “নিগদ” পদের অর্থ শব্দ বা কথন। 
খগ্বেদভাষ্যোপঃ পূঃ ৪৫, “কিঞ্চ, যদ্বেদবাক্যম আচাধ্যাদ্গৃহীতম অর্থজানরহিতং পাঠরপেণ এব পুনঃ 
পুনরুল্চার্য্যতে, তৎ কদাচিদপি ন স্বলতি স্বার্থং ন প্রকাশয়তি । যথা অগ্লিরহিত প্রদেশে প্রক্ষিগং শুক্ষকাষ্ঠং ন স্বলতি 
তদ্ধৎ। তথা সতি তস্য বাক্যস্য বেদত্বমেব মখ্যং ন স্যাৎ।” খাগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩-৮ দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২২৩ 


পাপ্মানং, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোহহ্বমেধেন যজতে, য উ চ এনমেবং বেদ”, অথাৎ যিনি অস্থমেধযজ 
করেন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি সমস্ত পাপ অতিক্রম করেন, ব্রন্মহতা (-জনিত পাপ) 
অতিক্রম করেন এবং যিনি অশ্বমেধযাগকে এইরূপে জানেন, তিনিও অস্থমেধযাগের ফললাভ করিয়া 
থাকেন। এইজন্য রাজনাবর্গ অশ্বমেধযাগ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন, অশ্থমেধযাগে অনধিকারী ব্রাহ্মণ 
অশ্বমেধযাগবিক্তানবলে সেই ফলই লাভ করেন, ইহা পৃবোদ্ধত রূহদারণ্যকভাষ্যে স্প্ঠতঃ বলা 
হইয়াছে। 

স্তধু তাহাই নহে, ভাট্টসম্প্রদায়ও স্বীকার করিয়া থাকেন যে কেবল কমানুষ্ঠানের ফল অপেক্ষা 
কর্মবিজ্ঞানসহিত অনুষ্ঠানের ফল অধিক (ছাঃ উপঃ ১।১।১০ ), “ঘদেব বিদ্যয়া করোতি...তদেব 
বীর্যযবত্তরং ভবতি” অর্থাৎ যাহা বিদ্যাসংযৃস্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়...তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া 
থাকে । এই হান্দোগ্য উপনিষদ্বাকাই “দেব বিদায়েতি হি” এই ব্রন্গসূত্রের উপজীব্য শ্রৃতি বা বিষয়বাক্য। 
ব্রহ্ম সূত্রের যদেবাধিকরণে (ব্রঃ সুঃ 81১১৮) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রক্মবিদ্যার জনক নিতা-নৈমিত্তিক 
কর্মসমূহ বিদযাযুক্ত (উপাসনাযুক্ত ) হইলে অধিকতর ফল শীঘ্র প্রদান করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা 
যায় যে বিদ্যাবিহীনকর্মও ফলপ্রদ, তবে উহার এরূপ অতিশয় নাই।£০ অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে 
যে যিনি অধায়নবিধির দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া বেদাক্ষরগ্রহণমান্র করেন তাহাতে যে অদষ্ট উৎপন্ন হয়; তাহা 
অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয় যিনি “জেয়শ্চ” ইত্যাদি বিধি-প্রবত্তিত হইয়া বেদার্থাববোধ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু ইহার দ্বারা স্থাধ্যায়বিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বপক্ষ খণ্ডিত হইয়া যায় না।১” গীতী, শীঘ্র, 
শিরঃকম্পীর ন্যায় অনর্থজও পাঠকাধমমাত্র 1২ 

বন্ততঃ সায়ণাচা্য তাহার তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্ভূমিকায় প্রদশন করিয়াছেন যে (তৈত্তিঃ সং 
১৬৯) “য এবং বিদ্বানগ্নিহোন্তং জুহোতি”, “য এবং বিদ্বান পৌর্ণমাসীং যজতে”, “য এবং 
বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে” ইতাদি শ্রতিসমূহ “য এবং বিদ্বন্‌” বলিয়া সর্বর বেদনের স্বতন্ত্র ফল কীর্তন 
করিয়াছেন। কর্মবিধিসমূহের সমীগেও দয এবং বেদ" এইরূপ বচনে বেদন হইতেই ফলের উৎপত্তি 
আম্নাত হইয়াছে। এই সমস্ত বাকা অর্থবাদ হওয়ায় স্বার্থপর নহে, ইহা বলা যাইবে না । কারণ পূবেই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অর্থবাদসমুহের বিধেয়বিষয়ত্বে মহাতাৎপর্য থাকিলেও স্বার্থবিষয়ে 
মহ'তাৎপর্য্ের অবিরোধী অবান্তর-তাৎপর্যাও বর্তমান । অনাথা মন্তরাথবাদের দ্বারা দেবতাবিগ্রহাদি সিদ্ধ 
হইবে না।৪৩ বেদনের স্বৃন্ত্রফলের ন্যায় কেবল অধ্যয়নের স্বতন্ত্র ফলও বেদমধো কীত্তিত হইয়াছে। 





৪০ ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ৪1১১৮ পৃঃ ৯৬৩,4, ..বিদ্যাসংযুক্তস্য কম্মণঃ অগ্নিহোন্রাদেঃ বীষ্যবত্তরত্বাভিধানেন স্বকাধ্যং প্রতি 
কঞ্চিৎ অতিশয়ং ব্রুবাণা [শ্রতিঃ ] বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈৰ ( অগ্রিহোন্রাদেঃ ] তৎ | ব্রব্মজ্ঞানরাপং ] প্রয়োজনং 
প্রতি বীষ্যবস্ত্ং দর্শয়তি ৮” 

৪১ তৈত্বিরীয়সংহিতাভাষাভুমিকা পৃঃ ৪. “ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মৌ ষড়ঙ্গো বেদোহধোয়ে জেয়স্চ' ইতি । এবং তহি 
জ্তানস্য পৃথগৃবিধানাৎ অধায়নং পাঠমান্রমিতি চেৎ॥ অস্ত নাম, বণযস্তোব শাক্করদর্শনান্সারিণঃ । 
ক্রতুবিধিভিরেবানুষ্ঠানানাথানুপগত্ত্যা বেদার্থজানস্য প্রাপিতত্বাৎ নৈতৎ বিধেয়মিতি চেৎ, তহ্হি তদ্বিধিবলাদ্ধেদনমাত্রেণ 
স্বতন্ত্র কিঞিদপ্বমন্ত। শ্রুয়তে হ্যুষ্ঠানজানয়োঃ স্থতন্তরং পৃথক ফলম--“সবং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রক্মহত্যাং 
যোহ্রমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ' ইতি ।.. তু ক্মানুষ্ঠানকালীনং বেদনং, তৎকমফল এবাতিশয়ং 
দর্শয়তি। “উভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ, ষশ্চ ন বেদ" ইতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগৌ প্রস্ততা “যদেব বিদ্যয়া 
করোতি...তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি' ইত্যাম্নায়াৎ । অঙ্গোপাস্তিবিষয়মেতদ্বাকামিতি চেৎ ॥ ন, ন্যায়স্য সমানত্বাৎ” 
ইত্যাদি । এই সন্দ্ভদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শ্রুতি দুইভাবে বেদনের ফলকীর্ভন করিতেছেন-_ প্রথমতঃ, স্বতন্ত্র কর্মের 
স্বতন্ত ফলের ন্যায় স্বতন্ত বেদনের স্থতন্ত ফল। ইহার দৃষ্টান্ত অস্বমেধযাগানুষ্ঠান ও তজ্জন্য ফল এবং 
অশ্থমেধযাগবিজ্ান ও তজ্জনা ফল। দ্বিতীয়তঃ, কেবল কর্মানুষ্ঠানের ফল অপেক্ষা জানসহরুত কর্মানুষ্ঠানের 
অধিকতর ফল। 

৪২ পাঃ শিঃ ৩৩ পৃঃ ১৮, “গীতী শীঘী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ। অনর্থজোহল্রকণ্তশ্চ ষড়েতে 
পাঠকাধমাঃ ॥” অর্থাৎ-__যে-স্থলে গান বিহিত নহে সেইস্থলে যিনি গান করিয়া পাঠ করেন, যিনি দ্রচত পাঠ করেন, 
ঘিনিশিরঃকম্পন করিয়া পাঠ করেন. যিনি লিখিত পাঠক অর্থাৎ যিনি স্বহস্ত লিখিত পুথি পাঠ করেন, যিনি অর্থ বুঝেন 
না এবং বহার কণ্ঠস্বর স্বদু-_এই ছয়জন অধম পাঠক। 

৪৩ তৈত্তিঃ সং ভাষাভূমিকা পৃঃ ৫4... এবং বিদ্বানগ্লিহোত্রং জুহোতি, যাবদগ্নিট্টোমেনোপাপ্পোতি তাবদুপাপ্লোতি। 


২২৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষোড়শ 


অধ্যয়ন নিত্য-কর্ম বলিয়া অনধ্যয়নজনিত পাতিতারূপ ফল মেমন উৎপন্ন হয়,সেইরূপভাবে অধায়নজনা 
ফলও অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে-_-€ তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫ ), “অপহতপাঞমা স্বাধ্যায়ো দেবপবিভ্রং 
বা এতৎ, তং যোহনুৎসজতাভাগো বাচি ভবতাভাগো নাকে ।” এই ব্রাহ্মণবাকোর গৃঢ় তাৎপর্যা এইরূপ 
সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হইয়াই অগ্নি সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন,যেহেতু পাপীর পাপশোধনের নিমিত্তই 
অগ্নির উৎপত্তি। এইজন্য ভাশুাদি স্মৃতিকারগণ পুনঃপাকের ( অগ্নিস্পশ ) দ্বারা পদার্থশুদ্ধির কথা 
বলিয়া থাকেন। যেমন লোকে দুষ্ট হয় যে অল্পজলে অতান্ত মলিন বস্ত্র প্রক্ষালন করিলে বস্রগত সমস্ত 
মালিনাই জলে প্রবেশ করে, সেইরূপ শোধনীয় বন্তগত পাপও শোধক অগ্রিমধো প্রবি্ হয় । দেবগণ 
আহছতির ( দেবতার উদ্দেশে যজাগ্রিতে ছতাদির বৈধ প্রক্ষেপের ) দ্বারা অগ্নিগত সেই পাপ বিনাশ করিয়া 
থাকেন । ফলে সেই পাপ আহুতি মধ্যে প্রবেশ করে । তখন আহৃতিগত সমস্ত পাপ যক্তের দ্বারা, যক্তগত 
সেই পাপ দক্ষিণার দ্বারা, দক্ষিণাগত সেই পাপ প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণের দ্বারা, ব্রাহ্মণগত সেই পাপ 
তত্তমন্ত্রগত গায়ন্যাদিছন্দঃ সমূহের দ্বারা এবং ছন্দোগত সেই পাপ স্বকীয়শাখারপ স্বাধ্যায়ের দ্বারা 
দূরীভূত হয়। কিন্তু স্বাধ্যায়গত সেই পাপের নিবস্তকরূপে পদাখাত্তর অন্বেষ্টব্য নহে। যেহেতু আলোচা 


য এবং বিদ্বান পৌর্ণমাসীং যজতে, যাবদুকৃথ্যেনোপাপ্পোতি তাবদুপাপ্রোতি । য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং ষজতে, 
যাবদতিরান্রেণোপাপ্পোতি তাবদুপাপ্রোতি' ইতি । তদেতদ্বেদনস্য সবত্র স্থতন্ত্রফলকত্বং লিঙ্গম । কিঞ্চ, তত্তদ্বিধিসমীপে 
“ঘ এবংবেদ' ইতি বচনানি বেদনাদেৰ ফলং বুবতে । তান্যথবাদরূপাপীতি চে, অন্ত নাম । সহামহে বৈতমপরাধং 
তেষাং বচনানাং বিধেয়াথপ্রশংসাপরত্বাৎ | তহি “যৎ পরঃ শব্দঃ স শব্দাথঃ' ইতি নায়েন স্বাথে প্রামাপাং নাস্তীতি 
চেৎ। ন, অহাতাগপত্যস্য বিধেয়বিষয়ত্েহপি অবাস্তরতাৎপহ্যস্য স্বাথবিষয়তানিবারণাৎ। প্্রাবাণঃ প্রবন্তে' 
ইত্যর্থবাদস্যাপি স্থার্থপ্রামাণাং প্রসজোতেতি চে । ন, প্রমাপাস্তরবাধিতত্বাৎ। দ্বিঃ সংবৎসরস্য সস্যং পচাতে' 
ইত্যাদাবাদস্য তু বাধাভাবেহছপি অনবাদত্বাৎ ন স্বাথে প্রামাণাম । বেদনফলবচনানি তু নানুবাদকানি, নাপি 
বাধ্যানি। তস্মাদগ্থবাদত্বেহপ্যস্তোষাং স্থাথে প্রামাণ্যম ॥ অন্যথা মন্তাধবাদাদিভ্যো দেবাদীনাং বিপ্রহাদিমন্তং ন 
সিধ্যেৎ।” সায়ণাচাষোর তাৎপর্য এইরূপ । 

শ্রতিমধ্যে কাম্যকমপ্রকরণে যেমন অগ্রিহোত্রাদি যাগ ও তাহার ফল আম্নাত ই২৯ছে. সেইরূপ বিদ্যা বা 
উপাসনাপ্রকরণে “য এবং বিদ্বান”, “য এবং বেদ” ইত্যাদি শ্রতিমধো কমবিক্ঞানের স্বতন্ত্র ফলও কীর্তিত হইয়াছে । 
কর্মবেদনের স্বতন্তরফলকত্বে এইরাপ শ্রুতিসমূহই লিঙ্গ প্রমাণ", এক্ষণে প্বগক্ষী মীমাংসকের আপত্তি এই যে এইরাপ 
শ্রুতি অর্থবাদমান্, সৃতরাং স্বাথে অপ্রমাণ । ইহাতে সায়পাচার্য্য সোপহাস উত্তিৎ করিতেছেন-___এই সমস্ত শ্রুতিবচন যে 
যাগাদিরূপ বিধেয়াের প্রশংসাপর, তাহাদের সেই অপরাধ আমরা অদ্বৈতীরা সহা করিতে পারি, অর্থাৎ তাহারা 
প্রশংসাপর হইলেও আমাদের সিদ্ধান্ত জপ্রমাণিত হইয়া যায় না। ইহাতে মীমাংসকের আপত্তি এই, শব্দ যাহাকে 
বৃুঝাইবে, তাহাই শব্দের অর্থ ॥ অতএব এঁ পমস্ত অথবাদ যদি প্রশংসা বুঝায়, তবে প্রশংসাই উহাদের অথ হওয়ায় 
উহাদের ওঁপচারিক অর্থব্যতিরেকে স্বাথে ( থাত্রতাথে ) কোনরূপ প্রামাণাই নাই । উত্তরে আচাষ্য বলিতেছেন যে 
অর্থবাদসমূছের মহাতাৎপর্্য বিধেয় যাগাদিবিষয়ক হইলেও মহাতাৎপধ্যের অবিরোধে এবং মহাতাৎপর্যোর 
দ্বাররূপে অবান্তর তাৎপধ্যের স্বা্থবিষয়কত্ব মীমাংসকগণ নিবারণ করিতে পারেন না । ইহাতে মীমাংসক বলিতে 
পারে, তাহা হইলে “প্রাবাণঃ প্লবস্তে” (শিলাসমূহ জলে ভাসিতেছে ), এইরূপ অথবাদও স্বার্থে প্রমাণ হউকৃ । উত্তর 
এই, এইরূপ অর্থবাদের স্বাথ বা ষথাশ্রতার্থ নিদ্দোষ প্রতাক্ষপ্রমাপবিরোধে অগ্রহণীয় । “দ্বিঃ সংবৎসরস্য" ইত্যাদি 
অর্থবাদ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ না হইলেও অনুবাদমান্ত্ বলিয়া ( অথাৎ প্রমাণান্তরসিদ্ধ বলিয়া ) স্বাথে অপ্রমাণ। কিন্ত 
কর্মবেদনফলবচনরূপ অধবাদসমূহ প্রমাণান্তরবিরুদ্ধ ও নহে, প্রমাণান্তরসিদ্ধও নহে বলিয়া স্বার্থে অবশ্যই প্রমাপ। 
ইহা অস্থীরুত হইলে ব্র্ষসূত্রের দেবতাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত হস্তার্থবাদদ্বারা সিদ্ধ দেবতার বিগ্রহাদি অনুপপন্ন হইয়া 
যাইবে । দেবতাধিকরপ্যায় পূর্বেই বিস্তুতরূপে আলোটিত হইয়াছে । এই ভাষ্যতৃমিকাসন্দর্ভের গৃঢ় তাপর্য্য এই 
যে কর্মবিধির দ্বারা প্রবর্তিত পুরুষের কর্মজন্য অপুবোঞপত্তির ন্যায় কর্মবেদনবিধিপ্রবর্তিত পুরুষের কর্মবিজ্ঞানজন্য 
অপূর্বোৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ অনুরূপভাবে অধায়নবিধিপ্রবর্তিত প্রুষের বেদাক্ষরপ্রহণজন্য নিয়যাপূর্বোৎপত্তি এবং 
বেদার্থবেদনবিধিপ্রযুক্ত পূরুষের বেদার্থবেদনজন্য স্বতন্তর অপূুবোৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্যা ইহাই বিবরণসিদ্ধান্ত। 
সবন্র বেদনবিধি যে বেদনসাধনবিধিতে পর্যবসিত হইবে, ইহা বলা বাহুল্যমান্ত। উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিমধ্যে ব্যবহাত 
“উকৃথে”র লক্ষণ দিতে সায়পাচার্ষ্য বলিয়াছেন (এঁতঃ আরঃ ২১২ সায়ণভাষ্য পৃঃ ১০৬ ).“উকথং শম্ত্রম, উত্তিষ্ঠাতি 
অনেন দেবতাপ্রসাদঃ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ।” অর্থাৎ, যাহার দ্বারা দেবতার প্রসাদ (প্রসম্নতা ) আবিভূত হয়, এইরূপ 
করণব্যৎপতিতে সিদ্ধ “উকথ” পদ শস্ত্রবিশেষকেই বুঝায় । যে খকমন্ত্ে সুর সংযৃক্ত' করিম্না দেবতার ওণবর্ণনা করা 
হয়, সেই গেয় বা প্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তবকে স্তোন্র এবং অপ্রর্গীত মন্ত্রসাধ্য স্তবকে শস্ত্র বলে । শস্ত্র প্রধানতঃ হোতৃকর্ম। 
বেদনের স্বতন্রফলকত্ববিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনার জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রব্য । 


বিঃ প্রঃ সং ১৪ 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২২৫ 


শ্রতি ক্ঠতঃই বলিতেছেন যে স্থাধ্যায় অপহতপাপ্মা, অথাৎ গ্বাধ্যায়কে কোন পাপই স্পর্শ করিতে সম 
নহে। যেহেতু দেবগণকেও শোধন করা স্থাধ্যায়ের স্বভাব (স্বরূপ) এবং দেবতা্ণও পৃবকলে 
মনুষাজন্ে স্বাধ্যায় অধায়নপূর্বক স্বাধ্যায়গত অথ অর্থাৎ যাগাদি অনুষ্ঠান করিয়াই শুদ্ধ হইয়া এইকলে 
দেবত্ব প্রাণ্ত হইয়াছেন, সেইহেতু ঈদ্‌শ স্বাধ্যায়কে যে-বাক্তি পরিতাগ করেন অর্থাৎ প্রথমে আরম্ভ করিয়া 
পরে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহার বাকে ( কথাতে ) মঙ্গল থাকে না, স্বর্গেও তাহার অধিকার থাকে না। 
তাৎপর্যা এই, বাঙ্মান্ত্দ্বারা সম্পাদনীয় বলিয়া অত্ল্প আয়াসসাধা স্থাধ্যায়াধযয়ন (মোক্ষরূপ ) 
মহাফলের হেতু (প্রযোজক ) হইলেও স্বাধ্যায়-ত্যাগীর ভাগ্যে তাহা নাই। সুতরাং মহাপ্রয়াসসাধা 
জ্যোতিষ্টোমাদিযাগজনা স্বর্গে যে তাহার ভাগ্য নাই, ইহা বলাই বাহলামান্র। যে-বাজ্তি হত্তস্থিত চিন্তামণি 
অগ্রিমধ্যে নিক্ষপ করেন, তিনি যে নিতান্তই ভাগাহীন, এই বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই। 
চিত্তা়ণিপরিত্যাগসদূশ এই স্বাধ্যায়পরিত্যাগবিষয়ে শ্রুতি স্বয়ং খক উদ্ধত করিয়াছেন (তৈত্তিঃ আরঃ 
২১৫ ), “তদেষাভ্যান্তা--(খক সং ১০।৭1১।৬ ), যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচাপি ভাগো 
অস্তি। যদীং শণোত্যলকং শণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি' ইতি 1” তাৎপধ্য এইরূপ । যে-পুরুষ 
বেদের বাঙ্মাব্রদ্বারা নিষ্পাদনীয় অধ্যয়ন করেন, বেদ সেই পুরুষকে সমস্ত পাপক্ষয়দ্ধারা মোক্ষ পযাত্ত 
উত্তমগতি প্রাদান পৃবক প্রিয় সখার ন্যায় পরিপালন করিয়া থাকেন 1 এইক্রনা অধ্যেতাকে বেদ সখারূপেই 
জ্ঞান করিয়া থাকেন বলিয়া স্বাধ্যায় বা বেদকে সখিবিদূ বলা হয় । বহুদ্রবা ও বহু প্রয়াসসাধা যক্ের ফল 
অধ্যয়নমান্রদ্বারা সম্পাদনই অধ্যেতার পরিপালন । নিরন্তর অধ্যেতকে স্বাধায় কদাপি পরিত্যাগ করে না, 
কিন্তু দিনে দিনে তাহার অধীন হইয়া যায় । এইরূপ সখিবিদ্কে যে বাক্তি স্বয়ং পরিতাগ করেন, সেই 
পরিতা্তার আয়াসশূন্য মহাফলক পাঠেও ভাগা নাই £ সুতরাং মহা আয়াসসাধ্য অনুষ্ঠানে বা তাহার ফলে 
যে ভাগ্য নাই, এ বিষয়ে অধিক কি বলিবার আছে ! যদি বা স্বাধায়তাযাগী কদাচিৎ বিদ্ধংসভায় উপবেশন 
করিয়া বহু শাস্ত্র শ্রবণও করেন, তথাপি পৃরুষাথপর্যাবসানের অভাবে তনি অলীক অথাৎ মিথ্যাই শ্রবণ 
করিয়া থাকেন । সমস্ত দেবতা, ধম ও পরব্রহ্মতত্ত্ের প্রতিপাদক বেদ উচ্চারণ না করিয়া যে বাক্তি 
পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, কলহ প্রভৃতিব হেতুভূত লৌকিক বাকা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহার বাকো 
মঙ্গলের অভাব সম্পষ্ট। অতএব রূহদারণাক উপনিষদে আশ্নাত হইয়াছে (রহঃ উপঃ 818।২১), 
“নানুধ্যায়াদ্বতুক্ষব্দান্‌ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ইতি ॥” অথাৎ-__বহ ৰা প্রভূত শব্দের অনুধ্যান বা চিন্তা 
করিবে না, যেহেত বহু শব্দা(ভধ্যান বাগিন্দ্রিয়ের গ্রানিকরমান্্র। বেদবাতিরিস্ত শব্দজাল 
কন্ঠশেষমান্রপর্যাবসায়ী, ইহাই বক্তব্য । যেহেতু এই বেদত্যাগী পুরুষ সুরুত পন্থা অথাৎ পূণ্যানুষ্ঠানমাগ 
জানেন না,সেইহেতুই কন্ঠশেষমান্পর্যবসান, ইহা বলা হইয়াছে । বস্ততঃ পুরুষ দুই প্রকার পদাথ প্রার্থনা 
করিয়া থাকে_ লৌকিক ভোগ ও পারলৌকিক মুক্তি । তন্মধ্যে কাবানাটকাদিশ্রবণ ও কৃষিবাণিজাদি 
কম যদি জীবনসাধন হয় হউকৃ। কিন্তু পারলৌকিকমাগ বেদবাতিরেকে জাত হওয়া যায় না। সুতরাং 
কাব্যনাটকাদিশ্রবণ এবং রৃথাতকঁশাস্্রাদির অনুশীলন কন্ঠশেষমাব্রপ্যাবসায়ী । এরূপ রূথ। চচ্চাযে শুধু 
সুকুতমার্গক্তানাভাবশতঃ নিরথকই, তাহা নহে, প্রতাত মহৎ পাপসম্পাদক। এইজন্যই ভগবান মনু 
বলিয়াছেন (মনু সং ২১৬৮ ), যে-ন্রেবণিক বেদ অধায়ন না করিয়া অনান্র অথাৎ বেদভিন্ন বিষয়ে 
মনোনিবেশ করেন, যিনি জীবদ্দশাতেই অতি শীঘ্র সবংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


এইরপে স্বাধ্যায়পরিত্যাগে বাধ প্রদশন করিয়া শ্রুতি তদনুষ্ঠানে শ্রেয়ঃ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন 
(তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫ ), “তস্মাৎ স্বাধ্যায়োহধ্যতব্যো যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেং ভবতি, 
অগ্নেবায়োরাদিতাস্য সাযূজাং গচ্ছতি,..।” তাৎপর্য এইরূপ । যেহেতু স্বাধ্যায়বাতিরেকে সুরুতমাগের 
জান সন্তব নহে, সেইহেতু স্বাধ্যায় অধ্যেতব্য । গ্রহণাধায়ন ও ব্রহ্মবকাধ্ায়ন উভয়ই যে পরমপূরুষাথ্ের 
সাধন, ইহা উপনিষদৃসমূহে বহুধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে । অতান্তরহস্যদশী মৌদৃগলা ধষির “তদ্ধি তপত্তদ্ধি 
তপঃ” বাকা উদ্ধত করিয়া সায়ণাচার্যয তাহার তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্যে ( তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫ সায়ণভাষা 
পৃঃ ১৮৭ ) বলিয়াছেন যে নিরন্তর অধ্যেতার মিথ্যাভাষণের অবকাশই নাই, তাহার তপস্যা অর্থসিদ্ধ এবং 
বাহা বিষয়ের চিন্তামান্্র নাই। এইরূপ অধ্যেতার যাগানুষ্ঠানের অভাবে স্বাধ্যায়ের পাঠমাত্রদ্বারা কিরূপ 


২২৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষোড়শ 


পুরুষাথ লাভ হইবে £_এই প্রকার আশঙ্কা অনুচিত; কারণ অধ্যেতামান্র অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, 
অশ্থমেধাদির মধ যে যে ভ্রতু অথাৎ ক্রতুমন্ত্রসমূহ সাঙ্গ (বেদাঙ্গসহ ) অধায়ন করেন, সেই 
অধোতৃ পুরুষের সেই সেই ক্রতুর দ্বারা ই্টলাভ হইয়া থাকে । তাৎপর্য এই.যাগ ভ্রিবিধ_ কায়িক, বাচিক 
ও মানস। তন্মধ্যে বাচিক অধোতার অধায়ননিষ্পত্তিবিষয়ে কোনরূপ বিবাদ নাই । যদি অধোতার 
অথক্তানও হয়, তাহা হইলে অরানুসন্ধানবশতঃ মানস অধায়নও নিশ্পন্ন হইয়া যায় । যদি কেহ বলেন যে 
তাহা হইলে কায়িক ব্যাপারের অবকাশই নাই, তাহাতে উত্তর এই, দ্রব্যাজনরহিতের কমে অধিকার নাই। 
যাহার অধিকার বত্তমান, তিনি কায়িক বাপারও নিঙ্পন্ন করুন, ক্ষতি নাই । কিন্ত অন্য পুরুষ বাচিক 
অধায়নমাত্রদ্বারাই সেই ফলই লাভ করিবেন। অতএব অধোতা অগ্নি আদিতা ও বায়দেবতারাই যে 
সাযূজালাভ£* করেন তাহা নহে, সমস্ত দেবতাই বেদবিৎ ব্রাক্মণে বাস করেন। প্রাভাকরসম্পদায়ের মধো 


8৫ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপ্রাণে সপ্ুপব্রক্ষাবিদগণের পঞ্চপ্রকার মুক্তির কথা বলা হইয়াছে (শ্রীমদূভাগঃ ৩।/২৯।১৩ 
কাপিলেয়োপাখ্যান, পৃঃ ১৫১), “সালোকা-সার্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যত ।” ঈশ্বরের সহিত একই লোকে বাস 
সালোকামুক্তিৎ ৷ ঈশ্বরের সমান এশ্বযাপ্রাপ্তিই সার্রিমুক্তি । ঈশ্বরের পাস্বচররূপে নিকটবত্তিত্ব সামীপ্যমৃক্তি । ঈশ্বরের 
চতুভূজাদিরূপ সমানরূপতাপ্রাপ্তি সারপাম্‌ক্তি। এই মুক্িচতুক্ীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মুক্তি একত্ব বা সাুজ্য 
(শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবাথবোধিনী চীকা পঃ ১৫১ দরষ্টুবা )। উপাসনার তারতমোর জনাই মুক্তির এইরূপ তারতম্য 
হইয়া থাকে, ইহা রহদারপ্যক উপনিষদের ভাষো ও আনন্দপিরির চীকায় বলা হইয়াছে (বৃহঃ উপঃ ১/৫।২৩, 
“এতস্ো দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ।”শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪৪১ ), “...এবং তেনানেন | প্রাণ- ] ব্রতধারণেন 
এতস্যা এব প্রাণদেবতায়াঃ সাষজ্যং সযগভাবমেকান্মত্বং ( “সমানদেছেন্দ্রিয়াভিমানত্বম্”"- বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ 
১/৩।২২ পৃঃ ১৫৩ ]. সলোকতাং সমানলোকতাং বা একস্থানত্বং, বিজানমান্দ্যাপেক্ষ্যমেতৎ জয়তি প্রাপ্লোতি ইতি |” 
এবং এ আঃ চীঃ পঃ 8৪২, “বিজানপ্রকর্ষাপেক্ষং সাযৃজ্যং, তমিকষাপেক্ষং চ সালোকাম ।” ব্ুহদারণাক উপনিষদের 
পঞ্চম অধ্যায়ের ভ্রয়োদশ ব্রাহ্মণের চারিটি কশ্ডিকাতে ই (01১৩।১-৪ ) বলা হইয়াছে যে উকৃথ ৰা প্রাণবিদ্যার দ্বারা 
উকথের সাখজা বা সালোক্য লাত হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, বিদ্যার প্রকর্ষ-নিকষদ্ধারাই একই বিদ্যা হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
ফল প্রাপ্তি সম্ভব । ব্রক্ষসূত্রের সবশেষ অধিকরণের (ব্রঃ পৃঃ 818১৭-২২ “জগদ্বযাপারাধিকরণম” ) ভাষো ও তাহার 
তামতী প্রভৃতি চীকা-উপচীকায় বিস্তৃতরূপে প্রদশিত হইয়াছে যে সগডণপরক্রক্গ উপাসকেএ সামুজ প্রাপ্তিদ্বারা ক্রমমূক্তি 
হইয়া থাকে । সগুণপরব্রক্মবিদগণ নিগুণপরব্রহ্ষাত্ববিজানকে আশ্রয় করিয়াই পরিশেষে অনাব্ুত্তি বা পরামুক্তি লাভ 
করিয়া থাকেন, সবশেষ ব্রক্ষসুত্রের ( ব্রঃ সঃ 6181২২ “অনাবৃত শব্দাদনারত্তি শব্দাৎ” ) ইহাই তাৎপর্য (এ শাঃ 
ভাঃ পঃ ১০২০ ), “সমাগদশনবিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিগ্ধনিবাণপরায়ণানাং সিদ্ধেবানারতিঃ | তদাশ্রয়ণেনৈব হি 
সগডণশরণানামপানারত্তিসিদ্ধিরিতি 1” সাযুজ্য উপাসনালভ্য হইলেও পরা মুক্তি উপাসনালভ্য নহে । কিন্তু “তত্বমসি” 
ইত্যাদি মহাবাকাশ্রবণজন্য জীব্ব্রহ্ষেকাসাক্ষাৎকারমান্ত্রলত্য। সমগ্র অদ্বৈতশাস্ত্রের চরম তাৎপর্য নিগুণ ব্রহ্ষে, 
উপাসনার নিমিত্ত অবান্তরতাৎপধ্য সগুণ ব্রন্ষে স্বীকৃত হইয়াছে (ব্রঃ সঃ ২1১১৪ ভাষ্যশেষ পৃঃ ৪৬২ )। 
ঈশ্বরসাষৃজাবিষয়ে বহৃমত বিদ্যমান । ব্রক্মসূত্র ও তত্াষ্যাদি অনুসারে অতীব সংক্ষেপ কথা এইরূপ। 

মুতিষ্পঞ্চকের মধ্যে সাযূজ্য সবৌৎকুষ্ হইলেও পরমেস্বরের সমগ্র এরশ্বয্য সাযৃজাপ্রাপ্তের হয় না । তিনি ঈশ্বরের 
অধীন হইয়াই সমস্ত ভোগ করেন । কিন্ত জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় তাহার অধীন নহে, ইহা “জগ্বাপারবজং 
প্রকরণাদসন্নিহিতত্বান্চপ ব্রন্মসূত্রের তাষো (ব্রঃ সৃঃ শাঃ তাঃ 8181১৭ পৃঃ ১০১৬-১৮ ) প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঈশ্বর 
এক ও নিন্ত্সিদ্ধ ॥ সাষুজ্প্রা্ত অনেক এবং উপাসনার দ্বারা সিদ্ধ । ঈশ্বরের মায়োপাধিক লীলাবিগ্রহ হইতে ভিন্ন 
কিন্ত তৎসদৃশ ধমবিশি হইয়াই সাফুজাপ্রাগ্ঁগণ ব্রক্মলোকে ( সত্যলোকে ) বাস করিয়া থাকেন । “যুগ” শব্দের অথ 
ধর্ম_ স্বজাতে ইতি যুগ । সমান যুগ যপ্য স সযুক। সযূজো ভাবঃ সাযুজাম্‌ অথাৎ সাধমা। কোন কোন 
সম্প্রদায়মতে এই অবস্থাই চরম মুক্তি হইলেও অদ্বৈতমতে সাযৃজ্য উপাসনাকর্মজন্য হওয়ায় সাতিশয়, নিরতিশয় 
নিবাণমুক্তি নছে। 

আমাদের আলেচ্য “যং ষং ক্রতুমধীতে" ইত্যাদি শ্রুতিস্থলে, অগ্রি, বায় ও আদিতারূপ পরিচ্ছিন্ন দেবতার 
সাযুজযের কথাই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরসাযুজা নহে। অদ্দৈতদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে প্রভোদ এইরাপ। 

একই ব্রহ্ম বহরুপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা বেদমধ্যে বহুস্থলে ঘোষিত হইয়াছে-_( খগ্বেদ সং 
১/১৬৪৪৬), “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদক্ত্যপ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ”, (তৈত্তিঃ আরঃ ৩১৪১) “একো দেবো 
বহধা নিবিঃ”, (তৈত্তিঃ আরঃ ৩।১।৪/৬ষ্ী খক্‌ ) “ত্বমেকোহ্সি বহুতনুপ্রবি্2” ইত্যাদি । সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই 
সর্বদেবময় হওয়ায় যে-কোনও দেবতার পূজা, আরাধনা প্রড়াতি বন্ততঃ ঈশ্বরের পূজা, আরাধনা । ঈশ্বরই 
অনাদেবতারাপে পূজিত হইয়া পূজককে কমানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন, যেহেতু ঈশ্বরই ফলদাতা, অন্য কেহ 
নহে। কিন্তু সাক্ষাৎতাবে ঈশ্বরের আরাধনা এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্নবৃদ্ধিতে অগ্ল্যাদিদেবতার আরাধনা সমান 
আফ্াসসাধ্য হইলেও উহাদের ফলতেদ বিদ্যমান । যেহেতু অগ্যযাদিদেবতা অস্তবিশিষ্, সেই হেতু পরিচ্ছিম্ন দেবতার 
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যাহারা বলিয়া থাকেন যে 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতবাঃ” বিধিবাকা ব্রন্মযজাধায়নপর এবং তৈতিরীয় আরণাকের 
প্রকরণবলে বুঝা যায় যে সাযুজ্যাদিলাভ ব্রন্মযজাধ্যয়নেরই ফল, গ্রহণাধায়নের ফল নহে, তাহাদের 
উদ্দেশ্য করিয়া সায়ণাচাধ্য বলিয়াছেন যে যদিও “যং যং ক্রতুমধীতে” শ্রুতি ব্রন্মযকাধায়নফলপর,তথাপি 
গ্রহণার্থ অধায়নব্যতিরেকে ব্রন্মযক্তও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণাধায়নেরও অগ্ন্যাদিদেবতাসায্জারূপফল 
স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং বেদাখবেদনের" নায় বেদাক্ষরাধ্যয়নও স্বতন্ত্কলক। অতএব 
অক্ষরগ্রহণাত্মক অধ্যয়নমাত্রের স্বতন্ত্র ফল, কর্মের ফল হইতে স্বতন্ত্ররূপে কমবেদনমাঘ্রের ফল এবং 
বেদনসহিতকর্মের অধিকতর ফল শ্রতিমধ্যে উপদিষ্ট হওয়ায় বিবরণপক্ষে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই।?+ 


আরাধনার ফলও অস্তবিশিষ্ট বা অনিত্য। কিন্তু যাহারা সাক্ষাৎভাবে ঈক্সরযাজী তাহারা অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের 
আরাধনানিমিত্ত পরিণামে অপরিচ্ছিন্ন ফলই অথাৎ মুক্তি লাত করিয়া থাকেন । অতএব ঈশ্বরযাজী ও দেবযাজী 
উত্য়েরই আরাধনা সকাম ও সম আয়াসসাধ্য হইলেও ঈশ্বরযাজী ঈশ্বরসাযুজ্যাদি ও দেবযাজী দেবসাযুজ্যাদিরূপ 
বিলক্ষণ ফল লাভ করিয়া থাকেন । বস্তবিবেক ও বন্তরুমবিবেকনিবন্ধনইএইরূপ ফলবৈষম্য হইয়া থাকে । এইরূপ 
তাৎপর্যেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন ( গীতা ৭২৩), “অন্তবন্তব ফলং তেষাং তত্ভবত্যল্পমেধসাম্‌। দেবান্‌ দেবযজো 
যান্তি মততস্তা যাত্তি মামপি ॥” (৯২৫), “যাস্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতৃন যাত্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যাত্তি ভূতেজ্যা 
যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম ॥” উক্ত শ্লোকদ্বয়ের উপর সচীক ভাষ্য ও গৃচাথদীপিকা (৭২৩ পৃঃ ৩৬৮ ও ১২৫ পঃ 
৪৩৪) দ্রষটবা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, গীতার (১৪।২ ) “ইদং জানমুপাপ্রিত্য মম সাধশ্্যমাগতাঃ” জ্লোকাধ্বের অন্তর্গত 
“সাধর্মা” পদের সমানধর্মতা বা সারপ্য অর্থ নহে ॥ কারণ সারাপা উপাসনার ফল, জানের ফল নহে । শ্রীভগবান 
“ইদং জানমপাশ্রিতা" বলিয়া জানের ফলই উপদেশ করিতেছেন । সুতরাং “সাধম্য” পদের সারূপা অশগ্রহণে 
প্রস্তাবিত ক্তানফলকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রস্তাবিত ধ্যানফলস্বীকারে অপ্রাসঙ্গিক উপদেশের আপত্তি হইবে । অতএব 
আলাচা শ্লোকে “সাধষা" পদের অর্থ ঈশ্বরস্থরূপতা বা জীবব্রদ্ষেকারাগ মুক্তি । 
8৫ খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৩৮, 4..তচ্চাধায়নং ন কামাং, কিন্ত নিতাম। অতএব পৃরুষাখান্শাসনে 
সব্িতম-_বেদস্যাধায়নং নিতামনধায়নে পাতা ইতি । পাতিতাঞ্চে বমাম্নায়তে ...।” ইহার পর “অপহত পাষ্মা” 
ইত্যাদি পৃবোদ্ধত শ্রুতিসমূহ উদ্ধত করিয়া সায়ণাচার্্য বলিতেছেন ( এঁ ), 'যদাপি এতদ্‌ ব্রহ্মযকস্থাধ্যায়ফল€ং তথাপি 
গ্রহণার্থাধ্যয়নমস্তরেণ ব্রন্মাষক্ঞাসস্তবাৎ তদীয়ফলমপি সম্পদ্যতে । ঈদৃশং সখিবিদং বেদরূপং সখায়ং ষঃ পৃমান্‌ 
অধ্যয়নমকৃত্বা পরিত্যজতি তস্য বাচ্যপি ভাগ্যং নাস্তি, ফলে তাগ্যং নাস্তি ইতি কিমু বক্তব্যম্‌ । সকলদেবতানাং ধর্মস্য 
পরব্রক্মতত্বসা চ প্রতিপাদকং বেদমন্চ্চাষা পরনিন্দান্তকলহাদিছেতুং লৌকিকীং বার্তাং সবন্রোচ্চারয়তঃ স্পঃঃ এব 
বাচি ভাগ্যাভাবঃ ৷ অতএব আম্নায়তে (রহঃ উপঃ 8181২১), 'নানুধ্যায়াদ্বহূক্কব্দান্‌ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ইতি" 
ইতি। যদ্যপাসৌো [পুরুষঃ | কাবানাটকং শণোতি তথাপি নিরথকমেব তচ্ছবণং, তেন 
স্কৃতমার্গকানাভাবাদিতাথঃ । স্মতিরপি (যন সং ২১৬৮ ), “ষোহনধাতা দ্বিজো বেদাননাত্র কুরুতে শ্রমম ৷ স 
জীবন্নেৰ শ্দ্রত্বমাশ্ড গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥' ইতি । এবমন্যানাপি বহৃনি বচনান্যন্র উদাহত্তব্যানি ।” উদ্ধত রৃহদারণাক 
শ্রুতি ও মনুবচনসহ এই সন্দতের ব্যাখ্যা পুবেই প্রদত্ত হইয়াছে । 

কফ্যজুবেদীয় তৈত্তিরীয় আরণাকের দ্বিতীয় প্রপাঠক (বেদের গদ্যাংশবিশেষ ) স্বাধ্যায়ব্রাক্মণ নামে খ্যাত, 
কারণ এইস্থলে প্রধানতঃ স্বাধ্যায়ই বিহিত হইয়াছে । শুদ্ধ প্রুষই স্থাধ্যায়ে অধিকারী । এইজন্য শুদ্ধির হেতুরূপে এই 
প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে (বেদের গানশূন্য অথাৎ খক্‌ ও ষজুর বিভাগবিশেষে ) অধায়নের অঙ্গস্বরূপ 
যজোপবীত, দ্বিতীয় অনুবাকে সন্ধ্যাবন্দন ইত্যাদি বিহিত হইয়াছে । নবম অনুবাকে স্থাধ্যায়বিধানপুবক ব্রন্মযজবিধি 
প্রস্তাবিত করিয়া শ্রুতি দশম অনুবাকে ব্রন্মষক্ত বিধান করিতেছেন । পঞ্চদশ অনুবাকে সেই ব্রন্মযক্ের ফলই বহুধা 
কীর্তিত হইয়াছে । এই পঞ্চদশ অনুবাকের উপর সায়পভাষ্য অবলম্বন করিয়াই উপরি উল্লিখিত আলোচনা করা 
হইয়াছে (তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫ সায়ণতভাষ্য পৃঃ ১৮১৮৯)। সায়ণাচাধ্য তাহার তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকায় 
(পৃঃ 8), খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ৩৮, ৪৪) ও কাণ্বসংহিতাভাষ্যোপক্রমণিকায় (পৃঃ ১০৬) 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এই অনুবাকই অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । গ্রন্থবিস্তরভয়ে এঁ সমস্ত সন্দভাংশ উদ্ধত 
করা হইল না। কেবল লক্ষণীয় এই, মুদ্রিত খগ্বেদভাষ্যোপক্র মণিকায় উদ্ধত শ্রুতির “যদীং শুণোত্যলীকং” পাঠ 
থাকিলেও (পৃঃ ৬৮) শ্রুতিমধ্যে (তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫ পৃঃ ১৮৫) “অলকং” পাঠই বিদ্যমান এবং তাহাই 
সায়ণভাষ্যে ধৃত হইয়াছে । সেই স্থলে (পৃঃ ১৮৫ ) “অলকমলীকমন্তমেব” এইরূপ ব্যাখ্যাই বর্তমান । 
৪৬ সায়ণাচার্যয তাহার খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় রহদারণ্যক শ্রুতি উদ্ধার করিয়া প্রাদর্শন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন 
যে অক্ষরগ্রহণাত্বক অধায়নের ন্যায় অর্থজানও পৃথকৃরূপে বিহিত হওয়ায় অর্থজানের নিমিত্ত বেদবিচার কর্তব্য 
(খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৭-৮), “কুতস্তব এতাবতী বেদনে তক্তিরাতি চেৎ £ কুতো বা তব এতাবান্‌ প্রদ্বেষঃ 2 
প্রশংসা তু অস্মাতিঃ তুয়সী দশিতা, নিন্দা তু ন ক্কাপি উপলতামহে । কিন্ত কর্মজন্যমপূৃবং যথা মরণাদৃরধ্বং জীবেন সহ 
গচ্ছতি, তথা বিদ্যাজন্যমপি অপর্বং গচ্ছতি । তথা চ বাজসনেয়িনঃ আমনন্তি ( রহঃ উপঃ 8181২ ), তং বিদ্যাকমণী 


২২৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ষোড়শ 


সৃতরাং স্থাধ্যায়বিধি অক্ষরগ্রহণান্ত, অর্থাববোধান্ত নহে। এইস্থলে স্থাধ্যায়বিধির আলোচনার 
সমাপ্তির সহিত মীমাংসা উপক্রমণিকা সমাণ্ত হইল। 


যোড়শ অধ্যায়ের পরিশিষ 
বেদাখাজ্ঞালের স্সতজ্দ ফল 

বেদাক্ষরগ্রহণরূপ অধ্যয়ন হইতে বেদার্থজানের ফল স্বতন্ত্র, পূব মীমাংসার বিরুদ্ধে এইরূপ 
বিবরণসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সায়ণাচার্ধা তাহার খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় নৈরুস্তবাক্য উদ্ধার 
করিয়াছেন । মহর্ষি যা্ক তাহার নিরুক্তে প্রথম অধায়ের ষষ্ঠ পাদে অর্থজানপ্রশংসাপ্রকরণে (পূঃ 
৪৭-৫১) “অথাপি জানপ্রশংসা ভবত্যজ্াননিন্দা চ” বলিয়া একাধিক খক্‌ উদ্ধারপূবক বেদাখজের 
প্রশংসা এবং বেদার্থাজের নিন্দা করিয়াছেন। তন্মধ্যে “স্থাণ্রয়ং" এবং “যদ্গৃহীতমবিজাতম্‌” এই 
নৈরুক্তল্লোকদ্য় পুবে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এক্ষণে সায়ণাচাথা ব্রাহ্মণ-বচন ও আচাথ্য 
সুরেশ্বরের শ্লোক উদ্ধৃতিপৃবক ভাট্টমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ( খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৬৭), “ইথং 
যাক্ষেন (নিরুতক্ত ১/১৮-২০ পঃ ৪৭-৫২) জানন্তত্যজাননিন্দোদাহরণস্য প্রপঞ্চিতত্বাৎ। “যচ্চ স্তুয়তে 
তদ্‌ বিধীয়তে' ইতি ন্যায়েন অধায়নবদথস্যাপি বিধিরভ্যুপগন্তবাঃ | কিঞ্চ, নক্ষত্রে্টিকাণ্ডে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ 
তৃতীয়কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকে চতুথ অনুবাকে ) প্রতীষ্টিফলবাকাং যাগন্তদ্বেদনয়োঃ সমানমেব আম্নায়তে 
যথা হ বা অগ্নিদেবানামন্নাদঃ। এবং হ বা এষ মনুষ্যাণাং ভবতি । য এতেন হবিষা যজতে। য উ 
চৈনদেবং বেদ" (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।১।৪।১) ইতি । অতো যাগবৎ ফলায় স্ববেদনমপি বিধীয়তে । অনেন 
ন্যায়েন সবেজ্বপি ব্রাহ্মণেষু বেদনবিধয়ো দ্রষ্টব্যাঃ | ননু “বিদ্াপ্রশংসা' (মীঃ সূঃ ১২1১৫ ) ইতি সূত্রে 
বেদনফলানাং প্রশং ংসারূপত্বং জৈমিনিনা সন্তিতমিতি চে, অস্ত নাম। বিদামানেনাপি ফলেন প্রশংসিতুং 
শকাত্বাৎ। দশযাগস্য পূর্ণমাসযাগসা চ অতিপাতে সতি প্রায়শ্চিত্তরূপাং বৈশ্বানরেষ্িং বিধাতুং 
বিদযমানেনৈব স্বগফলেন শ্তিঃ ক্রিয়তে (তৈত্তিঃ সং ২1২৫৪), “সুবগায় হি লোকায় 
দশপৃণণমাসাবিজোতে' ইতি । এতচ্চাচাযোঃ [ সুরেশ্বরৈঃ ] ব্রহ্ম্তানফলবাকাসা স্বাথেহপি তাতপথ্যং 
দর্শয়িতুম্দাহাতম__( রহঃ সম্বন্ধ বাঃ স্লোঃ ১২৭-১২৮ পঃ ৪৭-পঃ ৪৪), 'ইচ্ছাম্যবার্থবাদত্বং 


সমন্বারভেতে পৃবপ্রকা চ' ইতি । তস্মাৎ অধায়নবৎ অথজানস্যাপি বিহিতত্বাৎ অজানায় বেদো ব্যাখ্যাতব্যঃ1” 
সায়ণাচাষ্যের তাৎপয্য এইরূপ । 

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিতেছেন, “বেদাথবেদনবিধিতে অদ্ৈতীর এইরাপ ভক্তি কেন £” ইহাতে অদ্ৈতীও সমভাবে 
প্রশ্ন করিতেছেন, “তোমারই বা এই বিষয়ে এইরূপ বিদ্বেষ কেন 2” এইরূপ অবস্থায় কোন্‌ পক্ষ স্বীকাষ্য £ ইহার 
সমাধানে সায়ণাচার্যা বলিতেছেন, বেদাথক্তানবিষয়ে বহু প্র ংসা বেদমধ্যে শ্রুত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি তদ্ধিষয়ে নিন্দা 
শত হয় নাই। সুতরাং “যৎ জ্ুয়তে তদ্দিধীয়তে” এই ন্যায়ানুসারে বেদাথবেদনও স্বতন্ত্রভাবে বিহিত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ, মরণের পর জীবের উৎক্রান্তিকালে যেমন তাহার কর্মজন্য অপুব তাহাকে অনগমন করে, সেইরূপ 
বিদ্যাজন্য অপূর্বও প্রলোকগামী জীবকে অনুসরণ করিয়া থাকে এবং ইহা শ্রতিসিদ্ধও বটে, “উৎক্রমণকালে সেই 
জীবের অর্জিত বিদ্যা, কর্ম ও প্রাক্তনকর্মফলানুভবজনিতবাসনা তাহাকে অনুসরণ করে ।” এই বাজসনেয় শ্রতিমধ্যে 
“বিদ্যা” ও “কম” পদে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ এবং অবিহিত ও অপ্রতিষিদ্ধ-__সর্বপ্রকার বিদ্যা ও কর্ম বুঝিতে হইবে 
(রহঃ উপঃ 8181২ শাঃ ভাঃ ও আঃ চীঃ পৃঃ ১১৯৮ ). “তং পরলোকায় গচ্ছন্তম আত্মানং বিদ্যাকর্মণী, বিদ্যাচ কর্মচ 
বিদ্যাকর্মণী। বিদ্যা সর্বপ্রকারা-_বিহিতা [ বিদ্যা ধ্যানা্তিকা ]. প্রতিষিদ্ধা চ [ অসঙ্ছান্ত্রাধিগম-নগ্স্ত্রীসহযোগেন 
মন্ত্রজপাদিরূপা ], অবিহিতা ( ঘটাদিবিষয়া ]. অপ্রতিষিদ্ধা চ (পথি পতিততৃণাদিবিষয়া ]। তথা 
কর্ম-_বিহিতম্‌ | যাগাদি ], প্রতিষিদ্ধং চ (কব্রহ্ষহননাদি ]. অবিহিতম [গমনাদি ], অপ্রতিষিদ্ধং চ 
[ নেত্রপক্সমবিক্ষেপাদি ]... 1” ব্রহ্ম সূত্রের পুরুষাথাধিকরণের (ব্রঃ সৃঃ ৩1৪।১১৭) পঞ্চম ও একাদশ সুত্রভাষ্ো 
্রক্মবিদ্যার কমাঙ্গতাবিচারপ্রসঙ্গে এই বৃহাদারণ্যক শ্রুতির বিশেষ বিচার আছে । 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীথ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধায়নবিধির অক্ষরগ্রহণান্তত্বরূপ বিবরণসিদ্ধান্ত স্থাপন 
নামক যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২২৯ 


বচসোহনাপরত্বতঃ। যথাবস্ত্রভিধায়িত্বান্ন ত্বভূতাথ্থবাদতা ॥ ইজোতে স্ব্গলোকায় দশাদশোঁ যথা তথা । 
ন ত্বস্ুতার্থবাদত্বং পাপল্লোকা শ্ররতিযথা ॥” ইতি ।” সম্থন্ধবার্তিকের দুইটি প্রকাশনেই 
'যথাশ্রতার্থবাদিত্বাৎ” পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে, সায়ণাচারযাধৃত “যথাবস্ত্রভিধায়িত্বাৎ” পাঠ নাই। অবশ্য 
উভয় পাঠেরই তাৎপধ্য অভিন্ন । এক্ষণে সমগ্র উদ্ধতির তাৎপধ্যার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। 

এই কল্পে যিনি অগ্নিদেবতা তিনি পূর্বকলে মনুষাজন্মে কামনা করিয়াছিলেনমে তিনি যেন দেবগণের 
মধ্যে বহু অন্নের তক্ষক হইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নক্ষত্রস্বামী অগ্নি ও কুত্তিকা নক্ষত্রকে যুগপৎ 
মিলিতরূপে অষ্টাকগাল পুরোডাশের দ্বারা যক্ত করিয়াছিলেন । সেই দেবনক্ষত্রোষ্টযাগের ফলেই তিনি এই 
কল্পে অগ্নিদেবতা হইয়াছেন । তৈত্তিরীয় ব্রান্মণের তৃতীয়কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকে চতুখ অনুবাকে এইরূপ 
বহুবিধ দেবনক্ষত্রেষ্টি বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে উত্ত অনুবাকে যে প্রথম নক্ষত্রেষ্টি “যথা হ বা” ইত্যাদি 
শ্রতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে, সেই শ্রুতিই খগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণাচার্য্য উদ্ধত করিয়াছেন। 
যে-ষজমান এইরূপ অগ্রি-কৃত্তিকাদেবতাক হবিঃ দ্বারা যাগ করেন, তিনি মনুষাগণের মধো রোগরহিত 
অন্নভক্ষকরূপে বিরাজ করেন। যেমন অগ্নি দেবতাগণের মধো অন্নভক্ষক, ইহা যিনি জানেন অথাৎ 
কমোজ্তপ্রকারে জানেন, সেই বেদনকত্তাও যজমানের (যাগকত্তার ) ন্যায় অন্মভক্ষক হইয়া 
থাকেন- ইহাই উক্ত শ্রুতির সায়ণভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা (এঁ পৃঃ ৮৮৫ )। এই শ্রতিমধ্যে কমকন্তা ও 
কমবেস্তার সমানফলভোক্তুত্ব আম্নাত হইয়াছে--“য এতেন হবিষা যজতে । য উ চৈনদেবং বেদ ।” 
ফলোদ্দেশে যাগের ন্যায় যাগবেদনও বিধেয়-_ এইরূপ ন্যায় সমস্ত ব্রাহ্মণের অন্তগত বেদনবিধিসমূহে 
প্রয়োগ করিতে হইবে। 

ইহাতে পূর্বপক্ষী মীমাংসাসম্প্রদায় আপত্তি করিয়াছেন যে বেদনের বাজানের ফলকথন প্রশংসারূপ 
হওয়ায় অর্থবাদমান্র, অতএব স্থাথে অপ্রমাণ। ইহা “বিদ্যাপ্রশংসা” মীমাংসাসূত্রে (১২১৫) ও 
তদৃভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

উত্তরে অদ্বৈতীর বক্তব্য এই, অবিদামান ফলের দ্বারা যেমন বিধেয়ের প্রশংসা করা হয়, সেইরূপ 
বিদামান ফলের দ্বারাও প্রশংসা করা হইয়া থাকে । যেমন, দর্শ ও পূর্ণ মাস যাগের অতিপাত ( লঙ্ঘন ) 
হইলে তাহার প্রায়শ্তিত্তস্বরাপ বৈশ্বানরেষ্টিযাগ বিধান করিতে শ্রুতি স্বগরূপ বিদামান ফলের দ্বারাই 

দর্শপূর্ণ মাসযাগদয়ের প্রশংসা করিতেছেন, “সুবর্গলোক অর্থাৎ স্থগলোকের জন্য দশপূর্ণমাস যাগ 

রুরিবে।” সুতরাং প্রশংসাপর হইলেও শ্রতির যথাত্রতার্থ অসৎ হইয়া যায় না। এই তাৎপর্যেই 
সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন, “অন্ত নাম”__অর্থাৎ অর্থবাদবাকা প্রশংসাপর হয় হউকৃ, কিন্ত সেই অপরাধে 
বেদনের শ্রোতফল অস্বীকার করা যায় না। বিহিত কমের অকরণ বা অসমাপন, বিশেষতঃ 
শাবরভাষ্যান্সারে যথাকালে কর্মের অনারভ্তই, কর্মের অতিপাত বা অতিপাতন (ভাট্রদীপিকা ও 
প্রভাবলী 8।১।২য় অধিঃ পৃঃ ৩০৭-৮ দ্রষ্টব্য )। এইরূপ অতিপাতনজনা বৈশ্বানরেষ্ি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত 
হইয়াছে। এক্ষণে “দশপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত”, এই প্রধানযাগবিধায়কবাক্যে 
দশপূর্ণ মাসযাগদ্য়ের স্বগফলকত গৃবেই সিদ্ধ হওয়ায় “সুবগায়” শ্রুতি অনুবাদ বলিয়া অথবাদমান্্। কিন্ত 
“সুব্গায়” শ্রুতি অর্থবাদ হইলেও বিদামান স্বর্গফলের দ্বারাই দশপূর্ণ মাসযাগের প্রশংসাপর হওয়ায় উত্ত 
অর্থবাদবাক্য স্বাথোণস্থাপকও বটে । সুতরাং দশপূর্ণ মাসপ্রকরণে “সুবগায়” ইত্যাদি ফলবচন যেমন 
ভূতার্ধবাদ, সেইরাপভাবে ব্রন্মক্তানের ফলবাকাযও ভূতাখ্থবাদ বলিয়া উহার স্বার্থে তাৎপধ্য অবশ্য 
স্বীকরণীয় ॥কারণ উহ। “ঘসা পণময়ী জুহ্ডবতি” ইত্যাদির ন্যায় অভ্ূতার্থবাদ নহে। এই প্রকার বিচার 
হাদয়ঙ্গম করিয়া সুরেশ্বরাচার্যোর শ্লোকদ্বয়ের তাগৎপয্য বুঝতে হইবে । আচার্যের বক্তব্য 
এইরূপ। 

কর্মের দ্বারাই মুক্তি সম্ভব, আত্মাববোধ মুক্তিফলক নহে, এইরূপ কর্মবাদীর পক্ষ খণ্ডন করিতে 
অদ্বৈতাচার্যাগণ বলেন যে “ব্রন্ম বেদ ব্রদ্ধেব ভবতি” এই মুণ্ডক শ্রুতিমধো (মুঃ উপঃ ৩২৯) 
ব্রচ্মবেদনের ব্রহ্মভবনরূপ ফল কীন্তিত হওয়ায় ব্রন্মক্তানই মুক্তির হেতু । অনুরূপভাবে “নিচাযা তং 
সৃত্যুমুখাৎ প্রমুচাতে” (কণ্ঠোপঃ ১।৩1১৫-_“ত্রন্গস্বরূপ অস্াকে অবগত হইয়া মৃত্যুর অধিকারস্থ 
অবিদ্যাকামকমাদি হইতে জীব বিমুক্ত হইয়া থাকে” ), “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি” (শ্বেতঃ উপঃ 


সিসি বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ ষোড়শ 


৩৮। ৬।১৫---“সেই সবব্যাপী স্বপ্রকাশ অক্তানাতীত পুরুষকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিতে পারে” ) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহে মুক্তিকে আত্মবিজ্ঞানেরই ফল বলা হইয়াছে । ইহাতে কর্মবাদীর 
আপত্তি এই যে জানফলশ্রুতি প্রশ£সাপর হওয়ায় অর্থবাদমান্ত্র বলিয়া স্বার্থে অপ্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
“দ্রবাসংক্কারকম্মসু পরাখত্বাৎ ফলভ্রুতিরখবাদঃ স্যাৎ” এই জৈমিনি সূত্রে (81৩1১) প্রসাধিত হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে “যস্য পর্ণময়ী”-শ্রুতি দ্রবো ফলশ্রৃতি, “যদাত্ক্তে”-শ্রুতি সংস্কারে ফলশ্রুতি এবং “ঘ€ৎ 
প্রযাজানুযাজা”-শ্রুতি কমে ফলশ্রুতি পরাথতহেতু অধবাদমান্ররূপে স্বাথে অপ্রমাণ । “ব্রহ্ম বেদ” ইত্যাদি 
উদাহাত শ্রুতিসমূহের গতিও অনুরূপ, কারণ আত্মজান বা ব্রন্মক্তান কমাঙ্গ বলিয়া “অঙ্গেমু ফলশ্রুতিঃ 
অর্থবাদঃ”-নায়ে স্বার্থে অপ্রমাণ। ক্মবাদীর এইরাপ পক্ষ আচার্য্য সরেশ্বর তাহার সম্বন্ধ বার্তিকের “নন 
চাত্বাববোধস্ “নিচায্যেপতি ফলং শ্রুতম্‌” ইত্যাদি শ্লোকন্রয়ে (মোঃ ৪৩৪৫ পৃঃ ২১৩ -পৃঃ ২১২) 
প্রসাধিত করিয়া “নৈবং" ইত্যাদি শ্লোকে (ক্লোঃ 8৬) উক্ত অদ্বৈতপরশ্রুতিসমূহের অর্থবাদত্ব 
অস্থীকারপূবক খণ্ডন করিয়াছেন । উত্ত বিচার আমাদের আলোচা নহে। এক্ষণে উত্ত শ্রুতিসমূহের 
অর্থবাদত্বপক্ষ স্বীকার করিয়াই আচার্য “ইচ্ছামোবাথবাদত্বং" ইত্যাদি লোকে কর্মবাদীর আপত্তির 
পরিহারান্তর প্রদশন করিতেছেন । 

পৃবপক্ষীকে প্রশ্ন এই, ফলশ্রুতির অথবাদত্বমান্ত্র কি পুবপক্ষীর বিবক্ষিত, অথবা অভ্ভতা্থবাদত্ব 
অথাৎ ভূতার্থবাদভিন্ন অন্য দুই প্রকার অর্থবাদত্ব বিবক্ষিত £ প্রথম বিকল্প অদ্ৈতীর স্বীরুত ॥ কারণ 
অদ্বৈতমতে জীবব্রদ্ধৈকাপ্রতিপাদক “তত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যই প্রধান বা অঙ্গী, যেহেতু এরূপ 
এঁকাসাক্ষাৎকারের ফল মোক্ষ । এইরূপ সফল প্রধান বাকোর সন্নিধিতে ব্রক্মাবিদ্যাপ্রকরণে পঠিত “বক্ষ 
বেদ” ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত প্রধানশ্রুতির অঙ্জরূপে অথবাদই । “স্বগ্গায়” শ্রুতি যেমন বিদ্যমান স্থগফলের 
দ্বারা দশপূর্ণ মাসযাগের প্রশংসা করিয়া অথবাদ, সেইরূপ “ক্ষ বেদ” শ্রুতি বিদামান মোক্ষফলের দ্বারা 
“তত্বমসি” শ্রুতির প্রশংসাপর হইয়া অর্থবাদ । এই তাৎপর্যো আচাধ্য বলিতেছেন “ইচ্ছাম্যেবাথবাদত্বং 
বচসোহন্যপরত্বতঃ । যখাশ্রতাথবাদিতবাৎ”, অথাৎ- “ব্রহ্ম বেদ” ইত্যাদি ফণশ্রুতি অনাপর অর্থাৎ 
“তত্বমসি”-রূপ ফলবধ্প্রধানবাকাপর হওয়ায় উহা মথাশ্রতার্থবাদী (বা পাঠান্তরে 
যথাবস্ত্বভিধায়ী- ব্রক্মরূপবস্তর যাথাতখ্যের অভিধায়ক ) বলিয়া উহাকে ভূতাখবাদরূপে স্বীকার 
করি । কিন্তু ন স পাপং শ্লোকং শুণোতি” এইরূপ শ্রুতির ন্যায় “ব্রহ্ম বেদ” শ্রুতিকে অভভতার্থবাদরূপে 
স্বীকার করি না, “ন ত্বভূতাথবাদতা ॥* আচাষ্য “ইজ্যেতে স্বগলোকায়” বলিয়া “সুবগায়” শ্রুতিকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ছন্দোরক্ষার্থ অর্থবাদবাকোর শেষ পদকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । “সুবগায়” 
পদেরই ব্যাখ্যা “স্ব্গলোকায় |” “অদশ” পদে পূর্ণ মাসযাগ গ্রহণ করিতে হইবে । আচাধ্য “যথা” পদের 
দ্রারা “সুবগায়” শ্ুতিকে অন্বয়দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন- _মীমাংসকগণ যেমন “সুবগায়” শ্রতিকে 
দশপূর্ণমাসযাগের প্রশংসাপররূপে গ্রহণ করিয়াও স্বাথে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ 
আমরা অদ্রৈতীরাও “ব্রন্ম বেদ” ইত্যাদি শ্ৃতিকে ব্রক্মাস্ত্ৈকাসাক্ষাৎকারের ভূতাথবাদরপে গ্রহণ করিয়া 
তাহার স্থাথে প্রামাণাও স্বীকার কবি । কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকের চতুথ চরণে আচাধ্য “যথা” পদের থ্রারা 
“পাপশ্লোক” শ্রুতিকে অথাৎ “ন স পাপং” ইত্যাদি শ্ুতিকে বাতিরেকদুষ্ঠীস্তরূপে উপন্যাস 
করিয়াছেন-_-“ঘস্য পর্ণময়ী” শ্রতি যেমন প্রমাণাত্তরসিদ্ধার্থবিষয়ক অনুবাদাত্মক অভূতার্থবাদ, “ব্রহ্ম 
বেদ”ম্ুতি কিন্ত সেইরাপভাবে অভ্ভতার্থবাদ নহে। জীব-্রদ্ষেকা সাক্ষাৎকারের ১নন্তর মোক্ষরূপ ফল 
অনুভুয়মান হওয়ায় “ব্রহ্ম বেদ”-শ্রৃতি প্রয়াণাত্তরসিদ্ধও নহে, আবার প্রমাণান্তরবিরুদ্ধও নহে বলিয়া 
স্বা্থপ্রমাপক ভূতাথবাদ ৷ এই কারণেই “সুবগায়” শ্রতিকে অন্বয়দৃষ্টীন্তরূপে ও “ন স পাপং” শ্রুতিকে 
ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। আথবাদিক ফলমান্র অস্বীকার করিলে 
মীমাংসাসম্প্রদায়সিদ্ধ রাব্রিসন্ন্যায়কে জলা্জলি দিতে হইবে । অদ্বৈতীর প্ররুত কথা এই যে আত্মক্জান 
কমীঙ্গ নহে । জান ও কর স্বতন্ত্রফলক হওয়ায় জানী ও কর্মীর অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমন কি বিরুদ্ধও 
বটে ।শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত পৃবাপরকালস্থায়ী পরলোকগামী কত্তা এবং ভোক্তাই আত্মা-_এইরূপে 
যেআত্মজান, তাহা বৈদিক ক্রিয়াকলাপানুষ্ঠানের অনুকূল হওয়ায় উক্তরূপেআত্মক্তান কর্মোপকারকরপে 
অবশ্য স্বীকার্ধয । ইহাই যাজতবন্থীয় কাশুপ্রসিদ্ধ উস্তের জিক্তাসিত আত্মা যাহার বন্ধন ও বন্ধনের হেতুভূত 


অধ্যায় মীমাংসা উপক্রমণিকা ২৩১ 


কম উষস্ত-ব্রান্মণে (রহঃ উপঃ ৩।৪থ ব্রাঃ) প্রদশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই আত্মাকেই যদি 
অশনায়াপিপাসার অতীতরূপে কেহ দন করেন তবে অকর্তা অভোক্তারূপে আত্মদর্শন হইলে সমস্ত কর্মই 
বিগলিত হইয়া যায়। তখন সেই জানী পুরুষের কমাধিকারও লু হয় (ব্রঃ সূঃ ৩1৪।১২ 
“অধায়নমানরবতঃ”, শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৭৫), “ন বয়মধায়নপ্রভবং কর্মাববোধনমূ [ কর্মণি ] 
অধিকারকারণং বারয়ামঃ। কিং তহি ? গুপনিষদমাত্মজানং স্বাতস্ত্্েণেব [ মোক্ষরূপ- ] প্রয়োজনব€ 
প্রতীয়মানং ন কর্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদাতে ইতি এতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ।” 
অথাৎ বেদাধায়নজন্য কর্মবিষয়ক জান কর্মাধিকারের কারণ হওয়ায় তাহা আমরা নিষেধ করি না। 
তাহা হইলে নিষেধ্য কি ? উপনিষন্মাত্রপ্রতিপাদ্য আস্মবিজ্ান স্বতন্ত্ররাপে মোক্ষ রূপপ্রয়োজনের সম্পাদক 
হওয়ায় তাহা কমমাধিকারের কারণ হয় না, ইহামান্্ প্রতিপাদন করি । এইরূপ ওঁপনিষদ্‌ আত্মতত্বই 
কহোলের জিজাসিত বর্ম, ইহা কহোলব্রাঙ্ষণে (রহঃ উপঃ ৩।৫ম ব্রাঃ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
অনুরূপভাবে কমে যাহাদের অধিকার বরক্জজানে তাহাদের অধিকার না থাকায় ভিন্ন অধিকারীর জন্যভিন্ন 
শাস্ত্র ও তাহার অনুশীলন প্রয়োজন । এইজন্য অদ্বৈতাচা্যাগপ বলিয়া থাকেন যে মীমাংসাসূত্রে সমগ্র 
বেদাথ্ধের বিচার করা হয় নাই, ধর্মরূপ বেদা্থাংশবিশেষই বিচারিত হইয়াছে এবং এই কারণেই 
কর্মকাণ্ডাত্বক বেদাগের অসাধারণ প্রতিপাদা বিষয় ধর্মই মীমাংসাসূক্রে বিচার্ষা বলিয়া মহুর্ষি জৈমিনি 
“অথাতো বেদার্থজিজাসা" এইরূপ সুত্র রচনা না করিয়া “অথাতো ধর্মজিকাসা” এইরূপ সুন্রই রচনা 
করিয়াছেন । ওঁপনিষদর্থ অর্থাৎ জানকাণ্তাত্বক বেদভাগের অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রন্মই বেদান্তসন্রে 
বিচার্যা বলিয়া জৈমিনিগুরু বেদব্যাস “অথাতো ব্রহ্মজিজাসা” এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন । সুতরাং 
একশত এক মবতিসংখাক অধিকরণাত্বক পাচশত পঞ্চানন সংখ্যক সুন্রসমষ্টিরূপ বেদাস্তসূত্রের 
নির্ণয়ফলক বিচারই স্বতন্ত্র ফলের উদ্দেশে ভিন্ন অধিকারীর আরম্তণীয়। 


ইতি পরয়পূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীব্ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঞ্গোপাধ্যায়কৃত 
মীমাংসা উপক্রমণিকায় অধ্ায়নবিধির অক্ষরগ্রহণাস্তত্ররাপ বিবরণসসিদ্ধান্তস্থাপন নামক 
যোড়শ অধ্যায়ের পরিশিষ সমাপ্ত 
হ্ামাংসা উপক্রমণিকা সমাপ্ত 


হরি 3 তৎসৎ 


“কথফিদ্‌ বা দৈববশাৎ কুতৃহলাদ্বা বহুশ্ুতত্ববুদ্ধ্যা বা 
প্রবরত্তোহপি ন নিবিচিকিৎসং ব্রহ্ম তত্তেনাবগন্তং শক্লোতি, 
যখোক্তসাধনসম্পত্তিবিরহাৎ অনস্তমুখচেতা বহিরেবাভিনিবিশমানঃ 1” 


-পঞ্চপাদিকা, ওয় বণক 


দ্বিতীয় ভাগ 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ 


অদ্বৈতদশনের প্রস্থানন্রয় বিশেষতঃ বিবরণ 
অবলম্বনে মাধুকরী নামক বাংলা ব্যাখ্যান সহ 


বিদ্যারণ্যমুনিবিরচিত 


বিবিলিপপ্রম্ষেয়সংহাহ 
স্বমাত্রয়ানন্দয়দন্ত্র জন্তুন সবাত্মভাবেন তথা পরন্ত্র। 
যচ্ছঙ্করানন্দপদং হাদব্জে বিভ্রাজতে তদ্যতয়ো বিশস্তি ॥ ১॥ 
ভাষ্যঠীকা-বিবরণং তন্নিবন্ধনসংগ্রহঃ । 
ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবক্ষেশহানায় বচ্যতে ॥ ২॥ 
নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতোহ্ধীত্য বেদান্তমস্য যে। 
সংশেরতেহথে তে সুন্রভাষ্যাদি্বধিকারিণঃ ॥ ৩ ॥ 
নিত্যো হি “দ্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ' ইতাধ্যয়নবিধিঃ, ব্রান্মণেন নিক্ষারণো ধম$ ষড়ঙ্গো 
বেদোহধ্যেয়ো জেয়শ্চ' ইতি বচনাৎ। কাম্যত্বে হি বেদাধ্যয়নস্যান্যোন্যাশ্রয়তা ৷ 
অথাববোধে সতি কামনা, কামনায়াং সত্যাং ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যয়নপ্ররত্তস্যাথাববোধ 
ইতি । অতঃ সবোহপি নিত্যবিধিবলাদেব ষড়ঙ্গসহিতং বেদমধীত্যার্থং জানাতি । তন্ত্র 
কশ্চিৎপৃণ্যপূঞ্জপর্িপাকবশানিরতিশয্মপুরুষাথপ্রেপসায়াং তদুপায়ং বেদে অন্বষ্োদম- 
বগচ্ছতি-_-আত্মনম্ত কামায় সবং প্রিয়ং ভবতি' ইতি আত্মশেষতয়ৈব অন্যস্য সবস্য 
প্রিয়ত্বোজেদরাত্মব্যতিরিস্তাৎ সরসমাদ্বিরস্তেণহধিকারী ॥ “আত্মনি খলবরে দুষ্টে শুতে মতে 
বিজ্তাতে ইদং সবং বিজাতম' ইত্যুপক্রম্য 'এতাবদরে খল্বস্বতত্বম' ইতুযপসংহারাৎ 
পরমপূরুষাথভূতস্যামুতত্বস্যাআদশনোপায়ত্বং প্রতিপাদা, দশনস্য 
চাপুরুষতন্ত্রস্যাবিধেয়ত্বাৎ “আত্মা বা অরে দ্র্রব্যঃ' ইত্যাত্মদশনমন্দ্য তদুপায়ত্বেন 
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইতি মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলো পকাধযঙ্গাভ্যাং সহ 
শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে ইতি । 
নন ষড়ঙ্গোপেতবেদাধ্যায়িনঃ সত্যপি বেদাথখাবগমে বিচারমন্তরেণ 
তাৎপর্যানবগমান্ন তেনাবগতোহ্থঃ শ্রুত্যভিপ্রেতো ভবিতুমহতি ইতি চে; মৈবম, 
এতচ্ছতিতাৎপধ্যস্যেব পুরাণেষু প্রতিপাদিতত্বাৎ । তথা হি-__ 
শ্রোতব্যঃ শ্ুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। 
জাত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দরশনহেতবঃ ॥ 
তন্ত্র তাবন্মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রবণং নাম কেবলম্ব । 
উপক্রমাদিভিলিঙ্গৈ শকি্তাৎপধ্যনিণয়ঃ ॥ 
সববেদাত্তবাক্যানামাচাধমখতঃ প্রিয়া । 
বাক্যানুগ্রাহকন্যায়শীলনং মননং ভবেৎ ॥ 
নিদিধ্যাসনমৈকাগ্র্যং শ্রবণে মননেহপি চ। 
নিদিধ্যাসনসংক্তং চ মননং চ দ্বয়ং বুধাঃ ॥ 
ফলোপকারকাঙ্গং স্যাত্তেনাসম্ভাবনা তথা । 
বিপরীতা চ নিমুলং প্রবিনশ্যতি সম্তমাঃ ॥” 
প্রাধান্যং মননাদস্তি নিদিধ্যাসনতোহপি চ। 
উৎ্পত্তাবস্তরঙ্গং হি জ্ঞানস্য শ্রবণং বুধাঃ ॥ 


২3৪ 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ 


তটস্থমন্যব্যাব্রত্যা মননং চিন্তনং তথা । 
ইতিকতব্যকোটিস্থাঃ শান্তিদান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ 
ততঃ সবাঙ্গনিষ্ঠস্য প্রতাগ্ব্রদ্মেক্যগোচরা । 

যা ব্রত্তিমানসী শুদ্ধা জায়তে বেদবাকাযতঃ ॥ 
তস্যাং যা চিদভিব্যকিন্ঃ স্বতঃসিদ্ধা চ শাঙ্করী। 
তদেব ব্রহ্মব্ঙ্ঞানং তদেবাকাননাশকম ॥ 
'প্রতাগ্রদ্ষেকারূপা যা ব্রত্তিঃ পর্ণাভিজায়তে । 
শব্দলক্ষণসামগ্রযা মানসী সুদুঢ়া ভশম ॥ 
তস্যাশ্চ ছ্র£ুভূতস্ত প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রভঃ | 
স্বস্য স্বভাবভূতেন ব্রহ্মডুতেন কেবলম ॥ 
স্বয়ং তস্যামভি ব্যক্ততস্তদ্রুপেণ মুনীঙ্বরাঃ | 
ব্রক্মবিদ্যাসমাধ্যং সদক্ানং চিৎ্প্রকাশিতম্‌ ॥ 
প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধং দিবাভীতান্বকারব€। 
অভূতং বম্তগত্যৈব শ্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম ॥ 
স্বাত্মনাজানতৎকাধ্যং গ্রসন্নাত্মা স্বয়ং বুধাঃ। 
স্বপূরণরন্মরূপেণ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ 
এবংরূপাবশেষস্ত স্বানুভুত্যেকগোচরঃ ৷ 

যেন সিধ্যতি বিপ্রেন্দ্রান্তদ্ধি বিজানমৈঙ্গরম ॥ 


উপরি উদ্ধত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের উপজীব্য বিবরণ-সন্দভ (মেট্রোঃ পূঃ 
২৮-৩০ _ মাদ্রাজ পঃ ১৯, ২৬, ২৯-৩০ ) নিশ্নে প্রদত্ত হইল-_ 


কঃ পুনরস্য সুন্রস্য প্রসঙ্গঃ? উচ্যতে,_নিত্যেনৈবাধ্যয়নবিধিনাধীতস্থাধ্যায়ো 
বেদান্তবাক্যেম্বাপাতদশনেন্দেমবগচ্ছতি, 'আত্মনস্ত কামায় সবং প্রিয়ম' ইত্যুপক্রমাৎ 
সবতো বিরক্তস্যান্মপ্রেপ্সোঃ “আত্তনি বিজ্ঞাতে সবমিদং বিজাতম্ম', “এতাবদরে 
খল্বস্বতত্বম' ইত্যুপসংহারাদস্থতত্রসাধনমাত্মদশনং “দ্রষ্টব্যঃ ইত্যনদ্য তাদখ্যেন 
মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকাযক্জাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়ত ইতি । 


হরি ও তৎসৎ 


প্রথন্ম অধ্যাম্ম 
সজলক্োক-বিচোর 
প্রথম্ম শ্লোকের ব্যাখ্যা 
স্বমান্রয়ানন্দয়দন্ত্ জন্তন সবাত্মভাবেন তথা পরন্র। 
যচ্ছঙ্করানন্দপদং হাদব্জে বিভদ্রাজতে তদ্‌ যতয়ো বিশত্তি ॥॥ ১॥। 


গ্রন্থের নিবিদ্ন পরিসমাপ্তির জনা এবং শি্টাচারাদি পরিপালনের নিমিত্ত” বিদ্যারণা মুনীশ্বর তাহার 
“বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ” নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে পরত্রন্গ এবং স্বীয় গুরু শঙ্করানন্দকে বন্দনার ছলে 
ইষ্টদেবতা ও গুরুক্মরণরূপ মঙ্গল আচরণ করিতেছেন-_“স্মান্তয়া” ইতাদি । শ্লোকের যথাশ্রুতাথ 
এইরূপ- যে-শঙ্করানন্দপদ সবাজ্মভাববশতঃ ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত প্রাণীকে নিজ অংশদ্ারা 
অথবা,যে-শঙ্করানন্দপদ ইহলোকে নিজ অংশ দ্বারা ও পরলোকে সবাস্্তার দ্বারা প্রাণিসমূহকে আনন্দিত 
করিয়া হাৎপদ্ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেই পদেই সমস্ত সন্মযাসী প্রবেশলাভ করেন । গ্লোকের এইরূপ 
স্বারসিক অর্থ গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই ক্লোকে অদ্বৈতবেদান্তের অসাধারণ প্রতিপাদ্য 
বিষয় অথবা অদ্বৈতদশনের বৈশিষ্টাসমূহ প্রকাশিত হয় নাই। কারণ ভেদবাদিগণও স্বীকার করিয়া 
থাকেন যে শঙ্করানন্দপদরূপ ঈশ্বর অন্তর্যামিরপে সকলের হাদয়েই বিরাজমান. এবং সবাত্বক অথাৎ 
সর্বব্যাপকও বটে।* মুক্তিকালে সন্নাসিগণ সেই পরমপদ প্রাঞ্জ হন অর্থাৎ দর্শন করিয়া থাকেন, অথবা 
সবদুঃখাভাববশতঃ ঈশ্বরতুল্য হইয়। থাকেন । বিশেষতঃ, এইরূপ যথাশ্রুতাথ গ্রহণে অদ্বৈতশাস্ত্রের 
অনুবন্ধ-চতুষ্ীয়েরও লাভ হয় না। ইহলোক ও পরলোকের পৃথকৃরূপে গ্রহণের তাৎপযাও বুঝা যায় না। 
এই সমস্ত কারণে অদ্বৈতশাস্ত্রের মহাবিষয়ত্বলাভ ও গুঢ় তাৎপথ্য উদ্ঘাটনের জন্য কিঞিৎ ক্কল্িত 
হইলেও উক্ত শোকের নম্নরূপ বাখ্যা গ্রহণীয়। সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন। 

“শ্করানন্দ” পদের যৌগিকার্থগ্রহণে পরব্রহ্ধ ও রাঢ়াথগ্রহণে বিদ্যারণ্য মুনির গুরু শঙ্করানন্দ বৃদ্ধিস্থ 
হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে যে গ্রন্থকার একই শ্লোকে বক্ষস্মরণ ও গুরুস্মরণ করিতেছেন । যদিও পদের 
রূ্যুথথ প্রথমে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় বলিয়া “রাচিযোগমপহরতি” এই ন্যায়ানুসারে যৌগিকা্ অপেক্ষা 
রূঢ়াথই প্রবল, তথাপি গ্রন্থারত্তে প্রথমে ঈশ্বর বা ব্রন্ষপ্রণাম ও পরে গুরুপ্রণাম শিষ্টাচারসম্মত ও 
বহলব্যবহাত হওয়ায় এইস্থলে রূতিভঞ্জক বিদ্যমান। এইজন্য প্রথমে ব্রহ্মপক্ষে এবং পরে গুরুপক্ষে 
মঙ্জলন্োকের ব্যাখ্যা করা হইবে। 

পরব্রহ্ষপ্রণামপক্ষে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা 

শ্লোকের “শঙ্করানন্দ" পদ কর্মধারয় সমাসসিদ্ধ_ শক্করম্চ অসৌ আনন্দশ্চেতি। যিনিই শঙ্কর, 
তিনিই আনন্দ। যদিও অমরকোষাদিগ্রন্থে “আনন্দ” পদের পয্যায়রূপে শম অবায় গৃহীত হইয়াছে 
( অমরকোষ, অবায়বগ ২৯), তথাপি এই স্থলে “আনন্দ"-পদসন্নিধানে পঠিত হওয়ায় 
অর্থপূনরুক্তিভয়ে “শমূ” অবায়ের কল্যাণ বা মঙ্গল অখই গ্রহণীয়। মম্‌ অশুভং গালয়তি ইতি মঙ্গলমূ 
অথাৎ যাহা দুঃখরূপ অশুভ দূর করে তাহাই মঙ্গল বাশম । যিনি জীবের দুঃখ দূর করেন তিনিই মঙ্গলকর 
শহ্করে- অদ্বৈতসম্প্রদায়ের ইঞ্টদেবতা । তিনি শুধু দুঃখই দূরীভূত করেন না, তিনি সকল প্রাণীর 
আনন্দকরও বটে। শ্রুতি তাহার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন (তৈত্তিঃ উপঃ ২৭). “এষ হোবানন্দয়াতি” অথাৎ 
( এই পরমাত্বা বিদ্যমান ), যেহেতু তিনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন। “শঙ্করানন্দ” পদের দ্বারা 


১ বর্তমান লেখককত্তুক শীঘ্র প্রকাশিতব্য বেদাস্ত-পরিভাষার বলভাষায় ব্যাখ্যা-গ্রন্থে অদ্বৈতশাস্ত্রে মঙ্গলবাদ অতি 
বিস্তৃতরূপে আলোচিত হওয়ায়" এইস্থলে পৃনরুক্তিভয়ে মঙ্গলবিষয়কবিচার পরিত্যক্ত হইল। 

২ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সবাস্মকত্ব সবব্যাপকত্ব বা সবগতত্ব নহে । অঃ দীঃ ১ম পরিঃ পৃঃ ২২-৩। ন্যায়াদিমতে আকাশ 
সর্বব্যাপক বা সর্বগত হইয়াও যাহাদের ব্যাপন করিয়া বিদ্যমান তাহাদের হইতে তন্বতঃ সম্পর্ণ ভিন্ন । অদ্বৈতশাস্ত্রে 
ব্রক্ম সর্বাত্মক অথাৎ ব্রহ্ম বাতিরেকে কেহই সৎ নহে। 


২৩৬ বিবরপণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রথম 


অদ্বৈতদর্শনের ব্রন্মরূপবিষয় যেমন উপস্থাপিত হইয়ান্ছে, সেইরূপ “শঙ্কর”পদের দ্বারা সমূল অনথের 
নিরৃত্তি ও “আনন্দ”"পদদ্বারা নিরতিশয়ানন্দরূপ প্রয়োজনও সূচিত হইয়াছে, ইহা পরে আলোচিত হইবে। 
জগতের সমস্ত প্রাণীইযে স্ব স্ব কমানুসারে ব্রন্ধস্বরূপ পর্ণানন্দের মাত্রা বা অংশমান্র অনুভব করিয়া থাকেন 
তাহাও রুহদারণ্ক উপনিষদে (81৩।৩২) বিদামান, “এতস্োবানন্দস্যান্যানি ভূতানি 
মান্রামুপজীবস্তি”, অর্থাৎ অনান্য প্রাণী এই (ব্রহ্মরূপ পূর্ণ- ) আনন্দেরই অল্পাংশ অনুভব করতঃ জীবন 
ধারণ করিয়া থাকে । এইরূপ শ্রুতিসমূহ স্মরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিলেন, “যচ্ছস্করানন্দপদং স্থমান্রয়া 
আনন্দয়ৎ অন্র জন্তুন্‌।” অদ্বৈতসিদ্ধান্তে এই পূর্ণানন্দস্থরূপের আচ্ছাদক অবিদ্যাই মূলাবিদ্যা যাহা সমগ্র 
জগতের মূল পারণামী উপাদান । যে-সাধক জীব ও ব্রন্মের একারূপ তত্বের সাক্ষাৎকার করেন, তাহাকে 
অপেক্ষা করিয়া এই মল্যাবিদ্যা বিনষ্ট অর্থাৎ অদর্শনপ্রাপ্ত” হয় এবং সেই অবস্থায় ব্রন্মাভিন্ন সাধক সমগ্র 
জগৎকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। রৃহদারণাক শ্রুতিমধো বণিত হইয়াছে যে 
তত্বসাক্ষাতকারদ্বারা সবপ্রকার ভেদের মূলীভূত মূলাবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় বামদেব খষির সবাস্মতার 
অনুভব হইয়াছিল (রহঃ উপঃ ১।৪/১০), “তদ্ধৈতৎ পশানুষিবামদেবঃ প্রতিপেদে “অহং মনুরভবং 
স্যাশ্চ' ইতি”, অথাৎ সেই পরব্রহ্মকে (“আমিই ব্রন্ধ” এইরূপে ) দর্শন করিয়া খষি বামদেব অবগত 
হইয়াছিলেন, “আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমিই সধ্য হইয়াছিলাম ।” ব্রদ্মসূত্রে (১১।৩০ ) বাদরায়ণ 
মুনি বামদেব খষির দৃষ্টান্ত অবলম্বনে সবাস্মতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । এইরূপ শ্রুতি ও ব্রহ্ষসূত্র স্মরণ 
করিয়াই গ্রন্থকার বলিলেন, “সবান্বভাবেন তথা পরন্ত্র।” ক্লোকমধো “তথা” শব্দের অনুরোধে “তথা” 
শব্দের পরিপূরক “যথা” শব্দ অধ্যাহার বা গ্রহণ করিতে হইবে, অনাথা কেবল “তথা” পদ সাকাঙ্ক্ষ রহিয়া 
যাইবে। “যথা অন্র, তথা পরন্র”-- ইহাই বক্তব্য। সমগ্র শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে--যৎ 
শহরানন্দপদং (যথা ) অন্র জন্তুন্‌ স্বমান্রয়া আনন্দয়ৎ তথা পরন্র সবাত্মভাবেন ( আনন্দয়ৎ ) তৎ 
(শঙ্করানন্দপদং যেষু ) হাদব্জে বিদ্রাজতে (তে) যতদ্ঃ (তস্মিন্‌ পদে) বিশস্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে 
রন্মসুত্রের বাক্যান্বয়াধিকরণের (ব্রঃ সূঃ ১৪।১৯২২ ) “অবস্থিতেরিতি কাশরুৎয়2” এই সিদ্ধাত্তসূত্রে 
(১৪২২ ) সুন্রকার বাদরায়ণ মুনি কাশকুত্য় খমির মত অবলম্বন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে 
রহদারণ্যক উপনিষদের মৈজ্রেয়ী-্রাহ্মণে (রহঃ উপঃ ২1৪খ ব্রাহ্মণ ও 8।৫ম ব্রান্মণ ) জীবাভিন প্রন্মই 
উপদিষ্ হওয়ায় ব্রন্মই অবিদ্যাকত্তৃক প্রতুপস্থাপিত নাম ও রূপের দ্বারা রচিত দেহাদিরূপ উপাধিতে 
জীবরূপে অবস্থান করিয়া সুখদুঃখাদিভোগ করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রন্মভিন্নরূপে জীব শ্রুতিতে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে।? সৃতরাং জীব-্রন্মের ভেদদৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম জীবকে 
স্বমান্রানন্দদ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকেন । অভেদদুষ্টিতে বুঝিতে হইবে যে শঙ্করানন্দস্বরূপ ব্রন্মই 
জীবরূপে মান্রানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। 

যদিও “অন্র” অবায়ের অথ এইস্থানে এবং “পরন্র” অবায়ের অথথ পরলোকে, তথাপি শ্লোকস্থ উত্ত 
দুই পদের এইরূপ অথ গ্রহণ করা যাইবে না, কারণ পরলোকও সংসারের অন্তর্গত হওয়ায় এঁ 
স্থানাধিকারী প্রাণিগণও অবিদ্যাধিকারবশতঃ সর্বাত্মরভাব অনুভব করিতে পারেন না । সুতরাং শ্লোকের 
“অন্তর” পদের অর্থ হইবে, এই অবস্থায় অথাৎ তত্ত্সাক্ষাৎকারের পৃবাবস্থায় ৷ ফলে “পরন্র” পদের অর্থ 
হইবে পরবত্তী অবস্থায় অথাৎ তন্ত্সাক্ষাৎকারের অনন্তর । অতএব জীবের তন্তবজানের পূর্বকালে 
বিষয়ানন্দরূপ আনন্দাংশের ও তন্বজানকালে পূণানন্দের অনুভব হইয়া থাকে । জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম স্বভাব 


ও পরমহংসোপঃ পঃ ১৫১ এবং পরমহ!ংসপরিব্রাজকোপঃ পঃ ৪২০), “যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ত্রন্ষমেবাহমস্মীতি 
ক্লতকুত্যো ভবতি ।” 

8 “বিনষ্" পদ নশ ধাতুঘটিত এবং অদাদিগণ্পীয় পরস্মৈপদী নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন-_নশ অদর্শনে । 

৫ ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ১৪1২২ প্রঃ ৪১৭, “কাশকৃৎস়স্যাচা্যস্যাবিকৃতঃ পরমেশ্বরো জীবো নান্যঃ ইতি মতম 1” পৃঃ ৪১৮, 
৪২০, “অতশ্চ বিজ্তানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরাপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন 
পারমাথিকঃ...।” শারীবকভাষ্যে আশমরথ্য খষি ও উঁডুলোমি খষির মত উপস্থাপিত হইয়া (ব্রঃ সৃঃ ১৪1২০ ও 
১৪২১) খণ্ডিত হইয়াছে । 


অধ্ায় মঙ্গলঙ্লোক-বিচার £ প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা খ২ঙ৭ 


না হইলে এইরূপে কালভেদে বা অবস্থাভেদে মাব্রানন্দ ও পর্ণানন্দ অনুভব করিতে সমথ নহে বলিয়া 
জীব-্রদ্ষের একা উপস্থাপন করিতে গ্রন্থকার বলিলেন, “শঙ্করানন্দপদমূ 1” শঙ্করশ্চ অসৌ আনন্দশ্চেতি, 
এই প্রকার কর্মধারয়সমাসসিদ্ধ “শঙ্করানন্দ"পদের অথ প্রত্গাত্বা (জীবাস্মা) হইতে অভিন্ন 
প্রমাত্মা | দশঙ্করানন্দ”" পদের এইরূপ অথ গ্রহণ না করিলে মান্রানন্দ ও পণানন্দ ভিন্ন পদাথ হইয়া 
যাইবে । ইহাতে শ্রুতি-সন্ত্রবিরোধ অবশাস্তাবী। দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী “পদ” ধাতুর অর্থ 
গ্রতি-_-পদাতে অথাৎ গমাতে । যে-ধাতু গতিকে বুঝায় সেই ধাতু প্রাপ্তিকেও বুঝায় এবং জানকেও 
বুঝাইয়া থাকে- যে যে গতাথাঃ তে তে প্রাপ্তাথাঃ তে তে জানাথাঃ। সুতরাং পদাতে গমাতে প্রাপাতে 
জায়তে, ইহা বুঝিতে হইবে । শঙ্করানন্দরূপ পরব্রন্মই সেই পদ অর্থাৎ গম্য বা গন্তবাস্থান। কিন্তু যেহেতু 
ব্রহ্ম দেশবিশেষে অবস্থিত নহেন বলিয়া গমা নহেন, জীবাম্মারই স্বরূপ, সেই হেতু ব্রহ্মগমনের অর্থ 
্রহ্ম-প্রাপ্তি।” কিন্তু যেহেতু জীব ব্রন্ষস্বরূপ হওয়ায় ব্রন্ম নিতাপ্রাপ্তই _-স্বরূপের অপ্রাপ্তি অসম্ভব, সেই 
হেত ত্রক্প্রাপ্তি প্রাপ্তের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে এবং প্রাপ্তের প্রাপ্তির অথ অগ্রার্তি-ভ্রমের নিরত্তিমান্ত। 
এইরূপ ভ্রমের মূলীভূত কারণ বাউপাদান অক্জান এবং ্ঞানভিন্ন অক্তানের নিরৃত্তি সন্তব না হওয়ায় ব্রন্মের 
অপরোক্ষক্তান বা অনুভব আবশাক ! এই শঙ্করানন্দপদরপ ব্রন্ম সাধক কোথায় অনুভব করিয়া 
থাকেন ?-_-এইরপ প্রশ্নের উত্তরে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন (কঠোপঃ ১।৩।১ ), “৬ হাং প্রবিশ্টৌ পরমে 
পরাছ্ে” অর্থাৎ শরীরের মধ্যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণই পরব্রহ্ষের উত্তম উপলন্ধিস্থান। কঠোপনিষদের 
অনান্ত (১/২১২। ২১1৬), মুণ্তক উপনিষদে (২১১০ ২২১) ইত্যাদি স্থলে বাবহাত “গুহা” 
পদের অথ যে বুদ্ধি বা হাদয় ( অন্তঃকরণ ) তাহা ব্রহ্ম সূত্রের গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে (ব্রঃ সঃ ১২১১১২, 
৩য় অধিঃ ) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইজন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “যচ্ছঙ্করানন্দপদং হাদব্জে বিভ্রাজতে 
তদৃ যতয়ো বিশত্তি।” অধোমুখ পদ্মকোরকসদুশ বলিয়া বক্ষোমধ্যে অবস্থিত হাদয়রূপ 
মাংসখণ্ডরবিশেষকে হাব"পদ্ম (অব্জ ) বলা হয়। যদিও অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অন্তঃকরণ বা মন সমগ্র 
শরীরব্যাপী, তথাপি হাদয়ই মনের প্রধান নিবাসস্থান বা অধিষ্ঠান বলিয়া “হাদব্জ” পদে হাদয়ের দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে-( পঞ্চদশী ২১২ পৃঃ ৩৫), “মনো দশেক্দ্রিয়াধাক্ষং 
হাৎ-পদ্মগোলকে স্থিতমূ" অথাৎ দশেন্দ্িয়ের প্রবস্তক (নিয়ন্তা) মনের হাৎ-পদ্মই গোলক বা 
আশ্ররস্থল। জ্ঞানী নিজ হাদয়ে অথাৎ অন্তঃকরণেই পরব্রন্মের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, অনান্্র নহে, 
যেহেতু জ্তানী ব্রন্মস্বরূপই। ভাদিগণীযন আস্মনেপদী ভ্রাজ ধাতুর অথ দীপ্তি বা প্রকাশ ভ্রাজ দীর্তো। 
যদিও বন্ধ স্বয়ংপ্রকাশ তথাপি অবিদ্যাধিকৃত পুরুষের নিকট আচ্ছাদিত হওয়ায় উত্ত: আবরণনিরত্তির 
জনা (বিবরণমতে “তত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাকা শ্রবণজনা ) অধিকারী পুরুষের অন্তঃকরণ 
অখণ্ুব্রক্মাকাররৃত্তিরূপে পরিণত হইলে সেই অখণ্ডাকার অস্তঃকরণরৃত্তি-প্রতিবিষ্বিতচৈতনাই পবাসন 


৬ মেধাতিথিভাষ্য ২১৬৫ পৃঃ ১৪৯ ২-পৃঃ ৩৮৬. “সবে গতারথ্থা জ্ঞানাথা ইতি স্মতম |” 

৭ ব্রহ্মসূত্রের কায্যাধিকরণভাযো (ব্রঃ সঃ 8/৩।৭-১৪ ) বিস্তৃত বিচারপৃবক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে নিঁণব্রক্মবিদের 
কুন্সাপি গতি হয় না এবং সগুণব্র্মবিদেরই কার্যাব্রন্মলোকপ্রাপ্ডি হইয়া থাকে । সৃতরাং শ্রতির যে যে স্থলে 
নিওপব্রক্মবিদের প্রসঙ্গে গতি শ্ুত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে গত্য্থক ধাতুর অর্থ স্বরূপপ্রাপ্তিমান্র। ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ 
81৩।১৪ পৃঃ ৯৯৮, “.. গস্তবাত্বানূপপত্তেঃ ব্রহ্মণঃ । যৎ সবগতং সবাস্তরং সবাত্বকং চ পরং ব্রহ্ম “আকাশবৎ 
সর্বগতশ্চ নিতাঃ", “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রক্ম' (বৃহঃ উপঃ ৩।৪।১), “ষ আত্মা সর্বাস্তরঃ' (রহঃ উপঃ ৩181১), 
“আম্মৈবেদং সবর্ম (ছাঃ উপঃ ৭২৫1২), 'ব্রক্মেবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম” (মুঃ উপঃ ২২1১১) ইত্যাদি শ্রুতি 
নির্ধারিতবিশেষং, তস্য গন্তবাতা ন কদাচিদপ্যপপদাতে। ন হি গতমেব গমাতে। অন্যো হি অন্যৎ গচ্ছতি ইতি 
প্রসিদ্ধং লোকে ।” এ পৃঃ ৯৯৯, ৪. ..অতশ্চ গ্তব্যত্ানূপপত্তিঃ। 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রদ্ৈব সন্‌ব্র্মাপ্যেতি' 
(বুহঃ উপঃ 818/৬) ইতি চ পরস্মিন্‌ ব্রক্মণি গতিং নিবারয়তি। তদ্‌ ব্যাখ্যাতং “স্পষ্টো হোকেষাম্‌' ব্রেঃ সূঃ 
81২১৩ ) ইত্ন্ত্র।” এ পৃঃ ১০০১, “ন ক্লচিৎ পররব্রন্মবিষয়া গতিঃ শ্রাব্যতে, যথা গতি প্রতিষেধঃ শ্রাবিতঃ 'ন তসা প্রাণা 
উৎক্রামস্তি' ইতি, 'ব্রহ্মবিদাপ্পোতি পরম্‌' (তৈত্িঃ উপঃ উট ভারিরিছি তারা লাগাতে গত্যর্তত্বে বণিতেন 
ন্যায়েন (ত্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ 81৩১৪ পৃঃ ৯৯৮ “ঘৎ সর্বগতং সর্বাস্তরং ইত্যাদিপুবোদ্ধতসন্দর্ভেন ] 
দেশাস্তরপ্রাপ্তাসস্তবাৎ স্বরূপপ্রতি পত্তিরেব ইলা বার িউািবিলাসে অভিধীয়তে 'ব্রদ্ধেব সন 
ব্রহ্মাপোতি' ইতাযাদিবৎ ইতি দ্রষ্টবাম ।” 


২৩৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ প্রথম 


অবিদ্যার নাশ করিয়া থাকে । এই তাণ্পধ্যেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে শঙ্করানন্দপদরপত্রদ্গ হাদব্জে 
প্রকাশিত হইয়া থাকেন ।” ব্র্মবিষয়ক অঙ্াানের নিরৃত্িই সাধকের নিকট “অহং ব্রন্ধাস্ম” 
ইত্যাকাররূপে নিজের নিতা-সিদ্ধ-ব্রক্ষ-স্বরূপের প্রকাশ । যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে 
সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নসন্নাসীই অদ্বৈতশাস্ত্রে মুখ্য অধিকারী এবং পারিব্রাজা বা সন্ন্যাস বিদ্ান্গ* সেইহেতু 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে যতি বা সন্্াসিগণ বেদাত্তবিচারজনিতব্রক্মক্তানদ্বারা (মৃঃ উপঃ ৩২৬) সেই 
পরব্রহ্মপদে প্রবেশ করিয়া থাকেন--“তদৃযতয়ো বিশস্তি 1” “বিশ প্রবেশনে" এইরূপ ধাতু পাঠ অনুসারে 
তুদাদিগণীয় বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা । বস্ততঃ “বিশত্তি” পদে অপ্রাপ্তদেশবিশেষের প্রাপ্তি যে বুঝাইবে 
না তাহা পূব আলোচনায় গতাথ হইয়াছে । বিশেষতঃ, সবাত্মক ব্রহ্ম সম্যাসিগণেরও আত্মস্বরূপ হওয়ায় 
তাহাতে প্রবেশের প্রসঙ্গই নাই,_-এক পদার্থই অপর পদাথে প্রবেশ করিতে পারে, যেমন দেবদত্তের 
গৃহপ্রবেশ। সৃতরাং বুঝিতে হইবে যে উপাধির অপগমে প্রতিবিস্ব যেমন বিশ্বে প্রবেশ করে অথাৎ 
বিশ্বস্বরূপমাত্রে অবস্থান করে, সেইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধির অপগমে জীব অবিদ্যাকজিত জীবভাব 
পরিতাগ করিয়া ব্রক্ষস্বরূপমান্ররূপে অবস্থান করেন। গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকাংশের দ্বারা 
শ্রীমদৃ্গবদূগীতার ক্লোকাংশ (গীতা ৮1১১) স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, “বিশত্তি যদ্‌ যতয়ো 
বীতরাগাঃ1” বলা বাহুল্য, গ্রন্থারস্তে যিনি এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছেন সেই গ্রস্থকারের চিত্তে 
শ্লোকাথ্থরূপে পরর্রন্ষস্বরূপ উদিত হওয়ায় গ্রন্থকার যে স্থ্ীয় গ্রন্থের নিবিগ্ম পরিসমাপ্তির জন্য 
ই্দেবতাস্মরণরূপ মঙ্গল করিয়াছেন এবং শিষাশিক্ষার্থে যে তাহা গ্রন্থমধো নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 
স্পছ্ই। পরর্রহ্মপক্ষে ইহাই প্রথম শ্লোকের অন্তনিহিত তাৎপযা। 
গুরু-প্রণামপন্ষে প্রথম প্রোকের ব্যাখ্যা 

গুরুবন্দনাপক্ষে উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় অথথ এইরূপ । 

শঙ্করানন্দ বিদ্যারণ্য মুনির (সম্ভবতঃ সন্ন্যাস-) গুরু ছিলেন, ইহা বিদ্যারণামুনির অপরপ্রস্থ 
পঞ্চদশীর প্রথম শ্লোক হইতে জানা যায়, “নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদান্থুজন্মনে ।” গ্রীবলিঙ্গ “অস্থুজন্মন্‌” 
শব্দের অথ পদ্ম অস্থু অথাৎ জল হইতে জন্মন অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার, তাহাই অস্থুজন্মন্‌ | পদ্য উত্তঃ 
শব্দের রূটি প্রয়োগ হইয়াছে । সেই গুরু শক্করানন্দের চরণকমল যাহার হীদয়ে শোভা পাইতেছে অখাৎ 
যে-গুরুভক্ত শিষা গুরুর চরণ স্বীয় অন্তঃকরণে ধ্যান করেন, তিনি গুরুর কৃপায় তৎ-পদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন । গ্রন্থকারের গড় তাৎপথা এই যে শুরু যখন পরক্রন্ষস্বরূপ এবং পররব্রহ্মই যখন নরাকার ধারণ 
করিয়া গুরুরূপে অবতীণ হইয়া থাকেন, তখন পরব্রহ্মসম্বন্ধে( প্রথম ব্যাখ্যায় ) যাহা বলা হইয়াছে 


৮ এই স্থলেও গ্রন্থকার ভেদ-দুষ্টি অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছেন যে শঙ্করানন্দপদ হাদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন । 
বস্ততঃ তৈত্তিরীয় উপনিযদে শ্রুত হইয়াছে যে পরমেস্বর তাহার সু পদাথে স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন (তৈত্তিঃ উপঃ 
২৬), “তৎ সূৃষ্রী তদেবানপ্রাবিশৎ।” সুতরাং অভেদদুষ্িতে বুঝিতে হইবে যে সত্য-ড্ঞান-অনন্তস্থরূপত্রহ্মট 
অন্তঃকরণরূ।প হাদয়-গুহাতে প্রতিবিষ্বিত হইয়া জীববূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং অবিদ্যার উচ্ছেদে 
অবিদ্যোপাদান অন্তঃকরণের প্রবিলয়ে বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন, (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১৪1২২ পৃঃ৪২১), “ন হি “সত্যং 
্তানমনস্তং ব্রহ্ম, যো বেদ নিহিতং গুহায়াম (তত্তিঃ উপঃ ২।২) ইতি কাঞ্চিদেবৈকাং গহামধিরুত্যেতদুত্তম । ন চ 
ব্ন্মণোহন্যো ওহায়াং নিহিতোহত্তি, তিৎ সুষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈত্তিঃ উপঃ ২৬) ইতি শ্রষুরেব 
প্রবেশ-শ্রবণাৎ।” ভাষতী এ, “যথা হি বিশ্বস্য মণিক্কপাগাদয়ো গুহা, এবং ব্রহ্মণোহপি প্রতিজীবং ভিন্না অবিদ্যা গুহা 
ইতি |” লক্ষণীয় ভামতীকার প্রতি জীবে অবিদ্যাভেদ স্বীকার করিয়া (ভামতী ১৪৩ পৃঃ ৩৭৭) 
প্রতিপূরুষপ্রপঞ্চভেদবাদ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা বিবরণাদিগ্রস্থে খণ্ডিত হইয়াছে। যাহারা ভামতীকারকে 
প্রতিবিষ্ববাদ-দ্বেযী বলিয়া মনে করেন তাহারা উপরি উদ্ধত ভামতী-সন্দভ লক্ষ্য করিবেন । ভামতী ও বিবরণমতে 
জীবের লক্ষণ যে ভিন্ন, তাঙ্া পরে বলা হইবে। 

৯ ব্রহ্মসূত্রের পরামশাধিকরণের দ্বিত্তীয় বর্ণকে (ব্রঃ সঃ ৩181১৮-২০। “যদাপি পরামর্শ এব” ইত্যাদি ভাষাসন্দভ 
হইতে অধিকরণসমাপ্তি পর্য্যন্ত ভাষ্যসন্দভ দ্বিতীয় বর্ক, ৩81২০ প্রঃ ৮৮০৮৪ ) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে 
সর্বকরম্ষত্যাগী সন্যাসীই অদ্বৈতশাস্ত্রে মখ্য অধিকারী- ব্রঃ সুঃ শাঃ ভাঃ ৩81২০ প্রঃ৮৮৪,“ব্রক্মকানপরিপাকাঙ্গত্বাঙ্চ 
পারিব্রাজাস্য...।” বিবরণ ওয় বর্ণক মেপ্রোঃ পঃ ৬৯৫ _ পঃ ৫৪৯. “সবন্র আত্মক্তানপ্রকরণে সন্ন্যাস বিহিতত্বাৎ 
শ্রবণাদাগগতয়া আন্মক্তানফলতা চ সন্ন্যাসস্য সিদ্ধা |” 


অধ্যায় সঙ্গলঙ্লোক-বিচার $ প্রথম শ্লরোকের ব্যাখ্যা ২৩৯ 


গুরুসম্বন্ধেও অনরূপ কথা বলিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সবশেষ মন্ত্রে” (৬২৩) বলা 
হইয়াছে, 'যস্য দেবে পরা ভক্তিত্যথা দেবে তথা গুরৌ। তসোতে কথিতা হ্াথাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥” 
অর্থাৎ যাহার পরমেশ্বরে যেরূপ ভক্তি আছে গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি বিদ্যমান,সেই মহাস্বার নিকট 
এই স্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত বিষয়সমূহ প্রকাশিত অর্থাৎ স্বানুভ বযোগ্য হইয়া থাকে (অনোর নিকট 
নহে )। উপনিষৎ অনুসারেই গুরুগীতা প্রভুতি গ্রন্থে গুরুকে ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর, পরক্রদ্ধ ( গুরুগীতা, 
মোঃ ২৫), শ্রেষ্ঠ তত্ব (শর শ্লোঃ ১০০) ইত্যাদি বলা হইয়াছে । গ্রন্থকার “যতয়ো বিশর্তি" বলিয়া 
যে-বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা “মন্নাথো শ্রীজগন্নাথো অদৃগুরুঃ শ্রীজগদৃঙরু2”, এই ন্যায়ে 
( গুরুগীতা শ্লোঃ ৩৬ ) বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ আমার প্রভু যেমন জগতের প্রভু, জগতের ভিন্ন কোন প্রভু 
নাই, সেইরূপ আমার গুরুই জগদৃঙকু । যেহেতু গুরু জগন্নাথ হইতে ভিন্ন নহেন । সুতরাং আমার গুরু 
শঙ্করানন্দের পাদপদ্মে যে সকল যতি প্রবেশ করিবেন তাহাতে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই । কেবল এই স্থলে 
একটি বিশেষ মনে রাখিতে হইবে যে তিন লোকে সমস্ত পদাখের সহিত অদ্বৈতবুদ্ধি (সবাত্মতা ) 
অনুমোদিত হইলেও গুরুর সহিত অদ্বৈতবুদ্ধি সবথা বর্জনীয় ॥ কারণ অপকুষ্টু শিষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুরু 
ভিন্নরূপে অনুভূত না হইলে গুরুসেবার দ্বারা ক্তানলাভ সম্ভব নহে (শঞ্করাচাযারচিত সারতস্ত্রোপদেশ, 
শ্নোঃ ৩),“অদ্ৈতং ব্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।” সুতরাং পরক্রক্ধ ও গুরু অভিন্ন হইলেও ব্রন্মরূপে 
অদ্বৈতভাব কামা, কিন্তু গুরুরাপে অদ্বৈতবৃদ্ধি কামা নহে । অবশা তত্বজানোদয়ের পর জীবন্মুত্তি অবস্থায় 
জগৎসংসারের ন্যায় গুরুও নাই, গুরুর উপদেশও নাই--(অবধৃতগীত। ১৫৪ প্রঃ ২১), “ন 
গুরুনোপদেশশ্চ।” কিন্তু ইহা অন্য আলোচনা । 

শাস্তরারস্তে অনুবন্ধ-চত্ুষ্টয়ের পরিচয় প্রদান না করিলে কাহারও শাস্্রাধ্যয়নে প্ররৃত্তি হয় না। যাহা 
নিজজ্ঞানের দ্বারা পুরুষকে প্রেরণ করে, তাহাই অনুবন্ধ-_(বালবোধিনী কণ্তিকা ৫ প্রঃ ২) 
“পুরুষমন্বধাতি স্বড্তানেন প্রেরয়তীতানুবন্ধঃ।” অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধকে অনুবন্ধচতুষ্টয় 
বলা হয়, কারণ ইহাদের ক্তান হইলেই পুরুষ শাস্ত্রাধায়নে প্ররত্ত হইয়া থাকে । যদিও সাধারণতঃ 
পঠন-পাঠনে, এমন কি গ্রন্থাদিতেও, অধিকারীর সর্বশেষে উল্লেখ করা হইয়া থাকে” তথাপি ব্হ্মসূন্তকে 
অনুসরণ করিয়া সবপ্রথম অধিকারীর উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকার-বিচার যে সমগ্র শাস্ত্রের 
উপোদ্ঘাতস্বরূপ এবং অধিকার সবপ্রথম নিরূপিত না হইলে অনানা বিচার যে দুড়ীকৃত হয় না, তাহা 
মীমাংসা উপন্রমণিকায় অধিকার-বিধি আলোচনাকালে প্রদশিত হইয়াছে । অনধিকারীর শাস্্রচ্চা যে 
শুধু নিষ্ষল তাহা নহে, সকলের পক্ষেই অনথকরও বটে । এই কারণে প্রথম ব্রহ্ম সূত্রের প্রথম পদ “অথ” 
অধিকারী নিরূপণ করিয়া সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রকে সাথক করে । স্বাধ্যায়-বিধি বিচার-প্রসঙ্গে বেদান্ত-শাস্ত্রে 
অধিকার নিরূপিত হইয়াছে | জীব ও ব্রন্মের একাই যে অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয়, ইহা গ্লোকের প্রথম বাখ্যার 
দ্বারাই সূচিত হইয়াছে । জীব-ব্রক্ষের এঁকা ব্রন্ষস্বরূপই হওয়ায় প্রথম ব্রন্মসত্রের “ব্রহ্ম”রূপ দ্বিতীয় পদের 
দ্বারা অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মীমাংসাসুব্রের “ধম"রূপ দ্বিতীয় পদের দ্বারা 
যেমন বুঝা যায় যে ধম ও অধম উভয়ই মীমাংসা-দশনের বিষয়, সেইরূপ “ব্রন্ম”পদের দ্বারা নিষুণ ও 
সগুণ উউয়রূপেই ব্রন্ধ অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয়, ইহা বুঝিতে হইবে । তন্মধ্যে নিবিশেষ ব্রন্মেই অদ্বৈতদশনের 
চরম তাৎপর্য এবং উপাসনায় সবিশেষ ব্রন্মের উপযোগ বিদামান, ইহা ব্রন্মসূত্রের উভয়লিঙ্গাধিকরণ (ব্ঃ 
সূঃ ৩।২।১১-২১ ৫ম অধিঃ ) প্রভৃতি স্থলে (যেমন ব্রঃ সঃ ২১।১৪ পৃঃ ৪৬২ ভাষ্যশেষ ) প্রতিপাদিত 
হইয়াছে।* অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রয়োজন অনর্হেতুর প্রহাণ (অধ্যাসভাষা পৃঃ ৪৫, “অস্যানথহেতোঃ 


১০ম্বেতান্বতর উপনিষৎ ঈশ প্রভৃতি উপনিষদের ন্যায় সংহিতা বা মন্ত্রভাগের অন্তগত বলিয়া উহাকে মন্ত্রোপনিষৎ বলা 
হয়। এইজন্য ইহার প্রতিটি শ্লোককে মন্ত্র, এমন কি বর্ণকেও মন্ত্রবর্ণ বলা হইয়া থাকে। 

১১ বেদান্তসার ইহাদের মধ্যে অন্যতম ব্যতিক্রম । বিদ্বন্নোরঞ্জিনী কণিকা ৫, পঃ ১২, “স্বার্থপ্রতিপত্তারমনাশ্রিত্য 
শাস্্রস্যপ্ররত্যযোগাৎ আদৌ অধিকার্যন্বন্ধাপেক্ষা, তস্য চ বিষয়বোধমস্তরেণাপ্ররভের্বিষয়স্য তদানন্তর্যাং বিষয়সা চ 
শক্যপ্রতিপাদ্যত্বসিদ্ধয়ে সন্বন্ধস্য বিষয়ানত্তয্যং, প্রয়োজনস্য চরমত্বং প্রসিদ্ধমিত্যুদ্দেশপাঠক্রমো [ মূলে ] 
বিবক্ষিতঃ1” 
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প্রহাণায়” )। প্রমাত-প্রমাণ-প্রমেয়-কর্তৃ-কর্ম-কাষ্য-ভোক্ত-ভোগ-ভোগাত্ব-_এইরূপ নববিধ পদাখই 
অনর্থ* এবং উহার হেতু বা মূল উপাদানরূপ অবিদ্যার প্রহাণ বা নিরত্তি এবং এঁরপ নিরৃত্তির দ্বারা 
উপলক্ষিত নিরতিশয়ানন্দরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহাই শ্লোকের যথাক্রমে “শঙ্কর” ও 
“আনন্দ” পদ দুইটির দ্বারা সূচিত হইয়াছে । ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অদ্বৈতদরশনে ব্রন্ষ ই বিষয় এবং 
ব্রক্মই প্রয়োজন) ব্রন্মস্বরূপমোক্ষ বাতিরেকে অন্য কোন প্রয়োজন নাই-_ (মুণ্ডক উপঃ ৩1২৯) “ব্রহ্ম 
বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি ।” অর্থাৎ, ব্রদ্মই বেদনের বিষয় এবং ব্হ্মভবনই ব্রন্মবেদনের ফল হওয়ায় ব্রক্মভবনই 
মুমুক্ষর পরম প্রয়োজন । বস্ততঃ অদ্বৈতদৃষ্টিতে (বিবরণসিদ্ধান্তে ) অন্তঃকরণ ও তৎসংস্কারাবচ্ছিন্ন 
অবিদ্যা-প্রতিবিস্বিতরূপে জীবভাবাপন্ন ব্রন্ধই অধিকারী । মুলাবিদ্যার দ্বারা আরৃত অকজ্তাতরপে ব্রন্মই 
প্রমেয় বা বিষয় এবং প্রণানন্দৈকরসরূপে প্রকাশমান ব্রন্ধই প্রয়োজন । 

অধিকারী, বিষয় ও প্রয়োজন জানিলে উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধও বুঝা যাইবে, ফলে সম্বন্ধ 
বহুবিধ। অধিকারী ও প্রয়োজনের মধ্য স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ অথবা কাম্কামকভাবসম্বন্ধ বিদ্যমান। 
প্রয়োজন বিষয়ক্তানসাধ্য এবং বিষয়জান প্রয়োজনসাধন হওয়ায় বিষয় ও প্রয়োজনের মধ্যে জানদ্বারা 
সাধাসাধনভাবরূপসম্বন্ধ বর্তমান । বিষয় ও শাস্ত্রের মধো প্রতিপাদা-প্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ এবং শাস্ত্র ও 
প্রয়োজনের মধো স্বজন্যজানসাধাত্ব-স্বজনককানজনকত্বাদিরূপ সম্বন্ধ অনুসন্ধেয় । প্রথম “স্থ" পদে শান্তর 
ও দ্বিতীয় “স্ব” পদে প্রয়োজন ধর্তৃব্য । “অথাতো ব্রক্মজিকাসা”রূপ প্রথম ব্রক্সূত্রের চারিটি পদের দ্বারা 
যথাক্রমে সাধনচতুষ্রয়সম্পন্ন অধিকারী, সম্বন্ধ, বিষয় ও প্রয়োজন সূচিত হওয়ায় অদ্বৈতশাস্ত্রের 
অনুবন্ধ-চতুষ্টয় সুপরিজ্তাত।৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অন্তর্গত “শঙ্করানন্দপদ" 
পদের দ্বারা বিষয়, “আনন্দ”পদের দ্বারা প্রয়োজন এবং “যতয়ঃ” পদের দ্বারা অধিকারী সূচিত হইয়াছে । 
উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বয়ং উহনীয় : আশীবাদ, নমস্কার ও বস্তরনিরদেশভেদে ভ্রিবিধ মঙ্গজলই আলোচা 
গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বিদ্যমান-_শিষ্যাদির প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষাবচনরূপ আশীবাদ, গ্রন্থের 


৬২২-। 

১৩ বিবরণ ১ম বর্ণক মট্রোঃ পঃ৪২৩ হ মাদ্রাজ পঃ ৩৪৩। গদ্যবাত্বিক ১ম বণক পৃঃ ৮১ ও পঃ ৪৮৫ । গৃঃ দীঃ 
৫1১৫ প্রঃ ২৬৩। 

১৪ অধ্যাসভাযাশেষে “অস্যানখহেতোঃ প্রহাণায়, আস্মৈকত্বিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে” ভাষ্যাংশের উপর সচীক পঞ্চপাদিকা 
(১ম বক মেট্োঃ পৃঃ ৪৮৬-৯ মাদ্রাজ পৃঃ ১৬২-) ও সচীক বিবরণ (মেষ্রোঃ পৃঃ ৪৮৬-- মন্রাজ পঃ ৩৭২-) 
দ্রব্য । ঘদিও ভাষ্য প্রথমে অনথহেতু প্রহাণ ও পরে আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি পঠিত হইয়াছে, তথাপি মীমাংসা-ন্যায় 
অনুসারে পাঠক্রম অপেক্ষা আথক্রম প্রবল হওয়ায় প্রথমে আক্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপন্তি ও পরে অনর্থহেত্প্রহাণ বুঝিতে 
হইবে-__ যেমন শ্রতিমধ্যে (তৈতিঃ ব্রাঃ ২১২৮ । ২1১৩1৭ ) প্রথমে “অগ্রিহোত্রং জুহোতি” ও পরে (তৈত্তিঃ ব্রাঃ 
২।১।৯।৮ ) “ওদনং পচতি” থাকিলেও প্রথমে ওদনপাক না করিয়া অগ্রিহোত্রহোমকমের অনুষ্ঠান অসভ্ভব হওয়ায় 
বাৎক্রমে সম্বন্ধ করিতে হয়, সেইরূপ । বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৪৯৯ _ মাদ্রাজ পঃ ৩৯০-৯১ এবং শাবরভাষ্য 
৫1১২ ক্রমস্য কুচিদাথিকত্বাধিকরণয় প্রঃ ৫৮৯-পুঃ ১১০। অদ্বেতদশনে নিরতিশয়ব্রক্মাসন্দস্ফুরণ 
স্বতঃপূরুযার্থরূপে স্বীকুত হইলেও অবিদ্যানিরত্তি এবং দুঃখ্কাভাব স্বত ঃপুরুষাথ্থ কি না, এই বিষয়ে অদ্ৈতাচার্যগণের 
মধো মতভেদ রহিয়াছে । যেমন চিৎসুখাচার্যমতে উহারা স্বত £পুরুষাথ্থ নহে । সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ও কৃফ্চালক্কারচীকা 
8৩ পৃঃ ৫০৬৯ এবং বেদান্তসিদ্ধান্তসৃজিমঞ্জরী ও প্রকাশচীকা ৪থ পরিচ্ছেদ শ্লোঃ ৮-৯, পৃঃ ১২৫২৬ 
দ্র্টব্য। 

১৫ বিঃ প্রঃ সং ৪খ বর্ণক শ্লোঃ ১-২ পৃঃ ২২৫, “তৃতীয়বর্ণকে সূর্রপদবাক্যার্থ ঈরিতঃ। অধিকার্যথশব্দেন তত্র সাঙ্ছাৎ 
প্রসাধিতঃ ॥ সৃহ্নিতং ভ্রিতয়ং ত্বেতৎ সঙ্গন্ধোে বিষয়ঃ ফলম্‌।” ঈরিত অথাৎ কথিত । গদ্যবার্তিক, অধ্যাসভাষ্য পৃঃ ২১, 
“্যদ্ধি প্রয়োজনব€ সবিষয়ং সম্বদ্ধং সাধিকারিকং চ, তৎ পরীক্ষ্যতে লোকে । যথা, ধরপ্রযাণমূ ॥ যম্নৈবং তমৈবং 
যথা জরদ্গবাদিবাক্যম 1” এঁ পঃ ২৮, * “অথ শব্দেন সাধনচতুষ্য়সম্পম্োহধিকারী সুচিতঃ | “অতঃ'শব্দেন সম্বন্ধ 8, 
'্রন্মাশব্দেন : প্রতাগান্মনহঃ : সম্চিদানন্দানস্তাদ্বিতীয়ব্রক্গস্বরূপমিতি বিষয়ঃ। “জিকাসা'পদেন চ 
সর্বানথনিরত্তিরানন্দাবাপ্তিশ্চ প্রয়োজনমিতি ।”  নিত্যানিত্যবস্তবিবেক,  ইহামুন্রাথফলোপভোগবিরাগ, 
শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি-্রদ্ধাসমাধানরূপ ঘট্সম্পত্ভি এবং মুমুক্ষত্ব_ইহারাই সাধন চতুষ্টয় । ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ 
১১১ পৃঃ ৭১ এবং বিবরণ ওয় বর্ণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৭২৬-- মাদ্রাজ পুঃ ৫৫৮-। বিভিন্ন উপনিষদে সাধনচতুষ্টয়ের 


লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে । বেদাস্তপরিভাষার বঙ্গভাষায় ব্াখ্যাগ্রন্থে ইহাদের বিশেষ পরিচয় আছে। রঃ 
£ প্রঃ সত ১৫ 


অধ্যায় মঙ্গলক্লোক-বিচার £ প্রথম ম্লোকের ব্যাখ্যা ২৪১ 


নিবিঘ্রপরিসমাণ্তির জন্য স্থাপকর্ষবোধানুকূলব্যাগাররূপ নমস্কার এবং ব্রহ্ধরূপ বস্তর নিদেশ। সুতরাং 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম মঙ্গলয্লোক অনবদ্য।১$ 


১৬ “অশীবাদনমস্কারবস্তনির্দেশভোদতঃ | মঙ্গলং স্রিবিধং প্রোজ্তং শাস্ত্রাদীনাং মুখাদিযু ॥” এই ক্লোকে “মুখ” পদের 
অর্থ আদিতে বা প্রথমে । “আদি” পদে মধা ও অন্তযও বুঝিতে হইবে, কারণ মহাতাষ্যে মধ্যে ও অন্র্যেও মঙ্গল বিহিত 
হইয়াছে। শুভাশংসনমূ আশী$, অর্থাৎ শিষ্যাদির প্রতি শুভ কামনাই “আশীঃ” পদের অর্থ । আদাদিগণীয় 
আত্মমেপদী বস্‌ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন-_বস আচ্ছাদনে । ব্রহ্ম জগৎসংসারকে সত্তা ও স্ফার্তির দ্বারা আচ্ছাদন বা 
ব্যাপন করিয়া থাকেন বলিয়া “বস্ত” পদে ব্রক্মই বুদ্ধিস্থ হয় _ (বেদান্তসংক্ঞাবলী ক্লোঃ ৫ গঃ ২ ॥ শ্লোক ২৩৫ পৃঃ 
৮৮) “বস্ত ব্র্ধ চিদানন্দযজানাদামবস্তকম ॥” “বন্ধ ব্রন্মেতি তৎপ্রোজং প্রপঞ্চস্তদ্বিবস্তুকঃ। ততন্চাস্য প্রগঞ্চসা 
বৃধ্যতাং বন্তমান্রতা ॥” 


ইতি পরমপ্জাপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততী্ধ শ্রীচরপান্তেবাসী শ্রী অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধকরী-ব্যাখ্যানে মঙ্গলঙঞ্জোকবিচার নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত 


দ্বিতীক্ম অধ্যায় 

গ্রন্ছকার-প্রাতিজ্ঞা 

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা 
ভাষ্যচীকা-বিবরণং তন্নিবন্ধনসংগ্রহঃ। 
ব্যাখ্যান-ব্যাখ্োয়ভাবন্রেশহানায় রচ্যতে ॥ ২ ॥ 


প্রশ্ন হইবে গ্রন্থকার যে গ্রস্থরচনায় প্রত হইয়াছেন সেই গ্রন্থের প্রামাণ্য কি যাহাতে তাহা সুধীসমাজে 
আদরণীয় হইবে ? গহনসম্প্রদায়হীন নিমু'ল স্বকজিতরচনা কি কাকদন্তপরীক্ষাগ্্রম্থের ন্যায় উপেক্ষণীয় 
85185251785 5858255855589 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহকার বলিলেন, “ভাষাটীকা” ইত্যাদি । ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । যদিও এই 
স্থলে সামান্যতঃ “ভাষা” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি প্রকরণবলে “ভাষা"পদ ব্রন্মসন্ত্রের উপর ভগবান্‌ 
্রীশঙ্করাচার্যাবিরচিত শারীরকভাষ্যকেই বুঝাইবে।১ আচার্যারুত শারীরকভাষ্ের উপর চীকারপে 
দুইটি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ-_আচায্র সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদাচার্যাবিরচিত “পঞ্চপাদিকা”" এবং বাচস্পতিমিশ্রকূত 
“ভামতী”।২ সুতরাং শ্লোকের “চীকা”পদে কোন্‌ চীক! গ্রহণীয় £ 

উত্তর এই. “বিবরণ”"পদসনিধানে “টীকা” পদ পদ্মপাদাচার্যাবিরচিত “পঞ্চপাদিকা” নামক 
চীকাকেই বুঝাইবে। প্রকাশাত্ম যতি বিরচিত “বিবরণ” নামক গ্রন্থ পঞ্চপাদিকার উপর চীকা । যদিও 
“বিবরণ” পদের অর্থ “তৎসমানাহবোধকপদান্তরেণ তদথকথনম” অথবা 
“পুবৌল্চরিতবাকাস্যোত্তরবাকোনাথকথনমৃ”, তথাশি আলোচাস্থলে “বিবরণ”পদ অদ্ৈতসন্প্রদায়ের 
অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থবিশেষে রূঢ় 

গ্রন্থকার এই তিনটি গ্রন্থের নামোল্পেখের দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে তিনি এই গ্রন্থপ্নয়ের 
বিষয়সমূহকেই সংগ্রহ করিয়া “বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । সুতরাং উত্তঃ 
ন্থসমূহের প্রামাণাই তাহার গ্রন্থের প্রামাণ্য । তিনি কল্পনামান্্ করেন নাই। 

প্রশ্ন হইবে, উক্ত গ্রন্থসমূহ থাকিতে অভিনব একটি গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কি? 


১ ভাষ্যলক্ষণবিচারের জন্য অধ্যায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রব্য । 
২ চীকার লক্ষণ এইরূপ--_“মূলগ্রস্থস্য অপ্রতি পত্তিবিপ্রতিপত্ত্ন্যথাপ্রতিপত্তিনিবারণেন তৎকন্তুরতিপ্রেতাখস/ 
শব্দান্তরেণ বিবরণম্।” অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ মুলপ্রস্থের তাৎপব্যাথ্থের অগ্রহণ, বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ, গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্যবিষয়ে সংশয় এবং অনাথাপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রন্থের অতিপ্রেত অর্থের বিপরীত অথগ্রহণ বা ভ্রম। 
মলগ্রশ্থবিষয়ে এইরূপ অগ্রহণ, সংশয় ও মই সেই গ্রস্থের চীকাকার দূরীভূত করিয়া যথাথগ্রহণে সহায়তা করিয়া 
থাকেন । কিরূপে করিয়া থাকেন ?- উত্তর এই, শব্দান্তরেন্স সাহায্যে করিয়া থাকেন । মূল-্রন্থের পদপ্রয়োগে ও 
অর্থ-গভীরতায় সাধারণ পাঠকের প্রবেশ না হওয়ায় চীকাকার পদান্তরপ্রয়োগদ্বারা ও বিস্তৃত বিবরণের দ্বারা 
মুপ্রস্থকে উপাদেয় (প্রহণ-যোগ্য ) করিয়া থাকেন । বিবরণ ১ম বর্ণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৪৬- মাদ্রাজ প্রঃ ৪৮, 
*শাস্ত্রার্থে অপ্রতি পত্তান্যথাপ্রতিপত্ভিবিপ্রতিপত্তিসস্ভবাৎ।” অধ্যেতার মলিনচিত্তদর্গণের পরিমার্জনের জন্যই 
চীকাগ্রস্থের প্রয়োজন । এইস্থলে ভাতব্য এই যে পদ্মপাদাচারয বী়পরস্থকে কুন্তাপি “চীকা” বা “পঞ্চপাদিকা” নামে 
অভিহিত করেন মাই, স্থীয় গ্রস্থকে ভাষ্যের ব্যাখ্যামান্ত্র বলিয়াছেন ( পঞ্চপাদিকা মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোক মেট্রোঃ পৃঃ 
২০-- মাদ্রাজ পৃঃ ৬ ), “ভাষ্াং প্রসন্নগন্ভীরং তদ্ব্যাখ্যাং শ্রদ্ধয়ারতে ॥” কিন্তু দার্শনিক সমাজে উত্ত গ্রন্থ চীকারূপেই 
প্রসিদ্ধ এবং অন্যান্য গ্রন্থে উক্ত, গ্রচ্থের “পঞ্চ পাদিকা” নাম (বিবরণ ৭ম শ্লোক মেষ্রোঃ পঃ ১৪ _ মাদ্রাজ পুঃ ৯ 
“ব্যাখ্যাস্যে পঞ্চ পাদিকাম্‌” ) ও “পঞ্চপাদী” নাম (কল্পতরু ১২২৬ পৃঃ ২৬৪, “পঞ্চপাদীকৃতন্ত” ॥ ১৩১৭ পঃ 
২৯৮ “পঞ্চপাদ্যাং তু” ) উভয়ই দৃষ্ট হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তামতী চীকারপে প্রসিদ্ধ হইলেও ভামতীর মধ্যে অন্ততঃ 
তিনটি স্কুলে তাষা-বিরোধ সূস্পষ্ট হওয়ায় ভামতীর চীকা কল্পতরুতে অমলানন্দ ভামতীপ্রস্থকে চীকা না বলিয়া বার্তিক 
বলিয়াছেন- কল্পতরু ২৪।১৯ প্রঃ ৬৪৯। বেদাস্ত-পরিভাষার বাংলাব্যাখ্যায় এই বিষয় বিস্তুতরাপে আলোচিত 
হইয়াছে। 


অধ্যায় ্রস্থকার-প্রতিক্তা £ দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৪৩ 


উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, “ব্যাধ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব” ইত্যাদি। তাৎপধ্য এই,. পঞ্চপাদিকা 
শারীরকভাষোর উপর এবং বিবরণ পঞ্চপাদিকার উপর টীকা হওয়ায় উহাদের মধ্যে 
ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব বিদামান। যে-স্থলে ব্াখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব বিদ্যমান, সেইস্থলে মুলগ্রন্থের প্রতীক 
উদ্ধার, তাহার ব্যাখ্যা, সঙ্গতি প্রভৃতি প্রদশন, পদযোজনা, অক্ষরযোজনা ইত্যাদি বহুবিধ ক্লেশকর কম 
অবশ্যন্তাবী। ফলে মন্দবুদ্ধি ও মধ্যমবৃদ্ধিগণ সেই ভাষ্যাদি দুরহগ্রন্থে প্রবেশ করিতে অসম হইয়া 
থাকেন । গ্রন্থকার এরূপ বাখ্যান-ব্যাখোয়ভাবরূপ ক্লেশহানির নিমিন্তই কেবল প্রমেয়সমুহ গ্রহণ 
করিয়াই মন্দ-মধ্যমবুদ্ধির জনা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন । সুতরাং একটি অভিনব গ্রন্থ-রচনা নিরথক 
নহে। বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের সবশেষে গ্রন্থের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে গ্রন্থকার অনুরূপ কথাই 
বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং পূঃ ৩৪০), “সংগৃহীতং বিবরণং সহানেকৈনিবন্ধনৈঃ। চীকায়াসং বিনা 
লোকাঃ ক্রীডান্্র যথাসুখম্‌ ॥” তাৎপর্য্য এই, অন্যান্য অদ্ৈতাচার্োর গ্রস্থসমূহে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের 
সহিত “বিবরণণ্ঠন্থে প্রতিপাদিত প্রমেয় বা বিষয়সমূহ গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে সমন্বয়পর্বকত সংগ্রহ 
করিয়াছেন যাহাতে টীকা বাতিরেকে অনায়াসে অধ্যেতা অদ্ৈতশাস্ত্র যথাসুখ বা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে 
পারেন। টীকাদ্বারা অথথবোধ করিতে হইলে মূলগ্রন্থের সহিত চীকা অধায়ন করিতে হয় বলিয়া উহা 
ক্লেশকর। গ্রন্থকার সাধারণ পাঠকের অনুগ্রহাথ একটি সহজবোধা গ্রন্থ রচনা করায় উহা সাক । টীকা 
বা ব্যাখ্যা বাতিরেকে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ পূবে বোদ্ধবা ছিল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে 
বস্তমানকালীন সহাদয় পাঠক টীকা বা ব্যাথ্যা ব্যতিরেকে “বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ” গ্রন্থে যথাস্থ ক্রীড়া 
করিতে পারেন কি না, তাহা নিজ নিজ হাদয়ে উপলব্ধি করিবেন । “নিবন্ধ” পদের অথ গ্রন্থরচয়িতা বা 
টীকাকার । তাহার রচিত গ্রন্থ বা টীকাই আলোচা শ্লোক দুইটিতে বাবহাত কমবাচো নি্পন্ন “নিবন্ধন” 
পদের অথ। 


দ্বিতীকস অধ্যাযসের পরিশি 


ভাষ্য-লক্ষণ-বিচান 
বিবরণাচাষ্য এইরূপ ভাষ্য-লক্ষণ উপস্থাপন করিয়াছেন (মেট্রোঃ পৃঃ ২০১ মাদ্রাজ পুঃ ১৩), 
“সুন্রাথো বর্ণাতে যন্ত্র বাকোঃ সুন্রানুকারিভিঃ। স্পদানি চ বর্ণাত্তে ভাষাং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥৮ অর্থাৎ, 


যে্রন্থে সূত্রানুসারী বাকাসমূহের দ্বারা সুন্রাথের বর্ণন থাকে এবং স্বপদবর্ণন থাকে, সেই গ্রন্থকেই 
ভাষাবিদূগণ ভাষ্য বলিয়া জানেন। উত্ত লক্ষণ-বাকোর পদব্যারত্তি এইরূপ । 
“বণ্ণাতে যন্ত্র কিক্তিত্তভাম্যর্ম” এইমান্তর ভাষ্যের লক্ষণ বলিলে শব্দবর্ণনও ভাষ্য হইয়া যাইবে,এইজন্য 
ভাষ্-লক্ষণবাকাশরীরে “অথ” পদ নিবিষ্ট হইয়াছে । “অথো বণ্যতে যন্ত্র তডাম্যমূ” ভাষ্যের এইরূপ 
লক্ষণ-স্বীকারে লক্ষণের শব্দবর্ণনে অতিব্যার্তি বারিত হইলেও সুত্র অথবা সাগরাদিবর্ণনও 
ভাষ্য-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় “সুত্র” বিশেষণ যোগ করিতে হইবে। সুন্রে বা সাগরাদিবর্ণনে সুন্রার্থবণন নাই। 
“সূত্রার্থো বণ্যতে যত্র তভ্ভাষামূ” এইমান্তর বলিলেও পদরুত্িতে (টিপ্পনী বা চূর্ণিকায় ) ভাষ্-লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তিদোষ হওয়ায় “বাকোঃ” পদ সাথক। “সত্তার্থোা বণ্যতে যন্ত্র বাকোঃ তত্ভাষ্যমূ” এইরূপ 
ভাষ্য-লক্ষণ স্বীকার করিলেও বার্তিকে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে, কারণ বার্তিকেও বাকাদ্বারা 
সুন্রার্থবর্ণন থাকে » এইজন্য “সূত্রানুকারিভিঃ” পদ আবশ্যক । বাত্তিকে উক্তানুক্তদুরুক্তচিন্তন বন্তমান, 
৩ বস্ততঃ “বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহ” বিবরণ সম্প্রদায়ের প্রস্থ হইলেও উহার মধ্যে ভামতী সম্প্রদায়ের বহু সিদ্ধান্ত, এমন কি 


বিবরণ-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও স্থান পাইয়াছে। ইহার ফলে আদৌ সমন্বয় হইয়াছে কি না, অথবা বিবরণবিরোধে 
্দ্বকারের ন্যুনতা প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহা সেই সেই স্থলে স্প্তঃ প্রদর্শিত হইবে। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীধ শ্রীচরপান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কুত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্ানে দ্বিতীয় ক্লোকবিচারে 
গ্রন্থকার-প্রতি্া নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাণ্ত 


২৪৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


কিন্তু ভাষ্য দুরুত্তচিন্তন থাকে না: বন্ততঃ বাস্তিকে সন্রপ্রতিকূলবর্ণনও সম্ভব, কারণ ভাষ্যের উপর যেমন 
বার্তিক বিদামান, সেইরূপ সুন্রগ্রন্থের উপরও বাত্তিক বর্তমান । কিন্তু ভাষ্য সর্বদাই সুন্রানুকারী- সূন্রম 
অনুকরোতি অনুসরতি ইতি সূত্রানুকারী। দুরুস্তচিন্তনরাহিতাই সূত্রানুকারিত্ব। “সৃন্রা্থা বণাতে যন্ত্র 
বাকোঃ সূত্তানুকারিভিঃ তদৃভাষ্যমূ” এইরূপ ভাষ্লক্ষণগ্রহণে বৃত্তিগ্রন্থে অতিব্যাপ্তি হওয়ায় “স্বপদানি চ 
বণান্তে” অংশ যোগ করিতে হইবে। রৃত্তিগ্রন্থে স্ত্রানুকারী বাকাদ্ারা সুত্রাথবর্ণন থাকিলেও স্বপদবণন 
নাই। বন্ততঃ স্বপদবণণন ভাষ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহা ভাষগ্রস্থভিন্ন অন্যপ্রকার গ্রন্থে সাধারণতঃ দুষ্ট 
হয় না। সংগ্রহবিবরণাত্মক প্রকরণগ্রন্থে কদাচিৎ স্বপদবর্ণন থাকায় “স্থপদানি চ বর্ণান্তে যন্ত্র তদৃভাষাম” 
এইরূপ ভাষা-লক্ষণে অতিবাপ্তি হয় বলিয়া “সৃন্রাথ্থো বণ্যতে যন্ত্র” বাকাযাংশ সার্থক । 

আপত্তি হইবে, আচায্যরত উপনিষদৃব্যাখ্যাসমূহে সন্তরা্থবর্ণন না থাকায় উহারা ভাষা-পদবাচ্য 
হইতে পারে না; তাহা হইলে উহাদের ভাষাত্ব-প্রসিদ্ধির কি গতি হইবে ? তাহার রচিত গীতাব্যাখ্যাকেই 
বা কিরূপে ভাষা বলা যাইবে ? 

উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে উক্ত ভাষা-লক্ষণ-বাকোে ভাষোর দুইটি লক্ষণ প্রদত্ত 
হইয়াছে-_একটি সন্রার্থবর্ণন যাহা শারীরকভাষ্যে বিদ্যমান, অপরটি স্বপদবর্ণন যাহা উপনিষভ্ভাষ্যে ও 
গীতা-ডাষ্যে বিদামান। সুতরাং ভাষালক্ষণে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। সম্প্রদায়ক্রমে এইরূপ উত্তরই 
বত্তমান লেখক তাহার পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পড়িয়াছেন। 

শুধু তাহাই নহে, ভগবদৃগীতার (১৩।৪) “ব্রন্ষসুন্রপদৈশ্চৈব হেতুমভ্ভিবিনিশ্চিতৈঃ” শ্লোকাধ্বে 
“ব্রহ্ম সূত্র”পদের দ্বারা আচাধ্য “আত্মতোব উপাসীত” (বৃহঃ উপঃ ১1৪1৭), “ব্রহ্মবিদাপ্লোতি পরম" 
(তৈত্তিঃ উপঃ ২১) ইতাদি উপনিষদ্বাকাসমূহ যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ “অথাতো 
্রক্মাজিজাসা” ইত্যাদি বেদাত্ত-সুন্রসমূহকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা উত্ত গীতাক্লোকের উপর ভাষো ও 
আনন্দগিরির টীকাতে সুস্পষ্ট (গীতাভাষা ১৩।৪ পঃ ৫৪০৪১), “কিঞ্চ, ব্রন্মসূত্রপদৈশ্চৈব ব্রহ্মণঃ 
সুচকানি বাক্যানি ব্রক্মগূত্রাণি, তৈ£ পদাতে গম্যতে জ্ায়তে ব্রহ্ম হতি তানি পদানি 
উচান্তে।. ..“আত্মেত্যেবে'পাসীত' ইত্যাদিভিহি ব্রন্মসূত্রপদৈঃ আত্মা জায়তে। হেতু মড্ডিঃ যুক্তিযুক্তিঃ 
বিনিশ্চিতৈঃ, ন সংশয়রূপৈঃ, নিশ্চিত প্রতায়োৎপাদকৈঃ ইতাথঃ 1”, আঃ টীঃ পৃঃ ৫৪০-৪১,“ “অথাতো 
্রন্মজিক্তাসা” ইত্যাদীনাপি সন্ত্রাণি অন্র গৃহীতানি, অনাথা “ছন্দোভিঃ' ইত্যাদিনা পৌনরুত্তঘাৎ ।” সুতরাং 
বৃঝা যাইতেছে যে উপনিষৎসমূহও সুত্রপদবাচা এবং ভগবদৃগীতা উপনিষৎসমূহেরই সারসংগ্রহস্বরূপ 
( গীতাভাষোপক্রমণিকা ও আঃ টীঃ পৃঃ ৫) বলিয়া উহাও সূরপদবাচা। তন্মধো উপনিষৎ অপৌরুষেয় 
সূন্র, গীতা ও ব্রক্ষসূত্র পৌরুষেয় সুত্র । সুতরাং ভাষ্যলক্ষণ- বাক্য ভাষোর একটি লক্ষণই বিদামান, এইরূপ 
মত গ্রহণ করিলেও আচার্যাকৃত উপনিষৎ ও গীতার বাখ্যাসমূহ ভাষ্-লক্ষণাক্রান্ত। 

প্রকৃতপ্রস্তাবে আচার্যা স্বয়ং তাহার রচিত উপনিষদ্ব্যাখ্যানসমূহকে অথবা গীতাব্যাখ্যাকে ভাষা 
বলেন নাই। তাহার রৃহদারণ্যক উপনিষদের বাখ্যা সবাপেক্ষা রুহৎ হইলেও উপক্রমণিকায় আচাষ্য 
বলিয়াছেন (রৃহঃ উপঃ পৃঃ ২), “তস্যা ইয়মন্তগ্রস্থা বৃত্তিরারভাতে ।” তাহার পৃবচার্যা ভত্প্রপঞ্চ 
রৃহদারণাক উপনিষদের মাধান্দিনশাখা জ্ববলম্বনে বিশাল ভাষাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আচার্যা শঙ্কর 
কাণ্বশাখা অবলম্বনে বৃত্তি-গ্রন্থমান্তর রচনা করিতেছেন। চীকাকার আনন্দগিরি তথায় “বৃত্তিশব্দো 
ভাষ্যবিষয়ঃ” (আঃ টীঃ পৃঃ ২) বলিলেও তিনিও সুন্রানুকারিবাকাসমূহের. দ্বারা সুন্রা্থবর্ণন ও 
স্বপদবর্ণনরূপ ভাষা-লক্ষণ প্রদর্শন করেন নাই । “সৃচনাৎ সন্তম” এইরূপ যৌগিকার্থ গ্রহণ করিলে 
উপনিষৎসমূহ ও গীতাশাস্ত্র “সূত্র” পদবাচা হইলেও উহাদের সুনত্ব প্রসিদ্ধ নহে । এরূপ যৌগিকার্থ গ্রহণ 
করিয়া যুক্তিদীপিকাকারও সাংখ্য-কারিকাসমূহকে সুন্ন বলিয়াছেন (যুঃ দীঃ উপোদ্ঘাত, পৃঃ ২)। 
সুতরাং কোনরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাদ্বারা উহাদের ভাষ্যত্ব রক্ষা করা অপেক্ষা বরং এইরূপ বলা শ্রেয়ঃ যে 
প্রশস্তপাদরচিত “পদাথধরসংগ্রহ” গ্রন্থ যেমন বৈশেষিকসূত্রের উপর রাবণ-ভাষ্যাদির (প্রঃ বিঃ ২২১১ 
পৃঃ ৪৯১ দ্রষ্টবা) অভাবে ভাষ্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ আচার্যাকুত 
উপনিষদৃব্যাখ্যানসমূহও ভাবগাভ্তীধ্যবশতঃ স্বমহিমায় “ভাষ্য”রূপে জগতে প্রসিদ্ধ ৷ আচার্যের 
গীতাভাষ্যসম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলিতে হইবে + কারণ আচার্য স্বয়ং গীতার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন 


অধ্যায় ্স্থকার-প্রতিক্তা ঃ দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৪৫ 


( পঃ ৫-৬), “তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদাথসারসংগ্রহভূতং দুবিজেয়াথ্থং তদাবিষ্করণায় অনেকৈঃ 
বিরতপদাখবাক্যাথন্যায়মপি অতান্তবিরুদ্ধানেকাথত্বেন লোকিকৈঃ গৃহামাণমুপলভা অহং বিবেকতঃ 
অর্থনিধারণাথং সংক্ষেপতঃ বিবরণং করিষ্যামি।” এই সন্দভাংশের উপর ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার 
আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে গীতাশাস্ত্রার্থ প্রকতীকরণের নিমিত্ত বৃত্তিকার (উপবষ £ বোধায়ন £) 
অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেও তাহা নানাবিধ দোষযুস্ত' হওয়ায় আচাধ্য অন্তগ্রনস্থবিবরণ রচনায় প্ররৃত্ 
হইয়াছেন (আঃ টীঃ পৃঃ ৬), “.,*কিঞ্চ, অনপেক্ষিতাধিকগ্রম্থসত্ভাবাৎ ন প্রাচীনে বাখ্ানে শ্রোতৃণাং 
প্রবৃত্তিঃ, অন্তর তু অপেক্ষিতান্তগ্রন্থে বিবরণে প্রায়শঃ সবেষাং প্ররৃত্তিঃ স্যাৎ।” সুতরাং স্পছতঃই প্রতীয়মান 
যে আনন্দগিরি বৃহদারণাক উপনিষদের উপর আচার্যাকৃত “অস্তগ্রন্থা রৃত্তি”কে ভাষারূঢু করিতে প্রয়াসী 
হইলেও গীতার উপর আচার্যকুত “সংক্ষেপ বিবরণ”কে ভাষ্য বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। 
সুধীরন্দ ভাবিয়া দেখিবেন। 

এইস্থলে মীমাংসাসূত্রভাষা ও ব্রক্মসূত্রভাষোর একটি বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন এবং এই বৈশিষ্ট্য 
ন্যায়ভাষ্যাদিতে অবর্তিমান। ন্যায়ভাষ্যাদিতে কুন্ত্রাপি সন্তবিরোধিতা দুষ্ট হয় না কিন্তু 
পুবৌত্তরমীমাংসাভাষাদ্য়ের একাধিক স্থলে সূত্রবিরোধিতা বন্তুমান। যেমন, “লোকে সন্নিয়মাৎ 
প্রয়োগসন্িকর্ষঃ স্যাৎ” এই মীমাংসাসূত্রের (মীঃ সুঃ ১১২৬) ব্যাথ্যা করিতে প্রবস্ত হইয়া আচাথ্য 
শবরস্থামী সুত্রবাকাঘটকপদসমূহের সমাস ও বিভক্তি বাতায় করিয়া সুন্রকে এইভাবে যোজনা 
করিয়াছেন-“লোকে প্রয়োগঃ সন্নিয়মঃ সন্নিকর্ষাৎ।” আবার, তিনি “তুলাঃ সবেষাং পশুবিধিঃ 
প্রকরণাবিশেষাৎ” এই মীমাংসাসত্রের (মীঃ সুঃ ৩৬1১৮ ) যথাশ্ুতাথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যথা পরব্তী সত্রসমূহই শুধু অসঙ্গত হয় না, শরতিবিরোধও হইয়া যায় । পুনরায়,“ন 
শ্রতিবিপ্রতিষেধাৎ” এই মীমাংসা-সুত্রের (মীঃ সূঃ ৩৬২৪) ভাষ্যেও অনাথাকরণ করা হইয়াছে। 
বস্তুতঃ ভাষাকার শবরস্বামী যে যে স্থলে বেদের যথাশ্রুতার্থের সহিত সূত্রের যথাশ্রুতাথে বিরোধ 
দেখিয়াছেন,সেই স্থলেই বেদের যথাশ্রুতাথ রক্ষার্থে সন্নের যথাশ্রুতাথ পরি তাগ করিয়া বিপরিণামঅনুষজ, 
অধ্যাহার, শুণকল্পনাপ্রয়োগ এবং বাবধারণকল্পনা অর্থাৎ অর্থান্যথাকরণপূবক সুন্ত্ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
ভাষাকারের এইরূপ তাৎপর্যা গ্রহণ করিয়া ভট্ট কুমারিল বূলিয়াছ্ছেন ! শ্লোঃ বাঃ প্রতিজাসুন্র, মোঃ ৪৭-৪৯ 
পুঃ ১৫), “বৈদিকং জৈমিনীয়ং চ যন্ত্র বাকাং বিরুধ্যতে ॥ যথামুতগৃহীতেহখে তন্রেদমুপদিশাতে | 


অধাহারাদিভিঃ সুন্রং বৈদিকং তু যথ্শ্ুতম্ ॥ নেয়ং..” পাখসারথিমিশ্রকৃত ন্যায়রত্রাকরচীকা ( পুঃ 
১৫) ও ভট্ট উদ্বেকরুত তাৎপর্যাটীকা (পৃঃ ১৩) অবশ্য দ্রষ্টব্য । অবশা এই স্থলে কুমারিলভট্রের 


সিদ্ধান্ত অনারূপ। অনুরূপভাবে শ্রতিবিরোধবনতঃ আচার্যা শঙ্করও “আনন্দময়াভাসাৎ” এই ব্রহ্মসন্রের 
(১১১২) “ইদং হিহ বক্তবামূ” ইত্যাদি দ্বিতীয়বণকভাষো (পৃঃ ১৮৪) রৃত্তিকারমত পরিত্যাগ 
করিয়া সুত্রের অনাথাকরণই করিয়াছেন। পরেও “সুন্রাণি ত্বেবং ব্যাখোয়ানি” এই ভাষ্সন্দভের (পূঃ 
১৮৮) বাখ্যায় ভামতীকার স্পষ্ঠতঃ বলিয়াছেন (ভামতী ১১১৯ পৃঃ ১৮৮ ), “বেদসূন্রয়োবিরোধে 
“গুণে ত্বন্যাফ্যকন্সনা" (সমগ্র মীঃ সঃ ৯৩১৫ “বিপ্রতিপত্তৌ বিকল্পঃ স্যাৎ সমত্বাৎ ওণে 
্বন্যাধ্যকন্পনৈকদেশত্বাৎ” ) ইতি সৃন্তাণ্যন্যথা নেতব্যানি।” 

এই প্রকার সুন্রবিরোধিতা সত্ত্বেও উভ্যয় মীমাংসাভাষাই ভাষাপদবাচা। তাহার কারণ এই যে 
উভভয়মীমাংসাই বাকা-শাস্ত্র__বেদবাক্যের মীমাংসা বা বিচারই তাহাদের অসাধারণ কতা । এইজনা 
উভভয়শাস্ত্রেই অধ্যায়সঙ্গতি ও পাদসঙ্গতির ন্যায় শ্রুতিসঙ্গতিও প্রদর্শন করিতে হয় । ন্যায়সূন্াদি বাকাশাস্ত্র 
না হওয়ায় শ্রুতিসঙ্গতি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। শ্রুতিনিরপেক্ষ তকাদিদ্বারাই এ সমস্ত শাস্ত্রে তত্ব 
নিরূপণের আগ্রহ দুষ্টু হয় । অপরদিকে উভয় মীমাংসাদশনের প্রতি অধিকরণে একটি বৈদিকবাক্য 
অথবা একটি বৈদিক পদই বিচার্য । ফলে অপৌরুষেয়বেদবাকাবিরোধে পৌরুষেয় সূত্রের যথাশ্তাথের 
অনাথাকরণ যুক্তিতুক্তই ( শাবরভাষ্যর প্রভা টীকা ১।১।১ পৃঃ ৩ ), “যন্ত্র শ্রৃতিসূত্রয়োবিরোধাভাবঃ তন্র 
সত্রপদানি প্রসিদ্ধাথকানোবাঙ্গীকরণীয়ানি, ন ত্বধ্যাহারাদিভিরথাত্তরপরাণি কল্পয়িতব্যানি। ইতরথা 
বেদবাক্যানি সুন্রপদানি চ ব্যাখ্যেয়ানীতি প্রযত্নগোরবং প্রসজ্যেত। যন্ত্র তু বেদবিরোধঃ সুত্রস্য 
তন্রাধাহারাদিনান্যখাত্বপরিকল্পনং ন দোষমাবহতীতি সুচয়িতুং ভাষো “সতি সম্ভবে' ইত্যুক্তমূ।” 


২৪৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বিতীয় 


প্রভাটীকাকারের বক্তব্য এই যে শ্রুতি ও সূত্রের মধ্যে বিরোধ হইলেই সত্রের অনযথাকরণ করা হইবে,নচেৎ 
নহে, এই তাৎপর্যোই আচাধা শবর স্থামী তাহার ভাষাগ্রস্থ এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন( শাবরভাষা ১।১।১ 
পুঃ ১২ পুঃ ১২), “লোকে যেষু অথেষ্‌ প্রসিদ্ধানি পদানি তানি সতি সম্ভবে তদথানোৰ সুন্রেষ ইতি 
অবগন্তব্ম, ন অধ্যাহারাদিভিঃ এষাং পরিকল্পনীয়োহথঃ, পরিভাষিতব্যো বা। এবং বেদবাক্যানোব 
এভিঃ ব্যাখায়ন্তে। ইতরথা বেদবাক্যানি বযাখ্োয়ানি, স্বপদার্থাশ্চ ব্যাখ্যেয়াঃ ইতি প্রযত্রগৌরবং 
প্রসজোত |” 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরপাস্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধ্করী-ব্যাখ্যানে দ্বিতীয় ক্লোকবিচারে গ্রস্থকার-প্রতিক়া 
নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিশি& সমাপ্ত 


তৃতীয় অধ্যাক্স 
অদ্তশাক্মারজ্ঞ ৪ ভুতীয়য শ্রোকেল্স ব্যাখ্যা 
অদ্বৈতশাম্তে মুখ্য ও গৌণ অধিকারী নিণয় 
নিত্যস্বাধ্যায়বিধিতোহ্ধীত্য বেদান্তমস্য যে। 
সংশেরতেহথে তে সন্তরভাষ্যাদিষ্বধিকারিণঃ ॥ ৩ ॥ 


গ্রন্থকার তৃতীয় ও সবশেষ শ্লোকে বেদান্ত-সুন্র-ভাষ্মাদিতে অধিকারী নির্ণয় করিতে বলিলেন, 
“নিতাস্বাধায়” ইত্যাদি । শ্লোকের আক্ষরিক অথ এইরূপ । যে-সমস্ত বাক্তি'র (“স্বাধ্যায়োহধোতব্যঃ” 
এই ) নিতাস্থাধ্যায়বিধি অনুসারে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার পর বেদ'স্তর অথাবধারণে অর্থাৎ তাৎপযো 
সংশয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বাক্তিই ব্রহ্ম-সন্র-ভাষা প্রভৃতি নিবন্ধে অধিকারী । গ্রন্থকার স্বয়ং 
“নিত্যো হি" ইত্যাদি অবাবহিত পরবতী সন্দর্ভ হইতে “বিরক্তোহধিকারী” ইতান্ত সন্দভে স্বরচিত শ্লোকের 
ব্যাখ্যা করিলেও এই স্থলে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন ! ভাট্রসম্প্রদায়ের ন্যায় বিবরণসম্প্রদায়ও 
“স্বাধ্যায়োহধ্যতবাঃ” এই বিধিবাকাকে ব্রৈবণিকের বেদাধায়নে প্রবস্তকরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন 
এবং উভয় সম্প্রদায়মতেই উক্ত বিধি নিতাবিধি। সমগ্র বেদই অধোতব্য হওয়ায় ( পঞ্চপাদিকা ও 
বিবরণ মেক্রোঃ পৃঃ ৬১০ _ মাদ্রাজ পৃঃ ২২৩ ও পৃঃ ৪৮৭) বেদের অন্তাভাগ বা উপনিষদূসমহও” 
অধোতবা। বেদাথের আপাতজ্তান হইলেই তবে বেদাখবিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে, কারণ 
সংশয়-শরীরের উপপত্তির নিমিত্তই সামান্য-জ্তান বা ধমি-ক্তান আবশ্যক + সবথা অক্ঞাতবিষয়ে সংশয় 
উপপন্ন হয় না। কিন্তু এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে বিবরণসিদ্ধান্তে বেদাথের আপাতক্তান 
স্বাধ্যায়বিধিলভ্য নহে, যেহেতু অক্ষরাবাপ্তিপযন্তব্যাপারই অধায়নক্রিয়ার ফল। সুতরাং বেদান্ত বা 
উপনিষদ্‌ অধ্যয়নজন্য উপনিষদের অক্ষরাবাপ্তিমান্ত্র অধ্যয়ন-বিধির অভিপ্রেত ফল। এই তাৎপয্যেই 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন “অধাঁত্য বেদান্তমূ” অর্থাৎ বেদের অন্যান্য অংশের ন্যায় বেদান্ত-অংশের অধায়নজনা 
বেদাস্তাক্ষরপ্রাপ্তি হইলে । বেদাস্তাখ্থের আপাতজ্ান অন্তঃ প্রাপ্তব্য। সেই আপাতক্তানবিশিষ্ট প্রুষের 
যদি বেদাস্তার্থবিষয়ে সংশয় হয় তবে তাহার বেদাস্তা্থনির্ণয়ের জন্য বেদান্তবাকাসমূহের বিচার কর্তৃব্য। 
বন্মসূত্নের চারিটি অধ্যায়ে চারিটি তকীত্মক বিচারই উপস্থিত হওয়ায় যিনি বেদান্ত-বাকাবিচারে প্রবৃত্ত 
হইবেন তিনি অবশাই সুন্রভাষ্যাদি গ্রস্থসমহের অধায়নে প্রকৃত অধিকারী । বস্তৃতঃ ষাহারই এরূপ সংশয় 
হইবে তিনিই অধিকারী নহেন। তাহাকে অবশ্যই স্বাধ্যায়-বিধির নিযোজ্য বা অধিকারী হইতে হইবে। 
এইজন্য গ্রন্থকার প্রথমেই বলিলেন, “নিতাস্বাধ্যায়বিধিতঃ1” সুতরাং যিনি অধায়নবিধির নিযোজ্য 
হইবেন তাহার যদি বেদান্তাধায়নজনা বেদান্তা্ধে সংশয় হয় এবং তাহার যদি বুদ্ধিপ্রতিভাদি থাকে তবেই 
তিনি বেদান্ত-বাকাবিচারে তথা ব্রক্ম-সূত্রভাষ্যাদি অধায়নে অধিকারী হইবেন । 

্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ অধিকারীও গৌণ অধিকারী মান্রগ; কারণ বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে 


১ “উপনিষদ্”পদের অর্থের জন্য অধায়ান্তে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

২ সিঃ বিঃ ৮/৫৩-৫৪ পঃ ৬৩২-৩৪, “তস্য চতুবিধান্বয়ব্তিরেকাদিতকরূপত্বাৎ। দৃগ্দৃশ্যান্বয়বাতিরেকঃ, 
সাক্ষিসাক্ষান্বয়ব্যতিরেকঃ, আগমাপা্সিতদবধ্যবয়ব্যতিরেকঃ, দুঃখিপরমপ্রেমাস্পদান্বয়ব্যতিরেকঃ ইতি 
সমন্বয়াধ্যায়োহবিরোধাধ্যায়-সাধনাধ্যায়-ফলাধ্যায়াঃ ৷ অনুরত্তব্যারত্তান্বয়ব্যতিরেকঃ পঞ্চমঃ ৷ এতৎ চ সবেষাং 
বেদান্তানকুলতকাণাং চতুলক্ষণীমীমাংসাপ্রতিপাদিতানাম্‌ উপলক্ষণমিতি অভিযুক্তাঃ।” এইস্থলে “অভিযুক্ত” পদের 
অর্থ পণ্ডিত অথবা শাস্ত্র । 

ও সংক্ষেপ-শারীরককার বলিয়াছেন ধে পরিব্রাজকের ( সন্যাসীর ) অতিরি্ত বানপ্রস্থী, গৃহস্থ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী 
ব্ৈবর্ণিকমান্র স্থ স্বআশ্রমোচিত কর্মাবসরে শ্রবণ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যবিচার করিতে পারেন, যেতেতু উহা শাসন্ত্র-প্রতিযিদ্ধ 
নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত আচার্যাশাদেরও সম্মত € আত্মানাত্মবিবেক ৩. বসুমতী ২য় খণ্ড পৃঃ 8৫৪8), 
“সাধনচতুষ্টরসম্পত্তাভাবেহপি গৃহস্থানামাস্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রতাবায়ো নাস্তি, কিন্ত অতীবৰ শ্রেয়ো 
ভবতি। “দিনে দিনে তু বেদাস্তবিচারাদূতক্তিসংযুতাৎ। গুরু শুশ্রুষয়া লন্ধাৎ কৃচ্ছাশীতিফলং লভেৎ ॥” ইতুযুক্তেঃ।” 


২৪৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


সন্যাসীই, বিশেষতঃ পরমহংস পরিব্রাজকই, অদ্ৈতশাস্ত্রে মুখ্য অধিকারী এবং ব্রন্মবিচার তাহার নিত্য 
কম । এই তাৎপয্যে সায়পাচায্য পরুষাথানুশাসনের সত্তর উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে বেদের কর্মকাণ্োক্ত 
যাগাদিবিষয়ক বাকাসমহের বিচার (বা সংক্ষেপে ক্রতু-বিচার ) ভ্রৈবণিকমান্ত্রের নিতাকম হইলেও 
উপনিষদ্াকাসমূহের বিচার ( সংক্ষেপে ব্রক্ম-বিচার ) কামাকমমান্ত্ ; কিন্ত্ত পরমহংস-পরিব্রাজকের 
পক্ষে উহা নিতা-কম্ন।৪ কেন আচার্যাগণ সবত্যাগী সন্াপী বাতিরেকে সাধারণভাবে অদ্বৈতশাস্ত্রচা 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে প্রথম ব্ন্মসূন্রের “অথ” পদের উপর ভাষা, পঞ্চপাদিকা ও 
বিবরণ অধায়ন করিতে হইবে৷ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এই যে যাহারা কমে অধিকারী, তাহারা ব্রহ্মক্ঞানে 
অনধিকারী এবং যাহারা ব্রক্ষজানে অধিকারী তাহারা সবকমতাগ করিবেন, ইহাই নৈক্ষম্য-সিদ্ধি। 
সবক মতাাগই “সন্াস” পদের মুখ্যাথ, কামাকমপরিতাগ অথবা সবকষফলতাাগ বা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ 


অর্থাৎ-_সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অভাবসত্তেও গহস্থ যদি আত্মানাস্মবিচার করেন, তাহাতে তাহার প্রত্যবায় হইবে না, 
বরং প্রভূত মঙ্গল হইবে । এই তাৎপধ্যে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যে-ব্যক্জি গুরুস্তশ্রঘালর্ূভক্তিযুত্ত' হইয়া প্রত্যহ 
বেদান্তবিচার করেন, তিনি অশীতিসংখ্যক প্রাজাপতাব্রতের ফললাভ করিয়া থাকেন । অবশ্য তিনি এঁরপ বিচারের 
ফল ইহজন্মে লাভ করিবেন না, জন্মান্তরে লাভ করিবেন (সারসংপ্রহ ৩1৩৫৮ প্রঃ ৩৪৯), “নন 
শ্রবপাদাবন্তরঙ্গ সাধনে প্রব্রজ কশ্চেদধিকারী৷ তহি অনোষাং গৃহস্থাদীনাং তত্র প্ররতিন দ্যা, তত তেষামধিকারাভাবেন 
তদধীনফ লভাত্তাযোগাদিত্যাশক্ক্য শ্রবণাদের্দটিফলত্রাৎ, দষ্টফলে চ কষণি সতি সামধ্যে প্রতিষেধাভাবে চ 
সত্যধিকারসা নিরপবাদত্বাৎ গৃহস্থাদীনামপ্যাবশ্যককর্মকালাবশিষ্টসময়েষু শ্রবণাদ্যৃষ্ঠানসম্তবাৎ “শৃদ্রো 
ষক্তেংনবক৯গ' (তৈত্তিঃ সং ৭১1১৬ ) ইতিব প্রতিষেধাভাবাশ্চ তেষামপি তত্র অধিকারোহস্তেব ; পরং তব 
তেষাং ন তস্মিন জন্মনি পরিপকুক্তানং ততো ভবতি, কিন্ত জন্মান্তর ইত্যাহ__“বানপ্রস্থগৃহস্থনৈষ্টিকজনৈরন্োশ্চ 
বণাশ্রমৈঃ কমব্যধ্বনিষেবিতং ভবন্তি বৈ জন্মান্তরে পাচকম । বিদ্যায়াঃ শ্রবণাদিলক্ষণমিদং নহোতদেষাং ক্কচিৎ 
শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধমীক্ষিতমিদং শ্দ্রস্য দ?ং যথা ॥”” ফলোন্ুখতাই “পরিপাক” পদের অথ । নিকুষ্ট পথবাচক “ব্যধব” 
পৃংলিঙ্গ পদের অথ কুপথ ( অমরকোষ ভুমিবগ ৩৭ ), “ব্যধেবা দুরধেবা বিপথঃ কদধবা কাপথঃ সমাঃ ॥৮ গুহস্থের 
সংসারপথ অশেষ দুঃখদায়ক বলিয়া কুপথই । রক্ষস্তের এহিকাধিকরণে (ব্রঃ সঃ ৩81৫১, 
“এঁছিকমপ্যপ্রস্তত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ” ) প্রতিপাদিত হইয়াছে ( এ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯২৩-২৫ )যে বিদ্যার সাধনসমূহ 
অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত সাধনসমূহ চিন্রাযাগন্যায়ে ইহক্জন্মেই বিদ্যা উদ্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্ত প্রতিবন্ধক থাকিলে 
জন্মান্তরে বিদ্যা উৎপন্ন করে। প্রব্লাজক. পরিব্রাজক ও পরমহংস সমাথক শব্দ। ফেব্রক্ষচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না 
করিয়া আমতা শুরুগহে বাসপৃবক শুরুত্ত শ্রষাদি করেন, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রন্মাচারী বলে (মনু সং ২২৪৪ )। সং 
শারীঃ ও সারসঃগ্রহ ৩।৩৫৯-৩৬০ প্রঃ ৩৫০৫১ দ্রষ্টব্য । নৈষ্ঠিকের অপর নাম ব্লহন এবং তিনি চতুবিধ ব্রক্মচার'র 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ (প্রঃ বিঃ ৩1৪১৮ পৃঃ ৯৪০৪১ )। বেদাধ্যয়নসমাপ্তি পর্যীস্ত যিনি গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রন্মচষ্য পালন 
করেন তাহাকে উপকুবাণ বা ব্রাক্ষ ব্রহ্মচারী বলে (প্রঃ বিঃ ৩।8।১৮ পৃঃ ৯৪১)। সংক্ষেপশারীরক হইতে উদ্ধৃত 
শ্লোক শাদদলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত । 
& খ্াগ্বেদভাস্যোপঃ পৃঃ ৪৩, “নন অধ্যয়নবিষেস্রেবণিকমান্্রং প্রতি নিত্যত্বাৎ তণ্প্রযুস্তোৌ বিচারস্যাপি তল্পভোত, 
নান্যথেতি চে, ক্রতুবিচাপ্রস্য জৈবরিকমান্্রেধপি নিতাত্বসিদ্ধিঃ £ কিংবা ব্রন্মবিচারস্য ? তন্রাদ্যোহস্মন্মতে হপি 
সম ইত্যাহ ( প্রুষাথান্শাসনকারঃ ]--অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারসত্রেবণিকমাত্রসা' ইতি । যতোহকরণে 
প্রত্যবায়শ্রবণাৎ ক্রতব্ত্রেবরিকানং নিত্য অত হইতাথঃ।  দ্বিতীয়োহনি্  ইত্যাহ 
[পূরুষাখান্শাসনকারঃ]- _ক্রিক্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যেব' ইতি । নিত্য ইত্যন্ষঙ্গ21” শেষপংজ্ির অথ এই যে 
পূ্বসূত্রের “নিতা” পদ এই সূত্রে যোজনা করিয়া বঝিতে ৫ইবে। 

মহাভারতের অনুশাসনপবে চতুবিধ ব্রন্চারী, চতুবিধ গৃহস্থ ও চতুবিধ বানপ্রস্থীর ন্যায় চতুবিধ তিক্ষ বা 
সন্াসীর কথা বলা হইয়াছে ( মহাভাঃ অনুঃ ১৪১৮৯ প্রঃ ২৮৩ ), “চত্ুবিধা ভিক্ষবস্তে কু্চীচকবহুদকো। হংসঃ' 
পরমহংসশ্চ যো ষঃ পশ্চা্থ স উত্তমঃ ॥” তন্মধ্যে কুচীচক ও বহৃদক সন্ন্যাসী শিখা, যকোপবীত প্রভাত ধারণ করিবেন 
€ নারদপরিব্রাজক উপঃ ৫ম উপদেশ পৃঃ ২৭২ )। বুহদারণ্যক উপনিষস্তাষ্যে আচায্যপাদ এই দুই সম্াস অবস্থাকে 
পারিক্রাজ্যান্তর, আশ্রমরূপ পারিব্রাজা, অবিদ্বৎ পারিব্রাজা, অমুখ্য পারিব্রাজা প্রড়তি শন্দে ব্ক্জ করিয়াছেন এবং 
বলিরাছেন যে এইরাপ পারিত্রাজোর ফল ব্রক্মলোকাদিপ্রা্ডিমান্র, অস্ুতত্বপ্রাপ্তি নহে (রুহঃ উপঃ ৩।৫ শাঃ তাঃ পঃ 
৮২৫, ৮২৭)। প্রকটাথথবিবর্ূপের পরামশাধিকরণে (৩।৪।২০ পৃঃ ৯৫১) বহু শ্রুতি, স্মৃতি ও পূরাণবঢন 
উদ্ধারপূর্বক এইরূপ মতই সমর্খিত হইয়াছে । কিন্তু হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসী শিখা, যক্তোপবীত প্রততি ত্যাগ 
করিবেন, ফলে তাহার নিতানৈমিজিকাদি কমেও অধিকার নাই ( গীতা ২।২১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭১, ৭৫ ॥ ৫1১৩ শাঃ ভাঃ 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রারত্ত £ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৪৯ 


ত্যাগত্বধর্মসাম্যবশতঃ “সন্যাস” পদের গৌণার্থমান্্।৫ এক্ষণে গ্রন্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 
পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ গ্রন্থের আরম্ভ হইতে 
বিবরণ-প্রমেয়-দংগ্রহের আরম্ত ডিম কেন 


পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ গ্রন্থের আরম্ত হইতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ গ্রন্থের আরম্ত ভিন্ন । পঞ্চপাদিকা 
ভাষ্যের উপর চীকাগ্রন্থ বলিয়া পদ্মপাদাচার্া প্রথমেই অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজননিদ্দেশচ্ছলে 
“মুক্সদদ্মত” ইত্যাদিভাষ্য যোজনাপূর্বক প্রথমব্রন্ষসূত্র ও অধ্যাসভাষোর মো সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন । 
বিবরণগ্রন্থ টীকার উপর টীকা হওয়ায় “ননু নেদং ভাষাং বাখ্যানপদবীমুপারোতুমহতি, 
ভাষালক্ষণাভাবাৎ” ইত্যাদি সন্দভ্ভে (মেট্রোঃ পৃঃ ২০-মাদ্রাজ পৃঃ ১৩, প্রথমে ভাষোর বিরুদ্ধে 
আক্ষেপপূর্বক পূবপক্ষস্থাপন করিয়া পরে পঞ্চপাদিকা অনুসরণে প্রথম ব্রহ্ম সূত্রের সহিত অধ্যাসভাষ্যের 
সামঞ্জসা প্রতিপাদন করিয়াছেন । বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ গ্রন্থে ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাব না থাকায় প্রথমে 
শ্রতি-সূত্রের সম্বন্ধ প্রদশিত হইয়া শ্রবণাদিতে বিধিবিচার করা হইয়াছে; তাহার পর অদ্বৈতশাস্ত্রের 
বিষয়প্রয়োজন বিচারিত হইয়াছে। 

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকারের গৃঢ় অভিসন্ধি এইরূপ | গৌতমাদি মুনিগণ যেমন নায়সন্রাদি রচনা 
করিয়াছেন সেইরূপ মহষি বাদরায়ণও ব্রন্মসন্্ রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে মহষি বাদরায়ণই তন্তু, 
গৌতমাদি মুনিগণ তত্ৃক্ত নহেন, ইহা বলা যাইবে না ; কারণ শাপ্্রাধায়নের পূবে অতত্তক্ত অধ্যেতার পক্ষে 


পৃঃ ৫৭ ইন্যাদি )। প্রাজাপত্যেষ্টি অথবা আগ্নেয় যাগ অথবা ভ্রৈধাতবীয় যাগ করিয়া পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 
হয় (জাবালোপঃ ৪ পৃঃ ১০ )। শ্রতিস্মৃতিমধ্যে পরমহংসসন্াসীর লক্ষণ এইকূপ--একদগুধর, কন্থা ও 
কৌপীনবম্ধারী, অবাক্তলিঙ্গ (যাহার আশ্রমচিহ নাই ),. অবা্তচার (যাহার আচরণ দেখিয়া আশ্রম নিয় করা 
যায় না ), যিনি শ্রিদশ্, কমগুল্‌, শিক্য ( ঝুলি ), জলপবিত্র (জল ছ্বাকিবার জন্য বন্ত্রধণ্ড ), পাদুকা, আসন, শিখা ও 
যক্োপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, শুনাগুহে অথবা দেবালয়ে বসবাসকারী, সর্বকম্বত্যাগী ও আত্মনিষ্ঠ( জ্াবালোপঃ ৬ পঃ 
২৬১ । নারদপব্রিব্রাজক উপঃ ৫ম উপদেশ পঃ ২৭২)। এইরূপ লক্ষণ-লক্কষিত পরমহংস সন্যাসীকেই ছান্দ্যোগ্য 
উপনিষদ্‌ (২২৩।১) ব্রক্মসংস্থ বলিয়াছেন এবং আচার্যযপাদ তাহার উপনিষস্তাষাসমূহে পরমহংস সম্যাসীকে 
অতযাশ্রযী, পরিব্রাজক, বিদ্বৎ সম্যাসী ইত্যাদি বলিয়াছেন (রহঃ উপঃ কহোল-্রাহ্মণ ৩।৫. মৈর্রেয়ী-ব্রাক্মণ 81৫. 
শারার-্রাক্ষণ 8181২২ 7 হাঃ উপঃ ২।২৩।১ ইতাদি ভাষ্যসহ )। শাঙ্কর-প্রস্থানে ব্রাঙ্গণ ভিন্ন কাহারও সন্যাসে 
অধিকার নাই । তবে কামাকমপরিত্যাগরূপ গৌণ-সন্াসে ব্রেবণিকের ন্যায় শৃদ্র ও স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। 
বিশেষকারণবশতঃ “প্রেষ” উচ্চারণপ্বক দশুধারণাদিরূপ সন্্যাসাশ্রম গ্রহণে অপমপর ব্রহ্মচারী, গৃহী বা বানপ্রস্থীর 
পক্ষে কর্মাদির মানসিক ত্যাগরূপ সন্রযাস-গ্রহণে বাধা নাই, যেমন নারদ, বশিষ্ঠ, জনক, বিদুর ইত্যাদি । যাহার 
জন্মান্তরে কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ ব্রন্মঙ্ঞান উদিত হয় নাই, তাহার ইহজন্ু প্রতিবন্ধ কাভাবে তত্ৃজ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্য 
বিদ্ধংসন্ন্যাস স্বতঃসিদ্ধ । ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ব্রক্মবাদিনী গার্গী। জাবালোপনিষদ্‌, আরুণিহ্চোপনিষদ্‌, 
পরমহংসোপনিষদ্‌, সন্যাসোপনিষদ্‌, ভিক্ষকোপনিষদ্‌ প্রভৃতি উপনিষদে, বিশেষতঃ নারদপরিব্রাজক উপনিষদে 
সন্ন।াসাশ্রমের লক্ষণ ও বহুবিধ অবান্তর ভেদ অতি বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে । ব্রন্মসত্রের পরামশধিকরণের 
উপর কতক (৩18২০ পৃঃ ৮৮৫-৮৯) ও প্রকট্ার্থবিবরণ (৩81২০ পৃঃ ৯৪৬৫৭) বিশেষভাবে 
দষ্টব্য। 

৫ ছ্ছাঃ উপঃ ৫।১০।১ আঃ চীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৫৩৭-৪২১ বিশেষতঃ “অপৃতা হি তে” ইত্যাদি ভাষ্য (পৃঃ ৫৩৮ ) 
দ্রদীব্য। পঞ্চপাদিকা ওয় বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৭৪০, ৭৪৩ - মাদ্রাজ পৃঃ ২৫১, “ততো মুশুক্ষত্বং 
তৎসাধনশমদমোপরম-তিতিক্ষা-সমাধানসম্পন্নো ভূত্বা মাবন্নালম্বতে, ভাবদূ প্রন্মজিজাসাং কঃ প্রতিপদ্যেত £ 
কথঞ্চিদ্‌ বা দৈববশাৎ্ কুতৃহলাদ্বা, বহুশ্ুতত্ব বৃদ্ধ্যা বা প্ররত্তোহগি ন নিবিচিকিৎসং ব্রহ্ম তত্বেন ( আত্মত্রেন ) অবগন্তং 
শরুোতি, যখোক্তসাধনসম্পত্তিবিরহাৎ, অনন্তমৃখচেতা  বহিরেবাভিনিবিশমানঃ1”  তাৎপধ্য এই, 
নিত্যানিতাবস্তবিবেক প্রস্ততি সাধনচতুষ্ুয়সম্পন্ন সন্ন্যাসীই অদ্বৈতশাস্ত্রের মুখ্য অধিকারী । সাধনচতুই্য়েসম্পত্তিহীন 
আত্মচিস্তাশ্না বাহাবিষয়ে অভিনিবি£চিস্ত অনধিকারীর মধ্যে কেহ দৈবদুর্বিপাক বশে, কেহ ।কীতুহলী হইয়া,কেহ বা 
বছুশাস্ত্রাভিমানী হইয়া ব্রক্মশান্ত্রবিচারে প্ররত্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের ই্সিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক অনথপ্রাপ্তিই হইয়া 
থাকে । বিবরণ ওয় ব্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৬৯৫-৯৬ নল মাদ্রাজ পঃ ৫৪৯, “সবত্রাক্মক্তানএ্রকরণে সন্্যাসস্য বিহিতত্বাৎ 
শ্রবণাদ্যঙ্গতয়া আত্মস্তানফলতা চ সন্াসস্য সিদ্ধা।...কিয়ৎ পুনরন্র পরিতাজ্যতে ? স্বশরীরব্যতিরিক্তং সব ।” 
সন্ন্যাস যে. শ্রবণাদির অঙ্গ তাহা পরে বুঝা যাইবে । সুতরাং স্পট্টই প্রতীয়মান যে ভোগবিলাসে অগ্র 
গৈরিকবর্ণরজিতবস্ত্রধারী মুক্তকচ্ছ “আশ্রম"বাসী ভোগানন্দস্বামিগণ সন্্যাসী নহেন। 


২৫০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


কে তত্তৃজ তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে-_“কণাদো যদি বেদক্তঃ কপিলো নেতি কা প্রমা। উভৌ তু যদি 
বেদজৌ বাখ্যাভেদস্ত কিং কৃতঃ ॥”* সুতরাং ব্র্গসূন্াধায়নে বিনিগমনা কি £ 

উত্তর এই, যদিও সমস্ত বৈদিক দাশনিকসম্প্রদায় বেদকেই স্ব স্ব দশনের মূলরূপে স্বীকার করিয়া 
থাকেন, তথাপি তাহাদের শাস্ত্রারস্তে শ্রুতিসঙ্গতি প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু অদ্বৈতশাস্ত্র এইরূপ নহে। 
সন্তভাষ্যাদির প্রতি অধিকরণের প্রারস্তে অধিকরণের বিষয়বাকারূপে এক বা একাধিক উপনিষদ্বাকা 
উদ্ধত হওয়ায় প্রতি অধিকরণের সহিত শ্রুতির সম্বন্ধ অতীব পরিস্ফুট । কিন্ত কোন্‌ শ্রুতিবাকা অবলম্বনে 
“প্রমাণ-প্রমেয়" ইত্যাদি প্রথম ন্যায়সূন্ন অথবা “অথাতো ধমং বাখ্যাস্যামঠ” প্রথম বৈশেষিক-সত্র রচিত 
হইয়াছে, তাহা তত্তৎ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং পরত্তপ্রক্ত অধোতার কোন পৌরুসেয় সুন্তগ্রন্থে 
পক্ষপাতিত্ব থাকা যুক্তিযন্ত' নহে । যদি কোন বাত্তির কোন দশনসম্প্রদায়ে পক্ষপাতিত্ব থাকে তবে ভিন্ন 
ভিন্ন বাক্তির বুদ্ধিপ্রতিভাদির বৈচিন্রাবশতঃ কোন তত্তুই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। জগতের অতীত, 
অনাগত ও বত্বমানকালের সমস্ত তাকিককে যদি এককালে একন্র করিয়া বিচার করা সম্ভব হইত, তাহা 
হইলে হয়ত কোন একটি তত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইত +কিন্তু তাহা সম্ভব নহে । বিশেষতঃ ইহাই দুষ্ট হয় যে 
কোন পণ্ডিত বাক্তি সম্ষমযুক্তিবলে অতীব যত্রের সহিত যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা কোন পণ্ডিততর 
বাক্তি সম্মতর যুক্তিসহায়ে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তকে অনবস্থা অবশান্তাবী । এই সমস্ত 
কারণে অদ্বৈতাচার্যাগণ বলিয়া থাকেন ঘষে থে-স্মৃতি শ্রত্যন্সারী তাহাই গ্রহণীয়। শ্রতিই বা কেন 
আদরণীয়, তাহা উভভয়মীমাংসানা তরে বিচারপূ্বক স্থাপিত হইয়াছে ।* | এইজনা অদ্বৈতশাস্ত্রের আরম্ভ যে 
শ্রতিবিহিত তাহা সবপ্রথম প্রতিপাদন কারতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন ( পঃ ১), “নিত্যো হি 
'স্বাধ্যায়েহধ্েতব্যঃ' ইতাধায়নবিধিঃ প্রাক্মণেন নিক্ষারণো ধ্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যয়ো জেয়শ্চ' ইতি 
বচনাৎ ।” তাৎপধ্য এই, “স্বাধায়োহধোতবা8” এইরূপ বৈদিক বিধি যখন নিতা তখন ভ্রৈবর্ণিকের নিকট 
বেদাধায়ন অবশ্য কত্তবয । শুধু তাহাই নহে, বৈদাধক্তানব্যতিরেকে যখন বেদগ্রহণ নিক্ষল তখন বেদাখও 
অবশাই জাতবা এবং বেদারথজ্ঞানের জনা বেদাধায়নের পর” ষড় বেদাঙ্গও অবশাই অধোয়। গ্রন্থকার 
দুইটি পৃথক আগমবচন উদ্ধত করিয়া ইঙ্গিত দিতেছেন যে বেদাক্ষরগ্রহণফলক বেদাধায়নবিধিবাকা 
হইতে ভিন্ন বিধিবাক্যে বেদাথথজান বিহিত হইয়াছে এবং পরে তৃতীয় বণকে (বিঃ প্রঃ সং পৃঃ ১৯৭) 
কন্ঠতঃই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।৯ 


৬ এই অতি প্রসিদ্ধ শ্লোকের আকর জানা নাই । আত্মতত্্ববিবেকে উদ্ধত শ্লোকে (আঃ তঃ বিঃ ৪থ পরিঃ 
আম্নায়প্রামাণা ৪ প্রকরণ পৃঃ ৩৭৭ -পরঃ ৮২৪) কণাদের স্থলে জৈমিনি পাঠ দৃষ হয়। 

৭ দ্রষ্টবা ব্রঃ সুঃ শাঃ ভাঃ ২1১১ পুঃ ৪৩৫. “পরতন্তপ্রজ্স্যাপি নাকস্মাৎ স্মতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ। 
কস্যচিৎ কুচি পক্ষপাতে সতি প্ররুষমতিবৈস্বরূপ্যেণ তন্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তঙ্মাৎ তস্যাপি 
সমৃতিবিপ্রতিপত্যুপন্যাসেন ্রত্যনৃসারাননুসারবিষয়বিবেচনেন চ সন্মাে প্রক্তা সংগ্রহণীয়া ।” “মতি” শব্দের অথ 
বৃদ্ধি এবং “বৈশ্বরপ্য" শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য । মক্তির উপায়ীভূত পথই সন্মার্গ এবং তত্বক্তানই সেই পথ বা মা । 
অতন্ত্সম্হ হইতে তন্বমাত্র বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠাই প্রকার সং গ্রহ। খযিগণ যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই স্মরণপূর্বক 
সন্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া সৃতপ্রন্থসমূহও স্মৃতিশাস্স । ব্রন্মসূত্রের স্মৃত্যধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ২১।১-২ পুঃ 
৪৩২-৩৬) যে-রীতিতে কপিলের তথা কাপিল-স্মৃতির প্রাম্াথ্য খণ্ডিত হইয়ান্ছে, সেই রীতিতে ন্যায়াদি 
আস্তিকসম্প্রদায় ও চাবাকাদি নাস্তিকসম্প্রদায়ও যে খশুনীয় তাহা বুঝিতে হইবে । সাংখ্য প্রবলতম পূর্বপক্ষ বলিয়া 
প্রধানমল্লনিবহণন্যায়ে সাংখ্যই স্মৃতিপাদে প্রধানতঃ খণ্ডিত হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।৪।২৮ পৃঃ ৪৩০) । ব্রঃ সূঃ 
পাঃ ভাঃ ২১১৯ পঃ ৪৪৯, “ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবন্তৃমানাস্তাকিকাঃ একস্মিন্‌ দেশে কালে চ সমাহর্তুং যেন 
তন্মতিরেকরাপিকার্থবিষয়া সম্যঙমতিরিতি স্যাৎ।” এঁ পৃঃ 88৮, “ইতশ্চ আগমগমোহর্থেশ হইতে 
“কপিলকণভুকপ্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ” পথ্যন্ত ভাষাসন্দর্ভ ও ভামতী দ্রষ্টব্য । স্মৃতিপাদের উপর 
বস্তমান লেখককর্তৃক বাংলা ব্যাখানগ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার থাকায় এই স্থলে উহার পুনরুত্তি করা হইল 
না। 

৮ ভগবান মন বেদাধ্যয়নের পরই বেদাঙ্গ অধ্যয়নের নির্দেশ করিয়াছেন ( মেধাতিথিভাষ্য ৯১৬৮ পৃঃ ১৫২ _ প্রঃ 
৩৯৩ )। 

৯ খগ্বেদভাষ্যোপঃ পৃঃ ৪৩-৪. “ননু উন্ুরীত্যা অধায়নসা অক্ষরগ্রহণান্তত্বে অর্থক্তানমবিহিতং স্যাৎ ? মৈবমূ, 
ৰাক্ান্তরেণ তদ্বিধানাৎ-__ব্রাহ্ষণেন নিক্ষারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্জো বেদোহধ্যেয়ো জেয়শ্চ' ইতি তদ্িধিঃ। তত্র 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্তারত্ত £ তৃতীয় প্লোকের ব্যাখ্যা! ২৫১ 


অধায়নবিধি ও অধ্যাপনবিধিবিচার 


আপত্তি হইবে, বেদাধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রযুস্ত না হইয়া অধ্যাপনবিধিপ্রযুস্ত হউক, ক্ষতি 
কি? 

উত্তর এই, অধ্যাপনবিধি কাম্য বা অনিতাযবিধি বলিয়া এবং অধায়ন নিত্যকর্ম হওয়ায় অনিতাবিধি 
নিত্যকর্মের প্রবর্তক হইতে পারিবে না, কারণ উহাতে নিত্যানিতাসংযোগবিরোধ অবশান্তাবী। সুতরাং 
নিতা বেদাধ্য়ন স্ববিধিপ্রযুক্তই হইবে, অনাবিধিপ্রযুক্ত নহে। প্রাভাকরসম্প্রদায়সন্্রত অধ্যাপনবিধি 
নিরাস করিতেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে “নিত্যো হি” বলা হইয়াছে। এইস্থলে “এব”কার অর্থে অর্থাৎ 
অবধারণ অথে “হি” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (অমরকোষ নানাহবর্গ ৭৯৩ '“হ হেতাববধারণে” )। উক্ত 
“হি” অব্যয় ভিনক্রমে “অধ্যয়নবিধিঃ” পদের সহিত অন্বয় করিলে অথ হইবে অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তই 
অধ্যয়ন, অধাপনবিধিপ্রযুস্তত নহে। এব অথে “হি"কারের দ্বারা অধ্যাপনবিধিকে ব্যবচ্ছিন্ন করা 
হইয়াছে । বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বিবরণের “নিতোনৈবাধ্যয়নবিধিনা” (মেট্রোঃ পৃঃ ২৮ মাদ্রাজ 
পৃঃ ২৯) পংত্িকেই অনুসরণ করিয়াছেন এবং উক্ত পংজ্তিতেও ভিন্নক্রমে “বিধিনা” পদের সহিত 
অবধারণাথে প্রযুস্ত “এব"কারের অন্বয় করিতে হইবে। 

আপত্তি হইবে, বেদাধ্যয়ন অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্ঞই হউকৃ, কিন্তু বেদাধায়নবিধি নিতা হইবে কেন,উহা 
কাম্যই হউকৃ। ফলে বেদান্তগত বলিয়া উপনিষদ্বাক/বিচারও কাম্য হউক এবং উভয় বিধিবাক্যে 
ফলকীন্তন না থাকায় বিস্বজিন্ন্যায়ে উভয়ই স্ব্গফলক হউক । সৃতরাং মোক্ষকাম ব্যক্তি ব্রক্মবিচার করিতে 
আগ্রহী হইবেন না। 

এইরূপ আপত্তির উত্তরে উভয়বিধির কামাতু খণ্ডন করিয়া নিতাত্ব স্থাপন করিতে গ্রন্থকার বলিলেন 
(পৃঃ ১), “কাম্যত্ে হি বেদাধ্যয়নস্যান্যোন্যাশ্রয়তা,--অথাববোধে সতি কামনা, কামনায়াং সত্যাং 
ষড়ল্লোপেতবেদাধ্যয়নপ্ররত্তস্য অ্থাববোধ ইতি ।” তাৎপধ্য এই, বেদাধায়ন কাম্যকর্ম হইলে 
অন্যোনাশ্রয়তাদোষগ্রস্ত হওয়ায় বেদাধ্যয়নই হইবে না। “অথাববোধে সতি” ইত্যাদি পংক্তিতে সেই 
অন্যোন্যাশ্রয়তাদোষই পরিস্ফুট হইয়াছে। জ্রান না হইলে কামনা বা ইচ্ছার উদয় না হওয়ায় 
বেদাধ্যয়নকামনাবিশিষ্টপুরুষের অবশ্যই বেদাধায়নে প্রবৃত্তির পৃবে বেদাথজান প্রয়োজন । পুনরায়, 
বেদাধ্যয়ন কামাৰকম হওয়ায় বেদাধয্যনে কামনা থাকিলেই তবে ষড়ঙ্গসহিতবেদাধায়নে প্ররত্ত পুরুষের 
বেদার্থাববোধ হইবে । সুতরাং যদ্বিষয়ক অর্থাববোধ তদ্বিষয়ক কামনা এবং যদ্বিষয়ক কামনা তদ্বিষয়ক 
অর্থাববোধ হওয়ায় অনবস্থাপ্রসঙ্গের উদয় না হইলেও জগ্তিগত অন্যোনাশ্রয়তাদোষ অনিবাধ্য। যদিও 
এইস্থলে অন্যোন্যাশ্রয়ের উ্ভয়পক্ষ ্ঞানস্থল নহে, একটি জ্ঞানস্থল হইলেও অপরটি কামনার স্থুল*০ তথাপি 
অর্থাববোধের পুবে কামনার উৎ্পত্তিই সম্ভব না হওয়ায় বেদাধায়নকামপুরুষই অনুপপন্ন বলিয়া 
বেদাধ্যয়নে প্রত্বত্িও অনুপপন্ন ; ফলে স্বাধ্যায়-বিধি অপ্রবস্তক হইয়া নিক্ষল হইবে। 

আপত্তি হইবে, অধ্যয়নবিধি কাম্য না হয় নাই হউক, কিন্তু উহা নিতাও নহে, কারণ 
স্বাধ্যায়বিধিবাকো অধ্যয়নের অকরণে প্রতাবায় শ্রুত হয় নাই। অধায়ন নৈমিত্তিক কর্মও নহে, কারণ 


'নিক্ষারণণ্শব্দে অধ্যয়নজানয়োঃ কাম্যত্বং নিবার্যতে । অজানে পূরুষপ্রবুত্তিকরং বচনদ্বয়ং শাখান্তরগতং 
নিরুত্তকারো যাস্কঃ (নিরুক্ত ১১৮ পৃঃ ৪৭ ) এবমুদাজহার-_'অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ডবতাজাননিন্দা চ'” ইত্যাদি। 
এইস্থলে পূর্বব্যাখ্যাত “স্থাপুরয়ং ভারহারঃ” ও “যদ্গৃহীতমবিক্তাতম্” বচনদ্বয় উদ্ধত হইয়াছে। বিঃ প্রঃ সং ওয় বর্ণক 
পৃঃ ১৯৭, “তহাক্ষরাবাপ্তিপূর্বকার্থাববোধ এবারতিহেতুঃ ইতি চেৎ॥ ন, শাখান্তরীয়েভাঃ পৌরুষেয়েত্যো বা 
৪5285554854 ।” সুতরাং শাখাত্তরীয় বাকাদ্বারা অর্থাববোধ বিহিত 
পারে। 

১০ ক এর কান হইলে খ এর জান হয় ॥ আবার. খ এর ডান হইলে ক এর জান হয়--_এইরূপভাবে উভয় পক্ষই 
জানস্থল হওয়ায় জণ্তিগত পরস্পরাশ্ররদোষ বিদ্যমান । ক এর ক্তান হইলে খ এর কামনা হয় এবং খ এর কামনা 
হইলে ক এর জ্ঞান হয়-__এই স্থলে উভয় পক্ষ জান বা ভণ্তিস্থল নহে । তথাপি প্রথমোক্ত স্থলে যেমন জানই হয় না, 
সেইরূপ দ্বিতীয় স্থলে কামনাই'হয় না। সৃতরাং ফলতঃ উহা অন্যোন্যাশ্রযদোখই। 


২৫২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


গৃহদাহাদির ন্যায় কোনরূপ নিমিত্ত শ্রুত হয় নাই। অধায়ন প্রায়শ্চিত্তীয় কর্মণও নহে, কারণ 
“ব্রদ্মচয্যাবকীণ্ণী নৈখতং গর্দভমালভেত” (আপঃ ধর্মঃ ১৯/২৬।৮) এইরূপ শ্রতিতে অবকীর্ণী 
বরহ্মচারীর দোষসম্বন্ধবশতঃ প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইলেও অধায়নবিধিস্থলে কোনরূপ দোষসংযোগ শ্রত 
হয় নাই।১১ সুতরাং অধায়ন নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য ও ্রায়স্চিততীয় কর্ম না হওয়ায় উহা শাস্তরবিহিত কর্মই 
নহে। ফলতঃ ব্রহ্মবিচারকর্তব্যতাও শাস্ত্রীয় নহে। 

উত্তর এই. বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে উদ্ধত দ্বিতীয় আগমবচনের “নিষ্চারণঃ” পদের দ্বারাই 
অধায়নবিধির নিত্যতব প্রতিপাদিত হইয়াছে । এবকার অরে প্রযুক্ত “পহ” পদের সহিত “নিতাঃ” পদের 
অন্বয় করিলে অর্থ হইবে, অধায়ন নিতাই,নৈমিতিকাদি নহে । বস্তুতঃ মানবসংহিতায় বেদের অনধায়নে 
নিন্দাবচন রহিয়াছে (মনু সং ২১৬৮ ), “যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমনাত্র কুরুতে শ্রমমূ । স জীবন্েব 
শূদ্রত্বমাস্ত গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥” অথাৎ যে-ব্রেবণিক বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তিনি 
জীবিত অবস্থাতেই সবংশ ( সাম্বয়ঃ ) শূদ্রত্ব প্রা্ত হন ।৯* গ্রন্থকার স্বয়ং কিছু পরেই (পৃঃ ৪) এই 
মনুবচনই উদ্ধত করিয়াছেন । অতঃপর গ্রন্থকার অধায়নবিধির নিতাত্ব নিগমন করিতে বলিলেন ( পঃ 
১), “অতঃ সবোহপি নিত্যবিধিবলাদেব ষড়জসহিতং বেদমধাত্যাথ্থং জানাতি।” অথাৎ, অতএব 
বেদাধ্যয়নে অধিকারী সমস্ত পুরুষ “স্বাধ্যায়োহধোতব্যঃ” এইরূপ নিতাবিধিসামখ্যেই ষড়ঙ্গসহিত বেদ 
অধায়ন করিয়া বেদার্থ জানিয়া থাকেন । “অতঃ” অর্থাৎ যেহেতু অধায়ন কাম্যাদি কর্ম নহে এবং 
“নিষ্কারণ” পদোদিত অধায়নের নিত্ত্বই বৃদ্ধিস্থ, সেইহেতু | “সবোহপি” অধাৎ বেদাধায়নে অধিকারী 
উপনীত ভ্রৈবণিকমান্র ॥ বাধক থাকায় “সব” পদের সকল বর্ণ অথ হইবে না, কিন্তু “সবস্তক্লা সরস্বতী” 
বাক্যে “সব” পদের ন্যায় সঙ্কোচনীয় ।১৩ “এবপকার দ্বারা কামাবিধি বযবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে । ফলতঃ 
অধ্যাপনবিধি কামাবিধি বলিয়া উহাও “এব"কারের দ্বারা ব্যবচ্ছোদা। “অধাতা” পদে লাপ্‌ প্রতায়দ্বারা 
অধায়নক্রিয়া ও অথজানক্রিয়ার ভেদ তথা উভয়ক্রিয়াবোধক বিধিবাকোর ভেদ, অধ্যয়ন ও অথক্তানের 
পৌবাপর্যা এবং উভয় ক্রিয়ার সমানকত্তৃকত্ব বৃদ্ধিস্থ হইয়া থাকে । এইরূপভাবেই গ্রন্থকারকত্তৃক উদ্ধৃত 
দ্বিতীয় আগমবচনের “অধোয়ো জেয়শ্চ” অংশ বাখ্যা করিতে হইবে। 


ধমবিচারের ন্যায় ব্রক্মবিচার জ্ঞরম্তণীয় নহে--প্রবপক্ষ 


প্রশ্ন হইবে, স্থাধ্যায়াধায়নবিধি নিতা হয় হউক্‌, কিন্ত্র অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যখন উক্ত বিধি-প্রবর্তিত 
ভ্রৈবরিকমান্র ব্রক্মবিচারে বৈধ অধিকারী নহেন, তখন শ্রৃতি-সুত্রের সঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হইবে ? 
পৃবপক্ষীর গরট অভিসন্ধি এইরূপ । 


১১ “কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মন$৮” ইত্যাদি মন্বচনের (মনন সং ১১১২১) দ্বারা জানা যায়, 
যেব্রক্মচারীর ইচ্ছাপূর্বক স্রী-সংসগ হইয়াছে তাহাকে অবকীর্পী ব্রহ্মচারী বলে । শাস্ত্রে অবকাণী ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিতত 
বিহিত হইয়াছে- অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নিশাকালে চতুষ্পথে নিষ্খতি দেবতার (নৈর্যতং ) উদ্দেশ্যে কাপ গর্দত বধ 
করিবে অথাৎ গদভমাংসদ্ধারা যাগ করিবে এব? সেই গদতচ মন পরিধান করিয়া “আমি অবকীর্ণী” এইরূপে নিজ পাপ 
ঘোষণা করিয়া সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে ইত্যাদি । পৃৰপহ্ছীর অতিপ্রায় এই যে ব্রহ্মচারীর স্ত্রী-সংসগরাপ দোষসংযোগ 
থাকায় প্রায়শ্চিত্তকম বিহিত হইয়াছে ॥ কিন্ত কে'নরূপ দোযসংযোগ ব্যতিরেকে ই অধ্যয়ন বিহিত হওয়ায় অধ্যয়ন 
প্রায়শ্চিত্তীয় কর্ম নহে। মনু সংহিতায় (১১১৭-১২১) অবকীর্পণার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে এবং 
মীমাংসাদশনের “অনাহিতেহগ্রাববকীর্ণাঁ পশ্বনৃষ্ঠ।নাধিকরণে” ( মীঃ সূঃ ৬৮২২ ) ইহার বিচার আছে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, ব্রক্ষসূত্রের অধিকারাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪1৪১-৪২ ) সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে উপকুবাণ শ্রন্মচারীর ন্যায় 
নৈষ্ঠিক ব্রক্মচারী যদি অবকীর্ণা (ভ্রষ্টরেতা ) হয়, তবে উহা উপপাতক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে ॥ 
তাহা হইলেই ভ্রপ্রোর্ঘরেতার কৃত কমপমহ ব্রক্মবিদ্যার সাধন হইবে, নচেৎ নহে। 

১২ অবশ্য বেদাধ্যয়নে অসমথপক্ষে অথবা আপৎকালে দ্বিজগণ গায়ন্রীমান্্ জপ করিলেই হইবে (মনু সং ২১০৪, 
১১৮ )। 

১৩ দেবী সরস্বতীর বর্ণনায় “সবশুক্লা” পদ থাকিলেও দেবীর কেশ, অক্কিগোলক, করতল, পদতত্র প্রতি যেমন 
শুর্লবর্ণ নহে বলিয়া “সব” পদের অর্থ সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকে, সেইরূপ আলোচ্যস্থলে “সর্ব” পদ বর্পমান্রকে না 
বুঝাইয়া শ্রৈবর্ণিক অঞ্ধে সঙ্কুচিত করিতে হইবে । প্রায়িক অথে “সব” শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ হয় । 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রারত্ত £ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৫ 


পূর্বমীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে “অথাতো ধর্মজিক্তাসা” এই প্রথম মীমাংসাসুন্রের অন্তর্গত 
“অথ” পদ আনন্তধ্য অথে গ্রহণ করিতে হইবে । আনন্তযা সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় প্রশ্ন হইবে, কাহার অনন্তর ? 
অর্থাৎ কাহার অনন্তর ধর্মজিজাসা কর্তৃব্য £ উত্তরে মীমাংসাসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে বেদাধ্যয়নের 
অনন্তরই ধর্মজিক্তাসা কত্তৃব্য (প্রভাটীকাসহ শাবরভাম্য ১।১।১ পঃ ১-৮)। “স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ” এই 
নিত্য অধ্যয়নবিধির দ্বারা প্রবর্তিত ভ্রৈবণিকমান্র বেদার্থাববোধপূবক কমানৃষ্ঠানের উপযোগী 
বেদাথনির্ণয়ের জন্য ধর্মবিচার অর্থাৎ সমগ্র বেদের অর্থবিচার করিবেন । সুতরাং তাহারা বলিতে পারেন 
যে “স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ” এই শ্রোত বিধিবাক্যই সমগ্রবেদার্থবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্রের প্রসঞ্জক বা 
বিধায়কবাকা। অতএব শ্রুতির সহিত প্রথম মীমাংসাসন্ত্রের (শ্রুতি-) সঙ্গতি অতীব স্পষ্ট । ফলে 
মীমাংসাশাস্ত্র বিধিতঃ আরক্তণীয | কিন্ত অদ্বৈত সম্প্রদায় প্রথম ব্রক্সন্রস্থ “অথ” পদের আনন্তর্যাথ গ্রহণ 
করিলেও বলিতে পারেন না যে স্বাধ্যায়বিধি ব্রহ্মবিচারাত্মক অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রসঞ্জক বা প্রবস্তৃক । কারণ 
পৃবমীমাংসাশাস্ত্রে “ধর্ম” শব্দ বেদাহমান্ত্রের উপলক্ষণ ॥ ফলে সমগ্রবেদেরই বিচার মীমাংসাশাস্ত্রে গতাথ 
হওয়ায় বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্াকাসমূহের বিচারও গতার্থ বলিয়া ব্রন্মসন্ররচনাই ব্যথ।১* যদি 
ধর্মজিতাসা ও ব্রহ্মজিভাসাকে পৃথকৃরূপেও গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও বলা যায় না যে 
্বাধ্যায়বিধিবোধিত বেদাধায়নের পর রক্মজিজ্াাসাই নিয়মতঃ হইয়া থাকে, কারণ ধর্মজিক্তাসাতেও 
বেদাধ্যয়ন নিয়মতঃ অপেক্ষিত। 

বেদাধ্যয়নের অনন্তর না হউক্‌,কর্মাববোধের অনন্তরই ব্রক্মজিক্তাসা হউক, ইহাও অদ্বৈতী স্বীকার 
করিবেন নাঃ কারণ ধর্মবিচারের পুবেই যিনি উপনিষদৃসমূহ অধায়ন করিয়াছেন তাহার কমাববোধ 
বাতিরেকেই ব্রন্মবিচার হইতে পারে । বিশেষতঃ পঞ্চপ্রযাজয়াগ যেমন দরশপর্ণ মাসরূপ অঙ্গিযাগের অঙ্জ, 
সেইরূপ ধর্মবিচার ব্রক্মবিচারের অঙ্গ নহে, যাহাতে অঙ্গকর্ম সমাপন না করিলে অঙ্গিকম সিদ্ধ হইবে না। 
আবার, দর্শপূর্ণমাসযাগে যিনি অধিকারী তিনিই দশপুণমাসযাগ নিষ্পন্ন করিবার পর সোমযাগ করিবেন 
(তৈত্তিঃ সং ২1৫1৬, "দশপর্ণ মাসাভামিষ্রা সোমেন ঘজেত” ), এইরূপে যে অধিকুতাধিকার ( অর্থাৎ 
কমবিশেষে অধিকার থাকিলেই পরে কম্ান্তরে যে অধিকার বিদামান ) দেখা যায় তাহাও ধর্মজিজ্তাসা ও 
বন্ধ জিদ্তাসার মধ্যে নাই ।১? শুধু তাহাই নহে, ধর্মক্তান অভ্ুদয়ফলক এবং স্ব্গাদিসুখরূপ অভ্যুদয় 
কমানুষ্ঠানসাপেক্ষ । অপরদিকে ব্রন্মতান মুক্তিফলক এবং ব্রক্মস্বরূপ-মুক্তি উৎপাদা, আপা, বিকাধ্য বা 
সংস্কাহ্য না হওয়ায় অনুষ্ঠাননিরপেক্ষ। ধমজিড্তাসাতে সাধা ধমই জিজ্তাসা হওয়ায় উহা 
পুরুষব্যাপারতন্ত্র ॥ ব্রহ্মজিক্তাসাতে সিদ্ধবস্তুরূপত্র্মই জিক্তাস্য বলিয়া উহা পুরুষতন্ত নহে।৯+ 

অতএব কোনরূপেই যখন স্বাধ্যায়বিধিবাকোর সহিত প্রথম ব্রন্মসূন্ধের সঙ্গতি হইতে পারে না তখন 
শ্রতি-সূত্রের সঙ্গতি না থাকায় ব্রক্মবিচার অবিহিত, সুতরাং অনারন্তণীয়। ফলে 
“নিতোনৈবাধায়নবিধিনা” ইত্যাদি বিবরণবাকাানুসারে রচিত “নিতো হি 'স্বাধ্যায়োহধোতবাঃ'” ইত্যাদি 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বাকা অপ্রাসঙ্গিক । 

প্রকৃতপ্রস্তাবে, স্বাধ্যায়-বিধিবাকোর সহিত প্রথম ব্রন্ষসুত্রের অসঙ্গতি প্রদ্শনই পরবপক্ষীর একমাত্র 
উদ্দেশ্য নহে। বিবরণাচাধ্য স্বয়ং চতৃবিধ অসঙ্গতির ইঙ্জিত দিয়াছেন। উহা এইরূপ | 

প্রথমতঃ, যাহা জিক্তাসার বিষয় হইতে পারে তাহাই সূন্্কারকত্তৃক সুন্রণীয় অথাৎ সূত্রাকারে রচিত 
হওয়া উচিত। জাতবিষয়েই জিক্তাসার উদয় হয়, অক্তাতবিষয়ে নহে । আবার, শাস্তরশ্রবণ বাতিরেকেও 
শাসতরীয়-জান সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র অধায়নের পৃবে ব্রহ্ম জাত হইলেই তবে ব্রদ্মজিজাসা হওয়ায় 
ব্রক্মাজিক্তাসাবোধক প্রথম ব্রন্ম সূত্রের সঙ্গতিই থাকিতে পারে না- পরক্ষসূত্র অধ্যয়ন বাতিরেকে ব্রহ্মক্তান হয় 
না, আবার ব্রন্মক্তান না হইলে ব্রহ্মজিক্তাসার অভাবে ব্রহ্মজিক্তাসাবোধক প্রথম ব্রক্মসত্র স্বরূপতঃই 
অসঙ্গত। ইহাই স্বরূপাসঙ্গতিনামক প্রথমপ্রকার অসঙ্গতি | 
১৪ ভামতী ১১১ প্রঃ ৪৯, ৫১, “ধর্মজিজাসায়া ইব ব্রক্মজিজাসায়া অপি" ইত্যাদি সন্দভ্ভ হইতে 
“বেদাধ্যয়নানস্তর্য্যোপদেশসাম্যাদিতাথ$” পথ্যস্ত সন্দত দ্র্টবা। 
১৫ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১৯১ পৃঃ ৫১, “নম্বিহ কম্মাববোধানভ্তষ্যং বিশেষঃ” ইতাদি সন্দভ দ্রষ্টবয। 
১৬ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১১ পঃ ৬৯, “ফল-জিজ্গাস্যভেদাচ্চ” ইত্যাদি সন্দভ দ্রদব্য। 


২৫৪8 বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈতসম্প্রদায় ব্রন্মসনতরসমূহকে শতিমূল বলিয়া সবদাই শ্তিসঙ্গতি প্রদশনে সচেষ্ট । 
কিন্ত উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে প্রথম মীমাংসাসূত্রের নায় প্রথম ব্রক্ষসূত্র স্বাধায়বিধিবাকামূল নহে । 
তাহা হইলে রূৃহদারণাক উপনিষদের অন্তর্গত “আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতবাঃ” ইত্যাদি বাকাস্থ 
'শ্রোতব্যঃ” বিধি-পদই ব্রহ্ম-জিজাসার প্রসঞ্জক হউক্‌* কিন্ত ইহাও বলা যায় না। কারণ শ্রবণ অর্থাৎ 
বেদান্তবাকাবিচার না করিলে প্রতাবায় হইবে, এইরূপ অকরণে প্রতাবায় শ্রুত না হওয়ায় “শ্রোতবাযঃ” 
নিতাবিধি নহে। বিশেষতঃ সমস্ত ব্ৈবণিকেরই ব্রন্মবিচার কর্তবা, ইহা অদ্বৈতীর নিকট অপসিদ্ধান্ত। 
কোনবূপ নিমিত্ত শ্রুত না হওয়ায় গৃহদাহেষ্টির ন্যায় শ্রবণ নৈমিত্তিক কর্মও নহে । কোন দোষবিশেষের 
নিরাকরণের নিমিত্তও শ্রবণ বিহিত না হওয়ায় উহা প্রায়শ্চিতীয় কর্মও নহে। বিধির উদ্দেশে কোনরূপ 
ফলশ্রুতি না থাকায় শ্রবণ কাম্যকর্মও নহে । সুতরাং “শ্রোতব্যঃ” ইতাদি বাকাও ব্রহ্মবিচারের প্রসঞ্জক না 
হওয়ায় প্রথম ব্রহ্মসন্ত্রের মূলাসঙ্গতি নামক দ্বিতীয় প্রকার অসঙ্গতি স্পট্টই। 

ভুতীয়তঃ, অদ্বৈতসম্প্রদায় শ্রৃতিসঙ্গতি বাতিরেকে শাস্ত্রসঙ্গতি প্রদশনেও যত্র করিয়া থাকেন। 
বরক্মসূত্ররূপ শাস্ত্রের সহিত এঁ শাস্ত্রের মধ্যবস্তী প্রতি অধিকরণের সম্বন্ধই শাস্ত্রসঙ্গতি ৷ অথাৎ ব্রক্ম সূত্রে ব্রদ্মই 
প্রতিপাদ্য হওয়ায় ব্রহ্ম সূত্রের সবস্থলে হয় ব্রহ্ম, অথবা ব্রন্মসম্বন্ধ অথবা ব্রক্মবোধের অনুকূল কোন বিষয়ের 
বিচার অবশ্য থাকিবে । শুধু তাহাই নহে, অদ্ৈতী অধায়সঙ্গতিও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের 
মতে ব্রহ্ম সত্তরের প্রথম অধায়ে প্রদশিত হইয়াছে যে উপনিষদ্বাক্যসমূহের সমন্বয় বা চরম তাৎপয্য ব্রন্মেই 
বিদামান। সুতরাং সমন্বয়াধায়ের প্রতি পাদেই সমন্বয়ই প্রদর্শনীয় । দ্বিতীয় অধায়ে স্মৃতি ও স্মৃত্যাক্ত 
ন্যায়াদির সহিত অবিরোধই বক্তব্য । তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রক্মবিদ্যার বহিরঙ্গসাধনসমূহই বিচার । চতুথ 
অধায়ে ব্র্মবিদ্যার অন্তরঙ্গসাধন ও মুত্তিই বিচাষ্য। কিন্তু প্রথম ব্রহ্মসূত্রে সমন্বয়, অবিরোধ (বা 
বিরোধ-পরিহার ), সাধন বা ফল (মুক্তি ) কোনটিই প্রতিপাদিত না হওয়ায় প্রথম ব্রক্সূত্রে শাস্্রাসঙ্গতি 
নামক তৃতীয়প্রকার অসঙ্গতি অতীব সুস্পষ্ট । 

চতুথতঃ, প্রথম ব্রক্ষসূত্র সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ের অন্তভুস্তণ বলিয়া প্র"'ণ সূত্রে অবশ্যই সমন্বয় 
পরতিপাদিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বিয়া প্রথম সূত্রে শা্াদিতাসন্ততি নামক চতু প্রকার 
অসঙ্গতি অবশাই বিদামান।১? 

অতএব আদিব্রক্ম সূত্রের প্রসঞ্জক বা প্রবস্তক বাকা না থাকায় অতি সঙ্গত কারণেই পুবপক্ষী আক্ষেপ 
করিতেছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ২৮ _ মাদ্রাজ পৃঃ ১৯), “কঃ পনরস্য সূন্রসা প্রসঙ্গঃ ?” সূত্রের ব্যাখ্যা 
করিতে প্ররত্ত হন নাই বলিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার এই আকারে পৃবপক্ষ স্থাপন না করিলেও পৃবপক্ষীর 
প্রদশিত চতুবিধ অসঙ্গতি যে গৃঢ়ভাবে তাহার গ্রন্থে উপস্থিত তাহা বুঝিতে হইবে, অনাথা পরবস্তী সন্দতেব 
প্রকৃত আশয় হাদয়ঙ্গম হইবে না। 

্রক্মবিচার আরক্তণীয়--সিদ্ধান্ত £ 
প্রথম প্রকার অসঙ্গতির উত্তর 

বিবরণ অনুসারে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে এই চারিপ্রকার অসঙ্গতির উত্তর ক্রমশঃ প্রদত্ত হইয়াছে। 
উহাদের মধ্যে স্বরূপাসঙ্গতি নানক প্রথম প্রকার অসঙ্গতির উত্তর এইরূপ। 

বেদার্থনির্ণয়ের জনা বিচার আবশাক । সংশয় বিচারের পূবাঙ্জ বলিয়া প্রথমে বিচার্যা বিষয়ে সংশয় 
প্রয়োজন ।৯৮ যে-বিষয়ের সামানা-জ্জান এবং বিশেষের অক্তান থাকে, সেই বিষয়েই সংশয় হইতে 
পারে।১ সুতরাং ব্রক্গনির্ণয়ার্থ ব্রক্মবিচারের জন্য ব্রহ্-সংশয় এবং ব্রন্মবিষয়কসংশয়ের জন্য 


১৭ তত্বদীপন (মেষ্টোঃ পঃ ২৮ ) অনুসারে চতুর্বিধ অসঙ্গতি প্রদশিত হইয়াছে । বাহলাভগ্নে তত্ব্দীপনের পংক্তিসমূহ 
উদ্ধত হইল না। 

১৮ অদ্বৈতসিদ্ধিতে মাধ্বসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সংশয় ন্যায়াঙ্গ না হইলেও অবশ্যই বিচারাঙ্গ। 
অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য বিচারাঙ্গত্বনিরপপপ্রকরণম” পৃঃ ১৬-৭। 

১৯ ন্যাঃ সূঃ ১১২৩ ও তপ্ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য। 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রারস্ত £ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৫৫ 


ব্্মবিষয়ক সামানাক্তান ও বিশেষের অক্তান আবশাক । এক্ষণে স্বাধায়বিধিদ্বারা প্রবন্তিত ভ্রৈবণিক বেদ 
অধায়ন-কালে বেদাংশ উপনিষদূসমহও অধায়ন করেন বলিয়া সমস্ত উপশিষদৃ- প্রতিপাদা ব্রক্মবিষয়ক 
সামানা-ক্তানমান্র আহরণ করিয়া থাকেন।২০ এক্ষণে ফে্রেবর্ণিক জন্মন্তরীয় পৃণাপুঞ্পরিপাকবশে 
পরম্পুরুষাথ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রুতিমধ্যে তাহার উপায় অন্বেষণে প্ররৃত্ত হন, তিনি উপনিষদ্‌ 
অধায়ন করিয়া জানিতে পারেন যে জগতে পতি,জায়া, পুন্ন, বিত্ত ইত্যাদি যাহা কিছু প্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়, 
সেই সমস্তই বন্ততঃ আত্মপ্রীতির জন্যই প্রিয়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে ।২১ সকল প্রাণীর আত্মাতেই মুখ্য 
প্রীতি এবং আত্মার সহিত পতি প্রভৃতির ( আধ্যাসিক ) সম্বন্ধ থাকায় পতি প্রড়ৃতিতে ওপাধিক প্রীতি 
বন্তমান (রামকৃষ্ণকৃতটীকাসহ পঞ্চদশীর ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ নামক দ্বাদশ প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। সুতরাং 
প্রিয়তম আত্মার অঙ্গরূপেই যখন সব বস্ত প্রিয়রূপে অনুভূত হয়, তখন জগতের সমস্ত পদাখ হইতে 
বৈরাগ্যবান পুরুষই ব্রহ্মবিচারে তথা নিরতিশয়পুরুষাথস্বরূপ মোক্ষে অধিকারী হইয়া থাকেন ' এইজনা 
সকল ব্রৈবর্ণিক ব্রক্মবিচারে অধিকারীও নহেন এবং প্ররত্তও হন না। স্তরাং অধায়ন ভ্রৈবণিকমান্রের 

নিতা-কম হইলেও ব্রহ্ম-বিচার কাম্য কম। মোক্ষসাধনকাম পুরুষই ব্রক্মবিচার করিবেন। প্রথম 
বহ্মসূত্রের “অথ” পদের আনন্তর্্য অথ উপপাদন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে বেদাধায়নের অনন্তর 
নহে, কমাববোধেরও অনন্তর নহে, কিন্তু নিতআনিতাবস্তবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষই 
ব্রহ্মবিচারে মুখ্য অধিকারী । বন্ততঃ ইহা আচায্যের স্বকপোলকন্িত নহে, উপনিষদৃসমূহ ইহা কন্ঠতঃ 
ঘোষণা করিয়াছেন ( মণ্ডল ব্রাক্মণোপনিষদূ ২য় ব্রাহ্মণ পৃঃ ৩০১), “স এব সংসারতারণায় গুরুমাশ্রিতয 
কামাদি ত্ত্তণ বিহিতকমাচরন্‌ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ...” ইতাদি । সুতরাং স্বাধায়-বিধিদ্বারা প্রবর্তিত 
ভ্রৈবণিক বেদের অন্যান্য অংশের সহিত উপনিষদ্সমহ অধায়ন করিয়া প্রথমে ব্রন্মবিষয়ে আপাতক্তান 
লাভ করেন। এইরূপ আপাতজ্ঞানবিশি ত্রৈবণিকের মধে। যিনি জন্মান্তরীয় পুণাবশে 
নিরতিশয়পুরুষাথকাম হইয়া থাকেন, তিনি মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উপনিষদ হইতে 
জানিতে পারেন যে আত্মপ্রীতির নিমিস্তই সমস্ত পদাথ প্রিয় হইয়া থাকে । এইরূপে আত্মার অঙ্গরূপে অন্য 
সমস্ত পদার্থের প্রিয়ত্ব ঘোষিত হওয়ায় বুঝা যায় যে আস্মবাতিরিক্ত সব পদাখে রাগশন্য বাক্তিই ব্রহ্মবিচারে 
মুখা অধিকারী । বিচার বিনা উৎপন্ন ক্তানই আপাতদশন এবং উহা অনিশ্চয়াত্মক হওয়ায় ব্রহ্মনিশ্চয়ার্থ 
বদ্মবিচারশাস্ত্র বাথ নহে, যেহেতু বিচারদ্বারাই অথনিশ্চয় বা অথনিণয় হইয়া থাকে । অতএব 


২০ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১1১ পুঃ ৭৮-৮১, “তি পুনব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং, ন জিডাসিতব্যমূ। 
অথাপ্রসিদ্ধং, নৈব শক্যং জিজাসিতুমিতি । উচ্যতে-_অস্তি তাবদ্ব্রক্ম নিত্যতদ্ধবৃদ্ধমুক্তস্বভাবং, সর্বজং, 
সবশক্তিসমন্বিতম্‌ ॥ ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যৎপাদ্যমানস্য নিত্যতুদ্ধত্বাদয়োহথাঃ প্রতীয়স্তে, রুহতেধাতোরথারগমাত। 
সবস্য আত্মত্বাজ্চ ব্রন্ষাত্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ।...আত্মা চ ব্রহ্ম । যদি তহি লোকে ব্রন্গাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি, ততো 
ক্তাতমেবেত্যজিকাস্ত্বং প্নরাপন্নম । ন, তদ্দিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ |...” শাবরভাষ্যে ধর্বিষয়ে অন্রূপ আপত্তি 
আলোচিত হইয়াছে শাবরভাষ্য ১১১ পৃঃ ৩-৪- পৃঃ ১০), “ধমঃ প্রসিঙ্ধো বা স্যাৎ, অপ্রসিদ্ধো বা? স চেৎ 
প্রসিদ্ধঃ, ন জিজ্াসিতব্যঃ | অথাপ্রসিদ্ধঃ, নতরাম |...” ধম ও ব্রন্মের মধো পার্থকা এই, ধম অতিপরোক্ষ বলিয়া 
শ্রতিমান্ত্রগম্য ব্রন্ম সামান্যতঃ “অহং»প্রতীতির বিষয় এবং মুত্তিকালে পর্ণানন্দরূপে অনুভূত । শাবরভাষ্যের বহু 
পংস্তি অথবা অনুরূপ পংক্তি শাঙ্করভাষ্যে বিদ্যমান । 

২১ ব্বহঃ উপঃ ২81৫ $ 81৫1৬, “স ( যাজবন্ধ্যঃ ] হোবাচ-_ন বা অরে [ মৈভ্রেয়ি ] পত্ুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো 
ভবতি. আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি । ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত কামায় জায়া প্রিয়া 
ভবতি । ন বা অরে পুন্রাণাং কামায় পৃন্রাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাত্্নস্ত কামায় পুন্তাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিভ্তসা কামায় 
বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্বনস্ত কামায় বিস্তং প্রিয়ং ভবতি ।...ন বা অরে সবস্য কামায় সবং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় 
সবং প্রিয়ং ভবতি ।” শ্রুতির তাৎপধ্য এই, জগতের কোন বন্তই স্বরূপতঃ বা নিরুূপাধিকরপে প্রিয় হয় না। পৃন্রাদি 
যদি স্বরূপতঃই প্রিয় হইত তাহা হইলে শরুপুর্ও প্রিয় হইত । অতএব আত্মপ্রীতির সাধন বলিয়াই সমস্ত প্রিয়, কিন্তু 
আত্মপ্রীতি মুখ্য । বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ২181৫, পৃঃ ৬১৯, “অস্তত্বসাধনং বৈরাগ্যমুপদিদিক্ষঃ জায়াপতিপৃত্রাদিভ্যো 
বিরাগমুৎপাদয়তি তৎসন্ন্যাসায় |... তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধমেতৎ_ _আত্মৈ প্রিয়ঃ, নান্যৎ। ...তস্মাদাত্মপ্রীতি- 
সাধনত্বাৎ গৌণী অনান্্র প্রীতিঃ, আত্মেন্যেব মুখ্যা।” এ আঃ চীঃ, “জায়ার্দীনামাস্বাথত্বেন প্রিয়ত্বম, 
আত্মনশ্চানৌপাধিকপ্রিয়ত্বেন পরমানন্দত্বম |” 


২৫৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


ব্রহ্ম বিষয়কসামান্যক্তানবান নুনক্ষ ব্রন্মবিষয়ক বিশেষদশনের অভিলাষে ব্রহ্ম সূন্াত্মক বিচারশাস্ত্ 
অধায়নে যত্র করিবেন । যদিও নিবিশেষ ব্রদ্ধে সামান্যবিশেষভ্ভাব নাই, তথাপি ব্রন্মকে সৎস্বরূপমান্তরূপে 
জ্ঞানই ব্রন্মবিষয়ক সামানা-জ্তান বা আপাতদশন এবং ব্রহ্মকে নিরতিশয় পরণানন্দরূপে জ্ঞানই ব্রক্মাবিষয়ক 
বিশেষজান বাব্রন্ষনির্ণয় অথবা ব্রহ্মাবগতি ঘাহা বিচারশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল । সুতরাং পৃবপন্ষীর উদ্ভাবিত 
পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার স্বরূপাসঙ্গতি নাই। এইক্ূপ তাৎপধোই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পুঃ 
১), “তত্র কশ্চিৎ পুণাপঞ্জপরিপাকবশাৎ নিরতিশয়পূরুষাথপ্রেপ্সায়াং  তদুপায়ং 
বেদেহন্বিষ্যেদমবগচ্ছতি “আত্মনস্ত কামায় সবং প্রিয়ং ভবতি' ইর্তি আত্মশেষতয়েবান্যস্য সবস্য 
প্রিয়ত্বোক্তেঃ আত্মব্যতিরিক্তাৎ সবস্মাৎ বিরক্তঃ অধিকারী ।” “তত্র” পদের অথ 
অধীতস্বাধ্যায্রেবর্শিকগণের মধো। যেহেতু বহুজন্মাজিত অশেষপণ্যবশে ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্বৈতবাসনা 
জন্মিয়া থাকে” সেইহেতু গ্রন্থকার বলিলেন “পৃণাপৃর্পরিপাকবশাৎ ।” কমসমহের ফলোন্মুখতাই 
কর্মবিপাক বা পরিপরুতা। ধর্ষ, অর্থ ও কাম,_-এই ্রিবর্গ সাতিশয়, মোক্ষই নিরতিশয় পূরুষার্থ ১৩ 
এইরূপ প্ররুষাথপ্রে”্সু লৌকিকভাবে মুক্তির উপায় জানিতে পারেন না বলিয়া প্রাপ্তি ও 
অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায়স্বরূপ বেদেই মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন । “কশ্চিৎ 
তদুপায়ং বেদে অন্বিষ্য ইদমবগচ্ছতি”, এইরূপ অন্বয় । “ইদম" পদের দ্বারা পরাম্মটি অথ প্রকাশ করিতে 
গ্রন্থকার বলিলেন “আত্মনস্ত” ইত্যাদি ৷ রহদারণাক উপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের 
(রহঃ উপঃ ২।৪থ ব্রাহ্মণ ও 81৫ম ব্রাহ্মণ ) “ন বা অরে” শ্রুতি প্রবাহে ইহাই সবশেষ শ্রুতি (রহঃ উপঃ 
২৪৫, 81৫1৬ )। “আস্মনন্তর” শ্রতির তাণ্পধা কি? ইহারই উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার 
বলিয়াছেন, “আত্মশেষতয়েবান্যস্য সবস্য প্রিয়তবোস্তেঃ” অথাৎ আত্মবাতিরিক্ত অনা সমস্ত পদাথের প্রিয়ত্ব 
আত্মার অঙ্গরূপেই শ্রৃতিতে উপদি হইয়ান্ছে । এইস্থলে “অঙ্গ” শব্দের অথ্থ অধীন--অঙ্গ যেমন অঙ্গীর 
অধীন, সেইরূপ । কিন্তু প্রধাজাদিরূপযাগসমূহ যেমন দশপর্ণ মাসরূপ প্রধান যাগের অঙ্গ, সেইরূপ নছে ; 
কারণ কম্স্থলে প্রধান বা অঙ্গিযাগই নিজ স্বরূপনির্বাহের নিমিত্ত অঙ্গযাগসম্হ্ের উপর নির্ভরশীল । 
সুতরাং বুঝিতে হইবে, পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ যেমন অপরিচ্ছিন্ন আকাশের অধীন, অথবা, প্রতিবিষ্বিতসধা 
যেমন আকাশশ্থবিস্ব- সধ্যের অধীন ;সেইরূপ পতি, জায়া, প্র, বিত্ত প্রভৃতি উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন প্রিয়ত্ব 
বস্তুতঃ নিরতিশয় বরন্গানন্দরূপ অপরিচ্ছি্নপ্রিয়ত্বের অধীন। অথবা পতি, জায়া প্রড়ৃতি মলিন 
উপাধিসমূহে প্রতিবিষ্থিত প্রিয়ত্ব বিশ্ব-ব্রক্মানন্দরূপপ্রিয়ত্বের অধীন। উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন পদাখ 
অবচ্ছেদা পদাথের অঙ্গ বা অংশরূপে কল্পিত হইয়া থাকে | জানুমাত্র গভীরজলে প্রতিবিস্বিত আকাশ এক 
সবব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বাকাশের অঙ্গ বা অংশরূপেই করিত । বস্তুতঃ হস্তপদাদি যেমন শরীরের অঙ্গ 
এবং শরীর হইতে বিচ্ছিন্নরূপেও অবস্থান করিতে পারে, ঘটাকাশ বা প্রতিবিষ্িত আকাশ সেইরূপ অর্থে 
অপরিচ্ছিন্ন আকাশের অঙ্গ নহে, কিন্তু অঙ্গসসদূশ ॥ এবং অবচ্ছেদ্য বা বিশ্বকে পরিতাাগ করিয়া অবচ্ছিন্ন বা 
প্রতিবিশ্বিত পদাখ থাকিতে পারে না। উপাধিসমহ মিথ্যা বলিয়া সেই মিখ্যা-উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা 
মিখ্যাউপাধিতে প্রতিবিস্িত পদাখমান্রের গ্বতন্ত্র স্ভা নাই; অপরিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদ্য বাতিরেকে তাহারা 
অসৎ বা কল্পিত, ইহা বুঝাইতেই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রছের উপরি উদ্ধত সন্দভে “আত্মশেষতয়ৈব” পদে 
“এবপকার প্রযুক্ত হইয়াছে । আত্মব্যতির্িস্ সস্তাই “এব"কারের দ্বারা বাবচ্ছেদা। রহদারণাক শ্রুতি 
(রহঃ উপঃ ১৪1৮) অনুসরণ করিয়া সুরেখরাচার্ প্রতিপাদন করিয়াছেনু যে অধ্যাসবাবধানের 
তারতম্যবশতঃই প্রেমতারতম্য হইয়া খাকে_ বিস্ত অপেক্ষা পন্ত, পবন অপেক্ষা নিজ শরীর, শরীর অপেক্ষা 
ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ (অথাৎ অন্তঃকরণ ) উত্তরোত্তর প্রিয় এবং আস্মাই প্রিয়তম (রূহঃ ভাঃ 


২২ দতান্রেয় প্রণীত অবধূৃতগীতা ১১ পৃঃ ১১, “িশ্বরানুপ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা |” 

৬ ২ ৪ মহাভারতে শাত্তিপর্বের অন্তত হ্বড়জ গীতায় ( শাস্তিপর্ন, অধ্যায় ১৬৭ পঃ ২৮০৮২ ) আছে যে বিদুর, ভীম, 
অঙ্জুন,সহদেব ও নকুল নিজ নিজ অনুভব অনুসারে ধর, অর্থ ও কামকে শ্রেষ্ঠ বলিলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে ভ্রিবর্গহীন 
প্রুষও যখন মুক্তি প্রাপ্তি হয়, ভখন ন্লিবগ নহে, মু্তিই শ্রেত (ল্লোঃ 8৮ পুঃ ২৮২) “ভ্রির্গহীনোঞপি বিন্দতেহথং 


তস্মাদহো লোকহিভায় গুহ্যম ॥” 
বিঃ প্রঃ সং ১৬ 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রারস্ত £ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৫৭ 


বার্তিক ১/৪।১০২৯ পৃঃ ৬৪০ ), “বিস্তাৎ পুরনঃ প্রিয়ঃ পূত্রাৎ পিণডঃ পিণ্ডাৎ তথেন্ড্রিয়ম । ইন্ড্রিয়েভাঃ প্রিয়ঃ 
প্রাণঃ প্রাণাৎ আত্মা পরঃ প্রিয়ঃ॥৮২ 

প্রশ্ন হইবে, আত্মপ্রীতিই মুখ্য হউক এবং অন্যান পদাথে প্রীতি আত্ম-প্রীতির অঙ্গই হউক, কিন্তু 
বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকারীকে আত্মবাতিরিক্ত অন্যান্য পদাখ হইতে বিরক্ত হইতে হইবে কেন £ 

ইহারই উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তি, প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, 
“প্রিয়ত্বোত্তেঃ 1” অথাৎ, যেহেতু জগতের সমস্ত পদার্থের প্রিয়ত্ব আত্মপ্রিয়ত্বের অঙ্গ, সেইহেতু 
আত্মব্যতিরিস্ত পদাখমাত্রে বৈরাগাবান পুরুষই অধিকারী । ইহার তাণ্পয্য এইরূপ। 

লৌকিকভাবে ইহা দুষ্ঠ হয় যে কূপ. পুক্ষরিণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়ের দ্বারাই লোকের 
স্ান-পানাদিরূপ ক্ষুদ্র প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে; ক্ষুদ্র প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্ত লোকে বৃহৎ 
আয়োজনে যত্র করে না। কিন্তু কেহ যদি অতি রূহৎ জলাশয় প্রাপ্ত হন, তবে তাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসমূহও 
তাহার দ্বারা নি্পন্ন হয় তখন তাহার ক্ষুদ্র প্রয়োজনসাধনে কৃপাদির প্রয়োজন হয় না। বৃহৎ জলাশয়েই 
তাহা সম্পন্ন হওয়ায় কষদ্রপ্রয়োজনরূপ অযত্রপ্রাপ্য বস্তবিষয়ে বুদ্ধিমান বাক্তির প্রযত্ব দুষ্টচর নছে। 
ভগবদৃগীতায় শ্রীভগবান এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে বেদের কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট 
কর্মসমূহের স্বগাদিরাপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল ব্রন্গক্তানের ফলে অন্ততুক্ত হওয়ায় ব্রন্মবিৎ পূরুষ কমজন্য 
ক্ষুদ্রফলসমূহ লাভ করিতে পৃথক্‌ প্রযত্র করেন না। স্বগাদিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ ব্রন্মানন্দের অংশবিশেষ 
হওয়ায় যাহার ব্রক্মানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনি সকলপ্রকার কর্ম হইতে বিরত থাকেন (গীতা ২৪৬ ), 
“ঘাবানথথ উদপানে সবতো সংপ্রুতোদকে । তাবান সবেষু বেদেষু ব্রাক্মণসা বিজানতঃ ॥” উদপানে অর্থাৎ 
কুপাদিরূপ পরিচ্ছন্ন জলাশয়ের দ্বারা নিষ্পনন প্রয়োজন সংপ্ুতাদক বা মহাত্রদের দ্বারা যেমন নিশ্পন্ন হয়, 
সেইরূপ সংপ্ুতোদকস্থানীয় মোক্ষসাধনক্ঞানের ফলে কম্কাণ্োস্ত ফলসম্রহ অন্তভূত হইয়া থাকে। 
ভাষাকার এইস্থলে “সবং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” এইরূপ গীতাবচনও (8৩৩) উদ্ধত 
করিয়াছেন । কম্ফলসমূহ সগুণব্রন্ষক্তানের ফলে যেমন অন্তভুক্ত, সেইরূপ নিুব্রন্মক্তানের ফলেও 
অন্তভূত (গীতা ২৪৬ আঃ টীঃ পৃঃ ১০৬ )। যেহেতু অজুনের এইরূপ ব্রক্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে নাই 
অথাৎ জ্তাননিষ্ঠা উদ্পন্ন হয় নাই, সেইহেতু তাহার কমেই অধিকার, ইহাই পরবস্তী শ্লোকের (গীতা 
২৪৭) তাৎপধ্যার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহার কৃপাদিতে প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তিনি 
সংগপ্লুতাদকের অনুসন্ধান করেন না এবং যাহার সংপ্ুতোদক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার কৃপাদিতে বিতৃফ্ণাই 
উৎপন্ন হইয়াছে ! অতএব যে মুমুক্ষু “আত্মনস্তর” শ্রতিদ্ধারা অবগত হইবেন যে সমস্ত কমফল ব্রক্মবিদার 
ফলে অন্ততূক্ত২ তিনি অল্পে সন্ষ্ট না হইয়া ভূমাকেই লাভ করিতে বাগ্র হইবেন (ছাঃ উপঃ ৭২৩ ),“যো 
বৈ ভূমা, তৎ সুখম্‌, নালে সুখমস্তি ভূমৈব সুখমৃ।” সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে যেহেতু সমস্ত 


২৪ ন্যাঃ রঃ ১৯২ পঃ ৪৩৫. “অধ্যাসৈঃ আনন্দস্য ব্যবধানাধিক্যে প্রেম্নঃ অনুৎকটহং, তন্ন্যনত্বে প্রেশন উৎকটত্রম্‌। 
সূযুণ্ধো কাধ্যপ্রপঞ্চলয়েন আনন্দাভিব্যপ্তিদশনেন স্বপ্ন-জাগ্রতোশ্চ তদপেক্ষয়া আনন্দাল্সত্বদশনেন অধ্যাসাধিকাস্য 
আনন্দাপকর্ষপ্রয়োজকত্বেন ক৯গুতাদিতি ভাবঃ 1” রুহঃ ভাঃ বাঃ ১।৪।১০৩০ ইত্যাদি শ্রোকসমূহ দ্রষ্টব্য । অধ্যাসের 
অল্লাধিক্যবশতঃ যে ব্রন্মস্বরাপানন্দের অনুভবে তারতম্য হয়, তাহা বিবরণসিদ্ধান্ত (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পঃ 
৩২৩-২৪-_মাদ্রাজ পঃ ২৬২-৬৩), “নন তদপি সুখমবিদ্যারতং ন প্রকাশমহতি । ন, 
অনারতসাক্ষিচৈতন্সুখাংশস্য প্রকাশোপপত্তেঃ। জাগরণে তহি কিমিতি নাবভাসতে £ ভাত এব 
পরমপ্রেমাস্পদত্বলক্ষণং সখম. তীব্রবায়ুবিক্ষিগুপ্রদীপপ্রভাবৎ মিধ্যাক্তানবিক্ষিপ্ততয়া ন স্পষ্টমবভাসতে, সূষুণ্তো তু 
তদভাবাদধিকং বাজাত ইতি ।” 

২৫ ব্লহঃ উপ$ 891২২ শাঃ ভাঃ পুঃ ১২৮৩, “..-ক্ুৎস্সসা চ কমফলস্য বিদ্যাফলে অস্তভাবাৎ । ন চ অযত্রপ্রাপ্যে 
বস্তনি বিদ্বান যত্রমাতিষ্ঠতি। “অন্ধে চেন্মধু বিন্দেত কিমথং পবতং ব্রজেৎ। ইন্স্যাথথস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান 
যহ্রমাচরেৎ ॥” “সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জানে পরিসমাপ্যতে ॥” ইতি গীঁতাসু (81৩৩ )। ইহাপি (রহঃ উপঃ 
8৩1৩২ )চ এতসব পরমানন্দসা ব্রন্মাবিৎ-প্রাপাস্য “অন্যানি ভূতানি মান্ত্রামুপজী বস্তি" ইতুযুক্ত'ম । অতো ব্রহ্মবিদাং ন 
কমারস্তঃ।” বলা বাহল্য. ইহা বিবিদিষা-সম্যাসের অবস্থা । 


২৫৮ বিবরণ-প্রশেয়-সংপ্রহ ততীয় 


পদার্থগতপ্রিয়ত্ব এক নিরুপাধি ব্রন্মগতপ্রিয়ত্বের অঙ্গ, সেইহেতু আত্মব্যতিরিক্্পদাথমানে বিতৃষ্ণ 
বিবিদিষা বা প্রত্যকপ্রবণতাবিশিষ্ট সন্গ্যাসীই মোক্ষশাস্ত্রে অধিকারী ।১ 


দ্বিতীয় প্রকার অসঙ্গতির উত্তর 


আপত্তি হইবে, অদ্বৈতবিচারশাস্ত্রে স্থরূপাসঙ্গতি না থাকে নাই থাকুক, কিন্তু মূলাসঙ্গতি বিদ্যমান । 
কারণ ব্রন্মবিচারের প্রসঞ্জক বা প্রবস্তৃক শ্রতিবাকা নাই। 

এইরূপ আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতশাস্ত্রের শ্রুতি মূলত্ব প্রদর্শন করিতে বিবরণাচার্্যকে অনুসরণ করিয়া 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১), “ “আত্মনি খজ্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজাতে ইদং সর্বং 
বিদিতম্‌”* ইত্যুপক্রম্য 'এতাবদরে ধল্বসৃতত্বম' ইত্যুপসংহারা€...।” এক্ষণে এই খণ্ডিত সন্দরডের ব্যাখ্যা 
করা যাইতেছে । 

রহদারণ্যক উপনিষদের চতুথ অধ্যায়ের মৈত্রেয়ীব্রাঙ্মণ নামক পঞ্চম ব্রাহ্মণে মহাযোগী যাজবন্ধ্য 
সন্াসগ্রহণের পৃবে স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্তসাক্ষাৎকারের উপায় বর্ণন প্রসঙ্গে আত্মসাক্ষাৎকারের 
ফলকীন্তন করিতে উক্ত বাকাদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন । ইহার বিবরণসন্মত ব্যাখ্যা এইরূপ। 

কোন সন্দর্ভের তাৎপধ্য অবধারণ করিতে হইলে ষড়ুবিধ তাৎপযাগ্রাহকলিঙ্গের শরণাপন্ন হইতে 
হয় (রুহ সংহিতা ), “উপক্রমোপসংহারাবভাসোহপুবতা ফলমৃ। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং 
তাগপর্যানির্ণয়ে ॥৮ বিচার্যবাকোর আদান্তভাগদ্বয়ের একার্থপর্যাবসানত্বই উপক্রমোপসংহারিত্ব। 
অথাৎ, বিচাধ্যসন্দভের প্রথমে যে অথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সন্দভের সবশেষে যদি সেই অথই প্রতিপাদিত 
হয়, তবে উত্ত সন্দর্ভের সেই অর্থে তাৎপধ্য বিদামান ॥ অনাথা উপক্রম ও উপসংহার বাকাদ্য়ের এঁক্য 
বাথ হইয়া যাইবে । অনন্যপর পুনঃ পুনঃ শ্রয়মাণপদত্বই অভ্যাসত্ব। অর্থাৎ বিচাধ্যসন্দভের অন্তর্গত 
একই পদ বা বাক্য যদি একই অথে পুনঃ পুনঃ শ্রুত হয়, তবে সেই সন্দ্ভের সেই পদার্থে বা বাকাথে 
তাৎপযা এবশা স্বীকাধ্য * অন্যথা পনঃ পূনঃ শ্রবণ অর্থাৎ পদ বা বাকোর অভ্যাস ( আবুতি ) বাথ হইয়া 
যায়। বিচাধ্য সন্দর্ভের অন্তভূত্ত' অর্থবাদ যদি কোন একটি অথের প্রাশস্তা জাপন করে, তাহা হইলে সেই 


ব৬ছ্যাঃ উপ? 61১5 আঃ চীঃ পহ শাঃভাঃ পঃ ০০৮ রুহ? উপঃ 8৩।৩২ ও ৩৩ আঃ টীঃ সহ শাঃভাঃ পৃঃ ১১৬১-৬২ 
ও পূঃ ১১ ৬৬৬৯; রহঃ উপঃ 8181২২ আঃ ডীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ১২৮৩ দ্রষ্ুব্য । বাহুল্যভয়ে সন্দভসমূহ উদ্ধত হইল 
না। 

উনবিংশ শতুকর কোন স্বঘোষিত “সন্স্যাসী” গীতার “যাবানর্থ” শ্লোকের আচাধ্যরুতব্যাধ্যা গ্রহণের পরও 
স্বকপোলকলিত একাধিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়া পরিশেষে স্বরুতব্যাখ্যাকে অধিক মহিমা প্রদান কবিয়াছেন ! 
ইহাতে বক্তব্য এই. আচার্য্যপাদ কুত্রাপি শ্রুতি-স্মতি-সূন্র লঙ্ঘন করিয়া কেবল বদ্ধিপ্রতিভাবলে কোন ব্যাখ্যা প্রদান 
করেন নাই। তিনি উত্ত গীতাঙ্লোকের ব্যাখ্যায় কেবল অন্য গীতাল্লোকই নছে (গীতা 8।৩৩ ), ছান্দোগ্য উপনিষদ 
(8১18. ৬) ও রহদারণ্যক উপনিষদ ( 811৬২, ৩৩ £ 8181২২) উদ্ধত করিয়াছেন । সুতরাং সংস্কত ভাষায় 
লিখিলেও তাহাতে মহিমার উদয় হয় না। 


২৭ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের মুদ্বিত পৃস্তকে "বক্তা ঘ” পাঠ থাকিলেও “বিদিতম্” কাণ্বশাখীয় পাঠ । বিবরণের 
প্রচলিত মুদ্রিত পস্তকে “আত্মনি বিজ্ঞাতে সবমিদং বিজাতম্‌” (মেট্রোঃ পৃঃ ২৯৩০ _ মাদ্রাজ পৃঃ ২৯ ) উপনিষদের 
সংক্ষিপ্ত পাঠমান্ত্ । উপনিষদের “ইদং সবং” স্থলে বিবরণে “সবমিদং” পাঠ দৃষ্ হয় । বহদারপ্যক উপনিষদে দুইটি 
মৈত্রেয়ী ব্রান্মণের (রহঃ উপঃ ২।৪ ও 61৫ ) মধ্যে সর্প ভেদ থাকিলেও উতয়স্থলেই “ইদং সবং বিদিতম্‌” এইরূপ 
কাণ্বশাহীয় পাঠই বিদ্যমান । যজুবেদ দুই ভাগে বিভজ--শ্ুর ও রুফ | শুক্ষুচ্বদেরই অন্য নাম বাজসনেয় । 
শুক যজুবেদের বহ শাখার মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামক দুইটি শাখা সবাধিক প্রসিদ্ধ ৷ উভদ্ধ শাখাতেই দুইটি স্বতন্ত 
ব্রাহ্মণ-- শতপথব্রাক্মণ- বিদামান । কাণ্বশাখশীয় ব্রাহ্মণ সপ্তদশ কাণ্ডে ও মাধ্যন্দিন শাখীয় ব্রাক্মণ পঞ্চদশ কাণ্ডে 
সমাপ্ত। এই কাণ্ডেরই অপর নাম আরণ্যক | কাণ্বশাখীয় শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়ই 
রহদারপ্যক উপনিষদ (রহঃ উপঃ ভাঃ ভুঃ পৃঃ ৩), “সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যে অনুচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম, বৃহত্বাৎ 
পরিমাণতো রুহদারণ্যকম |” শুধু পর্রিমাণতঃ নহে, অখত্ৈকরস ব্রদ্ষের প্রতি পাদক বলিয়া এই উপনিষদ্‌ অথত £ও 
সুরহৎ (এ আঃ চীঃ পুঃ ৪)। শাখাডেদে পাঠভেদ বর্তমান । “দ্বয়া হ” ইত্যাদি মাধ্যন্দিনশাখীয়শ্রুতি অবলম্বন 
করিয়া তত্তৃপ্রপঞ্চ অধুনালুপ্ত বিশাল ভাষ্গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু আচাধ্যপাদ “উষ্বা বা অশ্বস্য” ইত্যাদি 
কাণ্বশাশ্বীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়া অন্রগরন্থরত্তি রচনা করিয়াছেন । 


অধ্যায় অদ্ধৈভশাস্তারস্ত ঃ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৫৯ 


সন্দর্ভের সেই অরে তাৎপর্য স্বীকরণীয়, অন্যথা অর্থবাদের প্রাশস্তাজাপকত্বই বার্থ । যদিও অথ্চবাদের 
ন্যায় অভ্যাসও আদরক্তাপনদ্বারা তাৎপয্যবোধক, তথাপি উহারা দুইটি ভিন্ন তাৎপথাগ্রাহকলিঙ্গ, একটি 
নহে। অভ্যাস (অনভ্যন্ত) অথান্তর হইতে উৎকুপ্ত্বরূপ প্রাশস্তা এবং অথবাদ 
বলবদনিষ্টাননূবন্ধীইজনকত্বরূপ প্রাশস্ত্যই জাপন করিয়া থাকে । এই তাৎপর্যগ্রাহকলিঙ্গন্রয় শব্দঘটিত 
হওয়ায় শব্দনিষ্ঠ। বিচাধ্য সন্দস্তের প্রয়োগের পুবে অক্তাতবিষয়ত্বই অপৃবত্ব বা প্রমাণান্তরানধিগতত । 
উক্ত অর্থের জান যদি সপ্রয়োজন হয়, তবে এরূপ প্রয়োজনবন্ত্ই ফলত্ব । এরূপ জানের বিষয় যদি 
অবাধিত হয়, তবে এ প্রকার প্রমাণান্তরাবাধিতত্বই উপপত্তিত্ব ৷ শেষোক্ত তাৎপরাগ্রাহকলিজত্রয় প্রমাত্বের 
ঘটক হওয়ায় অ্থনিষ্ঠ।১৮ 

এক্ষণে উপরি উদ্ধত মৈত্রেয়ীব্রাক্মণবাক্য পধ্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে শ্রুতি উপক্রমে (বৃহঃ 
উপঃ 81৫1৬ ) “আত্মনস্ত কামায় সবং প্রিয়ম” বলিয়া সমস্ত বস্তু অপেক্ষা আত্মার প্রিয়তমত্বই ঘোষণা 
করিতেছেন। সুতরাং উপক্রমবাকো সমস্ত পদার্থ হইতে বিরক্ত আস্মপ্রেপসুই উপস্থাপিত হইয়াছে। এ 
শ্রতিই (81৫1৬) সবশেষে বা উপসংহারে “আত্মনি...বিজ্াতে ইদং সর্বং বিদিতমৃ" বলিয়া 
আস্মবিক্তানের ফলস্বরূপ সর্ববিজ্ান কীর্তন করিতেছেন । উক্ত উপক্রমবাক্া ও উপসংহারবাক্যের এঁকা 
বা একার্থ-প্রতিপাদকত্ব এই যে, “ইদম্‌” ও “সবম” পদোদিত পরিদৃশ্যমান (“ইদম্‌ ৮”) সমস্ত পদাখ 
(“সবম ”) যদি আত্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন হইত, তবে আত্মবিক্তানে সববিক্তান উপপন্ন হইত না, যেহেতু 
ঘটের বিজ্তানদ্বারা পট জানা যায় না। সুতরাং আত্মবাতিরেকে অনুভুয়মান পদাখমান্র অসৎকন্প হওয়ায় 
আত্মব্যতিরেকে সবতো বিরস্ত আত্মপ্রেপ্সূর নিকট আত্মাই জাতব্য বা দ্রষ্টবা। অতএব মুমরক্ষর নিকট 
আত্মাই একমান্র বিচাধ্য বা বিজিজাসিতব্য। 

শুধু তাহাই নহে, মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের সবশেষে (811১৫ ) “মৈত্রেয়োতাবদরে খল্বস্ৃতত্বম" 
এইরূপ উপসংহারবাকাদ্বারা বুঝা যায় ঘে পৃবে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে সে-সমস্তই অস্থৃতত্ব অথাৎ 
অস্ৃতত্বসাধন। পূর্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ থাকায় এবং শ্রবণাদিত্রয় অস্বতত্ব বা মুক্তি না 
হওয়ায় “অমৃতত্ব” পদে লক্ষণা করিয়া “লাঙ্গলং জীবনম্‌”-নায়ে ২১ শ্রবণাদিকে অমৃতত্বসাধন বা মুক্তির 
উপায়রূপে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শ্রবণাদি পরম্পরায় মুক্তির সাধন, সাক্ষাৎভাবে নহে? কারণ 
অদ্বৈতশাস্ত্রে জীব ও ব্রদ্ষের এঁকা সাক্ষাৎকারই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ । এরূপ এঁকা-সাক্ষাৎকারের করণ 
অবশ্যই কোন প্রমাণ হইবে। শ্রবণ ও মনন উভয়ই বিচারাত্মবক হওয়ায় এবং নিদিধ্যাসন ধ্যানাত্মক 
বলিয়া প্রমার করণ হইতে পারে না । কারণ তকাত্বক বিচার স্বয়ং প্রমাণ নহে, প্রমাণের সহকারী মান্র 
এবং ধারাবাহিকচিন্তনরূপ ধাযানও ছয়টি প্রমাণের অন্ততুত্ত নহে । বিবরণসিদ্ধান্তে “অহং ব্রহ্মাস্মণ, 
“তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাকাই তত্সাক্ষাৎকারের করণ বা প্রমাণ । এক্ষণে ব্রক্মবিচারাত্বক 
শ্রবণবাতিরেকে মহাবাকারপ শব্দপ্রমাণ ব্রন্মাবধারণে (ব্রহ্মনিণয়ে ) সমথ না হওয়ায় বুঝা যায় যেউত্ত 
মৈত্রেয়ীব্রাঙ্মণ ব্রক্মাবগতিফলক ব্রক্মবিঝয়ক উপনিষদ্বাকাসমূহের বিচারই বিধান 
করিতেছে-_ব্রন্মাবগতি মহাবাক্যরূপশ্রতিকরণক ও বিচারদ্বারক, করণ ও দ্বারের ফল অভিন্নই হইয়া 


২৮ লঘ্‌ঃ, ১ম পরিঃ “আগমবাধোদ্ধারপ্রকরণম” প্রঃ ৪২৫-২৬ ও “প্রতাক্ষস্যাগমবাধ্যত্বপ্রকরণম” পৃঃ ৩৭৪। 
২৯ যে-স্থলে সাধা-সাধনের অভেদোপচারবশতঃ সাধনে সাধ্য-বাচক পদের প্রয়োগ দুষ্ট হয়, সেইস্থলে এইরূপ ন্যায় 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । “লাঙ্গল” ও “জীবন” এই শব্দ দুইটিতে সমানবিভক্তিকতারূপ শব্দ-সামানাধিকরণ্য থাকায় 
লাঙ্গল ও জীবনের মধ্যে অডেদ শব্দতঃ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ লাঙ্গল জীবন নহে, জীবনের নিমিত্ত বা সাধনমান্র, 
এবং জীবন উহার সাধা । এক্ষণে লাঙ্গলকে জীবন বলায় বুঝা যায় যে সাধন লাঙ্গল বুঝাইতে সাধাবাচক “জীবন” 
শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । সুতরাং উভয়ের মধ্যে অভেদোপচার অর্থাৎ অভেদ অখে উপচার ৰা লাক্ষণিক প্রয়োগ 
হইয়াছে । “জীবন” শব্দের মুখ্যার্থ প্রাণধারণ, উপচারিক অথ লাঙ্গল। এইস্থলে আধ্যাসিক অভেদ বক্তব্য নহে, 
শব্দশ্রবণজন্য ওপচারিক অভেদই বজ্তবা। কারণ উ্পচারিক অভেদপ্রতীতিস্থলে ভেদান থাকে এবং 
ডেদক্ঞানব্যতিরেকে উপচারিক প্রয়োগই হয় না। কিন্তু ভেদক্তান অধ্যাসের প্রতিবন্ধক হওয়ায় “ইদং রজতম্"রূপ 
আধ্যাসিক অভেদপ্রতীতিস্লে ভেদক্তান থাকিতে পারে না। গৌণপ্রতীতি ও মিথ্যাপ্রতীতি সম্পণ ভিন্ন । ব্রঃ সূঃ ১৯৪ 
শাঙ্করভাষাশেষ পঃ ১৫৪-৫৫। 


২৬০ বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


থাকে ৷ এইরূপ তাৎপর্যোই বিবরণাচার্যা বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ২৯৩০ _ মাদ্রাজ পৃঃ ২৯), 
...'আত্মনস্ত কামায় সবং প্রিয়ম্‌' ইত্যুপক্রমাৎ সবতো বিরক্তস্য আত্মপ্রেগ্সোঃ “আত্মনি বিজাতে 
সর্বমিদং বিজাতম" 'এতাবদরে খল্বস্থৃততবম' ইত্যুপসংহারাৎ অম্ৃতত্বসাধনমাত্মদশনমৃ...।” শ্রবণাদিন্রয় 
কিরপে ব্রক্মসাক্ষাৎকারের দ্বার হইয়া থাকে তাহা পরে আলোচিত হইবে। 

এইস্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে যদিও এইস্থলে বিবরণ ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বক্তবা 
সম্পর্ণরূপে অভিন্নই, তথাপি বিবরণে “আত্মনস্ত" বাক্যকে উপক্রমবাক্য বলিয়া “আত্মনি বিজাতে” ও 
“এতাবদরে” এই দুই বাকাকে উপসংহারবাক্া বলা হইয়াছে । কিন্তু বিবরণের অনাতম চীকাকার 
চিৎস্খমুনির তাৎপর্যাদীপিকা টীকা? অনুসরণে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার “আত্মনি খজ্বরে” বাকাকে 
উপক্রমবাকারূপে গ্রহণ করিয়া “এতাবদরে” বাকাকে উপসংহারবাকারপ গ্রহণ করিয়াছেন। 

কিন্তু তাৎপর্যা-দীপিকায় ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে যে বিবরণ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা যুত্তিতযুক্ত 
হয় নাই। এই দুই গ্রন্থে “আত্মনি বিজাতে” বাক্যকে উপক্রম-বাক্য বলা হইলেও বস্ততঃ উক্ত-বাক্য 
কণ্তিকার সবশেষে (রহঃ উপঃ ২81৫ ও 81৫1৬) শ্ুত হওয়ায় উহা উপসংহার বাকাই, উপক্রম-বাক্য 
নহে। বিবরণে দুইটি উপসংহারবাক্যের উদ্ধৃতির তাৎপয্য এইরূপ । 

আত্মক্তান হইলে অথাৎ মহাবাকাশ্রবণজন্য জীব ও ব্রন্ষের এঁকা সাক্ষাৎকার হইলে অস্বৃতত্ব বা 
মক্তিলাভ হইয়া থাকে | “এতাবদরে” বাক্য ব্রাঙ্মণের সবশেষে (81৫1৬) ব্রুত হওয়ায় বুঝা যায় যে 
মৈত্রেয়ী-ব্রাক্মণের চরম তাৎপর্য মুক্তিতেই উপসংহাত এবং ব্রহ্মসত্রের বাকাধিকরণের (ব্রঃ সঃ 
১।৪।১৯-২২ ) ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে জীবাভিন্ন ব্রন্মই মৈর্েয়ী-্রাক্মণের প্রতিপাদ্য বিষয় ও 
এইরূপেই রুহ্গ শ্রবণাদির বিষয়। চরম উপসংহার-বাকোর মহাতাৎপ্য এই যে 
জীব-ব্রদ্ষেক্যসাক্ষাৎকারের ফল অস্বতত্ব বা মুক্তি এবং ইহাই মৈজ্রেয়ী-ব্রাঙ্মণের সবপ্রথমে মৈব্রেয়ীর 
জিজাসিত বিষয় ( বৃহঃ উপঃ 8118 ), “যেনাহং নাস্তা স্যাম কিমহং তেন কুষ্যামূ, যদেব ভগবান্‌ বেদ 
তদেবমে বুহীতি” অথাৎ যাহার দ্বারা আমি অমৃতা বা মরণরহিতা হইব না ও'হার অর্থাৎ সেই বিত্তের দ্বারা 
আমি কি করিব? পূজনীয় আপনি যাহা অস্মতত্বলাভের নিশ্চিতসাধনরূপে অবগত আছেন, তাহাই 
আমাকে বলুন । এক্ষণে জীবনুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে মুক্তি দ্বিবিধ হওয়ায় জীবনুস্তের সর্ববিজ্তানরূপ 
্বর্যাবর্ণন করিয়া তত্তুজানীর ম্তরতি করিতেই কণ্ডিকার শেষে (81৫1৬ ও ২181৫) অবান্তর 
উপসংহার-বাকা শ্রুত হইয়াছে । যেহেতু আত্মবাতিরেকে পদাণমান্ত্র কল্পিত, সেইহেতু আত্মতত্বৃক্তানী 
আন্মাভিন্নরপেই পরিদুশ্মান জগতের অনুভব করিয়া থাকেন, যেমন বামদেব খষির সবাত্মদর্শন 
হইয়াছিল (বৃহঃ উপঃ ১।৪।১০), “তদ্ধৈতৎ পশান্‌ খষিবামদেবঃ প্রতিপেদে “অহং মনুরভবং 
সর্যাশ্চেতি' ।” অর্থাৎ, বামদেব খষি সেই এই ব্রন্মতত্ত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিয়াছিলেন “আমি মনু ও স্ধা 
হইয়াছিলার্। সতরাং চরম উপসংহার-বাকোর মহাতাৎপর্যা যেমন মুক্তিতে, সেইরূপ অবান্তর 
উপসণ্হার-বাক্যের অবান্তর তাণপধ্য সর্ববিজ্তান বা সবাত্দর্শনে।+ অত্তএব উয়বাকাই 


৩০ তাঃ দীঃ প্রঃ ২৯, * “আন্রনো বা অরে দখনেন' (বুহঃ উপঃ ২181৫ ) ইত্যুপক্রম্য এতাবদরে খজ্বম্বতত্বম' 
ইউত্যাপসংহারাৎ আত্মদর্শনমমৃতহসাধনমিতি প্রতিপাদ্য...” কিন্তু চীকাকারের উদ্ধত প্রথষ শ্রুতি রহদারণ্যক 
উপনিষদের চতুথ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাঙ্মণে বাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুখ ব্রাহ্মণেই বত্তৃমান। বস্ততঃ বৃহদারণাক 
উপনিষদে দুইটি মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ (বুহঃ উপঃ ২18 ও 81৫ ) থাকিলেও উতয় স্তাক্সণের শ্রুতি-মধ্যে ভেদ বিদ্যমান । 
বিশেষতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুথ ব্রাহ্ণে কুন্ত্রাপি “এতাবদরে” শ্রুতি না থাকায় তাৎপর্যাদীপিকায় উদ্ধৃত 
উপসংতারবাক্য লাভ করা যাইবে নাঃ কারণ “এতাবদরে” শ্রুতি চতুথ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের সবশেষেই ! 
বিদ্যমান । এক মৈল্লেয়ী-্রাহ্মণের শ্ুতিকে উপক্রম-বাক্যরূপে প্রহণপুবক ব্রাহ্মণ-ডর্গ করিয়া বহু ব্যবধানে শু 
দ্বিতীয় মৈন্রেয়ী ব্রাহ্মণের বাক্যকে উপসংহারবাক্য বলা যায় না । এইজন) বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার “আত্মনো বা অবে। 
দর্শনেন” শ্রুতি গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় মৈন্লেয়ী ব্রাহ্মণের “আত্মনি খবরে” বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন । প্রহ্ষতত্ব অতীব 
দুরবগাহ্য বলিয়া একই বিষয়ে একাধিক শ্রুতি থাকিলেও আনথক্য শঙ্কা নাই ॥ কারণ বিভিন্ন অধিকারীকে। 
বিভিন্নভাবে ব্রন্মতত্ত ্রাপন করাই শ্রুতির উন্দেশা । সুতরাং দ্বিতীয় মৈল্রেয়ী-ব্রান্মণ বাথ নহে । কিন্তু কর্মকাণ্ডে একই! 
বিষয়ে একাধিক শ্রুতি থাকিলে উতাদের অনুবাদত্রপ্রসঙ্গভয়ে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপধ্্যে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 

৩১ গীতা ৭১৯. “বহৃনাং জন্মনামন্তে ানবান মাং প্রপদাতে । বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুলভ$।1৮” অর্থাৎ: 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রারস্ত £ তৃতীয় শ্লোকের ব্যখ্যা ২৬১ 


আত্মতত্তসাক্ষাৎকারের ফলকীত্তন করায় উভয়ই ফলবোধক বাকা বলিয়া উহাদের মধ্যে 
উপক্রম-উপসংহারভাবসম্থন্ধ নাই। 

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে মে ব্রন্ষসূত্রে তথা অদ্বৈতশাস্ত্রবিচারে মলাসঙ্গতিদোষ 
নাই, মূলসঙ্গতিই বিদামান | “শ্রোতবাঃ” বাক ব্রন্মবিচারের প্রসঞ্জক বা বিধায়কবাক্য কিনা, তাহা এই 
গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বিচারিত হইবে । এই গ্রন্থের যে-খণ্ডে অধ্যাস আলোচিত হইবে, সেই খণ্ডে তৃতীয় ও 
চতুখ প্রকার অসঙ্গতির উত্তর প্রদান করা হইবে। 


তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশি 
“উপনিষদ” পদেক অথবিচার 


রৃহদারণাক উপনিষদের ভাষাভুমিকার প্রারস্তেই আচার্যাপাদ সংক্ষেপে “উপনিমদ্‌” পদের অথপ্রকাশ 
করিতে বলিয়াছেন ( রূহঃ উপঃ ভাঃ ভুঃ পৃঃ ২-৩) যে যাহারা সংসারনিরৃত্তিতে ইচ্ছুক, তাহাদের 
উদ্দেশ্যই সংসারের মূলীভূত অবিদ্যার নিরৃত্তির সাধন ব্রক্ষাস্বৈকত্ব প্রতিপত্তি বা ব্র্মবিদাার নিমিত্ত তিনি 
অল্পকলেবরবিশিষ্ট রত্তিগ্রন্থ আরম্ত করিতেছেন । এই ব্রন্মবিদ্যাই “উপনিষদৃ” শব্দের বাচ্যাথ (ভাঃ ভূঃ 
পৃঃ ৩), “সেয়ং ব্রন্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অতান্তাবসাদনাৎ। 
উপ-নি-পূরসা সদেঃ তদরত্বাত, তাদথ্যাৎ গ্রন্থোহপি উপনিষদুচ্াতে ।” অথাৎ, ষাহারা 
্মবিদ্যানশীলনপর তাহাদের সংসার ও সংসারের হেতুভূত অবিদ্যার আত্যন্তিক উচ্ছেদ করে বলিয়া 
ব্রহ্ম বিদ্যা “উপনিষদ” পদে কথিত হয়, কারণ উপ ও নি প্ৰক সদ্‌ ধাতুর উহাই অর্ধ । উক্ত প্রয়োজনের 
সম্পাদকরাপে ব্রন্মবিদ্যাপ্রতিপাদকগ্রন্থও “উপনিষদৃশ নামে ₹ অভিহিত হইয়া থাকে। 
রৃহদারণাকভাষ্যডুমিকায় জান ও কমের তথা বেদের জানকাণ্ ও কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধই বিচারিত 
হওয়ায় উহাকে সস্বন্ধভাষাও বলা হয়। আচাষাপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য ভগবৎপাদ সুরেহ্বরাচাষা উল্ত 
সম্বন্ধভাষ্য অবলম্বন করিয়া ( বর্তমানে উপলব্ধ ১১৩৬ সংখ্যক শ্লোকসমন্বিত ) ষে বাত্তিক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন তাহাই “সম্বন্ধ বার্তিক” নামে সম্প্রদায়সিদ্ধ ৷ ইহা সমগ্র বার্তিক যাহা রূহদ্াত্তিক বা বার্তিকাম্বত 
নামেও অতি প্রসিদ্ধ তাহার প্রথনাংশমান্র । উপরি উদ্ধত ভাষাসন্দড অবলম্বন করিয়াই আচাধা সুরেশ্বর 
তাহার সম্বন্ধবার্তিকের ছয়টি শ্লোকে (শ্লোঃ ৩-৮ পৃঃ ৮-১০ পৃঃ ৭-৯) “উপনিষদৃ”" শব্দের গুঢ় 
তাৎপর্যাথ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। “উপনিষদ্‌” পদের অভিধা অর্থ বা যৌগিকাথ ব্রন্মবিদ্যা। 
অবয়বসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত অথকেই অভিধার্থ বা যৌগিকাথ বলে । আপত্তি হইবে, “উপনিষদ্‌” পদ বেদের 
অংশবিশেষে রূঢ় বা আজানসিদ্ধ হওয়ায় “রাতিযোগমপহরতি” (অথাৎ একই পদের যৌগিকাখ অপেক্ষা 
রূভা্থ প্রবল ). এই ন্যায়ানুসারে উত্ত পদের ব্রক্মবিদ্যারূপ অবয়বাথ গৃহীত হইতে পারে না। উত্তরে 
আচাধা সুরেস্বর বলিয়াছেন যে “উপনিষদ” পদের কোনরূপ সমুদায়শক্তি না থাকায় রীঢ়াখের প্রসঙ্গই নাই, 
ফলে যৌগিকাগ্রের সহিত বিরোধও নাই (সম্বন্ধ বাঃ শ্তরোঃ ৩ পূঃং ৮_ প্রঃ ৭), “অন্র চোপনিষ্চ্ছন্দো 
ন্মবিদ্যেকগোচরঃ। তত্রৈব চাসা সভ্ভাবাদভিধারসা তৎ কুতঃ॥” সেই অভিধাথ কিরূপে লাভ করা 


জন্মজন্মান্তর পৃণ্যকমানষ্ঠানজনিত বুদ্ধিতুদ্ধি হইলে অন্তিম জন্মে যে ্তানী “সমস্তই বাসুদেব” এইরূপে আমাকে 
( পরব্রক্মকে ) জান্নে, সেই মহাপুরুষ অতি দুর্লভ । সৃতবাঃ বাসুদেবকে বসুদেবের পৃন্নরূপে, সত্যভামাদির 
পতিরূপে, পাগুবদের সখারপে যে-ক্তান অজুনের বিদ্যমান, তাহা সবাতআ্মদশন নহে। রি 
বাক্যান্বয়াধিকরণভাষ্যে (ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ১৪২২ পৃঃ ৪২০) আচাথ্য গীতার এই গ্লোককে জীব-ব্র 
এঁক্যপররূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং গীতাভাষ্যে (৭১৯ পৃঃ ৩৬৫) সবাস্মদর্শনকে জানীর স্ততিরূপে না 
করিয়াছেন, “ড্ঞানী পৃনরপি ভয়তে- বহনামিতি ।" ছর্গীব্য বরন্মবিন্দ উপনিষদ ২২ পৃঃ ১২৮। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীথ এ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গাঙ্গাপাধায়ক্কত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে তৃতীয় শ্লোক বিচারে 
অদ্বৈতশাস্্রারস্ত নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত 


২৬২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ তৃতীয় 


যাইবে ?উত্তর এই, উপ পবক নি পবকৃ সদ্‌ ধাতুর উত্তর কত্তৃবাচ্যে ক্কিপ্‌ প্রতায়ের দ্বারা “উপনিষদৃ” পদ 
নিষ্পন্ন হওয়ায় উপ উপসগের অধ, সদ্‌ ধাতুর ভ্রিবিধ অথের সহিত নি উপসগের স্বাথ্থাভিধানদ্ধারা 
বিশেষণরূপে অন্বয় করিয়া এবং ক্কিপ্‌ প্রতায়ের অর্থবলে “উপনিষদৃ” পদের তিনটি অর্থ গ্রহণ করিতে 
হইবে । তন্মধো উপ উপসগের অর্থ সামীপা বা অবাবহিতত্ব এবং সামীপোর চরম উৎকষ অভেদ হওয়ায় 
“অনন্তরোহবাহাঃ” (বৃহঃ উপঃ 81৫1১৩) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে “উপ” উপসগের লক্ষা্থ 
অন্তবহিবিভাগশনা ব্রন্মাভিন্ন প্রতাগাত্মা । ভদিগণীয় সদৃ ধাতুর অথ তিনটি-_বিশরণ বা শিথিলীকরণ, 
গতি বা প্রাপ্তি এবং অবসাদন বা উচ্ছেদ-_ষদৃ৯ বিশরণগতাবসাদনেষব । নি উপসগ স্বাথাভিধানদ্বারা এই 
ব্লিবিধ অথেরই বিশেষণ হইবে (সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ 8 পৃঃ ৯ _ পৃঃ ৭), “উপোপসগঃ সামীপ্যে তৎপ্রতীচি 
সমাপাতে । ব্রিবিধস্য সদ্থসা নি-শব্দোহপি বিশেষণম |” প্রথমে সদূ ধাতুর বিশরণ অথ গ্রহণ করা 
হইতেছে । 

“উপনিষদ্‌' পদের বাচাথ ব্রক্মবিদ্যা, যেহেত ব্রহ্মাবিদ্যা আত্মাকে ব্রহ্ষপ্রাপ্ত করাইয়া অবিদযা ও 
অবিদাপ্রযুন্তত সংসার শিথীলকরণ অথাৎ বিনই করে ( শ্লোক ৫ পৃঃ ৯ পুঃ ৮), “উপনীয়েমমাত্মানং 
বরহ্মাপান্তদ্বয়ং যতঃ। নিহস্তাবিদ্যাং তজ্জং চ তস্মাদুপনিষবেত ॥” শ্লোকের “ইমম আত্মানম 
অপাস্তদ্বয়ং ব্রহ্ম” এই পদচতুষ্টয়ের দ্বারা “উপ” উপসর্গের অথ বাক্ত করা হইয়াছে । দ্বয় অথাৎ ভেদ 
অপাস্ত অর্থাৎ বিগত হইয়াছে যাহাতে তাহাই অপাস্তদ্য়ম, ফলে উহা ব্রহ্ম স্বরূপই । শ্লোকের “উপনীয়” 
পদে নি-উপসগের অথ বলা হইয়াছে এবং “নিহস্তি” পদে বিশরণকত্তৃত্ব বান্ত করা হইয়াছে। 

এক্ষণে সদ্‌ ধাতুর গতি বা প্রাপ্তি অর্থ গ্রহণ করা যাইতেছে । যেহেত্র ব্রহ্মবিদ্যা প্রমাতৃ ত্বপ্রমুখ নববিধ 
অনথের মূল এবং আত্মার অবরন্ষত্বপ্রতায়ের হেতৃভূত অবিদ্যাকে নিরাস করিয়া ভেদাভাবোপলক্ষি ত 
পরমাস্মাকে প্রতাকৃরূপে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, সেইহেত্‌ ব্রদ্বিদা “উপনিষদৃ” পদের বাচাখ ( গ্রোঃ ৬ পুঃ 
১০-পঃ ৮), “নিহতানহ্বমূলং স্বাবিদাং প্রতাকৃতয়া পরমূ। গময়তাস্তসংভেদমতো 
বোপনিষদবেৎ ॥৮ “স্বাবিদাম”" অথাৎ নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ক অবিদা । সংভেদ জণ।* ভেদ অস্ত বাবিনই 
হইয়াছে যাহাতে তাহাই অন্ত-সংভেদ। পরম অর্থাৎ পরব্রহ্গ। ভেদরহিত পরব্রহ্ম, ইহাই অথ। 
“প্রতাকৃতয়া অস্তসংভেদং পরম্‌” এই শ্লোকাংশে “উপ উপসগের অথ, “শিহতানথমলং স্বাবিদ্যাং” এই 
শ্লোকাংশে নি-উপসগের অথথ এবং গগনয়তি” শ্লোকাংশে সদ্‌ ধাতুর অথ বলা হইয়াছে । 


সবশেষে সদ্‌ ধাতুর অবসাদন অর্থ গ্রহণ করা যাইতেছে । 

শুভ, অস্তভ ও শুভাশুভ সমস্ত প্ররত্তির হেতুভূত রাগদ্ধেষাদির মল অবিদ্যাকে উচ্ছেদ করে বলিয়া 
ব্রন্মবিদ্যা “উপনিষদ” পদের অভিধাথ (সম্বন্ধ বাঃ শ্লোঃ ৭ পঃ ১০-পঃ ৮), 
“প্ররত্তিহেতুনিঃশেষাংস্তন্ুলোচ্ছেদকত্বতঃ। যতোহবসাদয়েছিদ্যা তস্মাদ্ুপশিষন্মতা ॥” শ্লোকের 
“নিঃশেষান্‌ প্ররভিহেতুন” অংশে নিউপসগের অথ এবং “অবসাদয়েৎ” পদে সদৃ ধাতুর অথ বলা 
হইয়াছে । এই শ্লোকে উপ উপসগের অথ বলা না হইলেও উপ উপসগের প্রতাগাত্মতা বা ব্রহ্মস্বরূপতারূপ 
অথ পূব শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে । “লাঙ্গলং জীবনমূ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে সাধা ও সাধনের 
অভেদ উপচারবশতঃ যেমন সাধনে সাধাশব্দের প্রয়োগ দুষ্ট হয়, সেইরূপ ব্যুৎপাদক ও বুৎপাদোর 
অভেদোপচারবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যার বাচক “উপনিষদৃ” শব্দের ব্রন্মবিদযার ব্যুৎপাদক গ্রন্থবিশেষে ওপচারিক 
প্রয়োগ হইয়া থাকে (সম্বন্ধ বাঃ প্লোঃ ৮ প্র ১০-পূঃ ৯), “ঘখোক্তবিদ্যাবোধিত্বাদৃগ্রন্থোহপি 
তদভেদতঃ ৷ ভবেদুপনিষন্নামা “লাঙ্গলং জীবনং' যথা ॥” আনন্দগিরির শাস্ত্র-প্রকাশিকা টীকা ও 
আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগরের কন্পলতিকা টীকা দ্রষ্টব্য। 

উপনিষদের সংখ্যা কত£ বেদের এক একটি শাখায় একটি করিয়া উপনিষদ বন্তুমান। 
চারিবেদের মধ্যে খগ্বেদের একবিংশতি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, যজুবেদের একশত নয়টি শাখা 
এবং অথববেদের পঞ্চাশ শাখার প্রতি শাখায় একটি করিয়া উপনিষদ্‌ থাকিলে একসহম্্র একশত 
অশীতিসংখ্যক (১১৮০) উপনিষদ্‌ বন্তমান। তন্মধো মুত্তিিকোপনিষদে (১1৩০-৪০ পৃঃ ৫৫৭) 
ঈশাদি অষ্টোত্তরশত উপনিষদের নাম থাকায়, ইহারাই প্রধান । ইহাদের মধো অত্তান্তম অধিকারার পক্ষে 


অধ্যায় অদ্বৈতশাস্ত্রারস্ত £ তৃতীয় শ্লোকের ব্াখ্যা ২৬৩ 


মাণ্ুক্য উপনিষদূ মানত, উত্তম অধিকারীর পক্ষে ঈশাদি দশোপনিষদৃ, মধাম অধিকারীর পক্ষে দ্বাত্রিংশ 
সংখ্যক উপনিষদ্‌ এবং বিদেহমুক্তিকাম পুরুষের পক্ষে অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্‌ পণ্নীয় : এই বিষয়ে 
বিশেষ জাতব্য মুক্তিকোপনিষদে অনুসন্ধেয়। মহাভাষোর পস্পশাহিকে (১১১ 
শব্দবিষয়প্রদশনাধিকরণ পৃঃ ৫৪ ) যজুবেদের একশত এক সংখাক শাখা ও অথববেদের নয়টি শাখা 
উল্লিখিত হওয়ায় সমগ্র বেদের শাখার সংখ্যা একসহম্র একশত একত্রিশ হইবে । মুক্তিকোপনিষৎ ও 
মহাভাষ্যের মধ্যে বেদশাখার সংখ্যাবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বিজজন সমাধান করিবেন। 

সমস্ত উপনিষদের একমান্র বিষয় ব্রক্ম ও একমাত্র প্রয়োজন মুক্তি যাহা ব্রন্ষস্বরাপও বটে। 


ইতি পরমপ্জ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীগ্ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কুত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাধ্যানে অদ্বৈতশাস্ত্রারস্ত নামক 
তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশি্ট সমাঞ্ 


চতুহ্খ অধ্যাক্স 
উপনিষদ্বাক্যাবিচার-বৈধত্র 


প্রশ্ন হইবে, জান অস্বততসাধন, ইহা শাস্্কারগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তে আত্মদর্শনই যদি 
অমুতত্বসাধন হয় হউক্‌. কিন্তু ইহার দ্বারা উপনিষদ্বাকাসমুহের বিচার কিরূপে বৈধ হইবে £ 

উত্তরে বিবরণের পংজ্তি প্রতিধ্বনিত করিয়া বিবরপপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ১২), 
«..পরমপুরুতার্থডূতস্যাম্বততরস্যাত্মদর্শনোপায়ত্বং প্রতিপাদ্য, দর্শনস্য চাপুরুষতন্রস্যাবিধেয়ত্বাৎ, 
'আত্মা বাহে দ্রব্য” (বৃহঃ উপঃ 81৫1৬) ইতি আত্মদশনমন্দা তদুপায়ত্রেন শ্রোতব্যো মস্তব্যো 
নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (রহঃ উপ্‌ঃ 81৫1৬) ইতি মনন-নিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকাযঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং 
নামাজি বিধীয়তে ইতি 1”২ এই সন্দর্ভের তাৎপর্যয বাখ্যা করা যাইতেছে। 

আত্মদর্শন পরমপূরুষাথরূপ মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন হইলেও মোক্ষকে উদ্দেশ করিয়া আত্মদশন 
বিধেয় হইতে পারে না, যাহাতে “স্বগকামো যজেত” এইরূপ বিধিবাকোর ন্যায় “অম্ৃতত্বকামঃ আত্মদর্শনং 
কুর্যাৎ" ইতাকার বিধিবাকা গ্রহণ করা যাইবে ।* দর্শন বা জানমান্র বস্তৃতন্ত্, পরুষতন্ত না হওয়ায় বিধেয় 
নহে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিলেন, “দর্শনসা চাপুরুষতন্তরস্য অবিধেয়ত্বাৎ।” “অপুরুষতন্ত্রসা” 
“দর্শনসা”-এর হেতুগন্ভ বিশেষণ- যেহেতু অপুরুষতন্ত, সেইহেতু অবিধেয় । “অপুরুষতন্ত্র” পদে নঞ্ 
ক্রিয়ান্বয়ী-_পুরুষতন্ত্রং ন ভবতি। শ্রিলিঙ্গ “তন্ত্র” পদের অথথ অধীন । ব্রহ্ষসন্তরের “অন্রাপরে 
প্রতাবতিষ্ঠন্তে” ইত্যাদি সমন্বয়াধিকরণভাষ্্য (ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ১১৪, পৃঃ ১০৮ দ্বিতীয় বর্ণকে ) 
প্রতিপত্তি-বিধি স্থাপিত ও খণ্ডিত হইয়াছে ।? 

আপত্তি হইবে, আত্মদর্শনেও বিধি স্বীকৃত হউক. কারণ “ আত্মা বাহরে দ্রষ্টবাঃ" ইত্যাদি? শ্রতিমধ্যে 
দৃশ ধাতুর উত্তর তব্প্রতায়দ্ারা নিষ্পন্ন “দ্রষ্টবা” 'দ শত হওয়ায় দশনও বিষ্ধয় | 


১ অব্যবহিত পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধত খণ্ডিত গ্রন্থ-সন্দভে আত্ম-ুশনকে অস্থৃতত্বের উপায়রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াঙ্ছে 
বলিয়া গ্রস্থকার বলিলেন, “প্রতিপাদ্য ।” ধম, অথ ও কাম পূরুষার্থ হইলেও পরমপুরুষাথ নহে। মোক্ষই 
পরমপূরুষার্থ” নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যত্ইই মোক্ষরূপ পুরুষাথের পরমত্র। “ভূত” পদের অথ 
স্ব্ূপ পরমপৃকষাথস্বরূপ অম্মতত্ব । “অস্থতত্স্য” পদে যষ্ঠীর অথ নিষ্ঠত্ব-_অমুতত্বনিষ্ঠ । কি 
অস্ুতত্বনিষ্ঠ £__আত্মদশানাপায়ত্বই অস্বতত্বনিষ্ঠ। কিন্তু অস্বতত্ব আত্মদর্শনের উপায় নহে, বরং আত্মদশনই 
অস্বতত্ব বা শ্ক্তির উপায় । অতএব ষষ্ঠীসমাস পরিতাগ করিয়া বহুত্রীহিসমাসই গ্রহণীয়-__আত্মদশন উপায় বা 
সাধন যাহার অথাৎ অস্বতত্বের, তাহাই আত্মাদশনোপায় 1 “অসুত” ও “অন্বতত্ব” পদ দুইটি মোক্ষের সমার্থক 
( অমরকোষ ধীবর্ধ ২৯৮ )। পূব অধ্যায়ে “এতাবদরে খল্বস্থতত্বম” শ্রতিবাক্যের অন্তগত “অম্বতত্ব” পদে লক্ষণা 
করিয়া অমৃতত্ব-সাধন অথ গ্রহণ করা হইলেও এইস্থলে বিবরণবাকো্যে “পরমপ্রুষাথভূত” পদসমিধানে পঠিত 
“অমৃতত্ব” পদের মক্তিরূপ মুখ্যাথই গ্রহণ করিতে হইবে, অনাথা পরমপূরুষাথভূত অসৃতত্বের বিশেষণ হইতে পারিবে 
না। 

২ বিবরণ মেট্রোঃ পঃ ২৯-১০-মার্দাজ পঃ ২৯৩০, *“.-.সরবতো বিরজস্য আত্মপ্রেপ্সোঃ... 
অস্বতত্বসাধনমান্মদশনং “দ্রষ্টব্য ইতান্দা তাদথ্যেন মনননিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকাহঙ্গাভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি 
বিধীয়তে ইতি |” আস্মপ্রেগ্সোঃ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়াতে, এইরূপ অন্বয় | “তাদখ্যেন” অঞ্ধাৎ দশনাথত্বেন অথাৎ 
“দর্শনপ্রতিবন্ধাসস্তাবনাদিবিগমায় নির্ণয়জ্ঞানায় চ”-__ আত্মদর্শনের প্রতিবন্ধকরূপ অসভ্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার 
নিরাসের নিমিন্ত ও নিশ্চয়ান্্কক্তানলাভের জন্য আত্মপ্রেপ্সূুর প্রতি শ্রবণ নামক অঙ্গিসাধন বিহিত হইয়াছে । 
ও ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১।৪, পুঃ ১১১১২, “সতি চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্যাগ্রিহোতাদিসাধনং বিধীয়তে, 
এবমস্থবতত্রকামস্য ব্রদ্মজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি যুক্তম।” ইহা পুর্বপক্ষভাষ্য। 

৪ ভাষ্যকারেরও পববত্তী' বেদাস্তাচার্য্য ব্রন্মাদত্ড জান ও উপান্সনার ভেদ স্বীকার না করিয়া আত্মজানেও বিধি স্বীকার 
করিয়াছেন । উপনিষদূভাষ্যসমহে, বহদারপ্যকবার্তিকে ও নৈক্ষশ্ন্যসিদ্ধিতে এইরূপ আদ্ধতমত খণ্ডিত হইয়াছে । 
“প্রতিপত্তি” পদের অথ জান। 

৫ প্রতিপত্ভিবিধিবাদিমতে “য আত্মাহপহতপাপ্মা .-সোহন্বেষ্টর্যঃ স বিজিক্তাসিতব্যঃ” (ছাঃ উপঃ ৮৭১), 
“আত্মেত্যবোপাসীত” (রহঃ উপঃ ১819 ), “আত্মানমেব লোকমপাসীত” (রহঃ উপঃ ১।৪।১৫ ), “ত্রক্ম বেদ 
ব্রদ্মেব তবতি” (মুঃ উপঃ ৩1২৯ ) ইত্যাদি শ্রৃতিসমূহও আত্মপ্রতিপত্তিবিধিপর । শেষোজ্জ শ্রুতিকে “ক্রন্মভাবকামো 
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উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, “ “আত্মা বাহরে দ্রষ্টবাঃ' ইতাত্মদশনমনূদা |” তাৎপর্ধা এই, দৃশনমান্তর 
ঘখন প্রমাণপরতন্ত্র এবং বস্তপরতন্তর, কত্তুপরতন্ত্র নহে, তখন কেবল “তবা"-প্রভায়বলে বন্ধুর স্বভাব 
উচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানে বিধি স্বীকার করা যায় না। প্রমাণান্তরের অবিরোধে বুদ্ধিতে বন্ুর উপস্থাপন করাই 

শন্দ-মর্য্যাদা ; সেই মধধাদা বা সীমা৯ লঙ্ঘন করিয়া শব্দ বস্তৃষ্বভাবের অনাথাকরণ করিতে পারে না। 

প্রাণ উপস্থিত হইলেই ক্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; প্রমাণ প্রমাতার ইচ্ছাকে অপেক্ষা করিয়! জ্ঞান উৎপন্ন 
করে না, অনাথা প্রমাতার অনিচ্ছাবশতঃ দুগন্ধাদির ক্তান উৎপন্ন হইত না। 

তাহা হইলে শ্রুত “তব্য” প্রতায়ের কি গতি হইবে £ 

উত্তর এই, কেবল বিধি বৃুঝাইতেই “তব্য" প্রতায়ের প্রয়োগ হয় না, অহৃত্ব বা যোগ্যত্ব বঝাইতেও 
“তব্য"-প্রতায়-প্রয়োগ ব্াাকরণসন্বত । এইজনা পদ্রুবা১” পদ বাখা করিতে আচাধ্য তাহার 
রহদারণাকভাষো বলিয়াছেন ( রৃহঃ উপঃ ২81৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৬১৯), “তসমাত আত্মা বৈ অরে দষ্টবাং 
দর্শনাহ$, দশনবিষয়মাপাদয়িতব্যঃ 1” এক্ষণে আস্মাকে দশনবিষয়ের ঘোগা করিতে হইলে আত্মদশনের 
সাধনসমহের অনুসন্ধান করিতে হইবে, যেমন পূরোবস্থিত ঘটাদি পদাথকে চাক্ষুষক্তানের বিষয় করিতে 
হইলে চক্ষর উন্নীলনর।প সাধনের শরণ লইত্রে হইবে। সতরাং ক্তানের সাধনসমহই বিধেয়, জ্ঞান নছে। 
কিন্তু সাধনসমহকে বিধান করিতে হইলে জ্ঞানকে উদ্দেশা করিয়াই বিধান: করিতে হইবে, যেমন 
চাক্ষমক্তানকে উদ্দেশ্য করিয়া চক্ষর উন্মীলনরূপ ক্রিয়ার বিধান করা হইয়া থাকে । কিন্তু উদ্দেশা কদাপি 
বিধেয় হয় না, যেমন স্বগকে উদ্দেশা করিয়া যাগের বিধানস্থলে স্বগ বা সণকামনা অনাতঃ প্রাপ্ত বলিয়া 
বিধেয় নহে । অতএব রহদারণাক শ্রতি “দ্রষ্টবা” পদে দশনকে উদ্দেশ্য করিয়া দশনের সাধনসমহেরই 
বিধান করিতেছেন। এই ঠাৎপধ্যে গ্রন্থকার বলিলেন, * তর ইতি অনদ্য তদুপায়তেন |” 
“তদুপায়ত্বেন” অর্থাৎ দশ নাখত্বেন। সুতরাং দখন বিহিত হয় নাই, অনুদিত হইয়াছে মানত যেমন “দধ্] 
জুহোতি” বাকো ছোম বিহিত হয় নাই, কিন্তু প্রবপ্রাপ্ত হোমকে অনুবাদ করিয়া দধিগ্ুণের বিধান করা 
হইয়া থাকে ।' 

আপত্তি হইবে, চন্দনবনিতাদিবিষয়ক প্রেপ্সার (প্রাপ্তির ইচ্ছার ) ন্যায় কাহারও আত্মপ্রেপ্পা হয় 
না। 

ইহারই উত্তরে গ্রন্থকার পুবোদ্ধত সন্দন্ভে বলিগ্াছেন,  “আন্মবাতিরিভ্ঞাৎ সবদমাৎ 
বিরক্তোহধিকারী” এবং এই বিষয়ে “আত্মনস্ত” শ্রতিই প্রমাণ । আত্মব্যতিরিভ্ সম স্তই হেয়, এইরাপ 
অনুভবিতাই বিশিষ্ট অধিকারী, ব্রিবণিকমান্র নহে । এইরূপ বিরক্ত (বৈরাগাবান ) অধিকারীর প্রতিই 
শ্রবণ নামক অঙ্গিসাধন বিহিত ইরা এইরপতারে পৃবাপর সম্বন্ধ করিয়া প্রন্থসন্দভ বুঝিতে 
হইবে। 

পরপক্ষী আপত্তি করিবেন, জ্তানে উদ্দেশাত্বই না থাকায় জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিফ্া শ্রধণাদিরাপ 
ক্ান-সাধনসমহের বিধান হইতে পারে না। প্বপক্ষীর ভাৎপধা এই, “সিদ্ধং সাধাং ফলঞ্চেতি 
প্রবণেবিষয়স্ত্রধা”", এইরূপ নিয়ম অনুসারে প্ররত্তিবিষয়ত্ব ভ্ত্রিবিধ_ সিদ্ধতাখাবিষয় তা,সাধাত্াখাবিষয়তা 
ও ফলহ্বাখা বা উদ্দেশাত্বাখ্যবিষয়তা। ঘেমন, *ম্বদং ঘটং স্খায় কুরু” বলিলে স্বত্তিকায় 
সিদ্ধতাখাবিষয়তা, থটে সাধাতাখ্যবিষয়তা ও ঘটজ্নাসূখে ফনত্বাখাবিধয়তা বা উদ্দেশাত্বাখাবিষয়তা 
বর্তমান । ম্বতিকা সিদ্ধ পদাথ বিয়া সৃতিকায় সিদ্ধত্বাখা, ঘট উৎ্পদামান বলিয়া ঘটে সাধাত্বাখয এবং 
সুখের নিমিত্তই ঘটের উৎপন্ভি বিহিত বলিয়া সুখরূপ ফলে ফলত্বাখা বা উদ্দেশাত্বাখাবিষয়তা স্বীকাহ। 
এক্ষণে দেখা যায় যে সখ অথবা দ্বঃখাভাবকে উদ্দেশা করিয়াই লোকে প্রবৃত্ত হইঘা থাকে । কিন্তু আত্মক্তান 


ব্রক্ষবেদনং কুধ্যাৎ" এইরূপ বিধি আকারে বিপরিণাম করিতে হইবে । 

৬ ন্যায়পথে স্বিতির নাম মধ্যাদা-_-অমরকোষ, ক্ষত্রিয়বগ ৫৬ “সংস্থা তু মধ্যাদা ধারণা স্থিতি ॥” 

ও শুধু পার্থক্য এই, “দধৃ[” বাকো হোম বিহিত না হইলেও “অগ্রিহোত্রং জুহ্তোতি” এইরাগ উৎ্পত্তি-বাক্যে হোমের 
বিধান করা হইয়াছে £ কিন্তু ক্তান কদাপি বিহিত হয় না। 

৮ অধ্যায়ান্তে পরিশিই দ্রব্য । 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ চতুথ 


4) 
জে 
রে 


সুখ বা দ্ঃখাভাব না হওয়ায় ভ্রাত্ুঙ্জানে উদ্দেশাতাখাবিষয়তা নাই । সুতরাং গ্রন্থকার কিরূপে বলিলেন, 
“আ্ান্মদশনমনূদা তদুপায়ত্েন, .শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে ?” 

এইরূপ আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, “পরমপ্রুষাথভুতস্যামৃততুসা আত্মদশনোপায়ত্বং 
প্রতিপাদা... 1” তাৎ্প্যা এই, আত্মক্তানে স্বরূপতঃ উদ্দেশ্ত্ব না থাকিলেও অস্বতত্বের সাধনরূপে 
উদ্দেশ্ত্ব বিদামান । লোকে সবদা সবত্র ফল অখবা ফলসাধনকে উদ্দেশা করিয়াই প্রবর্তিত হইয়া থাকে; 
অনাথা সুখ বা দুঃখাভাবমান্র উদ্দেশা হইলে লোকে অখোপাজনে প্ররত্ত হইত না, যেহেতু অথ বা 
অথোপাজন সুখও নহে, দুঃখাভাবও নহে। কিন্তু দেখা যায় যে সুখ বা দুঃখনিরৃত্তির সাধনরূপে লোকে 
অথোপাজনে প্ররৃত্ত হইয়া থাকে । বৈদিক বিধিস্থলেও দেখা যায় যে ফল ও ফলসাধন উভয়ই প্ররত্তির 
বিষয় হইতে পারে । যেমন “অগ্রিহোন্রং জুছয়াৎ স্বগকামঃ”" বাকো স্বরূপ সখকে উদ্দেশা করিয়া 
অগ্রিহোত্রযাগের বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ “দধা জুহোতি” বাকো হোমকে উদ্দেশা করিয়া দধির 
বিধান করা হইয়াছে, মদিও হোম ফল নহে, ফলসাধনমান্র। 

প্রশ্ন হইবে, আখ্রদশনে উদ্দেশাত্ব থাকুক, কিন্তু আত্মদশন যে অন্বতত্বসাধন, ইহাতে প্রমাণ 
কি? 

উত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন, “ “এতাবদরে খল্বম্বতত্বম' ইতুপসংহারাৎ।” আত্মক্তানই 
অস্থতত্বসাধন, অনা কিছুই অস্বতত্রসাধন নহে, ইহা বুঝাইতেই শ্রুতি আত্মঙ্তানের প্রাধানাবিবক্ষায় 
প্রধানভূত অস্থৃতত্বেরঁ সভিত আত্মক্তানের অভেদ বঝাইতে আত্মক্তানে “অমৃতত্ব” পদ্দর উঁপচারিক 
প্রয়োগ করিয়াছেন । প্রাধান্য বঝাইতে অনভ্েদোপচারপ্রয়োগ লৌকিকভাবেও দুষ্ট হয় » যেমন, রাজার 
ঘনিষ্ঠ পুরুষের আগমন হইলে লোকে সেই রাজপুরুষের প্রাধানাবিবঙ্ষায় তাহাকে “রাজপুরুষ” না বলিয়া 
“রাজা আসিতেছেন” বলিয়া থাকে, সেইরূপ । 

প্রশ্ন হইবে, আত্মদশনই বা একমাত্র অস্বৃতত্রসাধন হইবে কেন ? আত্মবাতিরিস্ত' পদাথের দশনও 
অস্তত্রসাধন হউক । 

উত্তরে গ্রন্থকার “আজুনি খল্বরে দু” ইতাদি রহদারণাকশ্রতি উদ্ধার করিয়াছেন । তাৎ্পর্যা এই, 
আত্মব্াতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান পদাথমান্ত্র আস্ম্রোপাদানক “এবং উপাদানবাতিরেকে উপাদেয়ের অভাব 


৯ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যানিরদ্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ বা অসনতয্ক ( অঃ সিঃ ৪ পরিঃ “অবিদ্যানিরভিনিরপণম" 
পৃঃ ৮৮৪-৮৫ হবেঃ কঃ লঃ কাণুকা ৬৮ পৃঃ ১৭৫ ) এবং অনোচ্ছাধীনেচ্ছার অবিষয়রই মখ্াত্ বা প্রধানর হওয়ায় 
( লঘঃ পূঃ ৮০৪) ব্রহ্মরূপ সুখই বৃদ্ধিতে প্রধান | জিক্গাসার কমরূপেও ব্রক্ষ প্রধান । সুতরাং তাদভিন অস্মতরও 
প্রধান । 

১০ “জীব ঈ'শো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োন্ডিদা । অবিদ্যা-তত-চিতেযোগঃ ধড়সমাকমনাদয়ঃ ॥৮” অথাৎ জীব, 
ঈশ্বর, বিগুদ্ধ চেতনা, জীব ও ঈশ্বরের মধ্য (কাল্্রনিক ) ভেদ, অবিদ্যা এবং শুদ্ধচৈতনোর সহিত অবিদ্যার 
( আধ্যাসিক ) সন্বন্ধ”_এই ছয় পদাথ অদ্বৈতশাস্ত্রে অনদিরূপে স্বীরুত হইয়া থাকে । সুতরাং পদাখমান্ত কিরূপে 
আক্সোপাদানক হইবে £ অনাদিপদাথের উপদোন প্রসিঙ্গ নহে, যেহেতু অনাদি পদাখ জনা হয় না। উত্তর এই, জীবের 
জীবভাব, ঈষ্ধরের ঈশ্বরভাব, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে আবিদাক ভেদ এবং শুদ্ধচৈতন্য ও অবিদ্যার আধ্যাসিক তাদাস্ত্য 
অবিদ্যাজন্য না হইলেও অবিদাপ্রযুন্তত বা আচাযোর ভাষায় (ত্র সঃ শা ভাঃ ১৪২২ পৃঃ ৪২০) 
“অবিদ্যাপ্রতুপন্থাপিত ।” সুতরাং উভাদের মধো ক্ষিথিকজনাতা বিদামান--অবিদ্যা থাকিলে জীকভাব থাকে, নচেৎ 
থাকে না, ইত্যাদিরপে বুঝিতে হইবে | জীবভাবাদি কলিত এবং কজিতমান্র অবিদ্যা-প্রযুক্ত । সুতরাং কলিত হইলেই 
তাহা সাদি হইবে, এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্ধি নাই (লহ সিঃ ১ম পরিঃ “অক্তানলক্ষণনিরুক্তিপ্রকরণম” পঃ ৫৪৪ ), 
“কল্পিতত্বমান্নং হি ন দোষন্যধীমান্্শরীরহে- সাদিতে বা, তন্ত্র ।” “তন্ত” পদ ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভভনকেই বুঝাইয়া 
থাকে । এইরূপে অনাদিপদাহেরও অবিদ্যোপাদানকত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা অবিদ্যার অধিষ্ঠান হওয়ায় যাহা 
অবিদ্যোপাদানক, ভাহাই আন্মেপাদানক | মনে রাখিতে হইবে, অবিদ্যা পরিণামী উপাদান এবং আত্মা অপরিণামী 
উপাদান । অবিদ্যার অধিষ্ঠনেরই আশ্মার উপাদানত্ব | পরিণামী ও অপরিণাষী উভয় উপাদান অনগত লক্ষণ এইরূপ 
(অঃ সিঃ ২য় পরিঃ “ক্রক্ষণোহভিন্নিমিভ্তোপাদানরোপপত্তিপ্রকরণম” পৃঃ ৭৫৭), “ন চোপাদানলক্ষণাড়াবঃ, 
আতম্মনি [ স্বতাদান্ত্যবতি | কাধাজনিহেতুত্বসোব উপাদানলক্ষণত্বাৎ্, তস্য চ পরিণামাপরিণাম্যভয়সাধারণত্নাগ |” 
“আম্বনি”" অথাৎ নিজেতে ; কিনি" পদের অথ উৎপত্তি । 


অধ্যায় উপনিযদ্বাক্যবিচার-বৈধত্ব | ২৬৭ 


অদ্বৈতসিদ্ধান্ত হওয়ায় আত্মক্তানদ্বারা সর্ববিষয়কক্তান উপপন্ন হইয়া থাকে + ফলে আত্মবাতিরিক্ত তত্বই 
না থাকায় আত্মজ্ঞানই অম্তত্বসাধন। “যথা সোম্যেকেন মৃৎ্পিণ্ডেন সবং মুন্ময়ং বিজাতং স্যাৎ, 
বাচারভ্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সতাম”*” এই ছান্দোগ্যশ্রৃতি (ছাঃ উপঃ ৬১৪ ) অবলম্বনে 
রচিত ব্রক্মসনতরের আরম্তণাধিকরণে (ব্রঃ সঃ ২১।১৪-২০) ব্রহ্মবাতিরেকে জগৎ-প্রপঞ্চের অভাব 
শ্রতিতঃ ও যুক্তিতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই ছান্দোগাশ্রতিমধোও একবিক্তানে সববিক্তান প্রতিভাত 
হইয়াছে (ছাঃ উপঃ ৬১।২-৩ ), “উত তমাদেশমপ্রাক্ষাঃ ॥ যেনাশ্রুতং শ্ুতং ভবতামতং মতমবিজ্তাতং 
বিজঞাতমিতি।”১ মুণ্ডক উপনিষদেও দেখা যায় যে গহস্থগ্রেষ্ঠ (“মহাশালঃ” ) শৌনক খধিঅঙ্গিরার 
নিকট বিধিবৎ উপস্থিত হইয়া জিক্তাসা করিতেছেন ( মুঃ উপঃ ১।১/৩), “কস্মিনু ভগবো বিজাতে 
সবমিদং বিজাতং ভবতীতি”-_ অথাৎ, হে ভগবন্‌ !কোন্‌ বস্ত বিজ্তাত হইলে এই সমস্তই বিজ্তাত হইয়া 
থাকে ? এইরূপ তাৎ্পর্যোই গীতামধ্য ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন (গীতা ১৩।১৩ ), “জেয়ং যন্তৎ 
প্রব্ষ্যামি য্ক্াত্বাহমৃতমনুতে । অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ।” অথাৎ, যাহা জ্ঞাতব্য, যাহার জ্রান হইলে 
অস্বতত্বলাভ হয়, সেই অনাদি পর-ব্রহ্মই তোমাকে বলিব-_ব্রক্মাবাতিরেকে অনা কিছুই তত্ত্ব না হওয়ায় 
ক্তাতবা নহে বলিয়া তোমাকে বলিব না। আলোচা রহদারণাক শ্রুতি প্রসিদ্ধিদ্যোতক “খলু” পদের দ্বারা 
আত্মক্তানই যে অম্বতত্বসাধনরূপে প্রসিদ্ধ তাহা বলিতেছেন । আত্মাই একমাত্র প্রমেম, এই বিষয়ে বিশেষ 
আলোচনার জন্য পরিশিই দ্র্টবা। 


চতুখ অধ্যায়ের পরিশি 
আত্মাই প্রমেয় বা জাতব্য, অনাআ নহে 


দরশশনশাস্ত্রসমূহের প্রস্থান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে মুক্তির উপায়রূপে প্রমেয়াবধারণই মুখ্য । 
এইজন্য সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ ন্যায়দশনের পৃথক প্রস্থান হওয়া সত্বেও ন্যায়দর্শন উপনিষদের নায় 
অধ্যাত্ববিদ্যামান্র না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা বটে (ন্যাঃ ভাঃ ১/১।১ পৃঃ ৩৪-৫ ), অনাথা উহা মোক্ষশাস্্র 
হইবে না। এইস্থলে জ্ঞানের বিষয় বা জ্রেয় পদাধমান্তকে প্রমেয়রূপে গণা করা হয় নাই। যাহা প্র মেয় 
অথাৎ প্রকৃইরাপে মেয় বা জ্েয়, তাহাই প্রমেয় ৷ অপবগসাধনত্বই মেয়ের প্রকৃত । এই তাৎপধ্যেই 
তাৎপর্যয-টীকাকার বলিয়াছেন যে যাহা তন্তুতঃ জ্রানের বিষয় হইয়া অপবগের সাধন হয়, তাহাই প্রমেয়, 
জ্ঞানের বিষয়মান্ত্র প্রমেয় নহে (তাঃ টীঃ ১১৯ পঃ ১৮১), “ন প্রমেয়পদং প্রমেয়মান্রে 


১১ পিতা আরুণি পৃন্ন শ্বেতকেতুকে একবিজ্ঞানে সর্ববিক্তানের উপদেশ দিতে বলিলেন, হে সোম্য একটিমাত্র মুৎপিশু বা 
ম্ন্ময়পদাথ জাত হইলেই সমস্ত মৃন্ময় পদাখ যেমন জাত হয়, কারণ স্বত্তিকাই সতা বা তত্ব এবং বিকার বা কাথ্যমান্ত্ 
বাক্যারন্ধ বা শব্দমান্র । 

১২ পিতা আরুণি পৃত্র শ্বেতকেতুকে জিদ্ঞাস।৷ করিতেছেন, তুমি কি তোমার আচাধ্যকে সেই আদেশ অথাৎ 
কে বলশাস্ত্রাচায্যোপদেশগমা ব্রন্ম জিক্তাসা করিয়াছিল, হার করিলে অনা অশ্রুত পদার্থ ও শ্ুত হয়, অতকিত 
পদার্থও তকিত হয় এবং অনিশ্চিত পদাখও নিশ্চিত হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, অন্য পদার্থের শ্রবণাদিতে অন্য 
পদাথের শ্রবণাদি গতা হয় না। বিদ্যারণ্য মুনিরুত অনুভূতিপ্রকাশে স্বেতকেতু-বিদ্যাপ্রকাশ নামক তৃতীয় অধ্যায় 
( পঃ ২৬-) দ্রষ্ব্য। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তরকসাংখ্যবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধূকরী-ব্যাখ্যানে উপনিষদ্বাক্যবিচারবৈধত্ব নামক 
চতুর অধায় সমাপ্ত 


২৬৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ চতুর্থ 


[ ক্তানবিষয়মান্ত্রে ] বত্ততে, কিন্তু য তত্বুতো জায়মানমপবর্গসাধনং তস্মিন্‌ [ প্রমেয়পদং 
বত্ততে ]1” 

প্রমেয়বিষয়ে ন্যায়াদি সম্প্রদায় হইতে অদ্বৈতশাস্ত্রের ভেদ অতীব স্পষ্ট । অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই একমাত্র 
জ্াতবা॥ কিন্তু ন্যায়মতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি অর্থ, বৃদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেতাভাব 
( পুনজন্ম ), ফল ( সসাধন সুখদুঃখ ), দুঃখ ও অপবর্গরূপ দ্বাদশবিধ প্রমেয় স্বীকৃত । অনুন্ধপভাবে 
বৈশেষিক-সিদ্ধান্তে দ্রব্যাদি সপ্তপদাের সাধম্য-বৈধমাই তত্ব এবং সাংখা-যোগমতে প্রকৃতি ও পূরুষের 
অনাতা বা বিবেকই (ভেদ ) তত্ব । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে কোন একটি দর্শনশাস্ত্রে শ্রদ্ধাজড়তাবশতঃ 
প্রমেয়জানে বিষয়বিশেষের অবধারণ তত্বজ্জান নহে । এই তাৎপধ্যে শারীরকভাষ্যের জিক্তাসাধিকরণের 
সর্বশেষে আচার্াপাদ বলিয়াছেন (ক্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১১ পৃঃ ৮৩), “তত্র অবিচার্যা যৎকিঞ্চিৎ 
প্রতিপদামানো নিঠশ্রেয়সাৎ প্রতিহনোত, অনর্থং চ ইয়াৎ | প্রাপ্ুয়াৎ ]1” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের 
মধো বিচার না করিয়া যে-বাক্তি সিদ্ধান্তবিশেষকে গ্রহণ করেন, তিনি মোক্ষ হইতে বিদ্যুত হইয়া থাকেন 
এবং সংসাররূপ অনখও প্রাপ্ত হন। 

এক্ষণে অদ্বৈতশাস্ত্রে আনন্দস্বরূপ আত্মা প্রিয়তম বলিয়া উপাদেয় হইলেও ম্যায়সম্প্রদায়ের নিকট 
প্রমেয়মান্ত উপাদেয় নহে। আস্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্ো আত্মা শরীরাদিযুক্তরূপে হেয়, স্বস্বরূপেই 
উপাদেয় । শরীরাদি দশবিধ প্রমেয় হেয়মান্র এবং চরম প্রমেয় অপবর্গ উপাদেয়মান্র ( তাঃ টীঃ ১১৯ পঃ 
১৮২), “আত্মনি অয়ং বিশেষঃ যদনেনরূপেণ হেয়ঃ, কেবলেন চ উপাদেয়ঃ । শরীরাদীনি ত হেয়ানোব। 
অপবর্গ উপাদেয় এবেতি ।” ন্যায়সিদ্ধান্তে আত্মায় শরীরাদির যোগ সতা ব৷ যথাথ বলিয়াই আত্মাকে 
একরূপে হেয় ও অন্যরূপে উপাদেয় বলা হইয়াছে এবং দুঃখাভাববূপ অপবর্গ আত্মবাতিরিক্ত হওয়ায় 
অপবগকে পুথকৃরূপে কেবল উপাদেয় বলা হইয়াছে । কিন্তু অদ্ৈতদৃষ্টিতে আত্মার শরীরাদিযোগ মিথা 
হওয়ায় সচ্চিদানন্দরূপ ভিন্ন আত্মার অন্য কোন রূপই তন্ততঃ নাই এবং পূণানন্দরূপমুক্তি আত্মস্বরূপ 
বলিয়া অপবগ বা মুক্তি আস্মা হইতে পুথক্‌ প্রমেয় নহে । সুতরাং অদ্বৈতশাস্ত্রে আত্মাই উপাদেয় ও জাতবা 
এবং আত্মবাতিরিস্তরূপে প্রতিভাত পদাথমান্র হেয় বলিয়া ্তাতবাই নহে ( গীতা ১৩।১২ ),“জেয়ং য্তৎ 
প্রবন্ষ্যামি যজ্ক্তাত্বাহমুতমন্ুতে ৷ অনাদিমৎ পর ং ্রন্ধ ..” বিশেষতঃ, যাহা অক্তাত বা অক্তানের বিষয়, 
তাহাই জেয় বা প্রমেয় হইতে পারে । এইজন্য আচাধ্য সুরেশ্বর তাহার রহদারণাক ভাষাবাত্তিকে একাম্থা 
বা অনুভবাস্মক ব্রন্মকে ই একমাত্র মেয় বা বিষয় বলিয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মই অজানের বিষয় ( সম্বন্ধ বার্তিক 
১৭২ প্রঃ ৬২- পৃঃ ৫৮ এবং ১০০২ পূঃ ৩১৩-পৃঃ ৩১১), “এঁকাত্মস্যৈব মেম়ত্বং 
তসোবাপ্রতিবোধতঃ 1” “অতোহনুভব এবৈকো বিষয়াজাতলক্ষণঃ।” স্বপ্রকাশ চৈতনাই অক্তানের দ্বারা 
আবরিত হইতে পারে । অনান্তপদার্থমান্র জড় এবং জড়ের আবরণে প্রমাণও নাই, প্রয়োজনও নাই 
(বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ১০৪-_ মাদ্রাজ পৃঃ ৯৩-)। ফলে জড়পদার্থ প্রষেয় বা জাতবা 
নহে। 

প্রশ্ন হইবে, অদ্বৈতশাস্ত্রে আস্মব্যতিরিস্তরূপে পদাখমান্ত্র মিথ্যা বলিয়া হেয় এবং প্রমেয় নহে, কিন্তু 
ন্যায়সম্প্রদায় আত্মভিন্ন শরীরাদি পদাথকে হেয় বলিয়াও প্রমেয় বলিলেন কেন £ বিশেষতঃ, 
নব্-নৈয়ায়িকগণ যাহাই বলুন না কেন, প্রাচীন ন্যায়াচাা মহানৈয়ায়িক উদয়ন অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সহিত 
একমত হইয়া সাধন-চতুগ্ুয়সম্পন্ন পুরুষকে ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী বলিয়াছেন ( তাঃ পঃ ১১১ পৃঃ 
৭২), “...তস্য চ রূপাণি শমদমাদিসম্পত্তিঃ নিত্যানিতাবিবেকঃ এহিকামুক্মিকভোগবৈরাগাং মুমুক্ষতা 
চেতি। যন্ত অনধিকায্োব প্রবস্ততে, কমকাণ্ডে ইব ব্রন্মকাণ্ডে সন ফলভাগ্‌ ভবতি ।” শুধু তাহাই নহে। 
আচারা উদয়ন স্বীকার করিয়াছেন যে যদিও বিশ্ব সতাই তথাপি আত্মভিন্ন বিশ্বের প্রয়োজন মুমুক্ষর নিকট 
তুচ্ছ হওয়ায় উপেক্ষণীয় (আঃ তঃ বিঃ ২য় পরিঃ সবশেষসন্দভ পুঃ ৩১৯-পৃঃ ৭০৯), “তফ্মাৎ 
তথ্যমেব বিশ্বমূ, মন্দপ্রয়োজনত্বাৎ তু সদ্বরৈমুমুক্ষভিঃ (সত্বরৈমুমুক্ষভিঃ) উপেক্ষিতম ইতি 
যুস্তমুৎপশ্যামঃ।” কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই যদি যথোক্তসাধনসম্পন্ন পুরুষের নিকট উপাদেয় বলিয়া 
জাতব্য হয়, তাহা হইলে জগদ্ধিচারে (বা জগতের সতাত্বরক্ষায় ) নৈয়ায়িকগণের এতাদুশ অত্াগ্রহ 
(অভিনিবেশ) কেন£-(আঃ তঃ বিঃ এ), “তহি নৈয়ায়িকানাং জগৎ-পরীক্ষণে 


অধ্যায় উপনিযদ্বাক্যবিচার-বৈধত্ব ২৬৯ 


( জগৎ-পরিরক্ষণে ) কোহয়মভিনিবেশাতিশয়ঃ ইতি চেৎ।” 

উত্তরে উদয়নাচার্যা বলিয়াছেন যে মোক্ষের উপায়ক্তানকালেই যদি বিশ্ব উপেক্ষিত হয়, তবে 
আশ্রয়াসিদ্ধ প্রভৃতি ন্যায়াভাসের দ্বারা কনুষিত হওয়ায় প্রমাণ দ্বারা তত্্বাবস্থাই হইতে পারিবে না এবং 
ন্যায়মাগে বিপ্রব উপস্থিত হওয়ায় ন্যায়দ্বারা তত্তৃজিক্তাসু বুদ্ধিমান বান্তি তত্ব অবগত হইতে পারিবেন না, 
এই ভয়েই বিশ্বকে উপেক্ষা করা হয় নাই (আঃ তঃ বিঃ এ ), “সহসৈব তদুপেক্ষায়াং ন্যায়াভাসাবকাশে 
ন্যায়মাগবিপ্লবো (প্রমাণমান্বিপ্রবো ) ভবেৎ, তথা চ ন্যায়রূটিঃ (ন্যায়রুচিঃ) প্রেক্ষাবান্‌ ন 
শত্বমধিগচ্ছেৎ ইতি ভিয়া ইতি [ ন বিশ্বোপেক্ষা ]1” যাহার উদয় হইলে অবিদ্যা বা মিথাাক্তান নাশপ্রাপ্ত 
হয়, বিবেককারিণী সেই বুদ্ধিকেই প্রেক্ষা বলা হয়--“ঘস্যামণ্পদামানায়ামবিদ্যানাশমহতি । 
বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেতাভিধীয়তে ॥” 

উদয়নাচাধাকে অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকারের প্রায় সমসাময়িক নৈয়ায়িক শঙ্কর মিশ্র তাহার 
ভেদরত্রে বলিয়াছেন যে যদি প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চান্তগত রাসভাদির সহিত ব্রহ্ম সত্ব, অভিধেয়তর, প্রমেয়ত্ব 
প্রড়ৃতি ধমসমূহের দ্বারা তুলাই হয়, তাহা হইলে প্রপঞ্চ অপেক্ষা ব্রক্ম কিরূপে অভ্তাহিত (শ্রেষ্ঠ বা পজিত ) 
হইবেন যাহাতে উপনিষতসমূহ পুনঃ পুনঃ “ক্রহ্ম" “ব্রন্ম” বলিয়া ঘোমণা করিতেছেন £ 

উত্তরে শঙ্গরে মিশ্র বলিয়াছেন যে জিতল সাক্ষাণ্ভাবে দুঃখোছেদরূপ পরম পুরুষাথের 
উপযোগী, কিন্তু প্রপঞ্চসাক্ষাৎকার উপযোগী নহে” ইহা বুঝাইবার জনাই: উপনিষদে এরূপ ঘোষণা । 
কিন্ত্ব ব্রন্মাই সাক্ষাতভাবে প্রপঞ্চ অথাৎ প্রপঞ্জ ব্রন্মাতিরিভ্ূপে সৎ নহে, ইহা ইহা বুঝাইবার জনা এরূপ 
অভ্যাস নহে। যদি উপনিষতসমহের এইরূপই তাৎ্পধ্য হয়, তবে মহামতি উ বাস কি তাহা জানিতেন 
যাহাতে তিনি এরূপ সন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন £-_এই প্রকার আপত্তির উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে 
বুনমসূন্রসমহ ব্ক্স্ততিপর ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের (ভেদরত্ব পৃঃ ৭১ পং 8 | শ্ুতিতে নৈয়ায়িকের কোনরূপ দ্েষ 
নাই। তাহারা শুধু বিশ্বের মিথ্াত্বসাধনই সহ্য করিতে পারেন না!” 

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে প্রপঞ্চমিথাত্বশ্রতি, অদ্বৈতশ্রতি ও আনন্দশ্রতিসমৃতহর কি গতি 
হইবে? 

উত্তরে আচার্থা উদয়ন বলিয়াছেন যে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই মুমুক্ষর জ্রেয়, ইহাই প্রপঞ্চমিথাত্বশ্রতির 
তাৎপধ্য। অথাৎ দেহাদিপ্রপঞ্চসম্বব্ধরহিত আত্মাই ধোয়, ইহাই শ্রুতির বক্তবা। বাস্তবিক প্রপঞ্চ 
মিথ্যাস্বরূপ, ইহা বক্তব্য নহে । অনুরূপভাবে, অদ্বিতীয় নিজ আত্মাই অপবগের সাধনরপে জেয়, ইহাই 
অদ্বৈতগ্রতিসমহের তাৎপথ্্য £ দ্বিতীয় আত্মা নাই, এইরূপ তাৎপধা নহে। আত্মাই উপাদেয়, ইহাই 
আনন্দশ্রতিসমূহের তাতপধ্য : বাস্তবিকই আত্মা আনন্দস্বরূপ নহে, কিন্তু আনন্দধমক । অথাৎ, যদিও 
মোক্ষকালে আত্মার আনন্দরূপ বিশেষ গুণের উচ্ছেদ হয়, তখাপি আনন্দ যেমন উপাদেয়, দেইরূপ আত্মাই 
উপাদেয়, ইহাই তাৎপর্য ।১ 

কিন্তু নায়াচার্যাগণের এইরূপ বাখ্যা স্ববাঘাতক বলিয়া শ্রদ্ধেয় নহে। যখোক্তসাধনসম্পনন 
পুরুষের নিকট নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই যদি ক্তেয় বা ধ্োয় হয় এবং এইরূপেই যদি প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্ব-শ্রতি ব্যাখ্যাত 
হয়, তবে “যৎ পরঃ শব্দঃ স এব শব্দাথঃ" এই নায়ে অবশা স্বীকাধ্য যে জগতের সত্যত্তপ্রতিপাদনে শ্রতির 


১ ভেদরত্র, পঃ ৪২-৩, “নন যথা ব্রহ্ম তথা প্রপধেগহপি রাসভাদিঃ।.-.তহি প্রপঞ্চাৎ ব্রহ্ম কথমভ্যহিতং 
ঘেনোপনিষদাপ ব্রন্ষ ব্রন্ম ইতি ঘোষণেতিচেত_ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঃ সাক্ষাদেব দুঃখোচ্ছিত্তিরপপরমপৃরুষাধোপযোগী, 
নত প্রপঞ্চসাক্ষাৎকারঃ ইতি বোধয়িতুম । ন তু ব্রদ্ষৈব সাক্ষাৎ প্রপঞ্চ ইতি খ্যাপয়িতুমিত্যালমভিনিবেশেন। ননু যদি 
শ্রতেস্তথৈৰ তাৎপধ্যং তদা ব্যাসঃ কথমেবং নাড়াসীদ্‌ যথাহসূন্রয়দিতি চেৎ- র্রক্গস্ততিত্বেন | ন হি ব্রন্ষস্ততাবপি 
মম বিদ্বেষঃ । প্রপঞ্চমিথ্যাত্বসাধনং পরং ন সহামহে।” 

২ আঃ তঃ বিঃ ৪র্খ পরিঃ ৪থ প্রকরণ “আম্নায়প্রামাণাপ্রকরণম” পৃঃ ৩৭৬ -. পৃঃ ৮২৩, “নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা ক্রেয়ো 
মুমুক্ষভতিঃ ইতি (হি) তাৎপর্যং প্রপঞ্চমিথাত্বশ্তীনাম, আত্মন এবৈকসা ফ্ানমপবগসাধনমিতি 
অদ্বৈতশ্রুতীনাম্‌,..আম্মৈবোপাদেয় ইতি আনন্দশ্রুতীনাম্...।”" একমান্ত্র নারায়ণী চীকায় (প্রঃ ৩৭৬-৭৭ ) উত্ত 
সন্দঙের ব্যাখ্যাপ্রচেক্টা দৃ্ট হয় । শঙ্কর মিশ্র, ভগীরথ ঠন্র অথবা রঘুনাথ শিরোমণিকত চীকান্ত্রয়ে (পঃ 
৮২৪-২৫ ) ইহার ব্যাখ্যার প্রয়াসমান্র নাই। 


২৭০ বিবরপ-প্রমেয়-সংপ্রহ চতুর্থ 


তাৎপর্য নাই। শুধু তাহাই নহে, উপাসা-তত্তমান্র প্রতিপাদনের নিমিত্ত শ্রুতিমধো সুষ্টিবাকাসমহের 
কোনওরপ প্রয়োজনও নাই । কারণ জগৎ-সষ্টিকে অপেক্ষা না করিয়াই বহু উপাসনা শ্রতিমধ্যে উপদিষ্ট 
হইয়াছে। যেমন, ছান্দোগা উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চাগ্রিবিদ্যা উপদেশকালে শ্রুতি যথাক্রমে 
দ্যলাক, পজন্য (মেঘ ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষাকে (ত্ত্রী) অগ্নিরূপে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন 
(ছাঃ উপঃ ৫181১, ৫1৫1১, ৫1৬1১, ৫1৭1১ ও ৫1৮1১ ), “অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ”, “পঙ্জন্যো বাব 
গোৌতমাগ্নিঃ”, “পৃথিবী বাব গৌতমাগ্রিঃ”, “পুরুষো বাব গৌতমাগ্রিঃ” ও “যোষা বাব 
গৌতমাগ্সিঃ"" অথাৎ, রাজা প্রবাহণ জৈবলি গৌতমকে বলিলেন, হে গৌতম ! এই দ্ভালোক, পজনা, 
পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎই অগ্নি । এই শ্রতিমধ্য দ্যুলোকাদিকে অগ্নিরূপে উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, 
বাস্তবিকই দালোকাদি অগ্নি নহে। অনুরূপভাবে ছান্দোগা উপনিষদেই সপ্তম অধ্যায়ে যথাক্রমে (ছাঃ 
উপঃ ৭1১1৫, ৭২1২, ৭৩।২, ৭181৩, ৭৫1৩ ইত্যাদি ) নাম, বাক, মন, সন্কল্ত, চিত্ত প্রভৃতিকে ব্রন্ষবৃদ্ধিতে 
উপাসনা করিতে উপদেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এরূপ উপাসনাপর শ্রুতিসমুহের দ্বারা নামাদি ব্রদ্ম হইয়া 
যায় না, কারণ নামাদির সহিত ব্রন্মের অভেদ তাৎপয্যে যে উত্ত শ্রতিসমূহ আম্নাত হয় নাই তাহা “নাম 
ররন্ধেতুযুপান্তে” (ছাঃ উপঃ ৭১1৫ ) ইত্যাদি শ্ররতিমধ্যে “ইতি” পদের দ্বারাই বুঝা যায়।* সুতরাং বুঝা 
যাইতেছে যে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার ক্তান অথবা পরবাপরকালস্থায়ী অদ্বিতীয় নিজ আত্মার জানই যদি 
অপবর্গসাধন হয়, তবে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাকে অথবা অদ্বিতীয় নিজ আত্মাকেই তত্ব বলিতে হইবে + কারণ 
তত্বক্তানই মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে, অতত্বক্তান নহে । ফলে আত্মার সপ্রপঞ্ত্ব এবং আস্মার দ্বিতীয়ত্ব 
বাডেদ অবশাই মিথ্যা হইবে । প্রপঞ্চ এবং আত্মভেদ সতা, কিন্তু উহাদের ক্তান মোক্ষের সাধন নহে, ইহা 
স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে শ্রতি মোক্ষ প্রকরণে বা আত্মজানপ্রকরণে নিম্প্রয়োজন উপদেশ 
করিয়াছেন ।5 অপরদিকে, নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার ধ্যানকেই যদি অপবর্গসাধনরূপে স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলেধ্যেয় পদাখের সতাত্ব বা মিথ্যাত্ব কোনটিই অপেক্ষিত না হওয়ায় উপাসনাপর প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বশ্রতিবলে 
যেমন প্রপঞ্চের মিথাত সিদ্ধ হইবে না, সেইরূপ প্রপঞ্চের সত্যত্বও সিদ্ধ হইবে না,বা রণ উপাস্য বা ধোয় 
পদাখের সতাত্ব-মিথ্াত্বপ্রতিপাদনে উপাসনাপর-শ্রতি উদাসীন । অনুরূপভাবে, আত্মাই উপাদেয়, ইহাই 
যদি আনন্দশ্রতিসমূহের তাৎপধ্য হয়, তবে (তৈভ্তিঃ উপঃ ৩7৫1১) “আনন্দ আত্মা”, (তৈত্তিঃ উপঃ 
৩।৬ ) “আনন্দঃ ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রতিসমহের নায়সম্প্রদায়কতক কষ্টকন্পসিত বাখ্যা অনাবশ্যক । সুতরাং 
শাব্দন্যায় অনুসারে অবশা স্বীকাধা যে শ্রুতি য্পর, তাহাই শ্রুতির অর্থ + ফলে আত্মা বা ব্রন্মভিন্ন বস্তুতে 
শ্রুতির তাৎপর্যাও নাই এবং প্রয়োজনও নাই বলিয়া অদ্বৈতমতই আস্মেয়। 

ভেদরত্রকার শঙ্কর মিশ্রের মত খণ্ডন করিতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাহার অদ্বৈতরত্বরক্ষণে 
বলিয়াছেন, যদি প্রপঞ্সাক্ষাৎকার পরম পুরুষাখের হেতু না হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই হেতু হয়, তাহা 
হইলে তাহারই (শঙ্কর মিশ্রের ) রীতি অনুসারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার পূরুষাথের হেতু বলিয়া ব্রন্মই উপাদেয় 
হউক্‌ ঃ ব্রন্াভিনপ্রপঞ্জের স্বীকার বাথই । ঘদি বলা হয় যে প্রপঞ্চ সতা বলিয়াই স্বীকাধা, তাহাতে উত্তর 
এই যে নিষ্প্রয়োজন হইলেও পদার্থের স্বীকার অবশ্যই স্রা্তিমান্র। এইজন্য যথারাদশী বৈদিক পুরুষ 
নিষ্প্রয়োজন দুঃখমান্রহেতৃক প্রপঞ্চের মিথ্যত্বই স্বীকার করিয়া থাকেন।৫ বিশেষতঃ সর্বসম্প্রদায়ই 


৩ পঞ্চাপগ্িবিদ্যা ও নামব্রক্ষোপাসনার মধ্যে প্রভেদ এই যে পঞ্চাগ্রিবিদ্যা কমের অনঙ্গতৃত প্রতীকালম্বনা অক্রন্মবিদ্যা 
এবং নামব্রত্জোপাসনা কর্ধের অনঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা নিগুণপরর্রক্ষবিদ্যা । ব্রহ্ষমসূত্রের তৃতীয়, অধ্যায়ের প্রথম তিন 
পাদে বহুপ্রকার বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে । 

৪ বিবরণের পঞ্চম বর্ণকে “ননু মিথ্যাসৃষ্টিবিষয়ত্বে” ইত্যাদি সন্দভ হইতে “অন্যাভাববিশিষ্টবনত্বস্তরকানস্য 
প্রতাক্ষত্বাৎ” পর্য্স্ত সন্দভে বিবরণাচার্্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সৃষ্টিপ্রকরণে আম্নাত সৃষ্িশ্রতিসমূহ সৃষ্টির সত্ত্ব 
বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে উদাসীন ॥ বরং “নাসদাসীৎ”" (খকৃ সং ১০।১২৯।১। তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২৮1৯৩ ) ইত্যাদি 
শ্রতিমধ্যে সষ্টির মিধ্যাত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । সত্য-সষ্টি নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় সৃষ্টিতে শ্রুতি তাৎপর্য্যহীন ॥ কিন্তু 
মিথ্যা-সৃষ্টিশ্রুতির প্রয়োজন বিদ্যমান । দ্রষ্টব্য স্ীক বিবরণ মেষ্টোঃ পঃ ৮৮৬৮৯ মাদ্রাজ পঃ ৬৩৬-৩৮। 
এতত্বাতীত ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ২১১৪ পৃঃ ৪৬২7 ২১২৭ পৃঃ ৪৭৭। ২১৩৩ পৃঃ ৪৮১। 81৩।১৪ পুঃ 
৯৯৮। 

৫6 অঃ রঃ রঃ “প্রপঞ্চসত্যত্বানমানভঙ্গপ্রকরণম” পঃ ৩৬ পং ৫, “অথ ব্রন্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাদেব 


অধ্যায় উপনিযদ্বাক্যবিচার-বৈধত্ব ২৭১ 


জীবের ভোগ ও অপবগসাধনের নিমিত্তই আত্মভিন্ন পদার্থসমুহ স্বীকার করেন। কিন্তু ভেদবাদী 
ন্যায়সম্প্রদায়কে স্বীকার করিতে হয় যে সবজীবের মুক্তির পরও পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, মন প্রস্তুতি 
অসংখা পদার্থ তৎকালে কোন জীবেরই বাবহারের বিষয়ীভূত না হইয়াও বিদামান থাকিবে। 
বাবহারসিদ্ধিমান্রের নিমিত্ত যাহা স্বীরুত হইয়াছে, তাহা বাবহারের বিষয় না হইয়াও পূর্ব অবস্থান 
করিবে, এইরূপ নিষ্প্রয়োজনপদাখকল্পনা সম্পণরূপে অনুভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ । অদ্বৈতমতে অচেতনের 
ভোগাপবর্গ সম্ভব না হওয়ায়,চেতনজীব ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া এবং নিতাশুদ্ধবৃদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রচ্ষের 
ভোগাপবগ না থাকায় ভোগাপবর্গই মিথ্যা, ফলে মিথ্যা ভোগাপবগের নিমিত্ত সষ্টিও মিথ্যা।১ 
বপরদৃষ্টরাজ্যাভিষেক মিথ্যা হইলে এরূপ রাজার রাজ্যোপকরণ কি পরমাথসৎ হইতে পারে ?? 
যদিও পৃথিবী প্রভৃতি পদাথসমহ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আত্মাতে অন্তঃকরণাধ্যাসের 
নিরৃত্তিতে প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভ্ভাববশতঃ এবং আত্ম-চৈতনো স্বতঃ বিষয়োপরাগ না থাকায় 
মুক্ত পুরুষের দ্বৈত বা ভেদদশন হয় না, যেমন রূপাদি বন্তুমান থাকিলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়রহিত পুরুষের 
রূপদর্শন হয় না-_এইরূপ একটি পক্ষ বিবরণাচাধ্য স্বয়ং প্রদশন করিয়াছেন £ তথাপি শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি 
ও বিদ্দনুভববলে সবদ্বৈতনিরৃতিই আচাষাপাদ সমন্বয়াধিকরণভাষো প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া 
এরূপ দ্বিতীয় পক্ষই অদ্বৈতাচাাগণের নিকট আদরণীয় । সুতরাং কেবল কত্ৃত্বাদাধাসের উপাদানরূপে 
নহে, সমস্ত কত্ৃত্বাদির অধ্যাস বা জগতের উপাদানরূপে অক্তান স্বীকার করিলেই তবে সমস্ত উপনিষদে 
ব্রহ্ম প্রতিপাদা হইতে পারে ।” বস্তৃতঃ রহদারণ্যক উপনিষদ কন্ঠতঃ তাহাই ঘোষণা করিতেছেন 


দুঃখোচ্ছিত্তিরপপরমপূরুষাধোপযোগী, ন তু প্রপঞ্চসাক্ষাৎকারঃ ইতি বোধয়িতুং তথা প্রতিপাদনমিতি চে, হস্ত 
তহি তবৈব রীত্যা ব্রন্মসাক্ষাৎকারস্যৈব পুরুষাথহেতুত্রেন ব্রদ্দেব উপাদেয়ম ইতি আগতম । তথাচ ইতরস্য প্রপঞ্চস্য 
স্নীকারো বথেব। সত্যত্বাৎ স্বীকার ইতি চে, শ্্ান্তোশ্ুসি নিতরাম্‌, যতো নিশ্প্রয়োজনমপি সতাং স্বীকরোষি। 
যথাখদশী তু বৈদিকো নিষ্প্রয়োজনং দুঃখৈকহেতুং প্রপঞ্চং মিথ্যা মনাতে | তঙ্মাৎ ব্রদ্মেব সৎ, প্রপঞস্ত 'নাসীদস্তি 
ভবিষাতি' ইতি যুক্তমৎপশ্যামঃ।” “হস্ত” অবায়েব অথ হর্ষ, করুণা, বাক্যারস্ত ও বিযাদ-_অমরকোষ, নানাথবগ 
৭৫৬, “হস্ত হ্যেহনকম্পায়াং বাক্যারস্ত-বিষাদয়োঃ ॥৮ আচার্য পৃবপক্ষীর অক্ততায় অনুকম্পা প্রদর্শন 
করিতেছেন । "নিতরাম” অব্যয়ের অর্থ অত্রান্ত এবং অবশ্য । “নাসীদস্তি” ইত্যাদি সম্বন্ধবার্তিকের একটি ক্লোকের 
চতুথ চরণ। পরিপূণ শ্লোক এইলূপ--(সন্গন্ধা বাঃ ১৮৩ প্রঃ ৬৬লপৃঃ ৬২), 
“তত্বমস্যাদিবাক্যোহ্থসম্যগ্ধীজন্মম ভ্রতঃ ৷ অবিান্যা সহ কাধ্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যাতি ॥” “নাসীদস্তি ভবিষ্যত” 
শ্লোকাংশের দ্বারা ভ্রেকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্রপ্ূপ মিথাত্বই বস্তব্য। 

৬ গীতাভাষ্য ৯১০ পূঃ 8২০, “ভতশ্চৈকস্য দেবস্য সবাধাক্ষভুতচৈ তনামান্্রসা পরমাথতঃ সবভোগানভি- 
সন্বদ্ধিনোহন্যস্য চেতনান্তরস্যাভালে ভোনুরন্যপ্যাভাবাৎ কিং নিমিভেয়ং সুষ্টিং' ইত্যন্ত প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপনে | 
“কো অদ্ধা বেদ ক উহ্‌ প্রবোচৎ। কুত আক্াতা কুত ইয়ং বিসুষ্টিঃ' (খক সং নাসদাসীয় সৃক্ত ১০।১২৯।৬) 
ইত্যাদি মন্তরবণেত্যঃ1” আঃ চীঃ এ, “কিং নিমিস্তা পরস্া [ ঈশ্বরসা ] ইয়ং সৃঙ্গিঃ ? ন তাবৎ ভোগাথা' পরসা 
পরমাঞতঃ ভোগাসঙ্বন্ধিত্বাৎ, তস্য সবসাক্ষিভূতচৈত ন্যমান্ত্র্লাৎ । ন চ অন্যঃ ভোন্তণ, চেতনান্তরাভাবাৎ, ঈশ্বরস্য 
একতহ্া«, অচেতনস্য অভোন্তুতত্বাৎ। ন চ অন্টুঃ অপবগাথা [ ইয়ং সুষ্ঠিঃ, ] তদ্ধিরোধিত্বাৎ নৈবং প্রশ্নো বা তদনুরূপং 
প্রতিবচনং বা যুক্ত, পরস্য মায়ানিবন্ধনে সর্গে তস তসা [সুষ্টিবিষয়ক-প্রপ্নস্য বা প্রতিবচনস্য বা ] অনবকাশত্বাৎ 
ইত্যর্থঃ1” ভাষ্যোদ্ধত খকের ব্যাখ্যারজন্য ভায্যোৎকষদীপিকাচীকা(পূঃ ৪২০-২১) দ্রষ্টব্য । সায়ণাচাষ্য তাহার 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-ভায্যে (২৮।৯ পৃঃ ০৫২) উপরি উদ্ধৃত ষষ্ঠী খক্‌ বাখ্যা করিয়াছেন । তথায় তিনি “ইয়ং 
বিসষ্ট্িত আবভ্ভব। যদি বা দধে যদি বান। যো অস্যাধ্ক্ষঃ পরমে ব্যোমন। সো অঙ্গং বেদ যদি বা ন বেদ” 
এইরূপ সপ্তমী খকেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ২৮1৯ সায়ণত্ভাষ্য পৃঃ ৮৫৩)। 

৭ পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ১৩৫ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৩২. “যদৈব অহস্কত্তা অধ্যাসাত্মকঃ তদৈব তদুপকরণস্যাপি 
তদাত্মকত্বসিদ্ধিঃ ৷ ন ছি স্বপ্নাবাগ্তরাজযাভিষেকস্য মাহেন্দ্রজালনিমিতস্য বা রাক্তঃ রাজ্যোপকরণং পরমাথসৎ 
ভবতি |” 

৮ বিবরণ &র্থ বর্ণক মেট্রোঃ পঃ ৮৬৪-৬৬, ৮৬৭ _মাদ্রাজ পৃঃ ৬২০-২১, “*.*কিং তৎ নিঃশ্রেয়সম ? 
কত্তৃত্ভোক্তত্রদোষসংঘোগাধ্যাসপ্রবাহোপাদানস্য অক্তানসা নির্ত্তিঃ ইতি চে ঃ ন, নিরভেহপ্যজানে দ্বৈতদর্শনস্য 
অনপায়াৎ। ন হি পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ [ পারমাথিকত্বাৎ ] কত্ৃত্রাদাধ্যাসনিরত্তিমান্ত্রাৎ নিবর্তৃতে । উচ্যতে, স€সু 
অপি পৃথিব্যাদিষু অন্তঃকরণাধ্যাসনিরতৌ প্রমাতৃরাভাবাৎ আত্মচৈতন্যস্য স্বতো বিষয়োপরাগাভাবাৎ দ্ৈতদর্শনং ন 
প্াপ্পোতি, অনিন্ডিয়সা ইব রূপাদিদর্শনম ইত্যেকঃ পক্ষঃ। ইতরস্ত সবদ্ৈতনিরত্তিপক্ষঃ সমন্বয়সন্রে বক্ষাতে 


রর বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ চতুর্থ 


(বৃহঃ উপঃ ২81৬ ও 8101৭), “ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌ যোহনান্রাত্্নঃ ব্রন্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্‌ 
যোহনান্রাত্মনঃ ক্ষন্নং বেদ” ইত্যাদি । অথাৎ---যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা উপলক্ষিত জগৎকে 
আত্মা হইতে স্বতন্ত্র সত্তববিশিষ্টরূপে দশন করেন, সেই মিখ্যাদশীকে তাহার সেই মিথ্যাদৃ্টবরহ্ধক্ষবাদিরূপ 
জগৎই পরাভূত করে, অর্থাৎ “এই বাক্তি আমাকে অনাত্মস্বরূপে দশন করিতেছে” এই অপরাধে 
মিথ্যাদশীকে পরম পূরুষাথ্থ হইতে বিচ্যুত করে ।৯ এইরূপ শ্রতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারেই মহষি বাদরায়ণ 
প্রথম ব্রন্মসত্তে ব্রন্মমান্রকে প্রমেয় বা বিচারের বিষয়রূপে নিদ্দিষ্ট করিয়াছেন । সমগ্র ব্রন্মসূত্ 
্হ্মস্ততিপরমাত্র, এইরাপ কথা নিতান্তই অদ্বৈতমতপ্রদ্বেষপ্রসত অতিসাহসমান্র।+ 

অপ্রমেয়, অতকাব্রন্ম কিরূপ জ্ঞানের তথা বিচারের বিষয় হইবেন, নি্ণ অথবা সগুণ কোন্‌ ব্রক্ষ 
বিষয় হইতে পারেন, ব্রক্ষম রত্তিব্যাপা অথবা ফলব্যাপাও বটে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা যথাস্থলে করা 
হইবে। 


| মাচাযোণ ]। তস্মাৎ নিরস্তসকলকর্তৃত্বাদাধ্যাসম অপারুতদ্বৈতদশনম অনতিশয়ানন্দপ্রকাশমানব্রন্ম- 
স্বরূপাবস্থানং নিঃশ্রেয়সং বেদান্তবিচারস্য প্রয়োজনমিতি রমণীয়য় ।” “অনিন্দ্রিয়" পদ “রূপাদিদশন” পদসনিধানে 
পঠিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে কোন একটি বা দুইটি ইন্দড্রিয়হীন পুরুষই “অনিন্ড্িয়” পদের অথ, সব ইন্ড্রিয়রহিত 
পূরুষ নহে । বিস্তৃত ব্যাখ্যার জনা খজুবিবরণ ও তত্বদীপন ছ্র্টব্য। 

৯ বৃহঃ উপঃ শাঃ ভ্ভাঃ 38।৬ পৃঃ ৬২২, “ব্রহ্গ ব্রাহ্মণজাতিঃ তং পুরুষং পরাদাৎ পরাদধ্যাৎ পরাকুষ্যাৎ । কম £ 
যোহনান্রাত্নঃ আত্মস্মরূপব্তিরেকেণ আম্মৈব ন ভবতি ইয্নং ব্রাক্মণজাতিরিতি তাং যো বেদ, তং পরাদধ্যাৎ “সা 
ব্রাহ্মণজাতিরনাম্তস্বরূপেণ মাং পশ্যতি' ইতি ॥ পরমাত্মা হি সবেষামাত্মা । তথা ক্ষত্তং ক্ষত্তিয়জাতিঃ...1” এঁ 81৫1৭ 
পৃঃ ১৩১৯, “তম অযথাথদশিনং পরাদাৎ পরাকুষ্যাৎ কৈবল্যাসম্বদ্ধিনং কুষ্যাৎ__-অয়ম [ পুরুষঃ ] 
অনাম্মস্বরূপেণ মাং পশ্যতি' ইতি অপরাধাৎ ইতি ।” ব্রন্মসূন্রের বাক্যান্বয়াধিকরণভাযোর উপর ভামতী প্রভৃতি 
টীকা, উপচীকা দ্রঈবা (ব্রঃ সঃ ১।৪।১৯ পূঃ ৪০১ )। 

১০ অঃ রঃ রঃ এপ্রপঞ্চসত্তাত্বানমানডর্গপ্রকরণম্‌” পঃ ৩৩৬ পং ৯, “কিঞ্চ, সকলমুনিবরমর্ধনাডগবদ্ধেদব্যাসপ্রণীত- 
স্্রকলাপপৌবাপর্যালোচনয়া ্্ধাদ্বৈতমেব প্রতীয়তে, নন্যৎ ; তথাচ যদি শ্রতেনাভেদে তাৎপথাং স্যাৎ, কথং তথা 
বর্ণয়েৎ £অথযদি ভেদে শ্রতেস্তাৎপযাং ন স্যাৎ কথমক্ষপাদকণভুকপ্রন্ুতিভিস্তপাভিবণিতম্?কথং বা সূরগুরুণা 
[ রূহস্পতিনা ] চারবাকশাস্ত্রমভাণি ? ন হি বেদব্যাসাৎ তে নিকুৃষ্টপ্রকা ইতি শকাং সম্ভাবন়্িতুম [ “জৈমিনির্ধদি 
বেদক্তঃ” ইতি ন্যায়াৎ-_আঃ তঃ বিঃ পঃ ৩৭৭ _ পৃঃ ৮২৪ ]। যদিচ তে পাযণ্ন্‌ ব্যামোহয়িতুং তথা কৃতবস্তঃ ইতি 
অনাসে, তথা প্ররুতেহপি তদ্বজ্ূং শক্যত এব ইতি চেৎ ॥ ন, শি্টপরিগ্রহাপরিপ্রহাভ্যাং বিশেষাৎ, বেদস্যাপি প্রামাণো 
শি্টপরিগ্রহ এব হেতুঃ। তথাচ বৃহস্পতি প্রণীতস্যাপ্রামাণ্যমেব, শিষ্টাপরিগ্রহাৎ। গৌতমাদিপ্রণীতস্য যদ্যপি 
অধুনাতনশিষ্টাভাসপরিগ্রভোহস্তি, তথাপি ন পূবেষামস্তি, বিগীতত্বশ্রবণাৎ । তথাচ শ্ররতে মোক্ষধর্মে (মহাভারত 
শান্তিপর্ব ) “আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তে নিরর্থকম । তস্যেবং ফলনিরত্তিঃ শৃগালত্বধ বনে মম ॥" মনুরপ্যাহ 
(মনু সং 81৩০), “হৈত্ুকান্‌ বকরৃতীংশ্চ বাঙমান্রেণাপি নার্য়েৎ ॥' ইতি । ব্যাসোহপ্যাহ (ব্রঃ সৃঃ ২১।১২) 
“এতেন শ্রিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ' ইতি । শিহীশ্চ মনুপ্রোত্গাঃ (মন্‌ সং ১২১০৯ ) ধর্ষেণাধিগতো যৈস্ত বেদঃ 
সপরিরংহণঃ। তে শিষ ব্রাক্মণা ড্রেয়াঃ শ্রৃতিপ্রতাক্ষহেতবঃ ॥ ইতি ।...কিঞ্চ 'কুষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি 
নারায়ণং প্রভুমু। কো হানাঃ পণুরীকাক্ষান্মাহাভারতকৃত্ডবেৎ ॥” (বিঃ পৃঃ ৩181৫ পৃঃ ২২৯ পাঠভেদ লক্ষণীয় ), 
“দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্বাযাসরূপী জনাদনঃ"( বিঃ পৃঃ ৩।৩।৫ পৃঃ ২২৫ পাঠভেদ লক্ষণীয় ) ইত্যাদি বচনশতৈঃ ঈশ্বর এব 
ব্যাস ইতাবগম্যতে । তথাচ না তস্য ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্দাদয়ঃ সন্তাবান্তে । তদ্ঘচনাদাম্নায়প্রামাণাং তন্বে প্রমাণং শিব 
ইতি চ তবৈবাঙ্গীকারাৎ তদুক্তে বিশ্বাসঃ, অন্যেযাং চ ম্ত্রমাদয়ঃ সম্তাবিতা ইতি ন তদুক্তৌ সমাস্বাসঃ। তদুক্তং “দ্রাস্তেঃ 
পুরুষধর্মত্াথ ইতি ।” অদ্বৈতরহ্নরক্ষণে ভেদরত্বের অক্ষরশঃ খণ্ডন বিদ্যযান। অদ্বৈতরত্ররক্ষণের একটি স্থল 
(বিশেষতঃ প্ঃ ৪১ পং ৭-১১) দেখিয়া মনে হয় যে উক্ত গ্রন্থরচনার সময় শঙ্কর মিশ্র অতিরুদ্ধ ছিলেন । 


ইতি পরমপূজ্য পাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখাবেদাস্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধায়কত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধূকরী-ব্যাখ্যানে উপনিষদ্বাক্যবিচারবৈধত্ব নামক 
চতুর অধায়ের পরিশি্ সমাপ্ত 


বিঃ গ্রাই সং ১৭ 


পঞ্চম অধ্যায় 
আ্রক্ষনাক্ষারকানে তকে আ্বকপ ও উপযোগ নিব্পণ 
ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মতন্রয়ের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ 


প্রশ্ন হইবে, আত্মজান অস্বতত্বসাধন হয় হউক্‌ এবং প্রমাণপরতন্ত্র আত্মক্তান বিধেয় নাই হউক; কিন্ত 
আত্মক্তানের যাহা করণ তাহা বিহিত না হইয়া শ্রবণাদিত্রয় বিহিত হইবে কেন £ 

উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পুঃ ১২) “আত্মদশনমন্দ্য তদুপায়ত্বেন “শ্রোতব্যো 
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইতি ।” গ্রস্থকারের গড় তাৎপর্য এইরূপ! 

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকার অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিদ্বিতচৈতন্যরূপ 
্রন্মসাক্ষাৎকার (বা পূরৌস্ত ভাষায় আত্মদর্শন ) মুক্তির কারণ ।১ এক্ষণে উক্ত ব্রহ্মসান্জাৎকারের করণ 
কি হইবে, এই বিষয়ে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি মত দুষ্টু হয় । প্রথমতঃ, ব্রহ্মবিষয়ক 
অখণ্ডাকার অন্তঃকরণরৃত্তিরপ-প্রতায়ের অভ্যাস বা আরত্তি হইতেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এইরূপ প্রতায়ারত্তির অপর নাম নিদিধ্যাসন বা প্রসপ্থ্যান। আচাা মগুন মিশ্রের ব্রহ্ম সিদ্ধিগ্রন্থে 
এবং অমলানন্দের কল্পতরুতে (১১১ পৃঃ ৫৫-৬) প্রসস্থ্যানবাদ স্থাপিত হহয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 
নিদিধ্যাসন বা প্রসস্ব্যানসহকৃত অন্তঃকরণরাপ ইন্দড্িয়ই ব্রন্মবিষয়ক অপরোক্ষ প্রমার করণ । এইরূপ 
মনঃকরণতাবাদ ভামতীমধো (১১১ পৃঃ ৫৭ ও 8।১।৩ পুঃ ৯৩০-) বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ততীয়তঃ, “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাকাই ব্রহ্ধ সাক্ষাৎকারের করণ। এইরূপ শাব্দাপরোক্ষবাদই 
পঞ্চপাদিকা ও বিবরণে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিবরণসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের পূর্বোক্ত পংক্তি অনুধাবন করিতে হইবে। এইস্থলে গ্রন্থবাখ্যানপ্রসঙ্গে প্রথম 
দুইটি মতের আলোচনা করা হইল না। পরে শ্রবণের অঙ্গিত্বননিরপণাবসরে প্রস্তানবাদ ও 
মনঃকরণতাবাদ বিস্তৃতভাবে স্থাপনপৃবক খণ্ডন করা হইবে । এক্ষণে এই অধ্যায় হইতে ক্রমশঃ 
শ্রবণাদির লক্ষণ, প্রয়োজন ও অঙ্াঙ্গিত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 

অধ্যাসভাষ্যের “আতমৈকতুবিদ্যাপ্রতিপান্তি” পদের তাগপ্য 

আচার্যাপাদ অধ্যাসভাষ্য্র শেষে বলিয়াছেন (পুঃ 8৫), “অস্য অনথহেতোঃ প্রহাণায় 
আস্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সবে বেদাত্তাঃ আরভান্তে”__অখাৎ প্রমাতৃত্প্রমুখ নববিধ অনথের হেতুভূত 
অবিদ্যার নাশনিমিত্ত এবং অবিদ্যানাশের উপায়ভূত আস্ত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির জনা সমস্ত বেদান্তশাস্্ 
আরম্ত করা যাইতেছে প্রশ্ন হইবে, আচার্ধা স্বয়ং যখন আত্তৈকত্ববিদাপ্রতিপত্তি বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 
নিমিত্ত শ্রবণাদি উত্থাপন করেন নাই, তখন শ্রবণাদির প্রসঙ্গ কোথায় ? 

উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে আস্মত্রৈকত্ববিদ্যার প্রতিপত্তির নিমিত্তই শ্রবণাদির প্রয়োজন 
বিদ্যমান। ভামতীকার “প্রতিপত্তি” পদের অর্থ করিয়াছেন প্রাপ্তি ( ভামতী পৃঃ 8৫)। এক্ষণে দেখা 
যায় যে “প্রতিপত্তি” পদের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ__জপ্তি বা জ্ঞান এবং প্রাপ্তি।* কিন্তু এইস্থলে “প্রতিপত্তি” 
পদের জগ্তার্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রমাণ-জন্য অন্তঃকরণরতিপ্রতিবিদ্বিতচৈতন্যরূপ বিদ্যা 
স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া গবাদির ন্যায় অক্তাতরূপে উৎপন্ন হইতে পারে না যাহাতে তাহার আগ্তি বা জান 
পৃথকৃরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। “প্রতিপত্তি” পদের প্রাপ্তাথ গ্রহণ করিলে প্রশ্ন হইবে- বিদ্যার 
আশ্রয়প্রাপ্তিই কি বঞ্তব্ায ? অথবা, বিদ্যার বিষয়প্রাপ্তিই বক্তব্য £ যেহেতু আশ্রয় ও বিষয়ভেদে 


১ শুদ্ধ ব্রন্ম কি বৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে, অথবা রৃত্যুপহিত ব্রক্ধ ব্ত্তির বিষয় হয় ॥ “তত্তরমসি” ইত্যাদি 
মহাবাক্শ্রবণজন্য কি অরখগ্ডাকাররত্তি উত্পপন্ন হয়, অথবা অন্য প্রমাণজন্য হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয়ে 
অদ্বৈতাচার্যাগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও উপরি লিখিত সিদ্ধান্ত সবসন্মত । 

২ ষে-ধাতু গতি বৃঝায় সেই ধাতু প্রাপ্তি ও ্ঞানকেও বৃঝায় । সুতরাং পদাতে গম্যতে প্রাপ্যতে জায়তে এইরূপভাবে পদ্‌ 
ধাতুর গতি, প্রাপ্তি ও ক্প্তি অথত্রয় বুঝিতে হইবে । 


২৭৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ পঞ্চম 


প্াপ্তিও দ্বিবিধ। প্রথম বিকল্প গ্র5চণযোগা নহে, কারণ বিদ্যা জাতায় আশ্রিত হইয়াই উৎপন্ন হয়,গবাদির 
ন্যায় তটস্থ বা সমীপস্থ নহে যাহাতে তাহার আপ্তি বা গ্রহণ পৃথকৃরূপে উপপন্ন হইতে পারে । দ্বিতীয় 
বিকল্পও সম্ভব নহে, কারণ বিদ্যামান্র বিষয়ের প্রকাশরূপেই উদিত হইয়া থাকে । সুতরাং বিদ্যা বস্ততঃ 
(অর্থাৎ স্বরূপতঃ ) ও প্রতীতিতঃ জাতৃ কর্তৃক প্রাণ্তই, অপ্রাপ্ত নহে ।: অতএব ভাষোর “প্রতিপত্তি” পদই 
বাথ হইয়া যায়। 

পঞ্চপাদিকাকারের উত্তর এই, ইহা সত্য যে ঘটাদিবিষয়ক সম্যক অপরোক্ষজান ঘটাদিবিষয়কে 
স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করিয়া থাকে, অথাৎ ঘটাদি বিষয়ে সমাক্‌ প্রাকট্য উৎপন্ন করিয়াই উদিত হয়৷ 
কিন্ত এমন কোন কোন বিষয় বর্তমান যদ্বিযয়ক অপরোক্ষকান উৎপন্ন হইলেও তদ্বিষয়ক 
সংশয়-বিপর্যযয় বিনষ্ট হয় না। লৌকিকভাবেও ইহা দেখা যায় যে কাহারও যদি কোনবিষয়ে দৃঢ় ভাবনা 
থাকে ষে এই দেশে এই কালে এই বস্ত সম্তভবই নহে, তবে দৈবযোগে যদি তাহার সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষও 
হয়, তাহা হইলেও তাহার তদ্বিষয়ে নিশ্চয় হয় না যতক্ষণ পর্যান্ত তদ্ধিষয়ক সম্তাবনাবুদ্ধি জাগ্রত না 
হয়। বিবরণাচার্যা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে মহারাক্ট্রাদিদেশে উৎপন্ন আর্্রমরীচফল যে-বাক্তি 
বারাণসী-প্রদেশে থাকিয়া কখনও দেখে নাই, সেইরূপ ব্যক্তি উত্তফলদর্শনসংস্কারশূন্য ও 
বিপরীতসংস্কারবিশিষ্ট হওয়ায় তাহার উক্ত ফলবিষয়ে সহসা প্রতাক্ষ হইলেও তাহার আদ্রতাবিশেষাংশে 
অসস্ভাবনী ও বিপরীতভাবনা থাকায় উক্ত প্রতাক্ষ যেন পরোক্ষই থাকে, প্রতাক্ষরূপে দৃঢ়ুনিশ্চয় হয় 
না।? এইরূপ বিষয়ে সম্যক জানও স্ববিষয়ে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে । এই স্থলে “প্রতিষ্ঠা” পদের অর্থ 
স্থিতি নহে; স্ববিষয়ে নিশ্চয়াত্বক আপরোক্ষাই বিদ্যার প্রতিষ্ঠা । এইরপ অপ্রতিষ্ঠ জান যেন অনাপ্তই। 
কারণ উহা ফলপাবসায়ী হয় না। সুতরাং এইরূপ জান বস্ততঃ ও প্রতীতিতঃ সবদা স্বতঃপ্রা্ত 
হইলেও ফলতঃ অগ্রতিষ্ঠ হওয়ায় যেন অপ্রাপ্তই। এই তাৎপধ্যে বিব্রণাচাষ্য বলিয়াছেন যে 
অধ্যাসভাষ্যের “বিদ্যা” পদের অর্থ শক্তিতাৎপর্যাবিচারসহরুত১ “তত্বমসি” ইত্যাদি ওপনিষদ্বাকা 
হইতে উৎপন্ন প্রমাজান এবং স্ববিষয়ের সহিত আপরোক্ষানিশ্চয়ই উক্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি 1 
ব্রহ্মভিন্ন অনাবিষয়ে প্রতাক্ষ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও ব্রহ্ম অতীব সুন্ম ও দুর্জেয় পদাথ হওয়ায় 
অসম্তাবনা-বিপরীতভাবনাভিভূতব্রক্মবিষয়ক বিদা।“সন্দেহফলা ও বিপর্যায়ফলা বলিয়া সমাকৃফলা না 


৩ পঞ্চপাদিকা ১ম বণক মেষ্রোঃ পঃ ৫০১-২ - মাদ্রাজ পৃঃ ১৭০, “ন হি বিদা গবাদিবৎ তটস্থা সিধাতি, যেনাপ্তিঃ 
পৃথণগ্ড পাদীয়েত । সা হি বেদি্রাশ্রয়া বেদ্যং তস্মৈ প্রকাশয়ন্তোবোদেতি |” বিবরণ এঁ মেষ্রোঃ পৃঃ ৫০১২ _ মাদ্রাজ পৃঃ 
৩৯৩, “জানং হি বস্ততঃ প্রতীতিতশ্চ জাতুরুৎপত্যেবাগ্ডমেবেতাথ৪।” 

৪ পঞ্চপাদিকা মেষ্টোঃ পৃঃ ৫০২ - মাদ্রাজ পঃ ১৭০-৭১, “সত্যমেবমন্যন্র । প্রককতে পুনবিষয়ে বিদ্যোদিতা বৈ 
( অপি) ন প্রতিষ্ঠাং লভতে, অসম্ভাবনাবিপরীতডাবনাভিভূতবিষয়ত্বাৎ । তথাচ লোকে অস্মিন দেশে কালে চ ইদং 
বস্ত স্বরূপতঃ এব ন সম্ভবতি ইতি দৃচভাবিতম, যদি তৎ কথঞ্চিদ দৈববশাৎ উপলভোত, তদা স্বয়মীক্ষমাণোহপি 
তাবনাধ্যবস্যতি যাবৎ ( তকেণ ] তৎসম্ভবঃ নানুসরতি | তেন সমাগক্তানমপি স্ববিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিতমনবাগ্তমিব 
ভবতি।” “ইব”-কার লক্ষণীয় । পঞ্চপাদিকার উপর অপর দুইটি চীকা বিজ্ঞানাম্মকৃত তাগপয্যার্থদ্যোতনী ( পঃ 
১৭০) ও আত্মস্বরূপরচিত প্রবোধপরিশোধিনী (পৃঃ ১৭০) দ্রষ্টব্য। 

৫ বিবরণ মেষ্রোঃ পঃ ৫০২-মাদ্রাজ পঃ ৩৯৪, “যথা দৃরদেশবর্তিন্যাপ্রমরীচফলাদৌ 
তথাবিধবন্তদর্শনসংক্কারশ্ন্যতয়া বিপরীতসংক্কারবত্তয়া চ প্রতাক্ষদৃত্টেহপি ন নিশ্চিনোতি। 
অসন্তাবিতবিশেষাংশাপরোক্ষনিশ্চয়ো নোগপদাযতে ইত্যর্থঃ।” আর্রতাবিশিষ্মরীচিফলত্ব “বিশেষাংশ” শব্দের 
অর্থ। মহারাষ্ট্র ও বারাণসী প্রদেশের উল্লেখ বিবরণপ্রমেয়সগ্রহাদি গ্রন্থে বিদ্যমান | 

৬ এই গদের এই বিষয়েই সামথ্য এবং এই বাক্যের এইরাপ অখেই সামধ্য--এই প্রকার বিচারই যথাক্রমে 
শক্তিবিচার ও তাপর্য্যবিচার । 

৭ বিবরণ মেষ্টোঃ পৃঃ ৫০২- মাদ্রাজ পঃ ৩৯৩, “তত্র [ ঘটাদিবিষয়ক-] প্রতাক্ষাস্তরেষ স্ববিষয়েণ 
সহাপরোক্ষাবভাসা বিদ্যা ভবতি, “আগ্তি'শব্দেন চ বিষয়েণ সহাপরোক্ষ্যনিশ্চয়ো বিবক্ষ্যতে, তদিহ | ব্রক্মবিষয়ে ] ন 
সম্ভবতি... ৷ অন্র [ অধ্যাসতাষ্যে ] “বিদ্যা” ইতি শতিন্তাৎপহ্যবিচারসহরুতাৎ শব্দাৎ যৎ প্রমাণজানম্ৎপদাতে, 
তাদভিধীয়তে । তস্য প্রতিষ্ঠা স্ববিষয়েণ সহাপরোক্ষামিতি |” এইস্থলে “প্রমাণ” শব্দের অথ প্রমাক্তান, ভাববাচো ল্য 


অধ্যায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তকস্বরাপাদিনিরাপণ। ৭৫- 


হওয়ায় ফলতঃ অগ্রাণ্তই । অতএব উক্ত বিদ্যার প্রতিপত্তি বা প্রাপ্তি ৰা প্রতিষ্ঠা বা সমাকৃফলতা বা 
আপরোক্ষানিশ্চয় প্রয়োজন বলিয়া ভাষ্যে “প্রতিপত্তি” পদ সাথথক, বার্থ নহে ।” 

প্রশ্ন হইবে, “তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাকোর শক্তিতাৎপর্যবিচারকালেই অসন্তাবনাদি নিরাকৃত 
হইয়াছে। সুতরাং শব্দশ্রবণজন্যক্ানকালে পুনরায় অসন্তাবনাদির প্রসঙ্গ কোথায়? অতএব উত্ত 
মহাবাকা্রবণোত্তরকালে যে প্রমাজান হইবে তাহা অসস্তাবনাদিশ্নাই । ফলে উক্তক্তান অপ্রতিষ্ঠ হইবে 
কেন? 

উত্তরে বিবরণাচার্যা বলিয়াছেন যে চিত্তের একগ্ররত্তির” অযোগাতাই অসম্ভাবনা এবং 
শরীরাদিবিষয়ক অধ্যাসসংস্কারপ্রাচ্র্যাই বিপরীতভাবনা । ব্রন্মের আত্মরূপে যে পরিভাবনা, সেই 
পরিভাবনাপ্রকর্ষনিমিত্তই চিত্তের স্থৈর্য্য বা একগ্ররত্তি হইয়া থাকে ব্রক্মবিদ্যা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে উত্থিত 
হইলেও চিত্তের এরূপ একাগ্ররত্তির অযোগ্যতারূপ দোষ ও অনাস্মসংস্কারপ্রাতুধ্যরূপ দোষ থাকায় 
ব্রক্মবিদ্যা এই উভয়বিধ চিত্তদোষের দ্বারা প্রতিবদ্ধ১* হওয়ায় জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইয়াও অভিমান করে 
“অনন্তদুঃখশালী আমাতে নিরতিশয় আনন্দব্রন্মরূপতা সম্ভব নহে, বরং আমি অন্রন্দই 1” এই কারণে 
“তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাকাশ্রবণজন্য ব্রন্মজান স্বরূপতঃ ও বিষয়তঃ অপরোক্ষ হইলেও উহা 
অপরোক্ষরূপে বা অবগত্যাত্বকরূপে নিশ্চয় না হইয়া পরোক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া 
অবিদ্যানির্ত্তিফলক হয় না। এইরূপ প্রতিবন্ধনিরাকরণমাত্রের জনা তকরূপ উপকরণ বা সহকারীর 
প্রয়োজন । বস্ততঃ অপ্রমাণ-তক প্রমাজান উদ্পন্ন করিতে পারে না; ব্রন্মবিদ্যার উৎপতিতে শব্দই 
করণ। আলোক যেমন স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়াও রূপদর্শনে চক্ষঃরূপ প্রমাণের সহকারী, সেইরূপ তক 
স্বয়ং অপ্রমাণ হইয়াও শব্দপ্রমাণের সহকারী । এই প্রকার তর্করূপ সহায়কে অবলম্বন করিয়াই 
শাস্্প্রমাণ পরে স্ববিষয়কে অপরোক্ষরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকে । অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রমাণাদিতত্তে 
সম্ভব-অসম্তব-প্রতায়-বিশেষই তর্ক, ইহা নিশ্চয়রূপ নহে।১১ এক্ষণে “তত্বমসি” বাকোথ জানে 
কিরূপে তকবলে আপরোক্ষানিশ্চয় হয় তদ্বিষয়ে বিবরণে দুইটি মত প্রদর্শিত হইয়াছে । তন্মধো প্রথম 
মত বুঝিতে হইলে বিষয়ের আপরোক্ষ্যের ঘটকসামগ্রী বুঝা প্রয়োজন । 


( অনট্‌ ) প্রতায় হইয়াছে। 
৮ প্রঃ পরিঃ পৃঃ ১৭০, “অপরোক্ষসম্যগ্বিদ্যা বিষয়ান্তরেষ্‌ সম্যক প্রাকট্যং কুবস্তেবোৎপদাতে ইত্যুক্তমুপেত্য 
ব্রহ্মণাসস্তাবনাদ্াযভিভূতবিষয়ত্বাৎ সন্দেহফলা বিপধ্যায়ফলা বোৎপদ্যতে, ন সম্যকৃফলা । ততঃ ফলতোতপ্রাণ্ডেঃ ন 
বাথম।” 
৯ যোগসল্প্রদায়মতে চিত্ত বা অস্তঃকরণের গাচট্টি ভূমি বা অবস্থা আছে-_ক্ষিপ্র, মু, বিক্ষিপ্ত. একাগ্র ও নিরুদ্ধ । 
তন্খধো প্রথম তিন অবস্থায় যোগ সম্ভব হয় না, একাগ্ররূপ চতুর্থতৃমি হইতেই যোগ সম্ভব হইয়া থাকে । যোঃ ভাঃ ১1১ 
পৃঃ ২-৩-পুঃ ৭-৯, “ক্ষিপ্ত, মৃঢ়ং, বিক্ষিগ্তমূ, একাগ্রং, নিরুদ্ধম্‌ ইতি চিত্তভূময়ঃ। তন্ত্র বিক্ষিপ্তে চেতাসি 
বিক্ষেপোপসজনীভূতঃ সমাধিঃ ন যোগপক্ষে বস্ততে । যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সন্ভূতমথং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিপোতি চ ক্লেশান্‌ 
(যোঃ সৃঃ ২৩), কমবন্ধনাশি শ্লথয়তি, নিরোধমভিম্খং করোতি, স সম্প্রক্তাতো যোগ (যোঃ সূঃ ১৪৬) ইতি 
আখ্যায়তে ।” ক্ষিগাদি তিনটি ভূমির লক্ষণের জন্য তত্ববৈশারদী (পৃঃ ৩-নপুঃ ৭) ও যোগতাষ্যবিবরণ ( পুঃ 
৫-৮) ভ্রষ্টব্য। “একাপ্র” শব্দের অথ একতান অর্থাৎ একবিষয়স্থিত সন্তপ্রধান চিত্তের রজোরতি ও 
তমোরত্তিনিরোধপূর্বক সাত্বিকরৃতিবিশেষের উদয়ে সম্প্রজাত যোগ অবস্থা । চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় সান্বিকরতিও 
থাকে না, উহা 'সংস্কারমান্ত্রশেষ নিরোধলক্ষণ অসম্প্রজাত সমাধি । যোগমগিপ্রভা ইত্যাদি যোগসূন্নরতিসমূহ 
দ্রইব্য। 
১০ বিবরণ উম বর্ণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৫০২-মাদ্রাজ পৃঃ ৩৯৩, “তন্রাসম্তাবনেতি চিত্তস্য 
ব্রন্ধাত্মপরিডাবনাপ্রচয়নিমিত্ততদেকাগ্ররত্যযোগাতোচাতে, বিপরীতভাবনেতি শরীরাদ্যধ্যাসসংস্কারপ্রচয়ঃ 1” 
০০০৮ পৃঃ ৫০৩-মাদ্রাজ পঃ ১৭১। অল্প পরেই অদ্বৈতমতে তকের স্বরূপ ব্যাখ্যাত 
। 


২৭৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ পঞ্চম 


বিশ্বয়গত আপরোক্ষ্য-বিচার 

পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন (মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮ - মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১) যে “তত্বমসি” ইত্যাদি 
মহাবাকাশ্রবণজনা প্রথমে অসস্তাবনা-বিপরীতভাবনার দ্বারা অভিভূত ব্রক্মবিষয়ে অপরোক্ষকান উৎপন্ন 
হইলে তকের দ্বারা এঁরূপ প্রতিবন্ধ দূরীভূত হইবার পর উক্ত জানে আপরোক্ষনিশ্চয় হইয়া থাকে। 
এইরপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী প্রধানতঃ দুইটি আপত্তি করিতেছেন । প্রথমতঃ, পরোক্ষকান উৎপন্ন 
করাই শব্দের স্বভাব হওয়ায় শব্দ হইতে অপরোক্ষজান উৎপন্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শব্দপ্রমাণ 
যদি তককে অপেক্ষা করিয়া অর্থনিশ্চয় করে তবে প্রমাণের স্থতস্বহানি হওয়ায় অদ্বৈতপক্ষে অপসিদ্ধান্ত 
অনিবার্য । 

প্রথম প্রকার আপত্তির বিরুদ্ধে বিবরণাচাযোর উত্তর এইরাপ। 

কোথায় অপরোক্ষ জান হয়, কোথায় বা হয় না, ইহা বুঝিতে হইলে অপরোক্ষড়ানের সামগ্রী কি, 
তাহা জানা প্রয়োজন । সুতরাং প্রথমে অনান্মবিষয়ে অপরোক্ষজান কিরূপে হয়, তাহা অতান্ত স্ুলভাবে 
আলোচনা করা যাইতেছে। 

এইস্থলে বিবরণাচাষা অপরোক্ষক্তানসামগ্রীবিষয়ে তিনটি মত উপস্থাপন করিয়াছেন । প্রথমতঃ, 
সংবিদভেদবশতঃই বিষয়ে অপরোচক্ষতা দুষ্ট হয়। ইহাই পঞ্চপাদিকা-বিবরণ সিদ্ধান্ত । দ্বিতীয়তঃ, 
যে-স্থলে বিষয় অবাবধানে অথাৎ জান বা সংস্কারের দ্বারা বাবহিত না হইয়া স্বজানের জনক হয়, 
সেইস্থলে অবাবধানে স্বসংবিজ্জনকত্ববশতঃই বিষয়ে অপরোক্ষতা দুষ্ট হয় । অপরোক্ষক্তানস্থলে বিষয় 
যে স্বক্তানের জনক, তাহা সিদ্ধই আছে । ইহা প্রকৃত বিবরণ সিদ্ধান্ত না হইলেও বিবরণাচার্যা এই দ্বিতীয় 
মত গ্রহণ করিয়াও শব্দের অপরোক্ষজানজনকতুসামখ্য সমথন করিয়াছেন । তৃতীয়তঃ, যে-স্থলে 
ইন্দ্রিয় প্রমার করণ হয়, সেই স্থুলে প্রমা অপরোক্ষ হইয়া থাকে এবং অপরোক্ষপ্রমাবিষয়ত্ববশতঃই 
বিষয়ে অপরোক্ষত্ব দৃষ্ট হয় । বলা বাহুল্য, ইহাই ন্যায়বৈশেষিকাদিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত । এই তৃতীয় মত 
সবথা হেয় হওয়ায় বিবরণাচাধ্য এই তৃতীয় মত গ্রহণ করিয়া স্বসিদ্ধাত্তস্থাপনে যত্ন করেন নাই। 
বিবরণভাবপ্রকাশিকাচীকায় (পৃঃ ৪০৩-৫ ).আচার্য নুসিংহাশ্রষ অতি রিস্তৃতভাবে গঙ্গেশাবধি 
ন্যায়-মত খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিষয়মহিমায় অপরোক্ষত্ব সংঘটিত হয়, করণমহিমায় 
নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত বস্তমান লেখক তাহার প্রকাশিতব্য বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বিস্তুতভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া এইস্থলে উহার পুনরারত্বি নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিতাক্ত হইল। 
বিবরণাচাধ্া অতীব সংক্ষেপে উক্ত মতন্রয় প্রকাশ করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পুঃ 
৫০৮ _ মাদ্রাজ পৃঃ 8০৩), “লোকে তাবৎ বিষয়স্যাপরোক্ষতা সংবিদভেদাদ্বা, বিষয়স্যাবাবধানতয়া 
স্বসংবিজ্জনকত্বাদ্ধা, প্রমাণকারণেন্দ্রিয়সংপ্রযুক্ত'ত্বা্ধা ভবতি। উক্ত কারণন্রয়হীনেহনুমেয়াদৌ 
পরোক্ষতাদশনাৎ।” এই সন্দভে “প্রমাণ” পদের অর্থ প্রমা। “কারণন্রয়” অথাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়সম্মত বিষয়গত অপরোক্ষত্ের সামগ্রীন্রয় । এই তিন প্রসিদ্ধ সামগ্রীর মধ্যে কোনও একটি 
সামগ্রীও যদি উপস্থিত না হয়, তবে বিষয় অনুমেয় হয়, ফলে উহাতে পরোক্ষত্বই থাকে । এক্ষণে 
বিষয়গত অপরোক্ষত্ববিষয়ে প্রথম দুইটি মত গ্রহণ করিয়া বিবরণাচার্যা শব্দের 
অপরোক্ষক্ানজননসামধ্য উপপাদন করিতে বলিলেন (বিবরণ মেট্রোঃ পঃ ৫০৮- মাদ্রাজ পঃ 
8০৬), “তত্র ব্রন্মণ এব সর্বসংবিদুপাদানত্বাদ্‌ ব্রন্মাকারশব্দপ্রমাণজন্যসংবেদনেহপি তদভিন্নতয়া বা, 
তজ্জনকতয়া বা ব্ক্গাপি প্রথমমেবাপরোক্ষতয়া অবভাসতে 1” বিবরণাচাষা বিষয়গত অপরোক্ষত্বের 
প্রথম প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া “তদভিন্নতয়া বা" এবং দ্বিতীয় প্রকার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া 
“তঙ্জনকতয়া বা” বলিয়াছেন। আচার্যা “প্রথমমেব” বলিয়া প্রথম মত উপস্থাপন 
করিতেছেন-_“তত্ত্মসি”" বাকা শ্রবণের অনন্তর প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । কিরাপে ইহা সন্তব £-_ তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । 


প্রতিকম্নবাবস্থা উপপন্ন করিতৈ বিবরণাঢাধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম বণক মেযাঃ গঃ 


অধ্যায় ্রহ্ষমসাক্ষাৎকারে তকস্থরূপাদিনিরূপণ |] ২৭৭ 


৩৫৫-৬৬, বিশেষতঃ পৃঃ ৩৬৫-৬৬_ মাদ্রাজ পৃঃ ২৯৭-৩১৭, বিশেষতঃ পৃঃ ৩১১:১৭) যে 
ব্রহ্ধচৈতন্যের সহিত অভেদমান্রের দ্বারা বিষয়প্রকাশ হয় না, অনাথা সমস্ত বিষয়ই সর্বদা ভাসমান 
হইত। কিন্তু যে-বিষয়ের আকারে অন্তঃকরণ পরিণত হইয়াছে সেই বিষয়াকারপরিণত 
তন্তঃকরণরৃত্তি-প্রতিবিদ্বিতচৈতনাই বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে ।১ তন্মধ্যে বিষয়াকার 
অন্তঃকরণরৃত্তির সহিত বিষয় সংসু্র হইলে প্রমাতৃগত অসত্তাপাদক অক্তান ও বিষয়নিষ্ঠ অভানাপাদক 
অক্ঞান উভয়ই বিনষ্ট হয় । তখন ভগ্নাবরণ বিষয়-চৈতন্য অন্তঃকরণরৃত্তিতে প্রতিবিষ্বিত হইয়া থাকে । 
এইরূপ বিষয়-সংসষ্ট-বিষয়াকার অন্তঃকরণর্তি-প্রতিবিষ্বিত ভগ্রাবরণ বিষয়-চৈতনাই বিষয়ের 
অপরোক্ষ প্রকাশ ।১৩ এক্ষণে বিবরণাচার্ধ্য বলিতেছেন থে এক সর্বব্যাপী ব্রক্মচৈতন্যই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন 
চৈতনোর উপাদান হওয়ায় ব্রচ্ম অন্তঃকরণরৃত্তি-প্রতিবিদ্বিতচৈতন্যেরও উপাদান ! মৃত্তিকা যেমন সমস্ত 
মৃন্ময় পদাথের উপাদান, সেই অর্থে বিবরণাচাধ্য “ব্রন্মণ এব পবসংবিদুপাদানত্বাৎ” বলেন নাই, কারণ 
চৈতন্যের পরিচ্ছিন্নত্ব ও বহুত্ব আবিদ্যক, বাস্তবিক নহে এবং চৈতন্যের উপাদানতও প্রসিদ্ধ নহে । কিন্তু 
“যস্মন্‌ সতি অগ্রিমক্ষণে যস্য সত্ত্ং, অসতি চ অসত্তমূ, তৎ তজ্জন্াম”, এইরূপ নিত্যানিতাসাধারণ- 
জন্যতা স্বীকার করিয়া ব্রন্মরূপ-বিষ্ব-চৈতনাকে অন্তঃকরণরৃত্তি-প্রতিবিষ্বিত চৈতনোর উপাদান বলা 
হইয়াছে, কারণ অন্তঃকরণরত্তিপ্রতিবিদ্বিতচৈতন্য বিষ্বচৈতনাগ্রিমক্ষণসতাক- অগ্রিমক্ষণে 
ব্রন্মরূপবিস্বচৈতন্য থাকিলে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিষ্বিতচৈতন্য থাকে, নচেৎ থাকে না। প্রতিবিষ্ব যে 
বিষ্বাধীন, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত কথা এই যে বস্ততঃ এক সবাশ্মক ব্রহ্ম সংবিৎস্বরূপ বলিয়াই 
উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান সমস্ত সংবিদের সহিত অভিননই, যেমন এক মহাকাশ উপাধির 
দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান সমস্ত খণ্ডাকাশের সহিত অভিন্ন। সুতরাং অন্তঃকরণরৃতিদ্বারা 
সংবিদডেদই হউক, অথবা বিশ্ব-চৈতনা প্রতিবিস্ব-চৈতনোর উপাদান বলিয়াই হউক, অনাত্মবিষয়মান্রের 
অপরোক্ষপ্রকাশের নিমিত্ত বিষয়চৈতন্যের সহিত অভিব্যক্ততব্রক্ম-চৈতনোর অভেদ অবশ্য স্বীকাধ্য। 
অতএব বিশ্বভৃতব্রক্মচৈতন্যের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইলে যদি অনাস্বা ঘটদ্যাকার অন্তঃকরণ-বত্তি- 
প্রতিবিদ্বিতচৈতন্যরূপ ঘটক্তানের অপরোক্ষতা সন্তব হয়, তবে “তত্তবমসি” প্রভৃতি মহাবাক্ শ্রবণজন্য 
্রন্নাকার অন্তঃকরণরত্ি-প্রতিবিদ্বিতচৈতন্যরূপ ব্রহ্মক্তান সংবিৎস্বরূপ ব্রন্মের সহিত স্বতঃই অভিন্ন 
হওয়ায় বাক্াথ ব্রক্মের জ্ঞানমান্র সবদা অপরোক্ষই হইবে । স্মরণ রাখিতে হইবে, অনাত্বস্বরূপ ঘটাদি 
স্বরূপতঃ অপরোক্ষ নহে, সংবিদতেদ প্রাপ্ত হইলেই অপরোক্ষ হইয়া থাকে বলিয়া অনাস্মবিষয়মান্ত্রের 
অপরোক্ষত্ব গৌণই। কিন্তু “যদূ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ত্রহ্ম” শ্রুতি (রহঃ উপঃ ৩1৫) ব্রন্ষমের স্বতঃ 
অপরোক্ষত্বই ঘোষণা করায় ব্রন্মগত অপরোক্ষত্ব মুখ্য। সুতরাং যদি “তত্বমসি” বাক্যশ্রবণজন্য 
অপরোক্ষস্বভাব ব্রক্মবিষয়ে পরোক্ষক্তান উৎপন হয়, তবে অপরোক্ষ ব্রহ্ম উত্তজ্জানে পরোক্ষরাপ ভাসিত 
হওয়ায় উত্ত্জান ভ্রম হইয়া যাইবে ॥ ফলে “তন্ত্রমসি” শ্রুতিকে ভ্রমজনক বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত 
শ্রতির অপ্রামাণ্যাপত্তি অবশান্তাবী 

“তত্বমসি” বাক্য শ্রবণমাত্র অথাৎ প্রথম শ্রবণেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষক্তান উৎপন্ন হইলেও 
চিত্রদোষবশতঃ উহা যেন পরোক্ষরূপে প্রতিভাসিত হয় বলিয়া স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ ব্রক্গবিদ্যা 
আপরোক্ষানিশ্চয়াভাবে অবিদ্যানিবন্তক হয় না। চিত্তগতদোষদ্বারা বিরোধই ব্রহ্মবিদার ফলাভাবে 
কারণ। এইরূপ প্রতিবন্ধকের অপসারণ কিরূপে সন্তব ? 


১২ প্রতিকর্মবাবস্থা অতীব গহন । এইস্থলে অত্যান্ত স্ুলভাবে কথা বলা হইয়াছে । লেখক কর্তৃক বেদাত্ত-পরিভাষার 
ব্যাখ্যপ্রন্থে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 

১৩ যে-স্থলে বিষয়ের সহিত বিষয়াকার অন্তঃকরণরতি সংসৃক্ট হয় না. সেই স্কুলে বিষয়চৈতন্যনিষ্ঠ অভানাপাদক 
অক্তান বিনষ্ট হয় না, কেবল প্রমাতৃ-চৈতন্যনিষ্ঠ অসস্তাপাদক অক্তানই দূরীভূত হয় । ফলে বিষয়ের পরোক্ষ প্রকাশ 
হইয়া থাকে । বস্ততঃ সর্বস্থলে চৈতন্যই আরত ও প্রকাশিত হয় এবং চৈতন্যের আবরণে ও প্রকাশেই চৈতন্যে অভেদে 
অধাস্ত বিষয়েরও আবরণ ও প্রকাশ হইয়া থাকে । যাহা হউকৃ, পরোক্ষপ্রকাশ আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। 
প্রতিকর্মবাবস্থাবিষয়ে বিবরণের প্ররুত সিদ্ধান্ত জানিতে হইলে লঘৃচন্দ্রিকাসহ অদ্বৈতসিদ্ধি, 
“প্রতিকর্মবাবস্থোপপত্তিপ্রকরণম” পৃঃ ৪৭৮-৯০ দ্রষ্টব্য । 


২৭৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ পঞ্চম 


বিবরণসন্প্রদায়ের উত্তর এইরূপ । 

মোক্ষরাপফলপর্যান্তব্্মবিদ্যার উদ্দেশ বিহিত যক্তাদির অনুষ্ঠান করিলে নিত্যানিত্যবস্ত- 
বিবেকের প্রতিবন্ধক যে চিত্তদোষ, তাহার নাশ হইয়া থাকে । তাহার পর নিত্যানিতাবস্তবিবেক হইলে 
এঁহিক ও পারলৌকিক বিষয়মান্রে বিতৃষ্চার প্রতিবন্ধক চি্তদোষ দূরীডুত হয় । সবতো বিতৃফা উৎপন্ন 
হইলে শমদমাদির প্রতিবন্ধক চিত্তদোষ অপসারিত হয় । অনন্তর উপনিষদ্বাকাবিচারে প্ররত্ত শমাদিযুস্ত 
মুমুক্ষর চিত্তে শ্রুতিপ্রমাণবিষয়ে অসস্তাবনার উদ্রেক হয়--“আম্নায়স্য ক্রিয়াথত্বাৎ” ইত্যাদি 
পূর্বমীমাংসায় উত্ত হেতুসমূহ কি সমগ্র শ্রৃতিকে ক্রিয়াপররূপে স্থাপন করে, অথবা উপনিষদৃসমূহ 
সিদ্ধবস্তুপরও হইয়া থাকে ঠ সমগ্র বেদের বিচার কি পৃবমীমাংসায় গতার্থ হইয়াছে, অথবা হয় নাই ? 
সিদ্ধবস্তপর হইলেও উপনিষদ্সমহ কি স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে স্থাপন করে, অথবা সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
ব্রন্মকে প্রতিষ্ঠিত করেঃ এইরপে শ্রুতিপ্রমাণগত বহবিধ অসন্তাবনার উদয় হইলে 
উপনিষদ্বাকাবিচারাজ্মক শ্রবণাখ্য তকই প্রমাণগত এঁ সমস্ত অসম্তাবনার নাশ করিয়া থাকে ব্রহ্ম সূত্রের 
সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ে শ্রবণাখ্য তকই ন্যায়তঃ উপস্থিত করা হইয়াছে । সমগ্র বেদের নিগুণ ব্রদ্ষেই 
পরম তাৎপর্যা বা সমন্বয়, ইহাই ব্রহ্গসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদা বলিয়া প্রথম অধ্যায়ের নাম 
সমন্বয়াধ্যায়। 

শ্রবণের দ্বারা শ্রৃতি-প্রমাণগত অসস্তাবনা দূরীভূত হইলেও প্রমেয়গত অর্থাৎ ব্রন্মগত অসস্ভাবনা 
থাকায় শ্রবণের উত্তরাঙ্গরূপে মননের প্রয়োজন বিদামান 1 শুতি শক্তিতাৎপর্যাবিচারসহকারে ব্রন্ষ স্থাপন 
করিলেও সংশয় হয়- শ্রুতি জীব ও ব্রহ্ধের একা বলিতেছেন, কিন্তু আমি নিজেকে অন্রন্ম অথাৎ 
অসর্বজ, অসবশক্তিমান সংসারিরূপেই অনৃভব করি, সৃতরাং জীব-্দ্ষৈকা কিরপে সম্ভব ? 
ইন্দ্িয়াদির অবিষয় ব্রহ্ম বিদামান অথবা বিদামান নহে £ বুদ্ধিই কি আত্মা অথবা বুদ্ধির অতিরিক্ত 
বৃদ্ধির সাক্ষিস্বরূপই আত্মা £ ইত্যাদি। শ্রুতির অনুকূল মননাখ্য তকদ্ধারাই প্রমেয়গত অসস্তাবনা 
দূরীভূত হইতে পারে। ব্রহ্সূন্রের বিরোধ-পরিহার বা অবিরোধ নাম দ্বিতীয় অধ্যায়ে তির 
অবিরোধী মননাখ্য তকই নিরূপিত হইয়াছে । 

এইরূপ দ্বিবিধ তকসত্ত্বেও ব্র্ম-সাক্ষাৎকার অবিদ্যা-নাশে অসমথ, কারণ অনাদিকাল হইতে 
জন্মজন্মান্তরার্জিত বিপরীতভাবনা বা অনাস্মসংস্কার অতীব দুঢ়মূল হইয়া থাকে । জানের দ্বারা 
সন্মসংস্কারের নাশ হইতে পারে না। এইজনা শ্রবণ ও মননের বিষয়ীভূত অথকে পুনঃ পুনঃ চিন্তনের 
দ্বারা জীবব্রদ্মেকাবিষয়ক সংস্কার সুদৃঢ় হইলে কালক্রমে উহা ভ্রমসংস্কারকে ক্ষয় করিবে । জান যেমন 
অক্ঞানকে নাশ করে, সেইরূপ প্রমাজানজনিত সংস্কার ভ্রমসংস্কারকে নাশ করিয়া থাকে । অতঃপর 
মহাবাকাশ্রবণজনিত ব্রন্মসাক্ষাৎকার নিশ্চলরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ 
নৈশ্চল্যই ব্রদ্মবিদ্যার প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠা অথবা আপরোক্ষ্য-নিশ্চয় ।৯ ব্রন্ষসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে 
নানাবিধ ধ্যান বা উপাসনা এবং চতুথ অধ্যায়ে ফল বা মুক্তি নিরূপিত হওয়ায় উহাদের যথাক্রমে 
সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায় বলা হইয়া থাকে । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে “শ্রোতবাঃ”, “মন্তব্যঃ” ও 
“নিদিধাসিতব্যঃ” এইরূপ বিধিশ্ুতিব্নয় যথাক্রমে ব্র্মসূত্রের প্রথম তিনটি অধ্যায়ের উপজীব্য এবং 

যে-আত্মদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণাদিত্রয় বিহিত হইয়াছে, সেই আত্মদশনবোধক “দ্র্টবাঃ” শ্রতিই 

চতুর্থ অধ্যায়ের উপজীব্য । 


ভাষ্যের “প্রতিপত্তি” পদের ব্যাখ্যা--বিবরণোজ্ দ্বিতীয় মত 
অদ্বৈতাচার্যাগণ ভিন্নরূপেও আত্মৈকত্ব-বিদ্যার প্রতিপতি উপপন্ন করিয়াছেন । বিবরণোত্ত সেই 


১৪ বিবরণের প্রথম বর্ণকের প্রায় শেষভাগে (মেষ্টোঃ পৃঃ ৫০৮-১০ 5 মাদ্রাজ পঃ ৪০৭-৯) “তত্র ব্রন্ষণ এব 
সর্বসংবিদুপাদনত্বাৎ” ইত্যাদি সন্দভ হইতে “সমাগবগতিত্বাদিতি” ইত্যন্ত সমন্দভে এইরূপ প্রথমমত যুকিতঃ 
স্থাপিত হইয়ান্ছে । তদন্সারে বিবরণপ্রমেয়সংপ্রহকার বলিয়াছেন (১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮ ), “ন হ্যপরোক্ষে ব্রহ্মণি 
পরোচ্ষজানং সম্তবতি ৷ ততঃ প্রথমতঃ এব শব্দাদুৎপন্নমপরোক্ষক্তানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্িশ্চল€ ডবতি |” উপরি 
উদ্ধৃত উভয় সন্দভের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ঘথাস্থলে করা হইবে। 


অধ্যায় ব্রক্মসাক্ষাৎকারে ত্কস্বরাপাদিনিরাপণ ২৭৯ 


দ্বিতীয় মত এইরাপ। 


“তত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের পর প্রথমেই ব্রন্মবিষয়ক অপরোক্ষবিদ্যা উৎপন্ন হয় না। 
শব্দমর্য্যাদানুসারে প্রথমে ব্রন্মবিষয়ক পরোক্ষভ্ানই উৎপন্ন হইয়া থাকে । অপরোক্ষস্বভাব ব্রদ্মবিষয়ক 
জ্ঞান পরোক্ষ হইলে উক্ত জান ভ্রমই হইবে, ইহা বলা যাইবে না। কারণ পুরুষাস্তরস্থ জান স্বয়ংপ্রকাশ 
হইলেও অন্যপুরুষের তদ্বিষয়ক অনুমিতিরূপ পরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরোক্ষত্বমানর 
অপরাধের জন্য জান ভ্রম হইয়া যায় না, যেহেতু পরোক্ষজানত্ব ভ্রান্তিত্বে কারণ নহে । বিষয়ের অসত্যত্বই 
অথবা বাধিতবিষয়ত্বই ভ্রান্তিত্বে হেতু । এই তাৎপর্যে পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন 
(পঞ্চদশী, ধ্যানদীপপ্রকরণ, ম্লোঃ ১৭, ১৯ পৃঃ ৩১৩১৪), “পরোক্ষতাপরাধেন 
ভবেম্নাতত্ববেদনমূ ।.. 'শাস্ত্রোন্তেনৈবমাগেণ সচ্চিদানন্দনিম্চয়াৎ। পরোক্ষমপি তজ্জানং তত্বক্গানং ন 
তু ভ্রমঃ ॥” অর্থাৎ জান পরোক্ষ, এইমাত্র অপরাধে উহা অতত্ত্তান বা ভ্রম হইয়া যায় না। শাস্ত্রোন্তম 
উপায়দ্বারাই সচ্চিদানন্দব্রন্ষের নিশ্চয় বা নির্ণয় হওয়ায়, সেই জান তত্তৃজ্ঞানই বা প্রমারূপ, ভ্রম নহে । 
সতরাং “তন্ত্রম্সি” প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তর প্রথমেই ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজানই উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। পরে প্ববর্ণিত শ্রবণাদিরূপ সহকারী কারণকে অপেক্ষা করিয়া “তন্ত্মসি” বাকোর দ্বিতীয় 
শ্রবণ ব্রন্মবিষয়ক অপরোক্ষ জান উৎপন্ন করিয়া থাকে । সহকারী সহায়তা থাকিলেও শব্দ কিরূপে 
স্বীয় পরোক্ষজানজননস্থভাব পরিত্যাগ করিবে, এই প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু ইহাই দেখা 
যায় যে ইন্ড্রিয়সম্প্রয়োগমান্র অভিজ্ারাপ প্রতাক্ষ উৎপন্ন করিলেও পুনরায় পৃবানুভবজনাসংস্কারকে 
অপেক্ষা করিয়া প্রতাভিজারূপ প্রতাক্ষও উৎপন্ন করিতে পারে । “তং তবৌপনিষদং পূরুষং পুচ্ছামি” এই 
বৃহদারণ্যক শ্রুতির (রহঃ উপঃ ৩।৯।১৬) “ওঁপনিষদ্‌”" পদে তদ্ধিত প্রতায়ের দ্বারা (“উপনিষৎস্বেব 
বিজেয়$, নানাপ্রমাণগম্যঃ”- রহঃ উপঃ এ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৯৪৯) শব্দের অপরোক্ষকানজননসামহ্যও 
অবগত হওয়া যায়।১৫ 

এক্ষণে বিবরণাচার্যের বক্তব্য এই যে “তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য শ্রবণের অনন্তরই 
অপরোক্ষক্তানই হউক অথবা পরোক্ষক্তানই হউকৃ, উভয় বিকল্পেই ব্রক্মবিদ্যার আগরোক্ষানিশ্চয় 
্রযত্বান্তরলভ্য। সৃতরাং ভাষোর “প্রতিপত্তি” পদ বার্থ নহে।৯ 


তকের স্বরূপ---নায় ও অদ্বৈতবেদান্তমত 


পঞ্চপাদিকা ও বিঝরণে শ্রবণ ও মননকে তর্করূপ বলা হইয়াছে । এক্ষণে তক কাহাকে বলে তাহা 
জানা প্রয়োজন। 


১৫ বিবরণ $ম বর্ণক মেক্রোঃ পৃঃ ৫১০ মাদ্রাজ পুঃ ৪০৯১০, “অন্যন্মতম্। ন প্রথমোৎপন্নং শাব্দক্তানমেৰ 
প্রতিবন্ধবিগমাপেক্ষয়া অপরোক্ষাবভাসং ভবতি; কিন্ত শব্দ এব প্রথমং ব্রক্মণি পরোক্ষকানমুৎপাদ্য 
পুনবর্ণিতচিত্তদর্গণসহকারিকারণাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মপরোক্ষকানয়্ৎপাদয়তি ৷ শব্দাদীনাং তদ্ধিতপ্রত্যয়াদিনা 
অপরোক্ষক্তানে বিনিয়োগসামগ্যাৎথ। যথা সম্প্রয়োগঃ অভিজামুত্পাদ্য পুনঃ পূর্বানুভবসংস্কারাপেক্ষয়া 
প্রত্যতিকামুৎপাদয়তি, তদ্বৎ । ন চ স্বয়ন্জ্রকাশে ব্রন্মণি গরোক্ষক্তানং বিভ্রমঃ  সথয়ন্প্রকাশেহপি ' পূরুষান্তরসংবেদনে 
পরোক্ষানুমানদর্শনাদিতি ॥” বিবরণোক্ত “চিত্তদর্গণ” পদের অর্থবিষয়ে চীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও 
বিবরণাচার্থ্য স্বয়ং পঞ্চপাদিকার “তর্ক” পদে লক্ষণা করিয়া শ্রবণাদির ছারা সুসংস্কত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ চিত্তই 
বুঝিয়াছেন। মনে হয় বিবরণাচার্য্য আচার্য সুরেশ্বরের নৈক্ষম্যসিদ্ধি হইতে উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন ( নৈচ্ষম্যসিদ্ধি 
১/৪৮ পৃঃ ৩২ ),4...বিধৃতাশেষকজ্মষং ্রত্যত্মাত্রপ্রবণং চিত্তদর্পণমবতিষ্ঠতে ।” বিবরণের তাবপ্রকাশিকা চীকায় 
“চিত্তদর্গণেপ্র অর্থ মননাধ্য তর্ক । বিবরণোক্ত দৃষ্টান্ত ভিন্নভাবেও যোজনা করা যাইতে পারে- কেবল সংস্কার 
স্মতিরপ পরোক্ষক্তানমান্রের হেতু, কিন্ত উক্ত সংস্কারই ইন্দ্রি়সম্প্রয়োগসহকারিসহায়ে প্রত্যতিক্তারূপ অপরোক্ষ 
প্রমার উৎপাদক হইয়া থাকে । এই প্রকার ব্যাখ্যায় দৃষ্ান্ত-দার্ঠাত্তিকের মধ্যে বিবক্ষিত সাম্য লাভ করা যাইবে-_-যাহা 
অপ্রমা ও পরোক্ষক্ানের জনক, তাহা বিশিষ্টসহকারিসামধ্যে অপরোক্ষপ্রমাজনক হইতে পারে । কিন্ত বিবরণের 
বাকা হইতে এইরূপ অর্থ লাত করা যাইবে না । “চিত্তদপণ”পদের প্রকৃত আশয় কি, তাহা বহু মত উপস্থাপনপূর্বক 
পরে আলোচনা করা হইবে। 

১৬ বিবরণ মেষ্ট্রোঃ পৃঃ ৫১০-মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০, “সর্বথাপ্যাপরোক্ষ্যস্য প্রযত্রান্তরলত্যত্বাৎ যুক্তং 
পৃথক্প্রতিপত্তিশব্দগ্রহণম [ ভাষ্যে 11” 


২৮০ বিবরপ-প্রমেয়-সংপ্রহ পঞ্চম 


আচাম্য উদয়ন তাহার তাৎপর্যা-পরিতুদ্ধি গ্রন্থে যে পঞ্চবিধ তর্কের কথা বলিয়াছেন ( তাঃ পঃ 
১১৪০ পৃঃ ৫৮৮) তন্মধ্যে প্রমাণবাধিতাহপ্রসঙ্গরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গাতক তকই সমধিক প্রসিদ্ধ । কিন্তু 
ন্যায়ভাষ্যাদি গ্রন্থে “তর্ক” পদ অন্য অধে প্রযুক্ত হইয়াছে। তকের স্বরূপ প্রকাশ করিতে ন্যায়ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে সামানাতঃ জাত ও বিশেষতঃ অক্তাত কোন পদার্থবিষয়ে তত্ত্বজিজাসা জন্মিলে সেই 
পদাখবিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধধমদ্ধয়ের জানবশতঃ যে সংশয় জন্মে, সেই সংশয় তকপ্রবৃত্তির অঙ্গ । এইরূপ 
সংশয়ের পর যে সম্তাবনাত্বক জান উৎপন্ন হয়, তাহাই তর্ক বা উহ। প্রমাণ স্ববিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
উদ্যত হইয়াও যতক্ষণ পর্যান্ত সেই প্রমাণবিষয়ক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্য্ত প্রমাণ 
স্ববিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। তক প্রমাণের সেই বিষয়বিশেষকেই অনুগ্রহ করে অর্থাৎ “এই 
বিষয়ই সম্ভব, অন্য বিষয় সম্ভব নহে” ইত্যাকার সম্ভাবনাত্্রক জান সেই বিপর্যায়াশঙ্কা দূরীভূত করিলে 
প্রমাণ স্বচ্ছন্দে স্বীয় বিষয় নিশ্চয় করিয়া থাকে । বলা বাহলা, এইরূপ তর্ক সংশয়োচ্ছেদি হওয়ায় সংশয় 
নহে, আবার প্রমাণ না হওয়ায় নির্নয়ও নহে; কিন্তু লক্ষণ ও প্রমাণপ্ররৃত্তির মধ্যবস্তী প্রমাণবিষয়ীভূত 
তত্বের “ইহা এই প্রকার হইতে পারে, অনাপ্রকার নহে” ইতাকার অনুজামান্ত্।১' এইরূপ তক 
প্রমাণমান্ত্রের অনুগ্রাহক, কেবল অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক নহে। 

ন্যায়ভাষ্য উদ্ধত করিয়া পঞ্চপাদিকাকার তকস্বরূপ প্রকাশ করিতে বলিয়৷ছেন ( পঞ্চপাদিকা, 
মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৩ _মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১), “তেন তৎস্বরাপপ্রতিষ্ঠায় তক সহায়ীকরোতি। অতএব 
প্রমাণানামন্গ্রাহকত্তক$' ইতি তর্কবিদঃ। অথ কোহয়ং তকো নাম? যৃক্তিঃ। নন পথ্যায় এষঃ। 
স্বরূপমভিষীয়তাম। ইদমুচাতে_প্মাথশক্তিবিষয়ততসম্তবাসত্তবপরিচ্ছেদাতা প্রতায়ঃ 
[ তকঃ]1”১৮ সুতরাং প্রমাণাদিতত্ত্বে সম্ভব-অসভ্ভব-প্রতাযযই তর্ক। উহা নিশ্যয়রূুপও নহে, , 
সংশয়রাপও নহে, কিন্তু সম্তাবনারূপ। পরবস্তী অধ্যায়ে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ তর্কসমূহের স্বরূপ 
নির্ণয় করা যাইতেছে । 


১৭ তাঃডীঃ ১১1৪০ পঃ ৩২০-২১.“যদ্যপি সংশয়স্য পণ্চাঙ্গেব জিজ্ঞাসা ভবতি তথাপি জিজাসায়াঃ পরস্তাদপি সংশয়ো 
ভবতি, স চ অন্র [ তর্কলক্ণসূত্রে ] বিবক্ষিতত্ত কপ্ররুত্তাঙ্গত্বাৎ । তকেণ হি প্রসঙ্গাপরনাম্না দ্বয়োঃ পক্ষয়োঃ 
একতরনিষেধেন একতরঃ প্রমাণবিষয়তয়া অভান জ্ঞাতব্য ইতি বিষয়প্রত্যাসস্তা তকপ্রবৃত্তিং প্রত্যঙ্গতা সংধয়স্য 
ইতি।...ঘফ্মিন বিষয়ে প্রমাণং প্রবরভিতুম্দাতং তদ্িপযায়াশক্কায়াং ন তাবৎ প্রবর্ততে ন যাবদনিষ্টাপত্ত্যা 
বিপথ্য়াশঙ্কাপনীয়তে, তদপনয় এব চ স্বধিষয়ে প্রমাণসম্ভব ইতি চোপপত্িরিতি ব্যাখ্যায়তে ।” সুতরাং তক, উহু, 
উপপত্তি, প্রসঙ্গ, সম্ভব ও সম্ভাবনা পর্যযায়শব্দ । ন্যায় মঞ্জরী, তকপ্রকরণ পৃঃ ১৪৫. “অয়ং সূত্রাথঃ-_অবিজাততন্ত 
সামান্যতো জাতে ধমিপ্যেকপক্ষানকুলকারণদশনাৎ তস্মিন সম্ভাবনাপ্রতায়ো ভবিতব্যতাবভাসঃ 
তদিতরপক্ষশৈখিল্যাপাদনে তদ্গ্রাহকপ্রমাণমনগৃহ্য ভান্‌ সুখং প্রবর্তয়ন তত্তজানাথমহস্তক ইতি ।” 

১৮ অধুনা ন্যায়ভাষ্যপাঠ এইরূপ (ন্যাঃ ভাঃ ১৯১ প্রঃ ৫৩ ), “প্রমাণানামনগ্রাহকত্তত্বক্তানায় করতে [ সমধো 
ভবতি ]1” মনে হয় পঞ্চপাদিকাকার ন্যার়ভাষ্যের অন্যরূপ পাঠ দেখিয়াছিলেন । সাধারণতঃ “পরিচ্ছেদ” শব্দের 
নিশ্চয় অথ হইলেও পঞ্চপাদিকায় উহা জ্ানমান্ত্র অথে বাবভাত হইয়াছে । তাঃ চীঃ ১১১, পুঃ ৫৪, “এতদুক্তং তবতি, 
প্রমাণং তত্বাবধারণায় প্রযুত্তং করণতয়েতিকত্ব্যতামপেক্ষতে ৷ তকণশ্চ প্রমাণবিষয়যুক্তণযুক্তবিচারাত্মা প্রমাণং 
যুক্তে তত্তে প্রবর্তমানমনুজানন্‌ প্রমাণমনুগৃহণাতি। তদনুগৃহীতং প্রমাণং তত্বনিপয়ায় পর্যাণ্তম্‌ [ সমর্থম ]। ন চ, 
প্রমাণবিষয়ে চে তকঃ ্বর্তৃতে রুতমস্য প্রমাণানুয়া নন্বয়মেৰ নিশ্চায়কঃ কসমান্গ ভবতি, ইতি সাম্প্রতম ॥ তস্য 
প্রসঙ্গতয়া পারতন্ত্েণ স্বয়মসাধনত্রাৎ 1” তাঃ পঃ ১১১ পৃঃ ১৪১৪২, “প্রসঙ্জনীয়স্য 
প্রমাণবিরুদ্ধত্েনানিই্রহ্রমযুত্ততত্রয় ।...সম্ভাবনা চেহাবিরোধমান্ত্রমূ, ন তু সংশয়ঃ, অযুজ্ঞাংশস্যাপি সংশয়াস্পদত্বাৎ ৷ 
অনুক্তা চেয়মেব যৎ প্রবস্তমানপ্রমাণানূকৃলত্বেনাবস্থানম |... অন্রজানন তদ্বিরদ্ধধর্মবাদাসরূপেণাবিরোধয়ন 
ইভার্থঃ। অনুগৃতণাতি স্বব্যাপারীকরোতি ইতাথঃ।” দৃষ্টান্তের জন্য দ্রব্য ন্যাঃ ভাঃ ১১১ পঃ ৫৩-৫। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্াবেদান্ততীধ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়রুত 
বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধকরী-ব্যাঙ্যানে ব্রক্ষমসাক্ষাৎকারে তকস্বরূপাদিনিরূপণ নামক 
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত 


যষ্ত অধ্যায় 


শাবপ-হ্মলল-নিদিধ্যাসনক্রাপ তকে অল্প নিক্পণ 


তকের স্বরূপবিষয়ে প্রাচীন ন্যায়সম্প্রদায়ের সহিত পঞ্চপাদিকাবিবরণসম্প্রদায়ের সাদৃশ্য থাকিলেও শ্রবণ 
ও মননরূপ তকের বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। 


অবণরূপ তকের স্বরূপ--বিবরণ-সিদ্ধাস্ত 


শ্রবণ ও মনন উভয়বিধ তকই অসস্তাবনাবৃদ্ধি দূরীভূত করিয়া থাকে । তন্মধ্যে শ্রবণ প্রমাণগত 
অসস্তাবনা দোষ অপসারণ করে । এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শ্ুতিপ্রমাণগত কোনরূপ দোষই থাকিতে পারে 
না, কারণ শ্রুতি অপীরুত্বেয় বলিয়া পুরুষগত কোন দোবৰই শ্ুতিকে স্পর্শ করিতে গারে না । শুধু তাহাই 
নহে, শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অনা কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া তাহার প্রামাণা স্বীকার করা যায় না। 
যদিও মীমাংসাসম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতমতে বেদে পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিতা নহে, তথাপি উক্ত সম্বন্ধ 
কাহারও অধীন না হওয়ায়, শ্রতিরপ শব্দসমূহের স্বাভাবিক কোন দোষের আশঙ্কাই নাই। সুতরাং 
বিচারকে অপেক্ষা করিয়া যদি বেদ অথ প্রতিপাদন করে, তবে উহা সাপেক্ষ হওয়ায় উহার অনপেক্ষত্বই 
বাধিত হইয়া যাইবে, ইহাই পূবপক্ষীর পৃঝোক্ত দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি ছিল। শ্রুতি যে অনপেক্ষ প্রমাণ তাহা 
পৃবৌত্তরমীমাংসাসন্মত (মীঃ সুঃ ১১৫)। এইজন্া আচাধ্য মধুসুদন সরস্বতী তাহার 
বেদান্তকল্পলতিকায় বলিয়াছেন যে “ক্রিয়ারাত্বাৎ” (মীঃ সূঃ ১২১) ইত্যাদি হেত্বাভাসসমূহের দ্বারা 
প্রাপ্ত “ক্রন্মাত্বেকাবিষয়ে উপনিষদৃসমহের তাৎপধ্য সম্ভব নে” এইরূপ আকারের চিত্তদোষই প্রমাণগত 
অসস্তাবনারপ দোষ! বস্ততঃ নিত্যনিদৌষ শ্রতিপ্রমাণগত কোনরূপ দোষই নাই। গ্ররূপ 
্ন্াস্তৈকাপ্রামাণ্যবিষয়ে চিত্তদোষ থাকিলে উহা বেদান্তশক্তিতাৎপধ্যনিশ্চয়ফলক শ্রবণাখ। তকবলে 
অপসারণীয় ? শ্রবণাখ্য তর্কের আকার এইরূপ-_“তত্বমস্যাদিবাকাং যদি ব্রন্মাত্বেকাপরং ন স্যাৎ, 
তদা উপক্রমোপসংহারাদিকম অদ্বৈতব্রক্মবোধকং ন জ্যাৎ।”২ কিন্তু “তত্ত্মসি” ইতা।দি মহাবাকা ও 
"সত্যং জানমনন্তং ব্রহ্ম” ( তৈত্তিঃ উপঃ ২1১৩ ) ইত্যাদি লক্ষণবাকাসমূহ যে ব্রহ্ষাত্রিকাপর তাহা বহুধা 
প্রপঞ্চিত হওয়ায় ইট্রাপত্তি বলা যাইবে না। আচাধ্য মধুসুদন সরদ্বতী যে “বেদান্তশক্তিতাৎপর্যা- 


১ বেঃ কঃ লঃ কশ্ডিকা ৬৭ পৃঃ ১৭২. “ততোহদ্বিতীয়ব্রন্মেক্যবিষয়বেদান্তশক্তিতাৎ পথ্যনিশ্চয়ফলকেন শ্রবণাখ্য- 
তকেণ ক্তিয়ার্খতাদিভিহেত্রাভাসৈবা অদ্বিতীয়ব্রন্মাত্েকা খেদাস্তানাং  প্রামাণ্যাসম্তববপশ্চিভদোখঃ 
[ অপসাধ্যতে 11” ততঃ অথাৎ শমদমাদির দ্বারা অনাস্মবিষয়কপ্ররতির হেতুুত চিত্তদোষ অপসাবিত হইলে । 
উক্ত সন্দভের তাৎপর্য) এইরূপ । 

জৈমিনিসম্প্রদায় “ক্রিয়াখত্বাৎ” (মীঃ সূঃ ১২১) ইত্যাদি হেতুর দ্বারা সমগ্র বেদকে ক্রিয়াপররূপে ব্যাখ্যা 
করিলে অদ্বৈশসম্প্রদায়সম্মত ব্রহ্ম সিদ্ধ হইবে না । সুতরাং অদ্বৈতীকে স্বীকার করিতেই হইবে যে জৈমিনিসৃত্রোসর 
“ক্রিয়াথত্ব” হেতু হেত্বাভাসমান্ত্র। যাহাদের মলিনচিত্তদপণে “ক্রিয়ারত্ব” প্রভৃতি হেত্বাভাসসম্বহ সৎ হেতুরূপে 
প্রতিভাত হয়, তাহারা উপনিষদ্সমূহ অধায়ন করিলেও উপনিষদের অদ্বিতীয়-্রক্ষাক্মৈবাতাৎপর্যা গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হন না এবং চিত্ত-মালিন্যের আধিক্যে তাহাদের তাৎপযবিপধ্যয় (অথাৎ প্ররুত তাৎপধ্যের বিপরীত 
তাৎপত্যগ্রহণ ) ও চিন্তমালিন্যের স্বল্তায় উক্ত তাৎপধ্যে সংশয় হইয়া থাকে । মালিন্য যখন চিত্তগত ( প্রমাণগত বা 
প্রমেয়গত নহে ) তখন চিত্তের মলাপকর্ষণই প্রয়োজন । চিত্তমল দূরীভূত হইলে স্বচ্ছ চিত্ত-দপণে উপনিষদের প্রত 
তাৎপর্যনিশ্চয় হইয়া থাকে-_যেমন জলে চাঞ্চল্য ও মালিন্যের তারতম্যবশতঃ চন্দ্রপ্রতিবিষ্বের তারতম্য হইয়া থাকে 
( পঞ্চদশী, “ক্রক্ষানন্দে বিষয়ানন্দপ্রকরণম্” শ্লোঃ ৮ পৃঃ ৪৯৪ ) এবং স্থির স্বচ্ছ জলে প্রতিবিশ্ব তদনুরূপ হয় । স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে সাংখা ও যোগসম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে চিত্তে রজোগুণের ও তমোগুণের 
আধিক্যই যথাক্রমে চিত্রের চাঞ্চল্য ও মালিন্য এবং সত্তগুণের আধিক্যই চিত্তের স্থিধ্য ও স্বচ্ছতা । সুতরাং 
অদ্বৈততত্বের অনুভবের জন্য যোগসম্প্রদায়সিদ্ধ সাধনসমহের প্রয়োজন । অদ্বৈতশাস্ত্র কেবল তক-বিতকের 
অল্পষদ্ধক্ষেত্র নহে । যাহা হউক. আচাষ্যের তাৎপর্য এই যে শ্রবণাখ্য তকই চিত্তের মলাপকর্ষক হওয়ায় উহা 
অদ্বৈতব্রক্মাতজ্ৈকাবিষয়ে উপনিষদের শক্তিতাৎপর্যযনিশ্চয়ফলক। 
২ ন্যায়রক্রাবলী ৮/৫৩ পৃঃ ৬৩২ । সিদ্ধান্তবিন্দূর উপর ব্রন্মানন্দের গুরু নারারণ তীর্থরুত লঘুব্যাখ্যা (পৃঃ ১৭২) 
দ্রতীবা। 


২৮২ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ ষ্ঠ 


নিশ্চয়ফলক” বলিয়াছেন তাহার তাৎপয্য এইরূপ । 

স্বাধ্যায়বিধিপ্রবস্তিত পুরুষ বেদান্তাক্ষরসমূহ গ্রহণ করিবার পর তাহার যে বেদান্তাথকান উৎপন্ন 
হয় সেই আপাতক্কানের জনা পদের শক্তিক্তান আবশাক এবং সামান্যতঃ বেদান্তাথাবগমের দ্বারা 
সামানাতঃ তাৎপযাগ্রহণ হইয়া থাকে, অনাথা অন্বয়-যোগ্য নানা অর্থের উপস্থাপক পদের কোন অথ- 
বিশেষে বিনিগমনাই হইবে না। সুতরাং আপাতবেদার্ক্তানকালে তাৎপর্যাজানও আপাততঃ প্রার্ত। 
দিও বিবরণসিদ্ধান্তে তাৎপর্যাজান শাব্দবোধের কারণ নহে, তথাপি যেস্থলে তাৎপর্যাসংশয় অথবা 
তাৎপর্যা-বিপ্ায়ের পরবস্তীকালে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, সেই স্থলে তাৎপর্যানিশ্চয় অবশাই শাব্দবোধের 
হেতুরূপে স্বীকার্া £ অনাথা তাৎপর্যা-সংশয বা তাণ্পর্যা-বিপর্যায় বিনষ্ট না হওয়ায় শাব্দবোধ হইবে 
না"_যেমন সংশয়-বিপর্যায়ের উত্তরকালীন প্রতাক্ষে বিশেষদশনের হেতুতা অবশা স্বীকার করা হইয়া 
থাকে, সেইরূপ ।$ সুতরাং আপাততাৎপর্যাক্তানের পর বেদান্তবাকাসমূহের তাৎপর্য্য সংশয় বা 
বিপযায়্গ্রস্ত হইলে অবশাই পদবিচার ও বাকাবিচার করিতে হইবে, কারণ সংশয়-বিপযায়ের 
উত্তরকালীন নিশ্চয় অবশ্যই বেদান্তবাকাবিচারসাপেক্ষ ৷ বেদান্তবাকাবিচার যে সন্দংশন্যায়প্রাপ্ত তাহা 
প্বেই বলা হইয়াছে এবং বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে পরে (প্রঃ ৭) বলা হইবে। বেদাত্তশত্তি- 
তাৎপর্যাবিচারই শ্রবণাখা তক বলিয়া শ্রবণকে বেদাত্তশক্ি্তাৎপর্যানিশ্চয়ফলক বলা হইয়াছে,--_বেদান্ত 
বা উপনিষদের অন্তর্গত পদসমূহের শক্তিনিশ্চয় ও বাকাসমূহের তাৎপর্যানিশ্চয়ই ফল বা কার্যা যাহার, 
অথাৎ যাহা এরূপ নিশ্চয় উৎপন্ন করে, তাহাই শ্রবণাথা তক । এইরূপেই শ্রবণ প্রমাণগত অসস্তাবনা 
নিরৃত্ত করে, অথাৎ “বন্ষান্মৈেকাবিষয়ে উপনিষদূসমুহের তাৎপর্যা কি সম্ভব £” ইত্যাকার সংশয়, 
অথবা “ব্রজ্জাত্রৈিকাবিষয়ে উপনিষদূসমহের তাৎপর্য সম্ভব নহে” ইতাকার বিপর্যায়, এই উভয়বিধ 
চিন্তদোষ অপসারিত করিয়া থাকে । সংশয় ও বিপধায় যে চিত্তগত বা প্রমাতগত দোষ, প্রমাণগত বা 
প্রমেয়গত দোষ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । এইজন্য বিবরণাচাা পঞ্চপাদি কায় উত্ত* “তক” পদে যৌত্তিক 
সন্তাবনা-অসম্তাবনানিবন্তক তকসমৃহকে গ্রহণ করেন নাই, কারণ এরূপ তর্ক বৃহ প্রথমক্তানেই অর্থাৎ 
জানসাধনসমহের মধ্যেই অন্তভুন্ত হইয়াছে । এই তাৎপর্যোই বিবরণাচার্যয পঞ্চপাদিকার “তক” পদের 
স্ারসিক অথ পরিতাগ করিয়া মক্তাদি,শমাদি ও শ্রবণ।দির দ্বারা সুসংস্কৃত চিত্তকে “তক” পদের লাক্ষণিক 
অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । মলাপকর্মণ ও গুণাধানদ্বারা সংস্কৃত চিত্তদপণবিষয়ে পরে আলোচনা করা 
হইবে 

আপত্তি হইবে, শ্রবণাধ্য তকের দ্বারা চিত্তগত দোষ দূরীভূত হয় হউকৃ, কিন্তু তক স্বীকারের ফলে 
শ্রতিপ্রমাণের স্বতক্ত্রহানির কি গতি হইবে ? বিশেষতঃ ব্রহ্মনির্ণয়ে শ্রুতিকে করণ ও তর্ককে উপকরর্ণ 


৩ অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ, “মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্রোপপত্তিপ্রকরণমৃ”, পৃঃ ৮৬০. “..সামান্যতোহথাবগমনেন 
তাণপ্য)গ্রতসন্তবাণ্, অন্যথা নানাথাদৌ বিনিগমনাদিকং চ ন স্যাৎ। তথাচ সবর তাৎপধ্যক্ানস্যাজনকরেহপি যন্ত 
তাৎপর্য-সংখয়-বিপথ্যয়োন্তরং শাব্দধীঃ, তত্র তাৎপর্যযকানস্য হেতুতা গ্রাহ্যা, সংশয়বিপর্যায়োত্তর প্রত্যক্ষে 
বিশেষদর্শনস্যেব। অতএব ন বিবরণবিরোধোপি 1” আচার্যোর অস্তিপ্রায় এইরূপ । “গো” পদের ধেনু, পৃথিবী, জল 
প্রভৃতি নানা পদার্থে শত্তি থাকায় “গা'ং দেহি” বাকাযশ্রবণজন্য শাব্দবোধস্থলে ধেনু, পৃথিবী (ভূমি ) ও জল, এই তিনের 
সহিতই দানকমত্বের অন্বয়যোগাতা থাকিলেও এরূপ যোগাতা “গো"পদের কোন একটি বিশেষ অথের বিনিগমিকা 
নহে, কিন্ত তাৎপধ্যই বিনিগমক | “গো” পদের দশভি পদাথে শক্তি কোষপ্রসিদ্ধ ( অধরকোষ নানাখবর্গ ৭৫) 
“স্বর্গেষ্‌ পশু বাগ্বজ্রদিঙনেন্্ঘণিভুজলে । লক্ষাদৃষ্টযা স্্িয়াং পুংসি গৌঃ.-০৮ “গণি” শব্দেরাঅথ কিরণ । “লক্ষ্যদৃষ্ট্যা” 
পদের অর্থ প্রয়োগানূসারে । বিবরণবিরোধ অর্থাৎ বিবরণে উদ্তদ শ্রবণাঙ্গিত্রবিরোধ । শ্রবণের অঙ্গিত্ব পরে আলেচিত 
হইবে। 

৪ বিবরণ মেষ্ট্রোঃ পঃ ৫০৯-১০-_ মাদ্রাজ পঃ ৪০৮, “ তক'শব্দেন চ অন্র [ পঞ্চপাদিকায়াং ] এতাদুশং 
সর্বপ্রতিবঙ্গনিরাসি চিত্তদপণমূচ্যতে, যৌক্তিকাসস্তাবনা-বিপরীতভাবনানিরাসিতকাণাং প্রথমজানে [ জঞানসাধনে ) 
অন্তভভূতত্বাৎ ৷” 

৫ ত্রঃ সুঃ ১১১ শাঃ ভাঃশেষ পৃঃ ৮৩, “তস্মাদ্ব্রক্মজিজাসোপন্যাসমুখেন বেদাত্তবাকামীমাংসা 
তদবিরোধিতকৌোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্তযোজনা প্রস্তুয়তে 1” পঞ্চপাদিকা ৪থ বর্ণ কশেষ মেষ্রোঃ পৃঃ ৮৬৪, 
৮৬৭ _ মাদ্রাজ পঃ ২৯১৯২, “তৈঃ বেদান্তৈঃ, অবিরোধী তকঃ যুক্তিঃ,উপকরণম ইতিকর্তব্যতা সহকারিকারণমিতি 


অধ্যায় শ্রবণাদিরূপতকস্বরূপনিরূপণ ২৮৩ 


বলায় বুঝা যায় যে তকও ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া থাকে, যেহেতু করণ ও উপকরণের, বাপারী ও ব্যাপারের 
প্রকবিষয়ত্ব স্বীকাধ্য। কিন্তু অদ্বৈতশাস্তে ব্রন্মকে অতক্য বলা হইয়া থাকে এবং ইহার সমর্থনে অদ্বৈতী 
কঠোপনিষদের (১২৯) “নৈষা তকেণ মতিরাপনেয়া”* ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধার করিয়া থাকেন। 

এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন 
( পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেষ্রোঃ পৃঃ ৫০৮ _ মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১), “ননু এবং তক সাপেক্ষ স্বমর্থং 
সাধয়তোহনপেক্ষত্বহানেরপ্রামাণাং স্যাৎ, ন স্যাৎ। স্বমহিস্নৈব বিষয়াধ্যবসায়হেতুত্বাৎ।” তাৎপর্য 
এই, তক প্রমাণ নহে বলিয়া তাহার দ্বারা বিষয়নিশ্চয় হয় না। প্রমাণ বিষয়-নিশ্চায়ক বলিয়া প্রমাণই 
স্বমহিমায় অর্থাৎ অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া অর্থপ্রমিতি উৎপন্ন করিয়া থাকে ! তাহা হইলে 
তকের উপযোগ কোথায় ? উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে প্রমাণ স্বমহিমায় বিষয়নিশ্চয়ের হেতু 
হইলেও দোষদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইতে পারে, যেমন বহি স্বভাবতঃ দাহজনক হইলেও চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা 
বহি্র দহনশক্তি, প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে । প্রতিবন্ধকসত্তে কারণ হইতে কাধ্য উৎপন্ন হয় না; কিন্ত ইহার 
দ্বারা কারণ অকারণ হইয়া যায় না। চন্দ্রকান্তমণির অপসারণে বহি পুনরায় দহন করিয়া থাকে। 
অনুরূপভাবে প্রমাণবিষয়ক অসস্তাবনাশঙ্কা উদিত হইলে বিষয়ের নিশ্চয়রূপ ফল উৎপন্ন হইতে না 
পারায় প্রমাণের সম্ভাবনাপ্রদর্শনমূখে বিষয়নিশ্চয়রাপ ফলের উৎপত্তিতে প্রতিধন্ধকের অপসারণেই 
তকের উপযোগ । জুতরাং তক প্রতিবন্ধকনিরাসমান্রে উপক্ষীগ হওয়ায় শ্রুতিপ্রমাণের স্বতস্তের হানি হয় 


যাবৎ । অথবা, তকঃ অনুমানং বেদাস্তৈরবিরুদ্ধম, তদরপ্রতীতেরেব দুঢ়ত্হেতুতয়োপকরণমস্যা ইত্যথঃ।” 
গঞ্চপাদিকাকার প্রথম বর্ণকে “তক্পদের অর্থ বলিয়াছেন যুক্তি এবং “যুক্তি” পদের অথ বলিয়াছেন 
“প্রমাণশজিবিষয়তৎসম্তবাসম্তবপরিচ্ছেদাত্থা প্রতায়” (মেষ্্রোঃ পৃঃ ৫০৩ - মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১)। তদনুসারে তিনি 
এই স্থলেও তর্কের এরূপ অথই প্রথমে প্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জন্মাদ্যধিকরণতাষ্যে আচার্য্য স্বয়ং “তর্কপ্পদে 
অনুমান বুঝিয়াছেন (ব্রঃ সৃঃ ১১২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮৯ -মেষ্রোঃ পৃঃ ১২২), “সৎস্ু তু বেদান্তবাকোষ্‌ জগতো 
জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্গ্রহণদাত্যায় অনুমানমপি বেদাত্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং তবন্ন নিবার্যাতে । শ্রুতযোব চ 
সহায়ত্বেন [ আত্মনঃ ] তকস্য অত্যুপেতত্বাৎ ৷ তথাহি-__শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ইতি শ্রতিঃ...।” মনে হয়, এইজন্য 
পঞ্চপাদিককাকার অথবাকল্ে “তর্ক” পদের অনুমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । বন্তত$ “তক” পদের অথ যুজিন্ই হউকৃ 
অথবা অনুমানই হউকৃ, উহাকে অবশ্যই শ্রুতির অবিরোধী হইতে হইবে, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য। “ন 
বিলক্ষণত্বাধিকরণে”র (ব্রঃ সূঃ ২১।৪-১১ ) ভাষো আচার্য স্পঠ্তঃ বলিয়াছেন যে যে-তক শ্রুতিমূল নহে, সেই তক 
মূলাতাবে শুক্ষতক মাত্র এবং ইহাই কুতক (ব্রঃ সুঃ ২১।৬ শাঃ ভাঃ পৃঃ 8৪৪-৪৫ ), “যদপি শ্রবণবাতিরেকেণ মননং 
বিদধৎ শব্দ এব তকমপ্যাদত্তব্যং দশয়তি ইত্যুক্তম [ পৃরপক্ষিপা ], নানেন মিষেণ শুফতকসান্রাত্মলাভঃ সম্তবতি। 
শ্রত্যনুগৃহীত এব হাত্র তকোহনূভ বাঙ্গঘ্বেনাস্্রীয়তে 1” ইহার পর আচাধ্য তিনটি শ্রুতানূসারী তক প্রদশন করিয়াছেন । 
“তকাপ্রতিষ্ঠানাৎ” ইত্যাদি সৃত্রভাষো (ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ২১।১১ পৃঃ ৪৪৮-৪৯ ) কেবল-তর্কের দোষসমূহ প্রদশিত 
হইয়াছে। স্মৃতি পাদের বাংলা ব্যাখ্যানগ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার থাকায় এই স্থলে উহাদের পুনরারুত্ত করা হইল 
না। এক্ষণে পূর্বপন্ষীর আপতি এই যে শ্রুত্যনুগৃ্হীত তকও যখন শ্রুতিপ্রমাণের অতিরিস্ত তখন শ্রুতি প্রমাণের 
স্বতস্ত্রহানি অবশ্যন্তাবী এবং ব্রন্ধ তকের বিষয় হওয়ায় অপসিদ্ধান্ত দুষ্পরিহর । উদ্ধত ভাষ্যে ক্লীবলিঙ্গ “মিষ” পদের 
অর্থ ছল। “বেদান্তবাকামীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা” ভাষ্যাংশের উপর নারায়ণ সরস্থতীরুত বিশেষব্যাখ্যা 
পরে প্রদত্ত হইবে। 

৬কঠোপঃ ১/২।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪১,অতোহনন্যপ্রোক্তে আত্মনি উৎ্পন্না যেয়যাগম প্রতিপাদ্যা আত্মমতিঃ, নৈষা তকেণ 
স্ববৃদ্ধ্যত্যুহ্মান্ত্রেণে আপনেয়া (নাপনীয়া ) ন প্রাপণীয়েতার্থঃ। নাপনেতব্যা বা ন হাতব্যা (নোপহত্তব্যা )।” 
আচারষ্যের পৃ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে শ্রুতির “মতিরাপনেয়া” শব্দের পদচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। 
মতিঃ+ আপনেয়া,_-ইহা প্রথম প্রকার পদচ্ছেদ। সুতরাং “নৈষা” শ্রুতির অথ হইবে, ব্রক্মবিষয়ক মতি বা জান 
স্ববুদ্ধিপরিকজিত বিচাররূপ তরকের দ্বারা প্রাপণীয় নহে। শ্রুতির এইক্প প্রথম প্রকার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে 
ভাষাকার বলিলেন, “নাপনীয়া ন প্রাপণীয়া ইতাথ$।” মতিঃ+ আ+ অপনেয়া- ইহা দ্বিতীয় প্রকার পদচ্ছেদ। 
ইহাতে “নৈষাপ শ্রুতির অর্থ হইবে, ব্রন্মবিষয়কক্তান তকের দ্বারা সম্যকরূপে বাধনীয় নহে । শ্রুতির এইরূপ দ্বিতীয় 
প্রকার তাৎপর্য প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বলিলেন, “নাপনেতবাযা বা নোপহস্তব্যা।” “ৰা”-কারের দ্বারা বিকজ ব্যাখ্যা 
উপস্থাপিত হইলেও উভয় ব্যাখ্যাই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত । সম্মচ্চয়াথেও “বাগ শব্দের প্রয়োগ কোষপ্রসিদ্ধ | প্রথম 
ব্যাখ্যায় আত্মবিষয়ক জ্ঞান তকের দ্বারা জননীয় নহে ॥ দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় আগমজনিতত্রদ্ধকান কুতর্কের দ্বারা অপনীত 
করা উচিত নহে । উক্ত কঠমন্ত্রের ভাষ্যের উপর আনন্দগিরির চীকা না থাকিলেও গোপাল ষতীন্দ্রের চীকা দ্রষ্টব্য পৃঃ 
৪১-২। গুংলিঙ্গ “অভ্ভযহ” পদের অথথ তক বা অনুমান। 


২৮৪ বিবরপ-প্রমের-সংপ্রহ ষ্ঠ 


না। অতএব প্রমাণের বিষয় তকের বিষয়ই নহে- বিষয়াধ্যবসায়ই প্রমাণের কুতা, কিন্ত 
প্রতিবন্ধকবিগমই তর্কের কৃতা |” তাৎপর্যাটীকাকারও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন” এবং তাহার বাখ্যায় 
আচার্ধা উদয়ন স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে প্রমাণের বিষয় তকের বিষয় নহে ( তাৎপর্য পরিশুদ্ধি ১১১ পৃঃ 
১৪২), “তদ্বিষয়প্রমাণানুকুলোন তকস্যাপি তদ্বিষয়ত্বমিতি ভ্রান্তিমাশঙ্ক্ নিরাকরোতি 
[ তাৎপর্যাীকাকারঃ ]1” বস্ততঃ প্রমাণ প্রমাণান্তরের সহকারী হইতে পারে না, অপ্রমাণই প্রমাণের 
সহকারী হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্ট হয় । ফলে একই বিষয়ে প্রমাণদ্য়ের প্রবৃত্তি না হওয়ায় অপ্রমাণ তক 
শ্রতিপ্রমাণের বিষয় ব্রক্মকে বিষয় করে না বলিয়া ব্রন্ষের শ্রুতিসিদ্ধ (কঠোপঃ ১২৮ “অতক্াম” ) 
অতকাত্ব অন্ষুপ্নই থাকে। 

আপত্তি হইবে, বাহ্াবিষয়ে প্রমাণের প্রতিবন্ধক সম্ভব হওয়ায় এরূপ প্রতিবন্ধক অপসারণের নিমিত্ত 
তকের প্রয়োজন হয় হউক, কিন্তু আত্মবিষয়ে তর্কের প্রয়োজন নাই কারণ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মবিষয়ে 
প্রতিবন্ধক সম্ভব নহে। 

উত্তরে পঞ্চপাদিকাকার বলিয়াছেন যে স্বপ্রকাশেও প্রতিবন্ধ সম্ভব। “তত্বমসি” বাক্যে 
ত্বংপদাখজীব তৎপদার্থ-ব্হ্ষস্বরূপরূপে প্রতিপাদিত হইলেও নিজেতে তদ্বিষয়ে অসস্ভাবনা ও 
বিপরীতভাবনা থাকায় জীবররন্ষেকাজান উৎপন্ন হইলেও যতক্ষণ পথান্ত তকের দ্বারা উক্ত বিরোধ 
দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পরাস্ত বুদ্ধিতে জীবের ্র্মরূপতা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত জান নিশ্চয়াত্মক হয় 
না। 


মননরূপ তকের 'স্বরূপ-স্বিবরণসিদ্ধান্ত 


মননকে প্রমেয়গত অসন্ভাবনারপ দোষের নিবত্তক তক বলা হইয়াছে। কিন্তু আলোচাস্থলে 
প্রমেয়গত দোষই সম্ভব নহে। উপনিষদ্রূপ প্রমাণের প্রমেয় নিতাতুদ্ধবুদ্ধমুত্তস্থভাব ব্রহ্ম স্বরাপতঃ 
দোষশ্ন্য হওয়ায় প্রমেয়গত দোষের আশঙ্কামান্র নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে বেদান্তবাকাসমূহ 
ব্রন্মরূপ সিদ্ধবন্তুপর হইলেও ব্রহ্গাত্বৈিকারূপ বিষয়ে জীবের নিজ কর্তৃত্াদিবিযয়ক প্রতাক্ষবিরোধবশতঃ 
“জীব-ব্রদ্ৈকা কি সম্ভব £” ইত্যাকার সংশয় অথবাঁ/জীবব্রদ্ধৈক্য সম্ভব নহে” ইত্যাকার বিগর্যায়রূপ 
চিত্তদোষকেই প্রমেয়গত অসস্তাবনাদোষরূপে উদ্বাপিত করা হইয়াছে । উক্ত চিত্তদোষ দূরীকরণে সমথ 
মননাখ্া তকের আকার এইরূপ--“যদি জীবব্রক্ষণোরভেদো ন স্যাৎ, তদা ষড়ুবিধতাৎপয়ীগ্রাহকলিঙ্গেন 
সমস্বভাবতয়া প্রতিপতিন স্যাং।” এই স্থলে বিশেষ জাতবা এই যে বিবরণসিদ্ধান্তে ব্রহ্মাত্বৈকাসিদ্ধির 
অনুকূল তকাদি শ্রবণের অন্তুভুত্ত । বিবরণাচাধ্যের মতে বাকাজন্যজানের পরোক্ষনিশ্চয়ভাবসম্পাদক 
তর্কই মনন । সংক্ষেপশারীরককারের সিদ্ধান্তে ব্রন্মাজ্বিকাসিদ্ধির অনুকূল তর্কই মনন ।১” 


৭ পঞ্চপাদিকা ১ম বণক মেষ্টরোঃ পৃঃ ৫০৮- মাদাজ পূঃ ১৭২, “ক তহি তকস্যোপযোগঃ ? বিষয়াসস্তবাশঙ্কায়াং 
তখাহনুভবফলারৎপত্তৌ তৎসন্ত বপ্রদশনমুখেন ফ লপ্রতিবন্ধবিগমে [ তকসা উপযোগঃ 11” পঞ্চপাদিকার অপর 
দুই চীকা প্রবোধপরিশোধিনী ও তাৎপর্যার্থদ্যোতনী ( পঃ ১৭১৭২) দ্রষ্টব্য । সংক্ষেপশারীরক ১1১৫ পৃঃ ২১. 
“পৃরুষাপরাধবিগমে তু পুনঃ প্রতিবন্ধক ব্যদসনাৎ সফলা। যণিমন্তয়োরপগমে তু খথা সতি পাবকার্ভবতি 
ধূমলতা ॥” সারসংগ্রহচীকা, এঁ, “মপিমন্তরয়োর্ধমোগপত্তিপ্রতিবন্ধকয়োরপগমে সত্যেব লতাকারো ধম উত্ভবতি 
পাবকাছ সদা ধূমজননসমথান্নান্যথা যথা, তথেহাপীতার্থঃ (” উত্ত শ্লোক প্রমিতাক্ষরা ছন্দে রচিত। 
৮ তাৎপর্যাট্টীকা ১১১ পৃঃ ৫০, “ন চ প্রমাণবিষয়ে চেৎ তকঃ প্রবর্ততে কুতমস্য প্রমাণানুজয়া, নন্বয়মেৰ নিশ্চায়কঃ 
কস্মান্ন ভবতীতি সাম্প্রতম্‌, তস্য প্রসঙ্গতয়া পারতন্ত্েণ স্বয়মসাধনত্বাৎ।” “পারতন্ত্রেণ” অর্থাৎ 
“বিপর্যায়পরতন্ত্রতয়া ।” 
৯ পঞ্চপাদিকা মেট্রো পৃঃ ৫০৮» মাদ্রাজ পৃঃ ১৭১. “তথাচ 'তত্মসি'-বাকো ত্বংপদার্থো জীবঃ তৎপদা্ে 
্রন্মস্বরূপতামান্মনোহসন্তাবয়ন বিপরীতং চ রূপং মন্বানঃ সমুৎপমেহপি জানে তাবম্নাধাবস্যতি, যাবৎ তকেণ 
বিরোধমপনীয় তদ্ুপতামাত্যনো ন সম্ভাবয়তি ।” “অসস্তাবয়ন্” পদে আপরোক্ষ্যাতাব ও “বিপরীতম্‌” পদে পারোক্ষ্য 
অর্থ বুঝিতে হইবে। 
১০ নায়রত্বাবলী ৮1৫৩ পৃঃ ৬৩২, “ক্রন্ধাত্ৈকাসিদ্ধানুকূলতকাদয়োহপি শ্রবণে অন্তর্ভবস্তি। মননং তু 
বাকাজন্যক্তানসা পরোক্ষ-নিশ্চয়ভাবসম্পাদকঃ তর্কঃ।...অথবা, রে কাসিহান কলর উন হিজরি 
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সংক্ষেপ-শারীরককারের শত 


উপনিষদ্রূপ প্রমাণ ও ব্রক্ষরূপ প্রমেয় নিদ্দোষ হওয়ায় অগত্যা পরিশেষবশতঃ উভয়বিধ 
অসম্ভাবনাকে প্রমাতৃগত দোষই বলিতে হইবে । এইরূপ প্রমাতগতদোষই তত্বনির্য়রূপ ফলের 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় তকমান্র প্রতিবন্ধক নিরৃতিমান্ত্রে উপক্ষীণ ৯১ প্রমাণ ও প্রমেয় নিদ্দোষ হইলেও 
প্রযাতগত দোষ যে ফলপ্রতিবন্ধক হয়, তাহা সংক্ষেপশারীরকে সদৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে (সংশারীঃ 
১।১৪ পৃঃ ১৯-২০ ), “পুরুষাপরাধমলিনা ধিষণা নিরবদাচক্ষুরুদয়াপি যথা । ন ফলায় ভচ্ছুবিষয়া ভবতি 
শতিসস্তবাপি তু তথাত্মনি ধীঃ1”১১ ভঙ্ছ (বা ভতস্) কাহিনী এইরূপ । 

ভচ্ছু নামক কোন এক ব্রাহ্মণ রাজার অত্যন্ত 'প্রয় হইলে রাজার অন্যান্য পাশ্বচর বিদ্বেষবশতঃ 
তাহাকে বনে চক্ষুঃ বন্ধনপূবক রাখিয়া আসে এবং রাজাকে ভঙচ্ছ মৃত বলিয়া সংবাদ জাপন করে। 
অতঃপর দৈবযোগে রাজা বনে ভচ্ছকে দেখিয়াও পবসংদ্কারবশতঃ তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষম বলিয়া মনে 


মধূসাদন সরস্বতীর বিদ্যাশিয্য পুরুষোভভমরচিত বিন্দসন্দীপনটীকা । পৃঃ ১২৯-৩০ )৩ নারায়ণ তীথকরুত লথুব্যাখ্যা 
পৃঃ ১২৮) দ্রষ্টব্য। 


১১ সারসংগ্রহীকা ১১৫ পৃঃ ২০১, “মানমেয়য়োরুপনিষদ্ব্রক্মণোরিদ্দোষত্বাৎ পরিশেষাৎ প্রমাতুদোষ এব 
ফললপ্রতিবন্ধক ইতি শাস্ত্রীয়েণ বিচারেণ তস্যাপগমে সতি অগপ্রামাণা-শঙক্কারূপপ্রতিবন্ধাভাবাৎ পুনস্তম্মাদেব 
নদ্দোষবেদবাক্যাৎ সফলা ধীরুদেতি ।” ব্ক্মাপরোক্ষনিশ্চয় মুত্তি“ফলক বলিয়া উহাই সফলা ধী। সং শারীঃ ১১৬ 
পুঃ ২১, “পুরুষাপরাধবিনিরত্িফলঃ সকলো বিচার ইতি বেদবিদঃ। অনপেক্ষতামনুপরুধ্য গিরঃ ফলগবন্তবেৎ 
প্রকরণং তদতঃ ॥” সারসংপ্রহটীকা এ. “সকল ইতি । ধশনবিষয়ো ব্রন্মবিষয়শ্চ ইতাথঃ। বেদাবিদঃ 
শবরস্থামিপ্রভতয়ঃ আহঃ. ধম্মজিজাসাস্ব্রব্যাখ্যারাম,  অথাদিতি. শেষঃ।  তেষামেতদভিপ্রায়ে 
প্রমাণমাহ_ _অনপেক্ষতামিতি । প্রথমতন্তে হি শু৭পত্িক'-সূত্রে (মীঃ আঃ ১১৫) লোকে শন্দস্য 
প্রমাণাপ্তরমুলসোব প্রামাণ্যাৎ তদতভাবে অনাগ্তবাকাবৎ বেদাপ্রামাণযমাশঙ্কা অনাগ্তবাকাস্যাপ্রামাণ্যং ন মূলাভাবকৃতং, 
কিন্ত দুষ্টপুংমূলতয়া দুষ্ত্রেন স্বভাবপ্রযুক্ত প্রামাণাপ্রতিবন্ধাৎ ৷ বেদে তু [ মীমাংসামতে ] পদপদাগ্সম্বন্ধস্য নিত্যতয়া 
তত এব বাক্যাথসম্বন্ধেইন্যানপেক্ষণাৎ বেদস্বরূপস্যাপৌরুষেয়ত্বাঙ্চ ন পূরুষমূলতা ইতি অনপেক্ষত্বেন 
স্বতঃপ্রামাণ্যমুত্ত্ম । তদ্যদি বিচারাদিকমপেক্ষ্য বেদোহধং প্রতিপাদয়েত, তহি সাপেক্ষতয়া তস্যানপেক্ষত্বং বাধিতং 
স্যাৎ ইতি [হেতোঃ ] সবৌহপি বিচারঃ প্রতিবন্ধনিরত্িমান্রহেতুরিতি সর্ববেদবিৎসন্ম তামিতাথঃ । গিরো 
বেদস্যানপেক্ষতাম “অধেহনুপলঙ্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ত্বাৎ (মীঃ সঃ ১১৫) ইতান্র 
প্রতিপাদিতামন্পরুধ্যাবাধিত্বা সকলো বিচারঃ পুরুষাপরাধবিনির্ুত্বিকল ইতি বেদবিদঃ আহঃ ইতি সম্বন্ধাঃ1” এই 
অধ্যায়ের প্রারস্তেই যে পৃৰপক্ষ উরির্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার সমাধান হইল বুঝিতে হইবে। 

১২ সারসংগ্রহটীকা ১১৪ পঃ ১৯-২০, “তচ্চ [ নির্বিশেষব্রক্ষসাক্ষাত্কাররূপং জ্তানং ] শ্রে'তুরসম্ভাবনা- 


বিপরীতভাবনাদিচিত্তদোষৈঃ প্রমাণমপাপ্রামাণ্যশক্কাকলঙ্কিতমিত্যনভ্যাসদশাপন্নজলক্তানবৎ ফলায় ন ভবতীতি 
ততো বিচারপ্রয়োজিকা শিষাসা জিক্তাসোপপদ্যতে ইতি...। প্ররুষাপরাঞ্ধেতি।  প্রুষসা 


প্রমাতুরসস্তাবনাদিলক্ষণেনাপরাধেন মলিনা অপ্রামাণাশঙ্কয়া কলক্লিতা, ন তু প্রমাণস্যাপরাধেন, তসা দগ্টীস্তে 
পার্ঠাত্তিকে চ নিচ্ছোষত্বাৎ । ননু নিদুষ্টপ্রমাণজনাং জ্রানম্‌ অপ্রামাণ্যশঙ্কাবশাদধ্যাসং ন নিবস্তয়তীতি কু দুষ্টমিত্যাশঙ্কা 
দৃষ্টান্তমাহ-_-নিরবদোতি 1” উক্ত সন্দভের “অনভ্যাসদশাপন্নজলক্ানবৎ”" পদের তাৎপর্য এইরূপ। 
“অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান” পদের দুইটি অথথ হইতে পারে । প্রথমতঃ, প্রাথমিক জানই অনভ্যাসদশাপন্নজান । যেমন, 
ইদং জলক্তানং প্রমা সমধপ্ররতক্তিজনকত্বাৎ, এইস্থলে প্রাথমিক জলজ্তান । দ্বিতীয়তঃ, বিশেষের অদশনজনিত জ্ঞান । 
যেমন “স্থাণুবা পুকযো বা” এইরূপ সংশয় । আলোচ্য সন্দভে “অপ্রামাণাশঙ্কাকলকঙ্কিতম”" পদ থাকায় মনে হয় যে 
দ্বিতীয় প্রকার অর্থই আচার্যের অভিপ্রেত । কিন্তু চিত্রদোষবশতঃ শ্রোতার ব্রহ্মজ্ঞান অনভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান নহে, কিন্তু 
অনভ্যাসদশাপন্নক্তানসদ্শ ॥ কারণ উক্ত সন্দডে “প্রমাণমপি" পদও বিদ্যমান । “স্থাণুবা” জ্ঞান প্রমা নহে। উভয় 
জ্ঞানের মধো সাদৃশ্য কি ? ইহারই উত্তর “ফলায় ন ভুবতি", অথাৎ অনভ্যাসদশাপন্নস্ডান যেমন সফল নহে, সেইরূপ 
চিত্তদোষকমুিতব্রন্মক্তানও সফল নহে অত মুত্তিপপ্রদ নহে । কিন্তু প্রথম তর্ধে অনভ্ভসদশাপনক্ঞান সফল হইতে 
পারে । দ্বিতীয় অর্থে উজ্ঞঘ জান বিশেষদর্শনকে অপেক্ষা করে-্রক্ষজ্ঞান বিচার দ্বারা এবং ₹লজ্ঞান নিট ইন্ড্রিয়াদির 
দ্বারা বিশেষদর্শনফলক | প্রগঙ্গতঃ উল্লেগ্, অভ্যাসদশাশ পদেরও দুইটি অথ বিদ্যমান। প্রথমতহ, 
প্রাথমিকড়ানসমানাকারক্ঞানান্তরাধিকদলল ; শ্বেখন, দ্বিতীযাদিজলক্তানকাদি । ছিতীয় তঃ, বিশেষদর্খনাধিকরণ 
কাল। এই সমস্ত কথা ন্যায়বৈশেসিকখ এ শীসিদ্ধ। 


২৮৬ বিবরগন্প্রমেয়-সংপ্রহ স্ব 


করেন । এই স্থলে চক্ষঃ প্রমাণ নিদ্োষ হওয়া সত্তেও এবং ভচ্ছু জীবিত হইলেও চিত্তদোষবশতঃ নিদ্দোষ 
প্রমাণ নিরদুষ্টপ্রমেয় সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।১ যাদি-কর্ম যেমন চিত্তগত পাপ ক্ষালন করে, শমদমাদি 
যেমন চিত্তের অনাত্মবিষয়ে প্ররৃত্িরূপ দোষকে নির্মূল করে, সেইরূপভাবে শ্রবণ ও মননরূপ তকন্বয়ও 
চিত্তের মলাপকর্ষক | অথবা, মননাখ্য তক প্রমেয়ের সম্তাবনারূপ গুণের আধান করে, ইহাও বলা যাইতে 
পারে।১ বিবরণ-সিদ্ধান্তে মনন যে বাকাজন্যানে পরোক্ষনিশ্চয়ভাবসম্পাদক, তাহা পুবেই বলা 
হইয়াছে । আচার্যা মধূস্দন সরস্বতী তাহার বেদান্তকপ্পলতিকায় (কণ্তিকা ৬৭ পৃঃ ১৭২-৭৩) 
বলিয়াছেন যে উপনিষদ্সমূহের প্রামাণ্য অসম্তাবনাপ্রাচুযোর হেতুভুত চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক 
চিত্তদোষ প্রমেয়ের সম্তাবনাফলক মননাখাতকদ্ধারা দূরীভূত হইয়া থাকে। 


“বেদাস্তবাকামীমাংসা তদবিরোধিতকৌোপকরণা” ভাষ্যের 
নারায়ণ সরস্বতী কৃত ব্যাখ্যা 


এক্ষণে পৃবপক্ষী শ্রবণ ও মনন বিষয়ে অন্যরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন । তক শ্রুতি প্রমাণের 
সহকারী হয় হউক্‌, কিন্তু তক কিরূপে তকান্তরের সহকারী হইবে ? পৃবপক্ষীর গঢ়ু তাৎপর্য 
এইরূপ । 

জিজ্তাসাধিকরণভাষাশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে বেদান্তের অবিরোধী তক 
বেদান্তবাকামীমাংসার উপকরণ বা সহকারিকারণ। পঞ্চপাদিকা-বিবরণের বাখ্যা অনুসারে 
অদ্ধিতীয়ব্রদ্ষিকাবিষয়ে বেদান্তবাক্যের শক্তি,তাৎপথ্যনিশ্চয়ফলক তকই বিচারাত্মবক শ্রবণ বা 
বেদান্তবাকামীমাংসা ৷ ইহাই শ্রবণাখ্য তর্ক । তাহার অবিরোধী তক বলিলে বঝিতে হইবে, শ্রবণের ফল 
যে বাকাথাবধারণ সেই অবধারণের অনুকূল বেদান্তবাক্যের প্রমেয়বোধক মননাখা তক । এইরূপ 
প্রমেয়বোধক মননাথ্য তক যে শ্রবণের সহকারী তাহা বিবরণাচার্যা বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক 
মেক্রোঃ পৃঃ ৩০- মাদ্রাজ পৃঃ ৩০) “মনননিদিধযাসনাভ্যাংফলোপকাধন্গাভ্যাংসহশ্রবণংনামাঙ্গি 
বিধীয়তে ।” এক্ষণে পৃবপক্ষীর আপত্তি এই যে দার্শনিক সম্প্রদায় তককে প্রমাণের সহাকারিরূপে স্বীকার 


১৩ সারসংগ্রহচীকা ১১৪ পৃঃ ২০. “তম্কুনাম কশ্চিৎ কসাচিৎ রাড়ঃ অত্যন্তং বল্পভো ( প্রিয়ো ] ব্রাহ্মণো 
রাজোপজীবিডিমাৎসধ্যাৎ দ্বিষ্যমাণ আসীৎ। স কদাচিদ্‌ দৈবযোগাৎ নেন্রে পিধায়ারণ্যে ক্ষিগ্তশ্চিরং তত্র স্থিতো 
দৈবযোগেন আরণ্যকৈঃ সহ প্রসমীপমাগতোহপি বিদ্বেষিরাজকীয়াবরুদ্ধপূরমা্গঃ পূরং প্রবেটুং ন শশাক । রাজা.চ 
“ভঙ্ৃযৃতঃ প্রেতো জাতঃ” ইতি তৈঃ [ রাজোপজীবিভিঃ ] প্রবোধিতঃ সন তথেব নিশ্চয়মকরোছ । দৈবাৎ কদাচিৎ 
বহিগতো বহ্যোপবনে তং দু্টীহপি ব্রহ্মরাক্ষসং মেন ইতি ।...ঘথা ভঙ্কুবিষয়া নিদ্দোষচক্ষুজজনিতা প্রমাণভূতাহপি 
মতিঃ “মতো তঙ্ছু্রটুমযোগ্য এব, কিন্তু প্রেত এবায়ং দৃশ্যত" ইতি অসন্তাবনাবিপরীতভাবনারাপপূরুষদোষেণা- 
ভিডতা 'ভ্কুরেবায়ম' ইতি নিশ্চয়ফলায় পর্যাপ্তা [ সমর্থা] ন ভবতি, তথা নিদ্দোষবেদাস্তমহাবাকাজন্যা 
প্রমাণভূতাহপি “অহং ব্রহ্মাস্ম' ইতি ধীঃ “বেদাস্তা ব্রহ্মপরা ন ভবত্ত্যেব', “অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ন সম্তবত্যেব', 
“সংসারসংসারিণোরৈক্যং ন সম্ভবত্যে” ইতি অসস্তাবনাবিপরীতভাবনারূপপূরুষদোষাভিভূতা বিচারাৎ 
প্রাগক্তানাদিনিরত্তিফলায় ন পর্্যাণ্ডা ভবতি ইত্য্ঃ।” আচাধা প্রথম প্রকার জানের দ্বারা শ্রবণনিবস্তা প্রমাণবিষয়ক 
অসস্তাবনা, দ্বিতীয় প্রকার জানের দ্বারা মনননিবস্তা প্রমেয়বিষয়ক অসভ্ভাবনা এবং তৃতীয় প্রকার কানের দ্বারা 
নিদিধ্যাসননিবস্ত্য অনাত্মসংস্কাররূপ বিপরীতভাবনা, এই ব্রিবিধ চিত্তদোষের হঙ্গিত দিয়াছেন। 

১৪ এই তাগপর্য্যে বিবরণাচার্যা বলিয়াছেন (বিবরণ মেষ্রোঃ পঃ ৫০৯ মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭-৮ ), 
“...যজাদিনিবহিতকল্মধপ্রতিবন্ধম, শমাদিনিরুদ্ধবিপরীতপ্ররৃতিদোষম, মননসন্দশশিত প্রমেয়াদিসম্তাবনাগুণ- 
প্রাদীপোজ্জলিতর্ম...[ চিতম ] পারোক্ষাবিভ্রমনিমিত্তপ্রতিবন্ধনিরাসেন শব্দাদেবাপরোক্ষনিশ্চয়নিমিত্তং ভবতীতি 
গম্যতে ।” সমস্তপদসম্হ এইরাপভাবে বুঝিতে হইবে-_-যক্ঞাদিনা নিবহিতঃ উচ্ছিন্নঃ কলমষলক্ষণঃ প্রতিবন্ধো 
যঙ্মিন, তত্তধোক্তয় | শমাদিনিরুদ্ধৌ বিপরীতপ্ররুত্তিদোষৌ যন্ত্র, তথোজ্ম্‌। বিপরীত-প্ররত্তি অথাৎ অনাত্মবিষয়ক 
প্রবৃত্তি । দোষ অথাৎ রাগ ও দ্বেষ । অথবা, বিপরীত প্ররতিই দোষ । অসম্তাবনাপ্রতিবন্ধবশতঃ অনাত্মবিষয়ের ন্যায় 
মুক্তিতেও প্ররুত্তি না হউক্‌-_-এইরূপ' আপত্তির উত্তরই “মনন” ইত্যাদি সম্দতে বিদ্যমান । মননেন সন্দশিতঃ 
প্রমেয়াদিসস্তাবনালক্ষণো যো গুণঃ, স এব প্রদীপঃ ইতি মননসন্দশিত প্রষেয়াদিসস্তাবনাওুণপ্রদীপঃ, তেনোজ্জলিত 
প্রতিবন্ধকনিবর্তকত্বেন প্রদীপসমম | এ-সমস্তই চিত্তের বিশেষণ । খজুবিবরণ ( পৃঃ ৫০৯) ও তত্বদীপন ( পঃ 
৫০৯) দ্রনব্য। পাঃ চীঃ ২৭ দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় শ্রবণাদিরাপতকস্বরাপনিরাপণ | ২৮৭ 


করিয়া থাকেন, কিন্তু তর্ককে তকান্তরের সহকারিরপে স্বীকার করেন না; স্বীকার করিলে তকের 
অনবস্থাদোবপ্রসঙ্গ হইবে । ফলে তন্তববাবস্থাই হইবে না। 

উত্তরে অদ্ৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাতার্কিক নারায়ণ সরস্বতী তাহার গদ্যবার্তিকে বলিয়াছেন, 
ইহা সত্য যে তক প্রমাণের সহকারী হইয়া থাকে এবং এই অর্থে মীমাংসাসংজক তক শ্রুতিপ্রমাণের 
সহকারী । কিন্তু তকও তকের সহকারী হইতে পারে এবং শ্রবণাখাতর্ক ও মননাথ্য তকের মধ্য ভেদ 
বিদামান বলিয়া উহাদের মধে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্ন্ধ সম্ভব । শ্রবণরূপতর্ক তাৎপর্যাবধারণদ্বারা 
শ্রতিপ্রমাণের স্বরূপোপকারক । উপক্রম উপসংহারের এঁকা প্রভৃতি ড়বিধ তাৎপর্যাগ্রাহকলিঙ্গদ্বারাই 
শ্রতির তাৎপর্যার্থ গৃহীত হয় বলিয়া শ্রবণ বা মীমাংসাখাতক ফলতঃ শ্ুতিপ্রমাণই ; কারণ এরূপ ষড়বিধ 
তাৎপধাগ্রাহকলিঙ্গের মধ্য উপক্রম ও উপসংহারের এঁকা,অভ্যাস ও অর্থবাদ এই গ্রাহকলিঙ্গতরয় শ্রুতিরূপ 
শব্দগত এবং অক্ঞাতত্বরূপ অপুরস্ব, ফল ও অবাধিতত্বরূপ উপ্পত্তি, এইরূপ অপর গ্রাহকলিঙ্জন্রয় 
শ্রতার্থরূপবিষয়গত ১৬ সুতরাং মীমাংসারূপ তর্ক তাৎপর্যাগ্রাহকলিঙ্গরপে প্রবৃত্ত হইলেও 
প্রমেয়াবধারণে শ্রতিরূপই | এইরূপভাবে শ্রুতির স্বরূপোপকারক বলিয়াই মীমাংসারপতককে “শ্রবণ” 
নামে অভিহিত করা হয় । লবণাক্ত সমুদ্রে পতিত কাষ্ঠ যেমন লবণরসসিস্ত হয়,সেইরূপ সমগ্রবেদ হইতে 
সমুস্ভত মীমাংসারূপতক শ্রতিস্বরূপই ৷ এইরূপ তাৎপর্যোই তন্ত্রবান্তিককার বলিয়াছেন (গদ্যবার্তিক, 
৪র্থ বর্ণকশেষ পুঃ ৮৬৫), “মীমাংসাসংজকস্তকঃ সববেদসমৃদ্ভবঃ। সোহতো বেদো 
রূমাপ্রাপ্তকাষ্ঠাদিলবণং যথা ॥”১' অতএব শ্রুতি যেমন প্রমেয়াবধারণ করিয়া থাকে, সেইরাপ শ্রতিগত ও 
শ্রতাথগত ষড়ুবিধতাৎপয্যগ্রাহকলিঙ্গরূপ মীমাংসা বা শ্রবণাখ্া তক প্রমেয়াবধারণ করিয়া থাকে বলিয়া 
শ্রতিস্বরূপই। 

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে ছান্দোগা উপনিষদে ( ৬।১।৪-৬ )যে মৃত্তিকা দিদৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে, 
মননও মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তরূপ হওয়ায় শ্রোত বলিয়া শ্রুতির অন্তর্গত হউক্‌ ; ফলে মনন শ্রবণের সহকারী 
হইতে পারিবে না। 

উত্তরে গদ্বার্তিককার বলিয়াছেন যে তথাপি শ্রবণ ও মননের মধ্ো পাথক্য বিদামান | “সদেব 
সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম” ইত্যাদি (ছাঃ উপঃ ৬।২১) শ্রুতি তাৎপথাগ্রাহকলিঙ্গ হইলেও 
স্বাথে সাক্ষাৎভাবে শ্রতিরাপপ্রমাণ অর্থাৎ নিজের অর্থাববোধের নিমিত্ত অনা কোন পদকে অপেক্ষা করেনা 
( পঞ্চপাদিকা ৫ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪ ₹ মাদ্রাজ গঃ ৩০৫ ), “শ্ৃতিঃ পদান্তরনিরপেক্ষঃ শব্দঃ1৮৯৮ 
কিন্তু মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত শ্রোত হইলেও লিঙ্গরূপে প্রমাণ__( বিবরণ ৫ম বর্ণক, মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪ ₹ মাদ্রাজ 
পৃঃ ৬৬৭), “লিঙ্গং শ্রুতস্ার্থস্যারথান্তরেণাবিনাভাবঃ1” সুতরাং শ্রুতিরূপ-প্রমাণ হইতে লিঙ্গরূপপ্রমাণ 
দূরবর্তী হওয়ায় অপ্রধান। এই তাৎপয্যে  জিকতাসাধিকরণভাষো ভাষাকার বলিয়াছেন যে ধমঙ্জিক্তাসার 
ন্যায় ব্রন্মজিজাসাতে শ্রত্যাদিও প্রমাণ ।১১ 


১৫ গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য নারায়ণানন্দ সরস্্রতী ষোড়শ শতকে রশেষভাগে শারীরকভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা 
করিয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থে ন্যায়সিদ্ধান্তখণ্ডনপ্রাচুষা দুষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে মহাতাকিক বলা হয়। দুভাগ্যক্রমে 
গদ্যবার্তিক তর্কপাদপর্যাত্ত ম্রিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর বিদ্যাশিষ্য বালকৃষ্কানন্দ সরস্বতী চতুঃসৃত্রী- 
শারীরকভাষ্যের উপর পদাময়ন বার্তক রচনা করেন । এইজন্য এই গ্রন্থকে পদ্যবার্তিক বলা হয় । গ্রস্থকারের স্বরচিত 
গদ্য-বিবরণও বত্তমান। 

১৬ লঘু ১ম পরিঃ, “প্রতাক্ষস্যাগমবাধ্যত্বপ্রকরণমূ” পৃঃ ৩৭৪-৭৫। এ “আগমবাধোদ্ধারপ্রকরণম্‌” পৃঃ 
৪২৫-২৬। 

১৭ বহ অনুসন্ধান করিগাও বর্তমানে মুদ্রিত তন্তবার্তিকে উক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয় নাই। হয়ত বর্তমানে ক্লোকের পদবিন্যাস 
ভিন্নরাপ। গদ্যবান্তিকে উদ্ধত ল্লোকে “রুমা” পদের স্থলে “লুমা” মুদ্রিত হইয়াছে । “রুমা” শব্দের অর্থ সমুদ্র 
(অমরকোষ তুমিবর্,প্রক্ষিপ্ত লোক 1), “রুমা স্যাল্পবণাকরঃ।” স্লোকটি তাৎপধ্যটীকায় (১১১ পৃঃ ৫৫) 
উদ্ধত হইয়াছে । সেইস্থলে শেষচরণের পাঠ “কাষ্ঠাদিলবণাত্বব€ ॥” 

১৮ মীমাংসাশাস্ত্রের প্রকরণণ্রস্থসমূহে শ্রুতির লক্ষণ এইরূপ. “নিরপেক্ষঃ রবঃ শ্রুতিঃ।” 

১৯ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১১২ পুঃ৮৯ -মেট্রোঃ পৃঃ ৯২৪, “ন ধর্মজিভাসায়ামিব শ্ত্যাদয় এব প্রমাণৎ ব্রহ্মাজিজাসায়াম, 
কিন্ত শ্রত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসন্তবমিহ প্রমাণমূ।” এই ভাষাসন্দভের “শ্ুত্যাদি” পদে পঞ্চপাদিকাকার ও 


২৮৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ . ষষ্ঠ 


শুধু তাহাই নহে, তাদ্ৃপাবিবক্ষাতেও মনন বিচারে অন্তভুস্ত॥ কারণ ষড়ুবিধতাৎপর্যাগ্রাহক- 
লিঙ্গানুসন্ধানরূপ বিচারের মধ্যে উপপত্তিরূপে মনন অন্তুক্ত । এই তাৎপর্যোই বলা হইয়া থাকে যে 
চতুলক্ষণী ব্রহ্ম-মীমাংসায় অবিরোধলক্ষণ মনন বিদমান। 

আপত্তি হইবে, তাহা হইলে মনন ও শ্রবণের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ সম্ভব নহে, কারণ উভয়ই 
একই বিচারে অন্ততুস্ত। 

উত্তর এই, ন্যায়মতে পঞ্চাবয়ব বা মীমাংসামতে ভ্রাবয়ব বাকারপন্যায়ে প্রতিজাদিবাকা যেমন 
অঙ্গ, যোগসম্প্রদায়সিদ্ধ অষ্টাঙ্গমযোগে যম-নিয়মাদি যেমন অঙ্গরূপে অভিন্ন, সেইরূপ ভাগকল্পনার দ্বারা 
অঙ্গাঙ্গিভাব অবিরুদ্ধ হওয়ায় মননও শ্রবণের অঙ্গ। 

আপত্তি হইবে, উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয়ে অবান্তরব্যাপারভেদ থাকায় অঙ্গাঙ্গিভাব কল্পনা যুক্তিযুক্ত 
হইয়াছে। 

উত্তরে গদাবাত্বিককার বলিয়াছেন যে আলোচাস্থলেও অবান্তরব্যাপারভেদ বিদামান। 
ন্যায়ভাষ্যাদিসম্মত পঞ্চাবয়বাজ্মক পরম-নায় যেমন অবয়বিরূপে সমুদায়াত্বক, সেইরূপ শ্রতিবাক্যের 
মহাতাৎপধ্যাবধারণদ্বারা প্রমাণস্বরূপে ব্যাপৃত শ্রবণও সম্দায়াত্বক ৷ আবার, প্রতিজাদি পঞ্চবাকোর 
প্রতি বাক্য যেমন বাকাসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া অবয়ব বা অঙ্গ, সেইরূপ উপপত্তিরূপ 
তাৎপর্যাগ্রাহকলিঙ্গূপে মননও একদেশ বা অঙ্জ। প্রতিজাদিবাকা যেমন আগম প্রভৃতি 
প্রমাণচতুষ্টয়মূলক হইয়া পঞ্চাবয়বীর উপকারক, পেইরূপ তৎ ও ত্বমু পদার্থের শোধকরূপে*? 
প্রবর্তমান উপপত্তিরপমনন শ্রুতির পরমতাৎপঘ্যাবধারণে উপকারক । প্রতিজাদিবাক্য ও মনন উভয়ই 
সমুদায়ের একদেশ ও উপকারক বলিয়া যথাক্রমে গঞ্চাবয়বী ও শ্রবণের রঙ্গ সুতরাং এক একটি 
অবয়ব ও পঞ্চাবয়বীর মধো ব্যাপারভেদের*১ ন্যায় মনন ও শ্রবণের ব্যাপারভেদ থাকায় উহাদের মধ্য 
অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ উপপন্নই | বলা বাহল্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও তাহার যমনিয়মাদি অঙ্গসমূহের ব্যাপারভেদ 
যোগসুন্রভাষ্যাদিতে অতীব স্পষ্ট ।২ 


পূর্বে যে আপত্তি করা হইয়াছে, মননাখা তক শ্রবণাখা তকের সহকারী হইলে তকে 
অনবস্থাদোষপ্রসঙ্গ হইবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। অদ্রৈতাচার্য্যগণ স্বকপোলকল্পিত তর্কের 


বিবরণাচাধ্য মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্গ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য প্রকরণ, স্থান ও সমাধ্যা বুঝিয়াছেন (মেষ্রোঃ পৃঃ ৯২৪২৫ )। 
কিন্ত ভামতীকার *শ্রত্যাদয়ঃ” পদে শ্রুতি, ইতিহাস, পুরাণ ও সম্তিসমূহ বুঝিয়া্ছেন (ভামতী ১১1২ পুঃ 
৮৯ _মেষ্রোঃ পৃঃ ৯২৪)। 
২০ “তৎ৭” পদের বাচ্যার্থ সর্বজত্বাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বর এবং “হুম্‌” পদের বাচ্যার্থ অসবজত্বাদিশুণবিশিষ্ট জীব । শ্রুতি 
“আসি” পদের দ্বারা উহাদের এঁকা বলিতেছেন । কিন্তু “সর্বত্বাদিওণবাশষ্টাভিন্ন- অসবভত্বাদিশুণবিশিষ্ট” এইরাপ 
শাব্দবোধ হইতে পারে না, কারণ পরস্পরবিরুদ্ধধমদ্য়ের দ্বারা বিশিষ্ পদার্থদ্বয়ের মধো এঁক্য সম্ভব নহে । সুতরাং 
এঁকা অক্ষুপ্জ রাখিতে হইলে উহাদের বিরুদ্ধ বিশেষদদ্ধয়কে পরিত্যাগ করিতে হয় । এইরূপ পরিত্যাগই তৎ ও ত্বং 
পদার্থের শোধন । বিচারের দ্বারা শোধন কারিতে হয় । 
২১ ন্যাঃ তাঃ ১১১ পৃঃ ৪৭-৮, ৫১২, “সাধনীয়ারথস্য যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে তস্য পঞ্চাবয়বাঃ 
প্রতিজাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাহবয়বা উচ্যন্তে ৷ তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিক্তা । হেতুরনুমানম্‌ । উদাহরণং 
প্রতাক্ষম। উপনয়নমুপমানমূ । সর্বেষামেকাথসমবায়ে সামথ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি । সোহয়ং পরমো ন্যায়ঃ 
ইতি ।” ন্যাঃ বাঃ এঁ পঃ ৫২ “কঃ পৃনঃ পরমার্থঃ £ বিপ্রতিপন্নপুরুষপ্রতিপাদকত্বম।” “বিপ্রতিপনন পূরুষ” অর্থাৎ 
যে-পুরুষের প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ভ্রমজান বিদ্যমান । সমবায়ি-কারণ অরে “অবয়ব” শব্দ প্রত 
হয় নাই ॥ “অবয়ব” পদের লাচ্চণিক প্রয়োগ হইয়াছে ( তাঃ চীঃ এ পৃঃ ৪৯), “অবয়বা ইব অবয়বাঃ, ন পুনঃ 
সমবা়ি-কারণম। যথা হি অবয়বাঃ সমুদায়িনঃ একস্মিন্‌ অবগ্নবিনি কার্যো ধারয়িতবো, এবমেকস্মিন্‌ 
বিরক্ষিতার্থে প্রতিজাদয়োহবয়বা বাকাস্য সম্দায়স্য সমদায়িনঃ ইতি ।” 
২২ যোঃ সৃঃ ২২৯, “যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহস্টাবঙ্গানি” এই অগ্াঙ্গ যোগের মধো প্রথম 
পাঁচটি অঙ্গ বহিরঙ্গসাধন এবং শেষ তিনটি আন্তরঙ্গসাধন। পরবর্তী যোগসুন্রসমূহে যমাদির লক্ষণ বিদামান এবং 
বিভূতিপাদের প্রথমেই ধারণাদিন্রয়ের লক্ষণ বস্তমান । কখনও বা প্রথম দুইটি বর্জন করিয়া ষড়ঙগযোগ (ব্রঃ সুঃ 
২১৩ শাঃ ভাঃ পঃ 8৩৮ পরংজ্তি ৫-৬) এবং প্রথম তিনটি বর্জন করিয়া পঞ্চাজযোগও বলা হয় রা 

£ প্রাঃ সং ১৮ 


অধ্যায় শ্রবণাদিরূপতরক স্থরূপনিরূপণ ২৮৯ 


অনবস্থার কথাই বলিয়া থাকেন এবং এইরূপ তকেরই প্রতিষ্ঠা স্বীকার করেন না। কিন্ত শ্রবণ ও মনন 
উভয়বিধ তকই শ্রুতিমূল হওয়ায় উহারা শুক্ষ তক নহে; ফলে অনবস্থা-প্রসঙ্গও নাই। 

প্রশ্ন হইবে, তাহা হইলে শাস্ত্রাতিরিস্ত কোন মননাখ্য তকই কি অদ্বৈততত্বনিরূপণে উপযোগী 
নভে? 

উত্তর এই, মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রে যে-সমস্ত তক প্রদত্ত হইয়াছে সেই সমস্ত তক শ্রুতির অবিরোধী 
হইলে অবশ্যই অদ্বৈতশাস্ত্রে গ্রহণীয় ৷ রহদারণ্যক নি কহোল-ব্রাহ্মণে (৩।৫ম ব্রাঃ ) শ্রবণের 
অতিরিক্তরূপে মননই বিহিত হইয়াছে (বৃহঃ উপঃ ৩।৫ ), “তচমাদ্‌ ত্রাঙ্মণঃ প।ণ্ডিতাং নিরবিদ্য বালোন 
তিষ্ঠাসেৎ।” এই শ্রুতিতে আচাযাতঃ ও আগমতঃ প্রাপ্ত আত্মবিজ্ঞানই “পাণ্ডিতা”" পদের অর্থ (রূহঃ 
উপঃ ৩1৫ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৮২৭) এবং মনন “বাল্য” পদের অর্থ ।:* গদ্বাস্তিককার নারায়ণ সরস্বতী 
(গদাবাত্তিক ৪থ বর্ণকশেষ পৃঃ ৮৬৮) রূহদারণ্যক উপনিষদ্‌ হইতে “যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” 
(রূহঃ উপঃ 818১৩ ) ও “বিজয় প্রক্তাং কুবীত” (রূহঃ উপঃ 818।২১) শ্রুতি উদ্ধার করিয়া এঁরাপ 
সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। 

এই স্থলে অদ্বৈতবেদান্তের একটি বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন । অদ্ৈতসম্প্রদায় স্বসিদ্ধাত্তস্থাপনের 
নিমিত্ত কোন স্বতন্ত্র পদশাস্ত্র, অথবা বাকাশাস্ত্র, অথবা প্রমাণশাস্ত্র রচনা করেন নাই। পাণিনীয় 
ব্াকরণরূপ পদশাস্্র গ্রহণ করিয়াই স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অনুরূপভাবে 
ভাট্ট-মীমাংসাশাস্ত্রানুসারেই তাহারা বেদবাকা বিচার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র বাকাশাস্ত্ররচনায় যত্র করেন 
নাই। “বাবহারে ভাট্রনয়$”, ইহা অদ্বৈতীই বলিতে পারেন । আবার তার্কিকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে 
প্রমাণশাস্ত্রড অদ্বৈতী নিদ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণবিষয়ে চিত্রকে আকুলিত করিয়া 
তর্ককর্কশবিচারচাতুর্যাপ্রদর্শনে বাকুল হন নাই (অঃ রঃ রঃ পঃ ৩৬ পং ১৪-২৩ অবশ্য দ্রষ্টব্য )। 
ব্রঙ্গই সতা, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই িদ্ধান্ত্নয় অনুভব করিতে যে-অধিকারী যেরূপ 
্রশ্রিয়া অবলম্বন করিবেন, পেই প্রক্রিয়াই তাহার নিকট সাধু (বৃহঃ উপঃ ভাঃ বাঃ ১৪৪০২ পুঃ 
৫১২ ₹পৃঃ ২৩৪), “য়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যৎপত্তিঃ প্রতাগাত্মনি । সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধবী সা 
চানবস্থিতা ॥” তাৎপধ্য এই, বিভিন্ন পূরুষের বুদ্ধি অবস্থিত বা একরূপ নহে, বরং অনবস্থিত অথাৎ 
তাহাদের বুদ্ধির তারতম্যই বিদামান। সুতরাং তাহাদের প্রতাগাত্ববিষয়ে বাৎপত্তি বা তত্তক্তান উৎপন্ন 
করিতে যে যে প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়, সেই সেই প্রক্রিয়াই তাহাদের নিকট সাধু বা ফলবান। 

নিদিধ্যাসনরাপ তকের স্বরূপ---বিবরণসিদ্ধান্ত 


কিন্তু শ্রবণ ও মননমান্রের দ্বারা ব্রক্মসাক্ষাৎকার অক্তাননিরত্তিফলক হয় না ॥ কারণ অনাদিকাল 
হইতে “আমি ব্রন্ম নহি, কিন্ত জীব”, “সংসারী ও অসংসারীর একা সম্ভব নহে” ইত্যাকার বিপরীত 
সংস্কারপ্রাচুধা বিদামান । বিপরীতসংস্কারপ্রাদুধ্যবশতঃ যেমন রাজার জীবিত ভচ্ছবিষয়ক নিশ্চয় হয় 
নাই, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে প্ররৃত্ দেহাত্ত্রক্তানজনিতসংস্কারপ্রাচুধযরূপ চিত্তদোষবশতঃ অতীব সুম্ম 
ব্রক্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয় না। ব্রহ্ম যে অতীব সুম্ম অথাৎ দুরধিগম্য তাহা শ্রুতি -্মৃতিমধ্যে 
বর্মিত হইয়াছে (৯ পর্ব পর্ব ভ্রমজনা রজত-সংস্কার যে শুক্তির অপরোক্ষক্তানসত্তও নাশপ্রাপ্ হয় না,ইহা 
দেখা যায়। € এইজন্যই শুক্তিতত্বসাক্ষাৎকারের পরও “এতাবন্তং কালং মিথ্যেব রজতমভাৎ” 


২৩ কছোলব্রাক্মণের এই শ্রুতির বিচার অতীব কঠিন । শ্রবণাদিতে বিধিপমথনে বিবরণ প্রমেয়সংপ্রহে ( পঃ ৫-৬) 
এই শ্রুতি উদ্ধত হইয়াছে । বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের সেই সন্দভের ব্যাখ্যাকালে কহোলব্রাক্মণভাষ্য এবং ব্রহ্ম সূত্রের 
“সহকাহ্যস্তরবিধ্ধিকরণ ( ৩1৪1৪৭-৪৯) ও “অনাবিষ্কারাধিকরণে”"র (৩181৫০) ভাষ্যাদি অনুসারে উত্ত 
শ্রুতির তাৎপথ্য এই গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ঘাটিত হইবে । 

২৪ কঠোপঃ ১।৩।১২, “এষ সর্বেষূ ভূতেষু গুড়োহহত্থা ন প্রকাশ্তে । দৃশ্যতে ত্বগ্রযয়া বৃদ্ধা সূক্ষয়া সূক্ষমদর্শিভিঃ ॥” আঃ 
চীঃ ও গোঃ যঃ চীকাদ্বয়সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭০-২ দ্র্টব্য। মুণ্ডকোপঃ ৩।১৭, “ব্লহচ্চ তদ্দিব্যমচিত্তারূপং সুঙ্ষমা্চ তৎ 
সুক্মতরং বিভাতি ।” শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য । গীতা ১৩।১৫, “সুক্ষত্বাত্তদবিজ্তেয়মূ” » ৭২৫, “নাহং প্রকাশঃ সবস্য 
যোগমায়াসমারত$1” ইত্যাদি। 

২৫ ডামতীর মঙ্গলক্লোকের “অনিবাচ্যাবিদ্যাদ্ধিতয়সচিবস্য” পদে মুলাবিদ্যা বাতিরেকে পৃব পুর ভ্রমজন্য প্রবাহরাপে 


২৯০ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ ষ্ঠ 


ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে । অতএব উক্ত প্রকার সংক্কারপ্রাচুয্যরূপ চিত্তদোষের নিবর্তক 
মহাবাকাজন্ জানে অপরোক্ষত্বনিশ্চয়ত্বের সম্পাদক তকাত্মবক নিদিধ্যাসন প্রয়োজন২৬ এবং এ তের 
আকার এইরূপ-_-“তত্বমস্যাদিবাকাজন্যক্তানং যদি পরোক্ষং স্যাৎ, তর্হি আত্মবিষয়কং ন স্যাৎ” অথবা, 
“তহি 'নাহং ব্রহ্ম, কিন্তু জীব£' ইত্যাকারাপরোক্ষদ্রমসা নিবর্তকং ন স্যাৎ।” পরোক্ষক্তান পরোক্ষদ্রমের 
নিবস্তক হইলেও অপরোক্ষন্রমের ষে নিবর্তক নহে, তাহা দিঙমোহাদিস্থলে দৃষ্ট হয়। অথবা, শ্রবণ ও 
মননের বিষয়ীভূত ব্রক্মাত্বিকাবিষয়ক তৈলধারাবৎ নিরন্তরোৎপন্ন বিজাতীয়প্রতায়ানন্তরিত 
চিত্তরৃত্তিপ্রবাহবিশেষবশতঃ এঁকাগ্রযাত্বকরৃত্তিরপণ্ডণবিশিষ্ট চিত্রই বিপরীতভাবনার নিবর্তক। বলা 
বাহলা, এই স্থলে নিদিধ্যাসন একাগ্রতারূপগণের আধানই করিয়া থাকে । অতি সন্ষমবস্তনিধারণে যে 
চিত্তের একাগ্রতাবিশেষের অপেক্ষা আছে, তাহা লৌকিকভাবেও দৃষ্ট হয়।২৭ রত্পরীক্ষকের 
রত্বপরীক্ষাস্থলই ইহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত ৷ যাহা হউক্‌, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন চিত্তের মলাপকর্ষণ ও 
গুণাধান করিলে চিত্ত মার্জিত-দর্গণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ অবিকৃতভাবে প্রতিবিষ্ব গ্রহণে সমর্থ 
হইয়া থাকে । এইরূপ সত্প্রধান অন্তঃকরণকেই আচার্য “চিত্তদপণ” পদে ব্যক্ত করিয়ান্েন এবং 
পঞ্চপাদিকার “তক” পদে লক্ষণা করিয়া এই প্রকার চিত্তদর্পণই বঝিয়াছেন । দোষসমহ চিত্তনিষ্ঠ হওয়ায় 


অনাদি ড্রমসংক্কারকেও অবিদ্যা বলা হইয়াছে (কন্পতরু পৃঃ ৩)। অবশ্য বিবরণ ও সংক্ষেপশারীরকে 
অবিদ্যাসংস্কার অবিদ্যাতিরিক্তরূপে স্বীকুত না হওয়াহা.এইরূপভাবে একাধিক আবিদ্যা স্বীকৃত হয় নাই। 


২৬ ন্যায়রত্বাবলী ৮৫৩ পৃঃ ৬৩২, “নিদিধ্যাসনম অপরোক্ষনিশ্চয়ত্বসম্পাদকঃ তকঃ।.,.অধবা .. .নিদিধ্যাসনং তু 
শ্রবণমননয়োঃ এঁকাগ্রাং পৌনঃপুনারূপম |” প্রথম বিকল্প বিবরণসম্মত ॥ দ্বিতীয় বিকল্প সংক্ষেপশারীরকসন্্মত 
উভয় বিকলেই মননের ন্যায় নিদিধ্যাসনও শ্রবণের অঙ্গ । শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার দশম ও একাদশ অধ্যায়ে কর' 
হইবে। 


২৭ বিবরণ মেষ্ট্রোঃ পূঃ ৫০৯ ₹ মাদ্রাজ পঃ ৪০৭, “...অতি সুম্মতরব্রক্ষাত্ববিষয়নিদিধ্যাসনপ্রচয়পরিনিমিত- 
তদেকাগ্ররতিগুণং চি্তক্ডিয়ং গারো নিনিতভিবজনিরাসেন. ” ইত্যাদি পৃবোদ্ধত সন্দত ( পাঃ চীঃ ১৪) 
দ্রষ্ীব্য। ব্যাখ্যা এইরূপ । অতিসুন্মতরং খদ ব্রন্ষ, তদাত্ববিষয়নিদিধ্যাসনম। অথবা, অতিসৃন্ষমতরং ব্রহ্ম আত্মত্বেন 
প্রতাগ্নরপমেব বিষয়ো হযস্য, তদত্িসগ্মতর্্ষাত্থবিষয়ম্‌, ব্হ্ধাত্ববিষয়ং চ  তন্নিদিধ্যাসনং 
্রঙ্গাত্বিষয়নিদিধ্যাসনম | নিদিধ্যাসনস্য প্রচয়ঃ  প্রকর্ষঃ  নিদিধ্যাসনপ্রচয়ঃ,  নিদিধ্যাসনপ্রচয়েন 
পরিনির্সিততদেকাগ্ররতভীতি, তক্িন্‌ ব্রহ্মাত্বেকতে একাগ্ররাপা রৃতিঃ একাগ্ররতিঃ, একাগ্ররতিরেব গুণঃ 
একাগ্ররতিগণঃ. প্রচয়েন পরিনিমিতঃ ব্রক্া্ৈকত্রবিষয়ঃ একাগ্ররত্িরাপো গুণো খস্সিমন্‌ চিত্তে, তদেবং 
ভূতম---এইরপ বিগ্রহ । আচাব্য যে “চিত্তেন্দ্রিয়ং”" বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে “ইন্ত্িয়” শব্দের দ্বারা 
শব্দপ্রমাপের সহকারিরাপে চিত্তের অপরোক্ষপ্রত্যয়হেতুত্বই প্রকাশিত হইয়াছে । অর্থাৎ, পরমতে ইন্ডরিয় যেমন 
অপরোক্ষপ্রতীতির হেতু সেইরূপ চিত্তও শব্দের অপরোক্ষপ্রভীতির উদ্পত্তিতে সহকারিহেতু । বাস্তবিকই চিত্ত ইন্তিয় 
বা প্রমাণ নহে, কারণ প্রমাণ কদাপি প্রমাণান্তরের সহকারী হয় না-ভেদধিক্কার পঃ ১৩, 
“ইন্ড্রিয়সহকারিত্বাদ্িষয়স্যাপ্তাবতঃ। ন প্রমাণং মনোহস্মাকং প্রমাদেরাশ্রয়ত্বতঃ ॥” এই গ্লোক পরে ব্যাখ্যাত 
হইবে। বেদাস্তপরিভাষার বাংলা বাশ্যাপ্রন্থে মনের ইন্ড্িয়র়খণ্ডমপ্রসঙ্গে এই গ্লোকের বিস্তৃত বিচার আছে। 


অধ্যায় শ্রবণাদিরপতকস্বরূপনিরূপণ ২৯১ 


দোষবিশিষ্ চিত্ত যদি ব্রন্মকানে আপরোক্ষানিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে মলাপকর্ষণ ও গুণাধানও 
চিন্তনিষ্ঠ হওয়ায় এরূপ সুসংস্কৃত চিত্তদর্গণই সবপ্রতিবন্ধনিরাসি তকরপ ২৮ 


২৮ বিবরণের চীকাকারগণ এইস্থলে “তক” পদের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা চিত্তাদপণকেই “তক” 
পদের উপচারিক অরে গ্রহণ করিলেও বিবরণের অন্যতম চীকাকার আচার্য নৃসিংহাশ্রম বিবরণোক্ত “চিত্তাদপণ” 
পদের যথাশ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া মননাখ্যতকরাপ প্রসিদ্ধ তককেই “তর্ক” পদে গ্রহণ করিয়াছেন । আচার্য্ের 
তাৎপর্য এই, চিত্তদপণ স্থয়ং তক হইতে পারে না, কারণ উহা প্রতিবন্ধনিরাসক নহে । তৎসন্ত্বেও বিবরণাচার্য্য যে 
মননন্ধপতকবিশিষ্টচিত্তকে “তক” পদে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার তাণ্পথ্য এই যে বস্তুতঃ মননাখ্যতকর্প 
বিশেষণাংশই প্রসিদ্ধ তক । এইরূপ তকদ্ধারা সংস্কৃত বলিয়া চিত্তকে “তক” পদে ব্যপদিষ্ করা হইলেও বিশিষ্টের 
তকত্ব ফলতঃ বিশেষণাংশেই পথ্যবসিত। তকত্ব মননরূপবিশেষণা ংশমান্রস্পশী, চিত্তরাপ বিশেষ্যাংশস্পশী নহে 
(ভাবপ্রকাশিকা ১ম বক, পৃঃ ৪০৮ ), “চিত্তদপণস্য প্রতিষ্ঠাহেতুষননাখ্যস্তকঃ ইতাথবঃ; ন তু চিত্তদপণমেব 
তকঃ, তস্য প্রতিবন্ধানিরাসকত্বাৎ্, বিশিষ্টস্য তস্য তকত্বমপি বিশেষণাংশ এব পর্যাবসন্নমিতিভাবঃ 1” আচায্যের 
অভিপ্রায় এই, পঞ্চপাদিকার (মেট্রোঃ পঃ ৫০৩- মাদ্রাজ প্রঃ ১৭১) “প্রমাণশত্তিবিষয়তৎসন্তবাসম্তব- 
পরিচ্ছেদাআ্ম প্রত্যয়ঃ [তকঃ]”, (মেষ্রোঃ পৃঃ ৫০৮-মাদ্রাজ পূঃ ১৭২) “বিষয়াসম্তবাশস্কায়াং 
তথাহনুভবফলান্ৎপত্তৌ তৎসস্তবপ্রদর্শনমুখেন ফলপ্রতিবন্ধবিগমে [ তকস্যোপযোগঃ ]” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা 
বুঝা যায় যে সন্তবাসন্তবপ্রত্যয়কেই পদ্মপাদাচার্য্য “তক” পদে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং “তক” পদের 
পদ্মপাদাচার্যকত্তক অভিহিত অগ্ধী ও লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অথ গ্রহণ করা অপেক্ষা 
বিবরণের “চিতুদপণ” পদের যথাশ্রতার্থ পরিত্যাগ করা বরং শ্রেয়ঃ। স্ধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন। 


ইতি পরমপৃজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীহ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ মাধূকরী-ব্যাধ্যানে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপতককস্বরপনিরূপণ 
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাগত 


সপ্তম অধ্যাক় 


ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ-নিরূপণ £ প্রসস্ম্যানবাদবিচার 
্রক্মসাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে মতন্রয় 


প্রশ্ন হইবে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্ম সাক্ষা্কারের সাধন হয় হউক্‌ ; কিন্ত শ্রবণ অ্গী, মনন ও 
নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্জই বা হইবে কেন £ বিবরণ-সিগ্ধান্ত বুঝিতে হইলে এই বিষয়ে প্রথমেই অনানা 
মত বুঝা প্রয়োজন । 

যাহা প্রধান তাহাকে অঙ্গী বলা হয়, কারণ যাহা অঙ্গ তাহা অঙ্গীর নিমিত্তই প্ররুত্ত হওয়ায় অঙ্গমান্র 
উপকারক বা পরার্থ। সৃতরাং অনোচ্ছাধীনেচ্ছা-বিষযনত্বরূপ অপ্রাধানা অঙ্গমান্ত্ে বস্তমান। ইহার দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে ব্রন্ম সাক্ষাৎকারের সাধনসমহের মধ্যে যাহা করণ হইবে, তাহাই প্রধান বা অঙ্গী এবং 
যাহা অবান্তরব্যাপার হইবে, তাহা অপ্রধান বা অঙ্গ হইবে । যেহেতু করণের করণত্বের নিষ্পত্তির জন্যই 
বাাপার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । এক্ষণে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণবিষয়ে অদ্বৈতাগাধাগণের মধ্যে বহু মতভেদ 
থাকিলেও প্রধানতঃ তিনটি মতই সমধিক প্রসিদ্ধ _-প্রসত্থ্যানবাদ, মনঃকরণতাবাদ ও 
শাব্দাপরোক্ষবাদ ।” প্রসত্থ্যানবাদ অতীব সংক্ষেপে এইরূপ। 


মণ্ডন মিশ্রাদি দমথিত প্রসস্থ্যানবাদ---পবপক্ষ 


“প্রসত্্যান” পদ যোগসম্প্রদায় প্রসিদ্ধ (যোঃ সঃ 8২৯) ইহার অপর নাম নিদিধ্যাসন বা 
ধ্যান।২ প্রসত্থ্যানবাদীর কথা এই, শ্রুতি খন দরষটবাঃ" পদে আত্মদর্শনকে উদ্দেশ করিয়া শ্রবণ ও 
মননের পরও নিদিধ্যাসনের বিধান করিতেছেন তখন বুঝা যায় যে আস্মসাক্ষাৎকারে নিদিধ্যাসনই প্রধান 
বা অঙ্গী, অতএব করণ । শ্রবণকে অঙ্গী বলিলে মনন ও নিদিধাসনের উপদেশ বাথ হইয়া যায় । শ্রুতির 
স্বারসিক তাৎপর্যা এই---“তন্তবমসি” প্রস্ততি মহাবাকা শ্রবণের অনন্তর ব্রহ্মস্বনপের পরোক্ষক্তান হইলে 
বহ্ষবিময়ে অসম্ভাবনানিবন্কতকরূপ মননের দ্বারা প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবার পর শ্রুতি বাক্যাথে 
একাগ্রতাফলকনিদিধ্যাসন সম্পন্ন করিতে হইবে !* এরইরূপে নিদিধাসনের প্রাধানা স্বীকার করিলে শ্রবণ 
ও মনন পরোক্ষক্তানো্পত্তি ও অসন্তাবনানিবন্তনরূপ দৃ্ুদ্ধারে নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকার করিতে পারে, 
যেমন বৈধ অবহনন বিতুষীকৃত ব্রীহিদ্বারে হবনীয় পুরোডাশের স্বরূাপোপকার করিয়া থাকে । কিন্তু 


১বেঃ সিঃ সঃ মঃ ৩।১৯-২০ প্রঃ ১১১, “নন কিঃ করণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেহত্র কেচন। প্রতায়ারতিমাচখ্থ্যঃ সাংখো 
বোগে চ সন্তবাণ ॥ অন্যে তু মন এবাহরেনাং তপ্সহভকারিণীম । মহাবাকাং পরে প্রাহুমনসঃ প্রতিষেধতঃ |” 
প্রতযয়ারতি অথাৎ নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। সাংখামাগ ও যোগমাগ সংক্ষেপে বাখ্যা করা যাইবে না। ব্যাখ্যার জন্য 
সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের উপর কুফ্ণানন্দ তীথের কুষ্ণালঙ্কার টীকা (৩1৮ প্রঃ ৪৪৫-৫২ ) দ্রইব্ায। অতি সংক্ষেপ কথা 
এই, প্রতিক্ধকরহিত পুরুষের শ্রবণাদিদ্বারা ঝটিতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, ইহাই সাংখ্যমার্গরপ মুখ্যকন্প । উপাসক 
প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাসদ্বারা বিলঙ্গে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া ধাকেন, ইহাই যোগমাগরূপ অনুকল্প। 

২ প্রসস্থ্যানের লক্ষণের জনা দ্রষটনা টনক্ষম্যসিদ্ধি ৩।৯০ পৃঃ ১৬২ £সম্বদ্ধবার্তিক শ্লোঃ ৮০৩ ও আঃ চীঃ পৃঃ ২৫৭-৫৮। 
ব্হ্মসিদ্ধি, নিয়োগকাণ্ড পৃঃ ৭8. “...অন্যা শব্দাৎ প্রতিপদ তৎসন্তানবতী ধ্যানভাবনো- 
পাসনাদিশব্দবাচ্যা,.. 1৮ 

ওত্রক্মসিদ্ধির উপর এখ্পাণিকৃত চীকা, নিয়োগকাগ্ড কাঃ ৯৮২ পৃঃ ২৯৩, “তখাচ “বিজ্ঞাক়্ প্রক্তাং কুবীতি' (রুহঃ উপঃ 
818২১) ইত্ন্্ 'বিজ্ঞায়' ইতি তৃণপ্রতায়েন আত্মতত্বক্ঞানস্য বেদান্তজস্য প্রজ্ভাকরণাৎ পবসিদ্ধতাং দশয়তি ।...-ঘদি 
স্র্গাদিবৎ মুজিরদুফলং স্যাৎ, তততস্তফলান্চিন্তনমদুষ্টারত্বাদপ্রাপ্তং বিধীয়েত + কিন্ত স্বরূপাবিভামান্রং 
মুত্তিরিতি বর্ণিতম। স্রাপাবিভাবন্ঠ শব্দাৎ পরোক্ষতয়াবগতসাদ্বয়াম্বনঃ সাক্ষান্ভাবঃ | স চানুচিস্তনস্য ভোজনসোব 
তিপ্ডিদৃ্ ফলন, জানাভ্যাসেন প্রতায় প্রকষদর্শনাৎ |” প্রসস্্যানবাদিগণের মধোও সুদ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 
এইজনা সুরেশ্বরাচাষা তাহার নৈক্ষমমাসিদ্ধিতে (নৈঃ সিঃ ১৬৭ পঃ 8০) “কেচিৎ স্বসংপ্রদায়বলাবস্তাদাহঃ” 
বলিয়া আচার্ধা ব্রন্মাদস্তকে এবং “অপরে তু বুবতে” ইত্যাদি সন্দর্ভে আচাধ্য মওনমিশ্রকে পূরপক্ষিরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । তাহার রহদারণ্যকভাষ্যবার্তিকের উপর শাস্ত্রপ্রকাশিকা চীকায় আনন্দগিরি নামতঃ এরূপ পক্ষদ্বয় 
নিদ্দেশ করিয়াছেন । গ্রস্থবিস্তরভয়ে এ সমস্ত সঙ্গম বিচার পরিতাত্র হইল। 


অধ্যায় প্রসষ্থ্যানবাদবিচার ২৯৩ 


শ্রবণের প্রাধানা স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের গশ্চান্ভাবী বলিয়া শ্রবণের স্বরূপ মননাদির 
পূবেই নিষ্পন্ন হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন দুষ্টদ্ারে শ্রবণের স্বরূপোপকারক হইতে পারে না; ফলে 
অদুষ্টের উৎপত্তির দ্বারা মননাদি শ্রবণের অঙ্গরপে স্বীকাধ্য হওয়ায় দৃষ্টদ্বার সম্তবপক্ষে অদৃষ্টদ্ধার কল্পনা 
করিতে হইবে। কিন্তু ইহা “দু্টে সম্ভবতি” ন্যায়বিরুদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, বিবরণসিদ্ধান্তে শ্রবণ 
শব্দশত্ি্তাৎপর্াবিচারাত্বক তকবিশেষ হওয়ায় অপ্রমাণ বলিয়া স্বয়ং অবগতি পর্য্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন 
করিতে সমথ্থ নহেঃ অগত্যা বিবরণসম্প্রদায়কেও শ্রবণের করণত্ব পরিহার করিয্না শ্রবণসহকৃত 
( অথাৎ শততিম্তাৎপযাবিচারসহকৃত ) শব্দকেই আত্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিতে হইবে । কিন্ত্বু ইহাও 
সম্ভব নহে, কারণ শব্দের অপরোক্ষবিজ্ঞানহেতৃত্ব দুষ্টচর নহে। শব্দ প্রোক্ষক্তানেরই হেতু, ইহাই 
লোকসিদ্ধ হওয়ায় বেদস্থলে এরূপ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অলৌকিক কপ্পনা করিলে অতিপ্রসঙ্গদোষ 
অবশান্তাবী 1 

আপত্তি হইবে, বিচারাত্মক শ্রবণ অপ্রমাণ হওয়ায় যদি প্রমার করণ না হয়, তবে প্রতায়প্রবাহরূপ 
নিদিধ্যাসনও প্রসিদ্ধ প্রমাণসমূহের মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় অপ্রমাণ নিদিধ্যাসনজন্য ক্তানই উৎপন্ন 
হইতে পারে না, প্রমাজান বা সাক্ষা্কারাস্্কক্তানের উৎপত্তি বহু দূরবস্তী। 

উত্তর এই যে কামাতুর বাক্তির বিপ্রকু কামিনীবিষয়ক নিরন্তর চিন্তাজনিত যে 
কামিনী-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহা কৃ৯প্ত বা অতি প্রসিদ্ধ-_€ শাবরভ্াষ্য ১১।৫ পৃঃ ২০ _ পরঃ৫৮ ), 
“নাস্তি দৃষ্টেইনৃপপন্নং নাম 1” বিপ্রকুষ্ট কামিনীর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংসগ না হওয়ায় এবং 
( বিধিবিবেক শ্রোঃ ১৭ পুঃ ৮১) “পরতন্ত্ং বহিধনঃ” এই ন্যায় অনুসারে বাহাবিষয়ে মনের স্বাতন্ত্য না 
থাকায় অগত্যা পরিশেষনায়ে প্রসস্থ্ান বা ধ্যানকেই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করিতে হইবে, 
অন্যথা অবিদ্যাবিধ্বংসি ব্রহ্গসাক্ষাৎকার উৎপন্ন না হওয়ায় অনশিমোক্ষপ্রস্গ তথা 
শাস্ত্রাচায্যোপদেশবৈয়গাপ্রসঙ্গ অবশান্তাবী । 

আপত্তি হইবে, নিদিধ্যাপনজনা প্রমাক্তান উৎপন্ন হইলে অপ্রমাণজনাও প্রমা-জ্তান স্বীকৃত হওয়ায় 
অতিপ্রসঙ্গ হইবে। 

উত্তর এই, কদাচিৎ অপ্রমাণ হইতেও প্রমার উৎপত্তি দুষ্টু হয় । “হস্তে কয়টি কড়ি আছে £” 
এইরূপে জিক্তাসিত হইয়া যদি কহ ইচ্ছাপূবক একটি সংখ্যার উল্লেখ করিলে উহা কাকতালীয়ভাবে 
সংবাদিক্তান হয়, তবে এরূপ আহাধ্যক্তান যেমন অবাধিতবিষয়ক বলিয়া প্রমা, সেইরূপ 
নিদিধ্যাসনস্থলেও বুঝিতে হইবে । কেবল প্রমাণজন্যত্বই প্রমাত্ব নহে, অবাধিতা'ধবিষয়কত্বই 
প্রমাত্ব ৷ 

আপত্তি হইবে,উত্ত দৃষ্টাত্তই অসিদ্ধ, কারণ কড়ির সংখ্যাবিষয়ক আহাধারতিতে কৃ৯গ্রপ্রমাণজনাতর 
না থাকায় জানত্বই নাই, প্রমাতু বহু দৃরবস্তী। অবাধিতাথ্ঞানতুই প্রমাত্ব, অবাধিতাথবমার প্রমাত্ব নহে, 
অনাথা অতিপ্রসঙ্গ অনিবার্ধা _ইচ্ছাদি অবাধিতাহাবিষয়ক হইলেও ইচ্ছাদিকে কেহ প্রমারপে স্বীকার 
করেন না। সুতরাং আহার্ষার্তি, উপাসনারৃত্তি প্রভৃতি রূত্তিসমূহ ইচ্ছাদির ন্যায় অবাধিতার্থবিষয়ক 
জ্রানভিন্নমানসক্রিয়াবিশেষ হইলেও প্রমাণ নহে (সিঃ বিঃ ও ন্যাঃ রঃ ৮1৫২-৫৩ পৃঃ ৬৩০-৩১)। কিন্তু 
পর্পক্ষী শব্দকে অন্ততঃ পরোক্ষক্তানজনক বলিয়া প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। 


৪ এই পর্যাস্ত পূর্বগন্ষ তত্বওদ্ধির শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণ ( পৃঃ ২৮২-৮৩ ) হইতে' গৃহীত হইয়াছে । ইহার 
পরই আচার্য জানঘন মনঃকরণতাবাদ পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়াছেন । যদিও প্রসপ্থ্যানবাদ ও মনঃকরণতাবাদ 
সম্পর্ণ ভিমন সিদ্ধান্ত, তথাপি উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়সিদ্ধান্তেই শ্রবণাদিত্রয়ের মধ নিদিধ্যাসনই প্রধান, শ্রবণ 
নহে। শুধু পাথক্য এই, প্রথমমতে নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরাপে প্রধান, দ্বিতীয়মতে মন করণ হইলেও 
সাক্ষাৎকারের অন্যন্য সাধনের মধ্যে নিদিধ্যাসনই প্রধান! ব্রক্মসিদ্ধি, ব্রন্মকাণ্ড, কারিকা ২ পৃঃ ৩৫, 

“. ,নিরবিচিকিৎসাদাশনায়াৎ অবগতাক্মতত্বস্য অনাদিমিথ্যাদশুনাভ্যাসোপচিতধলবৎসংস্কারসামর্থ্যাৎ 
মিথ্যাবভাসানব্তিঃ, তন্নিবত্তয়েহস্তান্যাদপেক্ষাম ৷ তচ্চ তন্ত্শনাভ্যাংসা সোকসিদ্ধঃ।...অভ্যাসো হি সংস্কারং 
দ্রচয়ন্‌ পূর্বসংক্কারং প্রতিবধ্য স্বকার্ষ্যং সন্তনোতি ।” 


২৯৪ বিবরণ-্প্রমেয়-সংপ্রহ সগ্ডয় 


এইরূপ আপত্তি উত্তরে প্রসঞ্্যানবাদী দুই প্রকার সমাধান প্রদান করিয়াছেন। প্রথম সমাধান 
এইরূপ ।” 


প্রসপ্ধ্যানবাদীর প্রথম সমাধান £ 
নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকরণক ব্রক্মসাক্ষাৎকার অবাধিতাথবিষয়করপে প্রমা 


যদি প্রমাণমান্জন্যত্বই প্রমাত্বরূপে স্বীকৃত হয়, তবে ঈশ্বরের “যঃ সবজঃ” (মুঃ উপঃ ১১৯) 
ইতাদি শ্রৃতিসিদ্ধ সর্বক্তত্বের হানি হইবে । কারণ অদ্রৈতসিদ্ধান্তে মায়ারৃতিই ঈশ্বরের জান এবং উহা 
প্রমাণজন্য নহে । সতরাং অবাধিতাথবিষয়কত্বমাত্র জাধাত্বথ না হইলে ঈশ্বরীয় মায়ারৃত্তি জান তথা প্রমা 
হইবে না। 

প্রসস্থ্যানবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছিল যে ভাবনাজন্য জ্ঞান অপ্রমাই হইয়া থাকে, যেমন 
ব্যবহিতকামিনীর ভাবনাজন্য কামিনীসাক্ষাৎকার অপ্রমাই হয় । ইহাতে প্রসস্থ্যানবাদীর উত্তর এই, 
কামাতুর বাক্তির বিপ্রকৃষ্ট কামিনী-চিন্তনঞনিত কামিনী-সাক্ষাৎকার বাধিতাথবিষয়ক বলিয়া অপ্রমা 
হউক্‌, কিন্ত ব্রন্ধ সাক্ষাৎকারের বিষয় ব্রহ্ম অবাধিত হওয়ায় ব্রন্মচিন্তনজনিত ব্রহ্ষমসাক্ষাৎকার ঈশ্বরীয় 
মায়ারৃস্তির ন্যায় অবাধিতাথবিষয়ক বলিয়া প্রমাই হইবে । সুতরাং ভাবনাজন্যত্ব অপ্রামাণ্যের প্রযোজক 
নহে, কিন্তু বাধিতবিষয়ত্বই অপ্রমাত্বের প্রযোজক $ কারণ ভাবনাবাতিরেকেও শুক্তিরজতাদিভ্রমে কেবল 
বাধদ্বারাই অপ্রামাণা স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রতিমান্ত্রগোচর ব্রহ্ম অন্য প্রমাণের বিষয়ই না হওয়ায় 
তাহার বাধের সম্ভাবনাই নাই; ফলে ব্রহ্মভাবনাজনাজানের প্রামাণোর বাহতিও নাই। সুতরাং 
ব্রহ্মভাবনাপরিপাকজনা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রমাই হইবে। 

আপত্তি হইবে, বাবহিতকামিনীসাক্ষাৎকার প্রমাতৃগত কামাদিদোষবশতঃই ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা 
সিদ্ধ। অনুরূপভাবে ব্রন্ষমসাক্ষাৎকারও দোষজন্য বলিয়া অপ্রমা হউকৃ। বাধিতবিষয়ত্বের ন্যায় 
দোষজনাত্বও যে দ্রমত্বের প্রযোজক তাহা সর্বসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন । এইজন্য আচার্য শবর 
স্বামী করণদোষকেও মিখ্যোজানের কারণ বলিয়াছেন (শাবরভাষ্য )১।৫ পৃঃ ৯১০, পৃঃ ৩৮), “যস্য 
চ দুষ্টং করণং ত্র চ মিথোতি প্রতায়ঃ, স এবাসমীচীনঃ প্রতায়ঃ, নানাঃ।” ভট্ট কুমারিলও গ্লোকবার্তিকে 
বলিয়াছেন ( শ্লোঃ বাঃ চোদনাসূন্র ক্লোঃ ৫৩ পৃঃ ৬১), “তস্মাদ্‌ বোধাত্মকত্বেন প্রাপ্তা বৃদ্ধেঃ প্রমাণতা। 
অখান্যথাত্বহেতুখদোষজ্ঞানাদপোদ্যতে ॥৮”? সুতরাং অপ্রমাণোর প্রযোজকণ্য় (অর্থাৎ বাধিতবিষয়কত্ব 
ও দোষজন্যত্) তুল্যবল বলিয়া ব্রন্মের বাধ না হইলেও ভাবনাজনা বন্ধ সাক্ষাৎকার দোষজন্য হওয়ায় 
অপ্রমা! 

প্রসস্থ্ানবাদীর উত্তর এইরূপ। কোন কোন স্থুলে ভাবনা দোষযুক্ত হইলেও সবন্রই ভাবনা 
দোষকনুষিত, এইরূপভাবে শপথনিণঁয় করা যায় না ঃঅনাথা “শস্থবঃ পীত$”" ইতাকার ভ্রমের কারণীভুত 
পীতদ্রবা স্ববিষয়কজানস্থলেও অপ্রামাণোর প্রযোজক হউক্‌ । সুতরাং স্থলবিশেষেই দোষ বিদামান, সবন্ু 
নহে। 

শুধু তাহাই নহে। বিষয়বাধের দ্বারা দোষজন্ত্ব কল্পিত ( অনুমিত ) হইয়া থাকে । জাগরণে 
স্বপ্নদুষ্টপদার্থের বাধ হয় বলিয়াই নিদ্রাকে স্বাপ্নভ্রমের দোষাত্বক কারণরূপে কল্পনা করা হয়। সুতরাং 


৫ ক্লোকের তাৎপথ্য এইরূপ । বোধাত্মক বলিয়াই জানমান্তর প্রমা । জানের এইরাপ স্বাডাবিক প্রমাত্ব অথবা বিষয়ের 
অসাধারণ ধর্মস্বরূপ তথার্্বের অবধারণক্ষমতা কেবল দোষক্তানদ্বারা অবরুদ্ধ হইতে পারে, যেহেতু দোষক্তান অথের 
তনাথাত্বের কারণ । অথাৎ দোষ থাকিলে ক্তান বিষয়ের সেই রূপই প্রকাশ করিয়া থাকে যেরাপ বিষয়ে নাই । যেমন, 
সাদৃশ্যাদি দোষ.থাকায় শুভ্তি রজতরাপে প্রকাশিত হয় ॥ বন্ততঃ রজতত্ব শুজিগত ধর্ম নহে। অতএব জ্ঞানগত 
প্রামাণ্য স্থতঃই । ডাট্টসিদ্ধান্তে অপ্রামাণ্য তিনপ্রকার--(শ্লোঃ বাঃ চোদনাসুন্র শ্লোঃ ৫৪ পঃ ৬১) মিধ্যাত্ব বা বিপর্ায়, 
অক্তান বা অবিজ্ঞান এবং সংশয় । ইহাদের মধ্যে মিধ্যান্র ও সংশয় ভাবাত্মক হওয়ায় দোষঘটিতক্তানোৎপাদকসামগ্রী 
হইতে উহাদের উৎপত্ি হইতে পারে এবং দোষজানদ্রারা অপ্রামাণযর জান হইয়া থাকে । সুতরাং অপ্রামাণোর 
প্রযোজক দ্বিবিধ---অর্থান্যথাত্ব ও হেতৃখদোষ। ফ্লোকবার্তিকের পরবস্তী প্লোকসম্মহ (চোদনাসূন্ত য়োক ৫৪-) এবং 
উহাদের উপর তাগুপথ্য্টীকা ( এঁ পৃঃ ৫৭-) ও ন্যায়রতাকর ( পঃ ৬১-) দ্রষ্টব্য । 


অধ্যায় প্রসপ্ত্যানবাদবিচার ২৯৫ 


বাধিতবিষয়ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া দোষজন্ত্ব থাকে না বলিয়া দোষজনাত্ব অপ্রামাণোর স্বতন্ত্র প্রযোজক 
হইতে পারে না। মীমাংসাভাষ্া-বার্তিকাদিতেও বাধিতবিষয়বাপ্ত্বরপেই দুষ্টকরণজনাত্বকে 
অপ্রামাণ্ের প্রযোজকরপে স্বীকার করা হইয়াছে, স্বতন্ত্ররূপে নহে । সুতরাং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ভাবনাজন্য 
হইলেও বিষয়ের বাধাভাববশতঃ প্রমাই।৬ 
প্রসপ্ত্যানবাদীর দ্বিতীয় সযাধান £ 
নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকরণক ব্রক্মসাক্ষাৎকারের প্রমাত্ব শ্রতিপ্রমাণপ্রযোজিত 

প্রসস্্যানবাদীর দ্বিতীয় সমাধান এইরূপ । 

প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তবাকাই বা তজ্জনাপ্রমাই ব্রন্ষপ্রসপ্ত্যানজনিত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের মূলপ্রমাণ। 
“তত্বমসি” ইত্যাদি ্ুতিই অথবা উত্ত শ্রুতিশ্রবণজন্য ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষপ্রমাই নিদিধ্যাসিতব্য পদার্থের 
অস্তিত্বসাধক হওয়ায় বেদাস্তবাকাজন্যক্তানভাবনাপ্রসূত ব্র্মসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎভাবে প্রমাণজন্য না 
হইলেও অবশ্যই প্রমাণ-প্রযোজিত। সুতরাং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নিদিধ্যাসনরূপ অপ্রমাণকরণক হইলেও 
অবাধিতার্থবিষয়ক এবং বেদান্তবাকাপ্রমাণ-প্রযোজিত হওয়ায় প্রমাই। এই তাণপধ্ো প্রসস্থ্যানবাদ 
সমর্থন করিতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন (কল্পতরু ১১১ পঃ ৫৬), 
“বেদান্তবাকাজক্তানভাবনাজাহপরোক্ষধীঃ।  মুলপ্রমাণদারটোন ন. ভ্মত্বং প্রপদ্যতে ॥” 
অনাথাবোধশ্নাপ্রামাণ্যই বেদান্তবাক্যের বা বেদান্তবাকাজনিত প্রমার দৃঢ়তা । 

আপত্তিহইবে, নিদিধ্যাসনজনাব্্জাপরোক্ষতা থয প্রমাতসিদ্ধির নিমিত্ত শুতিকে অপেক্ষা করিলে 
উক্ত অপরোক্ষজানে স্বৃতঃ প্রামাণ্য" হানি হইবে। 

প্রসস্্যানবাদীর উত্তর এই, আলোচাস্থলে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের হানি হয় নাই, কারণ 
প্রসস্্বানজনিতসাক্ষাৎকারনিষ্ঠপ্রামাণা সাক্ষাৎকারের গ্রাহক সাক্ষীর দ্বারাই নিয়মতঃ ভাসা হওয়ায় 
সাক্ষাৎকারনিষ্ঠপ্রামাণ্যের জণ্তির নিমিত্ত মুলপ্রমাণের অনুসরণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
প্রসপ্ক্যানজন্যব্বহিতকামিনী সাক্ষাৎকারের অপ্রমাত্বদর্শন করিয়া প্রসস্থ্যানজ নাত্রক্ষ সাক্ষাৎকারেও 
কদাচিৎ অগপ্রামাণ্যশঙ্কা সম্ভব সুতরাং অপ্রামাণাশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত মূলপ্রমাণানুসরণ স্থতঃ 
প্রামাণ্যবাদিমান্রের সন্ত হওয়ায় কোনরূপ অপসিদ্ধান্ত হয় নাই । এই তাৎপর্যে কল্পতরুকার বলিয়াছেন 
(কলতরু ১১১ পঃ ৫৬), শন চ প্রামাণাপরতস্ত্রাপত্তিস্ত প্রসজাতে। অপবাদনিরাসায় 
মূলস্তদ্ধানরোধনাৎ ৮৮ 


৬বেদান্তকলতিকা কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮-৩১, “অন্তর কেচিৎ তার্কিকেভ্যো বিভাতঃ শব্দাৎ পরোক্ষক্তানমেবাঙগীকৃত্য 
ভাবনাসহকৃতান্মনসোহপরোক্ষজ্ঞানমাচক্ষতে ।...তন্র আদাঃ পক্ষস্তাবাদযুক্তঃ, ভাবনাজনাত্বে জানস্যাপ্রামাণা- 
প্রসঙ্গাৎ, কামাতুরস্য (সর্বদা ) কামিনীং ভাবয়তো বাবহিতকামিনীসাক্ষাৎকারবৎ । ননু ন ভাবনাজন্যত্বং তত্র 
অপ্রামাণাপ্রধোজকম, কিন্তু বাধিতবিষয়ত্বমূ। ভাবনানপেক্ষেহপি শুক্তিরজতাদিভ্রমে বাধাদেব অপ্রামাণ্য- 
স্বীকারাৎ। ব্রহ্মণি তু সর্বমানাগোচরে বাধাসস্তভবাৎ তড়াবনাজন্যজানস্যাপি প্রামাণ্য. ন ব্যাহন্যতে। ন চ, 
ব্যবহিতকামিনীবিভ্রমাদৌ দোষত্বেন ভাবনায়াঃ$ ক৯গুত্বাৎ তজ্জন্যত্ে ব্রক্মসাক্ষাৎকারস্য দোষজনাত্বেন ভ্রমত্বং 
ভবিষ্যতি, বাধিতবিষয়ত্ববৎ দোষজন্যত্বস্যাপি ভ্রমত্বপ্রযোজকত্বাৎ। তথা চ মীমাংসাভাষ্যকৃতিঃ,: , 
তদ্ধার্তিককারৈশ্চ.. .তুল্যবদেৰ অগ্রামাণ্যপ্রযোজকদয়মুক্তম্‌ ৷ তস্মাৎ বাধাভাবেহপি দোষজন্যত্বাৎ অপ্রামাপামেব, 
ইতি বাচাম্‌। ভাবনায়াঃ চিৎ দোষত্বেহপি সবন্র দোষত্বানিশ্চয়াৎ ॥ অনাথা শস্থপীতত্বদ্রমকারণীভূতস্য পীতদ্রব্যস্য 
স্ববিষয়ক্তানেহপি অপ্রামাণাপ্রযোজকত্বং স্যাৎ। ক্চিৎ কশ্চিৎ দোষঃ ইত্যেবাঙ্গীকারাৎ, বিষয়বাধেনৈব দোষজন্াত্ব 
প্রকল্পনাল্চ। দুষ্টকরণজনাস্যাপি অনুমানাদেবিষয়াবাধেন প্রামাণ্যাত্যুপগমাচ্চ, অন্যথা পরিভাষামান্রাপতেঃ। 
মীমাংসাতাষ্যাবার্তিককারাত্যামপি বাধিতবিষয়ব্যাপ্যত্বেনৈব । দুষ্টকরণজন্যত্বমপ্রামাণ্যপ্রযোজকত্বমুত্তণ্ম, ন 
স্বাতজ্ঞোেপ [প্রযোজকত্বমুক্তম ]| তস্মাৎ ভাবনাজন্যমপি ব্রক্ষাক্তানমবাধাৎ প্রামাপ্যং লগ্স্যতাম ইতি 
[ প্রসপ্্যানবাদিনঃ 11” বেদান্ত কল্পলতি কাকার যে “আদ্যঃ পক্ষ £” বলিয়াছেন, বস্ততঃ উহা দ্িবিধ-__ নিদিধ্যাসনই 
্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ এবং নিদিধ্যাসনসহরুতমনউ ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ। প্রথমে প্রথম মত (পৃঃ ১২৮-) 
ও পরে দ্বিতীয়মত ( পৃঃ ১৩৩-) আলোচিত হইয়াছে, ইহা পরবর্তী সন্দর্ভাংশ দেখিলেই বুঝা যায়। 

৭ অধ্যায়ের প্রায় শেষভাগে স্থতঃপ্রামাপোর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

৮ মুদ্রিত কজতরুতে “ন ঢ প্রামাণ্যপরতস্ঘাপাতঃ অপবাদনিরাসায় মূলস্তদ্ধানুরোধাৎ” এইরূপ পাঠ থাকিলেও 


২৯৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


যাহারা প্রসপ্ত্যানবাদ সমথন. করিয়াছেন, তাহারা সাধারণতঃ (রহঃ উপ? 8181২১) “বিজয় | 
প্রজ্তাং কুবীত”, (মুঃ উপঃ ৩1১৮ ) “জানপ্রসাদেন বিশ্ুদ্ধসত্তস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্ষলং ধ্যায়মানঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতি, ব্রন্মসূত্রের “বিকলাধিকরণ” (ব্রঃ সুঃ ৩৩1৫৯) ও “আপ্রায়ণাধিকরণ” (ব্রঃ সঃ 
81১১২), এমন কি উক্ত অধিকরণের উপর শাঙ্করভাষাও সমখনের জনা উদ্ধত করিয়া থাকেন। 
আচায্যপাদেরও পুববস্তী আচাধ্য ব্রহ্মদত্ত ও সমকালীন আচার্য মণ্ডন মিশ্র প্রসিদ্ধ প্রসপ্থ্যানবাদী 
ছিলেন।* বম্তুতঃ সাংখ্য, যোগ ও ভাট্সম্প্রদায়ও প্রসস্ত্যানবাদী ।১০ মহানৈয়ায়িক আচার্য উদয়ন তাহার 


সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে উদ্ধত কম্তরুর শ্লোকাকার পাঠই যথার্থ । “অপবাদ” শব্দের অথ অগ্রামাণাশক্কা । কম্পতরুর 
“অপি সংরাধনে সুত্রাৎ” ইত্যাদি শ্লোক (কন্পতরু ১১২৮ পৃঃ ২১৮) দ্রইব্যে। “অপি চ সংরধানে 
প্রত্ক্ষানুমানাভ্যাম্‌” ইহা বরহ্ষসূত্র ৩২২৪ । “সংরাধন” শব্দের অন্ধ ভক্তি, ধ্যান ও প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান (ব্রঃ সঃ 
৩।২২৪ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২১), “সংরাধনং চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম় । যোঃ ভাঃ ১২৩ পৃঃ ২৬ পৃঃ ৬৩-৪। 
২১ প্রঃ ৫৯_ পৃঃ ১৩৮-৩৯॥ ২৩২ প্রঃ ১০৭-৮ _ পর:২৫২-৫৪। ২18৫ পৃঃ ১১৩ -_ পঃ ২৬৫-৬৬ দ্রষ্ব্য। 

৯ ব্রন্মসূত্রের ও ছান্দগ্যোপনিযদের ভাষাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আচার ব্রহ্মদত্তের অদ্বৈতবাদ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ হইতে 
তিন্ন ছিল, কারণ তিনি জীবের উৎপত্তি ও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্ষে লয় স্বীকার করিতেন এবং জানকর্মসমঙ্চয়বাদী 
ছিলেন । তাহার মত কোন কোন বিষয়ে ব্রক্ষসূত্রে উল্লিখিত (ব্রঃ সঃ ১২২৯ ও ১1৪২০ ) মহর্ষি আমমরখোর ন্যায় 
ছিল । কিন্তু মহর্ষি আশমরথ্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন অর্থাৎ সংসারকালে জীব-্রন্ষের ভেদ ও মুতিন্তি অভেদ স্বীকার 
করিতেন। অপরদিকে আচাহ্য ব্রহ্মদত্তের সিদ্ধান্তে জীব জন্য বলিয়া সংসারকালে ব্রন্ম হইতে ভিম্নরূপে প্রতীয়মান 
হইলেও তৎকালেও ব্রক্মাভিম্ই । আচাষ্য সূরেশ্বর তাহার নৈষ্ম্যসিদ্ধিতে (নৈঃ সিঃ ১৬৯ পঃ ৪১), তাহার উপর 
ক্তানোত্তমরুত চন্দ্রিকা চীকায় (চন্ড্রিকা ১৬৯ পৃঃ ৪১), যামুনাচার্ধা তাহার সিদ্ধিত্রয়ে (সিদ্ধিন্র্ন, আত্মসিদ্ধি পঃ 
৫-৬, “.**বিস্তানি চ তালি গম্ভীরন্যায়সাগরভাষিণা ভগবতা শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্রেণাপি তথাপি আচার্য 
টঙ্ক-ভর্তুপ্রপঞ্চ-ভর্তৃমিন্র-ভর্তৃহরি-্রক্মদত্ত-শঙ্কর-শ্রীবৎসাঙ্থ-ভাস্করাদিবিরচিত ...” ) ব্রহ্মদত্তকে অদ্ৈতাচার্যাগণের 
মধোই পরিগণনা করিয়াছেন । আচার্য ব্রহ্মদত্তের গ্রহ্থ লভা না হইলেও রহদারণ্যক ভাষ্য-বার্তিকে ( সম্বন্ধনাত্ত্বিক 
ল্লোঃ ৭০২, ৭৯৭, ৮৪০, ৮৪৫ ॥ বৃহঃ ভাঃ বাঃ ২18।২০২-২০৯ / 81১/২৭ ) ও নৈক্ষমাসিদ্ধিতে (১৬৭ পঃ ৪০১) 
এবং উহাদের চীকাসমূহে উত্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে 

আচার্ষ্) শঙ্রের প্রায় সমসাময়িক মণ্ডন মিশ্র তাহার ব্রহ্ষসিদ্ধিপ্রস্থে বি্ুতভাবে প্রসপ্ত্যানবাদ স্থাপনে যত্ব 
করিয়াছেন- -্রক্ষসিদ্ি,ব্রন্ম কাণ্ড, কারিকা ২ পৃঃ ৩৫ ॥নিয়োগকাণ্ড, কারিকা ১, পৃঃ ৭৪ ॥কাঃ ১০৭ পৃঃ ১৩৪।কাঃ 
১৭৯ পৃঃ ১৫৩ ও শস্পাণিকৃত চীকা পৃঃ ২৯৩ ;নিয়োগকাণ্ড কাঃ ১৮২ প্রঃ ১৫৪ এবং সিদ্ধিকাণ্ড কাঃ ১১, পৃঃ ১৫৯ ও 
শক্সপাণিরুতচীকা পৃঃ ৩০০। 
আচার্য সুরেশ্বর বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মদত্ত ও মণ্ডনমিশ্রের মত খণ্ডন করিয়াছ্েন-_-সম্বন্ধবাত্তিক ক্লোঃ ৭৭৬-৮৪৯ পঃ 

২৫০-৭৩ _ পৃঃ ২৪৮-৬৬ ; বৃহঃ ভাঃ বাঃ 8181৭৯৬-৮১০ পৃঃ ১৮৫২-৫৪। নৈক্ষম্যসিদ্ধি '৩1৮৯-৯৩ পৃঃ ১৬২-৬৪ ; 
৩১২৩-১২৫ পৃঃ ১৭৭-৭৮ ও ১।৬৭ পৃঃ 8০। জ্ঞানোত্তমের চন্দ্রিকা্চীকা অবশ্য দ্রষ্টব্য । সুরেস্বরাচার্য্য তাঁহার 
রহদারণাকভাষ্যবাতিকে (8191৭৯৬ পৃঃ ১৮৫২ । 8181৮৯১ প্রঃ ১৮৬৬৪ ৪1৪1৮১০ পৃঃ ১৮৫৩। 8181৮৭৬ পঃ 
১৮৬৪ ) অগ্ডনমিশ্রকে পণ্ডিতশ্রন্য ইত্যাদি বলিয়া বিদ্ুপও করিয়াছেন । ষাহারা সুরেশ্বরাচার্য্য ও মগ্ুডনমিশ্রকে একই 
বাক্তি বলিয়া শ্লনে করেন তাঁহাদের জন্য বিশেষতঃ এই সমস্ত আকর গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল। 

১০ সাঃ তঃ কৌঃ কাঃ ২ পুঃ ১২. “শ্রুতিস্মৃতীতি হ!সপুরাণেড্যো বাক্তাদীন বিবেকেন শ্রত্বা শান্তা চ ব্যবস্থাপ্য 
দীঘকালাদরনৈরন্তর্যপৎকারসেবিতাদ্‌ ধর্মাদ্‌ ভাবনাময়াদ্‌ বিডানমিতি ।” সাঃ কাঃ ৬৪ “এবং তস্ত্বাভ্যাসা-ল্াস্মি' 'ন 
মে' 'নাহমি'তাপরিশেষম । অবিপধায়াদিশুদ্ং কেবলমুৎপদ্যতে ক্তানম্ব ॥” এই সাংখ্য-কারিকার ব্যাখ্যায় 
অধিকাংশ চীকাকারই তন্ত্াভ্যাস বা নিদিধ্যা সনজন্য বিবেকধ্যাতির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন । সাঃ তত্বকৌঃ কাঃ 
৬৪ পৃঃ ১০৯. “.. উত্ত রূপ )প্রকারতন্তবিষয্নভানাভ্যাসাদাদরনৈর্ত্য্যাদীঘকালসেবিতাৎ সন্তপূরুষানাতা- 
সাক্ষা্কারি ড্রানসুৎপদ্যতে যদ্িষয়শ্াভ্যাসস্তদ্বিষয়মেব সাক্ষাৎকারমুপজনস্বৃতি, তত্ৃযিষয়স্চাত্যাস ইতি তত্ব 
সাক্ষাৎকারং জনয়তি।” বাচ৯পতি মিশ্র স্পষ্টতঃই যোঃ সূঃ ১১৪ হইতে “নৈরম্ত্্” ইত্যাদি সৃন্তাংশ প্রহণ 
করিয়াছেন । কিন্তু নারায়ণতী্থ তাহার সাংখা-চন্দ্রিকায় নিদিধ্যাসনসহরুত মনকেই তত্বসাক্ষাৎকারের করণ 


বলিয়াছেন (সাঃ চঃ ৬৪ পুঃ ৫৩), “...উত্তপ্রকারপুরুষগোচরাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনশ্চি্তনরপান্নিদিধ্যাসনাদেব 
কেবলং পুরুযমান্রগোচরং ক্তানং সাক্ষাৎকার উৎ্পদ্যতে ইতাথঃ ৷ এতেন নিদিধ্যাসনসহরুতেন মনসৈবাত্মগোচর- 


নির্বিকল্পকসাক্ষাৎ্কারো ভবতি।” মনে হয় নারাম্মণতীথ্থ যুত্তিনদীপিকার (কাঃ ৬৪ পঃ ১৪৩) “তদেতদেবং 
তত্বানামভ্যাসৈকাগ্রমনসো যতেঃ পুনঃ পুনরভ্যাসাৎ” সন্দর্ডের এরূপ তাৎপর্য বঝিয়াছিলেন। 

যোগসমপ্রদায়ও প্রসস্থ্যানবাদী ৷ “খতস্তরা তত্র প্রক্তা” এই যোগসৃত্লের (১৪৮) ভাষ্যে ভগবান বেদব্যাস 
আগমবচন উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন যে ধ্যানাভ্যাসের পরিপাকনিশ্িত্ত খতস্তরাপ্রড়াসংক্তক বিবেকখ্যাতিজন্য 


অধ্যায় প্রসস্থ্যানবাদবিচার ২১৭ 


আত্মতত্ববিবেকের অনুপলস্তবাদ নামক চত্বথ পরিচ্ছেদে ( আত্মধর্মনামক ওয় প্রকরণ পৃঃ ৩৭৪ 5 পুঃ 
৮১৭) কম্ঠতঃই প্রসস্ত্যানবাদ সমথন করিয়াছেন, “...তথাসতি ভাবনাক্রমেণ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধেঃ1” 
এই সম্পর্ভের কনম্পলতাটীকায় শহ্করমিশ্র বলিয়াছেন (এঁ পৃঃ ৮১৮) যে মননের পর ভাবনারূপ 
নিদিধ্যাসনের দারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ ভ হইয়া থাকে । সেই ভাবনার স্বরূপ 
কি?-_-এইরূপ আকাঙ্ক্ষার নিরৃত্তিকল্পে ভগীরথ ঠন্কর তাহার টীকায় বলিয়াছেন (এ পঃ ৮১৮) যে 
শরীরাদি হইতে ভিন্নরপে আত্মবিষয়ক নিদিধ্যাসনই আত্মভাবনা ৷ বল্লা বাহুলা, ভেদবাদীর নিকট 
ভেদক্তানই ( আত্মবিবেক ) তত্তুক্তান। রৃহদ্বান্তিকের মধো সুরেশ্বরাচাষ্য বিভিন্নপ্রকার প্রসস্থ্যানবাদ 
স্থাপন করিয়া পরিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন । উত্ত খণ্ডনপ্রকার এইরূপ বিস্তৃত ও গম্ভীর যে উহার আলোচনা 
স্বল্প পরিসরে সম্ভব নহে | মনঃকরণতাবাদবিচারকালে নিদিধাসনবিষয়ে ভামতীকারের মত আলোচিত 
হইবে। এক্ষণে বিবরণপ্রদর্শিতপথে নিদিধ্যাসনের করণত্ব খণ্ডন করা যাইতেছে । 


বিবরণ-প্রদশিত পথে প্রসত্থ্যানবাদখণ্ডন 


বিবরণাচার্্য নিদিধ্যাসনের প্রামাণা খণ্ডন করিয়া তজ্জন্ প্রমার উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই 
(বিবরণ ১ম বণক, মেত্রোঃ পৃঃ ৫১১১২ লমাদ্রাজ পঃ ৪১২-১৩), “ন চ শব্দকরণমন্তরেণ 
নিদিধ্যাসনাদেবাপরোক্ষানুভবফলজন্ম সম্তভবতি তসা প্রামাণ্যাসিদ্ধেঃ1” বিবরণাচাষোর গৃঢ তাৎ্পয্য 
এইরূপ। 

পরোক্ষক্ঞানজনাভ্ভাবনা অপরোক্ষক্জানের জনক হইতেই পারে না" বিহিবিঝয়ক অনুমিতিক্তান 
সহত্রবার আরৃত্ত হইলেও বহিম্সাক্ষাৎকারের উদয় হয় না । কৃ৯গ্রপ্রমাণসামগ্রীবাতিরেকে জায়মান জ্ঞান 
অপ্রমাই হইবে, এইরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না অন্যথা “চৈত্যং বন্দেত স্বগকামঃ” ইত্যাদি 
পৌরুষেয়বাকাসমহও অপ্রমাণ না হউকৃ, কারণ চৈতাবন্দন যে স্বগসাধন তাহা প্রতাক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা 
বাধিত না হওয়ায় বিষয়বাধ নাই । কিন্তু চৈত্যবন্দন যে স্বগসাধন, এই বিষয়ে কোনরূপ প্রমাণই নাই; 
কারণ অলৌকিকহিতাহিতসাধনমান্র বেদৈকগমা, উক্ত বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রসরই নহে। 
পুরুষরচিতবাকোর প্রামাণ্য সবদাই প্রমাণান্তরমূলক, যেমন মন্বাদি রচিত স্মৃতিসমূহের প্রামাণ্য 
বেদমূলক, উহাদের স্বতন্ত্র প্রালাণা নাই । স্তরাং প্রমাণই প্রমার উৎপতিতে সমথ, অপ্রমাণ কদাপি 
নহে।১১ 


স্বরূপপ্রতিষ্ঠারূপ মুক্তি হইয়া থাকে (8158 )।1 ব্যাসভাযা ১৪৮ প্রঃ ৫৪-পুঃ ১২৬২৭, “তথা 
চোক্তম্-_-“আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকয়ন্‌ প্রক্তাং লভভতে যোগমুস্তমম ।৮ ইতি |” 
তত্ববৈশারদী এ পৃঃ ৫৪ ₹ পৃঃ ১২৬২৭, “আগমেন ইতি বেদবিহিতং শ্রবণযুক্তাব £ অন্বপানেন ইতি মননং £ ধ্যানং 
চিন্তা, তস্যাত্যাসঃ পৌনঃ পুন্যনানুষ্ঠানং, তঙ্মিন রসঃ আদরঃ [ যত্রঃ ]. তদনেন নিদিধ্যাসনমুক্তম 1” বিক্তানভিচ্ষ 
তাহার যোগভাষ্যবার্তিকে (১1৪৮ প্রঃ ১২৬২৭ )ও রাঘবানন্দ সরস্বতী তাহার পাত ল-রহসা (১৪৮ পৃঃ ১২৬) 
অন্রূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করির়াছেন। 
১১ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ প্রঃ ১৩১-৩২, “মৈবমূ. পরোক্ষক্তানজনাভাবনায়া অপরোক্ষড্রানজনকত্বাসম্তবাঘ। ন হি 
বহণনুমিতিজানং সহত্রকত্ব আরুস্তমপি বহিদসাক্ষাৎকারায় কৰ্পতে [সমধো ভবতি ]। ক৯গুপ্রমাণসামগ্রীম- 
স্তরেণ জায়মানস্যৈব জানস্যাপ্রামাণ্যনিয়মাৎ । অন্যথা “ৈত্যং বন্দেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদি পৌরুষেয়বাক্যানামপি 
বিষয়বাধাভাবাৎ অগ্রামাণ্যং ন স্যাৎথ। ন হি চৈত্যবন্দনং স্বর্গসসাধনং ভবতি ইত্ন্ত্র কিঞ্চিন্সানমস্তি | 
অলৌকিকছিতাহিতসাধনতায়া বেদৈকমেযত্বাৎ, তন্ত্র মানান্তরাপ্রসরাৎ, পুরুষবচস্াং চ মানান্তবমূলত্বেনৈব 
প্রামাণ্যাৎ। তন্ত্র মৃূলাভাবাৎ (এব ) অপ্রামাণ্যম, পূরুষস্য শ্রমপ্রমাদাদিসস্ভবাৎ ইতি চেৎ, প্রকুতেহাপি তুলা 
( ভাবনায়াঃ )1” 

বেদবিরোধে কাপিলশাস্ত্রের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে আচার্যপাদ যে ঘুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন, সেই 
সমস্ত যুক্তি বুদ্ধশান্ত্রের প্রামাণা-খগুনেও তুলাভাবে প্রযোজা (ত্রঃ সুঃ শাঃ ভাঃ ২১১ পুঃ ৪৩৪-৩৫ ), “ন 
চাতীক্জিয়ানঙ্ান শ্রতিমস্তরেণ কশ্চিদুপলভতে ইতি শকাং সস্তাবয়িতুম, নিমিত্তাভাবাৎ। শক্যং কপিলাদীনাং 
সিদ্ধানামপ্রতিহতক্ঞানত্রাদিতি চে; ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ! ধর্মানৃষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ 
ধর্মশ্চোদনালক্ষণঃ। ততশ্চ পূর্বসিন্ধায়াশ্চোদনায়া অথো ন পশ্চিমসিদ্ধপূরুষবচন বশেনাতিশঙ্কত্ব€ শকাতে ।” 
তাৎপথ্য এই, কপিল অথরা বৃদ্ধের সিদ্ধি ঈশ্বরীয়সিদ্ধির ন্যায় নিত্য নহে, কিন্তু নিমিসজন্য। সিদ্ধি ধর্মানুষ্ঠানসাপেক্ষ 


২৯৮ বিবরণন্প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


উত্তরে প্রসস্ত্যানবাদী বলিয়াছেন, বুদ্ধশাস্ত্রাদি অপ্রমাণ হয় হউক্‌, কিন্তু আলোচা স্থলে শব্দপ্রমাণই 
মূল বলিয়া নিদিধ্যাসন অমূলক নহে। সুতরাং নিদিধ্যাসনজনা সাক্ষাৎকারের ব্রহ্মরূপ বিষয় 
শ্রতি প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়ায় শ্রৃতিপ্রমাণদ্ারেই উত্ত সাক্ষাৎকারের প্রমাত্বনিশ্চয় হইবে (বিবরণ 
মেস্রোঃ পৃঃ ৫১২-মাদ্রাজ পৃঃ ৪১৩), “শব্দাবগতত্রন্ষাত্্বিষয়ত্বাদপরোক্ষসা তদৃদ্ধারেণ 
[ শব্দদ্বারেণ ] প্রামাণ্যনিশ্চয় ইতি চেৎ।৯২ 

ইহাতে বিবরণসম্প্রদায়ের বস্ত'ব্য এইযে এ্ররূপ বলিলে পরতঃপ্রামাণাবাদ স্বীকার করিতে হইবে৯৩ 
এবং কল্পনা-গোরবও বিদামান। ইহা প্রদশিত হইতেছে। 

পূব মীমাংসাসম্প্রদায়ের ন্যায় অদ্বৈতসম্প্রদায়ও প্রমাণের স্বতস্তবাদী । এই স্থলে ভাবব্যৎপত্তিতে 

“প্রমাণ”শব্দের অর্থ প্রমা এবং “প্রামাণা” পদের প্রমাত্ব অথ গ্রহণীয়।৯: প্রমার প্রমাত্ব স্বতঃ, এই বিষয়ে 

প্রধানতঃ দুইটি পক্ষ আছে-_উৎ্পত্তিপক্ষ ও জপ্তিপক্ষ ।১৫ প্রমাত্বের উৎপত্তি ও প্রমাত্বের জপ্তি বা জান 
উভয়ই স্বতঃ | “স্বতঃ” পদের অর্থ স্বস্মাৎ অথাৎ নিজ হইতে । কিন্তু কেহ নিজ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে 
না এবং কত্তৃকর্মবিরোধবশতঃ কেহ নিজেকে জ্ঞানের বিষয় করিতেও পারে না। সুতরাং “স্বতঃ” পদের 
অর্থ করিতে হইবে “আত্মীয়াৎ”" । উৎ্পত্তিপক্ষে দোষাভাবসহকুতক্ঞানসামানাসামগ্রীই আত্মীয় এবং 
জপ্তিপক্ষে দোষাভাবসহকৃতক্তানগ্রাহকসামগ্রীই আত্মীয় । তাৎপর্যা এই, যে-জ্ঞানসামগ্রী হইতে জান 
উৎপন্ন হয়, সেই জ্তানসামগ্রী হইতেই জ্রানোণ্পত্তির সমকালেই সেই জানের প্রমাত্বও উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । ইহাই উৎ্পত্তিপক্ষে স্বতঃপ্রামাণাবাদ । আবার, যে-গ্রাহক ক্তানকে গ্রহণ করে সেই জানগ্রাহকই 
ক্তানগ্রহণসমকালেই সেই ক্তানের প্রমাতৃও গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাই কর্তি-পক্ষে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব। 
ক্তানোৎপত্তির সামগ্রী বা জ্তানগ্রাহকসামগ্রী হইতে ভিন্ন সামগ্রী প্রমাত্বের জনক বা জাপক হইলে প্রমাণের 
প্রামাণা পরতঃ হইবে । জনক ও ক্তাপকের আত্মীয়ত্ব অতি প্রসিদ্ধ হওয়ায় উহাদের আত্মীয় বলা 
হইয়াছে। 

এক্ষণে প্রসস্থ্যানবাদপক্ষে প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণা অক্ষুপ্র রাখিতে হইলে বলিতে হইবে যে 
যে-প্রমাণসামগ্রী হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়াছে সেই সামগ্রী হইতেই ব্রক্ম সাক্ষাৎকারের প্রমাত্বও 
উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইহা বলা যায় না, কারণ নিদিধ্যাসন যে কেবল ক্রান-সামগ্রীই নহে, তাহা নহে, 


হওয়ার অবশাই বেদের শরণাপন্ন হইতে হইবে, কারণ বেদই ধর্ষে প্রমাণ । কপিল/বা বৃদ্ধ সিদ্ছি প্রাপ্তির পরই শাস্ত্ররচনা 
করিয়াছেন বলিয়া ধর্মবিযয়ে বা সাধনবিষয়ে কাপিলশাস্ত্র বা বৃদ্ধশাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না। সিদ্ধিপ্রাপ্তির পবেও 
তাহারা প্রামাণিক পুরুষ নহেন বলিয়া অসিদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধির সাধনবিষয়ক জ্রান সম্ভবই নহে । অতএব তাহাদের 
সিদ্ধির নিমিত্ত ধম্মানুষ্ঠান স্বীকার্যা হওয়ায় বেদের প্রামাণ্য পৃরবসিদ্ধ। ফলে বেদবিরোধে তাহাদের শাস্তে 
উপজীব্য-বিরোধ অপরিহার্যা-_(ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ২১১ পঃ ৪৩৫-৩৬ ), “বেদসা হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণাং 
রবেরিব রূপবিষয়ে ৷ পুরুষবচসাং তু মলাস্তরাপেক্ষং বজুস্মতিব্যবহিতং চেতি বিপ্রকষঃ ৷ তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে 
বিষয়ে স্মত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ 1” *শাস্ত্রং চ স্বতো বোধকতয়া” ইত্যাদি ভামতী সন্দত্ত দ্রষ্টব্য ( ভামতী ২।১।১ 
পঃ ৪৩৬)। স্মৃতিপাদের বাংলা ব্যাশ্যা গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বিদ্যমান 

১২ বিবরণভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ৪১৩, “ননু শব্দস্যেব মনস এব নিদিধ্যাসনস্য বা সাক্ষাৎকারে করণত্বং 
কল্লাতাম্‌, কল্পনায়া উত্তয়নতরাবিশেষাৎ ৷ ন চৈবং নগপূন্রভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারবৎ আস্তসান্ষাৎকারস্য স্রান্তিত্বাপত্তিঃ, 
তস্য মূলপ্রমাণাভাবেন বাধিতাথত্রাৎ, অন্তর তু বাধকানামুপনিষদ্বিরোধেন আভাসত্বাদিতি শঙ্কতে-_শব্দাবগতেতি ৷” 
একই যুক্তিতে মনঃকরণতাবাদ পরে খণ্ডিত হইবে ।“নশ আদশনে” এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে “ন্ট” পদের অর্থমৃত 
অথবা অনান্র অবস্থানজন্য দশনের অযোগ্য। “বাধকানাম” অথাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ব্রন্মরাপ-বিষয়ের বাধক 
হেতুসমূহ। উক্ত হেতুসমূহ “সদেব” (ছাঃ উপঃ ৬।২১) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বাধিত হওয়ায় আগমবিরুদ্ধ 
ন্যায়াডাসমান্র অথাৎ বাধিত হেত্বাভাস। 

১৩বেঃ কঃলঃ কশ্তিকা ৫২. পৃঃ১৩২, “ন চান্র শব্দপ্রামাণ্যস্া মূলত্বাৎ ন অমুলতেতি বাচ্যম্‌, সংবাদাৎ প্রামাণ্যান্্ীকারে 
প্বতস্ত্রোপপাদিততৎস্বতস্ত্বডঙ্গপ্রসঙ্গাৎ ।” পূরতন্ত্র অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে বহুল আলোচিত স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ। 

১৪ প্রমার প্রমাত্ব সিদ্ধ হইলে তবে প্রমার করণরূপে প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হওয়ায় স্ৃতদ্রভাবে প্রমাণের প্রামাণ্য 
আলোচিত হয় না। তাৎপধ্যপরিশুদ্ধি ১১১ পৃঃ ৭৯, “প্রমাকরণত্বং হি নানবধারিতায়াং প্রমায়ামধারয়িতুম্‌ 
শকাম।” 

১৫ বাহুলা ভয়ে সত্তাপক্ষরূপ তৃতীয় পক্ষ ধৃত হইল না। 


অধ্যায় প্রসপ্ত্যানবাদবিচার ২৯৯ 


প্রতুত ব্রন্মসাক্ষাৎকারের প্রমাত্ব নিদিধ্যাসন হইতে ভিন্ন শব্দ-প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় প্রমার 
উৎপত্তিগত স্বতস্ত্বের হানি অবশ্যন্তাবী । প্রাচীন আচার্যাগণ সাধারণতঃ জঞপ্তিপক্ষ আলোচনা করিতেন 
বলিয়া বিবরণাচাা প্রসস্থ্যানবাদে জপ্তিপক্ষেই দোষ দিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ক মেট্রোঃ পৃঃ 
৫১২- মাদ্রাজ পৃঃ ৪১৩), “উৎপন্নস্য হি [ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপস্য ] বিজ্তানসা [ নিদিধ্াসনা- 
তিরিজ্-শব্দরূপ-] প্রমাণান্তরাধীনবিষয়সভ্ভাবনিশ্চয়াধীনপ্রামাণ্যকল্পনাৎ বরং স্বসযোব ক৯গুপ্রমাণ- 
জন্তৃকল্পনমূ। অনাথা পরতঃ প্রামাণ্যাৎ, ইতরন্র স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ।” নিদিধ্যাসনাতিরিস্ত- 
শব্দরূপ-প্রমাণান্তরাধীনো যোহয়ং ব্রন্মরূপবিষয়সড্ভাবনিশ্চয়ঃ, তদধীনং য্প্রামাণাং ত€ কল্পনাৎ 
কৃ৯গুপ্রামাণাশব্দজনাত্বকল্পনং বরম [ অপেক্ষারুতোৎকৃষ্টম ] -এইরূপভাবে অথ বুঝিতে হইবে। 
বিবরণাচার্যোর গঢ় আশয় এইরূপ । 

নিদিধ্যাসন হইতে উৎপন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রমাত্বনিশ্চয়ের জনা যে নিদিধ্যাসনগত প্রামাণাকল্পনা 
করিতে হইবে, সেই প্রামাণ্য-কল্পনা ব্রক্ষসাক্ষাকারের বিষয়রূপ ব্রদ্মের স্ভাবনিশ্চয়ের অধীন কল্পনা, 
কারণ নিদিধ্যাসিতব্ বিষয়ই সাক্ষাৎকারের বিষয় এবং বিষয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ 
হয়। এক্ষণে এরূপ বিষয়সভাবনিশ্চয় শব্দরূপপ্রমাণান্তরের অধীন। ফলে উক্ত প্রামাণাকল্পনা 
গৌরবপ্রস্ত, কারণ এরূপ কল্পনার জন্য বৃদ্ধিতে দূরবর্তী শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
তদপেক্ষা লঘুকল্সনা এই যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং শব্দপ্রমাণের প্রামাণা 
কৃ৯গ্ত বা পূব হইতে প্রসিদ্ধ, কল্পা নহে। নিদিধ্যাসনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিলে নিদিধ্যাসনে 
জ্ঞানকরণত্ব ও সাক্ষাৎকারকরণত এইরূপে উভয় কল্পনা করিতে হইবে । শব্দকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 
করণ বলিলে শব্দে জানকরণত্ব ক৯প্ত হওয়ায় কেবল সাক্ষাৎকারকরণত্ব কল্পনা করিতে 
হইবে**_-এইরূপ তাৎপর্যোও উপরি উদ্ধত বিবরণ-সন্দর্ভ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে করণ-মহিমায় জানে প্রতাক্ষত্ব সিদ্ধ হয় না, বিষয়মহিমায় জানগত প্রতাক্ষত্ব সিদ্ধ হওয়ায় 
নিতা-অপরোক্ষস্বভাবক্রহ্মস্বরূপবিষয়ক শাব্দবোধ সবদাই অপরোচক্ষ হইবে, ফলে শব্দে 
সাক্ষাৎকারকরণত্বও বস্তুর স্বভাব অনুসারেই সিদ্ধ। কিন্তু শব্দশ্রবণজন্য সবকতাদিগুণবিশিষ্টব্রক্মের 
অপরোক্ষ প্রতীতি হইবে না,কারণ সবজত্বাদিগুণ পরোক্ষ বলিয়া সবক্তত্ববিশিষ্টব্রক্মও পরোক্ষ । কিন্তু ইহা 
অন্য আলোচনা । নিদিধ্যাসনের ব্রন্মসংক্ষাৎকারকরণত্বপক্ষে যে কন্পনাগৌরব বিদামান, তাহা মনের 


১৬ ভাৎপর্যা এই, প্রসপ্থ্যানবাদী বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ ফল অনাথা ( অর্থাৎ বহিরিন্ড্রিয়, অথবা 
অন্তরিন্ড্রিয় অথবা শব্দের দ্বারা ) অনুপপন্ন হওয়ায় অগত্যা পরিশেষন্যায়ে অন্ততঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারস্থলে নিদিধ্যাসনের 
প্রামাণ্য কল্পনা করিতে হইবে । অগতিকগতিন্যায়ে অদুষ্টকল্পনাই যুক্তিযুক্ত । কারণ ব্রহ্ম বাহোন্ড্রিয়ের বিষয় হুইতে 
পারেন না, শ্ৃতিই ব্রন্মকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়াছেন ( কঠোপঃ ২1১1১ ), “পরাঞ্চি খানি বাতৃণৎ স্বয়স্তৃত্তসমাৎ 
পরা পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌্” অর্থাৎ, পরমেশ্বর শ্রোন্রাদি বহিরিন্ড্রিয়সমহকে স্বভাবত£ই বহিমুখরাপে স্ঠি করিয়াছেন 
বলিয়া জীব বাহ্যবিষয়সমূহই দশন করে. অন্তরাস্্াকে নহে । শ্রুতি ব্রন্মকে শব্দ ও মনেরও অগোচর বলিয়াছেন 
(তৈত্তিঃ উপঃ ২৪) “যতো বাচো নিবস্তত্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।” অর্থাৎ, মনের সহিত বাকাসমূহ যাহা হইতে 
প্রতিনিরত্ত হয় অর্থাৎ মন ও বাক্য ধীহাকে বিষয় করিতে পারে না। 

ইহাতে উত্তর এই, নিদিধ্যাসনরূপ অপূবপ্রমাণান্তরকল্পনায় কোন প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ, কৃ৯গ্তশব্দপ্রমাণের 
দ্বারাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপফল উপপন্ন করা যাইতে পারে বলিয়া অন্যথা উপপত্তিই বিদ্যমান, অনাথানৃপপত্তি নহে । 
পরোক্ষাত্থক ভাবনার অপরোক্ষবিষয়ত্ব এবং ভাবনার প্রমাণাস্তরত্ব অন্যন্তর দুচর নহে । এইরূপ উভয় কইকজনা 
অপেক্ষা বরং ক৯গ্রপ্রামাণ্যশব্দের অপরোক্ষবিষয়ত্বকল্পনা লঘু॥ কারণ প্রসপ্থ্যানৰাদে নিদিধ্যাসনরাপ 
প্রমাণাস্তরকল্পনা ও তাহাতে অপরোক্ষবিষয়ত্রকলপনা করিলে ধর্মী ও ধর্ম উভয় কল্পনাই করিতে হয় । অপরপক্ষে 
শব্দপ্রমাণরূপ ধমী পূর্বসিদ্ধ হওয়ায় ধশ্িকলপনা নাই, কেবল কৃ৯গড ধর্মীতে অপরোক্ষবিষয়ত্বরাপ ধমকজনা 
বিদ্যমান । ধর্মিকল্পনা অপেক্ষা ধর্নকল্পনা যে লঘু, তাহা সবসম্প্রদায়সিদ্ধ । বেদাস্তকত্রলতিকা, কণ্ডিকা ৫২ পুঃ 
১৩২-৩৩, “আবশ্যকত্বেন শব্দসোবান্ত প্রামাণ্যস্যোচিতত্বাচ্চ। অনান্র অনুষ্টমপি ফলান্যথানৃপপত্ত্যা অশ্রৈব প্রামাণাং 
কল্লাতে ইতি চেৎ। ন, অপৃবপ্রমাণান্তরকল্পনে মানাভাবাৎ, [ ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপস্য ] ফলস্য চ ক৯গুপ্রমাণেনৈ- 
বোপপত্তেঃ। পরোক্ষভাবনায়া অপরোক্ষবিষয়ত্রম্‌, তস্যাঃ প্রমাণান্তরত্বং চ. অন্যন্ত্র অদুষ্টচরমপি ত্বয়া 
[ প্রসপ্ত্যানবাদিনা ] কল্তনীয়ম । তদুভয়কল্পনাৎ বরং কৃ৯গুপ্রামাণ্যসা, শব্দসোবাপরোক্ষবিষয়্রমান্রকল্পনম ॥ 
ধমিকভ্রনাতো ধমকল্রনায়া লঘ্ৃত্বাৎ।” “বরং” পদের অর্থ অপেক্ষাকৃত উৎকুষ্ট। 


৩০০ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ সপ্তম 


পক্ষেও বুঝিতে হইবে, কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মন বৃত্তিরূপ ক্তানের উপাদান হওয়ায় করণ হইতে পারে 
না- নিমিত্তকারণবিশেষই করণ হইয়া থাকে ।৯' যাহারা নায়াদিসম্প্রদায়ের নায় কার্ধামান্রের করণ 
স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাদের সিদ্ধান্ত অস্তুপগম করিয়াই এইরূপ বলা হইল প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতী 
কার্ধীমান্তরের করণ তথা ব্যাপার স্বীকার করেন নাই।৯ 

যদি উপরি আলোচিত লাঘব-গৌরবতকসহায়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে শব্দের করণত্ব ও নিদিধ্যাসনের 
অকরণত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে নিদিধ্যাসনের করণত্বস্বীকারপক্ষে পরতঃ প্রামাণ্যপ্রসঙ্গ আনবাধ্য। কিন্তু 
অনাস্থলে অথাৎ শব্দের করণত্বস্থীকারপক্ষে স্বতঃপ্রামাণা অক্ষুপ্ই থাকে । সুতরাং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
সাক্ষাৎভাবে প্রঘাণজনা না হইলেও পরম্পরায় প্রমাণজন্য হওয়ায় উক্ত সাক্ষাৎকারে প্রমাত্ব থাকিবে, 
এইরূপে কন্পতরু-প্রদশিত পথে নিদিধ্যাসনের করণত্ব রক্ষা করা যাইবে না; কারণ অপ্রমাণজন্য 
ব্ক্মসাক্ষাৎকারে অনাতঃ প্রামাণ্যকল্পনায় উহা করণস্বভাবের দ্বারা অপ্রযুক্ত হওয়ায় প্রামাণ্যের পরতস্ত 
অপরিহার্যা। বিবরণাচাষা পরেও অভ্যাসের অপ্রমাণত্ব, পরোক্ষক্তানমান্্রজনকত্ব এবং অভ্যাসজন্য জানে 
মিথ্যা আপরোক্ষোর কথাও বলিয়াছেন (বিবরণ ২য় ব্ণক মেট্রোঃ পঃ ৫৫৮ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫১৫২), 
“অথাপি কথঞ্চিৎ [ 'নিদিধ্াসিতব্যঃ ইতাদি শ্রুতী বাকাভেদস্থীকারেণ ] উপাসনবিধানং কল্পোত 
নিদিধাসনবিধেঃ, তথাপি অপরোক্ষফলসা অহেতৃত্বাৎ উপাসনস্য ন শান্দক্তানাদিশেষঃ.- | 
অভাসসাপ্রমাণত্বাৎ, বিষয়স্য [ ইন্দ্রিয়] অসম্প্রযৃক্তত্বাঙ্চ ন বসত্বাপরোক্ষামভ্ভাসাৎ, কিন্ত 
মিথ্যাপরোক্ষামূ ৷” ধ্যানমিয়োগবাদীর প্রদত্ত “ততস্ত তং পশ্যতে” (মুঃ উপঃ ৩।১/৮) ইত্যাদি 
শ্রতিসমূহও বিচার করিয়া বিবরণাচাযা প্রদশন করিয়াছেন যে প্রসস্থ্যানবাদে শ্রুতির তাণপর্যা নাই 
(বিবরণ এ মেট্রোঃ পঃ ৫৫৮-৫৯ হ মাদ্রাজ পৃঃ ৪৫২-৫৩)। কিন্ত ইহা অনা আলোচনা । 

প্রসস্থানবাদী যে ঈশ্বরীয় মায়ারত্ির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা অদুষ্টান্ত ঃ কারণ অবাধিতাথবিষয়ক 
বলিয়া যদি মায়ারতি ভ্রম না হয়, তবে অক্তাতাংবিষয়কণ্ড নহে বলিয়া উহ্না প্রমাও নহে । ন্যায়াদি 
সম্প্রদায়মতে যেমন ঈশ্বরের নিতাজ্জান গুণজন্য বা দোষজনা না হওয়ায় তাহাদেরই স্বীরুত নিবিকলক 
প্রতাক্ষের নায় উহা ভ্রমপ্রমাবহিভূত, সেইরূপ অদ্রৈতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের মায়ারৃত্বি অবাধিতাথ্থবিষয়ক ও 
অক্ঞানানিবন্তুক হওয়ায় সুখদুঃখাদিসাক্ষাৎ্কারের নায় ভ্রমপ্রমাবহিতূত । উহা ভ্রমরূপ অপ্রমা নহে, এই 
অর্থে সখাদিজানের ন্যায়” ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রমা বলা হইয়া থাকে ।১? কিন্তু এরূপ বৃত্তি অক্তাননিবর্তক 


১৭বিঃ ভাঃ প্রঃ১ম বণক পৃঃ ৪১৩, “তহি করণত্রেন ক» গ্রশব্দ এব আত্মসাক্ষাৎকারকরণমস্ত, লাঘবাৎ ।নতু মন, 
তস্য ভানকরণতব্র-সাক্ষা«কারকরণত্বয়োরুত্তয়োরপি কল্পযত্রেন গৌরবাৎ ।” আচাধ্য পৃবপক্ষ উপস্থাপনকালে ( এঁ পৃঃ 
8১৩ ) “ননু খব্দেসোব মনস এব নিদিধ্যাসনস্য বা [ আত্ম-] সাক্ষাৎকারে করণত্বং কল্মাতাম্‌, কল্পনার! 
উত্তয়ন্রবিশেষাৎ” এইরূপে মনঃকরণতাবাদ ও প্রসস্ব্যানবাদ উভয়ই গ্রহগ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে থে 
আলোচ্য কম্পনাগৌরবদোষ উভয় পৃবপক্ষীর বিরুদ্ধেই সমভাবে প্রসর। 
১৮ লেখকের শীঘ্র প্রকাশিতব্য “বেদান্ত-পরিভাষা” গরন্থ-ব্যাখ্যায় মনের করণত্ব তথা ইীন্দ্রিয়ত্ব বিস্তুতরূপে খণ্ডিত 
হওয়ায় এই স্থলে উহার পনরুক্তি করা হইল না। 
১৯ অদ্বৈতগ্রন্থে কোন স্থলে সুখাকাররস্তি অর্বীরূত হইয়াছে (সং শারীঃ সাঃ সং ১।২৭ পুঃ ৩৭। লঘুঃ পৃঃ ৪৮৩ ), 
কোনও স্থলে সুখাকাররৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে ! লঘুঃ পৃঃ ২৯৫, ৩৯৫ ), কোনও স্থলে বা সুখাকাররৃত্তিকে প্রমারূপে 
স্বীকার করা হইয়াছে (লঘুঃ পুঃ ৫8৫ )। প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই. সৃখ-স্মৃতির উপপত্তির জন্য সুখাকারবৃতি অবশ্য 
স্বীকাধ্য (লঘুঃ প্রঃ ২৯৫, ৩৯৫ । ন্যাঃ রঃ ১১২২ পৃঃ ৪৭৫ )। কিন্ত ইহা অবিদ্যার্ত্তি হওয়ায় সুখপ্রতীতি প্রমা 
নহে। সুতরাং অবাধিতবিষয়করূপে উহার প্রমাত্ব-স্থীকার অভ্ভুপগমসিদ্ধান্তমাত্র । অন্তঃকরণবৃত্তিব্যতিরেকে 
প্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভব না হওয়ায় এবং একমান্ত্র অক্তাতসৎ বিষয়ে অন্তঃকরণরৃত্বি সম্ভব বলিয়া জাতৈকসৎ 
সুখদুঃখাদিবিষয়ে মণিপ্রভাকারের অন্তঃকরণরতি স্বীকার ( মণিপ্রভা, প্রতাক্ষ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫২ ) সম্পূর্ণরূপে 
প্রমাদপ্রস্ত ৷ 
২০ বাধিতবিষয়ত্ব ও দোষজন্যত্ববিষয়ে অদ্বৈতী'র প্ররুত চিন্তা এইরূপ । 

' অদ্বৈতসিদ্ধাত্তে অধ্যাসমান্র বাধিতবিষয়ক । পুনরায়, অধ্যাসকে দোষজনাও বলা হইয়া থাকে । এক্ষণে প্রশ্ন 
এই, বাধিতবিষয়ক অধ্যাস্মান্ত্র কি দোষজন্য ? 

ইহাতে অদ্বৈতীর উত্তর এই, অধ্যাসত্ব ধর্ম লঘু এবং বৃদ্ধিতে প্রথমোপস্থিত হইলেও দোষজনাত্বের ব্যাপ্য নহে, 

কারণ অবিদ্যাধ্যাস অনাদি বলিয়া জন্য না হওয়ায় দোষজন্য নহে,কিন্ত অবশ্যই বাধিত ! শুধু তাহাই নহে, দুশাত্বধ্ম 


অধ্যায় প্রসপ্ত্যানবাদবিচার ৩০১ 


না হওয়ায় মায়ারৃত্তির দৃষ্ান্তে ইচ্ছাপ্রসূত আহাধ্য-রত্তি যেমন প্রমা হইবে না, সেইরূপ নিদিধ্যাসনজনিত 
ব্হ্মসাক্ষাৎকারও প্রমা না হওয়ায় অবিদ্যাধ্বংসি হইবে না । সুতরাং নিদিধাসন বৃক্ষ নাক্ষাৎকারের করণ 
নহে। 


মিথাত্রের ব্যাপ্য হওয়ায় দোষও দুশারূগে অধ্যসনীয় বলিয়া দোখের অধ্যাসের নিমিত্ড দোষান্তরের অনুসন্ধান করিলে 
মলক্ষতিকরী অনবস্থা অবশ্যস্তাবী ৷ নিত্যকানবাদী ন্যায়াদিসপ্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে যেমন বাধক থাকায় জানত্রমান্তর 
শরীরজনাতাবচ্ছেদক নহে, অথবা গণজন্যত্ব প্রামাণ্যের প্রযোজক নহে, জন্যক্তানবিষয়েই যেমন এঁরাপ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ্ীয় ॥ সেইরাপ অদ্বৈতীর নিকট ও অধ্যাসমান্র দোষজন্য নহে । কিন্তু জন্য-অধ্যাসের প্রতি দোষ অবশ্যই কারণ । 
সুতরাং অন্য সম্প্রদায়ের নিকট গুণাজন্য হইগ্নাও অবাধিতবিষয়করূপে নিত্যক্তান যেমন প্রমা, সেইরূপ দোষাজন্য 
হইলেও বাধিতবিষষকরূপে অনাদি অধ্যাসের অপ্রামাণা উপপন়ই | 

কেহ বলিতে পারেন যে অধ্যাস বাধিতবিষয়ক হইলেও দোষজন্যত্রই উহার অবচ্ছেদক, অবাৎ দোষজন্যত্বা- 
বচ্ছেদেই অধ্যাস ভ্রম, বাধিতবিষয়কত্বাবচ্ছেদে নহে । সুতরাং অধ্যাসমান্র দোষ্ন্য হওয়ায় অনাদি অধ্যাস 
অসিদ্ধ। 

ইহাতে উত্তর এই. বাধিতবিষয়করূপে যদি অধ্যাসের ভ্রমত্ব ( অপ্রামাণ্য ) সিদ্ধ হয় না বলিয়া দোষজনাত্বকে 
অবচ্ছেদকরাপে কল্পনা করা হয়, তবে দোষজন্যত্বও অনা অবচ্ছোদককে অপেক্ষা করিয়া ভ্রমত্বের প্রয়োজক হউকৃ। 
বিনিগমনাবিরহে বাধিতবিষয়কত্রস্থলে অবচ্ছেদক স্বীকার এবং দোষজনাত্বস্থলে অবচ্ছেদকান্তরের অস্বীকার 
অন্যায্য। কিন্তু অবচ্ছেদকান্তর অঙ্গীকার করিলে নিশ্প্রামাণিকী মুলক্ষতিকরী অনবস্থা অবশ্য স্বীকাধ্য হইয়া 
পড়িবে । সুতরাং বাধিতবিষয়করকে ভ্রমের স্বতন্ত প্রযোজকরূপে স্বীকার করিতে হইবে । বিবেষতঃ, যাহা 
বাধিতবিষয়ক তাহা দোযজন্য না হইলেও দোষজন্যত্র বাধিতবিষয়কতের ব্যাপ্য হইয়া থাকে- যে-স্থলে দোষজনাত্ব, 
সেইস্থলে বাধিতবিষয়কত্ব ৷ এইজন্য আচাধ্য শবরঘ্বামী অপ্রামাণোর ( অপ্রমাত্রের ) প্রযোজকরূপে দু্করণজন্যত্থ 
অথাৎ দোযযুক্ত ইন্দ্িকনকরণকত্ব (অদ্বৈতসিদ্ধিকারের ভাষায় দোযজন্যত্ব ) ব্যতিরেকেও অধ্ান্যথাত্বকে 
( অদ্বৈঅসিদ্ধিকারের ভাষায় বাধিতবিষয়কত্বকে ) অপ্রমাত্বের স্বতন্ত্র প্রঘোজকরূপে স্বীকার করিয়াছেন । 
শাবরভাযো “যস্য চ দু্টং করণম” এবং “ঘন্ত্র চ মিধ্োতি প্রত্যয় ঃ” এইরূপভাবে অপ্রয়াত্ের প্রযোজকদ্ধয়ের পৃথক 
উল্লেখের ইহাই তাৎপত্যয ( শাবরভাষ্য ১।১।৫ পৃঃ ৯১০ পঃ ২৮ ), “যস্য চ দুষ্টং করণং, যন্ত্র চ মিখ্যেতি প্রত্যয়ঃ, স 
এব অসমীচীনঃ প্রতায়ঃ; নানাঃ ইতি।” আচাষ্য মধূস্দন সরস্বতী তাহার অদ্বৈতসিদ্ধির 
“প্রতিকূলতর্কনিরাকরণপ্রকরণে” আচাযা শবর স্বামীর উপরি উদ্ধত “ঘসা চ দুষ্টুং করণম"” ইত্যাদি সন্দভের এইরূপ 
তাৎপর্য বাত্ত' করিয়াছেন ( আঃ সিঃ ১ম পরিঃ প্রতিকুলতকঃ পৃঃ ৪৯৭ ), “...গুণাজন্যত্রেহপাবাধিতবিযয়তয়া 
নিতাঙ্জানপ্রামাণ্যবত দোষাজন্যত্বেহপি বাধিতবিষয়তয়া অনাদাধ্যাসস্মাপাপ্রামাণ্যোপপত্তিঃ ৷ বাধিতবিষয়ত্রেহাপি ন 
দোষজন্যত্বমবচ্ছেদকম ৮ দোযজন্যত্রেৎপ্যবচ্ছেদকান্তরান্বেযণেহমবন্থাপাত্তাৎ | বাধিতবিষয়ত্বপ্য 
দোযাজনারভিব্রেহপি দোষজন্যত্রস্য তদ্ধ্যাপ্যত্বোপপত্তেঃ। অতএব শবরস্বামিনা “ঘস্য দুইং করণং যন্ত্র চ মিথ্যেতি 
প্রতায়ঃ, স এবাসমীচীনো নানাযঃ' ইতি বদতা দুষ্করণজন্যত্বমস্তরেণাপি অধথান্াথাত্বমপ্রামাণাপ্রযোজকমুক্তম 7” 
সুতরাং পাদি অধ্যাসস্থলে দোষজনাত্ব এবং সাদি-অনাদি উভয় অধ্যাসম্থলে বাধিতবিষয়কতুই অপ্রমাত্বের প্রযোজক 
হওয়ায় অনাদি অধ্যাস সিদ্ধই। 

এইস্থলে বিশেষ জাতব্য এই ঘে শাবরভাষ্যে “দুষ্টং করণম্‌” থাকিলেও বিবরণসিদ্ধান্তে অধ্যাসের প্রতি করণ 
অথাৎ ইন্দ্রিয়ের কারণত্বই না থাকায্ন অদ্বৈতসিদ্দিকার “দুষ্টকরণজন্যত্ব” না বলিয়া “দোষজনাত্ব” বলিয়াছেন । 
শুত্তিদ্রজত বা রজ্জ-সপাদি ও উহাদের প্রতীতি উভয়ই সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য। প্রাতিভাসিক পদার্থের প্রতীতিতে করণ 
বা ইন্দ্িয়ের কোনরূপ ব্যাপারই নাই $ কারণ শুক্তি-রজতাদি জাতৈকসৎ, অক্তাতসৎ নহে । ফলে অশুত্িরজতাদির 
প্রতীতির পূর্বে শুক্তিরজতাদিই উৎপন্ন না হওয়ায় শুক্তিরজতাদির সহিত ইন্দ্রিয়-সম্প্রয়োগের অবকাশই নাই। শুধ 
তাহাই নহে, প্লোকবার্তিকের “অর্থানাথাত্ব" পদে অন্াথাখ্যাতিবাদ সূচিত হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধিকার উক্ত পদও পরিহার 
করিয়া “বাধিতবিষয়ত্ব” পদই বাবৃহার করিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্র-রহস্য। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখাবেদান্ততীর্থ শ্রীচরণাস্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কুত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ-যাধুকরী-ব্যাখ্যানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণনিরূপণে প্রসপ্থ্যানবাদবিচার 
নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত 


অক অধ্যায় 
ভ্রন্মাক্ষাহব্গানের করণ-নিকাপণ 2 
ভাগমতীসম্প্রদায়সহমাহিত মনঃকবণতাবাদস্যাপন্ 
ভামতীপ্রদশিত পথে প্রসপ্ত্যানবাদখণ্ডন 


ভামতীকার বহু বিষয়ে ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডন মিশ্রকে অনুসরণ করিলেও ভামতীমধো প্রসস্ত্যানবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন। তাহার কথা এই, অনুমানপ্রমাণর দ্বারা কোন অর্থ জানিয়া সেই অর্থের সহম্র চিন্তা 
করিলেও যেমন সেই অর্থবিষয়ক অপরোক্ষজান উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ শব্দপ্রমাণদ্বারা অথকে জানিয়া 
তাহার পুনঃ পুনঃ চিত্তনজনিত সেই অথের সাক্ষাৎকার হয় না। তাহা হইলে শীতাতুর ব্যক্তি বহিৎ 
অনুমান করিয়া চিন্তা করিলে তাহার. বহিন্সাক্ষাৎকার হইত ।৯ 

শুধ তাহাই নহে। ব্রন্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, এই যে বলা হইয়াছে, সেই 
ব্রন্মোপাসনার স্বরূপ কি £ আপাতক্ানাভ্যাসই কি উপাসনা ? অথবা, নিশ্য়াভ্যাসই উপাসনা £ প্রথম 
পক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাহা হইলে “স্থাণুবা পুরুষো বা” এইরূপ আকারের সংশয়াভ্যাস হইতে, 
অথবা “ইহা উচ্চতা ও বিস্তারবিশিষ্ট দ্রবা” ইত্যাকার সামানামারদরশনাভাস হইতে 
বিশেষদর্শনব্যতিরেকেই “পুরুষ এব” এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হইত ।২ 

তাহা হইলে দ্বিতীয় বিকল্পই গৃহীত হউকৃ। শাব্দজ্ানের দ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মভাব জানিয়া 
মননের দ্বারা তাহা নিশ্চয় করিয়া সেই নিশ্চয়াত্মকশাব্দজ্তানপ্রবাহরূপ উপাসনা অবিদ্যার উচ্ছেদক 
হউক ।€ কিন্তু ইহা যুস্তিসহ নহে, কারণ “নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রন্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে” 
ইত্যাকার সাক্ষাৎকারাত্মক বিপর্যযাস সাক্ষাৎকারাস্্ক তত্ৃক্তানের দ্বারাই উচ্ছিন্ন হইতে পারে, পরোক্ষ- 
জ্ঞানের দ্বারা নহে । যদিও “ইহা সপ নহে, কিন্তু রঞ্জ” ইত্যাকার আগ্তবচন হইতে উৎপন্ন রজ্জববিষয়ক 
পরোক্ষক্তানের দ্বারাও অপরোক্ষ বজ্জরসপন্্রম নিবত্তিত হইতে দেখা যায়, তথাপি উহা নিরুপাধিক 
ভ্রমস্থলেই সম্ভব ; কিন্তু দিউমোহ, অলাতচন্ ইত্যাদে সোপাধিক ভ্রমস্থলে দিগাদিতত্ববিষয়ক অপরোক্ষ- 
ক্তানই ভ্রমনিবত্তক হইয়া থাকে । আত্মাতে অন্তঃকরণের অধাস নিরুপাধিক অধ্যাস হইলেও 


১ ভামতী ১1১১, পৃঃ ৫৪, “ন খজ্বন্মানবিবৃদ্ধং বহি্ং ভাবয়তঃ শীতাতুরসা শিশিরভরমস্থরতরকায়কাশুসা 
[ পূ্রুষস্য ] স্ফরজ্জালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমাণান্তরেণ সংবাদ্যতে, বিসংবাদস্য বহলমুপলস্তাৎ ৷” 
“বিবুদ্ধমূ” পদের অথ জাতম । “শিশিরভর” অথাৎ শৈত্যাধিক্য । “মন্থর” পদের অধ স্মিত । “স্তিমিত” পদের 
আর অধ প্রসিদ্ধ হইলেও (অমরকোষ বিশেষ্যনিদ্বর্গ ১৪৬ ) এই স্থলে উহার অথ নিশ্চল বা জড় । “কায়কাণ্ড” 
পদের অথ শরীর । স্ফুরস্ত্যো স্তালা শিখা জটাকারা অস্য সন্তীতি জট্টিলঃ। ভামতীর আলঙ্কারিক ভাষা 
লক্ষণীয় । 

২ ভামতী ১১১ পৃঃ ৫৪-৫. “কা গুনরিয়ং ব্রন্মোপাসনা? কিং শাব্দক্তানমান্রসন্ততিঃ, আহো 
নিরবিচিকিৎসশাব্দক্ঞানসম্ততিঃ ? যদি শাব্দভানমান্রসন্ততিত, কিমিয়মভাস্মানাপাবিদ্যাং সমচ্ছেতুমহুতি | 
তত্ববিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্যযাসমূন্থুলয়ে, ন সংশয়াভ্যাসঃ, সামানামান্ত্দরশনাভ্যাসো বা। ন হি 
'স্থাপূর্বা পুরুষো বা' ইতি বা, “আরোহপরিণাহবৎ দ্রব্য ইতি বা, শতশোহপি ক্রানমতাস্যমানং 'পুরুষ এব' ইতি 
নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তং খতে বিশেষদর্শনাৎ।” “মির্িচিকিৎসা” পদের অর্থ নিশ্চয় “সবাসন” অর্থাৎ অনাদি 
স্রমসংস্কারসহিত। এই স্থলে “সবাসন” পদসন্নিধানে পঠিত “বিপর্যাস” পদের অর্থ অবিঙ্গযা, ভ্রমক্তান নহে। 
“আরোহ” পদের অর্থ উচ্ছয় বা উচ্চতা । “পরিণাহ” পদের অর্থ বিস্তার ৰা পরিমাগ। “পর্য্যাণ্ডং” পদের অর্থ 
সমর্থ । “খতে” অব্যয়ের অথ বিনা বা ব্যতিরেকে । 

৩ ভামতী ১১১ পৃঃ ৫৫, “ননূক্তং শ্ুতময়েন জানেন জীবাত্বনঃ পরমান্্ভাবং গৃহ্ীত্বা যুজিময়েন ঢ ব্যবস্থাপাতে 
ইতি। তস্মামিবিচিকিৎসশাব্দক্ানসম্ততিরাপোপাসনা কর্মসহকারিশ্যবিপ্যান্বয়োচ্ছেদহেতু$।” “শ্ুতময়েন 
জ্ঞানেন” অর্থাৎ শান্দ্ানেন। “যুজি্ময়েন” অর্থাৎ মননেন। ভামতীকার ভামতীর মঙ্গলল্লোকে ( গঃ ১) 
“অনিবাচ্যারিদ্যাদ্বিতয়” বলিয়া অনাদিভাবরাপ অবিদ্যা ও পর্বপূর্ববিদ্রমসংক্কাররূপ অবিদ্যা, এইরাপে 
অবিদ্যান্বিতয় স্বীকার করিয়াছেন । এইজনা তিনি এইস্থজে “অবিদ্যান্বয়” বলিয়াছেন । 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদস্থাপন ] ৩০৩ 


$করণসমিধানে 'আত্মায় প্রমাতৃত্ব, কত্ত ভোত্তৃত্ব প্রভৃতির অধ্যাস সোপাধিক।. ফলে উহা 
দিঙ্মোহাদির ন্যায় অপরোক্ষক্ানমাত্রনিবস্তয 19 অতএব অপ্রমাণ পরোক্ষকানাত্্ক নিদিধ্যাসন সবাসন 
অবিদ্যার উচ্ছেদক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে না। 


শাব্দাপরোক্ষবাদখণ্ডনপূবক মনঃকরণতাবাদস্থাপন 


প্রশ্ন হইবে. যদি নিদিধ্যাসন অবিদ্যোচ্ছেদক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ না হয়, তবে উহার করণ 
কিঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রমাকে অবশ্যই কোন প্রসিদ্ধ প্রমাণ হইতে উত্থিত হইতে হইবে, কারণ 
আলোকাদিরূপ অপ্রমাণসমূহ প্রমার সাধন হইলেও করণ হইতে পারে না। প্রমার করণই প্রমাণ হইয়া 
থাকে। 

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে নিদিধ্যাসন করণ না হয় না হউক্‌; কিন্তু শব্দ যখন প্রমাণরূপে 
প্রসিদ্ধ, তখন শব্দপ্রমাণই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ হউকৃ। 

ইহাতে ভামতীসম্প্রদায়ের আপত্তি এই যে শব্দ পরোক্ষপ্রমামান্্র উৎপন্ন করে বলিয়া সামান্যমান্র- 
গ্রাহী, বিশেষগ্রাহী নহে। অথচ ব্রঙ্মের পু্ণানন্দাত্মরকবিশেষাংশবিষয়ক অক্তান (অর্থাৎ 
অনানন্দাপাদকাক্তান- লঘুঃ পৃঃ ৩১০) বিশেষগ্রাহী অপরোক্ষপ্রয়াভিনন নিরত্ত হইবে না। 
দিঙমোহাদিস্থলে দেখা মায় যে অপরোক্ষপ্রমাভিন্ন অপরোক্ষদ্রমের উচ্ছেদ হয় না এবং বন্স্বূপজীবের 
“নাহং ব্রহ্ম, কিন্তু জীবঃ” ইত্যাকার অন্রন্মস্বরূপতাবভাস অপরোক্ষই । এইজন্য শাস্ত্র ও যুক্তির শত 
অভ্যাসসত্তেও জীবের এইরূপ ক্তান হইয়া থাকে, “নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রহ্ম মমাপরোক্ষং ন 
প্রকাশতে 1” কিন্তু এ প্রকার নিরুপাধিব্রক্মবিষয়ক নিবিকম্পকপ্রমা বাতিরেকে সবাসন অবিদ্যার 
উচ্ছেদও সম্ভব নহে । আবার, ব্রহ্গস্বরূপসাক্ষাৎকার অবিদ্যার প্রকাশক বলিয়া উহা অবিদ্যার বিরোধী 
নহে । উহা অবিদ্যার বিরোধী হইলে অবিদ্যার উদয়ই সম্ভব হইত না। অগত্যা স্বীকাধা, কোন প্রসিদ্ধ 
প্রতাক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়ক আগন্তক রুত্তিই অবিদ্যাত্র নাশ্র করিয়া থাকে 1৫ বস্তুতঃ 


8 ভামতী ১১১ পৃঃ ৫৫. “নচাসাবনৃৎপাদিতত্রক্মান্ভবা তদুচ্ছেদায় পর্্যাণ্ডা [ সমধা ]. সাক্ষাৎকাররূপো হি 
বিপর্য্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈৰ তত্তক্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে, ন তু পরোক্ষাবভাসেন ॥ দিঙমোহালাতচক্রচলদ্বক্ষ- 
মরুমরীচিসলিলাদিবিদ্রমে্ঘপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভান্সিভিরেব দিগাদিতত্বপ্রত্যয়ৈনিরতিদর্শনাৎ, লো 
খজবাণ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্বানাং [ পূরুযাণাং ) দিঙমোহাদয়ো নিবত্তত্তে। তস্মাৎ ত্বং-পদাধস্য 
তৎ-পদারখত্বেন | রূপেণ ] সাক্ষাৎকার এধিতব্যঃ। এতাবতা হি ত্বং-পদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকার- 
নিরৃত্বিঃ, নানাথা 1” “তদুচ্ছেদায়”" পদান্তগত “তৎ" পদের অথ অবিদ্যাদ্বিতয় । নৌকাস্থিত পরুষের 
তট্টগততরুসমূহে চলদ্বক্ষভ্রম হয় । জীবই ত্বং-পদাথ এবং পরমাস্্রা তৎ-পদাখ । কল্পতরু এঁ, “নন রজ্জরসপাদিদ্রমা 
অপরোক্ষাপি আগ্ুবচনাদিজনিতপরোক্ষডানৈনিবস্তস্তে ॥ সতাম, তে নিরুপাধিকাঃ, কর্তৃত্বাদিস্ত সোপাধিক 
ইত্যতিপ্রেত্য তথাবিধমুদাহরতি ।” সুতরাং বৃঝা যাইতেছে যে দিঙউমোহ সোপাধিক অধ্যাস.-_পুরুষবিশেষের 
অপরিশীলিত (অথাৎ সম্পূর্ণরূপে পরিচিত নহে) প্রদেশবিশেষের প্রাপ্তিই উপাধি । যে-পদাথ নিজধর্ম 
অনাপদার্থনিষ্ঠরাপে ভাসমান করায়, তাহাই উপাধি (গৃঃ দীঃ ২১৫ পৃঃ ৫২)। যেমন, অন্তঃকরণ স্বগত 
প্রযাতৃত্বাদি ধর্ম অপ্রমাতা, অবস্তা, অতোভ্ত আত্মায় প্রদান করিয়া উপাধিপদবাচ্য হইয়া থাকে । অধ্যায়ের শেষে 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

৫ বিবরণসম্প্রদায়ের ন্যায় ভামতীকারও জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকে অজানের নাশক বলেন নাই, কিন্তু অস্তঃকরণরৃত্তি- 
প্রতিবিস্বিতচৈতন্যকেই অক্তানঘাতক বলিয়াছেন (ভামতী ১।১।১ পৃঃ ৫৭ ), “..-অনাথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা 
অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বপ্পমচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানপপতৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগা।” ডামর্তীকার অন্যন্তরও অনুরূপ কথা 
বলিয়াছেন (ভামতী ২২২৮ পৃঃ ৫৫১), “ অন্তঃকরণব্তিরাপঃ ] অনুভবস্ত্ জড়োহপি স্বচ্ছতয়া 
চৈতনাবিষ্বোদৃগ্রহণাক় নামৃতবাস্তরমপেক্ষতে, যেন অনবস্থা ভবেৎ।” ভামততীকার এইরূপ কথা আচার্যারুত 
ভাষানুসারেই বলিয়াছেন (কঃ সুঃ শাঃ ভাঃ ১১৫ পুঃ$ ১৬৯), “...নাসাক্ষিকা সত্ব [ অন্তঃকরণ-] কৃত্তিঃ 
জানাতিনা অভিধীয়তে।” ্র্াদিগণীয় উভয়পদী তা ধাতুর উত্তর লট্তি করিলে যে “জানাতি” ক্রিয়াপদ হয়, 
তাহাকে শব্দরূপে বাবহার করা হইয়াছে---“জানাতিনা" অথাৎ “জানাতি” এই শব্দের দ্বারা । যাহারা 
ভামতীকারকে প্রতিবিষ্ববাদদ্ধে্মী বলিয়া মনে করেন তাহারা ভামতীর উপরি উদ্ধৃত সন্দতভ দুইটি অনধাবন 
করিবেন । বর্তমান লেখক তাহার “বেদাস্ত-পরিভাষা” গ্রন্থের ব্যাখ্যায় এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে নিরূপাধিবক্রহ্ষচৈতন্যই অখণ্ডাকার অস্তঃকরণরৃতির বিষয় । কিন্তু 


৩০08 বিবরণ-প্রমেস্প-সংপ্রহ অগ্ুম 


প্রতাক্ষপ্রমাণভিন্ন অনা কোন প্রমাণ বিশেষগ্রাহী না হওয়ায় কোন ইন্দ্রিয়বিশেষরূপ প্রতাক্ষপ্রমাণই 
ব্রক্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে । বহিরিন্ড্রিয়সমূহ রূপাদিহীন ব্রহ্মকে বিষয় করিতে পারে না। 
অগত্যা স্বীকাধা যে মন বা অন্তঃকরণরূপ অন্তরিক্দ্রয়ই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে। 
ইন্দ্িয়মহিমায় জ্ঞান যে অপরোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা অতীব প্রসিদ্ধ ।৬ এই জন্য ভামতীকার 
পরিশেষনায়ে নিদিধাসনরূপ অগপ্রমাণকে অথবা পরোক্ষপ্রমামান্জনক খব্দপ্রমাণকে অথবা 
রাঁপাদিমান্রগ্রাহক বাহোন্ডি গ্নকে ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ না বলিয়া অন্তঃকরণরূপ মনকেই করণ 
বলিয়াছেন। 

আপত্তি হইবে, মনই যদি করণ হয় তবে বদ্ধজীবেরও তত্বমস্যাদিমহাবাক্যনিরপেক্ষই 
অন্তঃকরণদ্বারা জীবাস্মাতিন্নত্রন্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হউকৃ । শুধু তাহাই নহে, শ্রুতিও মনের দ্বারা 
্র্ষসাক্ষাৎকার নিষেধ করিতেছেন (কেনোপঃ ১৫) “যন্মনসা ন মনুতে” (তৈত্তিঃ উপঃ ২৪।২) 
“অপ্রাপা মনসা সহ।” সুতরাং মনই বা কিরূপে করণ হইবে £ 

ভামতীকারের উত্তর এই, কেবল মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ নহে : কিন্তু মহাবাকা শ্রবণজনিত 
্রহ্মাত্েকযবিষয়কপরোক্ষক্তান মননদ্াারা দুঢ়ীকৃত হইবার পর উক্ত জ্রানপ্রবাহের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার 
জীবের অব্রন্গস্বর পতাবিষয়ক অনাদি সংস্কারসমূহ নাশ করিলে এরূপ পরিপকরুনিদিধ্যাসনসহকৃত 
মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে। ভাবনাপ্রচয়নিমিত্ত ফলোন্মুখতাই নিদিধ্যাসনের 
পরিপকুতা। সুতরাং শ্রবণাদিত্রয় বার্থ নহে। “যন্মনসা ন মনুতে” ইত্যাদি শ্রুতি অসংস্কতমনো- 
বিষয়ক । বস্ততঃ শ্রতিও তৃতীয়াভিধানদ্বারা মনকেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ বলিয়াছেন (কঠোপঃ 
১/৩।১২ ) “দুশাতে ত্ৃগ্ৰায়া বৃদ্ধা”, (মুই উপঃ ৩1১৯) “এষোহণুরাত্থা চেতসা বেদিতব্যঃ*, (রূহঃ 
উপঃ 818।১৯ ) “মনসৈবানুদ্রষ্টবাম” ইত্যাদি । প্রসস্থ্যানসংদ্কতত্বই বুদ্ধির অগ্রাত্ব। এরূপ চেতস্‌ 
অর্থাৎ সুসংস্কৃত চিত্তের দ্বারাই অণু অর্থাৎ দুবিজেয় আস্মার সাক্ষাৎকার কত্তৃব্য। তৃতীয় শ্রুতি কন্ঠতঃই 
“এব”কারের দ্বারা মন ভিন্ন অনা কাহারও করণখ ব্যবচ্ছিন্ন কারতেছেন। 

আপত্তি হইবে, “তঃ তৌপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি” (বৃহঃ উপঃ ৩৯২৬) ইতাদি শ্রুতি 
“উপনিষদৃ” পদে তদ্ধিতপ্রতায়ের দ্বারা ব্রহ্মকে উদ্রনিযন্মান্রবেদ্য পুরুষ বলিয়াছেন--উপনিষৎস্থেব 
বিজ্েয়ঃ, নানাপ্রমাণগমাঃ ইতি ও্পনিষদঃ। সুতরাং মনের দ্বারা ব্রহ্সাক্ষাতকার হইলে ব্রন্ষের 
উপনিষদত্বহানি অবশাস্তাবী । 

ইহাতে ভামতী সম্প্রদায়ের উত্তর এই, মনকে করণ বলিলে রূন্ষের উপনিষন্মান্রবেদাত্বের কোনরূপ 
হানি হয় না। শ্রতির দ্বারাই জীবব্রদ্মেকোর পরোক্ষক্তান হইলে তাহার পর সুসংস্কৃত অন্তঃকরণদ্বারা 
পরোক্ষাবগতব্রন্মবিষয়ে অপরোক্ষক্তান হইয়া থাকে । শ্রুতি যেমন “তং তু” ইত্যাদি বাকোর দ্বারা 
ব্রহ্মকে উপনিষন্ান্ত্রবেদ্য বলিয়াছেন, সেইরূপ “মনসৈব” ইত্যাদি বাকোর দ্বারা ব্রন্মকে মনোমান্রবেদাও 
বলিয়াছেন । সুতরাং শ্রুতি ও অন্তঃকরণ উভয়ই ঘখন ব্রহ্মবিষয়ে প্রবৃত্ত, তখন এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়া উভয় শ্রুতির মধো আপাতবিরাধ নিম্পন্ন করিতে হইবে-_ শ্রুতি প্রথমে ব্রন্মবিষয়ে পরোক্ষক্তান 
উৎপন্ন করে, পরে শ্রবণাদিসংস্কত অন্তঃকরণ একাগ্রতায়ুক্ত হইয়া সেই ব্রক্মবিষয়েই অপরোক্ষজান 
জন্মাইয়া থাকে । সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের, করণরূপে মনই প্রধান হওয়ায় অপরোক্ষানুভবের 


ভামতীসম্প্রদায়মতে সোপাধিক ব্রন্ধই বৃত্তির বিষয় হইতে পারেন; ব্রহ্ম অন্ততঃ অন্তঠঃকরণব্বত্তির দ্বারা উপহিত 
হইলেই বৃতি-ব্যাপ্য বা রূত্ির বিষয় হইতে পারেন, নিরুপাধি ব্রহ্ম বিষয়ই হন না। সৃতরাং কজতরুর (১১১ পুঃ 
৫৭) “নিরুপাধিব্রন্মেতি বিষয়ীকুর্বাণা র্ৃতিঃ” সন্দভের তাৎপর্য সম্পরণ তিন্ন। অদ্বৈতসিদ্ধির 
“দশ্যরহেতৃপপত্তিপ্রকরণে” (পৃঃ ২৫৩, ২৫৯-৬২) কল্পতরুকারের গুঢ় অভিপ্রায় উদ্ঘাটিত হইয়াছ্ছে। অত্ন্ত 
কঠিন বলিয্লা উহা এইস্বলে আলোচিত হইল না। বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্খাগ্রন্থে উহা প্রসঙ্গতঃ বিচারিত 
হইয়াছে। 

৬ ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের ন্যায় ভামতীকারও করণমহিমায় ক্তানগত প্রতাক্ষত্ব স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু 
বিবরপসম্প্রদায় বিষয়মহিমায় জানে প্রতাক্ষত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধাকেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 


“বেদাস্ত-পরিতাষা"র ব্যাখ্যাগ্রন্থে করা হইয়াছে। 
বিঃ প্রঃ সং ১৯ 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদস্থাপন ৩০৫ 


করণডুতমনের ধর্ম বলিয়া একাগ্রতারাপ নিদিধ্যাসনের প্রাধান্যই যৃত্তিম্যুক্ত, শ্রবণের প্রাধান্য 
নঙে।ন 

বিবরণসম্প্রদায় আপত্তি করিবেন, অনাত্মস্থলে শব্দ হইতে পরোক্ষ ক্তান উৎপন্ন হয় হউক্‌ ; কিন্তু 
স্বতঃ অপরোক্ষব্রন্মবিষয়ে শব্দ অপরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন করিবে, অন্যথা অপরোক্ষস্বরূপত্রক্মবিষয়ক 
পরোক্ষক্তান ভ্রম হওয়ায় শব্দের অগ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে 1৮ 

উত্তরে ভামতীসম্প্রদায়ের কথা এই, যদি ব্রহ্ম স্বতঃ অপরোক্ষ হওয়ায় তদ্বিষয়ক শব্দজন্যক্তানও 
অপরোক্ষ হয়, তাহা হইলে শ্রুতবেদান্ত পুরুষের পুনরায় ব্র্মবিষয়ে পারোক্ষান্রমের অনুরত্তি হইবে নাঃ 
কিন্তু দেখা যায় যে “তত্তবমসি” ইত্যাদি মহাবাক্ শ্রবণের পরও “নিরতিশয়ানন্দরপং ব্রন্ম মমাপরোক্ষং ন 
প্রকাশতে” ইত্যাকার পারোক্ষ্ন্রম অনুরৃত্ত হইয়া থাকে । অতএব শব্দ হইতে কদাপি অপরোক্ষপ্রমা 
উৎপন্ন হইতে পারে না, অন্তরিন্দ্রিয়রূপ প্রতাক্ষপ্রমাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।৯ 

কেহ বলিতে পারেন, কেবল মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ না হওয়ায় যেমন ভামতীসম্প্রদায় 
শ্রবণাদিসংস্কত মনকে করণরপে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কেবল শব্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ 
না হউক, শ্রবণাদিসংস্কত শব্দই করণ হউক 1১” 


৭ তত্বশুদ্ধি, “শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণম” পৃঃ ২৮৩, “ন চৈতাবতা ব্রহ্গণঃ ওউপনিষদত্বহানিঃ, শব্দাদেব 
পরোক্ষাবগতে ব্রহ্মাণি অস্তঃকরণাদপরোক্ষানৃভবাভ্যুপগমাণ্। শ্রতিশ্চ শব্দস্য ইব মনসোছপি ব্রক্মণি প্ররতিং দর্শয়তি 
(কঠোপঃ ২১১১) “মনসৈবেদমাগ্তব্যম* (রহঃ উপঃ 8।8।১৯) “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম', 'দৃশাতে তবগ্র্যয়া কুদ্ধযা 
ইত্যাদ্যা। এন্মনসা ন মনৃতে', “অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি পুনঃ অসংস্কৃতান্তঃকরণবিযয়য । তস্মাৎ 
শ্রতান্তঃকরণয়োঃ উভয়োরপি ব্রহ্মণি প্ররতিদবনাৎ ইং বাবস্থা যৃভ্ততা আশ্রয়িতৃম- শবন্দঃ প্রথমং ব্রহ্মণি 
পরোক্ষক্তানং জনয়তি ॥ শ্রবণাদিসংস্কতমন্তঃকরণং পুনঃ একাগ্রতাহুক্তং তশ্রৈবাপরোক্ষান্ভবং জনয়তি ইতি । 
তস্মাদপরোক্ষান্ভবং প্রতি কারণভূতমনোধর্মত্রাৎ একাপ্রতালক্ষণনিদিধ্যাসনস্যৈব প্রাধান্যং যুত্তমিতি 
[ পৃবপক্ষঃ 11” “কারণভূুত” পদের স্থলে “করণভূত” পদই সমীচীন । মন ব্রক্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়া 
প্রধান এবং মনোনিষ্ঠ নিদিধাসন প্রধানসান্লিধ্যবশতঃ প্রধান, যেমন রাজাশ্রিত বাড্তি রাজসান্নিধ্যে প্রধান। 

৮ কল্পতরুমধ্যে এইরূপ বিবরণপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে ( কত্রতরু ১১১ পৃঃ ৫৫ ), “অপরোক্ষে ব্রদ্মণি শব্দ 
এবাপরোক্ষক্তানহেতুঃ, অন্যথা তু তন্ পরোচ্ষছক্তানস্য ভ্রমত্বাপাতাৎ।” পরিমলে এরূপ বিবরণসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা 
বন্ধমান (পরিমল এ), “ শব্দ এব" ইতি “এব'কারেণ প্রথমং শ্রবণজন্যে ব্রন্মক্তানে ক্৯গতকরণভাবস্য 
শব্দস্যবাবিদ্যানিবর্তকে চরমসাক্ষাৎকারেহপ করণত্বোপপত্তেঃ ন তন্ত্র করণান্তরং কল্পনীয়মিতি সূচিতম্‌। নন 
অপরোক্ষজীবাভেদতঃ শ্রুতেশ্চাপরোক্ষেহপি ব্রন্মাণি পরোক্ষত্বাবগাহি ড্তানং লোকসিপ্মনতুয়্তে, অতএব 
“নিরতিশয়ানন্দরূপং ব্রন্ম মমাপরোক্ষং ন প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারঃ; এবং শ্রতিতোহপি ব্রন্মণি পরোক্ষত্বাবগাহি 
পরোক্ষমেব জ্ঞানং ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_-অন্যথেতি । লোকত ইব শ্রুতিতো নাপরোক্ষে ব্রহ্মণি পরোক্ষত্বাবগাহি 
ভ্রমরূপং জানং যুক্তমিতিভাবঃ1” বিবরণসিদ্ধান্তে অভিব্যক্তচৈতন্যাভিন্নত্বই বিষয়গত আপরোক্ষ্য ॥ এইরূপ 
অধাপরোক্ষা নিত্যাভিবাক্তজীবচৈতন্যাভিমন্ত্রন্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু ঘটাদি অনাস্মবিষয়নিষ্ঠ অপরোক্ষত্র 
অপরোক্ষস্বভাবচৈতন্যাতেদাধ্যাসোপাধিক হওয়ায় আগন্তক । বিষয়গত, জ্ঞানগত ও প্রমাণগত অপরোক্ষত্র 
বেদান্তপরিভাষার বাখ্যায় বন্তমান লেখক কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এইস্থলে আলোচিত হইল না। 

৯ কল্পতরুকার বিবরণসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন ( কল্পতরু এঁ পৃঃ ৫৫), “স্থতোহপরোক্ষস্যাপি ব্রহ্মণঃ 
পারোক্ষ্যং ভ্রমগৃহীতম। তত্রাপরোক্ষপ্রমাকরণাদেব তৎসাক্ষাৎকারঃ।” পরিমলে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ (পরিমল 
এ পৃঃ ৫৫), “যদি ব্রহ্ম স্বতোহপরোক্ষমিতি ( হেতোঃ ] তদ্বিষয়শব্দজন্যমপি জানমপরোক্ষং ভবে, তদা 
শ্রবণজন্যক্তানমপ্যপরোক্ষমিতি [ হেতোঃ ] শ্রুতবেদাস্তস্য পৃংসঃ তস্মিন্‌ | ব্রহ্মণি ] পারোক্ষান্রমান্রত্তি্ন স্যাৎ। 
অন্নবত্ততৈ চ তদনভ্তরমপি ভ্রমগ্হীতং ব্রহ্মণি পারোক্ষ্যমিতি ন শব্দাদপরোক্ষজানমূ। তস্মাদপরোক্ষক্তান- 
জননসমধাৎ অনাতঃ এব তদেষ্টবাম্‌।” 

১০ বেদাস্তকল্পলতিকায় স্পষ্ট তঃ উত্তয় পক্ষই ধৃত হইয়াছে (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮ ), “অন্তর কেচিৎ 
তার্কিকেড্যো বিভাতঃ খব্দাৎ পরোক্ষফ্তানমেবাঙ্গীকৃতা ভাবনাসহরুতাৎ মনসোহপরোক্ষক্তানমাচক্ষতে । অন্য তু 
মন্যত্তে-_শব্দাৎ আপততঃ পরোক্ষক্তানমেব জায়তে করণস্থাভাব্যাৎ । উত্তরকালং তু শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদি- 
সহিতাৎ শব্দাৎ এব অপরোক্ষক্তানমুদেতি, সংস্কারসহরুতেন্ড্িয়াদিব প্রভাভিক্তানমিতি 1” প্রথম পক্ষ যে 
ভামতীসম্প্রদ্দয়সম্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু প্রথম পক্ষ খণ্ডন করিতে বেদাস্তকক্লতিকাকার “তত্র আদ্য 
পক্ষস্তাবাদযুত্ততঃ” (পৃঃ ১২৮) বলিয়া মগডনমিশ্রসম্্রত প্রসপ্্যানবাদ খণ্ডম করিয়াছেন । যদি মুদ্রণ বা 
লিপিকরপ্রমাদ না থাকে, তবে বৃঝিতে হইবে যে আদ্যপক্ষ আবার দ্বিধাবিভক্ত-_কেবল নিদিধ্যাসন পক্ষ এবং 


৩০৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ অই 


ভামতীসম্প্রদায়ের উত্তর এই.যে তাহাদের পক্ষে লাঘব বিদ্যমান । শব্দপ্রমাণ পরোক্ষপ্রমামাত্রের 
জনকরূপেই কৃ৯প্ত। এক্ষণে শাব্দাপরোক্ষবাদে শব্দপ্রমাণের অপরোক্ষপ্রমাজনকত্বও কল্পনা করিতে 
হইবে। অপরদিকে, অন্তঃকরণ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভভয়প্রকার প্রমার জনকরূপেই প্রসিদ্ধ-_ 
লিঙ্গাদিক্তানসহিত মন পরোক্ষক্তানের জনক এবং ইন্ড্রিয়সহিত মন অপরোক্ষডানের জনক । স্তরাং 
মন পরোক্ষাপরোক্ষজানসাধারণ হওয়ায় উত্তৃপক্ষেই কল্পনালাঘব বিদামান 1১১ কিন্তু শাব্দাপরোক্ষবাদে 
শব্দজনা চরমসাক্ষাৎকার স্বীকার করিলেও মনের ব্যাপার অবশাই অপেক্ষণীয় ৷ এক্ষণে অবশ্য 
স্বীকাধয সেই মনের দ্বারাই যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উপপন্ন করা যায়, তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত 
শাব্দাপরোক্ষবাদে নিদিধ্যাসনের পরিপাকের পরও তত্বমস্যাদি বাকোর পুনঃ শ্রবণ কল্পিত হওয়ায় 
অধিকতর কন্পনাগীরব অপরিহাধ্য।১২ বিশেষতঃ, শ্ররণাদির সহায়তা সত্ত্বেও শব্দ 
অপরোক্ষপ্রমাজনক হইতে পারে না । কারণ যাহার যে-বিষয়ে সামর্থাই নাই, তাহার শতসহকারিবলেও 
তদ্বিষয়ে সামর্থা জন্মিতে দেখা যায় না; অনাথা দোষাদিরূপ সহকারি সহযোগে কুটজবীজ হইতে 
বটাঙ্কুরও উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহা হয় না। 


নিদিধ্যাসনসহকরুত অন্তঃকরণপক্ষ যাহা পরে (বেঃ কঃ লঃ কগডকা ৫৩ পঃ ১৩৩) “অস্ত তহি মন এবাত্র 
প্রমাণম” ইত্যাদি সন্দভে খণ্ডিত হইয়াছে । সেই স্থলে ( পঃ ১৩৩-৩৪ ) “তৎ কিং ভাবনাসহরুতং কেবলং বা?” 
এইরূপ সন্দভের দ্বারা তাহাই বুঝা যায় । আচাথ্য “অনো তু মন্যন্তে” (পৃঃ ১২৮ ) ইত্যাদি সনদে পর্বে আলোচিত 
বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতই উপস্থাপন ও খণ্ডন করিয়াছেন । ইহার দ্বারা স্পইতঃই বুঝা যায় যে দ্বিতীয় মত 
বিবরণসম্মত নহে, যদিও চিৎসুখখীতে ( ৩য় পরিঃ পৃঃ ৫৩৪) ও পঞ্চদশীতে (৯১৫-১৯, ১৬২-৬৪ ) উত্ত 
দ্বিতীয়মতই সমথিত হইয়াছে । দ্রষ্টব্য অঃ রঃ রঃ পৃঃ 8৫ পং ৭-৮। 
১১ তর্বতুদ্ধি (“শ্রবণাদিসাধননিরূপণম”--পৃরবপক্ষস্থাপন ) পঃ ২৮৩, “অতঃ শ্রবণমননসংস্কার সচিবমস্তঃ- 
করণং এব একাগ্রতালক্ষণনিদিধ্যাসনোপেতং অনুভবপধ্যন্তং বিজ্ঞানং জনয়তি ইতি যুক্তমাশ্রয়িতুম ॥ মনসঃ 
পরোক্ষাপরোক্ষক্তানসাধারণত্রাৎ। তথা চ লিঙ্গাদিসহিতং মনঃ পরোচ্ষক্ত-একারণভাবং প্রাতিপদ্যতে ॥ 
ইন্দ্রিয়াপেতং পুনরপরোক্ষক্তানকারণং ইতি ।” “সচিব” পদের অথ সহকারী । “লিঙ্গাদিসহিতম্‌” অথাৎ 
“ব্যাপ্তিসংস্কারসাপেক্ষপক্ষধমতাক্তানসহিতম্” ( পঞ্চপদ্দিকা ১ম বক মেট্রোঃ পঃ ২০১ মাদ্রাজ পঃ ৫৩ )। 
মন্তব্য, পঞ্চপাদিকা-বিবরণসিদ্ধান্তে ব্যাধ্িসংক্কারসহিত পক্ষধঘতাকানই অনুমিতির কারণ, ব্যাপ্তিজান নহে, 
পরামশও্ নহে । অদ্বৈতরত্মরক্ষণে আচায্য মধুস্দন সরস্বতী অতি সংক্ষেপে ভামতীপক্ষ উপস্থাপন করিয়াছেন 
(অঃ রঃ রঃ পঃ ৪8৫), “ভাষতীকারাম্ত-_শব্দাৎ পরোক্ষমেব জ্ঞানং জায়তে, শব্দপ্রমাণস্থাভাব্যাৎ। ন চ, 
অপরোক্ষে প্রতাগাআনি পরি পৃণক্রন্মাণি পরোক্ষক্তানং দ্য স্যাৎ, ইতি বাচাম্‌ ॥ পরোক্ষত্রেনানুলেখাৎ, অপরোক্ষং তু 
ক্তানং শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাভ্যাসজ নাসংস্কারপ্রচয়োপরংহিতমনোজনামেব। ন চ ভাবনাজন্যসাক্ষাৎকারত্রেন 
কামিন্যাদিসাক্ষাৎকারবদনাশ্বাসঃ, শ্রুতিমূলত্বেন সমাশ্বাসসম্ভবাৎ। ন চ ('ঘং মনসা ন মনুতে' ইতাদি ] 
শ্রতিবিরোধঃ ॥ শাস্ত্রাচাধ্যাহিতসংক্কারাসমবহিতমনোগম্যত্বনিষেধপরত্থাৎ নিষেধত্রুতীনামূ, ( “মনসৈবানুদ্র্টবাম' 
ইত্যাদি ] বিধিতুতীনাং তু তাদুশসংক্কার সহিতমনোগম্যত্বপ্রতি পাদনপরত্রাৎ- _ইত্যাহঃ1” আচার্য “তু ও 
“আহঃ” পদদ্বয়ের দ্বারা ভামতীপক্ষে স্বীয় অপরিতোষ ক্াপন করিতেছেন। এইরূপ পদসমৃহের দ্বারা 
অপরিতোষক্তাপন রচনাশৈলী । 
১২ পরিমল ১১১ পৃঃ ৫৫ “...5রমসাক্ষার্কারস্য শব্দজন্যত্বাত্যাপগমেহপি তসা | অন্তঃকরণস্য ] 
ব্যাপারোহবশামপেক্ষণীয়ঃ। তস্মাদাবশাকেনান্তঃকরণেনৈব তদুৎপত্যুপপত্তৌ তদ্থং তত্বমস্যাদিবাকাস্য 
তৎকালেহুপি পুনরনুসন্ধানকল্পন এব গৌরবমিতি ভাবঃ।” তাৎপর্যা এই, শাব্দাপরোক্ষবাদীকে স্বীকার করিতে 
হইবে যে গুরুর মুখ হইতে প্রথমে “তত্বমসি” বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উদ্পপন্ন হয় না। শ্রবণাদির দ্বারা 
চিত্ত সংস্কৃত ত্র পরই গুরুর মুখ হইতে পুনরায় “তত্ত্বমসি” বাক্য শ্রবণ করিলে ব্রক্ষবিষয়ক অখণ্ডাকার 
£করণরুত্তি উৎপন্ন হইবে । এক্ষণে পরিমলকারের বক্তব্য এই যে যদি সংস্কৃত চিত্ত স্বীকার করিতেই হয়, তবে 
উহাই সাক্ষাৎকারের করণ হউক ॥ শব্দকে করণ বলিলে গৌরব হইবে এবং “তত্বমসি" বাকোর পুনরনুসন্ধান- 
কল্পনায় অধিক গৌরব বিদ্যমান । তত্বশুদ্ধিতে পৃবপক্ষম্থাপন করিতে অন্যভাবে গৌরব-দোষ প্রদর্শিত হইয়া 
( তত্তুদ্ধি এঁ পৃঃ ২৮৩), “ন খল লোকে শব্দোষপরোক্ষবিকানহেতুঃ রুচিৎ দৃইপূরঃ। ন চ লোকে শব্দস্য 
অদ্মেব সামখাং বেদে কলয়িতুং শক্যম, অতিপ্রসঙ্গাৎ।” শব্দ হইতে অপরোক্ষক্তানের উৎপত্তি লোকে দুষ্ট না 
হওয়া সত্বেও যদি বৈদিক বাকোর অপরোক্ষডানজনকত্ স্বীরূত হয়, তবে বৈদিকবাক্যত্বসামাবশতঃ “যজেত 
স্বর্গকামঃ” শ্রুতিবাকা হইতেও অপরোক্ষডান উৎপন্ন হইবে- ইহাই অতিগ্রসঙ্গ ৷ 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদস্থাপন ৩০৭ 


শুধু তাহাই নহে, সোপাধিক আত্মবিষয়ে অহমাকার অপরোক্ষপ্রমার উপপত্তির জনা.অহমাকার 
রৃত্তির উৎপত্তি অবশ্য স্থীকার্্য। অন্তঃকরণ বা মনই সেই অহংরৃত্ির করণরূপে ক৯ও । সুতরাং 
অহমাকার অপরোক্ষপ্রমার করণরাপে মন যখন প্বসিদ্ধ, তখন সেই কৃ৯ও অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ববলেই 
নিদিধাসনসংস্কত মন ব্রন্মবিষয়েও অগরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন করিতে পারিবে ১৩ কিন্তু শাব্দাপরোক্ষবাদে 
কল্পনা করিতে হইবে যে নিদিধাসনরূপ সহকারিসমবধানে শব্দ তাহার স্বভাব পরিতাগ করিয়া 
স্বমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে । অতএব শ্রবণমননের দ্বারা নিশ্চিত বাক্যাথের ভাবনাপরিপাকসহিত 
অন্তঃকরণরাপ প্রতাক্ষপ্রমাণকেই ব্রহ্স্বরূপতার অনুভাবকরপে স্বীকার করা উচিত।১৪ সুতরাং 
ভামতীসম্প্রাদায় অনুসারে “আত্মা বাহরে” ইত্যাদি বৃহদারণাক শ্রুতি এইরূপভাবে যোজনীয় । 


১৩ কল্পতরু ১১১ পৃঃ ৫৫, “অন্তঃকরণং চ সোপাধিকে আত্মনি জনয়তি অহংবুভিমিতি সিদ্ধমূ অস্য 
[ অন্তঃকরণস্য] আত্মনি অপরোক্ষধীহেতুত্বম। তত্ব শব্দজনিতব্রক্ষাস্ত্ৈক্ধীসন্ততিবাসিতং 
তৎপদলক্ষ্ব্রক্ষাত্মতাং জীবস্য সাক্ষাৎকারয়তি, অক্ষমিব পুবানুভবসংস্কারবাসিতং তত্েদন্তোপলক্ষিতৈকা- 
বিষয়প্রতাতিকাহেতুঃ1” কলতরুর “অক্ষমিব”" ইত্যাদি সন্দতের তাৎপধ্য এইরূপ । 

ব্লীবলিঙ্গ “অক্ষ” পদের ইন্ড্রিয়মান্ত অথ প্রসিদ্ধ হইলেও এই স্থলে উহার অথ চহ্ষরিক্ড্রিয়। কোন 
স্থানকালবিশেষে দেবদত্তকে প্রতাক্ষ করিলে “অয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাকার অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয়। প্রত্াক্ষ 
পুরোবস্থিত দেশ ও বর্তমান কালমান্্রের গ্রাহক হওয়ায় উত্ত* প্রতাক্ষপ্রমা “অয়ম্” আকারে উৎপন্ন হয় । অয়ন 
অর্থাৎ এতদ্দেশকালবিশিষ্ট। অভিজা-প্রতাক্ষ বাহাবিষয়ে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্কে গ্রহণ করিয়া থাকে । পরে অন্য 
দেশকালে দেবদত্তকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিলে পর্বানৃভবজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তখন সেই সংস্কারসহরুত 
সমিকর্ষ “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যাকার প্রত্যভিজা-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে । “সঃ” পদে পবদৃষ্ঠ দেশকালই বুঝায় । 
যদি সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে কেবল সংস্কারের উদ্বোধ হইত তবে “সঃ দেবদত্তঃ” ইত্যাকার সমতি হইত । কেবল 
সম্নিকর্ষ অভিজা-প্রতাক্ষ ও কেবল-সংস্কার স্মৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে । কিন্তু উভয় মিলিত হইয়া দেবদত্তের 
এক্য-প্রতীতিজল্সায়। এক্ষণে এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য ও তদ্দেশকালবৈশিষ্ঠ্য পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ার এতদ্দেশ- 
কালবিশিষ্টদেবদত্ত ও তদ্দেশকালবিশিষ্টদেবদত্ের এঁক্য সম্ভব নহে, যেহেতু বিশেষণভেদে বিশিষ্টের ভেদ হইয়া 
থাকে । অথচ দেবদত্ের এঁকাবিষয়য়ক প্রতীতি বাধিত না হওয়ায় উহাকে বম বলা যায় না। অগত্যা স্বীকাধ্য যে 
তশ্তা ( তদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য ) ও ইদস্তা ( এতদ্দেশকালবৈশিষ্ট্য ) উভয়ই প্রত্যভিক্তায় বিশেষণরূপে ভাসমান হইতে 
পারে না, ভাসমান হইলে এঁক্যের পরিবর্তে বিরোধই অনুভূত হইত । সুতরাং উভয়ই উপলক্ষণ হইয়া থাকে, _পৃবে 
বিশেষণরাপে প্রতীতি না হইলে পরে উপলক্ষণরূপে প্রতীতি হয় না। অতএব তত্তা ও ইদস্তা উভয়ের দ্বারা 
উপলক্ষিত দেবদত্তের এঁকাবিষয়ক গুত্যডিকা হইয়া থাকে । উক্ত প্রতিকার জনক চক্ষরিন্দ্রিয়ই । স্তরাং 
স্বীকার্যা যে চক্ষরিক্ড্রিয় স্বয়ং এতদ্দেশকালবিশিষ্ট দেবদত্তের অভিক্া-প্রতাক্ষের হেতু হইলেও পুবানুভব- 
জনাসংস্কারসহকৃত চক্ষরিন্ড্রিয় তত্তা ও ইদস্তার দ্বারা উপলক্ষিত দেবদত্তের এঁক্যবিষয়ক প্রতাডিক্তার করণ হইতে 
পারে। অনুরূপভাবে, কেবল মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অক্ষম হইলেও শব্দজন্যপরোক্ষজানপ্রবাহজনাসংক্কারসহরুত 
মন সর্বজত্বাদি (“তৎ” পদে বাচ্য) ও অসর্বজত্বাদি (“ত্বং” পদবাচ্য ) এই উভয়ের দ্বারা উপলক্ষিত 
জীব-ব্রদ্মেকারপ ব্রন্মচৈতনোর অপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তিতে করণ হইয়া থাকে । এই স্থলেও সবজত্বাদি ও 
অসর্বজত্বাদিরূপ বিশেষণ দুইটির বিরোধবশতঃ “তৎ” পদবাচ্য সবজত্বাদিবিশিষ্ ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত “ত্বঘ” 
পদবাচ্য অসবক্ত্বাদিবিশিষ্টজীবচৈতন্যের অতেদ হয় না। অথচ “তন্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য 
দামানাধিকরণা-প্রয়োগের দ্বারা উহাদের একাই প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া এরূপ এঁক্য বাধিত হইতে পারে 
না। 
১৪ ভামর্তী ১১১, পৃঃ ৫৫, ৫৭, “নচৈষ সাক্ষাৎকারো মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলম, অপি তু 
প্রতাক্ষস্য, তস্যেব তৎফলত্বনিয়মাৎ। অন্যথা কুটজবীজাদপি বটান্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ 
নির্বিচিকিৎসবাক্যার্থতাবনাপরিপাকসহিতমস্তঃকরণং ত্বংপদাথস্যাপরোক্ষস্য  তত্তদুপাধ্যাকারনিষেধেন 
তৎপদাখতামনুভাবয়তীতি যুক্তমন।” তাৎপর্য এই, শব্দের অপরোক্ষক্তানজননসামথ্যই না থাকায় 
মীমাংসাসাহিতাসত্ত্বেও শব্দের এরূপ সাম্য সম্ভব হয় না, যেমন কুট্টজবীজের কুটজাঙ্ষরোৎপত্তির সামথা 
থাকিলেও বটাঙ্ষুরোৎপত্তির সামথ্য না থাকায় দোষযুক্ত হইলেও কুটজবীজের এরূপ সামথ্য জন্মে না। 
“তৎফলত্বনিয়মাৎ” অথাৎ সাক্ষাৎকারফলত্বনিয়মাৎ । নিয়ম অর্থাৎ ব্যাপ্তি এইরূপ-__যন্ত সাক্ষাৎকারত্বং তন্র 
প্রতাক্ষপ্রমাণজনাত্বম £ সুতরাং ব্যাপক প্রতাক্ষপ্রমাণজন্াত্বের অভাবে ব্যাপ্য সাক্ষাৎকারত্বের অভাব স্বীকার্া। 
জীবই “ত্বং”" পদের বাচার্থ এবং পরমাত্মাই “তৎ” পদের বাচ্যার্থ। উভয়ের এঁক্যই তত্ব হওয়ায় উভয় পদের 
লক্ষ্যা্থ নিগুণ ব্রহ্ম । ভাবনাপরিপাক হইলে সাধকের এক একটি উপাধি ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া যায়। ভামতী 
৪1১২ পৃঃ ৯৩২-৩৩, “অয়মভিসন্ধিঃ” হইতে “তন্তঃকরণেনেতি” পথ্যস্ত সন্দভ দ্রট্ব্য। 


৩০৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ অঠ্ম 


সাধনততুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী আত্মদ্শনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ষড়ুবিধ তাৎপর্যাগ্রাহকলিঙ্গসহায়ে 
“তত্বমসি” প্রভৃতি শ্রুতিবাকোর ব্রন্গাত্মৈকা-বিষয়ে তাৎপর্যযাবগমরূপ শ্রবণাখ্য পরোক্ষকান১৫ উৎপন্ন 
করিবেন। শ্রবণের দ্বারা প্রমাণগত অসস্ভাবনা নিরারুত হইলে তাহার পর ব্রন্াত্মৈকাবিষয়ে শ্রুতির 
অবিরোধী মননাখাতকের দ্বারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা দূরীভূত করিবেন। অনন্তর এরূপ 
নিশ্চিতপ্রমেয়বিষয়ক “তত্বমসি” ইতাদি বেদান্তবাকা শ্রবণজন্যপরোক্ষপ্রমার প্রবাহরাপভাবনা বা 
নিদিধ্যাসন দীর্ঘকালত্ব, নৈরন্তয্য ও সগকার বা আদর (যত্ব ) এই বিশেষণন্তরয় যুক্ত করিয়া সম্যক 
অনুষ্ঠিত হইলে১* উক্তরূপ ভাবনার পরিপাক বা ফলোন্ুখতা হইয়া থাকে । এই প্রকার 
নিদিধ্যাসনজন্যসংস্কারপরিপাকবশে মন প্রসন্ন বা প্রসাদণ্ডণযুক্ত হয় (গীতা শাঃ ভাঃ ২৬৪-৬৫ পঃ 
১২৩-২৪ )। মলাপকর্ষণদ্বারা দপণ এবং কম্পন শান্ত হইলে জলরাশি যেমন প্রতিবিস্ব-গ্রহণে সমর্থ হয়, 
সেইরূপ নিদিধ্যাসনপরিপাকদ্বারা চিত্তের রাজস ও তামসরৃত্তিরূপ চাঞ্চল্য ও মল অভিভূত হইয়া 
সম্ত্বাধিকাবশতঃ নিমলীরুত ও স্থিরীভুত হইলে অন্তঃকরণ প্রসাদণ্ণযুক্ত বা প্রসন্ন হইয়া থাকে । তখন 
শুদ্ধ অন্তঃকরণ সোপাধিক ব্রন্মাকারে পরিণত হইলে সেই নির্মল অন্তঃকরণরত্তিরূপ উপাধিতে প্রতিবিস্থিত 
স্বরূপতঃ অনুৎপাদ্য ব্রন্মচৈতন্যই রৃত্তিযোগে উপাধিতঃ উৎপন্ন হইয়া সবাসন অবিদ্যার বিঘাতক হইয়া 
হাকে। অবিদ্যার নাশে অবিদ্যোপাদান অন্তঃকরণের নাশ হইলে অন্তঃকরণরৃত্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া 
যায়। সুতরাং সোপাধিকব্রক্মাকার অন্তঃকরণরত্তিপ্রতিবিষ্বিতচৈতনারপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণরূপে 
মনই প্রধান । পরিপক্ নিদিধ্যাসনের অনন্তরই এঁরপ বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া ও নিদিধ্যাসনরূপ একাগ্রতা 

$করণনিষ্ঠধর্ম হওয়ায় প্রধাননিষ্ঠ নিদিধ্যাসনই শ্রবণ ও মনন অপেক্ষা প্রধান এবং শ্রবণ ও মনন 
নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারকরূপে অঙ্গ। 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভাবনা বা প্রস্থান স্বয়ং করণ নহে। সুতরাং 
বিপ্রকৃষ্টকামিনী সাক্ষাৎকারস্থলেও ভাবনাসহকৃত অন্তঃকরণই করণ, ভাবনামান্র নহে। ভাবনাজন্য 
বলিয়া কামিনীসাক্ষাৎকারের ন্যায় ভাবনাজনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও ভ্রম, প্রমা নহে, _ইহা বলা যাইবে না। 
কারণ বিপ্রকুষ্টকামিনী পরোক্ষ, কিন্তু বন্মস্বূপজীবের অপরোক্ষত্ব নিতাপ্রাপ্ত। অতএব বিমতঃ 
ব্র্মসাক্ষাৎকারঃ ন প্রমা ভাবনাজনাত্বাৎ বিপ্রকুষ্টক্লামিনীসাক্ষাৎকারবৎ-__এই প্রকার অনুমানে 
পরোক্ষবিষয়ত্ব উপাধি । সুতরাং মনোহপরোক্ষতাবাদে কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। 

“তত্বমসি” ইতাদি শ্রুতিবাকাশ্রবণজনা ব্রন্ম সাক্ষাৎকার হয়, ইহা সিদ্ধ করিতে বিবরণসম্প্রদায় 
বলিয়া থাকেন যে “দশমস্তমসি” ইতাদি লৌকিক-বাকা হইতেও অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ইহাতে কল্পতরুকার বলিয়াছেন যে “দশমস্ত্রমসি” বাক্যশ্রবণস্থলেও উক্তবাক্শ্রবণজন্যপরোক্ষ- 
জ্ঞানজনিতসংস্কারসহকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয়ই নিজেতে দশমত্বপ্রত্ক্ষের করণ হইয়া থাকে ॥ বাক্য প্রযোজক 
হইলেও করণ নহে। অন্ধাদি ব্যক্তির উক্তবাক্যশ্রবণজন্য পরোক্ষজানই হইয়া থাকে । অথবা, তাহার 
স্পর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজ শরীরে দশমত্বের অপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হয় । বস্ততঃ কল্পতরুকারের ইহা 
আপাততঃ সমাধান । যদি কেহ “অহং দশমঃ” ইত্যাকার প্রতীতিকে শরীরবিষয়ক বলিয়া স্বীকার না 
করেন তবে চরম সমাধান এই যে “দশমস্ধমসি” এইরূপ বাকা শ্রবণের পর শ্রোতার নিজ সোপাধিক 
আত্মবিষয়ে দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষপ্রমা অন্তঃকরণের দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাক ।১ সবস্থলেই 


১৫ ভামতীকার শ্রবণে বিধি স্বীকার করেন না বলিয়া উহার বিচার অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভাৎপর্যাবগম অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন । বলা বাহুলা, অবগম বা জানে বিধি অদ্রৈতশাস্ত্রে স্বীকৃত নহে। 

১৬ যোঃ সূঃ ১১৪, “স তু দীঘকালনৈরন্তর্যাসৎকারাসেবিতো দুঢভূমিঃ।” “স” পদে পূর্বসূত্রোর্জ অভ্যাস ধর্তব্য। 
“আসেবিতঃ” অথাৎ সমাক অনুষ্ঠীয়মানঃ। “দুঢ়ভামিঃ” অথাৎ স্থির । 

১৭ কল্পতরু ১১।১ পৃঃ ৫৫-৬,“শব্দস্ত নাপরোক্ষ প্রযাহেতুঃ কৃ৯৩৪, প্রমেয়াপরোক্ষ্যযোগ্যত্বেন প্রমায়াঃ সাক্ষাৎকারত্বে 
দেহাত্মভেদবিষয়ান্মিতেরপি তদাপত্তিঃ। “দশমস্ত্বমসি' ইতান্রাপি তৎসচিবাদক্ষাদেব সাক্ষাৎকার$, অন্ধাদেসু 
পরোক্ষধীরেব |” “তৎসচিবাদক্ষঃ” অর্থাৎ, “দশমস্ত্ব মসিপ-বাকাশ্রবণজন্যপরোক্ষক্ানাহিতসংস্কারসহিতচন্ষুঃ। 
““এব”কার দ্বারা শব্দের করণত্ব ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে । পরিমল এঁ পৃঃ ৫৬, “ননূ 'দশমস্হমসি' ইত্যাদৌ 
শব্দস্যাপাপরোক্ষকানজনকত্রং সিদ্ধমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ-_-দশম ইতি |... অন্ধাদেস্ত ইতি । অভ্যুপেত্ায়ং পরিহারঃ 


অধ্যায় শঃকরণতাবাদস্থাপন ৩০৯ 


প্রতাক্ষপ্রমাণই প্রতাক্ষপ্রমার করণ, অপ্রমাণ নিদিধাসনও নহে, শব্দরূপ পরোক্ষপ্রমাণও নহে। 
“উপনিষদ্‌” পদে প্রযুক্ত তদ্ধিতপ্রতায় পরোক্ষক্তান পক্ষেও ব্যাখোয়, অথাৎ উপনিষদ্‌ শ্রবণজনা 
জীব-্রন্মৈক্যবিষয়ক পরোক্ষক্ান উপনিষন্মান্রবেদ্য বটে। নিদিধ্যাসনের করণত্বপক্ষে উদ্ধত 
“জানপ্রসাদেন” ইত্যাদি মুণ্ডক শ্রতির (৩।১৮) “ভান” পদ করণব্যুৎপত্তিতে চিত্তুকেই 
বুঝাইবে- জায়তেহথোহনেন ইতি জানং চিত্তমু ইতাথঃ | সুতরাং উক্ত শ্রুতির দ্বারা বুঝা যায় যে 
ধ্যায়মান পুরুষই প্রসন্চিত্তের দ্বারা “তৎ” পদলক্ষ্য্রদ্ষের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন । ধ্যান বা প্রসস্থ্যান 
চিত্তপ্রসম্নতা বা চিত্তৈকাগ্রোর হেতু, ব্রক্মসাক্ষাৎকারের করণ নহে । শ্রুতি কন্ঠতঃই “দৃশ্যতে ত্বগ্রায়া বুদ্ধযা”, 
“এযোহণুরাত্থা চেতসা” ইত্যাদি বাকো তৃতীয়াভিধান দ্বারা চিত্ত বা বুদ্ধিকেই ব্রন্ম সাক্ষাৎকারের করণ 
বলিতেছেন । আচাষ্যও তাহার গীতাভাষ্য মনঃকরণত্বপক্ষই কন্ঠতঃ সমখন করিয়াছেন (গীতা ২২১ 
শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৪), “করণাগোচরত্বাদিতি চে । ন, “মনসৈবানুদ্রষ্টবামূ* ইতি শ্ুতেঃ। 
শাস্ত্রাচায্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কতং মনঃ আত্মদর্শনে করণম।” সুতরাং ভামতীসম্প্রাদায়পক্ষে 
কোনরূপ অনুপপত্তি নাই। 


অভ্ুম অধ্যায়ের পরিশিঞ 


পল্লোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপক্লোক্ষভ্রমমনিব্তি---- 
অট্বৈতন্সিছ্ধি অবলক্মনে কল্সতক্ত-সম্দভেল ব্যাখ্যা 
প্রতাক্ষ অনুমানাদির অবাধ্য £ ন্যায়া্থুতকারের আপত্তি 


কল্মতরুকার বলিয়াছেন (কল্পতরু ১১১ পৃঃ ৫৫), “ননূ রজ্জসপাদিন্রমাঃ অপরোক্ষাপি 
আগ্তবচনাদিজনিত-পরোক্ষক্ঞানৈঃ নিবত্তপ্তে ॥ সতাম [নিবর্তৃত্তে]1” এই সন্দর্ভ পাঠ করিলে 
অদ্বৈতদর্শনে নিষ্ণাতবৃদ্ধিরও বিস্ময়োদ্রেক হইতে পারে । এই সন্দভের পরিপূর্ণ তাৎপর্য অদ্বৈতসিদ্ধির 


“দশমোহহমস্ম” ইতি অপরোক্ষক্ানম্‌ অন্তঃকরণেন সম্ভবতি, শরীরবিষয়ং চেৎ স্পশনেন্ডিয়েণ বা 
জ্তানাস্তরোপনয়সহিতাস্তঃকরণেন বা সম্ভবতি 1” মনে হয়, কল্পতরুকার অমলানন্দ তাহার পরম ওরু চিৎসুখ মানর 
প্রত্যক-তত্ব-প্রদীপিকা ( চিৎসুখখখী ) অবলম্বনে “দশমস্ত্রমসি” ব্যাখ্যা করিয়াছেন । চিৎসুখ মুনি বিবরণ-সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করিবার পূর্বে পৃরপক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন ( চিৎসুর্ী ওয় পরিঃ পৃঃ ৫২৮ ), “ন চ 'দশমস্ত্বমসি' ইতি 
বাকামুদাহরণম ॥ তন্ত্রাপি কেবলশব্দস্যাপরোক্ষডানাজনকত্বাদিন্দ্িয়সম্নিকষস্যাপি দশমশরীরগোচরস্য তন্ত্র 
ভাবাৎ। ন চ সতাপীন্ড্রিয়সন্িকর্ষে তস্য ( অপরোক্ষদর্শনস্য ] আদৌ [ রত্রতত্বশাস্ত্রানুশীলনাৎ প্রাক ] অদর্শনাৎ 
পশ্চান্তাবিশব্দজনিততৈব তস্য (অপরোক্ষক্তানস্য] ইতি নিশ্চেতুং শক্যম। রত্রুতত্বাধিগমেহপি 
তথাত্ব কেবলশব্দস্য অপরোক্ষকানজনকত্ব- ] প্রসঙ্গাৎ [ অনিষ্টাপত্তেঃ ]। তথাহি-__সত্যপীন্দ্রিয়সম্নিকর্ষে 
অনধিগতরত্বতস্তবপরীক্ষাশাস্ত্রঃ পৃ্পরাগাদিভেদং ন প্রতাক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে, অধিগতশাস্ত্রার্থস্ত তৎ€ তত্তবং প্রতিপদাতে। 
ন চৈতাবতা শাপ্ত্রং তত্র প্রতাক্ষ প্রমিতিজনকমত্যুপেয়তে |” রত্মতত্তশাস্ত্রজের দৃষ্টান্ত এইরূপে ব্যাখোয় । 

সাধারণ ব্যক্তির চক্ষর সহিত গৃষ্পরাগযণির ( পদ্মরাগমণি বা পোখুরাজ ) সম্নিকর্ষ হইলেও তাহার উত্ত 
মণির ভেদ বা বৈশিষ্ট্য প্রতাক্ষ হয় না । কিন্ত রত্রতত্বশাস্ত্র অধিগত করিবার পর সমিকর্ষ হইলে এ রূপ বৈশিষ্টোর প্রতাক্ষ 
হইয়া থাকে । পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই, প্রথমে সম্নিকসত্তবেও যখন বৈশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনের পরই 
হয়, তখন শাম্্রই বৈশিষ্ট্য-প্রমাপ্রতীতির করণ, ইন্দ্রিয় নহে-_এইরূপ কথা কেহ ৰলেন না। 
রত্বতত্বশান্্রান্শীলনজনিতকানজনাসংস্কারসহিতচক্ষরিন্দ্রিয়ই পৃজ্পরাগভেদের অপরোক্ষ প্রমিতির করণ, ইহাই 
সর্বসম্মত । সুতরাং “দশমস্হ মসি” স্থলে শান্রকে করণ বলিলে রত্মপরাক্ষাস্থলেও শাস্ত্রকেই করণ বলা 
হউক-_এইরপ প্রতিবন্দিই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য। অনধিগতং রত্রতত্বপরীক্ষাশান্্র& ঘেন পুংসা স 
অনধিগতরত্ুতন্পরীক্ষাশান্ত্রঃ ৷ অধিগতং শাস্ত্ার্থং যেন পূংসা স অধিগতশাস্ত্রাথঃ। “ভেদ” শব্দের অর্থ 
বিশেষ। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদাস্ততীধ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কত 
বিবরণ- প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধৃকরী-ব্যাখ্যানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে করণনিরূপণে মনঃ$করণতাবাদস্থাপন 
নামক অইম অধ্যায় সমাপ্ত 


৩১০ বিবরণ-প্রমেপ্ন-সংপ্রহ অষ্টম 


“প্রতাক্ষসা লিঙ্গাদাবাধাত্বে বাধকপ্রকরণে” (১ম পরিচ্ছেদ পঃ ৩৮৯) উদ্ঘা্টিত হইয়াছে। এই 
অত্যন্ত কঠিন বিষয়ের অতীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ। 

নায়াম্থৃতকার ব্যাসরাজ আপত্তি করিয়াছেন (ন্যায়াম্থত ১ম পরিঃ “প্রতাক্ষসা লিঙ্গাদযবাধাতে 
বাধকোদ্ধারপ্রকরণম্” পৃঃ ১৬০-) যে প্রতাক্ষপ্রমাণ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের জোষ্ঠ ও উপজীবা হওয়ায় 
জগতের সত্যত্বগ্রাহক প্রত্যক্ষের বিরোধে অনুমান বা শ্রতিপ্রমাণদ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপন করা যাইবে 
না; প্রতাক্ষপ্রমাণ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা অবাধ্য । ইহারই উত্তরে আচার্ষা মধুসুদন সরস্থতী 
প্রদশন করিতেছেন যে প্রতাক্ষও অনুমান ও শব্দপ্রমাণের দ্বারা বাধিত হইতে পারে ॥ যেহেতু জোষ্ঠ বা 
উপজীবা বলিয়াই প্রতাক্ষ প্রবল হয় না, কিন্তু প্ররৃত্তিসংবাদাদিরূপ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষিতমান প্রতাক্ষই 
পরীক্ষিততুরূপে প্রবল, উপজীবাত্বাদিরাপে নহে (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ প্প্রতাক্ষস্য লিঙ্গাদাবাধ্ত্বে 
বাধকপ্রকরণম” পৃঃ ৩৮৯), “কিঞ্চ, পরীক্ষিতত্বেনৈব প্রাবলামৃ, নোপজীব্ত্বাদিনা ॥ অনুমানশব্দ- 
বাধাত্বসা প্রত্যক্ষেহপি দর্শনাৎ। তথা হি--ইদং রজতম্‌* ইতি [ভ্রম-] প্রতাক্ষস্য অনুমানাণ্ত- 
বচনাভ্যাং...বাধো দুশ্যতে ।” সুতরাং প্রবোদ্ধত কল্পতরু-সন্দভের অন্তর্গত “আগ্তবচনাদি” পদের 
“আদি” পদে অনুমান ধত্তব্য। 

আপত্তি হইবে, অপরোক্ষবিশেষদ্শনই অপরোক্ষভ্রমের বিরোধী হইয়া থাকে ॥ অনুমানাদিরূপ 
পরোক্ষপ্রমাণ সামানামান্রগ্রাহী বলিয়া বিশেষগ্রাহী না হওয়ায় অনুমানাদির দ্বারা বিশেষ-দর্শনের অভাবে 
প্রতাক্ষ-দ্রম নিবর্তিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, অপরোক্ষপ্রমার দ্বারাই অপরোক্ষদ্রমনিরৃত্তি স্বীকার 
করিয়াছেন বলিয়াই বিবরণসম্প্রদায় শব্দপ্রম়াণের পরোক্ষজানজনকত্বরূপস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া 
বেদান্তমহাবাকাশ্রবণজন্য অপরোক্ষব্রন্ম-প্রমার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন । পরোক্ষপ্রমার দ্বারা 
অপরোক্ষন্রমনিরৃত্তিস্বীকারপক্ষে শব্দস্থভাব পরিত্যাগ করা বাই ।” 

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এইরূপ । 

ইদমবচ্ছিন্নচৈতনানিষ্ঠ রজ্জত্ব-প্রকারক অবিদ্যা সাদৃশ্যাদির দ্বারা উদ্বোধিত সর্গসংস্কারসহায়ে 
সপাকারে এবং ইদমাকার অন্তঃকরণরৃস্তাবচ্ছি্নচৈতনানিষ্ঠ রজ্জরতবপ্রকারক অবিদ্যা সপগ্রাহিরত্তি- 
সংস্কারসহায়ে সর্গাকার অবিদার্ত্তিরূপ সর্গ-ভ্রমাকারে পরিণত হইয়া থাকে ।২ সুতরাং রজ্জত্বপ্রকারক 


১ অঃ সিঃ এ পৃঃ ৩৮৯, “ননু সাক্ষাৎকারিদ্রমে সাক্ষাৎকারিবিশেষদশনমেব বিরোধাতাভ্যুপেয়মূ, অন্যথা 
পরোক্ষপ্রমায়াঃ অপরোক্ষন্রমনিবস্তকত্বোপপতৌ [ সত্যাং ] বেদান্তবাক্যানামপরোক্ষকানজনকত্বব্যৎপাদনপ্রয়াসো 
ব্যথঃ স্যাৎ ইতি চেৎ। 

২ সাধারণতঃ পঠন-পাঠন হইয়া থাকে যে বিষয়চৈতনানিষ্ঠ শুতিম্তরপ্রকারক অবিদ্যাই রজতসংস্কারসহায়ে রজত 
ও রজতদ্রম উভয় আকারে পরিণত হয় ( বেঃ পঃ প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ পঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু ইহা যথার্থ সিদ্ধান্ত 
নহে। বস্তুতঃ একই সামগ্রী হইতে দুইটি ভিন্ন কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না; উৎপন্ন হইলে কাধ্য দুইটির মধ্যে 
ভেদ বা বিশেষ উক্ত সামগ্রীদ্বারা অনুপপন্ন হওয়ায় নিক্ষারণ হইয়া যাইবে । এইজন্য বলা হয়, সামগ্রীভেদাৎ 
কার্যতেদঃ। অতএব মিধ্যারজত ও মিথ্যাবজতক্তানভাসের সামগ্রী ভিন্নই। অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “ভ্রমস্য 
বতিদ্বয়োপপত্তিপ্রকরণমূ” পঃ ৬৫৩-৫৪, “যথা ইদমংশাবচ্ছিন্নচৈতন্াগতাবিদ্যাপরিণামত্বাৎ রাপামিদন্ত্বেন ভাতি, 
তথা ইদমাকারান্তঃকরণরৃত্তাবচ্ছিন্নচৈতন্যগতাবিদ্যাপরিণামত্বেন রূপ্জানমিদংক্ঞানত্বেন ভাতি।...ন চ. 
ইদংবত্তেকাতৈকসত্ত্বেনে তদবচ্ছি্নচৈতন্যগতাক্তানমেব নাস্তি, ইতি বাচাম। বৃত্েঃ .সাক্ষিবেদ্যত্বেন যদ্যপি 
তন্গোচরাক্তানং নাস্তি, তথাপি তদবচ্ছিন্নচৈতন্যে শুক্ঞবচ্ছিন্ন- -চৈতন্য- 1গোচরাকানসন্ত্বাৎ ! তথা ইদং 
বৃতিরাশ্রয়াবচ্ছেদিকা, ন তু বিষয়াবচ্ছেদিকা ইতি বন্তস্থিতিঃ।...” তাৎপর্য এই, ইদমাকার অন্তঃকরণ* 
রত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়-চৈতন্য বা আধারচৈতন্য। আশ্রয়-চৈতন্য প্রকাশিত না হইলে তদাশ্রিত অবিদ্যাই . 
প্রকাশিত হইবে না। কিন্তু অবিদ্যামান্ত্র জাতৈকসৎ । অজাত অবিদ্যা স্বীকার করিলে অবিদ্যাবিষয়ক অবিদ্যা 
স্বীকার করিতে হয়, ফলে অনস্ত অবিদ্যার নিষ্প্রামাণিক কল্পনা করিতে হইবে । কিন্তু অবিদ্যার বিষয় 
শুক্তিত্বাবচ্ছিন্ন শুত্ত্যবচ্ছিম্নচৈতন্য, ইদস্ত্বাবচ্ছিম্নস্ুক্্যবচ্ছিম্ন-চৈতন্য নছে। অবিদ্যা ঘে-চৈতন্যকে বিষয় করে সেই 
চৈতনাকে আরতই করিয়া থাকে, যেমন জান যাহাকে ন্বিষয় করে তাহাকে প্রকাশিতহ করে । এইজন্য আচার্য 
বলিয়াছেন যে ইদমাকার-অন্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্যার আব্রয়-চৈতন্যের অবচ্ছেদক, বিষয়াবচ্ছিম্নচৈতন্যের 
অবচ্ছেদক নহে । শুক্তিত্ববিশিষ্টশুক্তিই শুভ্লবচ্ছিল্নচৈতন্যরাপ অবিদ্যাবিষয়ের অবচ্ছেদক | এই বিষয়ে “শুক্তিং 
ন জানামি” ইত্যাকার প্রতীতিই প্রমাণ । “ন জানামি" অর্থাৎ অবিদ্যার বিষয় শুভিদ (অর্থাৎ 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদস্থাপন ৩১১ 


অবিদ্যা অধ্যস্ত প্রাতিভাসিক সপ ও সপজানাভাস উভয়েরই উপাদান। ফলে রজ্ঞত্বপ্রকারক- 
রজ্জবিশেষাক তত্বসাক্ষাৎকার হইলেই অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশে অবিদ্যোপাদানক সপ ও সপদ্রম 
উভয়ই যুগপৎ নিবর্তিত হইয়া থাকে-_ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। “নায়ং সর্পঃ, কিন্তু রজ্জরিয়মূ”, এইরূপ 
আগুবাকাশ্রবণজন্য পরোক্ষক্তান যে অপরোক্ষ সপ ও সপন্রমের নিবস্তক নহে, ইহা অবশা স্থীকার্্য। 
সুতরাং কি অর্থে আগুবচনশ্রবণজন্য পরোক্ষকান অপরোক্ষ-ভ্রমের নিবর্তক হয়, তাহা বুঝা 
প্রয়োজন। 

সপভ্রমজানে প্রমাত্ব না থাকলেও ভ্রমকালে ভ্রমজানে প্রমাতৃবুদ্ধিই হইয়া থাকে, অনাথা 
দ্রান্তপূরুষের পলায়নাদিরপ প্ররৃতি হইত না। প্রমাত্ব স্থতোগ্রাহ্য হইলেও অপ্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য না হওয়ায় 
দ্রম্জানের সাক্ষী ভ্রমনিষ্ঠ অপ্রমাত্ব গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে ভ্রমজানের বিষয় সপ মিথ্যা হইলেও 
ভ্রমকালে ভ্রমজ্ঞানবিষয়ে সতাতাবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, অনাথা ভ্রান্তপূরুষের “সপোহয়ং সন” এইরূপ জান 
হইত না। এক্ষণে “নায়ং সপঃ, কিন্তু রজ্জবঃ” ইত্যাকার আগ্তবচনশ্রবণজন্য পরোক্ষভ্ান সপদ্রমগত 
অপ্রমাত্বজাপনের দ্বারা দভ্রমগতপ্রমাত্ববুদ্ধি এবং মিথ্যাসপগত সত্যতাবৃদ্ধি নিবর্তিত করিয়া থাকে । ভ্রমে 
প্রমাত্বদ্রম ও ভ্রমবিষয়ে সত্যতানভ্রম, উভয় ভ্রমই পরোক্ষ ঃ কারণ দুষ্টকরণাজনাত্বরূপ প্রমাত্ব অথবা 
অবাধিতবিষয়কত্বরূপ প্রমাত্ব কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অনুরূপভাবে মাহা সত্য তাহা 
সবদেশকালপ্রুষের অবাধাই হইয়া থাকে বলিয়া সবদেশসর্বকালসবপ্রুষাবাধ্যত্বরূপ সতাত্বও কদাপি 
্রতাক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং ভ্রমনিষ্ প্রমাত্বদ্রম ও দ্রমবিষয়নিষ্ঠ সতাত্বন্রম পরোক্ষ বলিয়া 
অপরোক্ষ বাধকে অপেক্ষা করে না, পরোক্ষজানের দ্বারাই নিবর্তিত হইতে পারে । 

প্রর্ন হইবে, ইহার দ্বারা “নায়ং সপঃ” এইরূপ আগ্রবাকোর বলে “অয়ং সপঃ” এইরূপ 
অপরোক্ষদ্রমের বাধ হয়, ইহা কিরূপে বলা যায় ? 

উত্তর এই, রজ্জতত্ত্সাক্ষাৎকারের পৃবে সপদ্রম স্বরূপতঃ সৎ হইলেও পরোক্ষজান দ্বারা ভ্রমজ্ঞানে 
প্রমাত্বদ্রম ও ভ্রমক্তানবিষয়ে সত্যত্বদ্রম নিবর্তিত হওয়ায় সপন্রম স্বকাধ্য পলায়নাদিরপ প্ররৃত্তি উৎপন্ন 
করিতে অক্ষম বলিয়া অসৎকল্পই (যেন অসৎই )। এই তাৎপর্যোই স্বোচিতপ্ররস্তাদিকার্াক্ষমত্বই 
ভ্রমক্তানের বাধরূপে ব্যপদিই্ হইয়া থাকে; কারণ ভ্রম হইতে প্রমাত্ববুদ্ধি ও ভ্রমবিষয় হইতে সত্ত্ববৃদ্ধি 
পরোক্ষজানের দ্বারা অপহাত হইল অপরোক্ষদ্রমসত্তেও প্ররৃত্তাদি স্তর্ধীভূত হইয়া যায় । অপরোক্ষবাধের 
পর যেমন প্রবৃত্যাদি হয় না, সেইরূপ । সুতরাং স্বকার্যাক্ষমত্্-সাম্যবশতঃই পরোক্ষজ্তানস্থলেও “বাধ” 
পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।5 

নায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন (নায়ামৃত এঁ পুঃ ১৬১), আলোচাস্থলে পরীক্ষিত প্রতাক্ষের 
দ্বারাই অপরীক্ষিত প্রতাক্ষের বাধ হইয়া থাকে. আগুব্চনাদিশ্রবণজনা পরোক্ষক্তানের দ্বারা বাধ হয় না। 


শুক্তিত্বপ্রকারকত্তক্তত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য ) এবং “ন জানামি” বলিলে অবিদ্যার প্রকাশও সিদ্ধ হয়, নচেৎ “ন জানামি” 
প্রতীতিই হইবে না। 

৩ অঃ সিঃ এ পৃঃ ৩৮৯ “ন,“নায়ং সপঃ” ইত্যাদি বাকাদিনা সবিলাসাক্তাননিরত্াতাবেহপি ভ্রমগতাপ্রমাণত্বক্াপনেন 
ভ্রমপ্রমাণত্ববৃদ্ধেঃ তদ্িষয়সতাতাবদ্েশ্চ নিবর্তনাৎ, তাবতা চ ভ্রমনিবর্তকত্বব্যপদেশাৎ । ভ্রমে প্রামাণাবিদ্রমস্য, 
তদ্ধিষয়ে সভাতাবিভ্রমস্য 5. পরোক্ষত্নাপরোক্ষবাধানপেক্ষত্বাৎ ৷ ন হি দুইকরণাজন্যত্বয় অবাধিতবিষয়ত্বং বা 
প্রামাণ্যং কস্যচিৎ প্রতাক্ষম, ন বা সবদেশসবকালসবপূরুষাবাধাত্বরূপং বিষয়সত্যত্বং [ কসাচিৎ প্রতাক্ষমূ ]। 
অতঃ তয়োঃ [ প্রমগতপ্রমাত্বদ্রম-ভ্রমবিষয়গতসত্যতবদ্রময়োঃ ] পরোক্ষপ্রমাবাধ্যত্বমচিতমেব |” যদিও স্ত্রীগণের 
শঙ্গারভাবজনিত হাববিশেষই “বিলাস” পদের অর্থ (অমরকোষ নাট্যবর্গ 8৫০), তথাপি দাশানিক-প্রস্থসমূহে 
কাধ্য বা পরিণাম অর্থে “বিলাস” পদের বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান । স্ৃতরাং “সবিলাস” পদের অর্থ কাধ্যসহিত-_-সপ 
ও সপক্তানাভাস উভয়ই অক্তানের বিলাস বা কার্য--উহারা পুরুষের সবানথমুলস্বরূপা অবিদ্যা-কুহকিনীর 
বিলাসই বটে। “অথাম্যথারহেতুখদোষক্তানাদপোদাতে” শ্লোকবার্ড়িকের এই শ্লোকার্ধব (চোদনা-সূত্র ল্লোঃ ৫৩ .পঃ 
৬১) হইতে বুঝা যায়, অর্থানাথাত্ব বা বাধিতত্ব এবং হেতৃখদোষজনাত্ব ড্রমত্ব হইলে অবাধিতত্ব অথবা 
দুষ্টকরণাজন্যত্ব প্রমাত্ব হইবে । উদ্ধত সন্দভে “অপ্রমাণত্ব” ও “প্রাযাণা” পদে যথাক্রমে অপ্রমাত্ব ও প্রমাত্ব অথ 
বুঝিতে হইবে-__ভাবে লু প্রত্য় হইয়াছে. করণবাচ্যে নহে। 

৪ অঃ সিঃ এ পৃঃ ৩৮৯. “...তাবতা চ হ্রমনিবর্তকত্ববাপদেশাৎ... |. তয়োশ্চ ( প্রমাত্বত্রম-সত্যতন্রময়োঃ ] 
বাধিতয়োঃ রজতাদিত্রমঃ স্রূপেণ সন্নপি স্লকারীক্ষমদ্থাৎ অসন্গিব ইতি বাধিত ইত্যুচাতে ইতানবদ্যম।” 


৩১২ বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ অঃ 


এই কারণেই কোন বাক্তির “অয়ং সপঃ” এইরূপ ভ্রমজান হইবার পর যদি তিনি “নায়ং সপঃ” ইত্যাকার 
বাকা শ্রবণও করেন তথাপি তিনি বস্তণকে জিক্তাসা করিয়া থাকেন, “আপনি কি নিশ্চিত হইয়া ইহা 
বলিতেছেন ? পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়াছেন কি ?” সুতরাং শব্দপ্রমাণমান্র রজ্বসপাদি ভ্রমনিবর্তক 
নহে, কিন্ত প্রতাক্ষই নিবর্তক।€ 

উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে যদি এরূপ বত্তণর আগুত্বে সন্দেহ থাকে তাহা হইলে 
দ্রমপ্রমাদাদিশঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত বা কলুষিত “নায়ং সপঃ” বাকা দুবল হওয়ায় উহা সপদ্রমনিবস্তক হইবে 
না। কিন্ত যে-স্থলে এরাপ আশঙ্কা হয় না, সেই স্থলে শব্দ অবশ্যই ভ্রমনিবর্তক হইয়া থাকে । এইজনাই 
পিতা প্রভৃতি আগ্তপূরুষের উচ্চরিত “নায়ং সপ$” এইরূপ বাক শ্রবণ করিয়া পৃত্রাদি পুনরায় কোন প্রশ্ন 
উত্বাপনই করে না, বরং নিশ্চিত হইয়াই নিজ নিজ কাো প্রবৃত্ত হয়। অতএব আগ্তবচনও ভ্রমনিবর্তক 
হইতে পারে ।১ 

অনুরাপভাবে অনুমানও অপরোক্ষ সপন্রমের নিবর্তৃক হইতে পারে । সম্মুখে সপ দেখিয়া “এই স্থানে 
সর্প কিরপে আসিবে ?” এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে যদি পুরোবস্থিত পদাখ 
চলযানরপে দুষ্ট না হয়, তবে অচলত্ব-হেতুর দ্বারা সম্মুখে সপাভাব অনুমান করা যাইতে পারে-_অয়ং ন 
সপঃ অচলত্বাৎ সম্মতবৎ। এই প্রকার অনুমান-প্রয়োগজন্য “নায়ং সপঃ” ইত্যাকার অনুমিত্যাত্বক 
পরোক্ষক্তান হইলে ভ্রমগত প্রমাত্ব ও ভ্রমবিষয়গতসতাত্ব নিবর্তিত হওয়ায় প্ররোবস্থিত পঙ্গাথ সপরূপে 
প্রত্ক্ষীভূত হইলেও পলায়নাদিরপ প্ররত্তাদি উদ্পপন্ন হয় না। সুতরাং আগ্ঁবচন ও অনুমান প্রমাণের 
দ্বারাও রজ্জসপ্গাদি অপরোক্ষভ্রমের স্বকায্যোপজননাসামথ্যরূপ বাধ সম্ভব। এই তাৎপর্যেই 
কল্পতরুকার বলিয়াছেন, “সতাম [ নিবত্তত্তে ]1” কিন্তু তিনি নিরুপাধিক ভ্রমস্থলেই এইপ্রকার 
পরোক্ষবাধ স্বীকার করিয়াছেন, সোপাধিক ভ্রমস্থলে নহে (কল্পতরু ১।১।১ পৃঃ ৫৫), “সতাম্‌, তে 
নিরুপাধিকাঃ, কত্তৃত্বাদিস্ত সোপাধিক এব... 1” তাৎপধ্য এই যে নিরুপাধিক ভ্রমস্থলে পরোক্ষবাধ সম্ভব 
হইলেও সোপাধিকনদ্রমে পরোক্ষবাধ সম্ভব নহে। অকত্তা অভোক্তা আত্মায় কতৃত্ব, ভোত্তত্ব প্রভৃতি 
অনাত্স্বরূপ অন্তঃকরণগত ধর্মসমূহের অধ্যাস সোপাধিক এবং অন্তঃকরণই. উপাধি। দিউমোহ, 
অলাতচন্তর প্রভৃতি অধ্যাসের ন্যায়ই আত্মায় কর্তৃত্বাদির অধ্যাস সোপাধিক হওয়ায় এরূপ অধ্যাস বা ভ্রম 
অপরোক্ষতত্বজানমান্রনিবস্তা, পরোক্ষক্ানবাধ্য নহে (ভামতী ও কল্পতরু এ পৃঃ ৫৫)। 

কিন্ত ক্পতরুকারের এইরূপ কথা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা চিন্তনীয় । কারণ দিঙমোহ, অলাতচক্র 
প্রড়ৃতি সোপাধিক অধ্যাসস্থলেও ভ্রয়গত প্রমাত্ব ও ভ্রমবিষয়গত সত্ত্ব আগ্তবচনাদির দ্বারা নিবর্তিত হইয়া 
থাকে, যদিও অপরোক্ষাবভাস নিবর্তিত হয় না। বিশেষতঃ সোপাধিক অধ্যাসস্থলে উপাধির অপসারণ না 
হওয়া পর্যান্ত বিশেষদশনসত্তেও ভ্রম নিরৃত্ত হয় না" উপাধির সমিধান ভ্রমনিরত্ির প্রতিবন্ধক, যেমন 
চন্দ্রকান্তমণিসন্লিধান বহিন্র দহনপ্রতিবন্ধক । শুধু তাহাই নহে। আত্মায় অন্তঃকরণরূপ ধমীর 
নিরুপাধিক অধ্যাস না হইলে কর্তৃত্ব-ভোস্তত্বাদিরপ অন্তঃকরণগত ধর্মের সোপাধিক অধ্যাস সম্ভব নছে। 
এক্ষণে পরোক্ষজানের দ্বারাই যদি আত্মায় অন্তঃকরণের নিরুপাধিক অধ্যাস নিবস্তিত হয়, তবে আত্মায় 
কত্তৃত্বভোক্তত্বাদিরপ অন্তঃকরণধর্মের সোপাধিক অধ্যাস সূৃতরাং নিবর্তিত হইয়া যাইবে । ফলে 
কর্তৃত্ব-ভোত্তত্বাদির অধ্যাস নিবর্তনের জনা পথক প্রথত্বের প্রয়োজন নাই। 


৫ ন্যায়াম্বত ১ম পরিঃ প্রত্যক্ষস্য লিঙ্গাদ্যবাধাত্বে বাধকোদ্ধারঃ, প্রঃ ১৬১, “অতএব 'নায়ং সপঃ” ইত্ুযুক্তে 
প্রতিবদন্তি-_-“কিমেবং বদসি কেবলমপি গৃনঃ পরামুশ্য পশ্যসি' ইতি ।” অঃ সিঃ প্রত্যক্ষসা লিঙ্গাদ্যবাধ্যত্বে 
বাধকম্‌, পৃঃ ৩৯০, “ন চ “নায়ং সপঠ' ইত্যুক্জেহপি “কিমেবং বদসি পরম্‌ ? অপি পুনঃ পরাম্বশা পশাসি ৮ ইতি 
প্রতিবচনদর্শনাৎ ন শব্দমান্্রং রজ্জসপাদিত্রমনিবর্তকম, কিন্তু প্রতাক্ষমেব, ইতি বাচ্যম।” এই স্থলে “পরম্‌” 
অব্যয়ের অথ নিশ্চয় । 

৬ অঃ সিঃ এ পঃ ৩৯০, “প্রতিবচনস্থলে স্রমপ্রমাদাদিশক্ষাক্রান্তত্বেন 'নায়ং সপ$' ইত্যাদেদুর্বলতয়া ন 
ভ্রমনিবর্তকত্বম। যন্ত্র তু তাদৃকশকঙ্কানাক্রান্তত্বং, তত্র ভ্রমনিবস্তকতৈব । অতএব তাদুকৃশক্কানাক্রান্তপিন্লাদিবচসি 
নেদুক্‌ প্রতিবচনম, কিন্তু সি্ব€ প্ররত্তাদিকমেব 1” “প্রতিবচন” বা এপ্রতিবাকা” পদের অথ প্রত্যন্তর। 


অধায় মনঃকরণতাবাদস্থাপন ৩১৩ 


বস্তুতঃ অদ্ৈতসিদ্ধিতে সোপাধিক অধ্যাসের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ 
“কতৃত্বাধ্যাসোপপত্তিপ্রকরণমু” পঃ ৬০৮ ), সেই লক্ষণ অনুসারে আত্মায় কত্তৃত্বাদির অধযাস কি অর্থে 
সোপাধিক তাহা অতীব কঠিন বিচার এবং এইস্থলে কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় অধ্যাসবিচার-কালে 
ইহার আলোচনা করা হইবে! 


ইতি পরমপূৃজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীথ শ্রীচরণাস্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়করুত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধূকরী-ব্যাখ্যানে মনঃকরণতাবাদস্থাপন নামক 
অঃ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট সমাগত 


নবম অধ্যায় 
ভামভীসম্প্রদাযনম্াত মন ঃকল্রণতাবাদ খওন্ 


উপরি উত্ত আলোচনা দ্বারা স্প্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে নিদিধ্যাসন অথবা মন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ 
হইলে নিদিধ্যাসনই অঙ্গী হইবে, শ্রবণ নহে । বন্তৃতঃ শাব্দাপরোক্ষবাদস্বীকারবাতিরেকে শ্রবণের অঙ্গিত্ব 
স্থাপিত হয় না বলিয়া নিশ্নে মনঃকরণতাবাদখণ্ডনমুখে শাব্দাপরোক্ষবাদে বিরুদ্ধ-চিন্তার অসারতা 
অতীব সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা যাইতেছে । শাব্দাপরোক্ষবাদের বিচার এইরূপ বিশাল যে তাহা এইস্থলে 
আলোচনীয় নহে। উহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 
চিৎসুখী অবলম্বনে ভামতী-সম্প্রদায়ানুসারী “দশমক্ত্বমসি” ব্যাখ্যা খণ্ডন 

ভামতীসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে প্রতাক্ষ প্রমাণই প্রতাক্ষ প্রমিতির করণ হইতে পারে । শব্দ 
প্রতাক্ষপ্রমার করণ হইলে প্রতাক্ষপ্রমাণের অন্তভভূত হইয়া যাইবে । ফলে শব্দের স্বাতন্তাই বিনষ্ট 
হইবে। 

ইহাতে আপত্তি এই যে অপরোক্ষপ্রমিতিকরণমাত্র প্রতাক্ষপ্রমাণের অন্ততুস্ত হইয়া পড়িবে, এই 
প্রকার নিয়ম করা যায় না। অনাসম্প্রদায়ের মতে যোগিমন বাহাবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমিতির করণ 
হইয়াও যেমন বাহাপ্রতাক্ষপ্রমাণের মধ্যে অন্তভুক্ত হয় না, সেইরূপ শব্দও অপরোক্ষপ্রমিতির করণ 
হইয়াও প্রতাক্ষপ্রমাণের অন্তভুস্ত হইয়া ঘায় না। 

কেহ বলিতে পারেন, বাহ্য-প্রতাক্ষপ্রমিতিকরণত্বমান্্র বাহাপ্রতাক্ষের অন্তভ্ভাবে প্রযোজক নহে, কিন্তু 
“ঘোগিমনব্তিরেকে” এইরূপ বিশেষণ যোগ করিতে হইবে__“যোগ্রিমনোহনাত্রে সতি 
বাহ্যপ্রতাক্ষপ্রমিতিকরণত্বং বাহাপ্রতাক্ষপ্রমাণত্মূ ।” অথাৎ, যোগিমনভিন্ন যাহা বাহ্য-প্রতাক্ষপ্রমার 
করণ হইবে তাহাই বাহা-প্রতাক্ষপ্রমাণ । 

ইহাতে বিবরণসন্প্রদায়ের প্রতিবন্দি এইরূপ, তাহা হইলে তাহারাও বলিবেন, “স্বতোহপরোক্ষ- 
্রহ্ষাত্বিষয়কশব্দানাত্বে সতি অপরোক্ষপ্রমিতিকর্ণত্বং প্রতাক্ষপ্রমাণতুমূ।” অথাৎ, স্বতঃ 
অপরোক্ষস্বরূপ ব্রন্মবিষয়ক শন্দপ্রমাণবাতিরেকে যাহা অপরোক্ষপ্রমিতির করণ হইবে তাহাই 
প্রতাক্ষপ্রমাণ। 

ভামতীসম্প্রদায় আপতি করিবেন, শব্দের অপরোক্ষপ্রমিতিকরণত্ব সিদ্ধ হইলেই তবে তাহার 
ব্যারত্বির জনা সতান্ত বিশেষণ প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু অদ্যাপি অথাৎ প্রতাক্ষপ্রমাণের 
লক্ষণস্থাপনের পর্বে তাহাই সিদ্ধ হয় নাই। 

উত্তর এই. “দশমস্ত্রমসি" ইতাদি লৌকিকবাকাস্থলে শব্দের অপরোক্ষপ্রমাজনকত্ব সিদ্ধই 
হইয়াছে। 

আপত্তি হইবে “দশমস্ত্রমসি” স্থলেও শব্দ “অহং দশমঃ" ইতাকার অপরোক্ষপ্রমিতির করণ নহে, 
শব্দসহকুৃত ইন্দ্রিয়ই করণ । 

প্রতিবন্দি এই, উক্তস্থলে মনঃ সহিত শব্দই দশমত্ববিষয়ক অপরোক্ষপ্রমার করণ, ইহাও বলা 
যাইতে পারে। 

প্রশ্ন হইবে, ইন্দড্রিয়ই করণ, শব্দ সহকারিমান্ত্র এবং শব্দই করণ, ইন্দ্রিয় টিন 
উভ্ভয়পক্ষেই অন্বয়-বাতিরেক থাকায় বিনিগমনা কি £” 
১বস্ততঃ নিত স্ুদ্ধবৃদ্ধমত্ত-স্মভাব ব্রদ্ের সাক্ষাৎকারের করণরূপে মন সিদ্ধই না হওয়ায় তাহার স্চকারিরূপে শব্দের 
কল্পনা অনুপপয়ই। চিৎসুখী ৩য় পরিঃ এিব্দস্য অপরোন্ষহেতুত্বে সিদ্ধান্তঃ” পঃ ৫৩২, “মনসশ্চ 
নিত্যস্ুদ্ধবৃদ্ধমুত্ত-স্থভা বত্রন্ষান্্সাক্ষাৎকারহেতুত্বস্যাদু্চরতয়া তন্র বন্দস্য সহকারিত্রকল্পনানুপপত্তেঃ । তথা 
শ্রবণাদীনামেব বৈয়থাপ্রসঙ্গাৎ।” তাৎপর্য্য এই, শ্ুতি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকেই প্রমাণের 
সহকারী বলিয়াছেন । কিন্ত মনঃকরণতাবাদে শব্দকে মনের সহকারিরূপে স্বীকার করিলে শ্রবণাদির শ্রুতিসিদ্ধ 


সহকারিত্ব পরিত্যাগ করিতে হয় । ফলে ইহা স্বীকাধা যে শ্রতি শ্রবণাদি বিষয়ক রথা উপদেশই দিয়াছেন । আবার, 
শ্রবণাদিকে সহকারিরাপে অঙ্গীকার করিলে শন্দের সহকারিত্র অন্তগড়ুন্যায়ে নিষ্প্রয়োজন হইয়া ঘায়। 


অধ্যায় . মনঃকরণতাবাদখণগ্ুন ৩১৫ 


উত্তরে চিৎসুখমুনি বলিয়াছেন যে অন্ধবাক্তির, অথবা গাঢ় অন্ধকারে চক্ষুক্সান্‌ ব্যক্তির, অথবা 
স্পর্শনব্যাপাররহিত ব্যক্তির “দশমস্ত্রমসি" বাক্য শ্রবণের অনন্তর “অহং দশম” ইতাকার 
অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হইয়া থাকে । শরীরগত দশমত্বের সহিত অন্তঃকরণের সম্প্রয়োগ সম্ভবই নহে। 
আবার, “অহং দশমঃ” প্রতীতি পরোক্ষও নহে” _-পরোক্ষ হইলে তাহার অপরোক্ষভ্রমজনিতশোকের 
নিরৃত্তি হইত না। 

পঞ্চদশী অনুসারে “দশমস্ত্বমসি” বাকোর বাখ্যা 

পঞ্চদশীকারের প্রদশিত পথে “দশমস্তুমসি” বাকোর ব্যাখ্যা এইরূপ। 

“আমাদের মধ্যে দশম বাক্তি নাই”, এই প্রকার অপরোক্ষভ্রমকালে ষদি কোন আগ পুরুষ বলেন 
“দশম ব্যক্তি মৃত নহে, আছেন” তবে উক্ত বাক্যশ্রবণজন্য “দশম ব্যক্তি আছেন” এই আকারে 
পরোক্ষপ্রমাই উৎপন্ন হইবে, যেমন “দ্বর্গ আছে" এই প্রকার আগ্বাকা শ্রবণ করিলে “স্বর্গ আছে” এই 
আকারে পরোক্ষক্ানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যদি গণনাপৃবক কাহারও দিকে অন্গুলিনিদ্দেশ করিয়া 
বলা হয়, “ত্বং দশমঃ অসি”, তাহা হইলে উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে শ্রোতার “অহং দশম$ঃ” ইতযাকার 
অপরোক্ষান্ভবই উৎপন্ন হইবে যাহা শ্রোতিগত দশমত্ববিষয়ক অপরোচ্ষন্রম নির্ণ করিয়া তজ্জনা 
শোকাদি নিরৃত্ব করিয়া থাকে । অনুরূপভাবে, “কৃটস্থত্রক্ম আছেন”, “ব্রহ্ম সতা-ক্ঞান - অনন্তস্বরূপ" 
ইত্যাদি শ্রুতি বাকা শ্রবণ করিলে শ্রোতার ব্রন্মবিষয়ে পরোক্ষজানই হইয়া থাকে । কিন্তু যথোক্তসাধনসম্পন্ন 
প্রুষ গুরুর মুখ হইতে “তৎ ত্বম অসি” এইরূপ জীবব্রদ্ষেকাপ্রতিপাদক বাক শ্রবণ করিলে শ্রোতার 
ব্রহ্মবিষয়ক নিবিকল্পকসাক্ষাৎকারই উৎপন্ন হইবে । শুধু পাকা এই, প্রতাগাস্মায় শরীর অভেদে অধাস্ত 
বলিয়া শরীরগত দশমত্ধর্মও অধ্য্ত ॥ কিন্তু ব্রন্মের সহিত প্রতাগাত্মার অভেদ স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ ।$ 
বন্ততঃ বিবরণসিদ্ধান্তে অপরোক্ষস্বভাব সাক্ষীর সহিত স্বাভাবিকভাবেই হউক অথবা আধ্যাসিকভাবেই 
হউক্‌, যাহা অভিন্ন হইবে সেই সাক্ষাভিম্নপদাখমান্ত্রে যে-কোন প্রমাণই অপরোক্ষপ্রতীতি উৎপন্ন করিতে 
সমর্থ ॥ কেবল শব্দপ্রমাণই যে সমর্থ, তাহা নহে। এইজনা বহিচ্র অনুমিতিস্থলে সন্নিকৃষ্ট পবতাংশে 
অনুমিতিজানে প্রতাক্ষত্ব অদ্বৈতীর স্বীরুত সিদ্ধান্ত । রত্রতত্তসাক্ষাৎকারস্থলেও অদ্বৈতীর সিদ্ধান্ত ভিন্ন 


২ চিৎসুখী ও তাহার উপর প্রত্যকস্থরাপভগবর্প্রণীত মানসনয়নপ্রসাদিনী বা সংক্ষেপে নয়নপ্রসাদিনী চীকা (৩য় 
পরিঃ ল্লোঃ ১ এর ব্যাখ্যা পৃঃ ৫৩০ হইতে পৃঃ ৫৩১ “ইতি বদাম+” পর্যান্ত সন্দর্ভ ) অবলম্বনে এইরাপ প্রতিবন্দি- প্রধান 
আলোচনা করা হইয়াছে । বাহুল্যতয়ে উদ্ধত হইল না। 
৩ পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপপ্রকরণ ক্লোঃ ২২-২৭ পৃঃ ১৯৬৯৭, “পরোক্ষমপরোক্ষং চ জ্ঞানমক্তানামতাদঃ। 
নিত্যাপরোহ্ষরাপেহপি দ্বয়ং স্যাচ্দশমে যথা ॥ নবসংখ্যাহাতক্তানো দশমো বিভ্রমাতদা। ন বেতি “দশমোহস্মী'তি 
বীক্ষমাণোহপি তান্নব ॥ ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা। মত্বা বক্তি তদক্তানরুতমাবরণং বিদুঃ ॥ নদ্যাং 
মমার দশম ইতি শোচন্‌ প্ররোদিতি। অক্ানকুতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুবৃধাঃ ॥ নি স্বৃতো দশমোহস্তী'তি 
শ্রত্বাপ্তবচনং তদা। পরোক্ষত্বেন দশমং বেত স্বগাদিলোকবৎ ॥ “ত্বমেব দশমোহধ্সীপতি গণস্ষিত্বা প্রদর্শিতঃ। 
অপরোক্ষতয়া জাত্বা হাষ্যত্যেব ন রোদিতি ॥” ভাবার্থ এইরূপ । 

দশম প্রুষবিষয়ে যেমন অক়ান ও ড্রান, পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব বিদামান, সেইরূপ নিত্য অপরোক্ষচৈতন্য 
বিষয়েও উক্ত অক্তানাদি চতুষয় বর্তমান । উভয়স্থলেই সপ্ত অবস্থা দুষ্ট হয়-_দশমের অক্ঞানাবস্থা, দশম প্রুষীয় 
অক্তানের আচরণাবস্থা, দশমপ্রুষের অক্তানকাধ্য বিক্ষেপাবস্থা, দশম পূরুষের পরোক্ষক্ঞানাবস্থা, দশমপুরুষের 
অপরোক্ষকানাবস্থা, তাহার শোকনিবৃত্তির অবস্থা এবং তাহার তৃপ্তির অবস্থা । দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্লোকে যথাক্রমে 
প্রথম ঢাব্লিটি অবস্থা ও শেষ শ্লোকে শেষ তিনটি অবস্থা বলা হইয়াছে । নিতা অপরোক্ষ ব্রন্মাবিষয়েও এরূপ সপ্তাবস্থা 
বুঝিতে হইবে। রামকফ্রুত ও অন্যুত রায়রুত চীকাছয় দ্রষ্টব্য । বেদাস্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা থাকায় এইস্থলে আলোচনা সংক্ষেপ করা হইয়াছে । স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ষে শ্রুতিবাকাত্রবণের অনস্তর 
প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজান স্বীকর করিয়া পঞ্চদশীকার বিবরণপ্রদশিত দ্বিতীয় মতই (বিবরণ মেষ্রোঃ পুঃ 
৫১০-- মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯) গ্রহণ করিয়াছেন । 
৪ ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্দক পঃ ৪০৬, “নন্বেবমপরোক্ষবিষয়ান্মিতেরপাপরোক্ষত্বং স্যাদিতি চেৎ॥ সতাম, 
শব্দকানবছ তস্যা অপি অপরোক্ষবিষয়িণ্যা অপরোক্ষত্বাৎ। অতএব পৰবতাংশে অনুমিতিঃ “সাক্ষাৎ করোমি' 
ইত্যনৃতুয়তে ।” বেদাস্তপরিভাষাকার তীহার পরমণ্ডরু নৃসিংহাত্রমকে অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন (বেঃ পঃ ১ম 


৩১৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ নবম 


নহে।ঃ 
মনের জানকরণত্বখণ্ডন 

প্রকৃতপ্রস্তাবে অদ্বৈতশাস্ত্রে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব তথা প্রমাকরণত্ব স্বীকারই করা সম্ভব নহে। 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে একমান্র মনোরৃত্তি প্রমাণ-রৃত্তি যাহা অক্তানকে নাশ করিতে সম । মন বা অন্তঃঠকরণ 
বৃত্তির উপাদানকারণ হওয়ায় করণ হইতে পারে না, যেহেতু নিমিত্তকারণবিশেষই করণ হইয়া থাকে এবং 
উপাদানত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব ব্রন্ম ও অবিদ্যা ব্যতিরেকে কুন্লাপি একন্র থাকিতে পারে না। ফলে মনের 
উপাদানত্বই তাহার করণত্বের প্রতিষেধক ( তত্বানুসন্ধান ২য় পরিঃ পৃঃ ১৭ ), “বত্তিং প্রতি উপাদানত্বাৎ ন 
করণং মনঃ1” প্রমারূপ কার্য স্বোপাদান অন্তঃকরণে আশ্রিত হওয়ায় অন্তঃকরণ প্রমার নিমিভকারণ 
হইতে পারে না, যেহেতু কার্যা নিমিত্তকারণে আশ্রিত হয় না, উপাদানেই আশ্রিত হইয়া থাকে ।১ 

শুধু তাহাই নহে। ইন্দ্রিয় কদাপি ইন্দ্িয়ান্তরের সহকারী হয় না- ইন্দ্রিয় ইন্দ্িয়ান্তরনিরপেক্ষেই 
বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। রূপাদিসাক্ষাৎকারে মন চক্ষরাদি ইন্ড্রিয়ের সহকারিকারণ হইয়া থাকে, ইহা 
মনের ইন্দ্রিয়ত্ববাদিমান্র সম্মত । সুতরাং মনের অনিন্দ্িয়ত্বে অনুমান প্রয়োগ সম্ভব__বিমতং মনঃ ন 
ইন্দ্রিয়ম ইন্দ্রিয়সহকারিত্বাৎ আত্মবৎ, বাতিরেকেণ চক্ষরাদীন্দ্রিয়বৎ বা।” 

আরও কথা এই, বিষয়ান্তরের সভ্ভাববশতঃই ইন্দডিয়ান্তরের সডাব অনুমিত হইয়া থাকে যেমন 
রূপের অতিরিক্ত শব্দরূপ বিষয় রূপগ্রাহী চক্ষর অবিষয় হওয়ায় চক্ষর অতিরিক্ত শ্রোন্রেন্দ্িয় অনুমিত 
হয়।* কিন্তু অসাধারণবিষয়ের অভাববশতঃ মন পঞ্চেন্দ্িয়ের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রপে স্বীকার্যয নহে। 
সুখদুঃখাদি আন্তর বিষয়সমূহ সাক্ষাৎসাক্ষিবেদা হওয়ায় তাহাদের গ্রহণের জন্য মন স্বীকার 
অনাবশ্যক ১” বরং মনকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রমাতৃত্বের অতিরিক্রুরূপে সাক্ষিত্ স্বীকার করা 


পরিঃ প্রঃ ৫৬ ), “অত এব “পবতো বহি্মান' ইত্যাদি ক্তানযপি বহন ংশে [ অনুমিতিকানে ] পরোক্ষং, পৰতাংশে 
[ অনুমিতিক্তানে ] অপরোক্ষম...” চিৎসুখীর নয়নপ্রসাদিনী চীকায় উত্ত মতই সমথি৩ হইয়াছে (ওয় পরিঃ 


“শব্দস্যাপরোক্ষত্বে প্বপক্ষঃ” পঃ ৫২৯ ), “অগ্রিমত্ত্াংশঃ পরোক্ষঃ, পরতাংশোহপরোক্ষঃ 1” পরিমলকার প্রসঙ্গতঃ 
উত্ত মতের খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছেন ( পরিমল ১।১।১ পঃ ৫৩ ), “এবমনুমিতেরপি পবতাদ্যংশে নাপরোক্ষাম্. ..” 
ইত্যাদি । 

৫ ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ৪০৯. “এতেন রর্রতত্ত্( -সাক্ষাৎকারোহপি ] ব্যাখ্যাতঃ।” 

৬বেঃ কঃ লঃ কণিকা ৫৪ পঃ ১৩৭ “অতএব প্রমাশ্রয়ত্বাদপি ন মনসস্তন্র করণতাবকাশঃ 1...” 

৭ ন্যাঃ ভাঃ ১।১।১ পৃঃ ২১৬, “...অস্তি তত্তদিন্দ্রিয়সংযোগি সহকারি নিমিত্তাস্তরমব্যাপি...” ইত্যাদি । 

৮ বেঃ কঃ লঃ কিকা ৫৩ পঃ ১৩৫, “কিঞ্চ, তস্য [ অন্তঃকরণস্য ] প্রমাণানপগ্রাহকত্বেন তকালোকাদিবৎ ন 
প্রমাণান্তরত্বং সম্ভবতি 1” আচাষ্য আলোকাদি নিমিত্তকারণ ও তককে অন্ধয়দৃষ্টীস্তরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন । তক 
প্রমাণমান্রের সহকারী, আলোক চঙ্ষরিন্দড্রয়ের সহকারী । এইজন্য তর্ক বা আলোক প্রমাণ নহে। 

৯ন্যাঃ ভাঃ ৩১১৭ পৃঃ ৭৩৮-৩৯, “রূপাদিভ্যশ্চ বিষয়ান্তরং সুখাদয়স্তদুপলম্কৌ করণাস্তরসভ্ভাবঃ । যথা চক্ষৃষা গন্ধো 
ন গৃহ্তে ইতি করণাস্তরং ঘ্রাণম, এবং চক্ষপ্রাণাভ্যাং রসো ন গৃহাতে ইতি করণাস্তরং রসনং, এবং শেষেস্বপি । তথা 
চক্ষরাদিভিঃ সুখাদয়ো ন গৃহ্যন্ত ইতি করণাত্তরেণ ভবিতব্যম ।” “রূপাদিভাশ্চ” হইতে “করণাস্তরসস্ভাবঃ” পর্যীন্ত 
ভাষ্যাংশকে ন্যায়সম্প্রদায়বিদ্গণ ভাষ্যকারীয় সন্ত বলিয়া থাকেন । ভাষাকার প্রথমে সমাসে অথাৎ সংক্ষেপে বা 
সৃত্রাকারে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পরবন্ভী সন্দভাংশে ব্যাসে অথাৎ সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রথমে সংক্ষেপে ও 
পরে বিস্তুতরূপে নিজ বন্ত'ব্যের উপস্থাপনই পণ্তিতগণের অভিরুচি, ইহা মহাতারতকার বলিয়াছেন ( মহাভাঃ 
১/১।৫১ পৃঃ ১১- পৃঃ ৩৫ ), “ইঠ্ং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম ॥” 

১০ বেদাস্তকল্পলতিকা কণ্তিকা ৫৩ পঃ ১৩৫, “...তস্য [ অন্তঃকরণস্য ]...ন প্রমাণাস্তরত্বং সম্তবাতি, 
অসাধারণবিষয়াভাবাৎ £ (বিবরণ-] সিদ্ধান্তে সুখদুঃখেচ্ছাদীনাং মনোধর্মাণাং করণব্যবধানাভাবেনৈব 
সাক্ষিবেদাত্বাস্যুপগমাৎ।” অজ্াতসৎ সুখদুঃখাদি সম্ভব নহে বলিয়া জাতৈকসৎ সুখদুঃখাদিবিষয়ে প্রমাণ প্রসরই 
নহে, যেহেতু অক্তানধ্বংস করাই প্রমাণের একমান্ত্র কৃত্য। নৃসিংহাত্রম তাহার ভেদধিক্কারে মনের অপ্রমাণত্বস্থাপনে 
প্রমাণসহকারিত্ব,বিষয়াভাব ও প্রমাশ্রয়ত্ব, এই হেতুত্রয়কে প্নোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন ( ভোদধিক্ার শ্লোঃ ৭ গঃ 
১৩), “প্রমাণসহকারিত্বাদ্বিষয়স্যাপ্াতাবতঃ। ন প্রমাণং মনোহস্মাকং প্রমাদেরাশ্রয়ত্বত£॥” অস্মাকং মতে 
মনঃ ন প্রমাণম । কঙ্মাৎ £ ইন্জ্িয়সহকারিত্বাৎ _-এইরাপে বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হেতুবাচক পদে 
পঞ্চমী বিতক্তি অথে তসিল্র প্রত্যয় করা হইয়াছে । আচার্যোর শিষা নারায়পাশ্রম রচিত তেদধিক্কারসৎক্রিয়া 
চীকাসহ ভেদধিস্কার গঃ ১২-২০ দ্রঠীব্য। 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদখণ্ডন, ৩১৭ 


যায় না বলিয়া অক্তানই সিদ্ধ হইবে না,যেহেতু অক্তানস্বরূপ অক্তানার্ত না হওয়ায় প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে 
না, উহা সাক্ষিমান্রভাস্য ।৯১ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনে করণত্বই সিদ্ধ নহে, _প্রমাকরণত্ব, তথা 
্রত্ক্ষপ্রমাকরণত্ব বহ দৃরবস্তী।১৮* অতএব ভামতীসম্প্রদায় যে বলিয়া থাকেন, মন 
পরোক্ষাপরোক্ষপ্রমার করণ হওয়ায় তাহাদের পক্ষে লাঘবতক বিদ্যমান, তাহা অকিঞ্চিতকর । মনের 
করণত্ বা প্রমাণত্ব ভামতী ও বিবরণ উভয় সম্প্রদায় সম্মত না হওয়ায় উহা ক৯গ্ত নহে, 
সন্দিগ্ধ | 


অহমাকারবতিবিচার 


ভামতীসম্প্রদায় আপত্তি করিবেন, মন প্রমাণ না হইলে অহমাকার অন্তঃকরণরৃত্তি প্রমাণ-বৃত্তি না 
হওয়ায় সোপাধিক চিদাত্মবিষয়ে প্রমাপ্রতীতি উৎপন্ন হইবে না, অথচ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সুযুপ্তি বাতিরেকে 
প্রতীতিমান্রে জীবের অবাধিত অহমাকার ক্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে (অঃ সিঃ “অক্তানলক্ষণনিরুক্তিঃ” 
পৃঃ ৫8৫ )। সৃতরাং অন্ততঃ অহমাকার প্রমা-প্রতীতির উপপত্তির নিমিত্ত অন্তঃকরণকে প্রমাণরূপে 
স্বীকার করা প্রয়োজন । 

ইহাতে বিবরণসম্প্রদায়ের উত্তর এই যে অহমাকার অন্তঃকরণরৃত্তি স্বীকার করিলে সমগ্র 
অদ্বৈতশাস্রকেই জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য এইরূপ । 

প্রতিকর্মব্যবস্থাঁত উপপন্ন করিতে বিবরণাচার্য্য (বিবরণ ১ম বর্ণক মেক্রোঃ পুঃ 
৩৬৫-৬৬ _ মাদ্রাজ পঃ ৩১০-১২ ও পৃঃ ৩১৫-১৭ ) জীব বিষয়ে তিনটি বিকল্প গ্রহণ করিয়াছেন । মধাম 
বিকল্প এই যে জীব সোপাধিক হওয়ায় পরিচ্ছিন্ন এবং পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যুগপৎ সমস্ত পদাথ প্রকাশ করিতে 
পারে না। কিন্তু জীবের উপাধিরূপ অন্তঃকরণ যে-বিষয়ের আকারে পরিণত হয় সেই বিষয়ের সহিত 
তদাকার অন্তঃকরণরত্তি সম্বদ্ধ হইলে তদ্বিষয়ক অক্তান দূরীভূত হয়, ফলে সেই বিষয়ই প্রকাশিত হইয়া 
থাকে। এইজন্য ঘটাকার অন্তঃকরণরত্তি হইলে ঘটই প্রকাশিত হয়, কিন্তু পট প্রকাশিত হয় না( বিবরণ 
১ম বর্ণক মেষট্রোঃ পৃঃ ৩৬৬ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৩১৫ )। তাহা হইলে জীবের কিরূপে প্রকাশ হইবে ? এইরূপ 
প্রশ্নের উত্তরে বিবরণাচার্যা বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পৃঃ ৩৬৬ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৩১৬), 
“জীবাকারাহংরৃত্তিপরিণতান্তঃকরণেন চ জীবোহভিবাজ্যতে ; অনাথা সুষুপ্তেঃ।” এই বিবরণ-বাকোর 
গুঢ় তাৎপর্য হাদয়ঙ্গম না করিয়া অদ্বৈত সিদ্ধান্ত-খণ্ডনে আগ্রহী মাধ্ববেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্য্য বাসরাজ 
তাহার ন্যায়ামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণবৃত্বি অক্তানবিরোধী ইহা স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে 
যে যখন সুষূপ্তিকালবাতিরেকে আত্মবিষয়ক অন্তঃকরণরৃত্তি সবদা বিদ্যমান, তখন সংসারকালেই 
জীবের অজ্ঞান নিরৃত্ত হওয়ায় সদোমুক্তি হইবে, ফলে সংসারের উপলন্ধি না হউক্‌।৯? বস্তুতঃ 


১১ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “আঞ্ানবাদে ত্প্রতীতুাপপত্তিপ্রকরণম” পৃঃ ৫৭৫-৭৬। 

১২ চিৎস্থী ৩য় পরিঃ “শব্দস্য অপরোক্ষহেতুত্বে সিদ্ধান্তঃ” পঃ ৫৩২. “সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাৎ, আত্মনশ্চ 
স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ, মনসঃ কুচিদপি সাক্ষাৎকারহেতুত্বাসম্প্রতিপত্তেঃ।” সুখাদি আন্তর পদাথের প্রতাক্ষ ও 
আত্মপ্রতাক্ষের জনাই ন্যায়াদিসম্প্রদায় মনকে ইন্দ্রিয় বা প্রতাক্ষ প্রমাণ বলিয়া থাকেন। বিবরণমতে উভয়ই 
অনাথাসিদ্ধ। লঘুঃ ওয় পরিঃ “মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বনিরূপণপ্রকরণম” পৃঃ ৮৬৩, “মনসঃ করণত্বস্য 
কুত্রাপ্কৃ৯গুত্বাৎ সুখাদীনাং সাক্ষিতাস্যত্বাৎ রন তৎকরণমূঃ। করণত্বেন কৃ৯গবাক্যাদেব 
সাক্ষাৎকারসম্তবাচ্চ ।” 

১৩ বিষয়ই জানের কর্ম । কোন পুরুষের কোন কালে কোন বিষয়বিশেষই জ্ানকম্ন হয়, কিন্ত সকল পুরুষের সর্বদা 
সর্ববিষয় জানকর্ম হয়'না- এইরাপ প্রতিনিয়তকমব্যবস্থাই প্রতিকমব্যবস্থা ৷ লঘৃঃ ১ম পরিঃ “প্রতিকমব্যবস্থো- 
পপতিপ্রকরণম” পৃঃ ৪৭৮। অদৈতসিদ্ধির প্রতিকমবাবস্থোপপত্তিপ্রকরণে (পৃঃ ৪৭৮-৭৯) বিবরণোক্জ দ্বিতীয় 
বিকল্প (বিবরণ ১ম বর্ণক মেষ্ট্রোঃ পৃঃ ৩৬৬ _ মাদ্রাজ পঃ ৩১৫-১৬) সর্বশেষে উপস্থাপিত হইয়াছে। 
বেদান্তপরিভাষার ব্যাখ্যায় প্রতিকর্মব্যবস্থাবিষয়ে আলোচনা আছে। 

১৪ ন্যায়াস্ত “অবিদ্যাবিষয়তঙ্গঃ” পল্প ৩৬৭১-২- পৃঃ ৬০৩, “ “অন্ত বা বৃতিরেবাকানবিরোধিনী, তথাপি 
আত্মবিষয়া সা ইদানীমপি অস্তি ইতি কথং তন্র অক্তানম্‌ £ বিবরণে “জীবাকারাহংরত্তিপরিণতাত্তকরণেন চ 
জীবোহভিব্জাতে, অনাথা সুযুণ্ডেঠ ইত্যুভেঃ।” ন্যায়াস্বতপ্রকাশ এ পত্র ৩৬৭২, “সেদানীমিতি। 
সতাজানাদিরূপবেদাস্তবাক্যরূপজন্ায়াঃ শ্রবণাদিরূপরস্তেরিদানীং সাক্ষাৎকারাৎ পৃৰমপি সত্ত্বনে অক্তান- 


৩১৮ বিবরশ-গ্রমের-সংপ্রহ নবম 


ন্যায়ান্থৃতকারের উত্ত আপত্তি অথগুনীয় হইত যদি বিবরণাচার্্য জীবাকার অন্তঃকরণরৃত্তি স্বীকার 
করিতেন । কারণ যদাকার অন্তঃকরণরত্তিরূপ প্রমাণরৃত্তি উৎপন্ন হইবে, তদ্বিষয়ক অক্তানও নাশপ্রাপ্ত 
হইবে, ইহাই প্রতিকমব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিকল্পপক্ষে বিবরণোক্ত সিদ্ধান্ত । কিন্তু উত্ত বিবরণবাকোর 
এরূপ তাৎপর্যা নহে। প্রকৃত তাৎপর্যা অদ্বৈতসিদ্ধির অক্তানবিষয়নিরাপণপ্রকরণে (অঃ সিঃ পঃ 
৫৯১ ) “তদুক্তং বিবরণে” ইতাদি সন্দ্ে উদ্ঘাটিত হইয়াছে । উহা এইস্থলে আলোচনীয় নহে। সূত্তরাং 
অবশা স্বীকার্য যে সংসারদশায় জীবের যে অহরহ অহং-প্রতীতি হইতেছে তাহা অহমাকার অবিদ্যারৃতি, 
অন্তঃকরণরৃত্ি নহে। অবিদ্যারত্তি অক্তাননাশে অসমর্থ 1১৫ ঈশ্বরীয় অবিদ্যারত্তি যেমন অক্তাননাশক না 
হইয়াও বিষয়ের প্রকাশক, অনাথা ঈশ্বরের সবজত্ব সিদ্ধ হইবে না । সুখদুঃখাকার অবিদ্যারত্তি যেমন 
অক্তান নাশ ন: করিয়াও সুখাদির প্রকাশক, অনাথা সুখাদিপ্রতীতি ও পরে সুখাদির স্মৃতি উৎপন্ন হইবে 
না, রজতাকার অবিদ্যারতি যেমন অক্তানধ্বংস না করিয়াও মিথ্যারজতের প্রকাশক, অন্যথা রজতভ্রমই 
অনুপপন্ন, সেইরূপ জীবাকার অহত্তপ্রকারক অবিদ্যাবৃত্তি অক্জান নিরৃত্তি না করিয়াও জীবপ্রকাশক। 
সুতরাং ঘটপ্রকাশ ও জীবপ্রকাশ একরূপ নহে-_ঘটপ্রকাশস্থলে ঘটাকার অন্তঃকরণরৃত্তি 
ঘটাবচ্ছিন্নচৈতনানিষ্ঠ অবিদ্যানাশপূর্বক ঘটকে প্রকাশ করে। জীবপ্রকাশস্থলে অহমাকার অবিদারৃত্তি 
সোপাধিকজীব-চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যাকে*ও নাশ না করিয়াই জীবকে প্রকাশ করে !বেদান্তপরিভাষাকার১” 
ও বিবরণের যে-সমস্ত চীকাকার আচার্যের গঢ় আশয় বুঝিতে না পারিয়া জীবাকার বা অহমাকার 
অন্তঃঠকরণরৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা প্রকারান্তরে ন্যায়ামৃতকারকেই সমথন করিয়া 
অদ্বৈতশাস্্রকেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন । ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঘটাকার অন্তঃকরণরৃত্তিকে যে 
প্রমাণ-বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় বা প্রমাণ বলিয়া নহে । ইন্দ্রিয়াদিপ্রমাণজনা বলিয়াই 
অন্তঃকরণরৃত্তিকে প্রমাণবৃত্তি বলা হইয়াছে এবং এইরূপ রৃত্তিই অক্তানভঙ্গ করিয়া প্রমারূপফল উৎপন্ন 
করে বলিয়াই অন্তঃকরণরত্তিকে অথাৎ অন্তঃকরণবৃত্যবচ্ছিন্ন বা অন্তঃকরণরতিপ্রতিবিষ্বিতচৈতনাকে 
প্রমাণ বলা হয়। অন্তঃকরণ স্বয়ং ইন্দ্রিয় বা প্রমাণ নহে। 

শুধু তাহাই নহে। ভামতীকার অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতনাকে অহমথ বলিয়াছেন। এক্ষণে 
চৈতনারূপ বিশেষা স্বতঃ অপরোক্ষ হইলেও ( রহঃ উপরঃ ৩81১ ) অন্তঃকরণরূপ বিশেষণ ইন্দ্রিয় বলিয়া 
নিত্যপরোক্ষ হওয়ায় অন্তঃকরণাবচ্ছিম-চৈতন্য নিতা পরোক্ষ হইয়া যাইবে । বিশিষ্রের প্রতাক্ষে বিশেষা ও 


নিরত্যাপত্তা মোক্ষাপাতেন সংসারোপলভ্ভো ন স্যাৎ ইতাথ্ধঃ।...জীববিষয়কাহ্তপ্রকারিকারতিঃ তদা আনা 
পরিণতং যদস্তঃকরণং তেন জীবো বাজাতে অহমাকারান্তঃকরপণপরিণামরাপক্তানরূপয়া বৃত্তা জীববিষয়িণ্যা জীবো 
অভিবাজাতে জীব ইতি বাবহারবিষয়ো ভবতি ইতাথঃ। অন্যাথেতি ৷ অহমাকাররত্যাভাবদশারাং সুযৃণ্ডেঃ 
ইতার্থঃ। তথাচ জীবস্যৈব আম্মন্রাৎ তদ্বিষয়িনী রৃতিঃ প্রত্যহমভভীতাথঃ।” নায়ায়ত-তরঙ্গিনী এ পত্র 
২৪৬২-২৪৭১ দ্রহব্য। 

১৫ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “অক্তানবিষয়নি রূপণপ্রকরণম্” পৃঃ ৫৯১, “কিঞ্চ, জীববিষয়া রুত্তিঃ অবিদারত্িঃ, ন তু 
প্রমাণরত্তিঃ, তস্যা এব অক্তানবিরোধিত্বাৎ | তদুক্তং বিবরণে...” ইত্যাদি । লঘৃচন্ড্রিকা দ্রষ্টবা। 

১৬ বিবরণাসিদ্ধান্তে নিরুপাধিক ব্রন্মচৈতন্যই অঞ্জানের আশ্রয় ও বিষয় উত্তয়ই হইলেও ভামষতী সম্প্রদায়মতে 
সোপাধিকক্রন্দম অক্তানের বিষয় ও সোপাধিক জীব অক্তানের আশ্রয় ৷ তামতীকার বিবরণোক্ত, দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ 
করিয়া জীবকে পরিচ্ছন্ন বলিয়াছেন এবং অস্তঃকরণই জীবচৈতন্যের পরিচ্ছোদক বা পরিচ্ছিম্ন উপাধি (ভামতী 
818১৫ পৃঃ ১০১৪ )। বেদাস্তপরিভাষার প্রত্াক্ষ পরিচ্ছেদে এইরাপ ভামতী-সিদ্ধাত্তই গহীত হইয়াছে। উহা 
বিবরণ সিদ্ধান্ত নহে। অবশ্য বিষয়-পরিচ্ছেদে জীবেশ্বরনিরাপপাবসরে (পৃঃ ৩৩১০) পরিভাষাকার জীবের 
পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব উদ্ভয় পক্ষই আলোচনা করিয়াছেন, যদিও সেই স্থলেও বহ সিদ্ধান্ত-ভ্রাত্তি 
বিদ্যমান। 

১৭ বেঃ পঃ প্রত্যক্ষ পরিঃ পৃঃ ৭১. “অতএব অহঙ্কারচীকায়ামাচাযোরহমাকারান্তঃকরণবৃত্তিরঙ্গীরুতা 1” শিখামণি 
(পৃঃ ৭২) ও অপিপ্রভায় (পৃঃ ৭২) বেদান্ত-পরিভাষার ঘ্রান্তিই অন্দিত হইয়াছে। অধ্যাসভাষ্যের উপর 
পঞ্চপাদিকার্ঠীকার যে প্রস্থাংশে অহঙ্কারবিচার বিদামান তাহাকেই পরিভাষাকার স্বসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ “অহঙ্ারাচীকা” 
ঘামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার উপর বিবরণই অহঙ্কারচীকাবিবরণ। আচার্ধ্য অথাৎ বিবরণাচার্ধা। 
বেদান্ত-পরিভাষার বাংলা ব্যখ্যা গ্রন্থে বিবরণের “জীবাকারাহংরৃত্তি” ইত্যাদি সন্দর্ডের গুড় তাংপধা প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদখণ্ডন ৩১৯ 


রিশেষণ উভয়ই প্রতাক্ষযোগা হওয়া আবশাক। ফলে অহমাকার প্রতীতিও হইবে না। সুতরাং 
যে-অহমাকার প্রতীতির উপপত্তির জন্য ভামতীসম্প্রদায় অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় হইলে সেই অহমাকার প্রতীতির অপরোক্ষতুই অব্যাখোয় হইয়া যাইবে। প্রতি জীব 
নিজেকে অহংরূপে অপরোক্ষপ্রতীতিই করিয়া থাকে । বিবরণ-সিদ্ধান্তে অহমথ নিতা সাক্ষি-সিদ্ধ হওয়ায় 
প্রমাণসিদ্ধ নহে। কেবল সুষূর্তিকালে অক্তানে অন্তঃকরণের লয় হওয়ায় সুযুপ্তিতে অহমথের অভাবে 
তাহার ভান হয় না। উপরি উত্ত: আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, মনের ব্রন্মসাক্ষাৎকারকরণত্ব সিদ্ধ 
করিতে কল্পতরুকার ( কল্পতরু পৃঃ ৫৫ “স্বতোহপরোক্ষস্যাপি” ইত্যাদি পৃবোদ্ধত সন্দভে ) মনের যে 
সোপাধিক-আত্মসাক্ষাৎকারকরণত্রকে ক৯ওরূপে গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করিয়াছেন, মনের 
সেই সোপাধিক-চিদাস্সাক্ষাৎকারকরণত্বই অসিদ্ধ হওয়ায় উহা অদৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তকে বাদি-প্রতিবাদী 
উভয়পক্ষে সিদ্ধ হইতে হয় (ন্যাঃ সূঃ ১১1২৫ )। 


শব্দের অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ববিষয়ে শ্রুতিবিচার 


প্রকৃত প্রস্তাবে “যন্মনসা ন মনুতে” শ্রুতি (কেনোপঃ ১1৫ ) কন্ঠতঃই ব্রহ্মকে মনের অবিষয় 
বলিতেছেন । উত্ত শ্রুতি অসংস্কতমনোবিষয়ক, এইরূপে “মন” শব্দের সঙ্কুচিত অথ গ্রহণ করা যাইবে না, 
কারণ এরূপ সঙ্কোচের কোন উপোদ্বলক নাই । বিশেষতঠ, উক্ত শ্রুতিমধোই মনকে সামানারূপে অথাৎ 
সংস্কত-অসংস্কত উভয়রপসাধারণ অসঙ্কচিত অথে গ্রহণ করা হইয়াছে (কেনোপঃ ১৫ ), “যন্মনসা ন 
মনুতে যেনাহমনো মতম্‌ । তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥”" অথাৎ” মনের দ্বারা যাহাকে 
মনন করা যায় না, বরং মনই যাহার দ্বারা উদ্ভাসিত ( মতম বিষয়ীকুতং প্রকাশিতম্‌ ) হয় বলিয়া 
ব্রক্মবিদ্গণ বলেন, তুমি তাহাকেই ব্রন্মরূপে জান ॥ কিন্তু লোকে যাহাকে মিজ হইতে ভিন্ন অনাস্মরূপে 
(ইদমূ ) উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাকে নহে । শ্রুতির দ্বিতীয় “মন” পদ সামান্যরূপেই ব্যবহাত 
হইয়াছে, কারণ “যাহার দ্বারা অসংস্কতমন উদ্ভাসিত হইয়াছে” এইরূপ অথ গ্রহণ করা যাইবে না। ব্রহ্ম 
সব প্রকার মনেরই প্রকাশক । সুতরাং একই শ্ুতিমধো প্রথম “মন” পদের অসংস্কতমনোরপ সন্কৃচিত 
অথ এবং দ্বিতীয় “মন” পদের অসন্কুচিত সামান্য অথ গ্রহণে কোনরূপ বিনিগমনা নাই। 

আপত্তি হইবে, অবাবহিতপুবত্রতিতে ব্রন্মকে বাকোরও অগোচর বলা হইয়াছে (কেনোপঃ ১1৪ ), 
“যদ্বাচাহনভ্াদিতম়” অর্থাৎ খীহা বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুচ্চারিত (অপ্রকাশিত )। স্তরাং 
শাব্দাপরোক্ষবাদই বা কিরূপে শ্লোত হইবে ? 

বিবরণসম্প্রদায়ের উত্তর এই, ব্রন্ম যদি শব্দেরও বিষয় না হন, তবে সম্পর্ণরূপে অক্তাত হওয়ায় 
“তদেব ব্রন্ধ ত্বং বিদ্ধি” শ্তিই অনুপপন্ন হইয়া যাইবে । বিশেষতঃ, (রহঃ উপঃ ৩৯২৬) “তং 
তৌপনিষদং পুরুষং”, (বৃহঃ উপঃ ৫1১।২ ) “বেদৈনেন যদ্বেদিতবার্ষ”, ( শাট্যায়নীয়োপঃ ৪ নিণয়ঃ পুঃ 
৫৩৭ ), “নাবেদবিন্মনৃতে তং রৃহস্তমূ”" ইত্যাদি শ্রুতি মধ্ ব্রন্ধকে শব্দগমাই বলা হইয়াছে । তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে (২1৪1৫ )ব্রদ্ধকে বাক ও মন উভয়েরই অতী৩ বলা হইয়াছে, “যতো বাচো নিবত্তৃত্তে অপ্রাপা 
মনসা সহ”-_ ইহা বলা যাইবে না। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মজানের অভাবে মুক্তিই অনুপপন্ন হইয়া 
যাইবে ।১ সুতরাং শ্রতিসমহের মধো আপাতবিরোধ নিষ্পত্বির জন্য বলিতে হইবে যে শব্দ শক্তির দ্বারা 
বর্মকে উপস্থিত করিতে পারে না,_ইহাই “ঘদ্বাচা”, “ঘতো বাচঃ”, “নাপি বাচা” (মুঃ উপঃ ৩।১।৮ ) 
ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য । কিন্ত ব্রন্ম লক্ষণালভা, ইহাই “তং তৌপনিষদং পুরুষং” ইতাদি শ্রতিসমূহের 
তাৎপর্য । সুতরাং শব্দবিষয়ে পরস্পর বিরোধী শ্রুতিসমহের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব, কারণ মুখ ও 
অমখ্য প্রয়োগভেদে শব্দ ব্রহ্ষগ্রহণে অসমথ অথবা সমর্থ। কিন্ত্ত মন পদাখ বলিয়া তাহার 


১৮ চিৎস্তী ওয় পরিঃ “শব্দস্যাপরোক্ষহেতুতে সিদ্ধান্ত” প্রঃ ৫৩৫. “...ক্রহ্মণি চ সকলকরণাগোচরে প্রমাণান্তরে ণ 
প্রতাক্ষড়ানানৎপত্তেঃ, বাক্যাচ্চ অপরোক্ষক্তানানৎপত্তৌ অনিষ্বোক্ষঃ স্যাদিতি বিপক্ষে বাধকতকসম্তবাঙ্চ , . ৮ 


৩২০ বিবরঙ-প্রমেয়-সংপ্রহ' নবম 


ুখামৃখপ্রয়োগভেদের প্রসঙ্গই না থাকায় মনোবিষয়ক পরস্পরবিরোধী শ্রুতিসমূহের এরূপ গতি সম্ভব 
নহে। 

প্রশ্ন হইবে, পবোদ্ধত “চেতসা”, “বৃদ্ধা, “মনসৈব”" ইত্যাদি তৃতীয়া শ্রুতির কি গতি 
হইবে £ 

উত্তর এই, করণে তৃতীয়া প্রয়োগ হয়, ইহা সত ॥কিন্ত করণেই তৃতীয়াভিধান হয়, এইরূপ নিয়ম 
নাই। হেতুমান্রেও তৃতীয়াভিধান ব্যাকরণসম্মত । শব্দপ্রমাণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজননে মনের একাগ্রতাকে 
অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা বলা হইয়াছে । সুতরাং নিদিধ্যাসনপরিপাকজন্য একাগ্রতাবিশিষ্টচিত্ত শব্দের 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারজননে সহকারিমান্র, করণ নহে । যেমন, “মনসা হোব পশাতি, মনসা শণোতি” (বৃহঃ 
১৫1৩ ) ইত্যাদি শ্রুতি তৃতীয়াভি ধানদ্বারা দর্শন ও শ্রবণে মনের কারণত্বমান্র নির্দেশ করিতেছেন, করণত্ব 
নহে; যেহেতু দরশনে-ও শ্রবণে যথাক্রমে চক্ষু ও শ্রো্েন্দ্রিয়ই করণ, যন নহে । সেইরাপভাবে “চেতসা” 
ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ বুঝিতে হইবে ।১০ 


গীতাভাষ্যবিরোধপরিহার.ঃ 
শাব্দাপরোক্ষবাদই ভগবগুপাদের অভিমত 


আপত্তি হইবে, শাব্দাপরোক্ষবাদগ্রহণে উপরি উদ্ধত গীতাভাষ্যর সহিত বিরোধ অনিবার্য । উক্ত 
ভাষাসন্দভে আচাধষা মুখতঃই মনকে ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়াছেন । সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদে 
আচারধাবিরোধের কি গতি হইবে £ 

উত্তর এই, শাব্দাপরোক্ষবাদ আচাধ্যসম্্ত নহে, এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। মহাবাক্য 
হইতে ব্রদ্মবিষয়ক অপরোক্ষজানই জন্মে, ইহা অনান্র আচাধ্য অসংখাবার কণ্ঠতঃ ঘোষণা 
করিয়াছেন। “উপদেশসাহশ্রী” গ্রন্থের পদাভাগের অন্তগত তত্বমসি-প্রকরণে ( অষ্টাদশপ্রকরণ পৃঃ 
৪৭৬-৬২৬ _ পৃঃ ৭৫-১১৩ ) আচার্য স্বয়ং অতি বিস্তুতভাবে শাব্দাপরোক্ষবাদই স্থাপন করিয়াছেন 
(উপঃ সাঃ, তত্বমসি নামক অষ্টাদশ প্রকরণ, শ্লোক ২০২ পৃঃ ৬১০-_পূঃ ১০৯), “সতামেব- 


১৯ বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৩ পূঃ ১৩৫-৩৬, “ন চ ব্রন্ষেবাসাধারণো বিষয়ো মনসঃ ইতি “যন্নসা ন মনুতে' ইত্যাদি 
শ্রতিবিরোধাৎ্" হইতে “মনসি চ মুখ্যামুখ্যভেদাভাবাৎ” পর্যাস্ত সন্দভ দ্রষ্টব্য। তত্বসুদ্ধি, “শ্রবণাদিসাধননিরাপণমূ” 
পৃঃ ২৮৫, “শন্দন্ত যদাপি বচনরৃত্যা ন ব্রহ্ম গময়তি, তথাপি লক্ষণয়া গময়িতুং শক্লোতোব 1” অঃ সিঃ ওয় পরিঃ 
শেষভাগ পৃঃ ৮৭৭, “ন চ “যতো বাচো নিবত্তৃস্তে ইতি শব্দস্যাপি করণত্বানৃপপত্তিঃ, ওঁপনিষদত্বশ্রুতাযন্সারেণ তস্যাঃ 
শত্তণা অবোধকত্রপরদ্লাৎ। তদুস্তং--চকিতমভিধন্তে শ্রুতিরপি' ইতি।” আচার্য গন্ধবরাজ পৃঙ্পদস্তরচিত 
“মহিম্নস্তোত্রে”র দ্বিতীয় শ্লোকের অংশবিশেষ উদ্ধত করিয়াছেন (এ শ্লোঃ হ পৃঃ ৪), “অতীতঃ পম্থানং তব চ 
মহিমা বাঙমনসয়োরতদ্ব্যাব্ুত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্ররতিরপি 1” “চকিতং”" অথাৎ শক্তিব্যতিরেকে। 

২০ বেঃ কঃ লঃ কণ্তিকা ৫৪ পৃঃ ১৪০-৪১, “ “মনসা হব পশ্যাত মনসা শপোতি' (রহঃ উপঃ ১।৫।৩ ) ইত্যাদৌ 
করণত্বমপি শ্রুতম ইতি চেৎ ॥ ন, ইন্ড্রিয়াতিরিস্তে মনসি বিপ্রতিপন্নান্‌ প্রতি তদতিরিস্তমনঃসস্ভাবমান্রে তস্যাঃ 
শ্রতেস্তাৎপথ্যাৎ (চীকাদিসহ ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ২৩1৩২ পৃঃ ৬১২ দ্রষ্টব্য), ন তু করণত্বেহছপি, 
“এব'কারানন্বয়াপত্তেঃ, চক্ষুরাদীনামপি করণস্যান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বেন তদ্বাবচ্ছেদেন নিয়মানুপপতে৪, 
হেতুমান্রেহপি তৃতীয়া স্মরণাৎ। মনসঃ করণতপ্রসিদ্ধিন্ত নির্ধমকস্প্রকাশস্য আত্মনোধসঙ্গস্য স্বতো বিষয়োপ- 
লভ্যাযোগ্যস্য স্বতাদাত্ঘ্যাধ্যাসেন তদাকাররত্তিভিবিষয়োপলত্তদ্বারত্বাদেব, ন তু চচ্ষুরাদিবৎ তটস্থত্বেন ইতি আস্তাং 
তাবৎ ।” বেদাস্তপরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থে মনের করণত্বখণ্ডনপ্রসঙ্গে এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা আছে। তন্তবশুদ্ধি 
শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্” পৃঃ ২৮৪, “ন তাবৎ মনসো ব্রক্মাণি ফলপথ্যন্তবিজানকারণত্রং সম্ভবতি । 
ইন্ড্রিয়াদিনিরপেক্ষস্য প্রমাকরণত্বাসন্তবাণ্, ইন্ড্রিয়াদীনাং চ ব্রহ্মণি প্ররভ্যসস্ভবাৎ [ “পরংঞ্চি খানি বাতৃণৎ 
স্থয়স্তৃস্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নাস্তরাত্মন্”প (কঠোপঃ ২১১) ইত্যাদি শ্রতেঃ ]। ন চাপ্রমাণবিজ্ঞানেন 
ব্রহ্মণাক্ঞাননিরত্তিঃ সম্ভবতি, প্রমাণৈকনিবত্ত্যত্বাৎ তস্য। “মনসৈবেদমাণ্ডতবাম' (কতঠোপঃ ২১।১) ইত্যাদিনা 
শব্দস্যবাপরোচ্ষানভবহেতোঃ সহকারি চিত্তৈকাগ্রাম্চাতে । ততশ্চ কেবলমনসো ব্রহ্মণি প্ররত্তাসম্ভবাৎ ন 
পরোক্ষাপরোক্ষক্তানহেতুতয়া খন্দাস্তঃকরণয়োঃ বাবস্থা পরিকল্পনীয়া। শব্দঃ পুনঃ “তং ত্বৌপনিষদং পুরুষম' 
(বৃহঃ উপঃ ৩।৯।২৬ ), “বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ” (মঃ উপঃ ৩।২৬ ) ইতাদৌ ব্রক্মানুভবহেতুতয়া অবগতঃ 


অপরোক্ষক্তানং জনয়তি |” 
বিঃ প্রঃ সং ২০ 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদখণ্ডন ৩২২১ 


মনাত্বার্থবাক্যাৎ পারোক্ষ্যবোধনমু । প্রতাগাত্মনি ন ত্বেবং সংখ্যাপ্রাপ্তিবদঞ্রুবমূ ॥” তাৎপধ্য এই, বাকা 
হইতে পরোক্ষ ভান উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা উৎসগ বা সামানানিয়ম ॥ কিন্তু প্রতাগাত্মবিষয়ক বাকা 
হইতে দশম সংখ্যার ন্যায় অপরোক্ষক্তানই উৎপন্ন হয়, ইহা অপবাদ বা বিশেষ । “অপবাদো হি উৎসগং 
বাধতে”, এই ন্যায় অনুসারে অপবাদভিন্বস্থলে উৎসগ সাবকাশ, ইহাই সবসম্প্রদায়সিদ্ধ। সুতরাং 
ব্রন্মভিন পদার্থবিষয়ে শব্দ পরোক্ষক্তান উৎপন্ন করে, কিন্তু অপরোক্ষব্রন্মবিষয়ে শব্দ সম্পণ 
নিরপেক্ষভাবে প্রথমেই অপরোক্ষ প্রতীতি জন্মায়।২১ 

বস্ততঃ আচাধ্য তাহার উপনিষভ্ভাষো “চেতসা” ইত্যাদি শ্তিসমূহকে শাব্দাপরোক্ষবাদ 
তাৎপধ্যেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_( মুঃ উপঃ ৩।১।৯ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪০) 'চেতসা বিশ্ুদ্ধক্তানেন কেবলেন 
বেদিতবাযঃ”। (কঞঠোপঃ ১।৩।১২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭১) “দুশ্যতে তু সংস্কৃতয়া অগ্রা অগ্রমিব অগ্রা 


২১ উপদেশসাহশ্রী, পদ্যভাগ ১৮২০২, রামতীর্থরুত পদযোজনিকা চীকা পৃঃ ৬১০, “উৎসগ্গতো বাক্যং 
না্থাপরোক্ষ্যার্থমিত্যেতদঙ্গীকুবন্‌ প্ররুতে [ প্রস্তাবিতে “তত্বমসি'- স্কুলে ] তস্যাপবাদকমাহ সিদ্ধান্তী-_ সত্যামিতি | 
প্রত্যগাত্মনি তু নৈবমঞ্রবমনিশ্চিতং, কিন্ত সংখ্যাপ্রাপ্তিবৎ দশমসংখ্যাবৎ অপরোক্ষকানসাধনত্বং বাকাস্য 
ঞ্রবমেবেতার্থ 81” এ আনন্দগিরিকৃতটীকা পঃ ১০৯, “অনাজ্মনি পরোক্ষপ্রতিপত্তাবপি বাক্যাদপরোক্ষ- 
প্রতিপত্তিরাত্মন্যপরোক্ষত্বাদিত্যুত্তরমাহ-_সতামেবানাত্বার্থে। যথা “দশমস্ত্বমসি' ইতুত্তে দখমসংখ্যাপূরণস্য 
দশমস্য 'দশমোহস্ম' ইতাপরোক্ষত্নাবাপ্তিদু্া, তথা এতত্বমসি' ইত্যাক্ডে ব্রিক্ষাসিম' ইত্যপরোক্ষব্রক্ষা- 
বাণ্তিযুজেত্যুক্্বানহমিতি পৃবৌক্তং ্মারয়তি--সঞ্খোতি ।” “তন্তমসি” বাকোর প্রথম শ্রবণেই যে ব্রন্মবিষয়ক 
অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয়, তাহা এই স্থলের ন্যায় অন্যান্য স্থলেও আচাধ্য বলিয়াছেন । ঘেমন (উপঃ সাঃ ১৮১৯২ 
পৃঃ ৬০৪- পুঃ ১০৭), “ “সদেবেত্যাদি বাকোভ্যঃ প্রমা স্ফুটতরা ভবেৎ। 'দশমস্ত্বমসী'তাস্মাদ্‌ যথেবং 
প্রতাগাত্মনি ॥” অর্থাৎ, “দশমস্ত্বরমসি” বাক্শ্রবণমান্ত্র ঘেমন নিজেতে দশমত্ববিযয়ক অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ “সদেব” (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাকাশ্রবণোত্তর প্রতাগাম্থায় ব্রন্মবিষয়ক অপরোক্ষপ্রমাই 
উৎপন্ন হইয়া ধাকে । শ্লোকের “স্ফুট” পদের অথ স্প্টতা । আচাধ্য “তরপ” প্রতায়দ্ধারা প্রমার অপরোক্ষহ ই ব্যক্ত 
করিয়াছেন, কারণ কেবল অপরোক্ষপ্রতীতি বিশেষগ্রহণের দ্বারা পদাথকে স্ফটতররূপেই প্রকাশ করিতে সমথ। 
আচাধ্য ছান্দোগ্য উপনিষদের “সদেব” শ্রুতির দ্বারা “তত্ববমসি” বাকাই বুঝাইতেছেন ॥ কারণ উহাই মহাবাকা, 
“সদেব” শ্রুতি মহাবাক্য নহে। স্তরাং বিবরণোক্ত প্রথম মতই উপদেশ-সাহস্ীর মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে । 
উপদেশ-সাহস্রী হইতে অন্ততঃ অষ্টাদশ সংখ্যক শ্লোক আচায্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সরেশ্বরাচার্যাকৃত নৈক্ষম্যসিদ্দিতে 
উদ্ধৃত হওয়ায় বুঝা যায় যে উহ্তা আচাধ্যরুত অতি প্রামাণিক গ্রন্থ । 

তত্তবতুদ্ধি, “শ্রবণাদিসাধননিরূপণম্" পৃঃ ২৮৫, “যত্তৃক্তমূ, লোকে ধব্দস্য পরোক্ষক্তানহেতুত্বদশনাৎ ন ব্রহ্মণি 
অপরোক্ষক্তানহেতুত্বম ইতি, তৎ স্ত্পক্ষোপপাদণাভিনিবেশাদুস্ভাবিতম, আত্মানাত্ম প্রমেয়বৈষম্যা। তথাহি 
-_-ঘটাদ্যনাত্ববস্ত স্ববিষয়াজাননির্ত্তিবাতিরেকেণ স্বসংসগিপ্রকাশমপি প্রমাণফলত্বেনাপেক্ষতে অস্বয়ংপ্রকাশ- 
রূপত্বাৎ। ব্রন্ষাত্মবস্ত পুনঃ স্বয়ংপ্রকাশরূপত্বাৎ ন স্থবাজাননিরত্তিবাতিরেকেণ প্রকাশসংসর্গং প্রমাণফলত্বেনা- 
পেন্ষতে। ততশ্চ অবধারিতশত্তিন্তাৎপর্যযশব্দাৎ উদয়মাসাদয়তা অদ্বিতীয়ক্তানেন স্ববিষয়াজ্জাননিরত্তৌ ব্রহ্ম 
স্বয়মেব অপরোক্ষী ভবতি ইতি ব্রক্মণি অপরোক্ষান্ভবহেতুঃ শব্দঃ ইতি নিশ্চীয়তে। লোকে চ 
স্বয়ংপ্রকাশতাব্যৎপাদক€ং আগ্তবচনং হি অপরোক্ষড্ানমেব সংবেদনে [ সংবেদনং ] জনয়তি. অন্যথা সংবিদি 
স্বয়ংপ্রকাশতাব্যুৎপাদনমনখকং স্যাৎ। ন চৈতাবতা অনুমানাদেরপি ব্রহ্মণাপরোক্ষান্ভবহেতুত্ব প্রসঙ্গঃ, 
লিঙ্গাদাভাবাদেব ব্রহ্মাণি তেযামপ্ররতৈঃ ( দ্রব্য ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ২১৬ পঃ 888 পং ৬)। শব্দস্ত ঘদ্যপি বচনরত্যা 
[ শতনা ] ন ব্রন্ধ গময়তি, তথাপি লক্ষণয়া গময়িতুং শক্লোতোব। অতঃ পরোক্ষড্ান্হেতুত্বেন দৃষ্টোহপি লোকে 
শব্দঃ বিষয়বিশেষাদে প্রহ্মণ্যপরোক্ষড্তানমেব জনয়তি ইতি যুজ্শ্ব ।” স্মস্তব্য, নৈক্ষম্যসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্যয 
আচার্যাপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তত্বস্তদ্ধিকার আচার্য জ্ঞানঘন সুরেম্বরাচার্যোর শিষ্য বোধঘনাচার্যোর সাক্ষাৎ 
শিষ্য। সুরেশ্বরাচাধ্য, আচার্য বোধঘন ও আচার্য্য জ্ঞানঘন শৃঙ্গেরী মঠের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুথ 
শঙ্করাচাধ্য ছিলেন । জানঘনাচার্যোর সাক্ষাৎ শিষ্য আচার্য জানেশ্বর বা জানোত্তম চিৎসুখ মুনির গুরু ছিলেন এবং 
চিৎসুঙ্খীতে সত্যানন্দনামেও উল্লিখিত হইয়াছেন । আচাহ্য বোধঘনের কোন গ্রন্থ অথবা চিৎসুখীতে উল্লিখিত ( পঃ 
৬০৬) আচার্য ক্তানোতমের ন্যায়সুধা বা নয়নপ্রসাদিনীতে উক্ত (পৃঃ ৬০৬) জ্তানসিদ্ধি অদ্যাপি উপলব্ধ হয় 
নাই। সতরাং বঝা যাইতেছে যে শাব্দাপরোক্ষবাদ অতীব গহন ও অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়মল | 


৩২২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ নবম 


তয়েকাগ্রতয়োপেতয়া ইতোতৎ।”১২ এইরূপ ব্যাখা অনুসারেই “মনসৈবেদমাগ্তবাম" (কঠোপঃ 
২/১/১১)১৩ ও “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমৃ" (বৃহঃ উপঃ 8181১৯)১৪ ইত্যাদি শ্তিসমূহ বুঝিতে হইবে। 
সুতরাং গীতাভাষোর “সংস্কতং মনঃ আত্মদর্শনে করণমূ” সন্দভ আচার্ষোর প্ররুত সিদ্ধান্তের 
অনুগুণরূপে ব্যাখা: করিতে হইবে এবং টীকাকার আনন্দগিরি তাহাই করিয়াছেন + অনাথা স্ববিরোধ 


অবশাস্তাবী 1১8 

শুধু তাহাই নহে, ভাষ্যাদির বহস্থলেই জাচাযা পরমত অভ্ুপগম করিয়াও স্বসিদ্ধান্তের পরিপোষণ 
করিয়াছেন। আচাধ্যের পৃববত্তী আশ্মরথা, ব্রন্মদত্ত প্রভৃতি কোন কোন অদ্বৈতাচার্য যেমন 
নিদিধাসনকরণক ব্রক্মসাক্ষাৎকার স্বীকার করতেন, সেইরূপ অপর কোন অদ্বৈতাচাধাও মনঃকরণক 
সাক্ষাৎকার স্বীকার করিতেন। সুতরাং মতান্তরাতিপ্রায়েও উক্ত: গীঁতাতাষ্যাংশ বুঝা যাইতে 
পারে টি 

বস্ততঃ “আচাধ্যবান পূরুষো বেদ”, “তস্য তাবদেব চিরম্‌” (ছাঃ উপঃ ৬১৪২), “তদ্ধাস্য 
বিজজৌ” (ছাঃ উপঃ ৬১৬৩), “তমসঃ পারং দর্শয়তি” (ছাঃ উপঃ ৭২৬।২ ) ইতাদি শ্রুতি প্রদশন 
করিতেছেন যে আচায্যের উপদেশের অনন্তরই অধিকারী পূরুষের মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা অসন্তাবনা 
ও বিপরীতভাবনারূপ চিত্তবিক্ষেপলক্ষণপ্রতিবন্ধনিরাসসাপেক্ষে আত্মৈকত্ববিদাপ্রতিপত্তি হইলে প্রারন্ধ- 
সত্ত্ব জীবনুষক্তি ও প্রারন্ধের অপগমে বিদেহনুক্তি হইয়া থাকে ।১ “তং তৌপনিষদং পুরুষমূ” ইত্যাদি 
শ্রতিমধোও ব্রহ্মকে উপনিষদৃ-বাকামান্তগমা বলা হইয়াছে । মহাবাক্যশ্রবণজনা ব্রদ্মবিষয়ক পরোক্ষ- 
ক্তানের উ«ৎ্পত্তিতে শ্রুতির স্বারসাই নাই, কারণ উহা অক্তানধ্বংসে অক্ষম বলিয়া ফলপর্যাবসায়িজান 
নহে। বরং বিষয়-মহিমায় উক্ত জ্তানের অপরোক্ষত্ব-স্বীকারপক্ষে ব্রন্ম-পরোক্ষক্তান অবশ্যই গরম । 
এইজন্য বিবরণ-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আচার্য প্রথম শ্রবণেই ব্রন্মাপরোক্ষপ্রমার উৎপত্তি স্বীকার 
করিয়া থাকেন । 


২২ কর্ঠাপঃ ৯5১২ আঃ টীঃ পঃ ৭১, “নিদিধ্যাসনপ্রচয়েনেকগ্রামাপযমন্তঃকরণং যদা সহকারি সম্পাদ্যতে, তদা 
তৎসহরুতাৎ মভাবাক্যাৎ “অহং ব্রহ্মাসিম' ইতি যা বদ্ধিরভিরৎপদ্যতে তস্যামভিবাক্তো ব্রহ্মভাব ইতি 
স্বতোহপরোক্ষতয়া ব্যবত্রিয়তে ইতি দৃশ্যস্তমপচয্যতে )” 

২৩ কঠোপঃ ২১।১১ শাঃ ভাঃ পুঃ ৮৯, “প্রাগেকব্রবিজ্ঞানাৎ আচায্যাগমসংস্কতেন মনসৈব ইদং ব্রদ্মে করসমাগ্ুব্যম 
“আশ্মৈব নানাদস্তি' ইতি 1” মনসা অথাৎ মনোরন্া, যেহেতু বিযয়াকারে পরিণত না হইয়া মন জ্ঞানের কারণ হয় 
না। লক্ষণীয় যে ক্তানের আকার “আন্বৈব নানাদস্তি”, "অহং ব্রহ্মাসিম” নহে । 

33 রহঃ উপঃ 818১৯ শাং ভাই ও আঃ চীঃ পঃ ১২৬৪। মনকে ব্রচ্ধদশনের সাধন বলা হইয়াছে, করণ নহে, 
“তদরব্রক্ষদশনে সাধনমচাতে [ন করণম ইতাখঃ 11” 

২৫ গীতা ২।৯ আঃ টী£ পৃঃ ৭৪. “ত ত্বমস্যাদিবাক্যো্গমনোরৃত্যেৰ শাস্তাচাষ্যোপদেশমনুস্তা দ্রইব্যং তত্বমিতি শ্ুয়তে, 
স্ররূপেণ সপ্রকশেষপি ব্রহ্ষান্রবন্থ বাক্যোখবুদ্ধিরভ্যভিবান্ং সবিকলপকব্যবহারালম্বনং ভবতি ইতি (হেতোঃ ] 
মনোগোচরকোপচারাদসিদ্ধং করণাগেচরহমিভাখই ।” 

২৬ সিঃলেঃ সং ৩।৯ পঃ ৪৫৮, “গীভাবিবরণে ভাযাকারীরমনঃকরণত্রবচনস্য মতান্তরাভিপ্রায়েণ প্ররত্তেঃ ইত্যাহুঃ 
( বিবরণ-সম্প্রদায়াঃ ]1” কুষফ্ণালঙ্গারচীকায় মতান্তর বলিতে রত্তিকারমত বলা হইয়াছে । উপবর্ধ, বোধায়ন 
অথবা কুতকোর্টি কোন রত্িকারের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। উক্ত গীভাভায্া-সন্দর্তের 
বিবরণসম্প্রদায়ানগ ব্যাখ্যা মে ডভামতীসম্প্রদায়ভুক্ত অ্পয় দীক্ষিতের অরুচিকর, তাহাই “আহঃ” পদে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহা রচনা-শৈলী | চত্ুঃসূন্রীভাযোর সবশেষে 'অশ্রেদয” ইত্যাদি পরিমলপ্ররন্থাংশে ( পারমল ১১1৪ পৃঃ 
১৫4৫৯ ) অপ্পয় দীক্ষিত প্রতিবিস্ববাদ অপেক্ষা অবচ্ছেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদশনে যয করিয়াছেন । 

২৭ উদ্ধতশ্রুতিসম্চের ব্যাখ্যার জন্য ততৃৎ উপনিষস্তাষয এবং চিৎসুখী ৩য় পরিঃ দ্বিতীয় ক্লোকের ব্যাখ্যা পৃঃ 
৫৬১-৩৫ ও অঃ দিঃ ওয় পরিঃ “শব্দাদপরোক্ষোপপত্তিঃ” পুঃ ৮৭৭ দ্রষ্টব্য । ব্রহ্ম সূত্রের এহিকাধিকরণে (ব্রঃ সুঃ 
181৫১ শাঃ ভাঃ পূঃ ৯২ ৩-২৫ ) প্রারক্ষপ্রত্িবন্গকসন্ত্বে বিদ্যাভাব ও অসত্বে বিদ্যালাভ প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই 
বিষয়ে দ্রব্য সপ্ঘদ্ধবার্তিক ক্লোঃ ২৯৪, পুঃ ১০৩ প্রঃ ১০৩ সং শারীঃ ৩1৩৫৮ পঃ ৩৪৯ _ ৩1৩৫৯ পৃঃ 
-৮০৯-১০। ব্রক্ষবিদ্যাভরণ ৩181৫৯ প্রঃ ৭২৯-৩০ রামরুফ্কুতব্যাখ্যাসহ পঞ্চদশী ৯৩০৫৩ প্রঃ 
৩৯৭২৪! 


সহাবাক্যশ্রবণজন্য ব্রল্মাপরোক্ষপ্রমিতির উৎপতিবিষয়ে মতন্রয় 


বন্ততঃ এই বিষয়ে বিবরণ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রধানতঃ তিনটি মত পরিগৃহীত হইয়াছে। 

প্রথমতঃ, শব্দ প্রথমে ব্রদ্মবিষয়ে পরোক্ষজানই উৎপন্ন করে, পরে শাস্ত্র-শ্রবণ-মননপূর্বক 
প্রতায়াভ্যাসজন্যসংস্কারপ্রকর্ষবিশিষ্টচিত্তদ্পণসহায়ে অগরোক্ষক্তান উৎপন্ন করিয়া থাকে ! যেমন, 
কেবল (অসসংস্কত ) অগ্নিতে হোম করিলে হোমজনা কোন অপুর উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শাস্ত্রীয় 
আধানাদিজনিতসংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিলেই তবে অপৃব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 
“তত্ত্বমসি” মহাবাকা স্বতঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিতে মা পারিলেও শ্রবণাদিস্ংস্কতমন$সহকৃত 
মহাবাক্য উহা উৎপন্ন করিতে সমর্থ । বেদান্তসিদ্ধান্তসক্তিমঞ্জরীকার এইরূপ মতই শ্লোকাকারে বাস্তু 
করিয়াঙ্ছেন (বেঃ সিঃ সঃ মঃ ৩1২১ পৃঃ ১১২), “মানান্তরস্যাপ্রসরাৎ পরোক্ষেণ ভ্রমাক্ষয়াণ। 
সহকারিবিধানাচ্চ শব্দাদপ্যপরোক্ষধীঃ ॥” অধাৎ, ওপনিষদ্‌ ব্রন্মবিষয়ে শব্দভিন্ন অনা প্রমাণ প্রসর 
নহে, আবার ব্রন্মবিষয়ক পরোক্ষজানের ছারা ব্রন্মবিষয়ক অপরোক্ষ অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। সুতরাং 
অনিমোক্ষপ্রসঙ্গভয়ে অগত্যা স্থীকার্মা যে বিশিষ্টসহকারিসমবধানে শব্দ হইতেও অপরোক্ষজান উৎপন্ন 
হইতে পারে । এইজন্যই এইরূপ মতাবলম্বী আচার্যাগণ আধানাদিসংস্কত অগ্নির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়া 
থাকেন। 

দ্বিতীয়তঃ, বিবরণ-সম্প্রদায়ান্তর্গত অপর আচার্যগণ বলিয়া থাকেন, মন বাহাবিষয়গ্রহণে অসমর্থ 
হইলেও যেমন ভাবনাপ্রচয়সহিত মন নষ্টবনিতাসাক্ষাৎকারের করণ হয়, সেইরূপ পরিপরু- 
নিদিধ্যাসনসহকুত শব্দও ব্রহ্মাপরোক্ষক্তানের করণ হইয়া থাকে (বেঃ সিঃ সঃ মঃ ৩1২২ পুঃ ১১৩), 
“ভাবনারৃত্তিসচিবাদ্বিধ্রস্যেব মানসাৎ। কামিন্যা ইব শব্দান্তামিতরে সম্প্রচক্ষতে ॥” এই দুই মতের 
মধ্যে পার্থক্য অকিঞ্িৎকর- প্রথম মতে ব্রন্মাপরোক্ষপ্রমিতিজননে সংস্কৃত চিত্তই শব্দ-প্রমাণের 
সহকারিকারণ, দ্বিতীয় মতে পরিপকুনিদিধ্যাসনই শব্দ-প্রমাণের সহকারী । উভয় মতই শাব্দা- 
পরোক্ষবাদ এবং উভয়মতেই শব্দ-প্রমাণ সাধারণতঃ পরোক্ষক্ানজননে সমর্থ হইলেও বিশিষ্ট-সহকারীর 
আনুকুল্যে অপরোক্ষ প্রমারও জনক হইতে পারে । এই দুই মতের মধো এতাদুশ সাদুশা থাকায় এবং 
সহকারিমান্্বিষয়ে পাথকা বিদামান বলিয়া বিবরণাচার্য এই উভয় মতকে অবিশেষে “অনাৎ মতমৃ" 
(বিবরণ ১ম বণণক মেট্রোঃ পুঃ ৫১০ - মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯ ) বলিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন এবং এই মতের 
উপপত্তির জন) সহকারিভেদে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞা ও প্রতাভিক্তার উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন 
(বিবরণ এ)। কিন্তু এই পক্ষ বিবরণাচাধোর সম্মত নহে। 

তৃতীয়তঃ, মহাবাকাশ্রবণজনা প্রথমেই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্‌ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই 
বিবরণাচার্যের সন্ত এবং ইহা পূবেই বিস্তারিতভাবে বিচারিত হইয়াছে । সেইস্থলে তত্বদীপনকার 
স্প্টতঃ বলিয়াছেন ( তত্বদীপন পৃঃ ৫১০), “কঃ পক্ষঃ আস্ছেয়ঃ ?...পর্বপক্ষ এব সিদ্ধাত্তঃ ইতি 
রহসামূ।” পৃবপক্ষ অথাৎ বিবরণোক্ত প্রথম মত (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৮৯ মাদ্রাজ পঃ 
৪০৬-৭)। 

বস্তুতঃ বিবরণাচাধ্যকে অনুসরণ করিয়া চিৎসুখাচা্যা ও পঞ্চদশীকারভিন্ন প্রায় সমস্ত আচার্যাই 
বিবরণোক্ত প্রথম মতই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । চিৎসুখীতে ও পঞ্চদশীতে যে বিবরণোক্ত দ্বিতীয় 
মতই গৃহীত হইয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু চিৎসুখ মুনি তাহার তাৎপর্যা-দীপিকা 
নামক বিবরণ-টীকায় কোন্‌ মতগ্রহণীয়, তাহা বলেন নাই । মনে হয়, আচার গ্রন্থ-ব্যাখাায় প্ররৃত্ত হইয়া 
্রদ্ধাতিশয়ে চিৎসুখাচাধ্য স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া আচার্যাবিরোধ করেন নাই ।.বিবরণের অপর টীকা 
খজুবিবরণে সর্বজ বিফণ ভট্ট বলিয়াছেন যে বিষয়ব্যাপ্ডিপ্রদশনের নিমিত্তই বিবরণে মতান্তর উপস্থাপন 
করা হইয়াছে, কোম পক্ষে অস্বরসে নহে (খজুঃ পৃঃ ৫১০), “পরমার্ঠতস্ত্র নায়মপরিতোষা€ 
পক্ষান্তরপরিগ্রহঃ, কিন্ত বিষয়-ব্যাপ্তার্থ এব । “সবথাপি' ইতি বদতা [বিবরণাচাষ্যেণ ] এতদেব 
দ্যোতিতমূ ।” তাৎপর্য্য এই, কোন পক্ষে অস্বরসে অথবা বিষয়ের বাপ্তি প্রদশনের নিমিত্তই বিকল্প বাখ্যা 
উপস্থাপন করা হইয়া থাকে । বিবরণাচাধ্য যে “অনাৎ মতমৃ” বলিয়া পক্ষান্তর উপস্থাপন করিয়াছেন তাহা 


৩২৪ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ নবম 


পূর্ববিকল্প দোষযুস্ত' বলিয়া নহে +কিন্ত উভয় বিকল্পই নিদুষ্ট এবং উভয় বিকল্পেই ভাষ্যের “প্রতিপত্তি” পদ 
ব্যাখোয় । কিন্ত কিরূপে বিবরণচার্যের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে উভয় পক্ষই তাহার সন্ত এবং তিনি 
বিষয়ব্যাপ্ডিপ্রদর্শনের নিমিত্তই মতান্তর উপস্থাপন করিয়াছেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই খজুবিবরণকার 
বলিলেন যে বিবরণাচাধ্য নিগমনবাকো যে “সবথাপি” বলিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তাহার এইরূপ অভিপ্রায় 
সুচিত হইয়াছে (“দ্যোতিতম” ), যদিও তিনি কন্ঠতঃ তাহা প্রকাশ করেন নাই। 

কিন্তু খজুবিবরণকারের এইরূপ বাখ্যা রুচিকর নহে । কারণ বিবরণের “সবথাপি" পদ 
অঙ্গীকারাথক, অথাৎ দুই মতের মধ্যে যে-মতই গৃহীত হউকৃ, তাহাতে ভাষ্োর “প্রতিপত্তি” পদের ব্যাখ্যায় 
কোন প্রভেদ হয় নাঃ যেহেতু উভয়মতেই ( “স্বথাপি” ) আতন্মত্বেকত্বদ্যার প্রতি পত্তি প্রযত্ান্তরলভা 
হওয়ায় শ্রবণাদিন্তয় প্রয়োজন বলিয়া ভাষোর “প্রতিপত্তি” পদ বাথ নহে । প্ররুত প্রস্তাবে বিবরণোক্ত' প্রথম 
মত গ্রহণ করিলেই তবে শ্রবণেরই অঙ্গিত্বসিদ্ধান্ত নিরস্কুশেভাবে স্থাপন করা যায় ; কিন্তু দ্বিতীয় মত গ্রহণ 
করিলে নিদিধ্যাসনেরও অঙ্গিত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় মতগ্রহণে 
সহকারিসমবধানে শব্দের অপরোক্ষকানজনকত্ব স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ইহাতে শব্দস্বভাবে 
দ্ৈরূপ্য-প্রসঙ্গ এবং বিষয়মহিমায় জানগত অপরোক্ষতৃসিদ্ধান্ত-ত্যাগপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । এই সমস্ত কথা 
কিঞ্চিৎ পরেই ও পরবস্তী অধ্যায়েও সুবিস্ততভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থলে আলোচিত হইল 
না। 

মনে হয় খভুবিবরণকারকে অনুসরণ করিয়াই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার১০ অপক্ষপাতে 
বিবরণোক্ত উভয় মতই উপস্থাপন করিয়াছেন 1২৯ কিন্তু বিবরণের অপর টীকা বিবরণভাবপ্রকাশিকায় 
আচার্য নৃসিংহাশ্রম স্প্টতঃই বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতকে অনভিমত পক্ষ বলিয়াছেন ( বিঃ ভাঃ প্রঃ পৃঃ 
৪০৯), “স্বানভিমতং স্বযৃখামতমাহ [বিবরণকারঃ ] অন্যন্থতয় ইতি 1” 

বস্ততঃ বিবরণাচাধ্যেরও পৃববস্তী আচাধ্য জানঘন তাহার তত্বশুদ্ধিতে বিবরণোক্ত' দ্বিতীয় মতের 
উল্লেখমান্ত না করিয়া প্রথম মতই গ্রহণ করিয়াছেন ( তত্তবতুদ্ধি, “শ্রবণাদিসাধননিরূপণপ্রকরণম্‌” প্রঃ 
২৮৪ ), “যক্তাদিনিবহিতকল্মষসা [ পুরুষসা ] প্রথমত এব শব্দাদপরোক্ষজানং ব্রন্মণি সমুৎপন্নমপি 
কঞ্চিৎকালং প্রতিবদ্ধফলং তিষ্ঠতি। যাবৎ অস্া [পুরুষস্য ] শমদমাদিসাধনেন অন্তঃকরণ- 
বহিঃকরণজনা-বিপরীতচেষ্টা ন শামাতি, তাবৎ শ্রবণেন শব্দশতিম্তাৎপর্যানিরপণলক্ষণেন, মননেন চ 
অসস্তাবনা-বিপরীতভাবনে নিরস্য চিন্তৈকাগ্রতাপবং অবধারিতশক্তিতাৎপর্যাশব্দেন “অহং ব্রন্মাস্মি' 
(রহঃ উপঃ ১৪1১০) ইতি আত্মানং প্রতিপদাতে । নিরত্তে তু [ ফল-] প্রতিবন্ধে তদেব শাব্দজানং 
অনুভবপথ্যন্তং সৎ অশেষাজ্ঞানং তৎকার্যাং চ প্রমাণজন্যতাৎ নিললেপং নিবর্তঁয়তি ইতি মুক্তমূ।” ৩০ 

প্রকৃত প্রস্তাবে বিবরণোক্ত প্রথম মত বিবরণাচার্যোর অথবা আচার্যা জানঘনের করিত নহে। 
উপদেশ-সাহম্রীর মধ ভগবৎপাদ স্বয়ং যে বিবরণোক্ত প্রথম মতই সমন করিয়াছেন, তাহা পূবেই 
আলোচিত হইয়াছে । এইজন্য আচার্য মধুসূদন সরস্তী তাহার বেদান্তকল্পলতিকায় যেমন প্রসপ্থ্যানবাদ 


২৮ খন্তুবিবরণকার সবক্ত বিষ্ক ভট্টোপাধ্যায় জনাদনেৰ (ঘিনি সন্গ্যাসাশ্রমে আচায্যপাদের প্রায় সমস্ত গ্রন্থের 
চীকাকার আনন্দগিরি বা আনন্দক্তান নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ) পৃল্ু। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি সায়নবংশের গুরু 
ছিলেন। যদি বিদ্যারণা মুনি বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের রচয়িতা হন, তবে তিনি যে শুরুমতেরই অনুগগমন 
করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় । বেদভায্যরচায় তা সায়নাচার্যোর দ্রাতা মাধবাচাধোর সন্যাসাশ্রমের নাম বিদ্যারণ্য 
মনি । ৮ 

২৯ বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পঃ ১২৮, “ততঃ প্রথমতঃ এব ধন্দাদুৎপয়মপরোক্ষজানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্িশ্চলং 
ভবতি। অথবা, যথা সম্প্রয়োগঃ অভিজ্ঞানমুৎপাদ্য পুনঃ পৃবানুডবসংস্কারাপেক্ষয়া প্রত্যভিডানমুৎপাদয়তি, তথা 
শব্দঃ এব প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষক্তানমুৎপাদ্য পুনবর্ণিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়মপরোক্ষক্তানযুৎপাদয়তি ।” 
বিষয়ের ব্যাপ্ডিপ্রদর্শনের জন্য অথবা-কল্প উপস্থাপিত হইতে পারে । কিংবা পূৰকল্ে অপরিতোষবশতঃই দ্বিতীগ়্ 
কল্প উত্থাপিত হইতে পারে। কারণ বিদ্যারণ্য মুনি তাহার পঞ্চদশীতে বিবরণোজন দ্বিতীয় মতই গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

৩০ উদ্ধতসন্দভের ব্যাখ্যা এইরাপ। যক্তাদিরূপ নিত্য-নৈমিত্তিককম্মদ্ধারা যে-পুরুষের পাপ ( কলম ) উচ্ছিন্ন 
(নিবহ্হিত ) হইয়াছে, সেই পরুষই যক্তাদিনিবহিতকল্ময । মহাবাক্যরূপ শব্দ শ্রবণ করিলে সেই পুরুষের 
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মনঃকরণতাবাদ খণ্ডন করিয়াছেন (বেঃ কঃ লঃ কণ্তিকা ৫২-৫৪ পৃঃ ১২৭-৪১), সেইরূপ 
বিবরণোজ্জ দ্বিতীয় মতও উপস্থাপন করিয়া (বেঃ কঃ লঃ কণ্তিকা ৫২ পূঃ ১২৮ ) পরিশেষে খণ্ডন 
করিয়াছেন (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৫ পঃ ১৪১৪২ )। এই মত যে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহা তাহার 
উপস্থাপন-শৈলীতে স্পষ্ট (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮ ), “অনো তু মনান্তে-_-শব্দাৎ আপাততঃ 
পরোচ্ষজানমেব জায়তে করণস্থাভাব্যাৎ। উত্তরকালং তু শ্রবণমনননিদিধাসনসহিতাৎ শব্দাৎ এব 
অপরোক্ষজানমূ্দেতি, সংস্কারসহকুতেন্ড্রিয়াদিব প্রতাভিজানমিতি।” “আপাততস্‌” অবায়ের অর্থ 
প্রথমতঃ | “অনো” ও “তু” পদদ্বয়প্রয়োগদ্ধারা আচার্যোর অপরিতোষই বাক্ত হইয়াছে। বস্তৃতঃ 
বেদান্তকল্পলতিকায় এই মত খগ্ডিতই হইয়াছে (বেঃ কঃ লঃ কণ্ডিকা ৫৫ পঃ ১৪১-৪২), “অস্ত তহি 
প্রথমং পরোক্ষং জানং জনয়তোহপি শব্দসোব সহকারিবিশেষলাভেন পশ্চাৎ অপরোক্ষ- 
জানজ্নকত্বমিতি-_-তৎ ন, অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাতাৎ। শব্দস্য পরোক্ষজ্ানজননস্বাভাবো সহকারি- 
সহত্রেণাপি তদনাথাকরণযোগাৎ, আগন্তকস্য স্বভাবত্বানূপধত্তেঃ।” আচাযোর গৃঢ় তাৎপর্য 
এইরূপ । 
যাহারা স্বীকার করেন যে পরোক্ষক্তানজননই শব্দ-প্রমাণের স্বভাব, তাহারা স্বীকার করিতে 
পারেন না যে সহকারিবিশেষের সাহায্যে শব্দপ্রমাণ অপরোক্ষজানেরও উৎপত্তিতে সমথ ॥ কারণ স্বভাব 
যাবদৃদ্রব্ভাবী অর্থাৎ যতকাল পদার্থ, ততকালই পদার্থের স্বভাব বিদ্যমান। সুতরাং সহকারি- 
কারণসমবধানে শব্দপ্রমাণ যদি পরোক্ষক্ঞানজন্নস্থভাব পরিত্যাগ করিয়া অপরোক্ষ ক্তান উৎপন্ন করে, 
তবে পরোক্ষক্তানজননসামথ্ শব্দের স্বভাব হইতে পারে না । অপরদিকে, অপরোক্ষডামজননও শব্দের 
স্বভাব হইতে পারে নাঃ কারণ এই মতে সহকারিকারণবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই শব্দ অপরোক্ষজান 
উৎপন্ন করিতে পারে বলিয়া স্বীরুত হইয়াছে । কিন্তু হেত্বত্তরনিরপেক্ষ বন্তধর্মবিশেষই “স্বভাব” পদের 
অর্থ, আগন্তক ধম স্বভাবপদবাচ্য নহে ॥ যেমন শীতস্পশই জলের স্বভাব, উ্ণম্পর্শ নহে। সুতরাং সহস্র 
শিল্পী যেমন নীলকে পীত করিতে পারে না (সাঃ তঃ কৌঃ কাঃ ৯ পৃঃ ৪২), সেইরূপ সহম্্ 
সহকারিবিশেষও শব্দের পরোক্ষভ্তানজনকত্বস্বভাবের অন্যথাকরণ তথা অপরোক্ষকানজননসামরোর 
আনয়ন করিতে সমথ্থ নহে (সম্বন্ধ বাঃ ৫৬ পুঃ ২৫-পুঃ ২৫), “ন হি স্বভাবো ভাবানাং 
ব্যাবত্তেতৌফ্যবদ্রবেঃ। স্বভাবাদ্ধিনিরঞ্তোহথো নিঃস্বভাবঃ খপুষ্পবৎ ॥” অথাৎ, সৃষ্যের উঞ্কতা যেমন 
নিরৃত্ত (ব্যারত্ত ) হয় না, সেইরূপ পদাথের স্বভাবও নিরৃত্ত হয় না। যে-পদার্থ স্বভাব হইতে বিষুক্ত 
(বিনিরত্ত), তাহা আকাশকুসুমের ন্যায়ই নিঃস্বভাব অথাৎ শৃন্য। ফলে সহকারিবলে শব্দের 
অপরোক্ষক্তানজনকত্স্বীকারে পরোক্ষক্ানজনকত্ব অথবা অপরোক্ষক্তানজনকত্ব কোনটিই শব্দের 
স্বভাব হইতে পারে না বলিয়া শব্দ নিঃস্বভাব বা নিঃস্বরূপ হইয়া যাইবে । কিন্তু জগতে নিঃস্বভাব পদাখ 


প্রথমেই | প্রথমতঃ এব ] ব্রক্মবিষয়ে | ব্রহ্মণি ] অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সেই জান প্রতিবদ্ধকল হইয়া 
কিছুকাল অবস্থান করে। কার্যসহ অক্তানের নাশই ব্রহ্মাপরোক্ষক্তানের ফল । এরূপ ফল প্রতিবদ্ধ (ব্যাহত ) 
হইয়াছে যে-জানের সেই অপরোক্ষক্তানই প্রতিবদ্ধফল। প্রতাকপ্রবণতা ভিন্ন অনাত্মবিষয়ক চেষ্টাই বিপরীত 
চেষ্টা । শম বা মনঃসংযমদ্বারা অন্তঃকরণের বিপরীত চেষ্টা এবং দম বা বহিরিন্ড্রিয়সংযমদ্বারা বাহ্ন্ড্রিয়ের 
বিপরীত চেষ্টা শাস্ত হয়। লক্ষণীয় তত্বশুদ্ধিকার বিবরণসম্প্রদায়ের ন্যায় “শ্রবণ” পদে শব্দের শক্তিবিচার ও 
তাৎপর্যবিচার বুঝিয়াছেন । কিন্ত্র মননের দ্বারা অসস্তাবনানিরাসের ন্যায় বিপরীতভাবনার নিরাসও বুঝিয়াছেন। 
কিন্ত বিবরণ-সিদ্ধান্তে বিপরীতভাবনা ম্নননিরস্য নহে এবং তকাত্বক মননের দ্বারা অনাদিকালসঞ্চিত 
অনাত্মসংস্কারনিরাসপক্ষে কোনরূপ প্রমাণও নাই। তত্বসশুদ্ধিকার প্রকরণের প্রথমেও পূরপক্ষস্থাপন রা 
অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন (এঁ পৃঃ ২৮২), *. ..অসভ্তাবনা-বিপরীতভাবনানিরাসিতর্কলক্ষণেন মননেন... 
উভয় স্থলই লিপিকরপ্রমাদ কি না, তাহা চিন্তনীয়। আচার্য্য কণ্ঠতঃ ন987৮95585 
একাগ্রতা মে নিদিধ্যাসনের ফল, তাহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাপরোক্ষকান শব্দরূপ প্রমাণজন্য বলিয়া নিঃশেষে 
অক্জান এবং তাহার কাধ্যবর্গ বিন& করিলে কোনরূপ লেপ বা মালিন্য অবশিষ্ট থাকে না। আচায্য 
“শমদমাদিসাধনেন”, “শ্রবণেন”, “ম্বননেন” এবং “শব্দেন" বলিয়া অবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করিলেও 
ইহাদের মধ্যে শব্দই প্রমাণ হওয়ায় কেবল “শব্দেন" পদেই করণে তৃতীয়া হইয়াছে । 


৩২৬ বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ নবম 


প্রমাণসিদ্ধ নহে! অথবা, উভয়কেই শব্দের স্বভাবরূপে স্বীকার করিতে হইবে । উভয়েরই 
শব্দস্বভাবত্বস্বীকারপক্ষেই বেদান্তকল্রলতিকাকার অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাতের কথা বলিয়াছেন। 
“আপাত” পদের অথ আগমন $ সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে এরূপ ন্যায়াপাত অনিষ্টাপত্তিবিশেষ। জরা 
ও যৌবন পরস্পরবিরুদ্ধ বয়োধর্ম বলিয়া যেমন একই স্ত্রীদেহের অধধাংশ জরাগ্রস্ত এবং অপর অধাংশ 
'যীবনাবিষ্ট হইতে পারে না, সেইরূপ পরোক্ষকানজনকত্বস্বস্ভাব ও অপরোক্ষক্তানজনকতব্বস্বভাব 
পরস্পরবিরুদ্ধ হওয়ায় উহারা একই শব্দপ্রমাণে আশ্রিত হইতে পারে না। ইহাই 
অর্ধজরতীয়ন্যায়াপাত 1৩৮ বেদান্তকপ্পলতিকাকার পরিশেষে বিবরণোক্ত দ্বিতীয়মতসমর্থনে প্রদত্ত 
প্রতাভিক্তারূপ দুষ্টান্তও তিনটি বিকল্পে খণ্ডন করিয়াছেন । বিশেষ জিজ্ঞাস আকর দেখিবেন (বেঃ কঃ 
লঃ কণ্তিকা ৫৫-৫৬ পৃঃ ১৪১-)। 
বস্তুতঃ আচাষ্য মধূসদন সরস্বতী তাহার অদ্বৈতরত্ররক্ষণে কন্ঠতঃই বিবরণোক্ত দ্বিতীয় মতকে 
তুচ্ছ বা অন্দার বলিয়াছেন । তাহার কারণ এইরূপ । 
সংক্ষেপ-শারীরককার “পূরুষাপরাধমলিনা ধিষণা” ইত্যাদি পবব্যাখ্যাত শ্লোকচতু য়ে 
(১/১৪-১৭) প্রদর্শন করিয়াছেন যে রাজার নিদ্দোষ চক্ষঃপ্রমাণদ্বারা নিদুষ্ট ভচ্গবিষয়ক অপরোক্ষক্তান 
উৎপন্ন হইবার পরই ভঙ্ছবিষয়ক সংশয় বা বিপ্ায় উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহার প্রথমে পরোক্ষজান ও 
পরে সহকারিসমবধানে অপরোক্ষপ্রমা উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং তদ্দষ্টান্তে তত্বমসিবাকাশ্রবণস্থলেও 
স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবাক্যশ্রবণের অনন্তর ব্রক্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হইবার পরই ব্রহ্মবিষয়ে 
ংশয়-বিপর্যায় হইয়া থাকে । কারণ দুষ্টান্তে যাহা বিশেষরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে, দাষ্ঠান্তিকে তাহাই 
স্বীকাা, অনাথা দৃষ্টান্ত-দার্টান্তিকভাবমান্্রের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হইবে (অঃ রঃ রঃ পঃ 8৫ পং ৭৮), “যত্তু 
প্রথমতো জায়ত এব শব্দাদপি পরোক্ষজানমূ, প্রতিবন্ধকানত্তরমেব তু অপরোক্ষং জায়তে ইতি মতং 
| বিবরণে প্রদর্শিতং]. তৎ তুচ্ছমব। গ্রস্থকারস) [ সংক্ষেপশারীরককারস্য ] তথা স্বরসাভাবাৎ। 
[ কেনোপায়েন তজ্জায়তে 2 -ভঙচ্ছ-] দুষ্টান্তে অপরোন্ষজানোত্বরমেব সংশয়সা উত্তত্বাৎ 
গ্রশ্থকারেণ ]. দাষ্রীন্তিকেহপি তসোবোচিতত্বাৎ *. দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকভাবরক্ষণায় 11” সুতরাং বিষয় 
যদি অপরোক্ষ হয় তবে বিষয়মহিমাবলেই শব্দ অপরোক্ষজানজননে সমথ বলিয়া অপরোক্ষ- 
স্বভাবব্রদ্মবিষযে স্বতঃপ্রমাণস্বরূপশ্রুতিবাকা বিষয়মহিমাবলেই ব্রক্মবিচারের ( অথাৎ শ্রবণের ) পৃবেই 
এবং ব্রহ্মবিচারের পরও (অর্থাৎ নিদিধ্যাসনপরিপাকের অনন্তরও ) ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতিই উৎপন্ন 
করিবে, ইহাই যুক্তযুত্ত-_-(বেঃ কঃ লঃ কণ্তিকা ৫৬ গঃ ১৪৬), “তস্মাৎ শব্দ এব বিচারাৎ পূবম 
উধ্বং চ স্বতঃ প্রমাণভুতো বিষয়মহিশ্না সাক্ষাৎকারং জনয়তি ইতি যুক্তমাশ্রয়িতুম ৷” অদ্বৈতরতর- 
রক্ষণে মৃত্রিফলক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উতপত্তিক্রম অনবদাভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে (অঃ রঃ রঃ পুঃ 
8৪, পং ৩৯-৪২), “তদয়ং ক্রমঃ- শব্দাৎ প্রথমতোইপরোক্ষজানং জায়তে বিচারপ্রযোজকমূ। 
তদনন্তরণসস্তাবনোদয়ে সতি বিচারশাজ্জং প্রবর্ততে। তচ্চ বেদান্তানাং ব্রন্ণাদ্ধিতীয়ে সমন্বয়- 
প্রতিপাদনদ্বারা পরপক্ষখণ্ডনদ্বারা চ উপযুজ্যতে প্রমাণগতাসস্তাবনা শ্রবণনিব্ত্যা, প্রমেয়গতাসস্ভাবনা তু 
মনননিবন্ত্া ইতি অনান্ত [ সিদ্ধান্তবিন্দৌ, অদ্বৈতসিদ্ধৌ, বেদান্তকল্পলতিকায়াং চ] বিস্তরঃ। 
[পি বিপরীতভাবনা তিষ্ঠতোব, সা: নিদিধ্াসনেন নিরাক্রিয়তে। তদনত্তরং পনরপি 
মহাবাকামনুসন্ধীয়মাননবিদ্যোন্থলনসমথমন্তঃকরণ মক্তিফলকং [ব্রহ্ম 
সাক্ষাৎকারমুৎপাদয়তি ।” 


৩১৯ পৃবাচার্যাগণ বহু তাণপর্যার্থে অর্ধজরতীয়ন্ায় প্রয়োগ করিয়াছেন। এইস্থলে যে-অথ গ্রহণ করিলে 
বেদান্তকল্পলতিকায় উত্ত' ন্যায়প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা যায়,সেই অথই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । উজ্ত ন্যায়ের অন্যান্য অথে 
প্রয়োগের জন্য ্র্ব্য- ত্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ১১১৯ ২য় বণক পুঃ ১৮৪ ও ১২৮ পু ২৩৬। রত্তপ্রভা ও ন্যায়নিপণয় 
১২৮ পঃ ১৬৭। মহাভায্য ৪১৭৮ পঃ ৩৪৬। 


অধ্যায় মনঃকরণতাবাদসণ্ডন ৩৭ 


উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে যে বিবরণোজ্ঞ দ্বিতীয় যত কোন কোন 
অদ্বৈতাচার্মোর, এমন কি বিবরণসম্প্রদায়ভুত্ত আচার্যাগণেরও, অভিপ্রেত হইলেও বিবরণাচাহ্য স্বয়ং 
উত্ত মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণপিদ্ধান্তে বিজ্তাতার অনারতচৈতনোর সহিত বিষয়ের অভেদই 
বিষয়নিষ্ঠ আপরোক্ষা এবং বিষয়ের আপরোক্ষাই ক্তাননিষ্ঠ অপরোক্ষত্ের প্রযোজক, করণবিশেষও 
প্রযোজক নহে এবং অপরোক্ষক্তানবিষয়ত্বও বিষয়গত অপরোক্ষত্ব নহে।৩- এক্ষণে 
বিক্তা্তচিদভেদরূপ বিষয়াপরোক্ষ্য বস্তুবিশেষে স্বাভাবিক হইতে পারে, অথবা রৃত্তিদ্বারা হইতে পারে। 
ঘটপটাদি অনাত্মবস্তস্থলে বিষয়াপরোন্ষা রূততিদ্বারক হইলেও ব্রন্ষে স্বাভাবিক হওঘায় ব্রক্মবিষয়কক্তান 
পরোক্ষ হইতেই পারে না। বস্ততঃ বিজ্ঞাতুচিদভিন্ন বিষয়ে প্রমাণমান্ত্র অপরোক্ষপ্রতীতির জনক হওয়ায় 
শব্দপ্রমাণও নিম্প্রতাহে অপরোক্ষক্তানের জনক হইতে পারে। এইরূপ মত স্বীকারে শব্দপ্রমাণের 
স্বভাবহানি অথবা সহকারিসহায়ে স্বভাবের অন্যথাকরণ অথবা নিঃস্বভাবত্বপ্রসঙ্গ অথবা 
অধজরতীয়ন্যায়াপাত-_এই দোষচতুষ্ীয়ের কোনটিই প্রসর নহে। এইরূপ নিদুষ বিবরণসিদ্ধান্ত 
স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিতেই গঙ্গধরেন্দ্র সরস্বতী বলিয়াছেন (বেঃ সিঃ সুঃ মঃ ৩২৩ পৃঃ ১১৩), 
“বিজ্ঞাতচিদভিনস্য বিষয়সাহহপরোক্ষাতঃ | পারোক্ষ্যাসম্তবাদন্যে প্রাঃ শব্দাপরোক্ষতাম ।৮ 
“অন্যে” অর্থাৎ বিবরণাচাধ্যাদয়ঃ ৷ অতএব বিবরণে উপস্থাপিত দ্বিতীয় মত গ্রহন করিলে বিবরণের 
অন্যান্য মৌলিক সিদ্ধান্ত যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তাহা অতীব স্পছ । বিবরণে বছুপ্রকার সিদ্ধান্ত 
প্রকাশিত হইলেও কোন্‌ কোন্‌ সিদ্ধান্ত আচার্্যান্গ, তাহাই শাস্ত্ররহসা ! সুতরাং বিবরণসম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত হইয়াও বহু অদ্বৈতাচাধ্যেরই খন বিবরণপ্রন্থ-গ্রন্থিভেদ হয় নাই, তখন মাদুশ বাক্তির 
সিদ্ধান্তস্খলন অবশ্যই ক্ষমাহ।৩৩ 

এক্ষণে ভামতীসম্প্রদায়সমধিত মনঃকরণতাবাদের খগ্ডনমুখে শাব্দাপরোক্ষবাদের বিপক্ষে 
বিরুদ্ধচিন্তাসমহের সমাধান হইল, ইহা ধঝিতে হইবে। 


৩২ বেদান্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হহয়াছে। 
৩৩ অনুসন্ধিৎসু কুষ্ণালঙ্কারচীকাসহ দিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ৩1৯৩ হইতে ৩।১০ পৃঃ ৪৫৬-৭০ এবং প্রকাশটীকাসহিত 
বেদান্তসিদ্ধান্তসৃত্তিমর্জরী ৩1২১-২৬ পৃঃ ১১২-১৫ অবশ্য দেখিবেন। 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তকসাংখ্যবেদান্ততীঘ্ব শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কৃত 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যানে মনঃকরণতাবাদখণ্ডন নামক 
নবম অধাব সমাপ্ত 


দশম অধ্যায় 


শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনেরর অঙ্গাঙগিতবিচোর 
শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিতুবিচারে বিকল্পন্রয় 


পূব তিন অধ্যায়ে প্রসস্থ্যানবাদ ও মনঃকরণতাবাদ আলোচনার পর এক্ষণে বিবরণাচার্যোর সিদ্ধান্ত বুঝা 
যাইবে যেকেন তিনি নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব স্বীকার না করিয়া শ্রবণেরই অঙ্গিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । প্রকৃত 
প্রস্তাবে এই বিষয়ে তিনটি বিকল্প সম্ভব-__ 

প্রথমতঃ, নিদিধযাসনই অঙ্গী, শ্রবণ ও মনন উহার অঙ্গ। ইহা প্রধানতঃ প্রসস্থ্যানবাদিগণ ও 

£করণতাবাদিগণের অভিমত । 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রবণাদি তিনটিই সমপ্রধান বলিয়া কেহ কাহারও অঙ্গ নহে । এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন 
আচার্ধ্য গ্রথণ' করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।১ 

তৃতীয়ত$, শ্রবণই অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ | ইহাই বিবরণসিদ্ধান্ত। মহাবাক্যের 
প্রথম শ্রবণেই ব্রন্মাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন হয় এবং শ্রবণই অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ__এই 
দুই সিদ্ধান্ত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় একের স্বীকার ও অপরটির বজন যে সম্ভব নহে, তাহা 
প্রদশিত হইবে। 

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব £ প্রথম বিকল্প 

প্রথমে মণ্ডন ।মশ্রাদির মত উপস্থাপন করিতে বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বণক মেট্রোঃ 
পৃঃ ৫১১_ মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০), “নন মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ কথং শ্রবণং প্রতি অঙ্গতাবগমঃ £” 
পূর্পক্ষীর তাৎপর্য এইরূপ । 

শ্রবণ ও মনন নিদিধাসনের স্বরূপোপকারক । কারণ প্রথমে শক্তিতাৎপযাবিশিষ্ববেদান্তবাকাবলে 
পরোক্ষ আত্মক্তান উৎপন্ন হইলে পরে মননের দ্বারা অথ-সন্তাবনার হেতুসমূহ এরূপ পরোক্ষ আত্মক্তানকে 
দুঢ়ীকৃত করে । এইরূপভাবে শব্দ প্রমাণ ও যুক্তিসম্তাবনীর দ্বারা বিষয় পরিনিশ্চিত হইলেই সেই নিশ্চিত 
বিষয়াকার চিত্তসমাধানরূপ নিদিধ্যাসন উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব নিদিধ্যাসনের স্বরূপের নিষ্পত্তি 
করিয়া স্বরূপোপকারক হওয়ায় শ্রবণ ও মননই নিদিধ্যাসনের অঙ্গ, বিপরীত নহে ।১ 


নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্রনিরাকরণপবক শ্রবণের অন্গিতবস্থাপন--- 


নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব নিরাকরণ করিতে বিবরণাচাধ্য দুইটি উত্তর প্রদান করিয়াছেন । যে-সমস্ত 
অদ্বৈতাচাষ্ স্বীকার করেন যে শক্তিতাৎপযাবিশিষ্টশব্দাবধারণ প্রথমে ব্রন্মবিষয়ে পরোক্ষজানই উৎপন্ন 


১ তত্বশুদ্ধি» “শ্রবণাদিসাধননিরূপপপ্রকরণম্‌” পৃঃ ২৮৬, “ন্ত্রয়াণামপি শ্রবণাদীনাং শব্দঃ প্রমাণম, প্রতিবন্ধ- 
নিরভিহেতৃত্বাবিশেযাৎ আগ্রেয়াদিবৎ তুল্যসাধনত্রমিতি কেচিদাচার্য্যাঃ।” “কেচিৎ” পদ-প্রয়োগের দ্বারা 
তত্বস্তদ্ধিকারের অগ্সারস্যই পরিস্ফুট হইয়াছে । বব্রণাচাহাও এইরূপ বিকল্প উত্থাপন করিয়াছেন (বিবরণ ১ম 
বক মেট্রোঃ পঃ ৫১১৯ মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১), *“ভ্রয়াপামপি [ শ্রবণাদীনাং ] সন্গিপত্যোপকারাবিশেষাৎ 
দরশপৌর্ণমাসবৎ সমপ্রধানতা বা কিং ন স্যাৎ? ইতি ।” বিবরণের কোন চীকাকারই এইরূপ পক্ষাবলম্ী কোন 
সম্প্রদায়ের বা কোন আচাধ্যের নাম করেন নাই। 

২ বিবরণ ১ম বর্ণক মেষ্রোঃ পঃ ৫১১- মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০১১, “যাবতা ব্রন্মণোব শতি্তাৎপর্যাবিশি্টবেদাস্ত- 
শব্দাবধারণাৎ শ্রবণশব্দাতিপ্নেয়াদান্মন্যববুদ্ধে পশ্চাৎ মননমধসম্তাবনোপপত্তিপর্যযালোচনাদ্বারা জনিতা ব্রহ্মাণি 
প্রত্যয়ারত্তিরৎপদাতে । ততশ্চ প্রমাণ-ঘুক্তিসম্ভাবনাভ্যাং পরিনিশ্চিতেহপি বিষয়ে তদেকাকারং চিত্তসমাধানং 
নিদিধ্যাসনস্ৎপদাতে ॥। তদেবং নিদিধ্যাসনস্বরূপোপকারিতয়া শ্রবণমননয়োস্তদঙ্গভাবেহবগতে ন য্জাতে 
শ্রবণাঙ্গতা মনননিদিধ্যাসনয়োঃ ইতি” [ পুরপক্ষঃ ]। সম্ভাবনাহেতবো যা উপপত্তয়ঃ তথ্পর্যালোচনদ্বারেণ 
উৎপন্ন ঃ, এইরূপে বুঝিতে হইবে । পুবপক্ষীর মতে শক্তিতাৎপর্যাবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণই “শ্রবণ” পদবাচ্য, বিচার 
নছে। 


অধ্যায় শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার ৩২৯ 


করে, পরে মনননিদিধ্যাসনজনিতসংক্ষারবিশিু অন্তঃঠকরণকে অপেক্ষা করিয়া অপরোক্ষক্তান উৎপন্ন 
করে, তাহাদের পক্ষে উত্তর এইরূপ । ইহা সতা যে ব্রন্মবিষয়ে প্রথমোৎপন্ন পরোক্ষজান নিদিধ্যাসনের 
উপকারক হওয়ায় উহা অবশাই নিদিধ্যাসনের অঙ্গ । কিন্তু পরে যে অপরোক্ষক্তান উৎপন্ন হয়, সেই 
অপরোক্ষস্তানের উত্পত্তিতে মনন ও নিদিধ্যাসন উপকারক হওয়ায় তাহারা অবশ্যই শ্রবণের অঙ্গ । 
এইরূপে পরবর্তীকালে উৎপদামান অপরোক্ষক্তানকে বৃদ্ধিস্থ করিয়াই শ্রবণকে অঙ্গী ও 
মনন-নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গ বলা হইয়া থাকে | 


শ্রবণাদির সমপ্রাধান্য £ দ্বিতীয় বিকল্প 


কেহ আপত্তি করিবেন,অপরোক্ষফলোদয় হউক্‌, তথাপি শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইবে না 
কেন? বিশেষতঃ, শ্রবণাদি তিনটিই অবিশেষে ব্রন্মসাক্ষাৎকারে সন্নিপত্যোপকারক হওয়ায় উহারা 
সমপ্রধানই বা হইবে না কেন ? যেমন, আগ্নেয়, উপাংশ্ত ও অগ্নীষোম, এই যাগন্রয়সমষ্টিরপ পৌণমাসী 
এবং আগ্নেয়, এন্দ্রাদধি ও প্রন্দ্রপয়, এই যাগন্রয়সমগ্রিরপ দশ পরস্পরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কম হওয়ায় কেহ 
কাহারও অঙ্জ নহে, সেইরূপ ।৪ 

শ্রবণাদিন্ত্রয়ের সম্বপ্রাধান্য খণ্ডনপৃবক শ্রবণের অঙ্গিত্বস্থাপন £ 
তৃতীয় বিকঙ্জ 

উত্তরে বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন (বিবরণ ১ম বণণক মেনট্রোঃ পৃঃ ৫১১5 মাদ্রাজ পঃ ৪১১-১২), 
“বিশিইশবন্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানেন কারণং (করণং) ভবতি, প্রমাণস্য 
প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ। মনন-নিদিধ্যাসনে তু চিত্তস্য প্রতাগাত্মপ্রবণতাসংস্কারপরিনিষ্পন- 
তদেকাগ্ররত্িকাষাদ্বারেণ ব্রহ্মান্ভবহেতুতাং প্রতিপদোতে ইতি [ হেতোঃ ] ফলং প্রতি অবাবহিতস্য 
করণস্য বিশিষ্টশব্দাবধারণসা বাবহিতে মনন-নিদিধ্যাসনে তদন্গে অঙ্গীক্রিয়েতে ।” অদ্বৈতসিদ্ধি ও 


৩ বিবরণ মেষ্রোঃ পৃঃ ৫১১ মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১, “অন্রোচ্যতে- _যস্মিনপক্ষে শত্তি্তাৎপর্যযবিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রথমং 
ব্রক্মণি পরোক্ষক্তানমুৎপাদা মনননিদিধ্যাসনসংক্কারবিশিষ্টান্তঃকরণাপেক্ষয়া অপরোক্ষক্তানয়ুৎপাদয়তি, তন্ত 
[ তস্মিন পক্ষে ] ব্রহ্মাণি পরোক্ষক্তানস্য নিদিধ্যাসনোপকারিতয়া তদঙ্গরেহপি তাৎপয্যবিশিপ্রশব্দাবধারণাদ- 
পরোক্ষক্তানোৎপত্তৌ মনননিদিধ্যাসনে শ্রবণস্য ফলোপকার্ধঙ্গতামন্নুবাতে ।” বলা বাহুল্য, বিবরণে (মেট্রোঃ পঃ 
৫১০ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৯ ) “অন্যৎ মতম” বলিয়া নিজের অনভিপ্রেত যে মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, এইস্থলে সেই 
মত অবলম্বনে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বপক্ষ খণ্ডিত হইতেছে । অশ্‌ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ. এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে 
স্বাদিগণীয় আত্মনেপদী অশু ধাতুর লটে প্রথম পুরুষে দ্বিবচনের রূপ অশ্নবাতে। 

৪ বিবরণ মেক্রোঃ পৃঃ ৫১১ _ মাদ্রাজ পঃ ৪১১.“ননু অপরোক্ষফলোদয়েহপি নিদিধ্যাসনাঙ্গতৈব শ্রবণমননয়োঃ কিং ন 
স্যাৎ £ ভ্রয়াপমপি সমিপত্যোপকারাবিশেষাৎ দশপৌর্ণমাসবৎ সমপ্রধানতা বা কিং ন স্যাৎ ইতি ।” তাৎণর্য্য এই, 
শ্রবণ ও মননের অঙ্গত্বে যদি প্রমাণাভাবও থাকে তবে তাহাও স্বীকাধ্য + কিন্তু ইহার দ্বারা নিদিধ্যাসন অঙ্গ হইয়া-যায় 
না, অথবা শ্রবণও অঙ্গী হয় না। বরং শ্রবণাদিন্ত্রয় সমপ্রধানই হইবে £ কারণ তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াই 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জনক হওয়ায় উহাদের মধ্যে কোনটিরই বিশেষ নাই যাহাতে কেহ অঙ্গী এবং অপর দুইটি তাহার 
অঙ্গ হইতে পারে । বিবরণাচাধ্য যে সমপ্রাধান্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে “দশপৌণমাসবৎ” বলিয়াছেন, তাহার প্রকুত 
তাৎপথ্য অনুধাবন করিতে হইবে । যে-অঙ্গকমসমহ ( যেমন ব্রীহির অবহনন, প্রোক্ষণ ইত্যাদি ) সাক্ষাৎ অথবা 
পরম্পরায় প্রধানযাগশরীর নিম্পন্ন করিয়া উৎপত্যপূবের উৎপত্তিতে উপযোগী হয়, সেই অঙ্গকমসমূহকে 
যীমাংসাদশনে “সন্নিপত্যোপকারক্” এই পারিভাষিক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে । আবার, 
যে-অঙ্গকমসমূহ (যেমন প্রযাজ, অনুযাজ ইত্যাদি ) আম্বসমবেত অপূবের জনক হয়, সেই অঙ্গকমসমূহকে 
“আরাদুপকারক” পদে ব্যপদেশ করা হয় । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে উভয়বপ্রকার উপকারক অদৃষ্টদ্বারে প্রধান 
যাগের উপকার করিয়া থাকে । কিন্তু বিবরণসিদ্ধান্তে শ্রবণাদিন্নয় দৃ্টদ্বারে আত্মদশনের উপকারক। সুতরাং 
সমপ্রধানতা অংশমান্রে দশপূর্ণমাসযাগ দুষ্ঠীন্তরূপে উপনাস্ত হইয়াছে-__দর্শ ও পরণমাস যাগ যেমন প্রধানকম্ন বলিয়া 
কেহ কাহারও অঙ্গ নহে. সেইরূপ শ্রবণাদিত্রয়ও অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া অন্তঃকরণকে সংস্কত করিয়া ব্রহ্ম- 
সাক্ষাৎকাররপ প্রধানের উপকারক। বস্ততঃ শ্রবণাদিত্রয়ে সম্মিপত্যোপকারকত্বরূপ অঙ্গধম অথবা আরাদুপ- 
কারকত্বরাপ অঙ্গধনন সম্ভব নহে । তাৎপত্যদীপিকা পৃঃ ৪১১ দ্রষ্টব্য । সুক্মাবিচারের জনা দ্রব্য লঘুঃ সহ অঃ সিঃ ৩য় 
পরিঃ “মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গরোপপত্তিপ্রকরণম” পঃ ৮৬০-৬১। 


৩৩০ বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ হনুন 


লঘচন্ড্রিকা অনুসারে উক্ত বিবরণ-সন্দভ্ভ অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 

বিবরণসিদ্ধান্তে জীব্-ব্রন্মের একারূপ প্রমেয়ের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
বিহিত হ্ইয়াছে। এক্ষণে দেখা যায় যে যাহা অঙ্গ হইবে তাহা অঙ্গিরপফলের ইচ্ছার অধীন 
চিকীর্ষাজন্যকৃতিসাধ্য হইয়া থাকে, যেমন প্রযাজাদি যাগসমূহ অপূৃববিশিষ্টঘাগের ইচ্ছার অধীন 
চিকীর্ষযাজনাকুতি সাধ্য হওয়ায় অঙ্গ । আলোচ্যস্থলে জীব-ব্রন্গৈকাসাক্ষাৎকারবিশিই্ট শ্রবণের ইচ্ছার 
অধীন চিকীর্াজন্যরুতিসাধা হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ। সুতরাং এঁকা সাক্ষাৎকারের 
নিমিত শ্রবণ অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে মুমুক্ষর অনুষেয় অথাৎ শ্রবণেচ্ছাপ্রযুক্ত 
ইচ্ছাধীন মুমুক্ষর প্ররত্তির বিষয় হইয়া থাকে । 

প্র হইবে, শ্রবণের অঙ্গিত্ব বা প্রাধানা কিরূপে বুঝা যাইবে ? 

ইহারই উত্তরে বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন, “বিশিষ্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অবাবধানেন 
কারণং ভবতি, প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রতি অব্যবধানাৎ ।” তাৎপধ্য এই, শ্রবণাদিত্রয়ের মধো শ্রবণে 
বিশেষ থাকায় শ্রবগাদিন্রয় সমপ্রধান হইতে পারে না, অথবা শ্রবণ কদাপি মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গও 
হইতে পারে না। কি সেই বিশেষ £- ইহারই উত্তরে বিবরণে “বিশিষ্ট” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
শ্রবণাখাবিচারের দ্বারা শব্দেরওশক্িতাৎপর্যের জান হইয়া থাকে, মনন বা নিদিধাসনের দ্বারা 
শক্তিতাৎপযাগ্রহ হয় না। ইহাই শ্রবণগত বিশেষ । 

প্রশ্ন হইবে, শ্রবণদ্বারা শব্দের শক্তিতাৎপর্যা গৃহীত হয় হউক্‌, কিন্তু ইহাতে শ্রবণ অঙ্গী বা প্রধান 

ইহারই উত্তর, “বিশিই্টশব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রতি অবাবধানেন কারণং ভবতি |” অর্থাৎ, 
শক্তিতাতপর্যাবিশিঙ্শন্দক্তান হইলে পরক্ষণেই জীব-ব্রন্মের এঁকাত্মারূপ প্রমেয় সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
শভিচ্তাৎপ্যাহীন শব্দমান্বলে প্রমেয়নিশ্চয় হর না। বিবরণের মুদ্রিত গ্রস্থসমূহে “কারণং” পাঠ 
থ।কিলেও তন্র্দীপনকার (তন্ত্দীশন প্রঃ ৫১১) “করণং”" পাঠই দেখিয়াছিলেন । “করণং" পাত 
গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে “ফলাযোগবাবচ্ছিনং কারণং করণম”, করণের এই প্রকার লক্ষণ গ্রহণ 
করিয়াই বিবরণাচার্ধা বিশিষ্টশব্দাবধারণকে এঁকাত্বারূপপ্রমেয়নিণয়ে করণ বলিয়াছেন এবং উহার 
রূপ লক্ষণাক্রান্ত করণত্ব প্রদশন করিতেই “অবাবধানেন”" পদ বাবহার করিয়াছেন- যেহেতু 
শক্তিতাৎপর্ধাবিশিইশব্দাবধারণের অবাবধানে প্রমেয়নিশ্চয় হয়, সেইহেতু উহা করণ, যেমন পরমতে 
সম্নিকর্ষ ও লিঙ্গপরামর্শ যথাক্রমে প্রতাক্ষ ও অনুমিতির করণ। তন্ীদীপনোদ্ধত "করণং” পাঠই 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ বিবরণাচা্য পরবতী বাক্যেই বলিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ 

২ ১২- মাদ্রাজ পঃ ৪১২ পং ১২), “ফনং প্রতি অবাবহিতস্য করণস্য বিশিষ্টশব্দাবধারণস্য।” 

“কারণং” পাঠেও কোনরূপ অনুপপতি নাই, যেহেতু প্রমেয়নিশ্চয়ে বিশিষ্টশন্দাবধারণ কারণ ॥ কিন্ত 
মনন ও নিদিধাসন কারণ নহে, যেহেতু উহারা প্রতিবন্ধকনিরাসমান্রে উপক্ষীণ | 

কিন্তু বিশিইশব্দাবধারগই একাস্রানিশ্চরে অবাবহিত কেন £ ইহারই উত্তর, “প্রমাণসা 
প্রমেয়াবধারণং প্রতি অবাবধানাৎ।” তাৎপধ্য এই, প্রমাণ প্রমার স্বরীপনিষ্পত্তির কারণ বলিয়া 
প্রমাণমান্র কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া প্রমেয়ন্শ্টিয় করিয়া থাকে, অনাথা প্রমাণের নিরপেক্ষতা বা 
অনপেক্ষতা বা স্বতঃপ্রামাণোর হানি অনিবাধ্ ( মীঃ সূঃ ১১৫ )। কিন্ত মননু ও নিদিধ্যাসন প্রমাণ না 
হওয়ায় ব্রক্মানভবের প্রতি বাবহিত । 

কাহার দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসন বাবহিত £ ইহারই উত্তরে বিবরণাচার্যা “মনন নিদিধ্যাসনে 
ত” ইত্যাদি সন্দর্ভ বলিয়াছেন। “প্রতাগাত্মপ্রবণ” পদের অর্থ ব্রন্মাত্বৈিকামাত্রবিবয়ক। 
প্রতাগান্মপ্রবণতারূপ যে সংস্কার, সেই সংস্কারদ্ারা নিষ্পন্ন যে চিত্তের ব্রদ্ষৈকাগ্রারূপরতি, সেই রত্তিরপ 


৫ স্মর্তব্য, ন্যায়মতে পদের শক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ ইচ্ছাবিশেম এবং তাৎপর্য পুরুষনিষ্ঠ ইচ্ছাবিশেষ হইলেও 
মীমাংসাসিদ্ধান্তের ন্যায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তেও শক্তি খব্দনিষ্ঠ এবং তদভিবাত্তিজননযোগ্যত্রাপতাৎপয্যও 
শব্দনিষ্ঠ । 


অধ্যায় শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিতববিচার ৩৩১ 


কাধ্যের দ্বারাই মনন-নিদিধ্যাসন ব্রক্মানুভবের হেতু, ইহাই বিবরণসন্দভভাংশের অর্থ । বস্তুতঃ এইস্থলে 
“হেতু” পদ যথাশ্রুতার্থে ব্যবহাত হয় নাই, প্রযোজক অর্থেই বাবহাত হইয়াছে, যেহেতু অঙ্গ কদাপি 
প্রধানজনাফলের হেতু হয় না। প্রযোজক অথেও “হেতু” পদের বহুল প্রয়োগ দুষ্ট হইয়া থাকে । সৃতরাং 
বিবরণের “ব্রহ্মানৃভবহেতুতাং" পদের অর্থ অবিদ্যানিরৃত্তযুপধায়কানুভবপ্রযোজকতাম- অবিদা- 
নিরত্তির উপধায়ক যে ব্রক্ষানৃভব, তাহার প্রযোজক ।” প্রযোজক বলিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারতঃ 
্রন্মানুভবের উপকারক, সাক্ষাত্ভাবে নহে। সেই দ্বার বা অবান্তর ব্যাপার কি?- ইহা প্রকাশ 
করিতেই “সংস্কার” ইত্যাদি বিবরণ-সন্দভাংশ। মননের দ্বারা জীবব্রন্ষৈকামাত্রবিষয়ক সংস্ষার 
উৎপন্ন হয় এবং নিদিধ্যাসনের দ্বার। উক্ত সংস্কারেরই দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। সংস্কার দুঢ় হইলে চিত্তে 
অনাত্মবিষয়ক বিপরীত সংস্কার নিরত্ত হইয়া একাগ্ররৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু মনন ও 
নিদিধাসন উক্ত দুঢ়সংক্ষারদারা একাগ্রবৃত্তিরূপ উক্ত অনুভবের প্রযোজক, ইহা বলা যাইবে না; কারণ 
বিপরীতসংস্কারনিরত্তির উৎপত্তিকালে জায়মান বৃত্তিতে অগ্রামাণাশঙ্কা সম্ভব হওয়ায় অপ্রামাণাশঙ্কা- 
শন্যরৃত্তন্তরই অবিদ্যানিবৃত্তির উপধায়ক। সুতরাং উক্ত একাগ্ররত্তি অপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্য সাক্ষাৎকার- 
রূপফলের প্রযোজক বা উপকারক (উপকরণ ) হওয়ায় সেই একাগ্ররত্তির জনকরূপেই মনন ও 
নিদিধ্যাসনকে বিবরণে “ফলোপকাহঙ্গে” পদে বলা হইয়াছে । ইহাই বিবরণের “মনন-নিদিধাসনে তু" 
হইতে “ইতি ফলোপকাধঙ্গে” পর্যান্ত সন্দভভের গঢ় তাৎপর্যয। 


শ্রবণের অঙ্গিত্বখগুনে ন্যায়াস্বতকারের যুক্তি 


আপত্তি হইবে, প্রমাণ প্রমেয়াবগমে অবাবহিত বলিয়া অঙ্গী বা প্রধান হয় হউকৃ, কিন্তু বিচারাত্বক 
শ্রবণ শাব্দক্তানে করণ বা প্রমাণ না হওয়ায় অঙ্গী নহে। উভয় মীমাংসাসম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া 
থাকেন যে ধমক্তানে বা ব্রক্মক্জানে শব্দই করণ এবং তক যেমন অনুমানাদিতে ইতি কর্তবাতামান্র, কিন্তু 
করণ নহে, সেইরূপ প্রমীয়মাণ ব্রক্মবিষয়ে শব্দ বা শব্দজ্তানই করণরপে প্রধান, বিচাররূপশ্রবণ 
ইতিকত্তব্যতামান্ররূপে অঙ্গ বা অপ্রধান। সুতরাং শ্রবণ কোনরূপেই অঙ্গী হইতে পারে না। 
বিবরণসিদ্ধান্তখণ্ডনমানসে ন্যায়ামৃত্রকার এইরূপ আপত্তিই উত্থাপন করিয়াছেন (ন্ায়ামূত ওয় পরিঃ 
“মনন-নিদিধ্যাসনয়োবিবরণোক্তশ্রবণাঙ্গত্বভঙ্গঃ” পঃ ১২২১-২২ ), “ঘতো বিচারঃ করণং নৈব বোধে 
শব্দপ্রমাণজে । ন চায়ং সনিপাতাঙ্গং শব্দসা করণাত্বনঃ ॥...তথা হি, ন তাবৎ শ্রবণরূপো লিচারঃ 
শাব্দক্তানে করণং, বেদেন ধর্ম ইব, ব্রন্মণি প্রমীয়মাণে বিচারসা, অনুয়ানাদৌ তর্কসা ইব, শব্দরূপে 
শব্দড্তানরূপে বা করণে ইতিকত্বব্যতামান্ত্বাৎ [ অতএব শ্রবণং ন অঙ্গি 11” 


ন্যায়াসবৃতখণ্ডন £ অদ্বৈতাসদ্ধিকারের সমাধান 


শঅদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এইরূপ! 

শব্দশক্তিতাত্পর্যাবধারণই “বিচার” পদের অর্থ । অপৌরুষেয় বেদে পুরুষের ইচ্ছারাপ শক্তি না 
থাকায় এইস্থলে প্রমাজননের অনুকূলশক্তিরূপ তাৎপধ্যই “শক্তিতাৎপর্যা” পদের অর্থ । “অবধারণ” 
পদের ক্তান অথ বৃঝিলে জানে বিধি না হওয়ায় বিচারে বিধি হইতে পারিবে নাঃ এইজনা বিচার 
তকাত্বক বলিয়া উহা জ্তান হইতে বিজাতীয় অন্তঃকরণরতিবিশেষ এবং ইহাই এইস্থলে “অবধারর্ণ” 
পদের অথ ।৮ এক্ষণে যে-শব্দের শত্তি-তাৎপর্যা অবধৃত বা নিশ্চিত হইয়াছে, সেই অবধূততাৎপর্যক 


৬ অবাবহিতপৃবরূভিত্রসম্থন্ধেন ফলবিশিষ্টত্রম উপধায়কত্বম । যেমন, পরমতে পরামশ অনুমিতাত্মকফলোপধায়ক, 
অথবা বিণেষণক্তান বিশিষ্টক্তানাত্য কফলোপধায়ক। পরম্পরয়া কার্যজনকত্বং প্রযোজকত্বয় ৷ যেমন, কাশীমরণ- 
হেতু মুক্তি । বস্তুতঃ তত্তঙ্তানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, কাশীমরণ তত্বক্তানোৎপত্তির দ্বারা বযবহিত হইয়া মুক্তির হেতু 
বা প্রযোজক । 

৭ ক্মন্ত্রবা-_“ধর্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা ৷ ইতিকত্তবাতাভাগং মীমাংসা প্রয়িষ্যতি ॥” 

৮ এই কারণে আচাহ্য সূরেশ্বর “শ্রবণাদিক্রিয়া ভাবৎ কর্তবোহ প্রযত্রতঃ” বলিয়া শ্রবণাদিতে ক্রিয়াপদ প্রয়োগ 
করিয়াছেন । বম্ততঃ আচার্ারুত শারীরকভায্যানুসারে (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৯১1৪ পৃঃ ১৯২৮-২৯ ) সিদ্ধান্তবিন্দুকার 
বলিয়াছেন ( গিঃ বিঃ ৮1৫২-৫ ৩ পঃ ৬৩০-৩২ 5 পঃ ১২৪) যে বৈদিকবিধিপ্রাপ্ত ( এচোদনাজন্য” ) মানসী ক্রিয় 


৩৩২ বিবরণ-প্রমের়-সংপগ্রহ দশম 


শব্দই ব্রন্মান্ভবে করণ । ফলে তাৎপর্যাবধারণবিশিষ্টশব্দক্তান করণ হওয়ায় তাৎপধ্যাবধারণাত্মক 
বিচাররূপ বিশেষণ করণকোটির মধ্য প্রবিষ্ট বলিয়া বিচাররূপশ্রবণ ইতিকর্তবাতা হইতে পারে না,বরং 
উহা ইতিকর্তব্তার অঙ্গীই। আচার্যের অভিপ্রায় এই, শব্দ শব্দত্ুরূপে করণ নহে, কিন্তু 


অবধূততাৎপধ্যকশব্দত্বরূপেই করণ, যেমন লিঙ্গবিশিষ্টক্তান লিঙ্গজানত্বরূপেই অনুমিতির করণরূপে 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । 
তাৎপযাক্ঞানের শাব্দপ্রমাকরণত্ববিচার 


ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন যে বিবরণসম্প্রদায় তাৎপধ্যক্তানকে করণকোটির মধ্যে প্রবিঁ 
করিতে পারেন না, কারণ বিবরণমতানুসারেই তাৎপথ্াক্তানকে শাব্দপ্রমার কারণ বলিলে জগ্তিগত 
অনোন্যাশ্রয়তাদোষ হইয়া থাকে--“অনন্যলভাঃ হি শব্দাথঃ” এই ন্যায়ে শাব্দবোধের পূবে প্রমাণান্তরের 
দ্বারা বাকার্থনিশ্চয় হয় না বলিয়া শাব্দনিশ্চয় হইলেই বাক্যার্থঘটিততাৎপর্যানিশ্চয় হয়, আবার 
তাৎপধ্যনিশ্চয় হইলেই শাব্দনিশ্চয় হয়। এইজন্য বিবরণসিদ্ধান্তে তাৎপধ্যক্তান তাণপয্যসংশয় বা 
তাৎপর্যদ্রমরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাসমান্রে উপক্ষীণ, শাব্দবোধে কারণ নহে । আকাঙ্ক্ষাদিসহিত- 
শব্দজান শাব্দপ্রমার করণরূপে সম্ভব হইলে এবং তাৎপধ্যজান তাৎপয্যসংশয়বিপর্যায়নিরাসমাত্রে 
উপক্ষীণ বলিয়া তাগপয্যক্ঞান শাব্দপ্রমার করণকোর্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব 
অবধূৃততাৎপযাকশব্দ শাব্দপ্রমার করণ নহে। তৎসত্ত্বেও যদি তাৎপর্যাজান শাব্দপ্রমার করণকোটির 
মধো প্রবেশ করে, তবে প্রতিবন্ধকনিরাসমান্রে উপক্ষীণরূপে স্বীক্কুত মনন ও নিদিধ্যাসনও করণকোটির 
মধো প্রবিষ্ট হউক ৷ ফলে মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে শ্রবণের বিশেষ না থাকায় শ্রবণকে অঙ্গী এবং মনন ও 
নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের অঙ্গ বলা যাইবে না।১০ 

উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে যদি তাৎপর্যাক্তান করণকোটির মধ্যে প্রবেশ করিতে না 
পারে, তবে আকাত্ক্ষাদিও করণকোটির মধ্য প্রবিষ্ট হইতে পারে না; রাম্ণ সাকাজ্ক্ত্বাদিকান 
নিরাকাজ্ক্ষত্বাদিভ্রমের নিরত্তিতিই উপযোগী, শাব্দবোধে নহে । তাৎপযাজান হইলে শাব্দবোধ হইবে 
এবং শাব্দবোধ হইলে তাৎপযাক্তান হইবে, এইরূপ ক্প্তিগত অন্যোনাশ্রয়তাদোষেরও প্রসঙ্গ নাইঃ 
কারণ সামানাতঃ অর্থাববোধ হইলে সামান্যতঃ তাৎপথাক্তানসম্ভব ৷ ইহা স্বীকার না করিলে অন্বয়যোগ্য 


বশ্ৃতন্ত ক্তান না হওয়ায় বিধেয় হইতে পারে । এইজনাই নামাদিতে ব্রন্মাধ্যাস, শ্রবণাদিরাপতক প্রড়ৃতি কামাদির ন্যায়্‌ 
প্রুষেচ্ছাধীন ভ্রমপ্রমাবিলক্ষণ অন্তঃকরণপরিণামবিশেষ । দ্রব্য কল্পতরু ১১৪ পঃ ১২৯। অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ 
“শ্রবণাদেবিধেয়বোপপত্তিপ্রকরণম” পৃঃ ৮৬৬। এই গ্রশ্থের পরব্ভী খণ্ডে শ্রবণাদিতে বিধিবিচার করা 
হহবে। 

৯ অঃ সিঃ ওয় পরিঃ “মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গতোপপত্তিঃ” পৃঃ ৮৫৯, “শব্দশভ্তিতাৎপধ্যাবধারণং তাবৎ 
বিচারঃ। অবধ্ততাণ্পর্যাকশ্চ শন্দঃ করণমিতি বিচারস্য করণকোট্টিপ্রবেশেন ইতিকন্তৃব্যতাত্বাভাবাৎ অঙ্গিত্ব- 
শির্ণয়াৎ। তদুক্তং বিদ্যাসাগরে-_অনুমিতৌ লিঙ্গকানবৎ তাৎপর্যযবিশিষ্টশব্দক্তানং করণয, অতঃ 
তাৎপধ্যাবধারণরূপবিচারস্যাঙ্গিত্রম 1” “করণকোটি প্রবেশেন” অথাৎ করণতাবচ্ছেদকঘটকত্বেন। “তাপধ্য- 
বিশিষ্টশব্দক্তানম্‌” অর্থাৎ তাৎপর্যাবধারণবিশিই্ং শব্দকানমু । আনন্দপূর্ণ মুনীন্দ্রই বিদ্যাসাগর নামে সমধিক 
প্রসিদ্ধ । তাহার রচিত খণ্ডনখগুখাদোর বিদ্যাসাগরী চীব", ব্রহ্মসিদ্ধির উপর ভাবশুদ্ধি চীকা, বহাদারণ্যকবার্তিকের 
উপর ন্যায়কল্রলতিকা চীকা, ন্যায়চন্ড্রিকা নামক স্বতন্ত্র প্রস্থ ইত্যাদি গ্রন্থরাজির মধো কোথায় এঁ পংক্তি বিদ্যমান, তাহা 
বলা শস্তব। 

১০ ন্যায়ামৃত “মনন-নিদিধ্যাসনয়োর্বিবরণোত্ত-্রবণাঙ্গত্রডঙ্গঃ” পৃঃ ১২২২. “আকাঙ্ক্ষাদিযুত্তশব্দক্তানস্যেব 
করণত্বসস্তবেহপি বিবরণে অন্যোনাস্রয়াৎ শাব্দপ্রমাকরণতাং নিষিধ্য তাৎপর্াত্রমরাপপ্রতিবন্ধনিরাসোপক্ষীণতয়া 
উত্ত্য তাৎপর্যযক্তানস্যাপি . করণকোর্টিত্বে মননাদেরাপি তদাপত্তেঃ1” এইস্থলে বিশেষকাতব্য এই, ন্যায়মতে 
আকাঙ্ক্ষা শব্দধম হইলেও মীমাংসা ও বিবরণসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আকাঙ্ক্ষা পদাখধর্ম, যদিও শব্দধর্মও হইতে 
পারে (মীঃ সুঃ ২১।৪৬ + শাবরভাষ্য ১২।৭ পৃঃ ৪৭ ও ৪৮-পুঃ ১৫ ও ১৭-পুঃ ০১। অঃ সিঃ ২য় পরিঃ 
“সত্যাদিবাক্যাখণ্তাখত্োপপত্তিঃ” পৃঃ ৬৮৯)। অদ্বৈতসিদ্ধিতি (এ পূঃ ৬৮৯) আকাতঙ্ক্ষাদির 
বিবিরণসম্মতলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে । বিবরণের চতুথ বরকে (মেষ্রোঃ পঃ ৮০৪-- মাদ্রাজ পঃ ৫৮১-) 
তাৎপর্যক্তানের শাব্দপ্রমিতিকারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে । 


অধ্যায় শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিতবিচার ৩৩৩ 


নানা অথের উপস্থাপক পদে বিনিগমনা হইবে না । আচার অভিপ্রায় এই, “গো” পদের ধেনু, ভূমি,জল 
প্রড়ৃতি দশটি পদার্থে শক্তি থাকায় “গাং দেহি” বাক্যশ্রবণে ধেনু, ভূমি ও জলে দানকমত্বের অঃবয়যোগাতা 
বস্তমান__-“ধেনু প্রদান কর”, “ভূমি প্রদান কর”* “জল প্রদান কর ।” কিন্তু “গাং দেহি” বাকোর তাৎপথ্য 
একটিই, তিনটি নহে । সুতরাং প্ররূপ বাকো নানা অন্বয়যোগাতা থাকিলেও যোগাতা বিনিগমিকা নহে, 
কিন্তু তাৎপর্যাই বিনিগমক | সুতরাং তাণপর্যাগ্রহ সবন্র শাব্দবোধে কারণ নহে। কিন্তু যে-স্থলে 
তাৎপর্যাসংশয় বা তাৎপর্যাবিপ্যায়ের পরবর্তীকালে শাব্দবোধ হয়, সেই স্থলে তাৎপথ্যসংশয় বা 
তাৎপর্যবিপায়ের নিরাসকরূপে তাৎ্পধ্যক্তানের উপযোগিতা অবশা স্বীকাধা, যেমন স্থাণুতে “স্থাণুবা 
প্রুষো বা" এইরূপ সংশয় অথবা “পুরুষ এব” এইরূপ বিপর্যয়ের পরবত্তী কালে উৎপন্ন প্রতাক্ষে 
বিশেষদশন অপেক্ষিত, সেইরূপ । অতএব বিবরণোক্ত শ্রবণের অঙ্গিত্বসিদ্ধান্তে কোনরূপ অনুপপত্তি না 
থাকায় উহা অনবদ্য ।১১ এইস্থলে শ্রবণের অঙ্গিতবস্থাপনে বিবরণাচার্যোর প্রথম উত্তর সমাপ্ত 
হইল। 


বিবরণাচাধ্ের দ্বিতীয় উত্তর এইরূপ। 

যে-সমস্ত অদ্বৈতাচাধ্য শব্দ হইতে প্রথমেই ব্রন্মাপরোক্ষানুভবফলরূপ বিজ্তানের উৎপত্তি স্বীকার 
করেন, তাহাদের মতে শ্রবণ যে সুতরাং প্রধান বা অঙ্গী হইবে, ইহা বলাই বাহুলা। কারণ যখন 
দ্রান্তিরপবিক্ষেপজনাসংস্কারের দ্বারা কল্ষিত অন্তঃকরণের দোষবশতঃ স্বতঃ অপরোক্ষব্রক্মবিষয়ে 
অপরোক্ষজ্ঞান পরোক্ষক্তানের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া ফলপধ্যবসায়ী হয় না, তখন মনন ও নিদিধ্যাসন 
অন্তঃকরণগতবিক্ষেপাদিদোষরূপ প্রতিবন্ধকের নিরাসপূবক অপরোক্ষক্তানরূপফলের প্রতিষ্ঠা বা 
নৈশ্চলোর হেতু হইয়া থাকে । এইরূপেই মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রন্মান্ভবরূপফলের উপকারী হইয়া 
শ্রবণের অঙ্গ হয় ।১ এই তাৎপর্যেই বিবরণচাধ্যেরও পূর্ববর্তী আচার্যা স্তানঘন তাহার তত্বশুদ্ধিতে 


১১ অঃ সিঃ এ পৃঃ ৮৫৯-৬০, “ন চ,. আকাঙ্ক্ষাদিসহিতশব্দজ্ঞানস্যেব [ শাব্দপ্রমা- ]করণত্বসম্ভবে 
[ বিবরণসিদ্ধান্তে | তাৎপর্যান্রমনিরাপ্দাপন্ষীণতয়া উত্ততাৎপয্যক্তানস্য করণকোটি প্রবেশে মননাদেরপি 
তৎকোর্টিপ্রবেশঃ স্যাৎ, ইতি হযুক্তম্ঃ এবং সাকাঙক্ষাদিধিয়োহপি নিরাকাঙক্ষত্বাদিন্রমনিরাসকতব- 
মাত্রেণোপযোগাপত্তৌ আকাঙ্ক্ষাদিকমপি করণকোটি প্রবি&ং ন স্যাৎ। ন চান্যোন্যাশ্রয়ঃ । সামান্যতোহধাবগমনেন 
তাৎপর্যাগ্রহসস্তবাৎ, অনাথা নানারথাদৌ বিনিগমনাদিকং চ ন স্যাৎ। তথাচ সবন্র তাৎপথ্যক্তানস্যাজনকত্েহপি ঘন্তর 
তাৎপধ্যসংশয়বিপধ্যয়োস্তরং শাব্দধীঃ, তন্ত তাৎপব্ক্তানস্য হেতুতা গ্রাহ্যা, সংশয়বিপর্যয়োত্তরপ্রতক্ষে 
বিশেষদশনস্যেব । অতএব ন বিবরণবিরোধোহপি 1” “উপক্ষীণতয়া”" পদের অথ অন্যথাসিদ্ধা। অত এব 
অবধৃততাৎপধ্যকশব্দত্ররূপে শব্দ শাব্দবোধে কারণ নহে। যদি বা কারণও হয়, তাহা হইলে মননাদিও 
করণকোটিতে প্রবিষ্ট হউক্‌, ইহাই পৃবপক্ষীর প্রদত্ত প্রতিকূলতক ছিল। 

১২ বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ _ মাদ্রাজ প্রঃ ৪১২. “ঘদা তু পুনঃ শব্দাদেব প্রথমমপরোক্ষানৃভবফলং বিজ্তানমুৎপন্নয, 
্রান্তিবিক্ষেপসংস্কারখচিতান্তঃকরণদোষাদধোহপি পরোক্ষানৃভবফলতয়া বিভ্রান্ত্যাবতিষ্ঠতে, তাদা মনন- 
নিদিধ্যাসনে চিত্তগতবিক্ষে পাদিদোষপ্রতিবন্ধনিরাসেনাপরোক্ষফলপ্রতিষ্ঠাহেতুতয়া প্রমাণস্য কলোপকার্যঙ্গমিতি ন 
বিরুধ্যতে ।” ভাবপ্রকাশিকা পৃঃ ৪১২, “তন্ত্র শ্রবণস্য করণকো্টৌ নিবেশমান্ত্রেণ করণত্বমপচয্যতে ॥ অপ্রমাণস্য 
তসা [শ্রবণস্য) সাক্ষাৎ প্রমাকরণত্রাসস্ভবাৎ, লোকে শল্ত্যাদিক্তানস্যাকরণত্রা্চ। ততঃ তস্য 
[ শ্রবণস্য ] অঙ্গিত্রমপি তাদুশমেব [ অথাৎ, মুখ্যাথে নাস্তি অঙ্গিত্রম ]। মননাদেম্ত করণক্ৌ অপ্রবেশাৎ 
প্রমায়াং তর্প্রত্যাসত্তিনিশেষো নাস্তি ইতি তদপেক্ষয়া [ শ্রবণাপেক্ষয়া ) অপ্রধানত্বাৎ প্রতিবন্ধাভাবস্যাহেতুত্বেহপি 
শ্রবণফলে অপেক্ষা অস্তি ইতি [হেতোঃ ] তদঙ্গত্বম ; ন তু প্রঘাজাদেরিবাঙ্গত্রং, তৎফলাজনকত্বাৎ।” বস্তুতঃ 
প্রধাজাদি অঙ্গযাগসমূহ প্রধানযাগজন্যস্ব্গাদিফলের সাক্ষার্জনক নহে (অঃ সিঃ পৃঃ ৮৬১-৬২)। ন্যায়র্যতে 
প্রতিবন্ধকাভাব কারণসামগ্রীর অন্তগত হইলেও বিবরণে (মেট্রোঃ পৃঃ ৮৯ _ মাদ্রাজ পৃঃ ৬৫) প্রতিবন্ধকের 
অনারাপ লক্ষণ গৃহীত হওয়ায় অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রতিবন্ধকাভাবের কারণত্ব খণ্ডিতই হইয়াছে ( ভাবপ্রকাশিকা পুঃ 
৬৫-৭+ গদাবার্তিক প্রঃ ১১-৩, ১%-৭, ১৯)। অদ্বৈতদশনে অভাব জ্াপককেতু হইলেও কারকহেতু হয় 
না। 


৩৩৪ বিবরণ-প্রমের়-সংগ্রহ দশম 


বলিয়াছেন যে শব্দ হইতে প্রথমেই ব্র্মবিষয়ে অপরোক্ষক্তান উতৎ্পন্ন হইলেও তাহা চিত্তদোষবশতঃ 
কিছুকাল প্রতিবদ্ধফলরূপে অবস্থান করে অথাৎ মোক্ষরূপ নিজ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় 
না।১৩এইরপ সিদ্ধান্ত অনসরণ করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পুঃ 
১২৭), “যদাপি রব্রন্গ স্বপ্রকাশম, শব্দশ্চ তন্ত্রাপরোক্ষকানজননে সমর্থ? তথাপি 
দুরিতৈশ্চিত্তকৃতবিপরীতপ্ররতেঃ বিষয়াসস্তাবনয়া, দেহেন্দ্িয়াদিবিপরীতভাবনয়া চ প্রতিবন্ধঃ সম্ভবতি। 
ততো নিশ্চলোহপরোক্ষান্ভবো ন জায়তে।” ফলোপজননসামর্থাই অপরোক্ষক্তানের প্রতিষ্ঠা বা 
নৈশ্চলা। এইরূপ প্রতিষ্ঠা বা নিশ্চলতের নিমিত্ত সাধলক্রমানসারে প্রথমে স্ব স্থ আশ্রমকর্মীন্ঠানদারা 
পাগক্ষয় করিতে হইবে। তাহার গর শমদমাদি ষট্‌ সম্পত্তির দ্বারা আত্মতত্তের বিপরীত অনাম্মবিষয়ে 
প্ররত্তি রোধ করিতে হইবে । তদনন্তর মননাত্মক তকদ্বারা জীবব্রক্ষেকারূপ বিষয়ে অসন্তাবনা নিরাস 
করিতে হইবে এবং পরিশেষে জন্মান্তরার্জিত বিপরীতসংস্কারসমহ নিদিধ্যাসনের দ্বারা দূরীভূত করিয়া. 
( মলাগকর্ষণ) সক্সবিষয়ের নিষ্ঠারণে সমর্থ চিততরত্তির একাগ্রতা ( গুণাধান) সম্প্ন করিতে হইবে। 

£পর শব্দজন্য অপরোক্ষকান নিশ্চলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে১৪ এবং প্রারন্ধসত্ত্বে জীবনুক্তি ও 
প্রারব্ক্ষয়ে বিদেহমুক্তি প্রদান করিবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শব্দশত্তিত্তাৎপর্যাবধারণরূপশ্রবণ 
করণভূতশব্দপ্রমাণে অতিশয়জনক হওয়ায় তাহাকে করণরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অঙ্গিত্ব বা প্রাধান্য 
স্বীকৃত হইয়াছে । মনন ও নিদিধ্যাসন প্রবলপ্রতিবন্ধকনিবারকরূপে সহকারিভূত অন্তঃকরণে অতিশয় 
উৎপন্ন করিয়া ফলোপকার্ধঙ্গ অর্থাৎ ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপফলের উপকারী অঙ্গ হওয়ায় শ্রবণ অপেক্ষা 
দুরবর্ভী।১৫ প্রতিবন্ধক দ্বিবিধ বলিয়া মনন বিষয়গত অসস্তাবনা দূরীভূত করিয়া চিত্তে সংশয় 
অপনয়নরূপ মলাপকর্ষণ করে এবং নিদিধ্যাসন জন্মান্তরারজিত বিপরীতসংস্কারসমূহসম্মাজনপূবক 
চিত্তে একাগ্রতারূপ গুণাধান করিয়া থাকে । শমাদি ও যক্তাদি আরাদুপকারক হওয়ায় 
ইতিকর্তব্তারূপ। তন্মধো শমাদি অন্তরঙ্গসাধন, কারণ উহা মুমুক্ষর শ্রবণে অধিকারের প্রতিবন্ধক 
অন্তঃকরণগতবিপরীতপ্ররৃত্তিপ দৃষ্টদোষের নিবারক। কিন্তু যক্তাদিকম অদগ্ীদ্ধারা ফলোৎপাদক, 


১৩ তত্বশুদ্ধি “শ্রবণাদিসাধননিরূাপণম”, পুঃ ২৮৪, “যক্তাদিনিবহিতকক্মযস্য প্রথমত এব শব্দাদপরোক্ষক্তানং 
ব্রহ্মণি সম্ৎপন্মমপি কঞ্চিৎকালং প্রতিবদ্ধফলং তিষ্ঠতি।” গদ্যবার্তিক পঃ ৭. ১১, “প্রকৃতে চ যদাপি 
তত্বমস্যাদিবাকাং বাক্যাধবোধজননে স্বয়মেব সমথম, তথাপি শত্তিতাৎপর্যাসন্দেহবিপর্যায়প্রতিবন্ধাৎ জাতমপি 
তস্মাৎ তজক্তানমজাতমিব ভবতি, স্বকাধ্যাক্ষমর়াণ।” 

১৪ বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৭. “তত্রাশ্রমধমানষ্ঠানাদ্‌ দুরিতাপগমঃ | শমাদিসেবনাৎ চিত্তসা বিপরীত প্ররভয়ো 
নিরুধ্ন্তে। মননাম্মকেন তকেণ জীব-্রন্ষিকযলক্ষণস্য বিষয়স্যাস্স্তাবনা নিরসাতে। নিদিধ্যাসনেন 
বিপরীতভাবনাং তিরক্ষবতী সুম্মার্থনি্জারণসমথা চিত্তরুতেরেকাগ্রভা সম্পদাতে । ততঃ শব্দজনিতমপরোক্ষং 
জ্ঞানং নিশচলং প্রতিতিষ্ঠতি 1” বিবরণপ্রমেরসংগ্রহের এই গ্রস্থাংশ প্রবোদ্ধত ও ব্যা্যাত বিবরণের আলঙ্কারিক 
সন্দর্ডের (বিবরণ মেট্টোঃ পৃঃ ৫০৯- মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭-৮ ) দুঝল প্রতি ধ্বনিমান্ত্র হইলেও বিবরণোজ সাধনক্রম 
অনুসরণ করিয়াই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার শমাদিসেবনের পরই মননের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার কারণ এই যে 
্রহ্মচর্যযাশ্রমে বেদাধায়নকালেই “তত্বমসি” প্রন্ভুতি মহাকাকোর শ্রবণ হইয়াছিল এবং তৎকালেই অপ্রতিষ্ঠিত 
ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতিও উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে এঁরাপ ব্রক্মানভবের আপরোক্ষাপ্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধক 
নিরতির জন্যই আশ্রমকমানৃষ্ঠান, শমাদিসেবন ইতাদি বিহিত হইতেছে । “ততঃ শব্দজনিতম”" বাকা শে দ্বিতীয় 
শ্রবণ বা মহাবাক্যের প্নরনুসন্ধানই বক্তবায। বলা বাহুল্য, ডভাষতীমধো (১১১ প্রঃ ৬২০৩ ও ৩।৪।২৭ প্রঃ ৮৯১৯) 
সাধনক্রম ভিন্নই হইবে । সাধনক্রমের জন্য দ্রব্য নৈঃ সিঃ চন্র্িকাসহ, ১৫২ পৃঃ ৩৪ ।গৃঃ দীঃ উপক্রপিকা ক্লোক 
১১ হইতে আরক্ত। 

১৫ অদ্বৈতসিক্ধিতে তত্তবৃশুদ্ধি উদ্ধত হইয়াছে (অঃ সিঃ পৃঃ ৮৬১), “তদুভং তন্বশুদ্ধৌ--'করণীভূত- 
শব্দধর্মশভিতাৎপর্য্যবিষয়স্বাৎ শ্রবণসা করপণান্তর্ভাবেনাগিতবম” ইতি ।” কিন্ত তত্ততুদ্ধিতে এইরূপ সমন্দর্ভ দৃষ্ট হয় 
নাই, যদিও অনুরাপ সন্দত বিদ্যমান ( তত্বশুদ্ধি গঃ ২৮৫-৮৬), “অতশ্চ শভিতাৎপর্যায়োঃ শব্দধর্মত্বাৎ 
তথ্বিষয়ত্বাচ্চ শ্রবপসা শব্দবিশেষণত্বেন প্রমাগান্তভাবাৎ ভ্তয়াপাযপি শ্রবপমেব প্রধান । তস্যেব ফলপ্রতিবন্ধবিগমেন 
মনননিদিধ্যাসনে উপকুধাতে ইতি ( হেতোঃ ] তদঙ্গে সমাশ্রীয়েতে ৷” অঃ সিঃ গঃ ৮৬৯. “অত এবোজ্ং 
চিৎসুর্খাচার্যোঃ, “করপীভূতশম্দগতাতিশয়হেতুত্বাৎ শ্রবণস্য করতেন অঙ্গিত্বমব, ্রনননিদিধ্যাসনয়োষ্ত সহকারি- 
'ভূতচিত্তগতাতিশয়ফেতৃত্বাৎ ফলোপকার্যঙ্গতা' ইতি ।” চিৎসুখ মুনির কোন্‌ প্রন্থে এইরাপ সন্দর্ভ বিদামান, তাহা বলা 
দুরাহ। 


অধ্যায় শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার ৩৩৫ 


কারণ জন্মান্তররুতখক্তাদিও শুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন করিয়া অদৃষ্টদ্বারাই বিবিদিষার বা প্রতাকৃপ্রবণতার হেতু 
হয়; ফলে দূরস্থ বলিয়া য্জাদিকর্ম তত্বকানোৎপত্তির বহিরঙ্গসাধন।১* অতএব যজ্াদি ও শমাদিরূপ 
ইতিকর্তব্যতার দ্বারা এবং মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ফলোপকার্যঙ্গদ্বয়ের দ্বারা উপরূত অঙ্গিভূত শ্রবণই 
নিশ্চল ব্রহ্মাপরোক্ষানৃভবজনক।১ 

মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের পরই বিহিত হওয়ায় উহারা শ্রবণের অঙ্গ হইতে পারে না, অঙ্গ হইলে 
অদৃষ্টদ্বার কল্পনা করিতে হইবে.__-এইরাপ পুবোত্ত' আপত্তি যথাযথ নহে । কারণ পরে বিহিত হইলেও 
কেহ অঙ্গ হইতে পারে, ইহা দুষ্ট হয়। যেমন স্বিষ্টরুৎ যাগ, অনুযাজ প্রভৃতি কর্মসমূহ প্রধানকর্মের 
উত্তরকালে বিহিত হইলেও প্রধানকর্মের ফলোপকারী অঙ্গ হইয়া থাকে। বস্ততঃ ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপ 
ফলের প্রতিবন্ধক যে চিত্তগতবিক্ষেপ, তাহা দুষ্ট বলিয়া মনন ও নিদিধ্যাসন ফলপ্রতিবন্ধকনিবৃত্তিরাপ 
ৃষ্টদ্বারেই শ্রবণাঙ্গ হওয়ায় অদুষ্টদ্বারকন্পনার প্রসঙ্গই নাই।৯” সুতরাং শ্রবণসহকৃত শন্দপ্রমাণ হইতে 


১৬ অন্তরঙ্গসাধন ও বহিরঙ্গসাধনের দুইটি করিয়া লক্ষণ বিদ্যমান। প্রথম লক্ষণ এইরাপ- যাহা বিবিদিষার 
উৎপত্তির হেতু, তাহা বহিরঙ্গসাধন এবং যাহা গরমাশ্মসাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যেই বিহিত, তাহা অন্তরঙ্গসাধন । 
সংক্ষেপশারীরকের ৩৩২৯ ক্লোকে ও তাহার সারসংগ্রহচীকায় (প্রঃ ৩৩৩) এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় লক্ষণ এই-_যাহা অদৃষ্টদ্বারেই ফলোৎপাদক কারক, তাহা বহিরঙ্গসাধন । যাহা দৃষ্ঠদ্বারে তত্জানহেতুর 
অভিব্যঞ্জক, তাহা অন্তরঙ্গসাধন । শমাদি ও শ্রবণাদি দুষ্টপ্রতিবন্ধানিরৃতিদ্বারা তত্বক্তানহেতুর ব্ঞ্জক বা জাপক 
বলিয়া তত্বক্তানের নিকটবস্তী । সংক্ষেপশারীরকের উপর অগ্রিচিৎ প্রুষোত্তম মিশ্রকৃত সুবোধিনী ও রামতীথরুত 
অন্বয়া্থপ্রকাশিকা চীকা (৩1৩৩০-৩৩১ পৃঃ ৭৯৪-৯৫ ) দ্রষ্টব্া। বলা বাহুল্য, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রছে (প্‌ঃ 
১২৯ )যে সংক্ষেপশারীরকোক্ঞ দ্বিতীয় লক্ষণই গৃহীত হইয়াছে, তাহা “দৃষ্টদোষস্য নিবারকত্বাথ” ও “অদৃষ্টদোষসা 
নিবারকতয়া” সম্দভাংশের দ্বারা বুঝা যায় । সংযোগপুথজ্ন্যায়ে যক্তাদিকম যে বিবিদিষার উৎপাদক তাছা পৃবেই 
আলোচিত হইয়াছে । ভগবান মন্‌ বলিয়াছেন হে ব্রক্মচত্্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন, বেদাথাববোধ, সাবিভ্রাদিব্রত, অগ্নিমধো 
সমিদাধানরাপ হোম এবং দেবতা ও খধষিগণের তঙণদ্বারা, এবং গৃহস্থাশ্রমে পৃত্রোৎপাদন, পঞ্চমহাষড় ও 
জ্যোতিষ্টোমাদি শ্রোতযাগদ্বারা শরীরস্থ আত্মাকে ব্রাহ্ষীয় অর্থাৎ ব্রক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য করা হয় (মন সং ২২৮), 
“স্বাধ্যায়েন ব্রতৈহোমৈস্ত্রিবিদোনেজ্যয়া সৃতৈঃ। মহাযৈশ্চ যজৈশ্চ ব্রাহ্ষীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥” দেব, পিতৃ, মনুষ্য, 
তূত ও ব্রন্মযকই পঞ্চমহাযজ । শ্রোতযাগসমহ “যকত” পদের অর্থ । উক্ত শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যার জনা 
মেধাতিথিভাষ্য ( পঃ ৮৩-৪- পঃ ২০৯-১১) দ্রহীব্য। 


১৭ বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮-২৯, “শ্রবণং তু শব্দশভিন্তাৎপর্যাবধারণরূপং সৎ করণতভূতশব্দাতিশয়হেতুত্বাৎ 
করপমিতি কৃত্বা শ্রবণসোবাঙ্গিত্বমুচিতমূ । প্রবলপ্রতিবন্ধনিবারকয়োঃ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ সহকারি ভূতচিত্তা- 
তিশয়ছেতুত্বাৎ ফলোপকাঙ্জত্বয় ৷ মননং হি বিষয়গতাসন্তাবনাং নিরারুত্য চিত্তে সংশয়মপনয়তি । নিদিধ্যাসনং চ 
বিপরীতভাবনাং নিরারুতা চিত্তরতেরৈকাগ্র্যং জনয়তি। শমাদীনাং যক্তাদীনাং চ আরাদুপকারত্বাৎ 
ম॥ তয্লাপ্যন্তরঙ্গাঃ শমাদয়ঃ শ্রবণাধিকারপ্রতিবন্ধকস্য চিতেন্দ্রিয়গতবিপরীত প্ররত্যাখ্যস্য 
দৃষ্টদোষস্য নিবারকত্বাৎ। যজাদয়স্চাদুইদোষস্য নিবারকতয়া বহিরঙ্গাঃ ৷ অত ইতিকর্তব্যতয়া ফলোপকার্ষক্গাত্যাং 
[ মনন-নিদিধ্যাসনাভ্যাং ] চ উপরুতম অঙ্গিভুতং শ্রবণমেব নিশ্চলাপরোক্ষান্তবজনকম।” পর্বে বিবরণ- 
ব্যাধ্যাকালে (বিবরণ মেষ্রোঃ গঃ ৫০৯. মাদ্রাজ ৪০৭ ) “গচিত্তেন্ড্িয়” পদের তাৎপর্য আলোচিত হইয়াছে । 
মীমাংসাসম্প্রদায়গ্রসিদ্ধ পারিভাষিক অরে “আরাদুপকারক” পদ বাবহাত হয় নাই । “আরাৎ” পদের দূর ও সমীপ 
উভয় অর্থ হইলেও (অমরকোধ নানাথবর্গ ৭৫০, “আরাম্দরসমীপয়োঃ” ) এই স্থলে উহার অর্থ দূরবস্তী। 
“প্রবলপ্রতিবন্ধক” পাঠের পরিবর্তে “ফলপ্রতিবন্ধক” পাঠাত্তরই অধিকতর সমীচীন । 
১৮ তত্বশুদ্ধি “শ্রবপাদিসাধননিরাপগপম্‌” পৃঃ ২৮৬, “শ্রবণস্য চ ফলপ্রতিবন্ধবিগমমস্তরেণ অনুভবগপধ্যস্তকান- 
হেতুত্বানুপপত্তেঃ মনননিদিধ্যাসনে ফলপ্রতিবন্ধনিরতিলক্ষণদৃষ্ট্বারেণ তদঙ্গতামন্ুবাতে ইতি নাদৃষদ্বারকল্পনা- 
প্রসঙ্গঃ । তামা শব্দান্তর্াবাৎ শ্রবণমেব প্রধানমূ ॥ মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ তদঙ্গত্বমেব ইতি সিদ্ধম।” স্থাদিঙসণীয় 
আত্নেগদী অশ ব্যাণ্তৌ ( সঙ্ঘাতে ঢ) এইরাপ ধাতুগাঠানুসারে অশ্‌ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত হওয়া । উহার লটের 
প্রথমপ্রুষে দ্বিবচনের রাগ অন্ুবাতে | নয়নগ্রসাদিনী ৩য় পরিঃ “শব্দস্যাপরোক্ষহেতুত্বে সিদ্ধাত্তঃ” গৃঃ ৫৩২, “যদ্যপি 
চিতগতমজলক্ষপপ্রতিবন্ধো যজাঙগিতিঃ শুদ্ধাধায়কেঃ নিবারিতঃ, তথাপি দৃ্টস্য বিক্ষেপলক্ষণপ্রতিবন্ধস্য তাত্যাং 
নিরাসঃ, অনুযাজাদিবঙ্চ ফলোপকার্ষঙ্গতয়োত্তরকালত্বমপি ন বিরুধ্যতে ইতি ভাবঃ।” অনুযাজ ও স্বিষ্টরুৎ ঘাগের 
সংক্ষেপ বিবয়ণ এইরাপ। 
, . স্রুতিমধো জ্যোতিষ্টোমযাগপ্রকরণে স্ুত হইয়াছে, “আগ্মিমারুতাদুর্ধযমন্যাজৈশ্চরস্তি” অর্থাৎ আগ্মিমারূত 


উহঃ বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহ দশম 


্রন্াবিষয়ে অপরোক্ষ জান উৎপন্ন হইলেও উহা প্রতিবদ্ধফল হইয়া থাকে অর্থাৎ অঙ্ঞান নিরুত্ত করিতে 
সমর্থ হয় না প্রতিবন্ধকসত্ত্ে কার্যের অনুৎপাদকত্দ্ধারা কারণ-স্ীয় কারণত্ব পরিত্যাগ করে না--. 
( নয়নপ্রসাদিনী এঁ পৃঃ ৫৩২) “ন হি প্রতিবন্ধে সতি কাধ্যানুৎপাদকত্বং কারণতাং বিহস্তি”, যেমন 
মণিসম্নিধানে বহিন্র দাহজনকত ব্যাহত বা প্রতিবদ্ধ হইলেও তাহার দ্বারা বহিত্র দাহজনকত্ব পরিতান্ত 
হয় না। এই তাৎপর্যোই বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সং ১ম বর্ণক পৃঃ ১২৮), “ন 
হি অপরোচ্ষে ব্রন্মাণি পরোক্ষক্তানং সম্ভবতি [স্থয়ংপ্রকাশে ব্রহ্মণি পরোক্ষজানসা ভ্ত্রমত্বপ্রসঙ্গাৎ ]1 
ততঃ প্রথমত এব শব্দাদুৎপন্নমপরোক্ষকানং প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চান্নিশ্চলং ভবতি।” অথবা, যে-সমস্ত 
অদ্বৈতাচার্য চিৎসুখমুনি ও পঞ্চদশীকারের ন্যায় শব্দ হইতে ব্রন্মবিষয়ে প্রথমে পরোক্ষজানের উৎপত্তি 
স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের সিদ্ধান্তপ্রকাশ করিতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (এ ), 
“অথবা,...শব্দ এব প্রথমং ব্রহ্মণি পরোক্ষজানমুৎপাদা পুনব্ণিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া (দ্রষ্টব্য বিঃ প্রঃ 
সং পূঃ ১২৭) দ্বিতীয়মপরোক্ষজানমপাদয়তি।” উভয় মতেই মনন ও মিদিধাসন ফলোপকারযক, 
কারণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অনন্তরই ফলরুপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রন্মবিদ্য প্রাপ্ত, এইরূপ ব্যবহার 
হইয়া থাকে (বিঃ প্রঃ সং পঃ ১২৮), “এবং সতি শব্দাৎ প্রথমমপরোক্ষং পরোক্ষং বা ব্রহ্মজানং 
জাতমপি তাবতৈব নিশ্চলাপরোক্ষানুভবরূপেণ প্রতিষ্ঠায়া অভাবাৎ অগ্রাণ্তমিব* ভবতি। 
মনননিদিধ্যাসনয়োঃ কূতয়োঃ ফলরূপেণ প্রতিষ্ঠিততাৎ 'ব্রন্মবিদ্যা প্রাপ্তা' ইতি বাপদিশাতে।” সুতরাং 
“তত্তবমসি” প্রভৃতি মহাবাকাশ্রবণজনা ব্রন্মক্তানের আপরোক্ষো প্রতিষ্ঠাই মনন ও নিদিধ্যাসনের কৃতা, 
ইহা উভয়মতেই স্বীকার্যা। 

আপত্তি হইবে, শক্তিতাৎপর্যযবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণজন্য প্রথমে ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষক্তানের 
উৎপত্তি স্বীকারপক্ষে শ্রবণের অঙ্গিত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইবে না। কারণ প্রথমে শ্রবণজনা২০ 
ব্রন্মপরোক্ষকান উৎপন্ন হইলে পরে মনন সম্ভাবনার হেতুরূপ উপপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করিলে সেই 
পর্যালোচনার দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন হয় । তদনস্তর সেই পরোক্ষনিশ্চয়াত্মক প্রতায়ের 
আবৃত্তি হইয়া থাকে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিতাৎপর্যাবিশিষ্টবেদান্তশব্দাধারণরাপ প্রমাণের 
দ্বারা এবং মননরুপ যুক্তিসত্তাবনার দ্বারা বিষয় "পরিনিশ্চিত হইলেই তদাকার চিত্তসমাধানরূপ 


নামক শম্রূপত্তোন্বিশেষ পাঠের পর অন্যাজ করিবে । গণ্যাগে হৌন্্রকাণ্ডে পঠিত একাদশ সংখ্যক মন্তর্বারা যে 
একাদশ হোম করা হয়, তাহার নাম অন্যাজ (জৈঃ ন্যাঃ মাঃ বিঃ ৪/৩১৫শ অধিঃ গঃ ২৮৩)। 
দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রকরণে শ্ুত হইয়াছে, “শেষাৎ স্বিষটরুতে সমবদ্যতি” অর্থাৎ অগ্লিদেবতার উদ্দেশো প্রস্তুত গুরোভাশ 
হইতে অগ্রিকে আহতি প্রদানের পর যে অবশেষ থাকে, তাহা হইতে স্বিষ্টকুৎ যাগজন্য অবদান বা ছেদন (অর্থাৎ 
তৎ-তৎ্ভাগের পৃথক্রপে গ্রহণ ) করিতে হইবে। সবর যাগ কর্মের বৈগণাসমাধানদ্থারা প্রধান যাগ্ের উপরার 
সাধন করিয়া থাকে । উ্তয় যাগই প্রধানযাগোত্তরকালে অনুষ্ঠিত হয়। তত্বগুছি ও নয়নগ্রসাদিনী উউয়ই এইস্ছলে 
সমতাবে উদ্ধৃত হইলেও উহাদের মধ্যে গ্রতেদ গ্য্তব্য। তত্বশুদ্ধিকায় মতে শব্দ হইতে ত্রক্ষবিষয়ে প্রথমেই 
অগরোক্ষভান হয়, পরে উহার প্রতিষ্ঠা বা নৈশ্চলোর জন্য মননাদি আবশ্যক হইয়া থাকে ।কিন্তু চিৎসুখ মুনি অনুসারে 
নয়নপ্রসাদিনীকারের সিদ্ধান্তে শব্দ প্রথমে ব্রঙ্মবিষয়ে পরোক্ষাক্জানই উৎপন্ন করে, পরে উহার অপরোঙ্ষছের মিমি 
মননাদির প্রয়োজন হয় । 

১৯ বিবরপপ্রমেয়সংপ্রহে উতয়মতের নিগমনবাক্যে “অগ্রাপ্তমিব” পদ বাবহার করা সরীচীন হয় নাই। কারণ 
প্রথমোগপন্ন গরোক্ষজানকে “অপ্রাপ্তমিব” বা আগ্রাণ্ডের নয়ই, ইহা' বলা যায় না! প্রথযে অগ্লুতি্ঠিত, 
অগরোক্ষপ্তানের উৎগঞ্তি স্বীকার পক্ষেই রাগ অপরোক্ষভানকে “্গ্রাগ্রমিব” বলা হায়॥ কারণ ব্রনবিষরক 
অপরোক্ষপ্রমা বততঃ প্রা হইলেও ফলতঃ অগ্রাওড। অর্থাৎ উহা সফল লা হওয়ায় উহা ফন প্রাপ্তই নহে ।, 
অপযোক্ষপ্রমা অপ্রাণ্ড হইলে হেমন অজাননিরৃতি হয় না, সেট্রাগ অশ্রতিষ্ঠিত অপরোদ্ষগ্নমাও অজানমিবর্ুক না 
হওয়ায় অক্তানামিব্তকত্বসাম্যবশতঃই “ইব” কার প্রযুক্ত হইয়াছে। বসুমতী সংস্করণে “পরোক্ষ! বাপ গাঠ না. 
থাকায় এইরাগ দুষটি নাই । তাহা হইলে “এবং সতি” সন্ত উভয়মতের নি্মনযরাপ হইবে না। কিন্ত প্রকারের, 
তাহা অভিপ্রায় বজিয়া 'মনে হয় না। ৰ 

২০ গ্মর্তবা শকিততাঙ্পর্যাধিশিটবেদাতশব্দাবধারণই “শ্রবণ” গদের অর্থ । 


হিঃ গ্র্ঠ সং ৬ 


অধ্যায় প্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিযবিচার ৩৩৭ 


নিদিধাসন উৎপন্ন হইতে পারে । ফলে শ্রবণ ও মনন নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক হওয়ায় উহারাই 
নিদিধ্যাসনের অঙ্গ, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ নহে ।২১ 

উত্তরে বিবরণাচাধ্য বলিয়াছেন যে শতিন্তাৎপর্যাবিশিই্শব্দাবধারণরাপন্রবণ প্রথমে ব্রহ্গাবিষয়ে 
পরোক্ষকান উৎপন্ন করিলে সেই ব্রহ্ধপরোক্ষক্তান যে নিদিধ্যাসনের উপকারক তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কারণ সেই পরোক্ষক্তানের প্রমেয় মননের দ্বারা নিশ্চিত হইলে তবে তাহার আবৃত্তি হইয়া থাকে । কিন্তু 
নিদিধ্যাসন প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া অঙ্গী বা উপকাধ্য হইলেও অপ্রমাণ বলিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 
জনক হয় না, ইহা পূবেই আলোচিত হইয়াছে এবং বিবরণাচার্ধা স্বয়ং “ন চ শব্দকরণমস্তরেণ 
নিদিধ্যাসনাদেব অপরোক্ষানুভবফলজন্ম সন্তবতি, তস্য প্রামাগ্যাসিদ্ধেঃ” ইত্যাদি অবাবহিত পরবস্তী 
সন্দর্ডেই (বিবরণ মেষ্রোঃ পৃঃ ৫১১১২ - মাদ্রাজ ৪১২-১৩ ) ব্র্মসাক্ষাৎকারের নিদিধ্যাসনকরণকত 
খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু শক্তিতাৎপর্যযবিশিইবেদান্তশন্দাবধারণরাপশ্রবণ যখন মনননিদিধ্যাসন- 
স্ংস্কারবিশিষ্টান্তঃকরণরাপ (বা চিত্তদর্গণরাপ ) সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন 
করে তখন এই দ্বিতীয় শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনের অঙ্গ নহে, বরং মনন ও নিদিধ্যাসনই দ্বিতীয় শ্রবণের 
অঙ্জ। সৃতরাং এই পক্ষে বলিতে হইবে যে অনর্থহেতুর নিবস্তৃক ব্রন্মাপরোক্ষজানজনক দ্বিতীয় শ্রবণই 
অঙ্গী, প্রথম শ্রবণ নহে । সুতরাং শ্রবণের অঙ্গিত্বসিদ্ধান্ত অক্ষুপ্নই থাকে (বিবরণ মেট্রোঃ ৫১১- মাদ্রাজ 
পৃঃ ৪১১ “অন্রোচাতে” ইত্যাদি পুবোদ্ধুত সন্দরভ দ্রশ্টবা )। 

প্রথম শ্রবণ হইতে পরোক্ষক্তান উৎপন্ন হয় এবং প্রথম শ্রবণ হইতে অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজান 
উৎপন্ন হয়-_এই উভয়পক্ষের মিলিতরূপে নিগমন করিতে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ 
প্রঃ সং পৃঃ ১২৯), “যত্তু [প্রথম-] শ্রবণমাপাতিকমঙ্গানষ্ঠানাৎ প্রাক পরোক্ষকানমূ, 
অপ্রতিষ্ঠিতাপরোক্ষক্তানং বা জনয়তি, তসা [ প্রথমশ্রবণসা ] নিদিধ্যাসনাঙ্গত্বেহপি ন নঃ 
[ অস্মাকং] কিঞ্চিংি হীয়তে, সংসারনিবত্তকব্রন্মতত্বাপরোক্ষজানজনক-[ দ্বিতীয় ]-শ্রবণসোব 
অক্গিত্বাঙ্গীকারাৎ।” অর্থাৎ_মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ অঙ্গদরয়ের অনুষ্ঠানের (প্ররতির ) পুরে 
আগাতিক২২ বা প্রথম শ্রবণ ব্রহ্মপরোক্ষানই উৎপন্ন করুক, অথবা অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষক্তানই 
উৎপন্ন করুক, উভয় পক্ষেই সেই আপাতিক শ্রবণ নিদিধ্যাসনের অঙ্গ হইলেও আমাদের (বিবরণ- 
সম্প্রদায়ের ) কিছুমান হানি হয় না। কারণ উভয়পক্ষেই বিবরণসিদ্ধান্ত এই যে সংসারের নিবর্তক 
্রন্মতত্বের অপরোক্ষক্তানের জনক যে শ্রবণ, সেই শ্রবণই অঙ্গী, প্রাথমিক শ্রবণ নহে। কিন্তু 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকারের এইরূপ উভয়পক্ষ মিলিত নিগমন যথাযথ হয় নাই। প্রথম শ্রবণে পরোক্ষ- 
জান উৎপন্ন হয়---এই পক্ষে প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব সম্তাবিত বলিয়া 
“তস্য নিদিধ্যাসনাঙ্গত্বেহছপি ন নঃ কিঞিৎ হীয়তে” এইরূপ বাকা বলা যায়। কিন্তু প্রথম শ্রবণেই 
অপ্রতিষ্ঠিত হইলেও অপরোক্ষকানই উৎপন্ন হয়-_এই পক্ষে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব কোনরূপেই 
সম্তাবিত নহে বলিয়া এঁরাপ বাক্য বলা যায় না; কারণ এই পক্ষে মনন ও নিদিধ্যাসন 
চিত্তগতবিক্ষেপাদিদোষরাপপ্রতিবন্ধক নিরাসপূবক অপরোক্ষফলের প্রতিষ্ঠার হেতু হওয়ায় মনন ও 
নিদিধ্যাসন যে প্রমাণের ফলোপকার্ধঙ্গ তাহা স্প্রই । প্রথম বিকল্পে প্রথম শ্রবণ নিদিধ্যাসনের অঙ্গরূপে 
প্রাপ্ত হইলেও দ্বিতীয় বিকল নিদিধ্যাসনের অঙ্গরাপে শ্রবণ প্রাণ্তই নহে। কারণ অগপ্রতিষঠিত 
ব্রদ্মাপরোক্ষক্তান নিদিধাসনের কোনরূপ উপকার করে না, বরং মনন ও নিদিধ্যাসনই 
চিত্তগতদোষপ্রতিবন্ধ অপসারণ ও চিত্তৈকাগ্রতার উপপত্তিদ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত ব্রচ্মাপরোক্ষজানকে প্রতিষ্ঠিত 


২১ বিবন্নগ ১ম বর্ণক মেট্রোঃ গঃ ৫১১ মাদ্রাজ পঃ ৪১০, “ননু মনননিদিধ্যাসনয়োঃ কথ শ্রবগং প্রতা্গতা- 
বগমঃ ? ঘাবতা ব্রন্ধণ্যেব মঞ্তিতাৎপর্য্যবিশিষ্টবেদান্তশব্দাবধারণাৎ শ্রবগশব্দাতিধেয়াৎ আত্মনি অববৃদ্ধে. পশ্চাৎ 
মননমর্থসম্ভাবনোপপতিপর্য্যালোচনাদ্বারা জনিতা ব্রন্মণি প্রতায়ারভিরুৎপদাতে । ততশ্চ প্রমাপ-যবক্তিস্তাবনাত্যাং 
পরিনিশ্চিতেহছপি বিষয়ে তদেকাকারং চিন্তসমাধানং নিদিধ্যাসনমুৎগদাতে। তদেবং নিদিধ্যাসনয্বরাপোপ- 
কারিতয়া শ্রবগযননয়োস্তক্গভাবেহ্বগতে নষুজ্যতে শ্রবাঙ্গতা মনননিদিধ্যাসনয়োঃ ইতি. পূর্বপক্ষঃ ]1” 

২২ “আগাততস" অব্যয়ের অর্থ প্রথমতঃ । “আপাতিক” গদেরও উহাই অর্থ। 


৩৩৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দবম 


করিয়া উপকার করে,_ যেমন চন্দ্রকান্তমণিসমিহিত বহিঃ প্রতিবদ্ধফল (অর্থাৎ দাহের অজনক ) 
হইলে সূর্যাকান্তমণিসম্নিধান অথবা হস্তাদির দ্বারা চত্দ্রকান্তমণির অপ্পসারণ বহিদকে উপকার করিয়া 
থাকে, কিন্ত এই কারণে বহ্ছি' সূ্যাকান্তমণির অথবা হস্তাদির অঙ্গ বা উপকারক হইয়া যায় না, বরং 
সূ্যাকাত্তমণি অথবা হত্তই বহিদর ফলোৎপত্ধিতে উপকার করিয়া থাকে । এইজন্যই বিবরণোস্ত দ্বিতীয় 
বিকল্প ব্যাখা করিতে তত্ব্দীপনকার বলিয়াছেন (তন্্্দীপন পুঃ ৫১১), “কক্সান্তরে তু 
শননাদের্গতমেব ।” তত্বদীপনকার অবধারণ অর্থে “এবকার+৫ প্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন যে 
প্রথমন্রবণজন্য অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষক্তানোৎপত্তিপক্ষে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গই, অঙ্গভিম্ন 
অঙ্গী হইবার সন্তাবনাই তাহাদের নাই। এইজন্যই ভেদার্ক “তু” অবায় পদ বাবহার করিয়া 
তত্ত্দীপনে দ্বিতীয় বিকল্পকে প্রথম বিকল্প হইতে ব্যবচ্ছিম্ন করা হইয়াছে । যদি উভ্তয়বিকব্সম্মিলিত 
নিগমন সম্ভব হইত, তবে অতীব গন্তীর বিবরণে তাহাই খাকিত। কিন্তু বিবরণাচার্যা স্বয়ং “যস্মিন্‌ 
পক্ষে” ও “যদা তু পুনঃ” বলিয়া দুইটি বিকল্প বাখ্যার দুইটি পৃথক নিগমন করিয়াছেন । অবশা উভয় 
বিকল্পস্থলেই মনন ও নিদিধ্যাসন যে প্রমাণফলের উপকারী অঙ্গ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । “যস্মিন 
পক্ষে” ও “যদা তু পুনঃ” এই দুই বিবরণসন্দত (মেট্রোঃ পৃঃ ৫১১ মাদ্রাজ পৃঃ ৪১১, ৪১২ ) পুবেই 
উদ্ধত এবং বাখাত হওয়ায় এই স্থলে উহাদের পুনরুদ্ধার করা হইল না। 


২৩ এতদ্বাতীত নিয়ম, পারসপ্্যা, ব্যবচ্ছেদ, সাদৃশ্য ও বাকাপ্রণেও “এব” কার প্রযুক্ত হয়। 
২৪ অমরকোষ, নানাথবর্গ ৭৪৮. “তু স্যান্েদেহবধারণে ।” “তু” কার পাদপুরণেও বাবহাত হয়--অমরকোষ, 
অবায়বর্গ ১৩। | 


ইতি পরমপূজাপাদ শ্রীপঞ্চানন তরকসাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গল্লোপাধ্যায়কৃত 
বিবরণণপ্রমেয়-সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্যাখ্যান্ প্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিচার নামক 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত 


একাদশ অধ্যায় 
শষ গাঙজিতাবিচোযোপহনতহার 
নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ববিষয়ে বিভিন্ন একদেশিমতখণ্ুন 


এক্ষণে শ্রবণের অঙ্গিত্ববিচারের উপসংহার করা যাইতেছে। 

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে যাহা অক্তাননিবন্তক ব্রক্মসাক্ষাৎকারের করণ 
হইবে তাহাই মুখারে অঙ্গী এবং যাহা প্রমাণকোর্টির মধো অন্ততুস্ত হইবে তাহাকেও করণকোটি- 
নিবেশনিমিত্ত অঙ্গী বলা হইয়া থাকে । প্রসস্থ্যানবাদে নিদিধ্যাসন স্বয়ং ব্রন্ধ সাক্ষাৎকারের করণ হওয়ায় 
উহা মুখ্যাথে অঙ্গী এবং শ্রবণ' ও মনন উহার অঙ্গ । ভমিতীসম্প্রদায়ের মতে মনই ব্রন্ম সাক্ষাৎকারের 
করণ হওয়ায় উহাই মুখ্ার্থে'অঙ্গী এবং নিদিধ্যাসনের পরিপাক হইলেই মন সংস্কৃত হয় বলিয়া 
মনোরাপ করণকো্টির মধো প্রবিষ্ট নিদিধ্যাসনকেও শ্রবণ ও মননকে অপেক্ষা করিয়া অঙ্গিরূপে গ্রহণ 
করা হইয়া থাকে। প্রসপ্ত্যানবাদে ও মনঃকরণতাবাদে নিদিধ্যাসনকে অবিশেষে অঙ্গী এবং শ্রবণ ও 
মননকে নিদিধাসনের স্বরূপোপকারী অঙ্গ বলা হইলেও এইরূপ পার্থকা বৃদ্ধিস্থ রাখিতে হইবে” 
যে-সমস্ত অদ্বৈতাচার্য “অতিসুক্মমতরত্রন্ষাত্রাবষয়নিদিধ্াসনপ্রচয়পরিনিমিততদেকাগ্ররত্তিগুণং 
চিত্তেন্দ্রিয়ং”" ইত্যাদি পবোদ্ধত -ও ব্যাখ্যাত বিবরণসন্দভ (বিবরণ মেট্রোঃ পৃঃ ৫০৯- মাদ্রাজ প্রঃ 
8০৭) অনুসরণ করিয়া স্বীকার করেন যে শব্দ শাস্ত্রশ্রবণমননপৃবকপ্রতায়াভ্যাসজনিতসংস্কারপ্রচয়লন্ধ 
রদ্ধৈকাগ্র্যরূপচিত্তদর্পণ দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া ব্রন্মাপরোক্ষক্তান উৎপন্ন করে, তীহারাও প্রকারান্তরে 
নিদিধ্যাসনকে শব্দরূপপ্রমাণকোটির অন্তডুত করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বই স্বীকার করিবেন ।5 

কোন কোন অদ্বৈতাচার্যা যেমন চিত্তের একাগ্রতাসহরুত শব্দকে ব্রহ্মাপরোক্ষক্তানের করণ 
বলিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোন কোন অদ্বৈতাচার্যা নিদিধ্যাসনসহকৃতশব্দকেই ব্রন্মসাক্ষাৎকারের 
করণরূপে স্বীকার করেন ॥ যেমন ভামতীসম্প্রদায় পরিপক্কনিদিধ্যাসনসংস্কতমনকে করণ বলিয়া 
থাকেন, সেইরূপ । বলা বাহলা, এই প্রকার শাব্দাপরোক্ষবাদেও-করণকোটির মধ্য প্রবিই্ট হওয়ায় 
নিদিধ্যাসনই অঙ্গী, শ্রবণ ও মনন অঙ্গ।৭ 


১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রবণাদির বিধিত্ববিচার প্রসঙ্গে প্রদশিত হইবে যে প্রসপ্থ্যানবাদে শ্রবণে বিধি স্বীকৃত না 
হইলেও নিদিধ্যাসনে বিধি স্বীরুত হইয়া থাকে । কিন্তু ভামতীকার আত্মদশনের ন্যায় আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও 
আত্মনিদিধ্যাসন, এই প্রতিপত্তি-চতুষ্টয়ের কোনটিতেই বিধি স্বীকার করেন নাই (ভামতী ১1১৪ পুঃ ১২৯-৩০$ 
৩৪৩৩ পৃঃ ৯০৫ )। এই বিষয়ে ভামতীমধ্যে সৃন্রবিরোধ, ভাষ্যবিরোধ ও স্ববিরোধ আছে কিনা, তাহা এই গ্রন্থের 
পরবর্তী খণ্ডে বিস্ৃতরূপে আলোচিত হইবে। 

২ সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে (৩1১০ পৃঃ ৪৫৮-৫৯) এইরূপ পক্ষ ধৃত হইয়াছে । এইরূপ পক্ষও শাব্দাপরোক্ষবাদের 
প্রকারভেদমান্ত। রুফ্ালঙ্কারচীকায় “চিত্তদপণ” পদ-প্রয়োগের তাৎপথ্য বর্দিত হইয়াছে (এ পৃঃ ৪৫৮-৫৯ ), “যথা 
চক্ষঃ স্বতঃ প্রতিবিষ্বানতবজননাসমর্থমপি দপণানুগৃহীতং সৎ তদনুভবং জনয়তি, তদ্বদিতি সূচয়তি 
[ “চিতদর্গগ”-পদেন 11 

৩ এঁ সমস্ত অদ্বৈতাচার্যা বিবরণের উতক্তরূপ সন্দর্ভ উপজীব্য করিলেও বিবরণাচার্য্য নিদিধ্যাসনের অঙ্গিতবস্থাপন- 
তাৎপর্য ষে উত্ত সনদ রচনা করেন নাই. তাহা “পারোক্ষাবিদ্রমনিমিত্তপ্রতিবন্ধনিরাসেন” (বিবরণ মেষ্টোঃ গঃ 
৫০৯- মাদ্রাজ পৃঃ ৪০৭) বাক্যাংশের দ্বারাই বুঝা যায়- চিত্তের এঁকাগ্র্যরাপবিশেষ অথবা চিত্তদর্গণ 
সর্ধপ্রতিরন্ধনিরাসিতকরূণে প্রতিবন্ধনিরাসমান্ত্রে উপক্ষীণ হইয়া শ্রবণের অঙ্গই। বিশেষতঃ, শব্দের প্রথমেই 
অপরোক্ষক্তানজনকত্বপক্ষ গ্রহণ করিয়াই বিবরণাচাষা এরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহা পূবাপরসন্দভ আলোচনা করিলে 
বুঝা যাইবে । শব্দ প্রথমে পরোক্ষক্তান উৎপন্ন করে, এই পক্ষ (“অন্যৎ মতম্‌” ) গ্রহণ করিয়া বিবরণাচার্য উক্তরূপ 
চিন্তদর্গণকে শব্দের অপরোক্ষক্তানের উৎপত্তিতে.সহকারিকারণ বলিয়া প্রথম শ্রবণের অঙ্গত্বই প্রকারান্তরে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন (বিবরণ মেট্রোঃ পঃ ৫১০- মাদ্রাজ পঃ ৪০৯)। 

৪ এইরাপ পক্ষ ও সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে ধৃত হইয়াছে (সিঃ লেঃ সং ৩।১০।১ পৃঃ ৪৬০ )। অব্যবহিত পূর্ব মত হইতে 
এইরূপ মঘতাত্তরের প্রতেদ' এই যে এঁকাগ্র্যসহকারিত্বপক্ষ শ্রুতাধাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধ, কিন্ত আলোচা নিদিধাসন- 
সহকারিত্বপক্ষ শান্তরপ্রমাণকে উপজীব্য না করিয়া নই্টবনিতাসাক্ষাৎকাররণ দুষ্টানুরোধেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । প্রথম 


৩৪০ বিবরণ-গুমের-সংগ্রহ একাদশ 


বিবরণসিদ্ধান্তে নিদিধ্যাসন বা মন প্রমাণ না হওয়ায় উপনিষন্মান্তবেদা ব্রন্মাবিষয়ে শব্দই প্রমাণ 
বলিয়া যাহা শব্দরূপ করণকোর্টির মধো প্রবিষ্ট হইবে তাহাই অঙ্গী হইবে। এক্ষণে শব্দ প্রথমে 
ব্রহ্মপরোক্ষকান উৎপন্ন করে, এই পক্ষে প্রথম শ্রবণকে অপেক্ষা"করিয়া নিদিধ্যাসনের অঙ্গিয় কথফিৎ 
প্রাপ্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে এই পক্ষ বিবরণের প্ররুত সিদ্ধান্ত নহে। শব্দ প্রথমেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
উৎপন্ন করে, এই পক্ষে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব কোনরাপেই সম্তাবিত না হওয়ায় শ্রবণেরই অঙ্গিত্ব প্রকৃত 
বিবরণসিদ্ধান্ত।৫ বিশেষতঃ শক্তিতাৎপর্যাবিশিই্শব্দাবধারণ গরোক্ষুক্তানের কারণ, কিন্তু 
মননাদিসংস্কতচিত্তদর্পণসহায়ে শক্তিতাৎপর্যাবিশিষ্টশব্দাবধারণ অপরোক্ষকানের করণ--_-এই 
পক্ষস্বীকারে শব্দপ্রমাণের "স্বভাবে দ্ৈরপাপ্রসঙ্গ ( পোক্ত অধজরতীয়ন্যায়াবতরণপ্রসক্তি ) এবং 
বিষয়মহিমায় প্রমাণমান্ত্রের অপরোক্ষপ্রমাজনকত্বস্বভাবত্যাগপ্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত পক্ষ অবশাই 
হেয়। কিন্তু শক্তিতাৎপযাবিশিষ্টশব্দাবধারণ বিষয়মহিমায় প্রথমেই ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতির হেতু এবং 
মননাদিসংস্কৃতচিত্তদপণ প্রতিবন্ধকনাশমান্তদ্বারা উক্ত প্রমিতির প্রতিষ্ঠা বা আপরোক্ষানিশ্চয়ের 
হেত--এইরূপ পক্ষস্বীকারে কোনরূপভাবেই বিবরণসিদ্ধান্তের হানি না হওয়ায় এই পক্ষই নিরবদা। 
এইজনা লঘুচন্দ্রিকায় এইরূপ মতকে মুখামত বলা হইয়াছে (লঘুঃ ওয় পরিঃ “জিজাসাসূন্রসা 
শ্রবণবিধিমান্ত্মূলকত্বম” পঃ ৮৬৮ ), “শব্দজন্যাত্মকানং সবমপরোক্ষমিতি মুখামতে তু... 1” কোন্‌ 
প্রসঙ্গে লঘূচন্দ্রিকাকার এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিচার্য। 


পক্ষের ব্যাখ্যা এইরাপ। 

“তরতি শোকমাত্ববিৎ” (ছাঃ উপঃ ৭১।৩ ) এই শ্রুতিবলে জানা যায় ষে চিদাত্বায় অধ্যত্ত শোকোপলক্ষিত 
কর্তৃত্বাদির অধ্যাস আত্মবেদনের দ্বারা নিরত্ত হইয়া থাকে । এনক্ষলে আত্মক্তানের অপরোক্ষকর্তৃত্বাদাধাস- 
নিবর্তকত্বত্রবণ অনাথা অনুপপন্ন হয় বলিয়া আত্মস্তানজনকবেদান্তবাকাসমূহের অপরোক্ষক্তানকরপত্ব ( দিত 
মোহাদি দৃষ্টান্তামূসারে ) কল্পনীয়, যেমন হোমাধিকরণ অগ্পির আধানাদিসংক্কতত্বত্রবণ অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় 
শাস্ত্রীয় আধানসংস্কারসহরুত অগ্ল্াধিকরণক হোমের অপৃবজনকত্ব কল্পনীয় । সুতরাং “তরতি”-্রুতিপ্রমাণ থাকায়, 
অপরোচ্ষ অধিষ্ঠানকানব্যতিরেকে অপরোক্ষকতৃত্বাদাধ্যাসনির্ুত্ত না হওয়ায়, উপনিষন্মান্তবেদা ব্রন্ে প্রমাণান্তর প্রসর 
নছে বলিয়া, সহকারিসমবধানে কারণের দ্বারা কার্যান্তরোৎপত্তি দ্ট হওয়ায় এবং অতিসুয্সবন্তনির্ধারণে 
চিন্তৈকাপ্রাবিশেষের অপেক্ষা লোকসিদ্ধ বলিয়া চিত্তৈকাগ্রাসহকুত শব্দের ব্রন্মাপরোক্ষপ্রমাররণত্ব অবশা 
কজনীয়--বেঃ সিঃ সঃ মঃ ৩1২১ পঃ ১১২, “মানান্তরস্যাপ্রসরাৎ পরোক্ষেণ ভ্রমাক্ষয়াৎ। সহকারিবিধানাচ্চ 
শব্দাদপ্যপরোক্ষধীঃ ॥” কৃষ্ণালঙ্কার ীকাসহ সিঃ লেঃ সং ৩।১০ পূঃ ৪৫৮-৬০ দ্রষ্টবা। 

দ্বিতীয় পক্ষাবলক্বিগপণের কথা এই যে বাহ্াবস্তগ্রহণে অসমথ মন যদি ভাবনাপ্রচয়সাহিতো নইবনিতা- 
সাক্ষাৎকারের জনক হয়, তবে এইরূপ দুষ্টানুরোধে স্বীকাধ্য যে অপরোক্ষপ্রমাজননে অসম শব্দ 

ব্রক্মাপরোক্ষপ্রমার জনক- বে; সিঃ সৃঃ মঃ ৩২২ পৃঃ ১১৩, 
“ভাবনাহহরতিসচিবাদ্িধূুরস্যেব মানসাৎ । কামিন্যা ইব শব্দান্তামিতরে সম্প্রচক্ষতে ॥” 


৫ বেঃ সিঃ সুঃ মঃ ৩৪৩ গঃ ১১৩, “বিজাতৃচিদতিনস্য বিষয়স্যাপরোক্ষাতঃ । পারোক্ষ্যাসম্তবাদনো প্রাঃ 
শব্দাপরোক্ষতাম্‌ ॥” তাৎপর্য এইরাপ। 

যদি বিবরণসম্গ্রার জানগত সাক্ষান্ব বা অপরোক্ষত্বকে জাতিরপে স্বীকার করিতেন অথবা ইঞ্জিয়- 
জন্যত্বাদিকে অগরোক্ষত্বের নিয়ামক বা প্রযোজকরূপে অঙ্গীকার করিতেন, তবে শব্দজনা অপরোক্ষপ্রমার 
উৎ্পন্তিপচ্ষে অতিপ্রসঙ্গ অথবা অর্জরতীয়ন্যায়াবতরণের প্রসঙ্গ হইত । কিন্তু বিবরপণসিদ্ধান্তে বিজ্ঞাতার 
অনারতটৈতনোর সহিত অভিন্ন পদার্থমান্ত্রে ফেকোনও প্রমাণ অগরোক্ষ প্রমা উদ্পন্ন করিতে গম হওয়ায় বিক্ঞাতার 
সহিত স্বতঃ অতেদপ্রা্ত অপরোক্ষবভাবব্র্ বিষয়ে শব্দ সবন্ধ ব্রক্পসাক্ষাকারই উ্গল্প করিবে, ইহাতে কোনরাপ 
অনুপপত্তি নাই। বিষয়গত-অক্তান-নিবর্তকত্বই অপরোক্ষত্বে প্রযোজক । সুতরাং “তত্বমঙ্গি” প্রভৃতি মহাবাকা যদি 
বিজ্ঞাতার অনারতটৈতন্যাতিম্নত্রক্মবিষয়ক অক্তান নাশ করে, তবে উত্ত শব্দ অবশাই অপরোক্ষপ্রমাজনক হইবে। 
অতএব বিষয়সংসষ্ট অক্তাননিবর্তকত্বধর্থ শব্দেও থাকায় শব্দ পরোক্ষপ্রমারই জনক, অপরোক্ষপ্রমার জনক নহে, 
এইরাগ শগথনির্ণয় করা যায় না। ন্যায়ান্বত (পঃ ১২২৬) ও জঘঃ সহ অঃ সিঃ (পৃঃ ৮৬১) ঘরষ্টব্য। উদ্ধত 
লোকের “অন্য” পদে বিবরণসম্প্রদার ধর্তবা। ভামতীসম্প্রদায়ানুগ অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্লেশসংপ্রহ গ্রন্থের 
অনুসরণে লিখিত যেদাস্তসিদবান্তসূত্িম্জরীতে প্রস্থকার গঙ্গাধয়েন্্ে সরস্বতী “গ্রাহঃ” গদ প্রয়োগ করিয়' 
বিবরণসিদ্ধান্ে স্বীয় অরুচি প্রকাশ করিয়াছেন। 


অধ্যায় শ্রবণাঙ্গিত্ববিচারোপসংহার ৩৪১ 


শাব্দাপরোক্ষবাদে গৌরবদোষখণ্ডন 


ভামতীসম্প্রদায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধ্যাসনের 
অনস্তর মহাবাকোর পুনরনুসন্ধান করিতে হয়' বলিয়া গৌরবদোষ বিদামান ( পরিমল, অধ্যাসভাষা পৃঃ 
৫৫), “বিশিষ্য চাহংরৃত্তিরপে গ্বাতুজানেহপি তসা [অন্তঃকরণসা ] করণত্বং কৃ৯গ্তম। চরম- 
সাক্ষাৎকারসা শব্দজনাত্বাস্যুপগমেহপি তস্া [ অন্তঃকরণসা ] ব্যাগারোহবশামপেক্ষণীয়ঃ ৷ তস্মাৎ 
আবশাকেনান্তঃকরণেনৈব তদুৎপন্তাপপত্তৌ তদ্থং “তত্ত্মস্যা'দিবাকাস্য তৎকালেহপি প্রনরনুসন্ধান- 
কল্পন এব গৌরবমিতি ভাবঃ1” পরিমলকারের অস্তিপ্রায় এইরূপ । 

অহং-প্রতীতির উপপত্তির জন্য মনের অপরোক্ষপ্রমাকরণত্ব পূবসিদ্ধই, কিন্তু শব্দের অপরোক্ষ- 
প্রমাকরণত্ব উভয়পক্ষ সিদ্ধ নহে । তৎসত্তেও যদি শব্দকে ব্রন্মবিষয়ক চরম সাক্ষাৎকারের করণরূপে 
স্বীকার করা হয়, তথাপি মনের ব্যাপার অবশ্য স্বীকাধ্য ॥ কারণ মনোব্যাপারবাতিরেকে কেবল শব্দ 
চরমসাক্ষাৎকারের করণ হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন যেমন অনাবশ্যক হইয়া যায়, সেইরূপ মনোরুতির 
অভাবে চরমসাক্ষাৎকারই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদেও যখন মনোব্যাপার 
আবশ্যক তখন উভয়পক্ষক্৯গ্ত মনই চরমসাক্ষাত্কারের করণ হউকৃ। শুধু তাহাই নহে। শব্দকে 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণরপে স্বীকার করিলে উহাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অবাবহিত পূর্বরৃত্তি হইতে 
হইবে । কিন্ত শ্রবণের পর অপ্রতিষ্ঠিত অপরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হউক্‌, অথবা পরোক্ষক্তানই উৎপন্ন হউক্‌, 
মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অনন্তর অনুষ্ঠেয় হওয়ায় শব্দশক্তিতাগপয্যাবধারণরূপশ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া তাহার কারণত্বই উপপন্ন নহে, করণত্ব বহু দূরবস্তী। অগত্যা শব্দের 
কারণত্ব তথা করণত্বরক্ষার জন্য শাব্দাপরোক্ষবাদীকে স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবাকোর প্রথম 
শ্রবণের অনন্তর মনন-নিদিধ্যাসনের পরবস্তীকালে মহাবাক্যের পুনরনুসন্ধান অথাৎ দ্বিতীয় শ্রবণ অথবা 
স্মরণ আবশ্যক। ফলে শব্দের অপরোক্ষপ্রমাকরণত্বস্বীকারের অতিরিজ্ঞ মহাবাকোর 
পুনরনুসন্ধানকল্পনারূপ অধিক দোষও বিদামান। কিন্তু মনঃকরণতাবাদে কোনরূপ অপ্রামাণিক 
কল্পনার অবকাশ নাই। 

বিবরণসম্প্রদায়ের প্রতিবন্দি এইরূপ । বিবরণসিদ্ধান্তে মনের করণত্বই স্বীরুত নহে, অপরোক্ষ- 
প্রমাকরণত্ব বহু দূরবত্তী। তৎসত্ত্েও শ্বদি মনকে ব্রক্ম সাক্ষাৎকারের করণরূপে স্বীকার করা হয় তবে প্রশ্ন 
এই,নিদিধ্যাসনরাপ জান কি শাব্দ অথবা ফ্মৃতি £ যদি শাব্দ হয়, তবে শব্দের পুনরনুসন্ধান আবশ্যক এবং 
যদি স্মৃতি হয় তবে বাকাসংস্কারাদির জন্য বাক্যানুসন্ধানের পুবরৃত্তিত্ব প্রয়োজন। সুতরাং 
মনঃকরণতাবাদেও নিদিধ্যাসনের উপপত্তির জন্য শ্রুতিবাকোর পুনরন্সন্ধান অবশ স্বীকার্ধয হওয়ায় 
“যন্ত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোহপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্যানুযোক্তববস্তাদুগর্থবিচারণে ॥” এই ন্যায়ে 
মনঃকরণতাবাদী শাব্দাপরোক্ষবাদীর বিরুদ্ধে দোষোথাপন করিতে পারেন না।* 

প্রকৃত উত্তর এই, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উৎপত্তির নিমিত্ত'“তত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাকোর পুনরনু- 
সন্ধানের কোনরূপ নিয়ম নাই । গুরুর মুখ হইতে কতবার মহাবাক্য শ্রবণ করিলে অথবা স্বয়ং স্মরণ 
করিলে সবসংশয়োচ্ছেদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইবে, তাহা অধিকারীর প্রতিবন্ধকবাহুলোর উপর 
নির্ভরশীল । বিশিষ্ট অধিকারীর যদি পৃবজন্মেই অসস্তাবনা ও বিপরীতভাবনা দূরীভূত হইয়া থাকে, তবে 
ইহজন্মে গুরুর মুখ হইতে একবারমান্র মহাবাকাশ্রবণেই যে অজানবিধ্বংসি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উৎপন্ন 
হইতে পারে, তাহা আচার্যাপাদ ব্রন্ম সূত্রের আরৃত্তাধিকরণভাষ্যে স্পইতঃ বলিয়াছেন (ব্রঃ সঃ 81১।২ শাঃ 


৬ লঘুঃ “মনননিদিধ্াযাসনয়োঃ শ্রবপাঙগত্বোপপত্ভিঃ” পৃঃ ৮৬৩, “ন চ. সাক্ষাৎকারাব্যবহিতপূর্বং বাক্যানুসন্ধানরুজ্পনে 
গৌরবম, ইতি বাচাম্‌। নিদিধ্যাসনসা শাব্দত্বে তদনুসন্ধানস্য আবশ্াকত্বাৎ, স্মৃতিত্বে তন্রেব বাকাবিষয়কত্বসস্তবাৎ 
বাকাসংক্কারাদেঃ গর্বং সম্তাদিতি ভাবঃ।” ্রশ্মাড়ান প্রতাক্ষাদি জানের ন্যায় বন্ততন্ত, প্রুষতন্ত্র নহে । কিন্ত শ্রবণ 
( বিচার ) ও মননের ন্যায় নিদিধ্যাসনাত্মক জান ( উপাসনা ) পুরুষতন্ত। এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে শ্রবগাদিতে 
বিধিবিঢারপ্রসঙ্গে এই বিষয়ে কষ্পতরু অবলম্থনে সক্ম বিচার করা হইবে । - 


৩৪. বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ একাদশ 


ভাঃ পৃঃ ৯৩২-৩৩ ), “ভবেদারত্তানর্থকাং তং প্রতি যঃ 'তত্বমসি' ইতি সরুদুক্তমেব ব্রহ্ধাত্মবত্বমনুভবিতুং 
শরুয়াৎ। যস্ত ন শরুোতি, তং প্রতি উপযুজাত এব আরৃত্তিঃ।” অর্থাৎ__-যীহার জন্মান্তরীয় শ্রধণাদির 
অভ্যাসনিমিত্ত অসন্তাবনা ও বিপরীত-ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে, “তস্ত্বমসি” মহাবাকা একবারমান্ন কথিত 
বাউপদিস্ট হইলে তিনি ব্হ্ষাত্বভাব অনুভব করিতে সমথ বলিয়া তাহার নিকট শ্রবণাদির আরৃত্তিঅনথকই 
হউকৃ। কিন্তু ঘিনি প্রতিবদ্ধকবশতঃ ব্রন্মানুডবে সমথ নহেন, তাহার নিকট শ্রবণাদির আরৃত্তি সাথক। 
পিতা আরুণির নিকট হইতে একবারমান্ন “তত্তমসি” মহাবাকা শ্রবণ করিয়া স্বেতকেতুর মুক্তিফলক 
্রক্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় নাই। সংশয়রূপবৃদ্ধিদোষক্ষালনের নিমিত্ত শ্বেতকেতু পিতাকে 
অই্টসংখাকবার বলিয়াছিলেন ( ছাঃ উপঃ ৬।৮-১৫ ), “ভূয় এব মা ভগবান্‌ বিজ্ঞাপয়তু” অথাৎ, পূজনীয় 
আপনি (“ভগবান্‌” ) আমাকে বিশেষরূপে (দৃষ্টান্তদ্বারা ) বুঝাইয়া দিন।* হেতকেতুর অন্টঘিধ 
সংশয়ের উচ্ছেদনিমিত্ত পিতা আরুণিকে অষ্প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে হইয়াছে এবং পিতার মুখ হইতে 
“তত্তমসি”" মহাবাক্ নবমবার শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতর যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা 
ছান্দোগা উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সব শেষে বণিত হইয়াছে (হাঃ উপঃ ৬১৬৩ ), “তদ্ধাসা বিজক্তৌ"” 
অথাৎ শ্বেতকেতু পিতার উপদেশবাকা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন । সুতরাং তগুলনিষ্পত্তি না 
হওয়া পযান্ত যেমন অবহনন করিতে হয়, সেইরূপ বক্ষ সাক্ষাৎকার উৎপন্ন না হওয়া পর্যান্ত শ্রবণাদির 
আবৃত্তি ও মহাবাকোর পুনরনুসন্ধান কর্তব্য।” এইরূপ কর্তবাতার উপদেশ শ্রতিসিদ্ধ ॥ সুতরাং 
প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে লাঘব-গৌরবতক অনবসরপ্রস্ত । স্মরণ রাখিতে হইবে যে অবঘাতাদির নায় 
শ্রবণাদিও দুষ্টফলক; ফলে অবঘাত যেমন শগুলনিষ্পত্তিপর্যাবসাম, সেইরূপ শ্রবণাদিও 
ব্রক্মদর্শনপর্যাবসান (ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ৪1১১ পৃঃ ৯২৯), “দশনপর্যাবসানানি হি শ্রবণাদীনি 
আবন্তামানানি দুষ্টাথথানি ভবন্তি। যথা অবঘাতাদীনি তগ্ুলাদিনিষ্পত্তিপর্যাবসানানি হি, তদ্বৎ।” 
মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ “ব্রীহিনবহত্তি” এইরূপ বিধিবাকোর প্রসঙ্গ অবতারণ করিয়া আচাষাপাদ ইহাও 
প্রতিপন্ন করিতেছেন যে বৈধশ্রবণজন্য নিয়মাদুষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু ইহা অনা আলোচনা যাহা এই 
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রবণাদির বিধিত্ববিচারপ্রসঙ্গে কুরা হইবে। 

উপরি উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অত্ত্রাত্তম অধিকারীর পক্ষে শ্রবণাদির আবৃত্তি অথবা 
মহাবাকোর পুনরনূসন্ধানেরও কোনও প্রয়োজন নাই। বামদেব খষির মাতৃগর্ভেই ব্রক্মবিদ্যা- 
প্রতিপত্তিজন্া সাত্তার অনুভব হইয়াছিল (রহঃ উপঃ ১৪।১০ ও ব্রঃ সূঃ ১।১/৩০)। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, যে-স্থলে প্রতিবন্ধসন্ত্বে মহাবাকা শ্রবণরূপকারণসামগ্রী হইতে আত্মমৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিরাপ- 
কারা উৎপন্ন হয় না, সেইস্থলে কায্যের অসত্তবহেতু তাহার কারণসামগ্রী বিসামগ্রী হইয়া যায় না। বস্ততঃ 
কাযোর উৎপত্তিতে সামগ্রী-চিন্তাই নিয়ত-_যেস্থলে কার্যোৎপত্তিচিন্তা, সেইস্থলে সামগ্রী-সমবধানচিস্তা 


৭ ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ৪1১1২ পৃঃ ৯৩৩, “তথা হি ছান্দোগ্যে “তত্বমসি শ্বেতকেতো” ইত়াপদিশ্য 'ভূয় এব মা ভগবান 
বিজাপয়তু' ইতি পুনঃ পৃনঃ পরিচোদ্যমানস্তত্তদাশক্লাকারণং নিরারুতা 'তন্বমসী'ত্যেবাসকৃদুপদিশতি ।” স্বেতকেতুর 
অগ্টবিধ আশঙ্কা ও তাহাদের উত্তর জানিতে হইলে ছান্দোগা উপনিষদের যষ্ঠ অধ্যায়ের অইম হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্যযস্ত 
শ্রুতির উপর সীকভাষ্য দেখিতে হইবে । বিদ্যারণ্য মুনিকুত অনুভূতিপ্রকাশ ৩1১১২ পৃঃ ২৫, “ভিম্লোহতুদ্ধদয়গ্রস্থিঃ 
শ্বেতকেতোবিবেকতঃ। ধীদোষং সংশয়ং মা্টুং "ভুয়োরুহী'তাবোচত ॥” অর্থাৎ, পিতার প্রদত্ত বিচার অনুধাবন 
করিয়া স্বেতকেতুর হাদয়গ্রস্থি (মুঃ উপঃ ২1২1৮ দ্রত্ীব্য ) শিথিল হইল । কিন্ত  সংশয়ক্ঞপবদ্ধিদোষবিনাশনিমিত্ত 
তিনি বলিলেন, “ভগবান, আরও বলুন, (কারণ আমার সংশয় রহিয়াছে )।” অনুভ্তিপ্রকাশের 
“স্বেতকেতুবিদাপ্রকাশ” নামক তৃতীয় অধায়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্দিত 
হইয়াছে। 

৮ অনুভূতিগ্রকাশ ৩/১১৬-১৯৭ পুঃ ২৬. “চিত্তৈকা্র্যায় তচ্ছঙ্কা পরিহার্য্যা তু বন্তযু । পৃরবো্মেব তদ্বোছ্ধুং তদেবাহ 
গ্নঙ্ুরুঃ ॥ প্রাজন্মনাতয়া তত্তমবিশ্বস্য স্বশঙ্কয়া । গনঃ পৃনরপচ্ছন্তং প্রত্যাহাসৌ পুনঃ পুনঃ ॥” অথাৎ--চিত্তের 
একাগ্রতালাতের নিিত্ত গৃবোন্ত' “তত্বমসি” বাক্যোদিত ব্রদ্মবিষয়ে সংশয় বর্জনীয় : স্বেতকেতু যাহাতে পূর্বোক্ত সন্ত 
বৃঝিতে পারেন, সেইজন্য গুরু আরুণি পুনরায় সেই কথাই বলিলেন, অর্থাৎ নূতন কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। 
কিন্ত স্বেতকেতু নিজেকে প্রাড় মনে করিয়া গরুর কথিত তত্ত্বে বিশ্বাস না করিয়া বারংবার নিজের উদ্ভাবিত সংশয় 
উত্থাপন করিলেন এবং গুরুও বারংবার তাহার সংশয় নিরসন করিলেন। 


অধ্যায় শ্রবণাঙ্গিতববিচারোপসংহার ৩৪৩ 


কিন্ত কাধ্যোৎপত্তিতে প্রতিবন্ধক-দূরীকরণচিস্তা অনিয়ত- যেস্থলে কার্যোৎপত্তিচিত্তা, সেইস্থলে 
প্রতিবন্ধক অপসারণ-চিন্তা, ইহা বলা যায় না, যেহেতু প্রতিবন্ধকসমূহ কাদাচিৎক বলিয়া যখন 
শ্রবণোত্তরকালে ব্রক্মবিদ্যাপ্রতিপত্তি হয় না, তখনই প্রতিবন্ধক অপসারণের চিন্তা উদিত হইয়া থাকে । 
প্রতিবন্ধকসত্্ব ফলবলকল্া- _সামগ্রীসত্ত্ব ও কাধ্যের অসন্ত্ব উভয়ই যুগপৎ উপস্থিত হইলে তবেই 
প্রতিবন্ধকের কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং শক্তিতাৎপর্যাবধারণরূপ শ্রবণই ব্রন্ধ সাক্ষাৎকারের করণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসন কাদাচিৎকপ্রতিবন্ধকনিরাসমান্রে উপক্ষীণ বলিয়া সামগ্রীর অন্তগত নে শ্রবণের 
ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণসামগ্রীর অন্তর্গত হইলে সবস্থলেই (অর্থাৎ 
বামদেবাদির ন্যায় অত্যুত্তম অধিকারীর পক্ষেও ) শ্রবণোত্তরকালে উহাদের আবশ্যক হইত । কিন্তু তাহা 
যে হয় না, ইহা শ্ত্যাদিসিদ্ধ । 

প্রশ্ন হইবে, যদি মনন-নিদিধ্যাসনবাতিরেকেও কদাচিৎ শ্রবণমান্রদ্ধারা অক্তানবিধ্বংসি 
্রন্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তবে বিবরণ-সম্প্রদায় কিরূপে মনন-নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গতা উপপন্ন 
করিবেন ? অনুপস্থিত মননাদি কিরূপে শ্রবণের ইতিকত্তৃব্তা হইবে ? 

উত্তর এইরূপ। ইতিকত্তব্যতা দ্বিবিধ-_স্বরূপোপকারক ইতিকত্তব্তা এবং ফলোপকারক 
ইতিকর্তবাতা ।* যাহা স্বরপোপকারক ইতিকত্তৃব্যতা তাহার অনুপস্থিতিতে উপকারধ্যের স্বরূপই নিঙ্গন্ন না 
হওয়ায় উপকার্যের স্বরূপনিজ্পত্তির পূব হইতে স্বরূপনিষ্পত্তিকালপর্্য্ত স্বরূপোপকারক ইতিকর্তবাতার 
স্থিতি আবশ্যক । বলা বাহলা, মনন বা নিদিধাসন শক্তিতাৎপর্যাবধারণরূপ শ্রবণের পরবস্তী কালে প্ররত্ত 
হওয়ায় উহারা শ্রবণের স্বরূপোপকারক ইতিকর্তৃব্যতা হইতে পারে না। সুতরাং মনন ও নিদিধ্যাসন 
আত্মৈকত্ববিদ্যার আপরোক্ষানিশ্চয়রূপ ফলের উপকারক হওয়ায় উহারা শ্রবণের ফলোপকারক 
ইতিকর্তবাতাই হইতে পারে । কিন্তু যে-পুরুষের আত্্বৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির প্রতিবন্ধকসমূহ জন্মান্তরীয় 
মননও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিদূরিত হইয়াছে, তাহার ইহজন্সে মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন না হওয়ায় 
বস্তমানকালীন মননাদি অনুষ্ঠিত হইলেও ফলোপকাষঙ্গ নহে। কিন্তু ইহার দ্বারা মনন ও 
নিদিধ্যাসনবিষয়ক বেদবিধি ( অর্থাৎ “মন্তব্যঃ” ও “নিদিধ্যাসিতবাঃ” শ্রতিদ্বয় ) অপ্রমাণ হইয়া যায় 
না। যেমন পাপদ্রমে কৃত প্রায়শ্চিত্ত নিক্ষল হইলেও প্রায়শ্চিতবোধকশাস্ত্রের অগ্রামাণাপ্রসঙ্গ হয় নাঃ 
অথবা, যেমন পরমতে স্বত ঃসিদ্ধবিষ্নবিরহবান পুরুষের কৃত মঙ্গল নিক্ষল হইলেও মঙ্গল-বোধকশান্ত্রের 
অপ্রমাণ্যপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না ( মুক্তাবলী ও দিনকরী, মঙ্গলবাদ পৃঃ ১৪ ), সেইরূপ ।'অথবা, অবহননে 
স্থতঃ প্ররত্ পুরুষের প্রতি অবহনননিয়মবিধি যেমন উদাসীন,সেইরূপ | পুরুষের বিচিন্তরকর্মবশতঃ কোন্‌ 
পুরুষের কোন্‌ সময়ে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইবে, তাহার নিয়ম নাই। রক্ষসূত্রের এরহিকাধিকরণের (ব্রঃ সূঃ 
৩।৪1৫১) ভাষ্যাদিতে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে ।১ 


৯গদ্যবার্তিক অধ্যাসভাষ্য পঃ ১৯, “ইতিকর্তব্যতা খল দ্বেধা-_স্বরূপোপকারিণী, যথা অবঘাতাদিঃ , ফলোপকারিণী 
চ. যথা প্রযাজাদিঃ।” দৃষ্টান্ত যথাযথ কি না, তাহা চিস্তনীয় । অবঘাতাদি পরম্পরায় ফলোপকারক এবং প্রযাজাদি 
অঙ্গঘাগসমূহ অবশ্যই প্রধানযাগের স্বরাপোপকারক | মনে হয় উক্ত বিভাগ এইরূপে বুঝিতে হইবে_ যাহা 
উপকাধোর স্বরূপোপকারক, তাহা সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় অবশাই উপকাহ্যের ফলেরও উপকারক হইবে । কিন্তু 
যাহা উপকার্যের ফলোপকারক হইবে তাহা উপকার স্বরূপোপকারক নাও হইতে পারে, যেমন কমবৈগুণ্য 
দরীকরণের নিমিত্ত কৃত প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম মূলকমের স্বরূপপোপকারক না হইলেও ফলোৎপত্তির প্রতিবন্ধক 
অগসারগত্থারা অবশ্যই উপকার্যের ফলোপকারক। সুধী বান্তি ভাবিয়া দেখিবেন। 

১০ ব্রঃ সৃঃ শাঃ ভাঃ ৩81৫১ পৃঃ ৯২৪, “প্রবণাদিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়েবোৎপদ্যতে । তথা 
এ] শ্রতিঃ দুর্বোধস্বমাত্মনো দশয়তি ( কঠোপঃ ১২৭ ), 'শ্রবণায়াপি বহভিধঘধো ন লতাঃ শৃঙ্বস্তোহপি বহবো যং ন 
বিদ্যুঃ । আশ্চর্য্যোহস্য বস্তল কুশলোহস্য লক্গান্থ্য্যো জাতা কুশলানশিঃঠ' ইতি । গতস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেছে 
্রন্মভাবম' (রহঃ উপঃ ১1৪১০ । তুলনীয় এঁতঃ উপঃ ২৫) ইতি বদস্তী [ শ্রুতিঃ ] জন্মান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনাৎ 
জন্মান্তরে বিদ্যোৎপতিং দর্শয়তি। ন হি গত্তস্থটসাব এঁহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সন্তাব্াতে ।” এই বিশেষ-স্থলে বুঝিতে 
হইবে ষে বামদেবের গর্বজন্মে এবং ইহজন্মে ( গর্ভ বাসকারক ) প্রারব্দকম্নমান্তর প্রতিবন্ধক থাকায় ইহজন্মে যে কেবল 
মনন ও নিদিধাযাসনেরই প্রয়োজন হয় নাই, তাহা নহে । তাহার গুরুমুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় 
নাই। ভরতকে ব্রন্মবিদ্যালাতের জন্য তিন জন্ম অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ইহা শ্রীমস্তাগবতে ( ৫1৭ম-১৪শ অধ্যায় 


৩৪৪ বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহ একাদশ 


অদ্বৈতসিদ্ধিকারও প্রকারান্তরে মনন-নিদিধাসনগত উপকারকত্ব হইতে শ্রবগণগত উপকারকত্বের 
বিশেষ প্রদশন করিয়া মনন-নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গতা উপপন্ন করিয়াছেন। নায়ামৃতকার আগতি 
করিয়াছিলেন যে শব্দ হইতে অপরোক্ষ জান, অথবা অপ্রতিবদ্ধ অপরোচক্ষকানের উৎ্পত্তিতে শব্দ যেমন 
মনন ও নিদিধ্যাসনকে অপেক্ষা করে, সেইরাপ শব্দ হইতে পরোক্ষজান অথবা অপ্রতিবদ্ধ পরোক্ষজানের 
উৎপতিতে শব্দ শ্রবণকেও (বিচারকেও ) অপেক্ষা করে বলিয়া শ্রবণাদি্্য় সমভাবেই শব্দকে অপেক্ষা 
করিয়া ফলোপকায্গ, অথাৎ শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন ( অপরোক্ষাস্্রক অথবা পরোক্ষাত্বক ) জানরাপ 
ফলের অঙ্গ বা উপকারক। সৃতরাং অঙ্গসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব না থাকায় শ্রবণাদিন্য়ের মধ্যে কিরাপে 
অঙ্গাঙ্গিভাব উপপন্ন হইবে ?৯ 

উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে শ্রবণাদিন্্য় শব্দপ্রমাণের উপকারক হইলেও মনন ও 
নিদিধাসন হইতে শ্রবণের বিশেষ এই, শব্দপ্রমাণ হইতে জানরূপফলের উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় মনন ও 
নিদিধ্যাসন শব্দরূপকরণের সহকারীর সম্পাদক ॥ কিন্তু শ্রবণ শব্দরূপকরণনিষ্ঠজনকতার সম্পাদক । 
এইজনাই শব্দশ্রবণমান্ত্র ( অন্ততঃ ) পরোক্ষকান উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু শব্দশ্রবণবাতিরেকে কেবল 
মনন-নিদিধ্যাসনদ্বারা অপরোক্ষকান উৎপন্ন হয় না।৯২ 


সরুত্শ্রবণজন্য আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি শ্রুতি, স্মৃতি ও ভাষ্য-সন্মত 


প্রকৃত প্রস্তাবে কুফযজুবেদের অন্তর্গত তেজোবিন্দ উপনিষদ্‌ কন্ঠত$ঃই ঘোষণা করিতেছেন যে 
যখোপযুত্ত অধিকারী পুরুষের একবার মাত্র শ্রবণেই মুক্তি হইয়া থাকে (তেজোবিন্দ উপঃ ২1৪৩ নির্ণয়ঃ 
পৃঃ ২২৭, ৬১১১ পৃঃ ২৪২ ), “সকৃজূক্গানেন মুক্তিঃ স্যাৎ সমাগৃজ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥” “সকুদভ্যাসমান্ত্রেণ 
ব্রদ্ধৈব ভবতি স্থয়ম ॥” অভিমন্যুবধ-নিমিস্তশোকনিবারণের জনা শ্রীভগবান্‌ অঞ্জুনকে শ্রৃতিসিদ্ধ অনুরূপ 
উপদেশই দিতেছেন ( শান্তিগীতা ৩।২৩-২৪, পৃঃ ৩০৮ ), “এষাং [ দেহেন্ড্রিয়াদীনাং ] দ্রষ্টা চ সাক্ষী ত্বং 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। প্রতিবন্ধকশুনাসা জানং স্যাৎ স্তুতি মান্তরতঃ॥ ন চেম্মননযোগেন নিদিধ্যাসনতঃ 
পৃনঃ। প্রতিবন্ধক্ষয়ে জানং স্বয়মেবোপজায়তে ॥” তাৎপর্য এই, মধাম ও অধম অধিকারীর মনন ও 
নিদিধাসনের অপেক্ষা থাকিলেও উত্তমাধিকারীর জন্রান্তরে সমস্ত প্রতিবন্ধকের বিনাশ হওয়ায় 
বন্তমানজন্মে গুরুর মুখ হইতে একবারমারর মহাবাকাশ্রবণ করিলে ( অথবা স্বয়ং স্মরণ করিলেই ) 
অবিদ্যাঘাতক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় এবং এই সাক্ষাৎকার মহাবাকা শ্রবণ ( অথবা স্মরণ ) ভিন্ন 
অন্য কোন সহকারীকে অপেক্ষা করে না বলিয়া “প্বয়মেবোপজায়তে" বলা হইয়াছে। 


পুঃ ২৪০-৫৫ )বর্দিত হইয়াছে। অন্যের নিকট হহা “অনেকজন্সংসিদ্ধঃ” (গীতা ৬৪৫ )। কমবৈচিন্লাবশতঃই 
প্রতিবন্ধাকবৈচিত্র্য । এঁহিকাধিকরণের উপর পরিমল (পৃঃ ৯২৪-২৫) এবং বিশেষতঃ তাষোদ্ধত কঠশ্ুতির 
ব্যাখ্যার জন্য ব্রক্মবিদ্যাতরণ ( পৃঃ ৭২৯-৩০ ) দেখিলে প্রতিবন্ধকবৈচিন্ত্য জানা যাইবে। 

১১ ন্যায়াস্বত, “মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গত্বভঙ্গঃ” পঃ ১২২৫, “কিঞ্চ, শন্দেন অপরোক্ষতণ্তো, 
অপ্রতিবন্ধাপরোক্ষগ্ডৌ বা, উৎপাদ্যায়াং মনন-নিদিধ্যাসনয়োরিব পর়োক্ষজর্তী, ডাপ্রতিবন্ধপরোক্ষণ্তোৌ বা, 
উৎপাদ্যায়াং শ্রবপস্যাপাপেক্ষিতয়বাৎ ব্লয়াণামপি শন্দং প্রতি ফলোপকার্যঙগন্বে কথং পরস্পরসঙ্গাঙ্গিভাবঃ ৮" অতান্ত 
বাহুজ্যতয়ে ন্যায়ামুতের “অনাথা 'যো রঙ্টিকামঃ'... ৮ ইত্যাদি সন্দর্ডে উপস্থাপিত পূর্বর্থীমাংসা অবলছ্নে 
অনিষ্টগ্রসঞ্জাত্মক তর্কের বিচার পরিতাক্ত হইল । মুদ্রিত ন্যায়ামৃতগ্রন্থে “পরোক্ষভণ্তো” স্থলে দুইবারই ভ্রমবশতঃ 
“অগপরোক্ষতণ্ডো” মুদ্রিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়ামৃত-বচন যথাধথ উদ্ধৃত (পৃঃ ৮৬১) হইয়াছে। 

১২ অঃ সিঃ “মনননিদিধ্যাসনয়োঃ শ্রবগাঙ্গত্বোপপতিঃ” পঃ ৮৬৯, “মনন-নিদিধ্যাসনে ফলে জনয়িতবো শব্দস্য 
সহকারিত্বং সম্পাদয়তঃ, শ্রবণং তু তস্য | শন্দ্য ] জনকতামেবেতি বিশেষাৎ ।” যে-স্থবে এইরাপ বিশেষ বর্তমান, 
সেই স্থলে অঙ্গাঙ্গিভাব স্বীকার করিতে হইবে । কিন্ত যে-স্থলে, যেমন “যো রষ্টিকাম+” ইত্যাদি শ্ুৃতিহ্ছলে ( তাণ্ড ত্রাঃ 
৮1৮1১৮-৯০ ), আীরাপ বিশেষ না থাকায় ( “হীয্‌”, “উর ও “উ” এই শন্দর্রয়োজ্চায়ণসমূহের মধ্যে ) অঙ্গা্িভাব 
হইবে না। 


অধ্যার শ্রবপাঙ্গিত্ববিচারোপসংহার ৩৪৫ 


এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতিবলেই আচার্যাপাদ তাহার শারীরকভাষো বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ 81১২ 
গৃঃ. ৯৩৫), “যেষাং গুনঃ নিপুণমতীনাং নাজানসংশয়বিপর্যায়লক্ষণঃ [তত্বম-] পদার্থবিষয়ঃ 
প্রতিবন্ধঃ অস্তি, তে শরুবত্তি সরুদুক্তমেব “তত্বমসি'-বাক্যাথমনুভবিতুমিতি [হেতোঃ] তান্‌ প্রতি 
আরন্তানর্থকামিষ্টমেব। সরুদুৎপন্নৈব হাত্বপ্রতিপত্তিঃ অবিদ্যাং নিবর্তঁয়তি ইতি নান্ত কশ্চিদপি 
ক্রমোহভ্যুপগমাতে ।” অরাৎ--যে-সমস্ত পুরুষ নিপুণবৃদ্ধিবিশিষ্ট তাহাদের তত্বমূ-পদার্থবিষয়ক অজ্ঞান, 
সংশয় ও ভ্রমজানরপ প্রতিবন্ধক নাই, তাহারা একবার মান্ত্র উচ্চরিত “তত্বমসি” বাকারের অনুভবে 
সমর্থ। এইজন্য তাহাদের পক্ষে শ্রবণাদির আরৃত্তি যে অন্থকই, তাহা অদ্বৈতীর ই্ই। যেহেতু 
একবারমান্র উৎপন্ন আত্মবিক্তান অবিদ্যাকে নিবর্তিত করে, সেইহেতু এইরাপ জানস্থলে শ্রবণাদির 
কোনরূপ ক্রমই স্বীকার করা যায় না। আচার্যা তাহার রূহদারণাক উপনিষদ্ভাষোও উত্তম অধিকারীর 
পক্ষে অনুরূপ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন (রহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ ১1৪৭ পৃঃ ২৩০), 
“আত্মবস্তস্বরূগপসমপকৈরেব বাকোঃ 'তত্বমসি' ইত্যাদিডিঃ শ্রবণকাল এব তদ্দশনসা কৃতত্বাৎ দ্রষ্টবা- 
বিধেন্নান্মানান্তরং কর্তবাম।” অথাৎ-_“তত্ত্বমসি" প্রড়ৃতি আত্মস্বরূপক্তাপকবাকাসমূহের শ্রবণের 
অনন্তরই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া যায় । সুতরাং তাহার গর আর কোন কৃত্যই থাকে না, ইহাই তাৎপথ্য 
(দ্রষ্টবায বৃহঃ উপ$ ১1৪।১০ শাঃ ডাঃ পৃঃ ২৯০ )। সাধারণতঃ মধাম ও অধম অধিকারীকে লক্ষা করিয়াই 
শ্রতি প্রথমে “দ্রষ্টবা" পদে আত্মদর্শনকে উদ্দেশা করিয়া পরে “শ্রোতবাঃ” পদে আত্মদর্শনের সাধনসমূহের 
মধ্যে প্রধান শ্রবণরূপ অঙ্গীর বিধান করিয়া তাহার পর “মন্তবাঃ” ও “নিদিধ্যাসিতব্যঃ” পদ দুইটির দ্বারা 
শ্রবণের উপকারকরূপে মনন ও নিদিধাসনরূপ অঙ্গদ্বয়ের বিধান করিয়াছেন । যেয়ন জাবালশ্রুতি 
সামানাতঃ ব্রহ্মচর্যা, গাহ্‌স্থা, বানপ্রস্থ ও সন্যাসরাপ আশ্রমচতুষ্টয়ের এইরূপ ক্রম বিধান করিলেও তীর 
বৈরাগ্বান ব্রাক্মণকে কোনরূপ ক্রমের উপদেশ করেন নাই, সেইরূপ-_( জাবালোপঃ ৪ পৃঃ ১৩০), 
“ব্রন্মচয্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা 
রন্মচরয্যাদেব প্রব্রজে্, গৃহাদ্বা, বনাদ্বা।...যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রবরজেৎ।” 

এতক্ষণ পর্যাত্ত বিবরণাদি মূল-গ্রন্থসমূহকে অবলম্বন করিয়া বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহের “তন্ত্র কশ্চিৎ 
পুণাপৃঞ্জপরিপাকবশাৎ” সন্দভ ( গৃঃ ১) হইতে “শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে" পর্যান্ত সন্দভের (পৃঃ ২) 
তাৎপর্যার্থ বাখ্যা করা হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্াবেদান্তৃতী্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়কাত 
বিব্রণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-মাধূুকরী-বাখ্যানে শ্রবণাঙ্গিরবিচারোপসংহার নামক 
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


ছ্বাদশ অধ্যাকা 
গ্রচ্ছবগন্লোদ্ধত পুরাণব্চনবিচাল 
“পুরাপপূণচক্দ্রেশ শ্রতি-জ্যোনস্মাঃ প্রকাশিতণ ৪ 
মানব উপপ্রাণের শ্লোকবিচার 


বিবরণসম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহে গভীর বিচারপূবক শ্রবণের অঙ্গিত এবং মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ব 
স্থাপিত হইলেও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার শ্রুতির গৃঢ় তাৎপর্যাবোধে অক্ষম মন্দমতিগণের চিত্তে উক্ত 
বিবরণসিদ্ধান্তই দুটীকরণের নিমিত্ত স্থণানিখনননায়ে পঞ্চদশসংখ্যক পুরাণক্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। 
ধিনি বিবরণোক্ত প্রমেয়সমহে যথাসুখ বিচরণের নিমিত্ত গ্রচ্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে 
পৃূরাণবচন উদ্ধত করা সুসঙ্গতই হইয়াছে । গ্রন্থকারের তাৎপধ্য এইরূপ। 

আপত্তি হইতে পারে, সদ্যোপনীত মাণবকের বেদাধায়নের পুবে বেদার্থবিচারের কত্তব্যতা বুদ্ধিস্থ না 
হওয়ায় তাহার বেদার্থবিচারে প্ররত্তি হইবে না। বিশেষতঃ, ভামতীসম্প্রদায়ের মতে অধ্যয়নবিধি 
বেদার্থাববোধপর্যান্ত বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেকপ্রাপ্তশ্রবণে বিধি স্বীরুত না হইলেও বিবরণসম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্তে ব্রন্মজিজ্াসাসূত্র শ্রবণবিধিমাত্রমূলক হওয়ায় বেদার্থবিচারও শ্রবণবিধিমূলক*॥ ফলে বেদের 
প্রক্ততাৎপধ্যাথজানবাতিরেকে সদ্যোপনীতের বেদাখবিচারপ্ররৃত্তি অনুপপন্নই। সুতরাং বেদের 
' তাৎগর্যক্জানাভাবে বেদবিচারে অপ্ররুত্তি এবং বেদবিচারে প্ররৃত্তির অভাবে বেদতাৎপযাজানাভাব 
অবশ্যন্তাবী। এইরূপ একটি পৃবপক্ষ হাদয়ে নিহিত করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিলেন (পৃঃ ২), 
“ননু ষড়নোপেতবেদাধ্যায়িনঃ সতাপি বেদাথাবগমে বিচারমন্তরেণ তাৎপধ্যানবগমাৎ নতেনাবগুতোহথঃ 
শ্রতাতিপ্রেতো ভবিতুমহতি ইতি চে ।” অর্থাৎ__যে-মাণবক শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও 
জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গের সহিত সমগ্র অথবা স্বশাখীয় বেদ অধায়ন করিয়াছেন, তাহার আপাততঃ 
বেদার্থজান হইলেও বেদাখব্চারবাতিরেকে বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যাববোধ না হওয়ায় তাহার বিদিত 
অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

উত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন (বিঃ প্রঃ সঃ পৃঃ ২), “মৈবন্, এতঙ্ছুতি- 
তাৎপর্যসোব পুরাণেষু প্রতিপাদিতত্বাৎ [ বিচারাৎ প্রাক্‌ শ্রুতিতাৎপর্যার্থাবগতিঃ সম্ভবতি ]1” 
অর্থাৎ__ এইরূপ পর্বপন্ষ যথার্থ নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিবাকোর তাৎপর্যাই পূরাণাদিতে প্রতিপাদিত 
হইয়াছ্ছে। সৃতরাং শ্রৃতিবাকাসমূহ বিচারের পুবেই পুরাণাদি পাঠদ্বারা শ্রৃতিতাৎপধ্যাবগম হইতে 
পারে। 

কি সেই পূরাণবচন £- এইরূপ আকাক্ক্ষার নিরত্তিকল্পে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার “তথাহি” 
বলিয়া প্রথমে মানব উপপুরাণের চতৃষ্ অধ্যায় হইতে পাচটি পোক, তাহার পর পরাশর উপপুরাণের চতুদশ 
অধ্যায় হইতে চারিটি শ্লোক এবং সবশেষে পুনরায় মানব উপপুরাণের চতুথ অধ্যায় হইতে হয়টি 
'ক্লোক- সবসমেত পঞ্চদশ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ।২ পূর্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে পরবর্তী গরস্থাংশে 
তাহারই নিদর্শন, বিবরণ অথবা সমথনের জন্য যাহা বলা হইবে, তাহার পরবে “তথাহি” অবায় বাবহাত 
হইয়া থাকে । ইহা রচনাশৈলী । 


১ ব্রন্মজিক্তাসাসূন্তর কোন্‌ বিধিমূলক, শ্রবণাদি বিধেয় অথবা অবিধেয়, শ্রবণাদি বিধেয় হইলে উহা কিরাপ বিধি 
ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে বিস্তৃতরপে বিচারিত হইবে। 

২ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বসুমতী সংস্করণে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতুষণ মহাশয় এইরাপভাবেই পুরাণ- 
বচনসমহের আকর নির্দেশ করিয়াছেন । তদনূসরণে লাঙ্কবিশ্বকলাপরিষৎ হইতে মুদ্রিত সংস্করণে সম্পাদকছয় 
এরাপ ভাবেই আকর নির্দেশ করিয়াছেন কিন্ত কেহই ক্লোকসংখ্যাদি নির্দেশ করেন নাই । আমি বহু অনুসন্ধান 
করিয়্াও উক্ত উপপ্রাণ দুইটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 


অধ্যায় প্রাণবচন-বিচার ৩৪৭ 


“শ্রোতবাঃ শ্ুতিবাক্যেভ্যো মন্তবাশ্চোগপত্তিভিঃ। 

জাত়া চ সততং ধোয় এতে দশনহেতবঃ ॥ ১ ॥ 

তন্ত তাবন্ুনিশ্রেষ্ঠাঃ ! শ্রবণং নাম কেবলমু। 

উপক্রমাদিভিলিঙ্গৈঃ শক্তিতাৎগয্যনিণয়ঃ ॥ ২॥ 

সববেদান্তবাক্যানামাচায্যমুখতঃ প্রিয়াৎ। 

বাক্যানুগ্রাহকন্যায়শীলনং মননং ভবে ॥ ৩ ॥ 

নিদিধাসনমৈকাগ্রাং শ্রবণে মননেহপি ঢ। 

নিদিধ্যাসনসংজ্ঞং চ মননং চ ছয়ং বুধাঃ ॥ ৪॥ 

ফলোপকারকাঙ্গং স্ান্তেনাসস্তাবনা তথা । 

বিপরীতা চ নিুলং প্রবিনশাতি সত্তমাঃ ॥৮ ৫ ॥ 

শ্লোকপঞ্চকের বাখ্যা এইরূপ । 
শ্রতিবাকাসমূহ হইতে আত্মশ্রবণ কত্তৃব্য, তাহার পর যুজিসমূহের দ্বারা আত্মমনন কত্তবা এবং 

মনন করিবার পর আত্মার ধ্যান বা উপাসনা কত্তবা। এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদর্শনের 
হেতু । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপক্রম-উপসংহারের একা, অভ্যাস, অপৃবত', ফল, অর্থবাদ ও 
উপপত্তি- এই হয় তাৎপর্যাগ্রাহকলিঙ্গের সাহাযো বেদান্তবাকোর শক্তি ও তাৎপর্যের অবধারণই 
“শ্রবণ” পদের অর্থ । বলা বাহলা, এইস্থলে নিশ্চয়াত্মবক জান অর্থে “অবধারণ” পদ বাবহাত হয় নাই; 
উহা তকস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হইতে বিজাতীয় অন্তঃকরণরত্তান্তরবিশেষ (অঃ সিঃ ওয় পরিঃ 
“শ্রবণাদেবিধেয়ত্বোপপত্তিঃ” পৃঃ ৮৬৬)। কোন পদের একাধিক অথে শক্তি হইতে পারে । কিন্তু 
পদের, বাকের অথবা বাকাসমষ্টিরপ সন্দর্ভের একটিই তাৎপযা সম্ভব বলিয়া পুরাণবচনে 
“াক্তি”-পদব্তিরেকে “তাৎপর্যা”-পদও প্রয়োগ করা হইয়াছে । ব্রিলিঙ্গ “কেবলমূ” পদের এক এবং 
সমগ্র, এই দুই অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও কব্লীবলিঙ্গ “কেবলম” পদের অর্থ নিণীত বা অবধারিত।* 
প্রাণবচনের তাৎপর্য এই, “শ্রবণ” পদের এইরূপ অথই অবধারিত । “নাম” অবায় প্রসিদ্ধি অর্থে 
অথবা শ্লোকের পাদপূরণের জনা বাবহাত হইতে পারে। প্রিয় অর্থাৎ সুন্দর আচাধামুখ হইতে 
পরব্রক্মবিষয়ে বেদান্তবাকাসমূহের তাৎপধ্যজ্জানানুকূল ন্যায় বা যুক্তি শ্রবণ করিয়া সেই যুক্তিসমূহের 
সমাক অনুশীলন বা পুনঃ পুনঃ আলোচনই মনন । অথবা, “সববেদান্তবাকানাম” ইত্যাদি শ্লোকাধ 
€ চরণদ্বয় ) অবাবহিতপব প্োকের সহিত অন্বিত করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে- শ্রবণাদিত্রয়ের 
মধ্যে আচারের সুন্দর-মুখনিঃসুতশব্দদ্বারা উপক্রমাদি ছয় তাৎপধ্যগ্রাহকলিঙ্গবলে বেদান্তবাকাসমহের 
শত্তিতাৎ্পর্যাবধারণের নামই শ্রবণ এবং বেদান্তবাক্যাথের অনুগ্রাহক নায়সমূহের পরিশীলনই 
মনন । এইস্থলে দ্বিতীয় শ্লোকের অন্তর্গত “শজি্তাৎপযানিণয়” পদের অর্থ শক্তিতাৎপর্যানিণয়ফলক 
বিচার, অনাথা শ্রবণে বিধি উপপন্ন হইবে না। শরীরমান্র উৎপাদন করিয়া পিতা জগতে পৃজ্যতম হইয়া 
থাকেন। স্তরাং ঘিনি মুখনিঃসত উপদেশবলে শিষোর ব্রহ্মশরীরের জনক হইয়া আতান্তিক 
অভয়দাতা,৯ সেই গুরুর মুখারবিন্দ যে প্রিয় বা সুন্দর হইবে, ইহাতে আর অধিক বক্তব্য কি হইতে 
পারে । “বাক্যানুগ্রাহকনায়” পদে ন্যায়াদি সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ পঞ্চাবয়বী পরমন্যায় তথা শ্রুতির অবিরোধী 
ন্যায় বা অনুমানাদি সকলপ্রকার যুক্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রবণ ও মননের অনন্তর অর্থাৎ 
শব্দশক্তিতাৎপধ্যনিণয়ফলক বিচার এবং তদনূকুল ন্যায়সমূহের অনুশীলনের অনন্তর তদ্বিষয়ে চিত্তের 
একাগ্রতাই নিদিধ্যাসন | পুরাণবক্তা উপস্থিত শ্রোতুরন্দকে পণ্ডিতবাচক “বুধ” পদ এবং শ্রেষ্ঠত্ববাচক 


৩ অমরকোষ নানার্থবর্গ ৬২৪. “নিপীতে কেবলমিতি ভ্রিলিঙ্গং ত্বেককৃৎয়য়ো8 1” 

৪ প্রয়োপনিষদ্‌ ৬৮ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭৫. “ত্বং হি নোহচ্মাকং পিতা ব্রহ্মশরীরস্য বিদায়া জনরিতৃত্বাৎ...। ইতরোহপি 
হি পিতা শরীরমান্ধ জনয়তি তথাপি স প্রপূজাতমো লোকে, কিযু বক্তব্যমাত্যন্তিকাভয়দাতু ঃ 
[ আচার্যাসা 11” 

৫ অমরকোষ, নানাথবর্গ ৩১৪-৩১৫, “বুধরদ্ধো পশ্ডিতেহপি।” এ ব্রহ্মবর্গ ১০। 


৩৪৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগপ্রহ ঘাদশ 


“সত্তম”* পদের দ্বারা সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মনন ও নিদিধ্যাসন এই দুই সাধন শ্রবণের 
ফলোপকারক অঙ্গ । ইহাদের মধ্যে মননের দ্বারা অসন্তাবনা এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীত ভাবনা 
সমূল বিন হইয়া যায় । সুতরাং দেখা যা্ুতেছে, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে উদ্ধত মানব উপপূরাণের প্রথম 
শ্লোকে আত্মদর্শমের হেতুরূপে শ্রবণাদিত্রয়ের বিধান, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যথাক্রমে শ্রবণাদির 
স্বরূপক্তাপন এবং পঞ্চম শ্লোক শ্রবণাদির কৃত্য ও. অঙ্গাঙ্গিভাব বর্ণন করা হইয়াছে । 


পরাশর উপগ্রাণের শ্লোকবিচার 


অতঃপর বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পরাশর উপপুরাণ হইতে চারিটি শ্লোক উদ্ধত 
করিতেছেন। 
ধপ্রাধানাং মননাদস্মিনিদিধ্যাসনতোহপি চ। 
উৎ্পত্তাবস্তরঙ্গং হি জানস্য শ্রবণং বুধাঃ ॥১॥ 
তটস্থমন্যব্যারৃত্তা মননং চিন্তনং তথা। 
ইতিকত্তবাকোষ্িস্থাঃ শান্তিদান্তাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥ 
ততঃ সবাঙ্গনিষ্ঠস্য প্রতাগব্রদ্ৈকাগৌচরা । 
যা রততিমানসী তুদ্ধা জায়তে বেদবাকাতঃ ॥৩॥ 
তস্যাং যা চিদভিব্যজিঃ স্বতঃসিদ্ধা চ শাঙ্করী। 
তদেব ব্রন্মবিজ্তানং তদেবাজাননাশনম্‌ ॥” ৪॥ 
শ্লোকচত্ইয়ের বাখা এইরূপ । 
হে পণ্ডিতগণ ! মনন হইতে এবং নিদিধ্াসন হইতেও শ্রবণে (“অফ্মিন্‌” ) প্রাধানা বিদামান, 
মেহেত ( “হি” ) ব্রন্ষক্তানের উৎপত্তিতে শ্রবণ অন্তরঙ্গসাধন, অথাৎ শ্রবণের অননস্তরই (প্রতিষ্ঠিত 
অপরোক্ষ অথবা পরোক্ষ ) ব্রহ্মডান উৎপন্ন হইয়া থাকে, ব্রহ্ম ক্তানের উৎপত্ভিতে শ্রবণ কাহাকেও 
অপেক্ষা করে না। কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন অনাত্মপদাথ্থ হইতে অন্তঃকরণকে নিরৃত্ত করে বলিয়া 
(“অনাব্ারত্তা” ) অর্থাৎ অসম্তাবনা ও বিপরীতভাবনা নিরুত্তিদ্বারা ব্রন্গক্তানের বহিরঙ্গ সাধন হইয়া 
থাকে । “তটস্থ” পদের উদাসীন অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও এইস্থলে উত্ত পদের ব্যবহার এইরাপে বুঝিতে 
হইবে । নদীগত্তস্থ ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া নদীর তটে দণ্ডায়মান ব্যক্তি দূরবন্তী, কারণ তটস্থ বাত্তি 
তটদ্বারা বাবহিত হওয়ায় তাহার সহিত নদীর সাক্ষাৎ সংস্পশ নাই--তিনি তটস্থ, নদীগণ্ভস্থ নহেন। 
অনুরূপভাবে শ্রবণ প্রমাণকোর্টির অন্তভুক্ত হওয়ায় প্রমাণ-গর্স্থ ॥ কিন্তু মনন ও নিদিধাসন 
সাক্ষাৎ্ভাবে প্রমাণসংস্পশী নহে, প্রতিবন্ধকনিরত্তিদ্বারা বাবহিত হইয়া প্রমাণ-তটস্থ । “তটে, ন তু 
গর্ভে” এই তাৎ্পর্যোই পূরাণবচনে মনন ও নিদিধ্যাসনকে “তটস্থমূ” পদে বুঝানো হইয়াছে এবং মনন ও 
নিদিধ্যাসনের তাটস্থ্যের হেতুরূপে “অনাব্যারত্তা” পদপ্রয়োগ করা হইয়াছে-_যেহেতু মনন ও 
নিদিধ্যাসন অনাব্যাবর্তক অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারকমান্ত, সেইহেতু উহারা তটস্। ক্লোকের “তথা” 
অবায়পদ সাদৃশ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে'__মনন ও নিদিধ্যাসন যেমন ইতিকর্তব্যতাকো্টির অন্তর্গত, 
সেইরূপ শাস্তি, দান্তি প্রভৃতি ষট্সম্পত্তিও ইতিকত্তবাতাকোর্টির অন্তভুত্ত হওয়ায় উহারাও জ্ঞানের 
বহিরঙ্গসাধন। ছন্দোরক্ষার অনুরোধে ক্লোকে পুংলিঙ্গ “শিম” ও “দিম” শব্দছ্ধয়ের পরিবর্তে যথাক্রমে 
লিঙ্গ “শান্তি” ও “দাত্তি” পদদয় ব্যবহাত হইয়াছে।” বলা বাহলা, “তক্মাদেবংবিচ্ছাত্তো দাত্তো 
উপরতস্তিতিচ্ষঃ সরমাহিতো ভুত্বাত্মর্নোবাত্মানং পশাতি” এইরাপ রূহদারণাক শ্রুতিমধ্যে (818২৩) 
উপদিষ্ট শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান--বিবিদিষু সন্যাসীর এইরাপ সম্পতিই উদ্ধত 


৬ অমরকোষ, বিশেষানিয্বর্গ ১৩, “শ্রেয়ান্‌ শ্রেষ্ঠঃ পুক্ষলঃ স্যাৎ সম্তমস্চাতিশোভনে।” 
৭ অমরকোষ, অব্যয়বর্গ ২৫, “বন্থা ঘথা ততৈবৈবং সাম্যে।” 
৮ অমরকোষ সঙ্গীর্ণবর্গ ৭৮, “শমথন্ত শমঃ শাতিদাত্তিষ্ত দমথো দম$।” 


অধ্যায় পুরাণবচন-বিচার ৩৪৯ 


পুরাণবচনে “শান্তিদান্তাদয়ঃ” পদে অনূদিত হইয়াছে । যদিও উত্ত রহদারণাক শ্রুতিতে ষষ্ঠ সম্পত্তির 
উল্লেখ নাই, তথাপি মুগ্তক উপনিষদের (১/২১১) “তপ: শ্র্ধে” ইত্যাদি শুতি হইতে শ্রদ্ধার যষ্ঠ 

গ্রহণ করিতে হইবে ।* ব্রহ্ষসূত্রের সর্বাপেক্ষাধিকরণের “শমদমাদুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু 
তদ্িধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ” (ব্রঃ সুঃ ৩।৪।২৭) এই সূত্রের ভাষ্যাদিতে নিতানৈমিতিক 
যজাদিকর্মসমূহকে ব্রন্ধবিদ্যার উৎপত্তিতে বহিরঙ্গসাধন এবং শমদমাদিকে অন্তরঙ্গসাধন বলা 
হইয়াছে । সুতরাং শমদমাদিকে ব্রহ্মকানোৎপত্তিতে ইতিকর্তব্যতা বা বহিরঙ্গসাধন বলায় পুরাপবচনে 
্হ্ষসন্নবিরোধই হইয়াছে-_এইরাপ আপত্তি করা যাইবে না। কারণ উত্ত ব্রহ্মসুন্তরের ভাষো আচার্যাপাদ 
যক্জাদিকে অপেক্ষা করিয়া শমদমাদিকে প্রতযাসম বিদ্যাসাধন বলিয়া যজাদিকে বাহাতর বিদ্যাসাধন 
বলিয়াছেন ।১৯০ সুতরাং ব্রক্মবিদ্যার উৎপত্ভিতে যজ্জাদি যত দূরবর্তী, শমদমাদি তত দূরবর্তী নছে। 
আবার, মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের যত নিকটবত্তী, শমদমাদি তত নিকটবস্তী নহে । পুনরায়, শ্রবণ 
শব্দপ্রমাণের যত প্রতাসন্ন, মনন ও নিদিধ্যাসন তত প্রত্যাসন্ন নহে । ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ বলিয়া 
শব্দপ্রমাথই বুদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু কারকসমূহের মধ্যে যাহা পুজিততম, তাহাই করণ এবং 
যাহা প্রধানের যত নিকটবস্তী অন্যকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে প্রত্যাসন্ন বা অন্তরঙ্গ এবং যাহা প্রধানের 
যত দূরবর্তী অনাকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে ইতিকর্তৃবাতা বা বহিরঙ্গ বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই 
শমদমাদি যথাশ্রতাথে ব্রন্মসাক্ষাৎকারের উৎ্পত্তিতে ইতিকর্তবাতা বা অবান্তর ব্যাপার নহে। 
আত্মেকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাপরোক্ষক্তানের উৎপত্তিতে মননাদিদ্বারা প্রতিবন্ধকনিরত্তিই 
ইতিকত্তবাতা বা দ্বার । এইরাপভাবেই “প্রত্যাসত্তি”, “নৈকটা” বা “অন্তরঙ্গতা" এবং “দূরবর্তিত্” বা 
“বহিরঙ্গতা” প্রভৃতি প্দসমূহের যে আপেক্ষিক অখে প্রয়োগ হইয়াহ্ছে, ইহা বুঝিতে হইবে । অন্তরঙ্গ ও 
বহিরঙ্গসাধনের পৃবৌক্ত লক্ষণদ্বয় অনুসরণ করিয়া আলোচ্য পুরাণবচনের “তটস্থ” ও “ইতিকত্তব্যতা” 
পদদ্বয় ব্যাখ্যা করা যাইবে না। কারণ প্রথম লক্ষণানুসারে যাহা পরাবগতির সাধন এবং দ্বিতীয় 
লক্ষণানূসারে যাহা দুষ্টদ্বারে ফলোৎপাদক, তাহাকেই ব্রহ্ধসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গসাধন বলা হইয়াছে 
এবং এইরূপ লক্ষণদ্বয় গ্রহণ করিলে শমাদি ও শ্রবণাদি উভয়ই অন্তরঙ্গসাধন * কারণ শমদমাদি 
'পরাবগতির উৎপত্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া এবং ব্রদ্মবিদ্যাপ্রতিপত্তির প্রতিবন্ধক চিত্তমল অপসারণরূপ 
ৃষ্টদ্বারে ফলোৎপাদক হওয়ায় অবশ্যই ভ্তানোৎপত্তিতে অন্তরঙ্গসাধন।৯১ কিন্তু পৌরাণিকবচনে 


৯ শমদমাদি ষট্সম্পত্তি সাধনচতুষ্টয়ের অন্তঙ্গত তৃতীয় সাধন। তন্মধ্যে বহিরিক্ডিয়নিগ্রহই শম বা শাস্তি। 
অন্তরিন্ত্িয়মনই দম বা দাস্তি। “উপরতি” পদের অর্থ সন্যাস। শীত-প্রীঘষ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি 
পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের সহনই (ছ্ন্দ-সহিষণতা ) তিতিক্ষা। পরব্রদ্ধে চিত্তের একাগ্রতা নিজ্পাদনই সমাধান । 
শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা । উদ্ধত রহদারণ্যক শ্রুতির মাধান্দিন শাখখীয় পাঠে “সমাহিতঃ” পদের স্থলে 
শ্রদ্ধাবিস্তঃ” পদ বিদ্যমান। শ্রদ্ধা বিস্ত বা সম্পত্তি বহার, তিনি শ্রদ্ধাবিস্ত। 

১০ ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩18২৭ পুঃ ৯০০, “তঙ্মাৎ যজজাদীনি শমদমাদীনি চ যথাশ্রমং সর্বাণোবাশ্রমকর্মীণি 
বিদ্যোৎপত্ভৌ অপেক্ষিতবানি। তন্রাপি 'এবংবিৎ' (বৃহঃ উপঃ 818২৩) ইতি বিদ্যাসংঘোগাৎ প্রত্যাসন্নানি 
বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি, বিবিদিষাসংযোগাৎ তু বাহাতরাণি যক্তাদীনীতি বিবেক্তব্যম।” ভাষা হইতে প্রতীয়মান 
হয় ষে যক্তাদি আশ্রমকর্মসমূহ বিবিদিষা উৎপত্তির দ্বারা ব্রহ্মাবিদ্যার উৎগত্ভিতে উপযোগী ॥ সৃতরাং বিবিদিষা 
(প্রত্যকপ্রবণতা ) উৎপন্ন হইলে বিবিদিষু সম্মযাসী কর্মত্যাগ করিবেন (নৈঃ সিঃ ১৪৯)। কিন্ত শমদমাদি 
প্রত্যাসক্ন বিদ্যাসাধন হওয়ায় ব্রক্মবিদ্যার উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুমুক্ষর অনুষ্ঠেয় । অবশ্য ব্রক্মবিদ্যার মোক্ষরূপ 
ফলোৎপতিতে ঘজ়াদি বা শমাদির উপযোগিতা নাই ॥ উহারা ব্র্মবিদ্যার উৎপত্তিতেই উপযোগী । এই সমস্ত বিষয়ে 
ভাষতী ও বিবরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ এই স্থলে আলোচনীয় নহে। 

১১ ব্রঃ সৃঃ শা$ ভাঃ ৪/১৯১৮ পৃঃ ১৬৩, “তগ্মাৎ বিদ্যাসংঘুক্তং নিতামগ্রিহোত্রাদি বিদ্যাবিহীনং চ উভয়মপি মুমুক্ষুণা 
মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জল্মানি অন্মান্তরে চ প্রাগ্কানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ, তদ্‌ যথাসামর্থাং 
ব্রন্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাতদুরিতক্ষয়হেতুত্বদ্বারেণ ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদামানং শ্রবণমননশ্রদ্ধা- 
তাৎপর্য্যাদ্যস্তরঙ্গকারণাপেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্যাং তৰতীতি স্থিত ।” ভাষ্বের “শ্রদ্ধা” গদ শমদমাদি 
গঞ্চসম্পত্তির উপলক্ষণ। তৎপরের [ভাবই তাৎপর্য । “তৎ” সর্বনাম পদে বৃদ্ধিস্থ পরাযৃট হইলেও অনির্দি্রবাচী 
“তৎ৭”" পদ পরব্রন্মকেই নির্দেশ করে ( গীতাভাষ্য ১৭২৩ আঃ চীঃ পৃঃ ৬৬৭), “ 'তন্বমসি' ইতি ুতেঃ 'তৎ 
ইতাপি ব্রক্মণো নামনির্দেশঃ।” ভগবদ্গীতায় পরক্রহ্ম অথে বহধার “তৎ” পদ ব্যবহাত হইয়াছে (গীতা ৫1১৭ ॥ 


৩৫০ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ দ্বাদশ 


জ্ঞানের উৎপত্তিতে কেবল শ্রবণকেই অন্তরঙ্গ বলা হইয়ান্ছে । মনন ও নিদিধ্যাসনকেই যখন অন্তরঙ্গ বলা 
হয় নাই, তখন শমদমাদির অন্তরঙ্গত্ব-প্রসঙ্গই নাই । অতএব পুরাণবচনে “অন্তরঙ্গ” পদের পারিভাষিক 
'অথ যে গৃহীত হয় নাই, তাহা নিশ্চিত। 

“ততঃ সবাঙ্গনিষ্ঠস্য” ইত্যাদি শ্লোকদয়ে ব্রন্মজানের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উত্ত শ্লোক দুইটির 
সংক্ষেপ বক্তব্য এইরাপ-_অতঃপর সবাঙ্গনিষ্ঠ পুরুষের “তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাকাব্রবণ হইতে 
( “বেদবাকাত+” ) প্রতাগ-ব্রন্দৈকাবিষয়ক যে শুদ্ধ অন্তঃকরণরৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বতঃসিদ্ধ ও 
শাঙ্করী রৃত্তিতে যে চিদভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহাই ব্রন্মবিজ্তান এবং তাহাই অক্তাননাশক | শ্লোকদ্বয়ের 
বিস্তৃত বাখা এইরূপ। 

“তত” অবায়ের অর্থ তদনস্তর । কাহার অনন্তর ?-_শমদমাদির দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ দূরীভূত 
হইবার অনন্তর ৷ মনন ও নিদিধাসন শ্রবণের অঙ্গ বলিয়া “সর্বাঙ্গ” পদে উহারাই ধর্তবা। সেই মনন ও 
নিদিধ্যাসনের আরতিদ্থারা যে-মুমুক্ষু প্রুরষ মননে ও নিদিধ্যাসনে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তিনিই সবাঙ্গনিষ্ঠ । এইরূপ সবাঙ্গনিষ্ঠ পুরুষ “তত্মসি” প্রভৃতি মহাবাকা শ্রবণ করিলে 
তাহার জীব-ব্রন্মের গ্রকাবিষয়ক অখণ্ডাকার চিন্তরৃত্তির উপয় হয় এবং যেহেতু পৃবেই তাহার 
শমাদিদ্বারা চিত্তগত রজঃ ও তমোরূপ মল অভিভূত হইয়াছে, সেইহেতু এরূপ মনোরৃত্তি শুদ্ধ অর্থাৎ 
সত্বপ্রধান বা স্বচ্ছ। কিন্তু স্বচ্ছ হইলেও রত্তি জড় হওয়ায় উহা স্থবিষয় প্রকাশে অক্ষম । এইজন্য এরূপ 
সচ্ছ রৃত্তিতে ব্রন্মচৈতন্য প্রতিবিষ্বিত হইলে সেই রৃত্তিপ্রতিবিষ্িত চৈতনাই বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। 
যদিও ঘটাদ্যাকার অন্তঃঠকরণরৃত্তিও স্বচ্ছ তথাপি ব্রন্মপ্রকাশনিমিত্ত বৃত্তির অতিষ্বচ্ছতা বা তমোরজো- 
লেশসত্প্রধানতাই এইস্থলে বিবক্ষিত হওয়ায় মানসী বৃত্তির বিশেষণরূপে “তুদ্ধা” পদ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে । অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অক্তানারতচৈতন্যই বিষয় হইতে পারে এবং অন্তঃকরণ-ৃত্িপ্রতিবিষ্থিত বা 
রৃস্তাভিব্যস্ত চৈতন্যই অক্তাননাশক হইয়া থাকে । যেহেতু শুদ্ধ ব্রন্ই মূলাক্জানের বিষয়, সেইহেতু শুদ্ধ 
ব্রহ্মাকার মনোরৃত্তিপ্রতিবিষ্িতচৈতন্যই মৃলাক্তানের নাশ করিলে ভগ্মাবরক ব্রহ্মচৈতনা উক্ত শুদ্ধ 

£করণরৃত্তিতে প্রতিবিষ্থিত হইয়া থাকে । এইরূপ ভগ্নাবরক প্রতিবিদ্থিত ব্রন্মচৈতনাই ব্রন্মপ্রমা বা 
বর্ষ সাক্ষাৎকার। যেহেতু বিবরণসিদ্ধান্তে অক্তানোপহিত বিশ্বচৈতনাই ঈশ্বর ও অন্তঃকরণ- 
তৎসংস্কারাবচ্ছিন্ন অক্তানপ্রতিবিষ্বিতচৈতনাই জীব এবং প্রতিবিষ্ব বিষ্বাতিরিস্ত নহে, সেইহেতু 
বিশ্ব-প্রতিবিষ্ব অনুগত বিশ্তদ্ধ চৈতনাই সাক্ষী । ফলে ভগ্নাবরক প্রতিবিস্থিত ব্রদ্মচৈতনারপ ব্রহ্ষপ্রমা 
সাক্ষি-চৈত্ুমার সহিত স্বতঃসম্বদ্ধ বলিয়া উক্তরূপ চিদভিবাক্তি বা ব্রন্ষপ্রমা স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ 
উহার প্রকাশের নিমিত্ত অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই- _সাক্ষিচৈতন্য ব্রন্ধপ্রমাকে গ্রহণ করিয়া তদ্গত 
প্রমাত্বও গ্রহণ করিয়া থাকে । এইজন্য পুরাণবচনে চিদভিব্ক্তিকে “স্থতঃসিদ্ধা” বলা হইয়াছে! 
এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ চিদভিবাক্তির আপরোক্ষা বুঝাইতেই পুরাণবচনে “বিজ্ঞান” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে---বি 
উপসর্গের দ্বারা তানের অপরোক্ষত্রই বিবন্ষিত। অপরোক্ষ অনুভবের বাচক পদরূপে “বিজ্ঞান” পদ 
ডগবদ্গীতায় (৭।২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৩৪২; ৯।১ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৪১০) ১৮1৪২ শাঃ ভাঃ পৃঃ ৭২৪) বহুবার 
বযবহাত হইয়াছে । চিদভি বাক্তির অপর বিশেষণ শাঙ্করী এবং এইস্থলে “শাঙ্করী” পদের প্রকৃত তাৎপধা 
কি, তাহা বলা শক্ত । একাধিক সন্তাব্য ব্যাখ্যা এইরূপ । 
১৮৬২ )। সুতরাং “তৎপরতা” বা “তাৎপথ্য” পদে পরব্রন্ষের ধ্যান বা নিদিখ্যাসনই বক্তব্য । এইরাপ 
ভাষ্যানুসারেই সংক্ষেপশল্লীরকে এবং তাহার সারসংগ্রহ চীকায় “অন্তরঙ্গ” পদের দুইটি অর্থেই শমাদি ও 
শ্রবপাদিকে ব্রচ্মবিদ্যার অস্তরঙ্গপাধন বলা হইয়াছে (৩৩২৯ পৃঃ ৩৩৩ ও ৩৩৩০ পৃঃ ৩৩৪), “যু 
গরমাম্বসাক্ষাকারোদ্দেশেনৈব বিহিতং তদস্তরঙ্গসাধনমূ, তচ্চ “তস্মাদেবংবিচ্ছাতো দান্ত উপরতস্ভিতিচ্ষঃ 
শ্রদ্ধাবিস্তো তু়াহ্তনোবাত্বানং পশ্যেৎ' (রহঃ উপঃ 818২৩ “প্রদ্ধাবিত্তঃ” ও “পশ্যেৎ” মাধ্ান্দিন শাখীয় পাঠ ) ইতি 
দশনোদ্দেশেন বিছিতং শমাদি, 'শ্রোতব্যঃ' ইত্যাদি শ্রতিবিহিত! শ্রবণাদি 5, তস্য বিবিদিষানস্তরমেব 
ক্তানোদয়পর্যানতমনৃষ্ঠেয়রেন প্রতাসনয্বাৎ অত্তরঙ্গরম ।.. .অদুষটগ্বারেণৈব ফলোৎপাদকং কারক, জন্মান্তরীয়মগি 
ঘজাদি তদৃদ্বারা বিবিদিষামুৎপাদয়ৎ ধীহেতুঃ ইতি দূরস্থত্বাৎ তদ্বহিরঙ্গমূ। দৃষ্টদ্বারেপ তু তত্বধীহেতুঃ 
অভিব্যর্জকম্‌, শমাদিকং শ্রবণাদিকং চ ৃষ্টপ্রতিবন্ধনিরতিদ্বারা তদ্ধেতুঃ ইতি তৎপরাত্মনো ব্যঙ্জকং তঙ্জিয়ো 
মিকটতাবিত্বাৎ পন্তরঙ্গমিতার্থঃ।” 


অধ্যায় পুরাণবচন-বিচার ৩৫১ 


“শমূ”" অবায়ের অর্থ কল্যাণ বা মঙ্গল এবং আনন্দ ।১ সুতরাং যাহা পরম কল্যাণকর, মঙ্গলকর 
বা আনন্দকর, তাহাই শঙ্কর । শঙ্করস্য ইয়ং ইতি শাঙ্করী অথাৎ শঙ্করসম্বন্ধীই “শাঙ্করী” পদের অর্থ । 
ব্রদ্মবিদ্যা অশেষ অনর্থরূপ অমন্গলের মুলীভূত অজানের নাশক এবং পরমানন্দস্বরূপত্রক্ষপ্রা্তির হেতু 
হওয়ায় ব্রন্মবিদ্যা স্বভাবত?ই শাঙ্করী অর্থাৎ পরম মঙ্গলকর ও আনন্দকর 1১: ইহা বুঝাইতেই চতুর 
ন্লোকের শেষ চরণে “তদেবাজাননাশনমূ” বলা হইয়াছে । বলা বাহুলা, তীব্র বৈরাগাবান্‌ মুমুক্ষুর 
নিকটই ব্রন্মজান আনন্দকর । অতান্ত রাগী পুরুষ অননুভূতপূব ব্রন্মানন্দলাভের নিমিত্ত অনুভূতভোগা- 
সুখ ত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না বলিয়া ব্রন্মক্ঞান তাহার নিকট অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।৯৪ 

অথবা, ভগবান শঙ্কর অদ্বৈতিগণের ইঞ্টদেবতা হওয়ায় তদ্ধিষয়ক বিদ্যাই শান্করী বিদ্যা । 

অথবা, ঈশ্বরপ্রসাদবাতিরেকে ব্রক্মবিদ্যা লাভ হয় না বলিয়া ব্রন্মবিদযাকে শাহ্করী বলা 
হইয়াছে। 

অথবা, সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ অন্য কোন পারিভাষিক অথে ব্রক্মবিদ্যাকে শান্করী বিদ্যা বলা হইয়াছে 
কিনা, তাহা সুধী বাক্তিগণ অনুসন্ধান করিবেন। 


অতঃপর বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পুনরায় মানব উপপূরাণের চতুথ অধ্যায় হইতে ছয়টি প্লোক 
উদ্ধার করিয়াছেন। 

“প্রত্যগ্ব্রন্মৈক্যরূপা যা ব্ৃবত্তিঃ প্রণাভিজায়তে । 
শব্দলক্ষণসামগ্র্যা মানসী সুদৃঢ়া ভূশম় ॥ ১ ॥ 
তস্যাশ্চ দ্রছুড়ৃতশ্চ প্রতাগাস্া স্বয়ংপ্রভঃ | 

স্বস্য স্বভাবড়ুতেন ব্রহ্ষডুতেন কেবলম ॥ ২॥ 
স্থয়ং তস্যামভিব্যক্তস্তদূপেণ মুনীশ্বরাঃ। 
ব্রক্মবিদ্যাসমাখ্যন্তদজ্ঞানং চিৎ্প্রকাশিতম্ ॥ ও ॥ 
প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধং দিবাভীতান্ধকারবৎ। 
অভভুতং বস্তগত্যেব স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম্‌ ॥ ৪ ॥ 
স্থাত্মনাহজ্ঞানত€কাধ্যং প্রসন্নাত্মা স্বয়ং বুধাঃ। 
স্বপৃণব্রন্মরাপেণ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ৫ ॥ 


এবংরূপাবশেষস্ত স্বানুডুত্যেকগোচরঃ। 
যেন সিধ্যতি বিপ্রেন্রান্তদ্ধি বিজ্ঞানমৈশ্বরমূ ॥” ৬ ॥ 
শ্লোক ছয়টির সংক্ষিণ্ড ভাবাথ এইরূপ । 
শব্দপ্রমাণরূপসামগ্রী হইতে উৎপন্ন প্রতাগ্ব্রক্ষৈক্যাকার পূর্ণা অন্তঃকরণরৃত্তি অভ্যাসদ্বারা 


অতিশয় (“ভুশমূ” ) দু়ীভূত হয়। স্বয়ংপ্রকাশ (“্থয়ংপ্রভঃ” ) প্রত্যগাত্বাই এরূপ বৃত্তির 


১২ অমরকোষ, অবায়বগ ২৯ “দিষ্ট্যা শমুপজোযঞ্চেত্যানন্দে।” 

১৩ পণিতমহাশয়ের নিকট অধায়নকালে “শাঙ্করী” পদের এইরাপ অধই পড়িয়াছিলাম। এইজন্য ইহা প্রথমেই 
প্রদন্ত হইল। 

১৪ পঞ্চপাদিকা ওর বর্ণক মেষ্টোঃ পঃ ৬০৫-৬ - মাদ্রাজ পৃঃ ২২০-২১, “. .ব্রন্ধক্তানে অথত্বানৃপপত্তেঃ, ব্রহ্ষক্তানাৎ 
হি মনসোহপি বিয়োগাৎ [লয়াৎ ] নিখিলবিষয়ানুষঙ্গনিরৃত্বিঃ শ্রয়তে। সা চ সাবভৌমোপক্রমং 
ব্রক্ধলোকাবসানম্ব্কুষ্টোৎরু ইসৃখং শ্রয়মাণং সোপায়ং নিবর্তয়তি । অতো ব্রন্ষক্তানাৎ উদ্বিজতে লোকঃ। কুতস্তত্র 
প্ররত্তিঃ £...ন হি ব্রঙ্জানন্দোহননভূতপুবোহনুভূতভোগাসুখাভিলাফং মন্দীকতুমুৎসহতে, যেন তদুজ্বিত্বা 
্হ্মক্তানে প্রবর্তেত" ইত্যাদি । বৃহদারণাক উপনিষদের (8/৩।৩৩ ) “স যো মনুয্যাণাং রাদ্ধঃ" ইত্যাদি শ্রুতি 
অনুসারেই গঞ্চপাদিকাকার “সা চ [নিরুতিঃ] সাবভৌমোপক্রমং ব্রক্মলোকাবসানমুৎরুষ্টোৎকু্টসুখম্‌” 
বলিয়াছেন । উদঝ (উদ্বঝ ) উৎসগে, এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে তুদাদিগণীয় উদৃঝ ধাতুর অর্থ উৎসর্গ বা 
তাযাগ। সুতরাং “উজ্বিত্বা" পদের অথথ তাতগ । 


৩৫২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বাদশ 


(“তস্যাশ্চ” ) দ্রষ্টা ( “্রুভূতশ্চ” ), কারণ উক্ত রৃত্তিতে নিজস্বরূপ ব্রহ্মরপে প্রতাগাত্মাই ভাসমান 
হইয়া থাকে । হে মুনিত্রেষ্ঠগণ ! সেই রৃত্িতে ( “তস্যামূ্‌” ) ব্রন্মরাপে (“তদ্ুপেণ” ) স্বয়ং অভিবাত্ত 
প্রতাগাত্থা “ক্রক্মবিদযা" নামে খ্যাত। দিবালোকে পেচক (“দিবাভীতঃ” ) কর্তৃক কম্পিত অন্ধকার 
যেমন বস্তুগত্যা সৎ নে, প্রতীতিমান্রসিদ্ধ, সেইরূপ চিৎপ্রকাশিত ব্রদ্মবিষয়ক অক্তানও বাস্তব নছে, 
প্রতীতিমান্রসিদ্ধ । হে পণ্ডিতগণ | ব্রন্মজানের উদয় হইলে অর্থাৎ আত্মকত্তৃক আত্মপ্রকাশ হইলে আত্মা 
স্ববিষয়ক অক্তান ও অক্তানের সমুদায় কার্যযকে গ্রাস বা বিনষ্ট করিয়া থাকে । অথবা, আত্মজানের উদয় 
হইলে অক্তান নিজেকে নিজে এবং নিজকাধ্য অধ্যাসাদিকে স্থয়ংই নিরত্ত করিয়া থাকে । তখন স্থয়ং 
পূর্ণব্দ্মরূপে বিশুদ্ধ আত্মা (“প্রসন্াত্া” ) স্বরাপাবশেষরপে অবস্থান করে 
(“স্বয়মেবাবশিষাতে” )। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্যাপ্রপঞ্চের এইরূপ স্বপূণব্রন্মরাপাবশেষতা 
(“এবংরূপাবশেষঃ” ) নিজ অনুভূতিমান্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে এবং হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! যাহার দ্বারা 
ইহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে গ্রশ্বরবিজান বলা হইয়া থাকে। 

এক্ুণে পৌরাণিক বচনসমূহের বিস্তৃত বাখ্যা করা যাইতেছে। 

“তত্ত্বমসি" প্রভূতি চতৃর্বেদোক্ত চারিটি মহাবাকোর*? প্রতি বাকাকে এইস্থলে শব্দলক্ষণসামগ্রী 
অর্থাৎ শব্দপ্রমাণরূপকারণসামগ্রী বলা হইয়াছে। “প্রতাক” পদে প্রতাগাত্বাই বক্তব্য । প্রতীপং 
বিপরীতম্‌ অঞ্চতি প্রাপ্পোতি ইতি প্রতাক্‌-_যাহা নিজ স্বরূপের বিপরীতরূপে অবভাসিত হয়, তাহাই 
প্রতাক। প্রত্ক চ তদাত্া চ ইতি প্রতাগাস্্া । অশনায়পিপাসার অতীত পরক্রহ্ধ (বৃহঃ উপঃ ৩1৫) 
নিজ স্বরূপের বিপরীতরাপে ক্ষুৎ-পিপাসাদিদ্বারা পীড়িত জীবান্বরূপে অবভাসিত হওয়ায় “প্রত্যাগাত্মা” 
পদের অথ জীবাত্মা। কিন্ত ব্রক্মই জীবভাবে অবস্থান করেন বলিয়া (ব্রঃ সূঃ ১৪1২২) বুঝিতে হইবে 
যে ব্রচ্ষের এই জীবভাব অবিদ্যাকজিত। সুতরাং ব্রন্মস্বরূপবিষয়ক অবিদ্যাই ব্রন্মের জীবভাবের - 
প্রতাপস্থাপক বলিয়া এবং সমানাশ্রয়বিষয়ক ক্তান ও অক্তানের মধোই বিরোধ থাকায় ব্রহ্ম স্বরূপবিষয়ক 
জানই ব্রন্দস্বরূপবিষয়ক অক্ঞানধ্বংসে সমর্থ । কিন্তু ব্রন্স্বরূপক্তান অক্ানের আশ্রয় বলিয়া উহা 
অক্তানভাসক, অক্তাননাশক নহে । এইজনা ব্রহ্মস্বরূপাকার অন্তঃকরণরুত্তির প্রয়োজন । জীব-্রন্ধের 
এঁক্য অর্থাৎ নি্ডণ অখণ্ড ব্রদ্ধই “তত্ত্মসি”' প্রভৃতি মহাবাকোর লক্ষার্থ বলিয়া মহাবাকাশ্রবণজনা যে 
অন্তঃকরণরত্তি উৎপন্ন হইরে, তাহা অবশাই জীব-ব্রন্ধৈীকাকে অথাৎ ব্রহ্ম স্বরূপকে বিষয় করিবে এবং 
ব্রন্ধস্বরূপ অখণ্ড (অথাৎ অংশ বা অবয়বহীন ) বলিয়া ব্রহ্ম প্বরূপমান্রাবগাহী অথাৎ সংসগের 
অবিষয়ক অন্তঃকরণরৃত্তিকে অখণ্ডাকাররৃত্তি বলে । এইরূপ মানসী রৃত্তিই শব্দলক্ষণসামগ্রী হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । পূরাণবচনে এইরূপ অখণ্ডাকার রত্তিকেই “পূর্ণা রৃত্তিঃ” বলা হইয়াছে-_“অখণ্ড” 

ও “পর্ণ” পর্য্যায়শব্দ।১৬ অসম্তাবনা অসভ্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদূরীকরপদারা মনন ও নিদিধ্যাসনের পুনঃ পুনঃ 
রা 
হইয়াছে এবং ইহাই “সুদুঢ়া ভূশয" শ্লোকাংশে অনূদিত হইয়াছে । সেই অন্তঃকরণরত্তি যখন জড় 
বলিয়া দশা, তখন তাহার দ্রষ্টা কে £ বৃত্তাকার বৃত্তিস্বীকারে মুলক্ষতিকরী অনবস্থা হয় বলিয়া 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সমস্ত বস্তই জাতরূপে অথবা অজাতরাপে সবাবভাসক সাক্ষিচৈতনোরই বিষয় হইয়া 
থাকে ।*' ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ বিষয় এবং ঘটাকার অন্তঃকরণরত্তি উভয়ই সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা 


১৫ সামবেদ হইতে “তস্বমসি” (ছাঃ উপঃ ৬৮1৭), খগ্বেদ হইতে “প্রজানং ব্রন্মা” (এতঃ উপঃ ৩1৩), 
অথর্ববেদ হইতে “অয়মান্থা ত্রক্ষ” ( মাওুক্যাপঃ ২) এবং যুরেদ হইতে “অহং ব্রন্ধাস্ম” (বৃহঃ উপঃ 
১৪১০ )--এই চারিটি মহাবাক্ ভগবান্‌ শক্করাচার্থ্য প্রতিষ্ঠিত শারদামঠে, গোবদ্ধন মঠে, জ্যোতির্মঠে এবং 
শ্ঙ্গেরীমঠে যথাক্রমে ব্রহ্মচারী ও সঙ্গ্যাসীর অনুশীজনীয়। “সতাং জানমনন্তং ব্রক্ম” (তৈতিঃ উপঃ ২১১) 
ইত্যাদি শুতিবাকাসমূহ ব্রন্মের লক্ষণাকা, কারণ ছয়টি তাৎপর্যযপ্রাহকলিঙ্গের মধ্যে সব কয়টি এ সমস্ত বাক্যে নাই, 
কিন্তু মহাবাকাচতুষ্টয়ে সব কয়টি লিঙ্গই বর্তযান। হড়বিধতাৎগর্যাপ্রাহকলিঙ্গবন্ত্রই বাকোর মহম্ব। 

১৬ জমরকোষ, বিশেষ্যনিক্লবর্গ ২৩ “অথ সমং সব । বিশ্বমশেষং কৃৎয়ং সমস্তনিখিজাখিলানি নিঃশেষম্‌ ॥ 
' সমগ্রং সকলং পূর্ণ খণ্ড ং' স্যাদনূলকে 1” 1. 

১৭ ধিবরণ ১ম বর্ণক মেষ্্রোঃ গৃঃ ৯৯০০ মাদ্রাজ পৃঃ ৮৩-৪, “সর্বং বন্ত জাততয়া বা অঙ্জাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যস্য 
বিষ এব ।” 


পি নি প্রঃ সং হু 


অধ্যায় পুরাণবচন-বিচার ৃ ৩৫৩ 
যুগপৎ প্রকাশিত হওয়ায় অনুবাবসায় অথবা অনন্ত রৃত্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে ঘটগ্রকাশ 
হইতে ব্রন্মপ্রকাশের পার্থকা বিদামান। ঘটপ্রকাশস্থলে প্রকাশক সাক্ষী ও প্রকাশ্য ঘট ভিন্নই হইয়া 
থাকে যদিও সাক্ষীর সহিত অভেদবাতিরেকে সাক্ষোর প্রকাশ হয় না, তথাপি ঘটাদিস্থলে উক্ত অভেদ 
আধ্যাসিক, যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দুগদুশ্যের সস্বন্ধমান্্ আধ্যাসিক (অঃ সিঃ ১ম পরিঃ 
“দুগ্দূশাসম্বন্ৃতঙজ$” পৃঃ ৪৫৩-)। কিন্ত শ্রদ্মপ্রকাশস্থলে অখণগ্ডাকাররৃত্তি নিষুণ ব্রহ্ষাশ্রিত ও নিশুণ 
বন্ধবিষয়ক অক্তানের নিরৃত্তি করিলে ভগ্নাবরক নি ব্রক্মটৈতন্য অখপ্াকাররৃত্তিতে প্রতিবিষ্বিত হয়। 
এক্ষণে অবিদ্যাপ্রতিবিদ্বিত জীব বা প্রতাগাত্থা স্বরূপতঃ নিপুণ ব্রক্মচৈতনোর সহিত অভিন্ন হওয়ায় 
সাক্ষা-নিঙপব্রন্ধচৈতন্য সাক্ষী-প্রতাগাত্মচৈতনা”: হইতে ঘৃটাবচ্ছিমচৈতনোর ন্যায় ভিন্ন নহে এবং 
উহাদের অভেদ স্বাভাবিক, আধ্যাসিক নহে 1১৯ এইজনা পৌরাণিকবচনে প্রত্াগাত্রাকে স্বয়ংপ্রভঃ বা 
স্বয়ংপ্রকাশ বলা হইয়াছে । কিন্ত নিজেকে নিজে বিষয় বা প্রকাশ করিয়া থাকে, এইরূপ অর্থে স্থয়ংপ্রভ 
বা স্বপ্রকাশ নহে, কারণ তাহাতে বর্তৃকর্মবিরোধ অবশান্তাবী। ঘটাদির ন্যায় চৈতন্যের বাবহারও 
চৈতন্যাধীন, চৈতনাতিম্ন অনোর অধীন নহে ॥ ফলে বাবহারবিষয়তামান্ত্রে চিৎ-তাদাত্মাই প্রয়োজক। 
অতএব ঘট ও চৈতন্য উত্তয়ই অবিশেষে অপরোক্ষবাবহারের বিষয় হইলেও ঘটাদি অনাত্মপদাথমান্তর 
স্বভিন্ন চৈতন্যবেদ্য, কিন্ত চৈতনা স্বভিন্ন কাহারও দ্বারা বেদা না হওয়ায় এবং নিজের দ্বারাও নিজে বেদা 
না হওয়ায় অবেদ্য এবং অবেদাত্বসমানাধিকরণ অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্বই স্বপ্রকাশত্ব।২* এইরূপ গছ 
তাৎপর্যোই উদ্ধত পুরাণবচনে বলা হইয়াছে “স্বস্য স্বভ্ভাবস্ভতেন ব্রক্মভুতেন কেবলম 
[ অবভাসতে 11” “স্বভাবড়ুতেন” অথাৎ ম্বরূপেণ এবং “্রহ্মভূতেন” অথাৎ ব্রহ্মরূপেণ । ভ্রিলিঙ্গ 
“কেবল” পদের এক ও সমগ্র এই দুই_অথ কোষপ্রসিদ্ধ এবং ভগবদৃ্ীতায় অভি মানবজি ত, মমত্ববর্জিত 
ও শুদ্ধ এই তিন অর্থে (গীতা 8২১৪ ৫1১১) ১৮১৬ ) উত্ত পদ বাবহাত হইলেও আলোচা শ্লোকে 
ক্লীবলিঙ্গ “কেন্লম্" পদের অর্থ নিণীত বা অবধারিত।৯১ শ্লোক দুইটির অন্বয় এইরূপ 
হইবে- -শব্দলক্ষণসামগ্রযা যা প্রতাগব্রদ্মেকারূপা ডূশং সুদুঢ়া মানসী পৃর্ণা বৃত্তিঃ অভিজায়তে, তস্যাম্চ 
[ রৃত্তেঃ] স্বয়ংপ্রভঃ দ্রটুড়ৃতশ্চ প্রতাগাত্া স্বস্য স্বভাবন্ভূতেন ব্রহ্মভুতেন কেবলং [ অবভাসতে ]। 
“স্বয়ং তস্যামভিবাক্তঃ” ইত্যাদি পরবত্তী দুই শ্লোকে ব্রন্গক্তান, অক্তানস্বরূপ ও অজাননিরৃত্বির 
কথা বলা হইয়াছে'। ব্রন্মক্তান কি? এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর--[হে] মুনীশ্বরাঃ! তস্যাম্‌ 
[ অখগ্ডাকাররতোৌ ] তৎ [ক্রহ্ম-]রূপেণ স্বয়ং [ অনন্াধীনঃ ] অভিব্ক্তঃ ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যঃ। 


১৮ এই গ্োকে প্রত্যগাস্তাকেই সাক্ষণী বলা হইয়াছে । অদ্ৈতশাস্্রে সাক্ষী বিষয়ে বহু মতভেদ রহিয়াছে । জীব ও 
ঈশ্বরের লক্ষণ যেরাপ হইবে সাক্ষীর লক্ষণও তদনুরাপ হইবে । যেমন, প্রকটটার্থবিবরণকারমতে অবিদাপ্রতিবিদ্বিত 
চৈতন্য ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণপ্রতিবিদ্বিতচৈতন্য জীব হওয়ায় বিশ্বচৈতন্যরাপ শুদ্ধচিৎই সাক্ষী । মাধবমত সহজে 
থণ্ডন করিবার নিমিত্ত অদ্ৈতসিদ্ধিতে অবিদাপ্রতিবিষ্িতচৈতন্যকে এবং অবিদ্যারতি প্রতিবিষ্বিতচৈতনাকে সাক্ষী 
বলা হইয়াছে (অঃ সিঃ ২য় পরিঃ “ব্রন্মণো ক্তানত্বানন্দত্বাদ্বিতীয় ্নিত্যত্বসাক্ষিত্বোপপত্তিঃ” পৃঃ ৭৫৪ পং ১)। 
এতদ্বাতীত, জীবসাল্ষী-ঈশ্বরসাক্ষী, সাক্ষীর একত্ব-বহত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বহু মত মতান্তর বিদ্যমান । বিবরণোষ্ভ 
সাক্ষী প্রবেই উল্লিখিত হইয়াছে । সাক্ষী বিষয়ে বিশেষবিচার বেদাস্ত-পরিভাষার ব্যাখ্যাপ্রন্থে করা হইবে। 

১৯ বিবরণসিদ্ধান্তে অনারত সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভেদই বিষয়গত প্রতাক্ষত্বের প্রয়োজক । আলোচাস্থলে 
অপরোক্ষত্বের ঘটক অভেদ এইরাপে লাভ করা যাইবে । ভগ্মাবরক নিরুণ ব্রন্মচৈতন্য অখণ্ডাকার অন্তঃকরণ- 
রতিতে প্রতিবিদ্িত হইলে উহা অবশ্যই রতির উপাদান অন্তঃঠকরণে এবং অন্তঃকরণের উপাদান অবিদ্যাতেও 
প্রতিবিদ্থিত হইবে, যেহেতু উপাদানব্যতিরেকে উপাদেয় কুন্ত্রাপি অবস্থিত হইতে পারে না। এক্ষণে অবিদ্যা- 
প্রতিবিদ্িতটচৈতন্যরপ প্রত্যগাত্বাই পৌরাণিক ল্লোকে সাক্ষিরপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং নিও ব্রক্মচৈতন্যও অবিদ্যায় 
প্রতিবিদ্বিত বলিয়া সাক্ষ্য-নিগণচৈতন্যের সহিত প্রত্যগাত্মরাপসাক্ষীর অভেদ প্রাপ্তই। কিন্ত ঘটাদিস্থলের ন্যায় 
এইছলে সাক্ষোর সাক্ষাতেদ আধ্যাসিক নহে, কিন্ত স্বাভাবিক; কারণ সাক্ষী-প্রত্যগাত্মা সাক্ষ্য-নিগুপব্রক্ষচৈতন্য 
হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, কিন্ত এীকাপ্রাপ্ত। ূ 
২০ টিৎসুখণী ১ম পরিঃ “স্মপ্রকাশত্বনিরাপণে পূর্বপক্ষঃ” পৃঃ ৫। অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “দ্বিতীয়মিধ্যাত্ববিচার$” পুঃ 
১৫৬, “পরপ্রকাশ্যত্বাভাবো হি স্বপ্রকাশত্বম ।” লঘুচন্দ্রিকা পঃ ১৫৬ প্রষ্টবা। 

২১ অন্নরকোধ, নালার্থবর্ধ ৬২৪, “নির্ণীতে কেবলমিতি ত্রিলিঙ্গং তবেকরুৎরয়োঃ 1” 


৩৫৪ র বিবরপ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বাদশ 


অর্থাৎ, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! শব্দলক্ষণসামগ্রী হইতে উৎপন্ন অখগ্ডাকার মানসী রৃত্তিতে ভগ্লাবরক ব্রন্ধ- 
চৈতন্য নিজরূপে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রন্মরূপে অভিবাক্ত বা প্রতিবিদ্িত হইলে সেই প্রতিবিষ্বিত চৈতনাকেই 
ব্রহ্মবিদা নামে অভিহিত করা হয়। স্বয়ং প্রকাশ ব্রন্ষের প্রকাশ কিছুমান বাহত না হইলেও অজ্ঞানারত 
থাকায় উহা স্বস্বরূপে প্রকাশিত হন না বলিয়া “তদ্ূপেণ” পদ বাবহার করা হইয়াছে-_-অকানারত ব্রন্ধ 
অব্রন্মরূপে বা জীবরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অক্ঞানের নিবৃতিই ব্রন্মের অভিব্যক্তি, যেমন 
হস্তদ্বারা আরত প্রদীপের হস্তাপসারিত হইলে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেইরাপ । এইজন্য “অভিবাত্তি” 
পদ সার্থক। 

সেই অজ্ঞানের স্বরূপ কি, যাহার নিরত্তির জন্য ব্রন্মবিদ্যার আবশাক ? এইরাপ প্রশ্নেরই উত্তর--_ 
চিৎ-প্রকাশিতম অক্তানং দিবাভীতান্ধকারবৎ কেবলং প্রতীতাযা সিদ্ধমূ। অক্তান অকাত অবস্থায় এক 
ক্ষণও থাকিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অক্তানবিষয়ক দ্বিতীয় অক্তান স্বীকার করিতে হয় এবং এই 
দ্বিতীয় অক্তান অক্তাত হইলে তৃতীয় অক্তান স্বীকার ইতাদিক্রমে অনন্ত অক্তান স্বীকৃত হওয়ায় 
নিষ্প্রামাণিক মূলক্ষতিকরী অনবস্থা অনিবার্ধা হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ, অক্তানবিষয়ক অক্তান স্বীকার 
করিলে অক্ঞান সাক্ষিমান্্রবেদ্য না হইয়া প্রমাণগমা হইয়া যাইবে (এইজন্য পুরাণবচনে “চিৎপ্রকাশিতয় 
অক্তানম" বলা হইয়াছে । অক্তান সবদাই অনার্ত সাক্ষি-চৈতনাভাসা (রৃহঃ উপঃ ভাঃ বাঃ 81৩।৭৪ 
পুঃ ১৩৮৯), “যৎ্প্রসাদাদবিদ্যাদি সিধাতীব দিবানিশমব। তমপ্যপহুদতেহবিদ্যা নাজানস্যাস্তি 
দুক্ষরমূ ॥” অর্থাৎ, যাহার দ্বারা নিতা প্রকাশিত হইয়া অক্তান সিদ্ধ হয়, সেই চৈতনাকেই অজান আর্ত 
করিয়া থাকে । সুতরাং অক্ঞানের দুক্ষাধ্য কিছু নাই। বস্ততঃ অক্তান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে আরুত করিতে 
যাইয়া স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যেমন মেঘ সূামণ্ডলকে আর্ত করিয়া স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া যায় 
(অদ্বৈতানৃভূতি শ্লোঃ ৬০, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩১), “মেঘাবভাসকো ভানুষেঘাচ্ছন্নোহপি ভাসতে । 
মোহাবভ্ভাসকত্তদ্বন্মোহাচ্ছন্নোহপি ভাতায়ম ॥” অথাৎ- সূ মেঘদ্বারা আহ্ছন্ন হইয়াও যেমন মেঘকে 
প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চৈতন্য মোহ বা অক্জানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও অক্তানকে 
প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকে | অনাথা “মেঘ সূযমণ্ডলকে আবৃত করিয়াছে", এইরূপ 
বাবহারও সম্ভব হইত না। 

ব্রন্ধের আবরক এইরাপ অক্তান সতা অথবা মিথ্যা £_-ইহারই উত্তর, “প্রতীতা কেবলং 
সিদ্ধমূ।” চিদৃভাসা পদাথমান্ন মিথ্যা বলিয়া অক্তানও মিথ্যা-_-যতকাল অক্ঞানের প্রতীতি, ততকালই 
অক্তান বিদামান বলিয়া অক্কান প্রতীতিমান্রশরীর ৷ বস্মতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বিবরণ- 
প্রমেয়সংগ্রহের বঙ্গভাষায় অনুবাদে “প্রতীতাযা কেবলং সিদ্ধমূ” এই পুরাণ শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিতে 
মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তকভুষণ মহাশয় ব্রন্মাবরক অক্তানকে প্রাতিভাসিক বলিয়াছেন (এ ১ম 
খণ্ড পঃ ১৬), “চৈতন্োর দ্বারা প্রকাশিত সেই ব্রন্মের আবরক যে অক্তান, তাহার স্বরপতঃ নিজের 
কোন সত্তাই নাই । শুত্তিদতে রজতের সত্তার ন্যায় তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক 1...এই প্রাতীতিক অক্তান 
বস্তগত্যা মিখ্যাভূত।” এইরূপ অনুবাদ সম্প্ণরূপে প্রমাদগ্রস্ত এবং শিক্ষার্থীর নিকট বিভ্রান্তিকর । 
অক্তানকে প্রাতিভাসিক বা প্রাতীতিকরূপে স্বীকার করিলে সমগ্র অদ্বৈতশাস্তকেই জলাঞ্জলি দিতে 
হইবে । কারণ প্রাতিভাসিক অক্তান ব্যাবহারিক জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। পরিণা্মী 
উপাদান ও উপাদেয় সমসত্তাকই হইবে এবং উপাদান কদাপি উপাদেয় অপেক্ষা নযুনসন্তাক হয় না। 
এতদ্বাতীত বহবিধ দোষ বিদামান যাহা এই স্থলে জালোচনীয় নে) - 

শুধু তাহাই নহে। “আক্তানের স্বরূপতঃ নি, কোন সতাই' নাই” এবং “অজানের সন্ধা, 
প্রাতিভাসিক”, এইরূপ বাকাদ্য় পরম্পরবিরুদ্ধ ॥ *ব্বরাপতঃ নিজেয়' কোন সাই নাই” বিলে 
সন্ত্বকত্বপক্ষ বৃদ্ধিস্থ হয়, অধাৎ চৈতনোর পারমাথিক সন্তাই একমান্ন সত্তা এবং অন্যানা পদাথে 
পারমার্থিক সৎ চৈতনোর আধ্যাসিক সম্বন্ধ থাকায় তাহাদেরও সৎরাপে প্রতীতি হইয়া থাকে। বন্ততঃ 
সত্ত্বকক্বাদে অনাধ্ম পদার্থমাব্র সও নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে, কিন্তু অনির্বচনীয় । কিন্ত 
' প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিলে সত্তাক্তৈবিধ্যবাদ গ্রহণ করিতে হইবে--চৈতন্যের পারমার্থিক সন্ত, 
জগতের ব্যাবহারিক সন্ত্র এবং গ্রমস্থলে প্রাতিভাসিক সন্ত্ব। উভয়মতই অদৈতশাস্তে গৃহীত হইলেও 


নিক প্রাণবচন-বিচার ৩৫৫ 


উভয় সিদ্ধান্ত মুগপৎ গ্রহণ করা যায় না। অদ্ৈতশ্রস্থরাজিতে যখন অক্তানের সন্ত স্বীকুত হইয়া থাকে, 
তখন সত্তাদ্বৈবিধ্যবাদ বা সত্তান্লৈবিধাবাদ২২ আশ্রয় করিয়াই অক্তানকে সৎ বলা হয়, সান্তবকত্ববাদগ্রহণ 
করিয়া নহে। এইজন্য যে সমস্ত অদ্বৈতাচার্্য একাধিক অক্তান স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহারাও 
অক্তানমান্ত্রকে ব্যাবহারিকই বলিয়াছেন ।২৩ প্ররুত প্রস্তাবে, প্রতীতিকালমান্রস্থায়িত্ব প্রাতিভাসিকত্বের 
ব্যাপ্য নহে---সুখদুঃখাদি প্রতীতিকালমান্রস্থায়ী, কিন্তু বাবহারিক, প্রাতিভাসিক নহে। সৃতরাং 
“প্রতীত্যা কেবলং সিদ্ধমূ” স্লোকাংশের দ্বারা অক্ঞানের মিথাতৃমান্র বক্তব্য, প্রাতিভাসিকত্বও নহে। 
“কেবলম্‌” অবায় পদের অথথ মান্র,২৪ উহার অর্থ অবধারণ-_অজ্ঞান সাক্ষি-প্রতীতিমাত্রসিদ্ধ, অন্য 
কাহারও দ্বারা সিদ্ধ নহে এবং যতকাল প্রতীত, ততকালই সিদ্ধ, প্রতীতিকালভিন্নকালসিদ্ধ নহে। 
কিন্ত প্রতীতিকালমাত্রস্থায়িত্বের দ্বারা অক্তানের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, যেমন উক্ত হেতুর দ্বারা 
সুখদুঃখাদির মিথ্াত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহারই উত্তরে পেচকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । দিবাকালে দেখিতে 
পায় না বলিয়া পেচকের অপর নাম দিবাভীত। প্রচণ্ড মাত্ৃগুমধ্যে অবস্থান করিয়াও পেচক প্রথর 
আলোকে অন্ধকার দেখিয়া থাকে । প্রকৃত পক্ষে এরূপ অন্ধকার সতা না হইলেও পেচকের নিকট এরূপ 
অন্ধকার সত্য বলিয়া ভ্রম হয় । এরূপ অন্ধকার সৎ নহে, প্রতীত হয় বলিয়া শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ নহে, 
পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া সদসৎ নহে॥ কিন্তু উহা ভ্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী, সদসদ্বিলক্ষণ 
অনিবচনীয় পদার্থমান্র । অনুরূপভাবে অনান্মজ বাক্তি স্বয়ং স্বপ্রকাশ ব্রন্মস্বরূপ হইয়াও অক্তানপ্রভাবে 
্রদ্মে বিপরীতদর্শী হইয়া থাকে । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে যাহা অনোর নিকট দিবাকাল তাহাই যেমন 
নিশাচর পেচকের নিকট তমঃস্বভাবত্বনিবন্ধন রান্্িরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রপ নিশাচরস্থানীয় 
অনাস্মক্তের নিকট স্থয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মতত্্ব নিশা অর্থাৎ নিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এইজন্য 
অক্তান সৎ না হইয়াও তাহাদের নিকট সৎপদাথের ন্যায় কেবল প্রতীতিসিদ্ধ। কিন্তু কাক যেমন 
দিবাকালে দিবালোকই দেখিয়া থাকে, অন্ধকার দেখে না, সেইরূপ আত্মজ বাক্তি স্থপ্রকাশ ব্রহ্ম ই দেখিয়া 
থাকেন, অজান (ও অক্তানকাধাসমূহ ) দেখেন না। এইরূপ আত্মজের দৃষ্টি অবলম্বনেই বলা হইয়াছে 
“অভূতং বস্তগত্যৈব”-_ অর্থাৎ বস্তগতি বা বস্তর স্বভাব অনুসারে অর্থাৎ পারমাথিক দৃষ্টিতে অক্তান 
কদাপি নাই বা ত্রৈেকালিক নিষেধের প্রতিযোগী ।*৫ অথবা, অত্যুত্তম অধিকারীকে উপদিষ্ট 





২২ “সদেব" (ছাঃ উপঃ ৬২১) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে ব্রহ্মকেই সৎ বলা হইয়াছে । ইহা সত্ত্বকথববাদের ন্যায় 
সত্ান্ত্বিধ্যবাদেও.ব্যাখ্যা করা যায়-_পারমাথিক সত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ব্রক্মকেই সৎ বলিয়াছেন ( অঃ সিঃ 
১ম পরিঃ “সন্তাপ্বিধ্যোপপত্তিঃ” প্রঃ ৬৫৭ ), “ন চ ভ্রিবিধসত্বাঙ্গীকারে ব্রদ্মেব সৎ ইতি স্বমতবিরোধ$, তস্য 
পরমাধসন্ব্র্ধেব ইতোতৎপরত্রাৎ।” ব্যাবহারিক অক্তান প্রাতিভাসিক শুভ্ভি্রজতাদির উপাদান হইলে উপাদান ও 
উপাদের সমসভ্ভাক না হওয়ায় অক্তান কিরূপে প্রাতিভাসিক পদাথের পরিণামী উপাদান হইবে ? এইকপ আশঙ্কার 
উত্তরে অদ্বৈতী সত্তাদ্বৈবিধ্যবাদ আশ্রয় করিয়া থাকেন--_ দ্রব্য অঃ সিঃ ২য় পরিঃ *ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বোপপত্তিঃ” 
পৃঃ ৭৫৮ । অদ্বৈতাচার্যাগণ উত্তমবৃদ্ধির জন্য সত্ত্বকত্ববাদ, মধ্যমবুদ্ধির জন্য সত্তদ্বৈবিধ্যবাদ ও অধমবৃদ্ধির জন্য 
সত্বপ্ৈবিধ্যবাদ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । 

২৬ মাধব সম্প্রদায়ের আচার্যা জয়তীর্ঘ মুনির ন্যায়সুধা গ্রন্থ অবলম্বনে আচার্য ব্যাসরাজ তাহার ন্যায়ামূতের প্রথম 
পরিচ্ছেদে “সামান্যেনাক্তানপ্রমাণভঙ্গঃ” প্রকরণে ও “অবিদ্যাপ্রতীতিভঙ্গঃ” প্রকরণে আপত্তি করিয়াছিলেন যে 
অবিদ্যা হয় পারম্ার্থিক হইবে, অথবা প্রাতিভাসিক হইবে (১1৪৯-৫০ পত্র ৩৩৪।২-৩৩৬১ _ প্রঃ ৫৬১৬২ )। 
বন্ততঃ তিনি “প্রারতীতিক” পদ বাবহার করিয়া অবিদ্যাকে ষে প্রাতিডাসিক পদাখের প্রাতিভাসিক উপাদানরূপে 
স্বীকার করিতে হইবে, তাহা ন্যায়ামৃতের বহস্থলে বলিয়াছেন প্রাতিডাসিক অক্তান স্বীকারে কি কি দোষ হইবে, 
তাহা অস্থানগীত হইবার আশঙ্কায় আলোচিত হইল না। শুশিসন্ধিৎসু আচাথ্য নৃসিংহাত্রমের অদ্বৈতদীপিকা (২য় 
পরিঃ “অক্তানস্য ব্যাবহারিকত্বম" পঃ ১৮২-৯২ ) দেখিবেন। ন্যায়াম্বতকারের পূর্ববর্তী অদ্বৈতাচার্যয নৃসিংহাশ্রম 
নায়সুধা প্রন্থই খণ্ডন রুরিয়াছিলেন। 

২৪ “পরার্থঃ কেবলং যত্বঃ" ইতাদি ব্যবহারের ন্যায় বুঝিতে হইবে। 

২৫ সম্বস্াবার্তিক ্লোঃ ১৬৬ পৃঃ ৬০ - পৃঃ ৫৬৭, “কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বন্ত ন বীক্ষ্তে। শুদ্ধে বশ্ুনি সিদ্ধে চ 
কারকব্যাপতিস্তথী ॥” তাৎপর্য এই, অক্তাননিবন্ধন কর্তৃত্বতোক্তত্বাদিবাবহারকালে শুদ্ধ বস্ত বা ব্রন্ম দুষ্ট হন না। 
আবার, শুদ্ধ বন্ত দর হইলে তার্থাৎ ব্রক্ধসাক্ষাৎকার হইলে কর্তৃত্াদি ব্যবহার হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে 
আন্বত ও অনাত্মকের দৃর্িতোদবশতঃ বাবহারডেদ হইয়া থাকে । বন্ততঃ স্থিতপ্রক্ত আত্মত স্বৃর্টিতে সর্বব্যবহারের 


৩৫৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ স্বাদশ 


মাগ্ডকাকারিকাপ্রসিদ্ধ অজ:তিবাদ বা অজাতদ্বৈতবাদ (মাঃ কাঃ ৩২৩, আঃ চীঃ সহ শাঃ ভাঃ পৃঃ 
১৩০-৩১) অবলম্বন করিয়াও “অভভূতমৃ" পদ বাবহাত হইতে পারে- জগতের সুষ্টিই খন হয় নাই, 
তখন জগদুপাদান অক্তানও নাই ( মাঃ কাঃ ৩।২৮ পৃঃ ১৩৮-৩৯ ), “অসতো মায়য়া জন্ম তত্বতো নৈব 
যুজাতে। বন্ধ্যাপুন্রো ন তন্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥” অথাৎ বন্ধাপুন্রের ন্যায় অসৎ পদার্থের 
পারমার্থিক উৎ্পত্তিও নাই, মায়িক উৎ্পত্তিও নাই। সৃতরাং মায়াও নাই।২৬ 

প্রশ্ন হইবে, কিন্তু যে-অক্ঞান অনাদিকাল হইতে বিদামান, সবয়ংপ্রকাশ ব্রদ্মচৈতনোরও আচ্ছাদক 
এবং ব্রহ্মস্বরূপচৈতন্ যাহার ভাসক বা সাধক বলিয়া নাশক নহে, সেই মিথ্যা অনিবচনীয় অক্তানের 
নির্ত্ি কিরাপে সম্ভব হইবে? এবং অজাননিরত্তি না হইলে মুত্তিই বা কিরূপে সন্তব ? ৬ 

এইরূপ প্রন্নেরই উত্তর, “স্বাজ্বনা গ্রসতে স্বয়ম ॥ মরার প্রসন্নাত্থা স্বয়ং বুধাঃ।” 
এই শ্লোকাংশের দুই প্রকার ব্যাখ্যা সন্তব। 


“স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ং” শ্লোকংশের প্রথম প্রকার ব্যাখা 


প্রথম প্রকার বাখ্যা এই যে আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া নিজ উপাদান অক্তান ও 
অক্জানকার্যাসমূহ গ্রাস বা বিনষ্ট করে। গৃঢ় আশয় এই, যাঁদ অখণ্ডাকার বৃত্তি বা চরমরত্তিকে” 
আত্মসাক্ষাৎকার বলা হয়, তবে এঁরূপ রৃত্তির উপাদান যে অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণ অবিদ্যার 
পরিণাম হওয়ায় অবিদ্যাই চরমরৃত্তির উপাদান।১৮ স্তরাং চরমরৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎ্কার উৎপন্ন 
হইয়া নিজ উপাদান অক্তানকে গ্রাস বা কবলীকুত ৯ করিলে মূল উপাদানের নাশে অবিদাপ্রযুক্ত 


অতীত । এই বিষয়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দৃহীস্ত কাক ও উলক (পেচক ) বৃহঃ উপঃ বার্তিক ১৪৩১৩ পৃঃ 
৪৯২-৯৩ - পঃ ২২১৩, “কাকোলকনিশেবায়ং সংসারোহড়াছাবেদিনোঃ। “যা নিশা সব্বভূতানামি'তাবোচৎ স্বয়ং 
হরিঃ ॥” তাৎপর্য এই, কাকাদির নিকট যাহা নিশার ন্যায় প্রসিদ্ধ, সেই নিশাকালেই উলক'বা পেচক জাগ্রত থাকে 
এবং উলুকের নিকট যাহা নিশা, তৎকালে কাক জাগ্রত থাকে । বলা বাহুল্য, “যা নিশা" ইত্যাদি শ্লোক ভগবদ্গীতা 
(২৬৯) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে; এইজন্য বাস্তিককার বলিফোন ' “ইত্যবোচৎ স্বয়ং হরি$” অর্থাৎ ইহা স্বয়ং 
ভগবানই বলিয়াছেন । শ্রীশ্রীচ্ডীমধো অনুরূপ দৃষ্টাত্ত থাকিলেও উহার তাৎপর্যা ভিন্ন__দ্রঃ গুগ্তবতী চীকা ১৩৫ 
্লোঃ, পৃঃ ৫৭। বিশেষ ফ্রাতব্য, অক্তানের বহবিধ নামের মধ্যে অন্ধকার বা তমঃ, নিশা, মহানিশা, নিদ্রা, মহাসুপ্তিঃ 
( পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক পুঃ ৩২৮- মাদ্রাজ পৃঃ ৯৮ ) ইত্যাদি নাম প্রসিদ্ধ । 

২৬ এই অজাতবাদ গ্রহণ করিয়াই সংক্ষেপশারীরককার বিবর্তদৃষ্টি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পরিপূণদ্টি স্বীকার 
করিয়াছেন-_--সং শারীঃ ২৮৪ পৃঃ ৫৪-৫ - পঃ ৪৯৫ । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অজাতদ্বৈতবাদ বিস্ভতৃতভাবে উপদি 
হইয়াছে । এই সমস্ত আলোচনা বেদাস্তপরিভাষার বাখাগ্রন্থে করা হইয়াছে! 

২৭ যে-অখগ্াকাররূত্বির উদয়ে অক্তান নাশপ্রাণ্ড হয়, তাহাকে চরমরতি বলে । কারণ উহার পর আর কোন রতির 
উদর হয় না। 

২৮ আরভ্ভবাদীর দুিতে এইরূপ কথা বলা যায় না, কারণ আরম্তবাদে যাহা যাহার সমবায়িকারণের 
সমবায়িকারণ, তাহা তাহার সমবায়িকারণ নহে । ধেমন, ন্যায়াদিমতে ত্র্যপুকের সমবায়িকারণ দ্বাথুক, দ্বাপুকের 
সমবায়িকারণ পরমাণু ॥ কিন্তু স্রাপুকের সমবায়িকারণ পরমাণু নহে। অপরদিকে, পরিণামদুষ্টিতে প্রধান যেমন 
মহতের উপাদান, সেইরূপ মহতের কার্যা অহঙ্কারের, অহঙ্কারের কাধ্য একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাতের ইত্যাদি ক্রমে 
স্থল ঘটাদিরও উপাদান । সুন্মরাপে এইভাবে বলিতে হইবে--মহদাকারে পরিণত প্রধানই অহঙ্কারের উপাদান 
এবং এইরাপ ক্রমে স্বত্তিকা আকারে পরিণত প্রধানই ঘটাদির উপাদান অন্যথা প্রধানই সব কায্যের উপাদান, 
এইরাপ সাংখ্াযোগসিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইবে না। অনুরাপতাবে অদ্বৈতীর কথাও বুঝিতে হইবে-_ 
অত্তঃকরণাকারে পরিণত অবিদ্যাই চরমরতির উপাদান $ অন্যথা অবিদ্যা কাষ্ামান্ত্রের পরিণামী উপাদান, এইরাপ 
অদ্বৈতসিদ্ধান্ত উপপন্ন করা যাইবে না এবং কাধামান্্ অবিদ্যার পরিণাম না হইলে তাহারা আবিদ্যক বা মিথ্যাও 
হইবে না। “ঘা দেবী স্ভূতেু চেতনেতাভি ধীয়তে”, ্রীত্রীচণ্তীর এই ক্লোকে (৫1১৩) বলা হইয়াছে যে দেবী 
অর্থাৎ মহামায়া বা অবিদ্যা (এ ৫1১২ চতুরধরী ইত্যাদি চীকা পঃ ১৪৫-৪৬ দ্রঃ) চেতনা অর্থাৎ 
অন্তঃকরণরতিরাপে অবস্থিত বা পরিণত (শান্তনবী চীকা পৃঃ ১৪৬), “যাদ্যপি বৈশেষিকাদৌ দর্শমে চেতনা 
বুদ্ধিরেব, তথাপি সাংখ্যে বৃদ্ধিধর্মশ্িতিরতিবিশেষবিভ্রতিতশতিনশচেতনা ইত্যাশ্রয়ণাৎ [পরবর্তী শ্লোক ] 
অপৌনরুতণয়।” চত্ু্ধরী দ্রটব্য। 

২৯ অমরকোষ, বৈশ্যবর্গ ১৫৬, “গ্রাস কবলাথকঃ।” 


অধ্যায় প্রাণবচন-বিচার ৩৫৭ 


গদার্থমার্র বিলীন হইয়া যায়। বলা বাহলা, চরমবৃত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকারও বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় 
বিশ্বোচ্ছেদে স্থয়ংও উচ্ছিন্ন হইয়া যায় (বেঃ সিঃ সৃঃ মঃ ৩।৩৬ পৃঃ ১২১), “উপাদানক্ষয়াদনো 
বিশ্বোচ্ছেদং প্রচক্ষতে ।” এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে হয় অখপণ্ডাকাররৃত্তি 
নাশপ্রাণ্ত হয় না, অথবা রৃত্তান্তরের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয় । প্রথম বিকল্পে দ্বৈতাপত্তি ও মোক্ষের অনুপপত্তি 
এবং দ্বিতীয় বিকল্পে বৃত্তির অনবস্থা ও মোক্ষের অনুপপত্তি স্থীকার্য্য। 

আপত্তি হইবে, কাধ্য নিজ উপাদানকে নাশ করে, ইহা কুন্রাপি দৃ্টচর নহে % যেহেতু কার্ধামান্্র 
স্বোপাদানকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়। ফলে স্বোপাদাননাশ তাহার পক্ষে আত্মহননই। প্রবলতর 
বিরুদ্ধ পদাখই নিজ হইতে ভিন্ন দুর্বল পদার্থকে বিন করে, ইহাই সবর দুষ্ট হইয়া থাকে । স্তরাং 
চরমবত্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকার কিরূপে স্বোপাদান অজানকে তথা অক্তানকার্যসমুদায়কে নাশ 
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উত্তর এই, প্রমাণই বস্তসিদ্ধি করিয়া থাকে, দৃষ্টান্ত নহে, এবং প্রমেয়স্থাপনে প্রমাণমান্ত্ নিরপেক্ষ 
হওয়ায়- দৃষ্টান্তাভাব অকিঞ্চিঘিকর। চরমরত্তির অবিদ্যোপাদানকত্ব ও অবিদ্যানিবস্তকত্ব উভয়ই 
শ্রতিপ্রমাণবলে সিদ্ধ ।৩১ সাক্ষাৎ পটজন্য হইয়াও অগ্নিসংযোগ পটকেই নাশ করিয়া থাকে, ইহা দেখা 
ঘায়। স্ববিনাশের নিমিত্তই যেমন অশ্বতরী গর্ভধারণ করে, সেইরূপ স্বনাশের নিমিত্তই অক্তান 
চরমবত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে । কার্যোর স্বোপাদাননাশ আত্মহননই, এই যে আপত্তি পূর্বে করা হইয়াছে 
উহা অদ্বৈতীর নিকট ইই্ই। ভগবদৃগীতার “আশ্চর্যাবৎ পশাতি কশ্চিদেনমৃ” € গীতা ২২৯) 
শ্লোকাংশের “আশ্চধ্যবৎ” পদকে “পশ্যতি” ক্রিয়ার বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া আচাধ্য মধুস্দন 
সরস্বতী তাহার গৃঢ়াখদীপিকায় বলিয়াছেন যে আত্মদশন ( “পশাতি” ) আশ্চ্যাতুলাই। কারণ 


৩০ ন্যায়ামৃত ৪ পরিঃ, “অবিদ্যানিবস্তকভঙ্গঃ” পৃঃ ১২৮৮, “কার্যযস্য চোপাদানেনাবিরোধাৎ ন রূত্তিঃ 
স্বোপাদানাক্তাননিবর্তিকা ।” 

৩১ তাৎপর্য এই, “মায়াং তু প্রকাতিং বিদ্যাৎ” (শ্বেতঃ উপঃ 81১০) ইত্যাদি শ্রুতিতে কাষামান্রের মায়োপাদানকহ 
সিদ্ধ হওয়ায় আত্মতত্ত্সাক্ষাৎকাররাপ চরমরৃতিও কার্ধ্য বলিয়া মায়োপাদানক । পুনরায় “তরতি শোকমাত্মবিৎ” 
(ছাঃ উপঃ ৭১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিমধ্যে আত্মবিদের শোকোপলক্ষিত সংসারের তরণ বা অতিক্রম ( পারগমন ) 
উপদিষ্ হওয়ায় আত্মক্তানই যে সংসারের উপাদান অক্তানের নাশক তাহা শ্রৃতিপ্রমাণবলে ( অর্থাৎ শ্রুতাথাপত্তি 
প্রমাণবলে ) নিশ্চিত হয় (অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ “অবিদ্যানিবর্তকনিরূপণম” পৃঃ ৮৮৬ ), “...অনান্ত্র অদৃণ্টস্যাপি 
প্রমাণবলাদপ্ত্রবর কল্পনাৎ। তথাহি---“মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ইত্যবগতমায়োপাদানকত্বস্যাপ্যাত্মতত্ব- 
সাক্ষাৎকারসা, 'তরতি শোকমাত্বিৎ', 'সোহবিদ্যাপ্রস্থিং বিকিরতীহ সোমা" (মৃঃ উপঃ ২১১০) ইত্যাদিনা 
তন্নিবর্তকত্বস্য চ প্রমিতত্বাৎ।” “কল্পনাৎ” পদে শ্রুতারাপত্তিপ্রমাণই বক্তব্য । “প্রকাতি” শব্দের অথ 
উপাদানকারণ । মুণ্ডকশ্রুতির অর্থ এইরাপ- যে-ব্জিৎ সবপ্রাণীর হাদয়-গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে এইরাপে জানেন, 
তিনি অবিদ্যাগ্রন্থিকে বিনাশ করেন । “বিকিরতি” পদের অথ বিক্ষিপতি অর্থাৎ বিনাশয়তি । 

৩২ মহাভারতের একাধিকস্থলে অশ্বতরীগন্যায় এবং তজ্জাতীয় ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে । মহাভাঃ ১/১৪০।৮৩ পুঃ 
২৪৮--১/১৩৫1৮৭ প্রঃ ১৫০১, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কণিকের উপদেশ, “দশ্ডেনোপনতং শন্ুমনুগৃহ্ণাতি যো নরঃ। স 
মৃত্যুমপগৃহ্ণীয়াদ্‌ গভমশ্বতরী যথা ॥” অর্থাৎ--যে-বাজি নিজ দমননীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শন্ুকে পুনরায় 
( ধনমানার্জির দ্বারা ) অনুগ্রহ করে সেই ব্যক্তি অশ্তরী যেমন নিজ মৃত্যুস্থরূপ গর্ভধারণ করে, সেইরাপ ম্ৃত্যুকেই 
( যেন ) আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করে। এবং এঁ ১২১৪০।৩০ পৃঃ ২৪০ দ্রষ্টব) । হিতোপদেশে (“সুহাডেদ৪” শ্লোঃ 
১৫১ পূঃ ২১৪) ও পঞ্চতন্ত্রেড (“মিন্রসম্প্রাপ্তিঃ" ল্লোঃ ৩৫ পৃঃ ২২২ ) অনুরাপ শ্লোক বিদ্যমান । মহাভারতের 
বনপর্বে বংশ, কদলীরক্ষ, নল ( তৃণবিশেষ ) ও ককটকীকেও (শ্ত্রী-কাকড়া ) স্বনাশক বলা হইয়াছে-_ মহাভাঃ 
৩২৬৮৯ পৃঃ ৪২২ ₹ ৩।২২২।৯ পঃ ২১৯৯, দ্রৌপদী-হরণে উদ্যত জয়দ্রথের প্রতি দ্রৌপদী, “যথা চ বেণুঃ কদলী নলো 
বা ফলত্যভাবায় ন ভুতয়েত্মনঃ। তখৈব মাং তৈ$ পরিরক্ষ্যমাণামাদাসাসে ককটকীব গতম্‌ ॥” যথা বেণুঃ বংশ, 
কদলী রম্তাতরুঃ, নলো বা, আত্মনঃ অভাবায় মরণায়ৈব, ফলতি ফলং ধস্তে,ন ভুতয়ে সমৃদ্ধয়ে, ইব যথা বা,কর্কটকী 
আত্মনঃ অতাবায়ৈব গর্ভ মাধতে, তথৈব ত্বমূ, তৈঃ পাগুবৈঃ, পরিরক্ষ্যমাণাং মাং আত্মনঃ অতাবায়ৈব, আদাসাসে 
প্রহীধাসি,---এইভাবে বূঝিতে হইবে । অর্থাৎ- বংশ, কদলীরক্ষ ও নল ( তৃণবিশেষ ) যেমন নিজ স্বত্যুর নিমিত্তই 
ফলধারণ করিয়া থাকে, স্বসম্মদ্ধির জন্য নহে, এবং ককটকী যেমন নিজ মৃত্যুর নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তুমিও 
সেইরাগ গাণুবরক্ষিত আমাকে গ্রহণ করিবে। “ভূতয়েহহত্মনঃ” স্থলে “আত্মন্‌” শব্দের আকার লোপ করিয়া 
“ভৃতয়েঘনঃ” প্রয়োগ ছন্দোরক্ষার নিমিত্ত আর্ প্রয়োগ । 


৩৫৮ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বাদশ 


অন্তঃকরণরত্তিরাপ আত্মদর্শন প্বরাপতঃ মিথ্যাভূত হইয়াও আত্মচৈতনারাপ সতাবস্তর ব্যঞ্জক বা 
প্রকাশক, আবিদাক বা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াও অবিদ্যার বিঘাতক এবং স্বোপাদান অবিদ্যাকে 
নাশ করিয়া অবিদ্যাকার্যারূপে স্বয়ংও বিনষ্ট হইয়া যায়। অঘটন-ঘটনপডীয়সী অবিদ্যার এইরূপ 
বাবহার অদ্ভুতই বটে ।5৩ 

“স্থাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম” গ্লোকাংশের দ্বিতীয় প্রকার বাখ্যা 


উপরি উদ্ধত “দ্থাত্বনা গ্রসতে স্বয়ম" ইত্যাদি শ্লোকাংশের দ্বিতীয় প্রকার বাখা এইরূপ। 

যদি কেহ আপত্তি করেন যে জড় বলিয়া চরমবৃত্তি অক্তানের নাশক হইতে পারে না এবং 
উপাদেয়কর্তুক স্বোপাদাননাশও স্বীকার করা যায় না, তবে তাহাকে উত্তর এই যে অখণ্ডাকারবৃত্তি- 
প্রতিবিষ্বিতচৈতনাই অক্তানের নিবস্তক হউক । চৈতনাকে অক্তাননাশক বলিলে উপরি উক্ত দোষদ্বয়ের 
আশঙ্কা পর্যান্ত উপস্থিত হইবে না। কারণ চৈতনারূপ জ্ঞান অক্তানের প্রবলতর বিরোধী বলিয়া 
অক্তাননাশে সমর্থ -জানাক্তানের বিরোধ সবসম্প্রদায়সিদ্ধ। অখণ্ডাকাররৃততিপ্রতিবিদ্িতচৈতনা 
অক্তানোপাদানক নহে বলিয়া দ্বিতীয় আশঙ্কাও নাই ।৬৪ 

আপত্তি হইবে, অক্তানের ভাসক চৈতন্য কিরাপে অক্ঞানেয় নাশক হইবে ? ভাসকমান্র পদাথকে 
সিদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু নাশক পদাথের বিলোপ সাধন করে । এক চৈতনা অক্তানের সিদ্ধি 
করে এবং অপর চৈতন্য অজানের নাশ করে, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। কারণ অদ্বৈত সিদ্ধান্তে 
চৈতন্য স্বরূপতঃ একই । 

উত্তর এই.চরমনৃতি শুদ্ধ জড় বলিয়া অজানের নিবর্তক নহে, শুদ্ধটতনয অক্তানের ভাসক বলিয়া 
অক্তানের নাশক নহে। অগত্যা স্বীকার্ধা, উভয়ের বিশিষ্টর্ূপই অক্তাননিবর্তক-_অখপ্ডাকার 
৪৮৮১৭ এ 

 চরমরৃততি উৎপত্তিমান্ন অক্তাননিরত্তি হইয়া থাকে, উহা চৈতন্াপ্রতিলিঘ্বনের জন্য অপেক্ষা করে 
ক ৬৯ --এইরূপ আপত্তি করা যাইবে না। কারণ 
অতিস্বচ্ছ অখণ্ডাকাররত্তি চিৎ-প্রতিবিস্ব গ্রহণ করিক্লাই উদিত হয় ; প্রথমে বৃত্তির উৎপত্তি, পরে তাহার 
প্রতিবিষ্ব-গ্রহণ, এইরাপ নহে । যেমন, ঘট উৎ্পত্তিকালেই আকাশপূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হয়। প্রথমে ঘটের 
উৎপত্তি, পরে তাহার মধো আকাশের প্রবেশ, এইরাপ নহে ।৩? 


উ৩ গৃঃ দীঃ ২২৯ পঃ ৮৫. “আত্মদশনমপ্যাশ্চর্যাবদেব যৎ স্বরাপতো মিধ্যাভূতমপি সতাস্য ব্যঞ্জকং, 
আবিদ্যকমপাবিদ্যায়া বিঘাতকমব, অবিদ্যা মৃপদ্রৎ তৎকাধ্যতয়া স্বাত্মানমপ্যুপহস্তি ইতি 1” “আশ্চয্য”, “বিসময়গ, 
“অদ্ভূত” ও “চিন্ল” পর্যায় শব্দ (অমরকোষ নাট্যবর্গ ৪১৬ )। 

৩৪ অঃ সিঃ ৪থ পরিঃ “অবিদ্যানিবর্তকনিরাপণম্‌” পৃঃ ৮৮৬, “ররভি-প্রতিবিষ্বিতচিতো মিবর্তকত্বে তু নোক্তবচসঃ 
শঙ্কাপি।” অদ্বৈতসিদ্ধিতে উভয়পক্ষই ধূত হইয়াছে (অঃ সিঃ এঁ পৃঃ ৮৮৬), “রভ্যুপারচচিতো বা চিৎ" 
প্রতিবিস্বধারিণ্যা রৃত্তেবা নিবর্তকত্বাৎ।” এই স্বলে বুঝিতে হইবে যে চরমবুতিকে যখন অক্তাননিবর্তক বলা হয় 
তখনও জড়রৃভিমান্ত্রকে বলা হয় না। কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে চিদসংসৃ্ট বৃভিই নাই এবং এঁরাপ রূতিবিরোধিত্ব “ন 
জানাহি” প্রতীতিতে অনুভূতও হয় না, জণ্ডিরূপচি্িরোধই অনুভূত হইয়া ঘাকে। এইজন্য ন্বত্তিনিবস্তকত্বপক্ষে 
“চিৎ-প্রতিবিস্ব ধারিণ্যা” বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে । দ্রটবা ব্রঃ রঃ শাঃ ভাঃ ১১৫ পুঃ ১৬৯, “অপিচ নাসাক্ষিকা সত্বরতিঃ 
জানাতিনা অভিধীয়তে।” ভামতী ১১১ পৃঃ ৫৭, “..*অনাথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণরত্তেঃ 
স্বযমচেতনায়া স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাথাকারত্বাযোগাৎ। |” 

৩৫ অঃ সিঃ এ পট ৮৮৬, “শুদ্জড়স্যশুপ্চিতশ্য জড়ৃতয়া তভাসকতয়া চ অক্তানানিবর্তকতয়া বিশিষ্ট নিব্তকতায়া 
আবশ্যকত্বাৎ।” শুদ্ধজড়ূস্য জড়তয়া শুদ্ধচিতশ্চ তত্ভাসকতয়া চ---এইরাপভাবে যথাযোগ অন্বয় করিতে 
হইবে। 

৩৬ ন্যায়ামৃত ৪থ পরিঃ “অবিদ্যানিবর্তকতঙ্গঃ” পৃঃ ১২৮৯, “অপরোক্ষরূতৌ সত্যাং চিদপ্রতিবিষ্থনেনা- 
নিরত্েরাদশনাচ্চ 1” 

৩৭ গঃ দীঃ ৬২৫ পৃঃ ৩১১১২, “ধা ঘট উৎ্পদ্যমানঃ স্বতো বিয়ৎপূর্ণ এব উৎপদাতে, জলতগুলাদিপূরণং তু 
উৎপন্নে ঘটে গণ্চাৎ 'পুরুষপ্রষয়্েন ভবতি। তন্ত জলাদৌ নিঃসারিতেছপি বিয়ন্লিঃসারয়লিতুং ন শকাতে, মুখ- 
পিধানেহপান্তবিরদবতিষ্ঠত এব, তথা চিতমুৎগদ্যমানং চৈতনাপূর্ণমেব উৎপাদাতে ,.. 1” অর্থাৎ, ঘট উৎপন্ন হইবার 
, সমসময়েই ষেমন আকাশদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াই উৎপল্প হয়, পরে পুরুষপ্রযন্দ্থারা তাহাকে জল অথবা চাউল প্রভাতির 


অধ্যায় পুরাপষচন-বিচার তি 


তা রিমির রি রর প্রন 
চার্যাগণ বলিয়া থাকেন যে অবচ্ছেদক বা বিশেষণভেদে একই পদার্থ যে পরস্পরবিরুদ্ধ কার্ধ্য করিতে 
সমর্থ, তাহা লৌকিকভাবেও দৃষ্ট হয় । সূর্যাকিরণ স্বতঃ অর্থাৎ অনবচ্ছিন্নরূপে তৃণ, তুল প্রভৃতি পদার্থের 
ডাসকই হয়, নাশক নহে। কিন্তু সূর্যাকান্তমণ্যবচ্ছেদে ( অর্থাৎ কাচবিশেষের মধা দিয়া পতিত 
হইলে ) তৃণতুলাদির ভাসক সৃষ্যকিরণই তৃণতুলাদির দাহক অর্থাৎ নাশক হইয়া থাকে । অনুরূপ- 
ভাবে শুদ্ধ চৈতন্য অক্তানের ভাসক হইলেও অন্তঃকরণরুত্তাবচ্ছেদে উক্ত চৈতন্যই অজানের নাশক হইয়া 
থাকে। অবচ্ছেদকের ডেদে অবচ্ছেদ্যের ভেদ হয় না এবং “বিশিষ্টঃ শুদ্ধাৎ নাতিরিচযতে”, এই ন্যায়ে 
অবচ্ছিন্নচৈতন্য অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতনা হইতে অতিরিস্তও নহে। সুতরাং চৈতন্যের দ্বৈতাগত্তি নাই ।০৮ 
এই পক্ষে বুঝিতে হইবে যে অখণ্ডাকার অন্তঃকরণরৃত্যারঢ় চৈতনযই অখণ্ডাকার চরমবৃত্তির ঘাতক 
(বেঃ সিঃ সূঃ মঃ ৩৩৫ পৃঃ ১২০), “আহরন্যে তু রত্তীদ্ধ আন্মৈবাক্তানতৎরুতম। প্রদহেৎ 
দু কারি যথা ॥*৩৯ “ইন্ধী দীপ্তিদেবনয়োঃ” এইরূপ রুধাদিগণীয় ইন্ধ ধাতু হইতে 

নিশ্পন্ন “ইদ্ধ” শব্দের অর্থ দীণ্ত বা স্বলিত। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়া অক্তান, অক্তানকাধ্য 
এবং নিজেকে যুগপৎ নাশ করিয়া থাকে, ইহাই মানবোপপুরাণের “স্বাত্মনা গ্রসতে স্বয়ম” শ্লোকাংশের 
গুঢ় তাৎপথ্য। 


“স্বয়মেবাবশেষ” পদের তাৎপয্য 


আত্মসাক্ষাৎকারনিমিত্ত বিশ্বোচ্ছেদ হইলে কি শনাই অবশিষ্ট থাকে ? এইরূপ আশঙ্কারই উত্তর, 
“প্রসন্নাত্মা স্থয়ং -বৃধাঃ। স্বপ্রণত্রক্মারূপেণ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥” অথাৎ-হে পণ্ডিতগণ ! আত্ম- 


দ্বারা পূর্ণ করা হয়, জলাদিকে নিঃসারিত করিলেও আকাশকে নিঃসারিত করা যায় না, ঘটের মুখাচ্ছাদন করিলেও 
তাহাতে আকাশ থাকিয়াই যায় ॥ সেইরূপ চিত্তরত্তি চৈতন্যের দ্বারা পূর্ণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে । অবশ্য এই স্থলে 
প্রসঙ্গ ভিন । “বিয়ৎ” শব্দের অথ আকাশ | “পিধান” ও “অপিধান” শব্দের অথ আচ্ছাদন। 

৩৮ শ্ুদ্দচৈতন্য অক্তানের আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ একবিষয়ক জানাক্তান তমঃপ্রকাশের ন্যায় বিরুদ্ধ 
সতাব---এইরূপভাবে বিবরণ ও সংক্ষেপশারীরকের সিদ্ধান্তখণ্ডনে ন্যায়ামৃতকার (ন্যায়ামৃত ১ম পরিচ্ছেদ 
“অক়ানস্য বিবরণোক্তচিন্মান্্রাশ্রিতত্বভঙ্গঃ” পৃঃ ৫৬৪ ) প্রয়াস করিলে অদ্বেতসিদ্ধিকারের উত্তর এই (অঃ সিঃ ১ম 
পরিঃ “অবিদ্যায়াঃ চিন্মা্রাত্রয়হোপপততিঃ” পৃঃ ৫৭৭), -“অক্তানবিরোধি জ্ঞানং হি ন চৈতন্যমান্মূ, কিন্তু 
[ অস্তঃকরণ- ] রতি প্রতিবিছ্িতম [ চৈতন্যয ]। তচ্চ নাবিদ্যাশ্রয়ঃ । হযচ্চাবিদ্যাশ্রয়ঃ, তঙ্গ [ চৈতন্যং ] 
নাকজানবিরোধি। ন চ তহি শুদ্ধচিতোহক্তানবিরোধিত্বাভাবে ঘটাদিবদপ্রকাশত্বাপত্তিঃ॥ ( অন্তঃকরণ-] বৃত্তা- 
বচ্ছেদেন তস্যা এবাক্তানবিরোধিত্বাৎ ॥ স্বতস্তণতুলাদিভাসকস্য সৌরালোকসা সূর্যকান্তাবচ্ছেদেন স্বভাস্যতৃণ- 
তুলাদিদাহকত্বব€ৎ স্বতোহবিদ্যাতৎকাধাডাসকস্য চৈতনাস্য [ অস্তঃকরণ- ] বৃস্তাবচ্ছেদেন তদ্দাহকঠাৎ।” এই 
স্থলে বিবরণ ও অদ্বৈতসিদ্ধির প্রক্রিয়াভেদ এইরূপ- -বিবরণসিদ্ধান্তে অনবচ্ছিন্ন বা শুদ্ধচৈতন্যই সাক্ষী হওয়ায় উহাই 
অক্তানের ভাসক। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিতে সহজে মাধরমত খগুনের নিমিত্ত অবিদ্যা-প্রতিবিষ্বিত বা 
অবিদ্যারতি-প্রতিবিদ্বিতচৈতন্য সাক্ষিরূপে শ্বীরূত হওয়ায় উভয়বিধ উপাধিভেদে একই চৈতন্য অক্তানের প্রকাশক ও 
নাশক । উত্ত' সূর্যাকান্তমণি দৃষ্টান্ত অদ্বৈতসিদ্ধিতে পরে ( অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ “অবিদ্যানিবন্তকনিরূপণম্” পৃঃ ৮৮৬) 
ল্লোকাকারে সাত হইয়াছে, “তদুভ্তং--তণাদোসিকাপোযা সূর্যাদীপ্তিস্ণং দহেৎ। সূষ্যকান্তমুপারুহা তন্ন্যায়ং 
বিনিযোজয়েৎ ॥*” শ্লোকটি সম্ভবতঃ রহদারণ্যকবার্তিকের ॥ কিন্ত মুদ্রিত ব্হদ্বাত্তিকে উহা অনুসন্ধান করিয়াও দুষ্ট 
হয় নাই। 

৩৯ চরমরতি কাহার দ্বারা নাশপ্রাণ্ হয়, এই বিষয়ে অদ্বৈতশাস্ত্রে প্রধানতঃ তিনটি মত বিদ্যমান । তন্মধ্যে 
অজাননাশ চরমবতির নাশক এবং চরমর্ভ্যারচৈতন্য চরমব্বতির নাশক, এই মতদ্ধয় আলোচিত হইয়াছে। 
তৃতীয় মত এই যে বিষ বা কতকরেণুর ন্যায় চরমরৃত্তি স্বপরঘাতক । তাগপর্যা এই, শয়ীরে বিষ প্রবেশ করিলে 
বিষাস্তর প্রবেশ করাইয়া প্রথম বিষ নষ্ট করা হয় । ফলে দ্বিতীয় বিষ প্রথম বিষকে এবং নিজেকেও নাশ করে, 
অনাথা দ্বিতীয় বিষের দ্বারাই রোগীর মৃত্যু হইত । অনুরাপভাবে মলিন জলে কতকরেণ্‌ (নির্মলী ফলরপে 
প্রসিদ্ধ ) প্রয়োগ করিলে উহা জলের মালিন্যসহিত নিজেকেও বিলীন করে । অনুরাপভাবে চরমরতি অক্তানকে 
এবং নিজেকেও নাশ করিয়া থাকে । ভামতীধূত মহাভাষ্যপঠ্জিত দ্রষ্টব্য (ভামতী ১1১১ পৃঃ ৫৮), “ষথা পয়ঃ 
পয়োহ্স্তরং জরয়তি, স্বয়ং চ জীর্যযতি। যথা বিষং বিষাস্তরং শময়তি, স্বয়ং চ শামাতি। যথা বা কতকরজো 
রজোহস্তরাবিলে পাথসি গ্রক্িপ্তং রজোহস্তরাণি ভিন্দৎ স্থয়মপি ভিদ্যমানমনাবিলং পাথঃ করোতি ।” “আবিল” 
শব্দের অর্থ কলধিত। ক্লীবলিঙ্গ “পাস” শব্দের অথ জল । 


৬৬০ বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহ দ্বাদর 


সাক্ষাৎকার হইলে আনন্দস্বরূপ আত্মা (“প্রসন্নাত্বা” ) নিজ পৃণব্রন্মরূপে স্বয়ংই অবস্থান করিয়া 
থাকেন। শ্লোকের শেষ চরণব্য়ের পরিপূর্ণ তাৎপর্যা এইরাপ। 

সী ১ 
চরমর্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই অক্তাননিরতিস্বরূপ, যেহেতু কজিতবস্তর নাশ অধিষ্ঠানাবশেষ 3৪০ 
শুক্তিতন্ত্সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তিত্বাবহ্ছিম্নশুত্গবচ্ছিম্নচৈতনাবিষয়ক অক্ঞানের নাশে সি 
কল্পিত রজতের নাশ তুক্তিস্বরূপাবশেষ । ফে-স্থলে নাশের' প্রতিযোগী ও নাশের ধর্মী সমসত্তাক, সেই স্থলে 
নাশ ধর্মীর অতিরিজ্ঞ পদার্থরপে স্বীকৃত হইলেও যে-স্থলে নাশ-প্রতিযোগী ধমী অপেক্ষা নানসত্তাক, সেই 
স্থলে নাশ ধর্মিস্বরূপের অতিরিক্ত নহে ।৯১ ব্রচ্মভিন্নরূপে প্রতীয়মান পদার্থমানর ব্রন্মে কজ্িত হওয়ায় 
তাহাদের নাশ ব্রন্দস্বরূপাবশেষ, ইহাই শ্রোতসিদ্ধান্ত (ছাঃ উপঃ ৬1৮1৪), “সন্মলাঃ সোমোমাঃ সবাঃ 
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎ্প্রতিষ্ঠাঃ।” অথাৎ- হে সোম্য শ্বেতকেতু ! এই সমস্ত জন্যপদার্থ সন্মুলক অথাৎ 
সৎস্বরাপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সদায়তন অর্থাৎ স্থিতিকালে উহাদের আয়তন বা আশ্রয় ব্রহ্মই 
এবং উহারা সপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়ে সতব্রন্মেই প্রলীন হয় ।%* প্রারুত প্রলয়েই যদি ব্রহ্ম ( অর্থাৎ সগ্ডণ 
দ্ধ বাঈশ্বর ) সমগ্র জগৎকে গ্রাস বা ভক্ষণ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তবে মুক্তিরপ আতান্তিক 
প্রলয়ে্ত ব্রহ্ম যে সবকার্যাসহ অক্তানকে গ্রাস করিয়া স্বয়মেবাবশেষরূপে অবস্থান করিবেন, ইহাতে 
আর কথা কি ! এইরূপ তাৎপধযোও “স্বাআ্বনা গ্রসতে স্বয়ম ॥ স্বাত্বনাহক্তানতৎকারামূ” এই শক্লোকাংশ 
গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, তাহা সুধী ব্যক্তি ভাবিয়া দেখিবেন। 


৪০ অঃ সিঃ ৪র্থ পরিঃ “অবিদ্যানিরাতিনিরূপণমূ” পৃঃ ৮৮৪. “চরম্ত্যুপলক্ষিতস্যাত্মনোহজ্ানহানিরাপত্বাৎ।” 
চরমর্তিরূপ উপলক্ষণ সাধ্য বলিয়া মুত্তিকেও সাধ্য বলা হয়, তত্বতঃ ব্রন্মস্বরূপমুক্তি অসাধ্য ।“চরমর্তির 
বস্তমানকালে উহা বিশেষণ, নাশোত্তরকালে উহা উপলক্ষণ। সুতসংহিতা, যকতবৈভবধণ্ড ২৮ পৃঃ ৩৩৩, 
“অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশ কষ্সিতবস্ত্রনঃ।” মাধবাচাধ্যপ্রণীত তাৎপর্যযদীপিকা ব্যাধ্যা দ্রষ্টবা। শ্লোকার্য সম্ভবতঃ 
রহদারণ্যকবার্তিক হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
৪১ অঃ সিঃ ১ম পরিঃ “প্রথমমিথ্যাত্বমিরপণম” গুঃ ৮০৯০, “ন চ, নিধর্মকত্বাৎ ব্রন্মণঃ সত্বাসত্বরূপধমরদ্ধয়শূন্যত্বেন 
তন্নাতিব্যাপ্তিঃ ॥ সদ্রপত্বেন ব্রহ্মণঃ তদতাস্তাভাবানধিকরণত্বাৎ নিরধর্মকতেনৈবাভাবরাপধমানধিকরণত্বাৎ ৷” 
আচাষ্যের তাৎপর্য এইরূপ । 
অন্বৈতশাস্ত্রে ব্রন্মের যে সদৃপত্ব স্বীরুত হইয়াছে তাহা কোন ভাবভূত ধর্ম নহে, যাহাতে উহা ব্রচ্ছে থাকিয়া 
ব্রন্মকে সধ্মক বা সগুণ করিবে । উক্ত সদ্দূপত্ব অভাবমান্র- বাধ্যত্বাভাবই সত্ত্ব । এক্ষণে মাধ্বসম্প্রদায়ের আপতি 
এই যে ভাবভূত ধর্মের ন্যায় অভাবডুত ধর্মও যখন স্বীরুত. ত'ধন ব্রন্ষে সন্ত অর্থাৎ বাধ্যত্বাভাবরাপ অভাবতুত ধর্ম 
থাকায় ব্রহ্মা পূনরায় সধর্মকই হইয়া পড়িবে । ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধিকারের উত্তর এই, ব্রহ্ম বাধাত্বাভাবরূপ 
অডাবেরও অনধিকরণ । কারণ ব্রহ্ম যেমন ভাবভূত ধর্ষের অধিকরণ বা আশ্রয় নহে, সেইরাপ অভাবভৃতধর্মেরও 
অধিকরণ নহে । অন্যথা “নিশুণশ্চ” (ম্থেতঃ উপঃ ৬।১১) শ্রুতিসিদ্ধ ব্রন্মের নিধমকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
প্রপঞ্চে কজিত ব্যাবহারিক বাধ্ত্বাদির অভাব অধিষ্ঠানব্রন্মস্বরাপমান্্। বিট্ঠলেশীসহ লঘৃচন্ড্রিকা পৃঃ ৯০১ 
দ্রবা। 
৪২ ছাঃ ভপঃ ৬৮1৭ শাঃ ভাঃ গঃ ৬৯৪, “অস্তে চ সৎগ্রতিষ্ঠাঃ, সৎ এব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিঃ অবসানং পরিশেষঃ 
যাসাং, তাঃ সপ্প্রতিষ্ঠাঃ।” আচাঙ্য “প্রতিষ্ঠা” পদের ঢারিটি পর্য্যায়শব্দমান্ন প্রয়োগ করেন নাই । উহাদের তাৎপর্য 
এইরূপ । উক্ঞ শ্ুতিতে “আয়তন” শব্দের আশ্রয় অর্থ এবং “প্রতিষ্ঠা” পদের লয় অর্থ হওয়ায় গুনরিতিত দোষ নাই। 
সূষুপ্ডি ইত্যাদি অবস্থাতেও লয় হয় বলিয়া উহা নিবারণ করিতে “সমাপ্তি” পদ এললা হইয়াছে । সমাক আগ্ডিঃ 
সমাপ্তিঃ, এইরূপে “সমাণ্তি” পদের প্রাপ্তি অথ যাহাতে বৃদ্ধিস্থ না হয় সেইজনা “অবসান” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
কিন্ত অবসান অতাবাত্মক তুচ্ছরাপ নহে, ইহা বুঝাইতেই “পরিশেষ” পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অথাৎ সৎ্পদাথেই 
যাহাদের পরিশেষ, তাহারা “সধ্প্রতিষ্ঠাঃ 1” 
৪৩ শাস্ত্রে চত্ুবিধ প্রলয়ের কথা আছে (কুর্মগুরাণ, উপরিভাগ ৪৩1৫ পৃঃ ৪১৮), “নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব 
প্রারুতাতাত্তিকৌ তথা । চতুধায়ং পুরাপেহস্মিন প্রোচাতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥” ইহাদের মধো জানমায়ের ছ্বারাই 
আতাত্তিক প্রলয় বা মুক্তি হয় ( বিঃ পৃঃ ১৭৪০ পৃঃ ৩৮ )। প্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যারাপ পরিণামী উপাদানকারণে 
' কার্যাসান্তের নাশই প্রারুত প্রলয় । সুতরাং প্রারুতগ্রলয়ে অক্তান নাশ হয় না বলিয়া অবিদ্যাসম্দ্ধ থাকায় ্রদ্গ সণ 
বা্ঈশ্বররাপে অবস্থিত থাকেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ঈশ্বর সমস্তই তক্ষণ বা গ্রাস করেন বলিয়া তাহাকে *গ্রসিফ” বলা 
সয় (বিঃ পুঃ ১২৬১ গঃ ১২) “তমোদ্রেকী চ করাতে রুদ্রর্পী জনার্দনঃ। সৈর্লেয়াখিলতৃতামি তক্ষয়ত্য- 
তিভীমণঃ ॥” এবং (জী ১২1৭ 45.৭), “বিফুং প্রসিফমু... 1” “প্রতিসকর” শব্দের অর্থ প্রলয় এবং “প্রকৃতি” 





অধ্যায় পুরাপবচন-বিচার ৩৬১ 


“ঘ্বপৃণব্রন্পরূাগ” পদের তাৎপযা 

আত্মসাক্ষাৎকারের পর স্বয়মেবাবশেষ বিদ্যমান । এক্ষণে প্রশ্ন এই, সেই স্বয়মেবাবশেষরূপটি 
কি? ইহারই উত্তরে পুরাণবচনে “্বপূণব্রন্মরূপেণ” বলা হইয়াছে । তাৎপয্য এইরূপ । মহর্ষি 
আশ্মরথা, মহর্ষি গুঁডুলোমি প্রভৃতি ভেদাভেদবাদী ও ভেদবাদী পূরবাচার্যাগণের মতে মুক্তির পূর্বে জীব 
ব্রহ্ম হইতে অতান্ত ভিন্ন এবং দেহপাতের অনন্তর পরা মুক্তিতেই জীব ব্রন্ধে লয়প্রাপ্ত হইয়া অভেদ প্রাপ্ত 
হয় (দ্রষ্টব্য ভামতী ১।৪।২০-১ পৃঃ ৪১৫-১৬ )। পরমাথতঃ অদ্বৈতবাদী হইলেও আচার্যা ভত্ুপ্রপঞ্চের 
সিদ্ধান্তে জীব ব্রন্ষমের বিকারমান্র এবং মুক্তিতে ব্রন্মের সহিত অভেদপ্রাণ্ত হইয়া থাকে । অদ্বৈতবাদী 
ব্রন্মদত্তের মতেও জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংসারকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরপে প্রতীত হইয়া থাকে, 
যদিও তৎকালেও ব্রন্মের সহিত অভেদপ্রাপ্ত এবং মুক্তিতে ব্রন্ষে লয়প্রাণ্ত হয়। “্বপৃণব্রন্মরূপেণ” 
পদের “স্ব” পদের দ্বারা এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ভ্রান্তত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ব্রন্মই স্বয়ং জীবভাবে 
অবস্থান করেন (ক্রঃ সঃ ১1৪২২, “অবস্থিতেরিতি কাশকুৎয্রঃ” ) এবং প্রতাগাত্মস্বূপজীব 
আত্মসাক্ষাৎকারের পৃবেও ব্রন্মস্থরূপই । মিথ্যা অক্তান এবং তাহার কাধাবগগ ব্রন্ষস্বরূপ প্রতাগাত্্াকে 
অপুমার লিও করিতে পারে না, যেমন মরুমরীচিকায় কল্পিত মিথ্যা জল কখনই মরুডুমিকে পঙ্কিল 
করিতে গারে না 165 স্তরাং কার্যবর্গসহ অক্তানের নাশের পর জীবের স্বাভাবিক ব্রন্মরূপই 
অবিদ্যামুক্ত হয়। “নথ” পদে জীবের সেই নিত্য ব্স্বরূপতাই ব্্ত' হইয়াছে, অনাথা “পুণব্ন্মরাপেণ” 
পদমার প্রয়োগ করিলেই হইত। উপরি উল্লিখিত আচার্যযাগণের সিদ্ধান্তেও জীব পরামুক্তিতে পর্ণর্ষ- 
রূপেই অবস্থান করেন, কিন্তু জীব সবকালে সবাবস্থায় (“স্ব সবনাম পদের অখরূপ ) স্বয়ং 
পৃণব্র্ষস্বরূপ নহেন। 


পুণব্রদ্দরূপ মুক্তিস্বরূপ হয় হউক, কিন্তু উহা জীবের পরম কামা হইবে কেন £ এবং কাম্য না 
হইলে উহা পুরুষার্থ হইবে না। ইহারই উত্তরে পৌরাণিক বচনে “প্রসন্নাত্থা” পদ প্রযুজ হইয়াছে। 
যদিও “প্রসন্নতা” বা “প্রসাদ” পদের বৃদ্ধিস্থ্ধা ( গীতাভা ষ্য ২৬৫ পৃঃ ১২৪ ) অথবা ঈশ্বরানুগ্রহ অথই 
(গীতাভাষ্য ১১৪৭ পৃঃ ৪৯৩) প্রসিদ্ধ, তথাপি আলোচা শ্লোকে “প্রসন্নতা" পদের অথ 
সবানর্থনিরৃত্তিপূক পরমানন্দাবির্ভাব + কারণ এইরাপ অথই প্রকরণপ্রাপ্ত। জীবনুক্ত পুরুষের অবস্থা 
বর্ন করিতে শ্রীস্তগবান বলিয়াছেন (গীতা ১৮৫৪), “ব্রন্ষভূতঃ প্রসন্নাত্া ন শোচতি ন 
কাঙ্ক্ষতি।”* ব্রশ্মভূত অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই ব্রহ্ষপ্রাপ্ত বা ব্রন্মক্ত বাস্তির প্রমাতৃতপ্রমুখ নববিধ অনর্থ 
ঃশেষে নিরন্ত হওয়ায় তিনি নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মরাপে অনুভব করিয়া থাকেন এবং 


পদের অথ উপাদান কারণ । “তমোদ্রেকী” আষসন্ধি । প্রলয়কালে ঈশ্বর জগৎ ভক্ষণ করেন, ইহা শ্রীশ্রীচণ্তীমধোও 
(১/৬৪ ক্লোঃ নাগোজীভট্টরুতচীকা দ্রষ্টব্য পঃ ৭৪ ) বিদামান, “য়া ত্বয়া জগৎস্র্টা জগণপাতাত্তি যো জগ |” অদ 
তক্ষণে--আদ্‌ ধাতুর অথথ ভক্ষণ । আদ ধাতুর লটের প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ অনি । ব্র্সূন্রের 
অনলি য্ (ত্রঃ সূং খাঃ ভাঃ ১২৯-১০ পৃঃ ২৩৭-) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরমান্মাই প্রলয়ে 
চরাচরসংহারপূবক ডক্ষণ অথ্থাৎ আত্মসাৎ বা আত্মস্থ করেন ( এ পৃঃ ২৩৭). “পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্‌ 
সর্বমস্তি ইত্রাপপদাতে 1” 

88 গীতাতাহ্য ১৩1২ পৃঃ ৫৩৪, “ন চ মিথ্যাক্তানং পরমাথবহ্থ দূষয়িতুং সমথম্‌। ন হি উরদেশং ঘ্নেছেন 
পল্কীকতুং শকোতি মবীচ্যুদকং, তথা অবিদ্যা ক্ষেব্রক্তস্য ন কিঞ্চিৎ কন্তুং শরুোতি। অতশ্চেদমুক্তং (গীতা 
১৩২ ) 'ক্ষেন্ত্রডঞ্চাপি মাং বিদ্ধি', (গীতা ৫1১৫ ) “অক্তানেনারতং ক্তানম" ইতি চ।” “ক্ষেম্ত্র” পদের অথ জীব 
(গীতা ১৩।১)। 

8৫ গীতাড়াযা ১৮৫৪ পঃ ৭৪০-৪১, “ব্রক্ষভূতঃ ব্রহ্ষপ্রাণ্ঃ প্রসমাম্মা লন্দাধ্যাত্অপ্রসাদো ন শোচতি.. 1” এ আঃ চীঃ 
পৃঃ ৭৪১, “ন্রক্ষপ্রাত্ডা জীবনের নিরস্তাশেযানথৌ নিরতিশয্লানন্দং ব্্ধাম্মত্রেনানুভবমিতার্থঃ ৷ অধ্যাত্বং প্রত্যগাত্মা 
তঙ্মিন্‌ প্রসাদঃ সর্বানথনির্তা পরমানন্দাবিত্তাবঃ, স লক্কো যেন জীবনুত্তেন স তথা ।" *প্রসন্নতা” পদের স্বাস্থা 
অথ্ও প্রসিদ্ধ এবং ভগবদৃগীতায় জীবনুত্তকে “ম্বস্থঃ” বলা হইয়াছে ( গীতাভায্য ১৪২৪ পুঃ ৬০৪ ), *নস্থঃ 
সানি স্থিতঃ প্রসমঃ |” 


৩৬২ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বাগ্শ 


সবাত্বক রঙ্গের প্রাপ্তিতে তাহার কোন বস্তরই অপ্রাপ্তি না থাকায় তাহার শোকও নাই, আকাওক্ষাও 
নাই অদ্ৈতশাস্ত্রে আনন্দই পরমপুরুমার্থ যাহা জীবের চরম কাম্য । দুঃখাভাব পরুষাথ্থ নহে, কারণ 
অননুভূত দুঃখাতার কোন জীরেরই কাম্য নহে।৯৬ 

প্রশ্ন হইবে, অননুভূত আনন্দই বা কিরপে পুরুষাথ হইবে £ 

“এবংরূপাবশেষষণ” ইত্যাদি সবশেষ পূরাণ গ্লোক এইরূপ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতেছে । 
শ্লোকের সংক্ষিপ্ত অথথ এইরূপ, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! ব্রন্মের এই রূপাবশেষ কিন্তু নিজ অনুভূতিমান্তের 
বিষয় এবং যাহার দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়, তাহাই এশ্বর-বিক্তান। প্লোকের অন্তনিহিত তাৎপথা 
এইরূপ । 

আনন্দরূপ পরম পৃরুষাথ কি বেদা? অথবা বেদা নহে£ যদি বেদা হয়, তবে 
কত্তৃকমভেদবশতঃ অদ্বৈতহানি অবশাস্তাবী। শুধু তাহাই লহে, কত্তৃকমভাবও ক্রিয়া ও করণ 
ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সুতরাং “আনন্দো ব্র্ম” (তৈত্তিঃ উপঃ ৩।৬) এইরূপ শ্রোত সামানা- 
ধিকরণাপ্রয়োগ অনুপপন হইয়া যাইবে । আনন্দবিশিষ্ ব্রহ্ম, এইরূপভাবে উত্ত শ্রুতি ব্যাখা করিলে 
অদ্বৈতহানি অনিবাধ্য হওয়ায় উত্ত সামানাধিকরণাশ্রুতি “শুক্লঃ পটঃ” ইত্যাদি সামানাধিকরণা- 
ব্যবহারের নায় ব্যাখা করা যাইবে না, কারণ এই স্থলে ধর্ম-ধর্মিভেদ বন্তমান। অপরদিকে, যদি 
আনন্দ বেদ্য না হয়, তবে অক্ঞাতসত্তে প্রমাণাভাববশতঃ উহা সপ্তয়রসের ন্যায় অসৎ হইয়া যাইবে। 
যদি আনন্দের অক্তাতসত্ত স্বীরুতও হয়, তবে উহা পুরুষ্বাথ না হওয়ায় অসৎকল্পই। সুখসত্মান্র 
পুরুষাথ নহে £ কারণ পরসুখের যেমন সাক্ষাৎকার হয় না, সেইরূপ স্বসুখেরও যদি সাক্ষাৎকার না হয়, 
তাহা হইলে উহাদের মধো বিশেষ বা পাথকা না থাকায় পরখ যেমন পুরুষাথ হয় না, সেইরূপ স্বমখও 
পূরুষাথ হইবে না। এইজনা স্বসুখ ও পরসখের মধ্যে অবিশেষ পরিহারের নিমিন্তই স্বসমবেতসুখের 
সাক্ষাৎকারই পুরুযার্থরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে 1” 





৪৬ বেঃ কঃ লঃ কণ্তিকা ৭ পৃঃ ২৪. “অক্তায়মানস্য দুঃখাভাবস্যাপু্ত্বাচ্চান্ধকারপ্রনৃত্তবদসল্পক্ষণত্বব্যাণ্ডিঃ | 


অক্তায়মানস্যাপি স্বরূপেণ পৃযথবরমিতাপি ন, মানাভাবেন তৎস্বরাপস্যেবাসিদ্ধেঃ... 1”. “প্রনস্ত" পন্দের অথ 
নত্ডনকারী । তাৎপয্য এই, ন্যায়াদি সম্প্রদায়ের মতে সুখ যেমন একটি স্তন্ত মুখ্য পুরুযাথ, সেইরূপ দুঃখাভাবও 


একটি স্বতন্ত মুখ্য পুরুষাথ $ কারণ লোকে উউয়ের দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়া থাকে (ন্যাঃ বাঃ ১1১1১ পঃ ৩৭ _ প্রঃ 
১৪), “যেন প্রযুত্তঃ প্রবতৃতে, তৎ প্রয়োজনমিতি লৌকিকোহয়মথঃ | কেন প্রযুজ্যতে ? ধর্মাথকামমোক্ষৈরিতি 
কেচিৎ। বয়ন্ত গশ্যামঃ সুখদুঃখাপ্তিহানিভাং প্রযজাতে 1” “সুখাণ্তি” “দুঃখহানি”, এইরূপ অন্বয় । অতএব 
চন্দনপ্রলেপের ন্যায় কন্টকবেধ হইতে উদ্ধারও পূরুষের কাম্য । অনুরূপভাবে স্বরপ্রস্ত রোগীর ত্বরবিরাম ও ভার- 
বাহীর ভারমুজ্তি দুঃখাভাবরূপেই পূরুষাথ । সুতরাং এইরাপ দু্টানুরোধে মুভিন্তে দুঃখাভাবমান্ত্র স্বতন্ত্র পূরুযাথ 
হইতে পারে (ন্যাঃ বাঃ ও তাঃ চীঃ সহ ন্যাঃ ভাঃ ১১।২২ পৃঃ ২৩০-৩১)। ইহাতে অদ্বৈতাচার্যাগণের উত্তর এই, 
দুঃখাভাবমান্ত্র পুরুষাথ হইতে পারে না এবং উক্ত দৃষ্টান্তন্রয় বিষম দৃষ্টাত্ত । উক্ত দৃষ্টান্তত্রয়ে দুঃখাভাবমান্ত্র পুরুষের 
কাম্য হয় নই, কিন্ত অনুভূত দুঃখাভাবই পুরুষের ঈপ্সিত । অক্তাত সৃখ বা অক্তাত দুঃখ যেমন “ভোগ” পদ বাচা 
নহে, সেইরূপ অক্তাত সুখ বা অক্তাত দুঃখাভাবও পুরুষের প্রবর্তক না হওয়ায় “পুরুষাথ” পাদবাচায নহে । অক্তাত 
দুঃখাভাবও পুরুষাথ হয়, এই বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। কিন্তু ন্যায়াদি সিদ্ধান্তে মুক্তিতে আঘ্মার ক্তানাদি নয়টি 
বিশেষগুণের উচ্ছেদ হওয়ায় মুক্তিতে দুঃখাভাবের অনুস্তবের সন্তাবনামান্র নাই। এরাপ অক্তায়মান দুঃখাভাব 
অন্ধকারে নর্তকের নৃতোর ন্যায়ই নিষ্প্রয়োজন- অপৃরুষাথ্থ । যাহা কদাপি অনুভবের বিষয় হইতে পারে না, তাহা 
শশশুঙ্গাদির ন্যায় অস€ৎই। বস্ততঃ ভারপীড়িতের ভারাপগমে দুঃখের অনুৎপতিতে ষৈ “আমার সুখ উৎপন্ন 
হইয়াছে” এইরূপ অনুভব হয়, তাহা স্বরূপস্খানূভবই ( ভাবপ্রকাশিকা ১ম বর্ণক পৃঃ ২৬২ )। দুঃখাভাব সুখানু- 
ভবের দ্বারা ব্যাণ্ড বলিয়া সুখপ্রাঞ্ডিতে দুঃখাভাব স্বতঃ সিদ্ধ হওয়ায় উহা স্বতন্ত্র পুরুযাথ নহে । ব্রহ্ম সিদ্ধির প্রথমে 
(ত্ঃ সিঃ ত্রহ্মকাণ্ড পৃঃ ১৩) ও উহার শ্পাণিরুত চীকায় (পৃঃ ৪-১২) এবং আনন্দপূণমুনির ভাবশুদ্ধি চীকায় 
(পৃঃ ৯২৮ ) ন্যায়বৈশেষিকাদিসম্মত অভাবমোক্ষবাদ বিস্তৃতরাপে খণ্ডিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অংশের 
উপর চিৎসুখ মনির অস্তিপ্রায়প্রকাশিকা উপলর্দ হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, ন্যায়ৈকদেশী সম্প্রদায়ভুক্ত ভাসবড় 
তাহার ন্যায়সারের উপর স্বরুত ভূষণ চীকায় অবেদ্য দুঃখাভাবকে পুরুযাথরূপে স্বীকার করেন নাই ( ন্যাঃ সাঃ তুঃ 
পরিঃ ৩ পৃঃ ৫৯৬ ), “দুঃখাভাবোহপি নাবেদযঃ পুরুষার্থতয়েষ্তে । ন হি মুচ্ছাদাবস্থার্থং প্ররৃভো দৃশ্যতে সুধীঃ 1” 
তিনি অদ্বৈতীর ন্যাপ মৃচ্ছা ও সুযুষ্তিকালেও সংবেদন স্বীকার করিয়াছেন (এ পঃ ৫৯৬)। 

৪৭ ব্রক্মসিদ্দি, ব্রহ্ধকাণ্ড পৃঃ ৩-৪. “স্যাদেতৎ । আনন্দশ্দেদ্র্রক্মণি সংবেদাঃ, কতুরন্যৎ কমেতি দৈত প্রসঙ্গঃ 


অধ্যায় পুরাথবচন-বিচার ৩৬৩ 


এইরূপ পুর্বপক্ষের উত্তরে ব্রক্ষমসিদ্ধিকার বলিয়াছেন (ক্রহ্মসিদ্ধি, ত্রন্মকাণ্ড পৃঃ ৪), “ফলবৎ 
কর্তৃবজ্চেদং টব” আচাধ্যের তাৎপর্য এইরূপ । 

প্রমাণের যাহা ফল” তাহা কখনও অসংবেদ্য হইতে পারে না, কারণ তাহার দ্বারাই পদার্থের 
সংবেদাত্ব সম্ভব হওয়ায় প্রমাণফলের অসংবেদাত্বে সমস্ত পদার্থেরই অসংবেদাত্বপ্রসঙ্গ অথাৎ জগদান্ধ্য- 
প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কিন্তু অপরদিকে, প্রমাণ-ফল সংবেদ্যও হইতে পারে না, কারণ প্রমাণফলের 
ফলান্তর স্বীকৃত নহে, ফলান্তর স্থীকারে অপ্রামাণিক অনবস্থাপ্রসঙ্গ হইবে। 

সংবেদনের কন্তাসম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । জানমান্ত্রে আত্মা অসংবেদ্য হইলে 
“ময়েদং বিদিতম্‌” এই প্রকার অনুভব হইবে না; সুতরাং প্রমাণ্-ফল বা বিষয়ের অনুসন্ধান বা 
প্রত্যভিজানও সম্ভব হইবে না। অননুসন্ধানপক্ষে স্বসংবেদ্য ও পরসংবেদ্যের মধ্যে কোনরূপ বিশেষই 
উপপন্ন করা যাইবে না। অপরদিকে, সংবেদনের কত্তা সংবেদ্যও হইতে পারে না । কারণ আত্মা জানের 
কর্ম বা বিষয় হইলে কত্স্তর স্বীকার করিতে হয় এবং জানকর্মত্বই অনাস্মত্ব হওয়ায় উহা অনাস্থা হইয়া 
যাইবে । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে প্রমাণের ফল ও প্রমাণের কর্তা যেমন অসংবেদাও নহে, 
সংবেদাও নহে, তথাপি প্রকাশমান ॥ সেইরূপ আনন্দও ব্রন্মস্বরূপের ন্যায় ফলাব্যাপা হওয়ায় অসংবেদ্য 
অর্থাৎ জানকর্ম নহে, কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশমান বলিয়া সংবেদ্য বলা হইয়া থাকে । বস্তুতঃ উহা জানকর্ম না 
হওয়ায় অদ্বৈতহানি হয় নাই। “তৎ কেন কং পশে)ৎ” ইত্যাদি শ্রুতি সর্বকল্রপ্রত্যন্তময় 
সর্বকারকব্যাপারশূন্ট মুক্তিতে ব্রন্ষস্বরূপের জ্ঞানকর্মত্ব নিষেধই করিতেছেন।*৯ আবার, 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্ম” ইত্যাদি শ্রুতি ব্রন্ধের আনন্দরূপতা ও বিজ্ঞানস্বরূপতা উভয়ই উপদেশ 
করিতেছেন। রূহদারণাক উপনিষদৃভাষ্যে ব্রন্মানন্দের বেদ্যত্ব-অবেদ্যত্ব বিষয়ে বহু মত মতান্তর 
উপস্থাপনপূর্বক উহাদের খণ্ডন করিয়া সবশেষে ভাষ্যকার চরম সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বলিয়াছেন ( রূহঃ 
উপঃ শাঃ ভাঃ ৩।৯।৩৪ পৃঃ ৯৬৫ ), “তস্মাৎ “বিজ্ঞানমানন্দম' ইতি স্বরূপান্বাখ্যানপরৈব শ্রুতিঃ, ন 
আত্মানন্দসংবেদাত্বা্থা” অর্থাৎ ব্রন্মের কৈবল্য বা স্বরূপমাব্রের প্রতিপাদনই ' 'বিজ্ঞানমানন্দমূ” শ্রৃতির 
তাৎপ্যা, আত্মানন্দের সংবেদাত্ব বা অনুভাবাত্ব বা জানবিষয়ত্ব প্রতিপাদনে উক্ত শ্রুতির তাৎপর্যা নাই। 
সুতরাং জুতাদির যে যে স্থলে ব্রন্মানন্দের সংবেদাত্ব বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে যে উক্ত পদ জ্তানকমমত্ব 
অর্থে ব্যবহাত হয় নাই, স্বয়ং প্রকাশমানতা অখেই উক্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ক্তৃকর্মভাবশ্চ ন ক্রিয়াং করণং চাস্তরেণ যতঃ। ততঃ “আনন্দং ব্রহ্ম" (রহঃ উপঃ ৩1৯৩৪) ইতি চ 
[ সামানাধিকরপ্যব্যপদেশঃ ] ন স্যাৎ। তদ্বত্তয়া [ আনন্দগুণকত্েন ] বাপদেশে অদ্বিতীয় [ অদ্বৈতম্‌ ] ইতি 
ন যুজ্যতে। অসংবেদনে সন্নপাসৎকত্প ইতি বাথং তৎসঙ্ীত্তনম্ । পুরুযাথত্বায় হি তৎসঙ্গীর্তনম, অপংবেদ্যশ্চ 
কথং প্রুষাথঃ 2" শস্পাণিরুত ব্যাখ্যা (পূঃ ১২-), আনন্দপূর্ণমনিকৃত ভাবশুদ্ধি ব্যাখ্যা (পৃঃ ২৮-) এবং 
চিৎসুখমনিরূত অভিপ্রায়প্রকাশিকা ব্যাখ্যা (প্রঃ ৩০) অবলম্বনে অতীব সংক্ষেপে পূর্বপক্ষ স্থাপন করা 
হইয়াছে । 

রহদারণ্ক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের শাকল্যব্রাক্মণের “বিক্তানমানন্দং ব্রহ্ম” (রহঃ উপঃ ৩।৯।৩৪ ) 
শ্রতির ভাযো “অক্পেদং বিচার্য্যতে” ইত্যাদি সন্দর্তে (এ পৃঃ ৯৬২ )ব্র্মানন্দের বেদাত্ব-অবেদ্যত্ব বিষয়ে আচাষ্যপাদ 
বিস্তৃত বিচার । এঁ স্থলেও বিচারাঙ্গ সংশয় একরূপই (এ পঃ ৯৬২-৬৩ ), “আনন্দশব্দো লোকে 
সুখবাচী প্রসিদ্ধঃ। অন্তর চ ব্রন্গণো বিশেষণত্বেন আনন্দশব্দঃ শ্রয়তে-__-“আনন্দং ব্রহ্ম ইতি ।...এযোহসা পরম 
আনন্দঃ' (বুহঃ উপঃ 81৩৩২) ইত্যেবমাদ্যাঃ । সংবেদ্যে চ সুখে আনন্দশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ব্রহ্মানন্দশ্চ যদি 
সংবেদ্যঃ স্যাৎ, যৃক্তণঃ এতে ব্রন্ষণ্যানন্দশব্দাঃ।...সত্যমু, আনন্দশব্দো ব্রক্ষণি শ্ুয়তে, বিজ্তানপ্রতিষেধশ্চৈকত্বে 
--( রহঃ উপঃ 811১৫ ) "মন্ত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাড়ৎ তৎ কেন কং পশ্োৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”... 1” 
সুতরাং ব্রহ্মানন্দের বিক্তান বা অনুভব একত্বত্রুতিবিরুদ্ধ। 
৪৮ প্রমাণেন্স ফল কি, এই বিষয়ে বহু মত থাকায় উহার মধো প্রবেশ করা হইল না। যদি “প্রমাণ” শব্দের 
করণব্যৎপত্তিতে উন্ড্িয়াদিই প্রশ্নাণ হয়, তবে অর্থসংবেদনই উহার ফল। আবার, যদি “প্রমাণ” শব্দের 
ভাবব্ৎপতিতে অর্থসংবেদনই প্রমাণ হয়, তবে অথপ্রাকটা ফল অথবা হান, উপাদান ও উপেক্ষাবৃদ্ধিসমূহই ফল। 
বরদ্মসিদ্ধির ডীকান্তয়ে এই বিষয়ে বৌদ্ধাদিশ্লত বিচারিত হইয়াছে । 
৪৯ ব্রচ্মাসিদ্ধি এ পঃ ৪, “... তথা ব্রন্মণঃ স্বাজ্প্রকাশস্য আনন্দস্বভাবো ন সংবেদ্যঃ, কশ্বত্বাভাবাৎ । ন চাসংবেদাঃ, 
স্বপ্রকাশত্বাৎ। তৎ কেন কং পশোহ ? ইতাপি নিষেধঃ কর্মবিষয়ঃ ॥ তথা হি সববর্মপ্রতাস্তযয়হেতুক এব স 
উচাতে “ঘদাস্য সর্বমাত্মৈবাতৃৎ” ইতি ।” সৃহদারণাক উপনিষদের কাণ্বশারখখীয় পাঠ “দা ত্বসা।” 
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উপরি উক্ত আলোচনা অন্তরে রাখিয়া পুবৌদ্ধত পূরাণবচনের “এবংরূপাবশেষস্ত স্বানুস্তুত্যেক- 
গোচরঃ” এই চরণদয় বুঝিতে হইবে । “এবংরূপাবশেষ$” পদসম্িধানে পঠিত “স্থানুভূতি” পদ জীবন 
পুরুষের স্বরূপানুভূতিকেই বুঝাইবে। কারণ অক্তান ও অক্তানকাধ্যসমুদায়নিরত্তির দ্বারা উপলক্ষিত 
প্রসম্নাত্মরাপতা ও স্থপূণব্রন্মরাপাবশেষস্বরাপতা একমার জীবনুক্তের অনুভব হইয়া থাকে, অন্যের নছে। 
যদিও গাবঃ ইন্দ্রিয়াণি চরত্তি অন্র, এইরাপ ব্যুৎপত্তিতে “গোচর” পদের অথ রূপরসাদি ইন্দ্িয়ার্থ, তথাপি 
্রন্স্বরূপ জানের বিষয়ই না হওয়ায় অলোচা শ্লোকে “গোচর” পদের বিষয় অথ গ্রহণ করা যাইবে না। 
পূর্বে যে-অর্থে ব্রন্মানন্দকে “সংবেদ্য” পদপ্রয়োগের দ্বারা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকেও “গোচর" 
পদপ্রয়োগের তাহাই তাৎপর্যা। এই স্থলে জীবন্ুক্তের স্থানুভূতি অন্তঃঠকরণরত্তিবিশেষ নহে, কিন্ত উহা 
ব্রহ্ম স্বরূপপ্রকাশমান্ত ॥ অতএব বৃত্তির ন্যায় অনিতা অনুভব নহে, উহা নিতা স্থরাপানুভূতি ৷ বদ্ধ জীবের 
নিকট উহা “সংবেদা”, “বিষয়”, “গোচর” ইতাদি পদসমুদায়ের প্রয়োগ ভিন্ন উপস্থাপন করা যায় না। 
কারণ বন্ধ জীবের অন্তঃকরণরৃতিতে অখণ্ড অনুভুতি অথণ্তরূপে প্রকাশমান হয় না; উহা সথণ্তরূপে, 
ধর্মধমিভেদবিশিষ্টরূপে, বিষয়রূপে ইত্যাদি নানাবিধরাপে বদ্ধপুরুষের মলিনচিত্তে উদিত হইয়া থাকে 
( পঞ্চপাদিকা ১ম বর্ণক মেট্রোঃ পঃ ৬৭ - মাদ্রাজ পঃ ২৩ ), “আনন্দো বিষয়ান্ভবো নিতাত্বমিতি সত্তি 
ধর্মাঃ, অপুথক্তেহছপি চৈতন্াৎ [ অন্তঃকরণরৃত্যুপাধৌ ] পূর্থগিব [নানা ইব] অবভাসন্তে।” 

£করণ ও অন্তঃকরণরৃত্তির মধো ধরনধর্মিভাবই রত্তিমদন্তঃকরণ নিধর্মক ব্রদ্ধে আরোপিত করিয়া 

উপাধিপদবাচা হইয়াছে। শ্রুতিও 55-88-5578 
উপস্থাপন করিয়াছেন (শ্বেতঃ উপঃ ৩৮), “বেদাহমেতং পূরুমং মহান্তমাদিতাব্ণং তমস 
ই সস ও সৃতি এজ 
(ব্ন্কে ) জানি । বস্ততঃ সবক্রিয়াকারকরহিত ব্রহ্ম বেদনক্রিয়ার বিষয়ই হইতে পারেন না। 

উজ্জরূপ নিতাস্বরূপানুভুতি কিরূপে সিদ্ধ বা লা হইয়া থাকে £-_ইহারই উত্তর “যেন সিধাতি 
বিপ্েন্্াস্তদ্ধি বিজানমৈশ্বরম্” অথাৎ এঁশ্বর বিজ্ঞানের দ্বারাই উক্ত স্বরূপানুভুতি লাভ করা যায়। বস্ততঃ 
নিতা বলিয়া এরূপ স্বরূপানুভূতি নিতাসিদ্ধ বা নিত্যুলরূ হইলেও অক্ঞানের নিরত্তিতেই উহা সিদ্ধ বা লভা 
বলিয়া বোধ হয়। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি রুতিসাধা হইলেও প্রাপ্তের প্রাপ্তি অজাননিরৃতিমান্ত । অখণ্ডাকার 
অন্তঃকরণরত্তির দ্বারাই অক্তাননিরৃত্তি হয় বলিয়া “যেন সিধাতি” শ্লোকাংশে এঁরপ ব্র্মসাক্ষাৎকারই 
ধর্তব্য। ইহাকেই এই স্থলে পুরাণবচনে এশ্বরবিজ্ান এবং ইহাকেই পুবৌদ্ধত পরাশর উপপূরাণে শাঙ্করী 
বিদ্যা বলা হইয়াছে । সৃতরাং মেবরহ্ষবিজানের দারা অকতননি বৃত্তি হওয়ায় পর্ণক্রাপানতূতি সম্ভব, 
সেই ব্রহ্মবিজানের উৎপত্তির নিমিন্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুশীলন কর্তবাণ*-_ ইহাই উদ্ধত 
পুরাণবচনসমূহের নিরগলিতা্থ। এই তাৎপধোই মনন ও নিদিধাসনের শ্রবণাঙ্গত্বনিরাপণাবসরে 
বিবরপপ্রমেয়সংগ্রহকার পঞ্চদশসংখাক পুরাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন । 

” বেদারের প্রতিফলক ইতিহাস ও গুরাণ অধ্যয়নের সার্থকতা 

প্রন হইবে, মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ববিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের অভাবেই কি 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার পুরাণবচনসমূহ উদ্ধত করিয়াছেন £ 

উত্তর এই, কোন বিষয়ে ব্রৃতিপ্রমাণসত্ত্্ ইতিহাস ও প্রাণবচনের প্রমাণরূপে উপস্থাপন 
ন্যনতার পরিচায়ক নহে। বন্ততঃ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদার্থের পরিপোষণ মহাভারতাদিতে 
উপদিষ্ট হইয়াছে ( মহাভাঃ ১/১/২৬৭-৬৮ গুঃ ২৩ -১/১২২৯ পুঃ ৯৪), “ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং 
সমুপরংহয়েৎ। বিভেতাক্সত্রতান্দেদো “মাময়ং প্রহরিষাতি' ॥” অ্থাং_ইতিহাস ও প্রাণের দ্বারা 


৫০ বিদ ক্তানে---আদাদিগণীয় বিদ্‌ ধাতুর অথ ক্রানক্রিয়া। এই শ্রুতিমধো বিদ্‌ ধাতুর লর্টের উত্তমপ্রুষের 
একবটনে “বেম্মিপ্র বৈকল্িক রাপ” “বেদ” প্রযুক্ত হইয়াছে। 

৫১ গীতা ১৮৫৪, আঃ চীঃ পৃঃ ৭৪১, “শ্রবণমনননিদিধ্যাসনবতঃ ( পুরুষন্য ] শমাদিযৃস্য অত্যান্তৈঃ শ্রবণাঙদিভিঃ 
রন্ধায়ন্যগরোক্ষং মোক্ষকজং জানং সিধ্যতি।” এইরাপেই জীবন পুরুষের জাননিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
বহরীহিসমাসসিন্ধ যোক্ষফ্ল জানের বিশেষণ । 


অধ্যায় প্রাণবচন-বিচার ৩৬৫ 


বেদকে পুষ্ট অর্থাৎ বেদার্থের সম্যক্‌ তাৎপর্য গ্রহণ করিবে, করণ অল্পস্ত বাস্তি হইতে বেদ ভীত হইয়া 
থাকেন, “এই ব্ক্তি আমাকে প্রহার করিবে ।” বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থগ্রহণই বেদের প্রহার । ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ-_এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের উপদেশ বেদ এবং ইতিহাস ও পুরাণ উভয়নতরণ* 
হওয়ায় উহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । সৃতরাং বৈদিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বিবরণপ্রমেয়- 
সংগ্রহকারকর্তৃক পূরাণবচনসমূহের উদ্ধৃতি যথাযথ হইয়াছে । 
শ্রবণের অঙ্গিত্বে তুতাদিপ্রমাণাভাব এবং 
নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বে লিঙ্গাদিপ্রমাণসস্ভাব £ নায়াস্থৃতোজ গৃরপক্ষ 

আপত্তি হইবে, শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিষয়ে পুরাণবচনোদ্ধার অকিঞ্িংকর, কারণ উক্ত বিষয়ে 
কোনরাপ শ্রোত প্রয়াণ নাই। তাৎপর্য এই, বিবরণসম্প্রদায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে শ্রোতবিধি 
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন । সুতরাং উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিত্ববিষয়ে শুতিই প্রমাণরূপে উপস্থাপনীয়, 
পুরাণ নহে। মীমাংসা উপক্রমণিকায় প্রদরশিত হইয়াছে যে কর্মসমূহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ নিরূপণ 
করিতে ভাট্টসম্প্রদায় শ্রুতি, লিঙ্গ, বাকা, প্রকরণ, স্থান ও সমাথ্যা, এইরূপ ষড়বিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়া 
থাকেন। এক্ষণে ন্ায়ামৃতকারের আপত্তি এই, শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনকে শ্রবণের 
অঙ্গরাপে স্থাপন করিতে বিবরণসম্প্রদায় আগ্রহী হইলেও তদ্বিষয়ে কোনরূপ শ্রৃতিপ্রমাণ বা বাকাপ্রমাণ 
নাই। বরং নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বেই লিঙ্গপ্রমাণ বিদামান, অঙ্গত্বে নহে। যে-কর্মের ফলশ্ুতি আছ্ছে, সেই 
কমই প্রধান এবং প্রধান কর্মেরই ইতিকত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হইয়া-থাকে, যেমন দর্শপৃরণমাসরূপ সফল 
যাগ। কিন্ত শ্রবণের কোনরূপ ফল শ্রুত না হওয়ায় তাহার প্রাধানা সিদ্ধ হয় না। ফলে শ্রবণের 
ইতিকর্তব্যতাকাঙ্ক্ষা না থাকায় শ্রবণের নিদিধ্যাসনাঙ্গিত্বে প্রকরণ প্রমাণও নাই। এইস্থলে স্থানপ্রমাণ ও 
সমাখ্যাপ্রমাণ অসস্তাবিত 1০৩ অপরদিকে নিদিধাসনের অঙ্গিত্বে শ্রুতিপ্রমাণ না থাকিলেও লিঙ্গ, বাক্য ও 
প্রকরণ প্রমাণ বিদামান। ন্যায়ামৃতকার নিশ্নরূপ প্রক্রিয়ায় উত্ত বিনিযোজক প্রমাণসমূহ উপস্থাপন 
করিয়াছেন। 

“সামথাং সবভাবানাং লিঙ্গমিতাভিধীয়তে”, এইরূপ অতিপ্রসিদ্ধ বচন অনুসারে শব্দের মুখ্যাথ- 
প্রকাশনসামথাই লিঙ্গপ্রমাণ। এই প্রকার শব্দসামথারূপ লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা নিদিধ্যাসন ব্রহ্- 
সাক্ষাৎকারে অঙ্গিরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ “নিদিধ্যাসন” পদের ধ্যান বা উপাসনাই মুখ্যার্থ । শুধু 
তাহাই নহে। “ততস্ত তং পশাতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ”" এইরূপ মুণ্ডক্ুতি (৩।১৮ ) নিদিধ্যাসন বা 
ধ্যানের অঙ্গিত্বে বাকাপ্রমাণ ; কারণ ধ্যানপরায়ণ বাক্তিই সেই (পূব কথিত ) নিরংশ ব্রন্মকে দর্শন 
করেন, এইরূপ অথ্থপ্রকাশপবক উক্ত শ্রৃতিবাকা ব্রন্মাদ্শনকে ধ্যানেরই ফলরূপে ঘোষণা করায় সফল 
ধ্যানই ব্রক্মসাক্ষাৎকারে প্রধানকর্ম। সফল বলিয়া ধ্যানের ইতিকর্তবাতাকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রকরণ- 
প্রমাণবলে সন্গিধিপঠিত শ্রবণ ও মননই নিদিধ্যাসনের স্বরূপোপকারক অঙ্গরূপে প্রাপ্ত, কারণ শ্রুত ও 
তকিত পদাখই নিদিধাসনের যোগা হইতে পারে । বলা বাহুলা, শাব্দাপরোক্ষবাদীর সম্মত বিপ্রকুণ্ 
ফলোপকার অপেক্ষা ধ্যাননিয়োগবাদীর স্বীকৃত সনিকৃষ্ট স্বরূপোপকার অধিক যুক্তিযুক্ত । তাৎপর্য 
এই, শ্রবণের স্বীকার করিলে মনন ও নিদিধাসন শ্রবণের ফলোপকারক অঙ্গ হইয়া থাকে । কিন্তু 
নিদি অঙ্গী বলিলে শ্রবণ ও মনন নিদিধ্াসনের স্বরূপোপকারক অঙ্গ হইবে। এক্ষণে 
স্বরাপোপকারক অঙ্গ ফলোপকারক অঙ্গের পৃবভাবী ; কারণ স্বরূপনিষ্পত্তি না হইলে ফলনিষ্পত্তি সম্ভব 
নহে। দদ্রষ্টবাঃ শ্রোতবাঃ” শতিবাকো আত্মদর্শনের সহিত শ্রবণেরই অন্বয় হইবে, কারণ 
অবাবহিতপাঠরূপ সন্নিধান বন্তমান, ইহা বলা যাইবে না। যেহেতু বলাবলাধিকরণন্যায়ে (মীঃ সূঃ 


৫২ মহাডাঃ স্বর্গারোহণপব ৫1৫০ পঃ ৮ ॥ আদিপব ২৩৮৩ প্রঃ' ৩৯ ২৩৯৩ প্রঃ ১৮৭। বিঃ পৃঃ ১১৮২১ পৃঃ 
১০৭। 

৫৩ ন্যায়ামুত ওয় পরিঃ মনননিদিধ্যাসনয়োবিবরণোক্তত্রবাঙ্গত্বতঙ্গঃ পৃঃ ১২২৬-২৭, “ন চ অকরণমপি শ্রবণং প্রতি 
নিদিধ্যাসনসার্গত্বে শ্ুতিবাকো ভ্ঃ। লিঙ্গং তু বিপরীতম্‌ (প্রষ্টবা এঁ পৃঃ ১২২৮ শেষ পংভ্তি )। নাপি প্রকরণম, 
প্রবণসা ফলাসম্বন্ধেন প্রাধান্যাসিদৌ ইতিকর্ততবযতাকাক্ষাযোগাৎ। স্থানসমাখ্যে তু অসম্ভাবিতে।” 


৩৬৬ বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ দ্বাদশ 


৩৩1১৪ *শ্রুত্যাদীনাং পৃবপূৃববলীয়স্তাধিকরণম” ) স্থানপ্রমাণ লিঙ্গ, বাকা ও প্রকরণ প্রমাণ বিরোধে 
লিঙ্গাদি প্রমাণ অপেক্ষা দুবল। এইজনা নায়ান্ৃতকার বাসতীথের পূবসূরী মাধ্বসম্প্রদায়ভুস্ত আচাহায 
জয়তীথ তাহার “নযয়সুধা" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে নিদিধ্যাসনই বরন সাক্ষাৎকারের সাধন (করণ ) এবং 
নিদিধ্যাসনের সিদ্ধির নিমিততই শ্রবণ ও মননেরও অনুষ্ঠান কর্তৃবা।৫৪ 


নিদিধ্যাসনের অনগিত্বে প্রমাণাভাব এবং 
শ্রবণের অঙ্গিত্বে প্রকরণ ও স্থান প্রমাণ $ ন্যায়াস্বতখণ্ডন 


নায়াম্বৃতকারের প্রদত্ত যুক্তিসমহ অদ্বৈতসিদ্ধিতে অক্ষরশঃ খণ্ডিত হইয়াছে খগুনপ্রকার 
ক্ষেপে এইরাপ। 

নায়াম্বৃতকার প্রথমে নিদিধ্াসনের অঙ্গিত্বস্থাপনে লিঙ্গপ্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন । এক্ষণে 
লিঙ্গপ্রমাণ কিরূপে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিনিযোজক হয়, তাহা কোন প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বুঝিতে 
হইবে। লিঙ্গ কমসমহের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভ্াবের বিনিযোজক দ্বিতীয় প্রমাণ এবং শ্রুতি-প্রমাণ বিরোধে 
দ্ববল হইলেও বাকাদিপ্রমাণবিরোধে প্রবলতর প্রমাণ । যে-প্রমাণ অনা প্রমাণ অপেক্ষা বিলম্বে স্বীয় অথ 
স্থাপন করিতে প্ররত্ত হয়, সেই প্রমাণ তদপেক্ষা দুবল। এইজনা মীমাংসাসুন্নকার আচাধা জৈমিনি 
অর্থবিপ্রকর্ষকেই পূব পূব প্রমাণ অপেক্ষা পর পর প্রমাণকে পূব পূব প্রমাণের বিরোধসাপেক্ষে দুবল 
বলিয়াছেন ( মীঃ সঃ ৩।৩।১৪), “শ্রুতিলিঙ্গবাকাপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌবল্যম- 
বিপ্রকষ্ষাৎ।” “সমবায়ে” অথাৎ সমানবিষয়ে একাধিকপ্রমাণ যুগপৎ প্ররত্ত হইলে ( তন্তবাঃ ৩৩1১৪ 
পৃঃ ২২০)। ইহাদের মধ্যে শব্দের অথাভিধান অর্থাৎ মুখাথ বা রঢরাথপ্রকাশনের সামর্থাই লিঙ্গ- 
প্রমাণ । যদিও পদের সামখোর ন্যায় পদার্থের সামর্থাও লিঙ্গপ্রমাণ,০? তথাপি প্রকুতস্থুলে ন্যায়ামুতকার 
“শ্রবণসামহ্যারূপলিজ্সেন” এবং ন্যয়াম্বতখণ্ডনে অদ্বেতসিদ্ধিকারও “শব্দসামখারূপেণ লিঙ্গেন” 
বলিয়াছেন বলিয়া আলোচাস্বলে শব্দের মুখাথাপ্রকাশনসামগারূপ লিঙ্গপ্রমাণই ধত্তব্য। মীমাংসা- 
দর্শনের “লবনপ্রকাশকমন্তাণাং মুখো বিনিযোগাধিকরণে" (মীঃ সঃ ৩।২১-২) লিঙ্গের দৃষ্ঠীত্তরূপে 
মৈব্রায়ণী সংহিতার (১।১।৪) “বহিদেবসদনং, দামি” এইরূপ মন্ত্রই বিচারিত হওয়ায় প্রকরণ- 
্রন্থাদিতে এই দষ্লান্তই অতীব প্রসিদ্ধ । দরতমুষ্টি বা একন্র সন্ধীভূত মষ্টিপরিমিত দর্ভসমগ্টিকে “বহি” 


৫৪ ন্যায়াস্বত এ প্রঃ ১২২৮-২৯, “তস্মাৎ শ্রবণসামহ্যরূপলিঙ্গেন, তত তং পশাতে নিষ্ষলং ধ্যায়মানঠ' ইত্যাদি 
বাকোন নিদিধ্যাসনস্য ফলসক্বন্ধাৎ, প্রকরণেন চ শ্রবণাদিকং নিদিধ্যাসনে সম্নিপাতাঙ্গম। যুক্তশ্চ বিপ্ররুষ্টাৎ 
ফলোপকারাৎ সঙ্গিকৃষ্ঠঃ স্বরূপোপকারঃ।...ন চ দ্রই্বাঃ শ্রোতব্যঃ' ইতি দশনাবাবহিত পাঠরাপসন্লিধানাৎ শ্রবণস্ 
দশনান্বয়ঃ, সম্লিধানসা ( সম্িধিপাতরাপস্থানপ্রমাণস্য ] লিঙ্গাদিতো দুবলত্বাৎ [ অথবিপ্রকর্যরাপসোন্ত্হেতু- 
বলাৎ ]।...শ্রবণস্য (ব্রহ্মবিষয়কঃ ] অক্তাননিরত্তিদ্বারা, মননস্য তু (ত্রহ্মবিষয়ক$ঃ ] সংশয়বিপ্যায়- 
নিরুতিদ্বারা, পরোক্ষতত্বনিশ্চয়সাধো সাক্ষাৎকারফলকে নিদিধ্যাসনে অঙ্গতা অসিদ্ধা। তদুক্তম-_ 
অপরোক্ষদূশিশ্চৈব শ্রবণাল্মননাদন। সহাওনিশ্চিততত্ত্স্য নিদিধ্যাসনয়া ভবেৎ ॥ ইতি । উক্ত চ সুধায়াং 
'নিদিধ্যাসনং ব্রক্মদশনসাধনং, তৎসিদ্যে শ্রবশমননে অপি কর্তবো' ইতি ।” জানমালের দ্বারা অজ্ঞানই নিরুত হয় 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে ষে নায়াম্বতকারমতে উপনিষদ্‌ অধ্ায়নজন্য ব্রন্মবিষয়ক পরোক্ষজানই “শ্রবণ” পদের অর্থ । 
এইরাগ ব্রন্মাবিষয়ক পরোক্ষজান ব্রন্মাবিষয়ক অক্তান অর্থাৎ জ্ানাভাবই বিদূরিত করিয়া থাকে । কিন্ত ব্রচ্মবিষয়ক 
নিশ্চিত অপরোক্ষডান কেবল নিদিধ্যাসনদ্বারাই লাত হইবে। 

৫৫ অর্থসংগপ্রহে (গঃ ৪৭) “শব্দসামধ্যং লিঙ্গম” এইয়াপ জিঙ্গলক্ষণ থাকিলেও মীমাংসান্যায়গ্রকাশে (পঃ ৬9) 
“সামধ্ধ্যং লিঙ্গমূ” এইরাপ লিঙ্গলক্ষণ বর্তমান । যাহা স্বকার্থযকরণে তাহাই সমর্থ । সমথের তাৰ বা ধমই 
সামথ্য । এইস্বলে শব্দের সাখ্যমাল্স বক্তব্য নহে, কিন্তু দ্রবাণ্ড পাদি পাদার্থও ঘথাসন্তব লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা 
কোন অঙ্গিকর্মে বিনিষুক্ত হইয়া খাকে বলিয়া পদের সাম্যের নায় পদাথের সামধাও লিঙ্গ । শব্দসামর্থামান্ত বুঝিলে 
অর্থবাদবাকাবোধিত প্রাশস্তাক্তোনের দ্বারা জায়মান গ্রীতিরূপ মনোরতিবিশেষ যে প্রয়োচনা, তাহা প্রেরপার 
পোষ্বকরাপে অঙ্গ হইবে না। অনুরূপভাবে স্থান কম্মানুষ্ঠানের এবং স্ুব নামক সবিল ( গর্ভযক্ত ) পাযপও 
অবদানের ( জাজা, সান্গাহা প্রড়তি দ্রব দ্ররোর ধারণের ) অঙ্গ হইবে না । আধচ পয়োচনা, অর্থজান ও নব শব্দ না 
হইলেও যথাক্রমে প্রেরণার, ক্মানষ্ঠানের ও অবাদানের জঙ্গ হইয়া থাকে । এইজনা অর্থসংগ্রহে উদ্ধৃত গ্লোকের ( পঃ 
8৭) “সামধ্যং সর্বশন্দানাম” এইরাপ পাঠ অপেক্ষা যীমাংসান্যায়প্রকাশে উদ্ধত গ্লোকের ( গঃ ৬০) “সাখর্থযং 


অধ্যায় গুরাণবচন-বিচার ৩৬৭ 


বলে। “বহি” গদের মুখ্যার্থ কুশ, কাশ, যব, দুবা প্রভৃতি দশবিধ তৃথ্ববিশেষ । বহিসদৃশ উলপ (উলুপ বা 
উলুখড় ) প্রভৃতি তৃর্ণবিশেষ “বহি” পদের গৌণার্থ। মন্ত্রের “দেবসদনং” পদের দেবতাদের সদন 
(দেবানাং সদনং) বুঝিতে হইবে । সীদতি অস্মিন্‌ এইরাপ অধিকরণব্যুৎপতিতে নিঙ্পন্ন “সদন” 
পদের অর্থ উপবেশন স্থান । বহি দেবতাদের উপবেশন স্থান । “দাপ্‌ লবনে” এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে 
অদাদিগণীয় দাপ ধাতুর অর্থ লবন অর্থাৎ ছেদন বা কর্তন। সুতরাং উদ্ধৃত মন্্ার্থ এইরূপ-_ 
“দেবতাগণের উপবেশনের অধিকরণীভুত বহি আমি ছেদন করিতেছি” এক্ষণে দেখা যায় যে 
দর্শপৌর্ণমাসযাগপ্রকরণে এইরূপ মন্তমান্র ত্ুত হইয়াছে, কিন্তু এই মন্ত্রের দ্বারা কি কর্তব্য অর্থাৎ এই মন্ত্রের 
কোথায় (কোন্‌ কমে ) বিনিয়োগ হইবে তাহা শ্রুত হয় নাই। সুতরাং এই স্থুলে সাক্ষাৎ বিনিযোজিকা 
শ্রতি না থাকায় লিঙ্গছই বিনিযোজক ৷ উহা এইরপে প্ররৃত্ত হয়। শব্দ শ্রবণমাত্র শক্তিদ্বারা মুখ্যা্থই 
প্রতিপাদন করে এবং গৌণীবুত্তির দ্বারা গৌণার্থ প্রতিপাদনে সমথ হইলেও মুখ্যাথই বৃদ্ধিতে প্রথমে উপস্থিত 
হয়, যেহেতু মুখ্যাথ উপস্থিত হইবার পরই সাদুশ্যাদি গুণযোগবশতঃ গৌণার্থ বুদ্ধিতে ভাসমান হয় 
(তন্ত্রবাঃ ৩২১ পৃঃ ১২৩) “শব্দা্থসোব মুখ্ত্বং মুখব€ প্রথমোদগতেঃ। অর্থগম্যস্য গৌণত্বং 
গুণাগমনহেতুকম ॥” এইজন্য মন্তস্থ “বহি” পদ শ্রবণমান্র কুশসদৃশ উলপাদি তৃণবিশেষরাপ গৌণার্থকে 
না বুঝাইয়া মুনিগণপরিভাষিত দর্ভরূপ অর্থই প্রকাশ করে। ইহাই “বহি” পদের মুখ্যাথ- 
প্রকাশনসামথ্যরূপ লিঙ্গ, গৌণাথ বা লাক্ষণিকা্থ নহে। অনুরূপভাবে মন্ত্রের “দামি” পদের দ্বারা 
অনাদিপরম্পরাগত লবন বা ছেদনরূপ অখই প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত পদেব “ছিনদ্মি” অর্থ বুঝিতে হইবে। 
মীমাংসাদর্শনের এই লিঙ্গাধিকরণকেই (মীঃ সূঃ ৩।২১২) বহিন্যায় বলে এবং মন্ত্রসম়হের 
মুখ্যাথপ্রকাশনসামখাই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য । লিল্নপ্রমাণ নিশ্নরূপ উপায়ে বিনিযোজক হইয়া 
থাকে। “বহির্দেবসদনং দামি” অথাৎ “দেবতাগণের উপবেশনস্থানের নিমিত্ত আমি কুশ ছোদন 
করিতেছি”-__মন্ত্রের এইরূপ অর্থাভি ধানসামর্থাজানের পর “অনেন মন্ত্রেণ কুশং ছিন্দযাৎ” এইপ্রকার বিধি 
কল্পনা করিয়া (অর্থাপত্তিপ্রমাণদ্বারা গ্রহণ করিয়া) সেই কল্পিত বিধিবলে বুঝিতে হইবে যে 
কুশচ্ছেদনেই এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে হইবে। ফলে উত্ত মন্ত্র স্বীয় অর্থপ্রকাশনপূবক নিজেকে 
কুশলবনের অঙ্গরূপে প্রকাশ করিয়া মন্ত্র ও কুশলবনের মধ্য অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধবোধক লিঙ্গপ্রমাণ হইয়া 
থাকে । বলা বাহলা, মন্ত্রবাতিরেকেই অন্য উপায়ও স্মরণ করিয়া লবন বা ছেদনের প্রাপ্তি সম্ভব হওয়ায় 
উক্ত মন্ত্র লবনের স্বরূপাথ প্রবৃত্ত হয় নাই; কিন্তু উক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক কুশলবন করিলে অপুব উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া উক্ত মন্ত্র অপৃবসাধনীডুতলবনাথপ্রত্যয়নের নিমিত্ই প্রবৃত্ত । এক্ষণে এইরূপ বহিনায় অবলম্বন 


সবতাবানাম্‌” পাঠই অধিকতর সর্মীচীন । “ভ্ডাব' পদ পদ ও পদাথ উভয়েরই বাচক । এই কারণেই নব্য মীমাংসক 
খণ্দেব তাহার ভাট্ুদীপিকায় (৩।২।৯ম অধিঃ পৃঃ ২৪৭ ) পদ ও পদাথ উভয়নিষ্ঠ যোগ্যতারূপ লিঙ্গেব ভিন্নপ্রকার 
লক্ষণ দিয়াছেন (এ), “লিঙ্গং নাম অঙ্গত্বঘটকীভূতপবোদ্দেশ্যতারুতিকারকত্ববাচক পদকল্রনানূকৃলা 
কৃ৯গুপদপদার্থনিষ্ঠা যোগ্যতা । যথা “সুবেপাবদ্যতি' (মৈত্রাঃ সং ৩১০৪) ইতত্র আুবনিষ্ঠা 
প্রবপদকল্পনানুকূলা |...” শেষোজ্ঞ দৃষ্টান্তের তাৎপয্য এই, “স্ুবেণ” পদে তৃতীয়া বিভভিরাপা 
বিনিষোজ্ুীশ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা স্ুবের অবদানাঙ্গত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও এরূপ সামান্যক্তানমান্দ্বারা কর্মনিজ্পন্ন না 
হওয়ায় বিশেষের আকাঙ্ক্ষা থাকে । এইরাপ সামান্যক্তান অঙ্গভূত স্রুবের অঙ্গিরূপে যে-কোন হবিঃ দ্রব্যের 
অবদানাঙ্গত্ব ক্ঠস্থাপন করিলে সবিলপান্বিশেষস্ুবের ( খদিরকাণ্ঠনিশ্রিত চতুর্দিক গোলাকার দবী বা কথ্যভাষায় 
হাতাবিশেষের ) যোগাতা দশন করিয়া জিঙ্গপ্রমাণের স্কারা তাহার যে ভ্রবদ্রবারূ ণহবিঃ বিশেষেরই অবদানের সহিত 
সম্বন্ধ বুঝায়, তাহাই বিশেষত সন্থন্ধ। আর্থাৎ কঠিন মাংসাদিুবোক আবদানের নিমিত্ত নহে, কিন্ত আজ্য (ঘ্বৃত ), 
সান্গাধা (দুধি ও দুগ্ধের মিত্রণ ) প্রস্তুতি দ্রবদ্রবোগ্ত অবদার্রের (ভুধিঃসংক্ষারের ) নিমিতই আব যোগা । কঠিন 
মাংসাদির অবদানের জন্য স্থধিতি নামক শত্ত্রবিশেষই ঘোগ্য শাবরভাঙ্কা ১৪/৩০/২৫ পৃঃ ১১৬- পুঃ ৩৩১ ।জৈঃ 
নাঃ মাঃ বিঃ ১1৪/২০শ 'অধিঃ পৃঃ ৭০১-পুঃ ৬৯)। অথ্থাৎ-_দিদো অবখণ্ডনে” এইরূপ ধাতুপাঠ অনুসারে 
দিবাদিগপীয় উক্ত ধাতুর অথ কর্তন করা । স্ব পদাথই এইরপ যে তাহার দ্বারা কঠিনপদাথরূপ হবিঃ (হবনীয় 
দ্রবা ) কর্তন করা যায় না। দুগ্ধ, দধি বা ঘ্ৃততরপ তরল বা প্রবদ্রবাপদাথকত্তনেই সুব পদার্থের যোগাতা বিদ্যমান, 
যেমন স্বধিতি মামক তীক্ষ শস্ত মাংসাদিরাপকঠিনহবিঃ পদার্থের কর্তনেই যোগ্য । সুতরাং স্ব পদাথেই “দ্রব”পদ- 
কল্পনার অনুকৃলযোগাতা বিদামান যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে তব ভ্রবদ্রব্যের অবদানের অঙ্গ হইবে । এইরূপ পদাখনিষ্ 
ঘোগাতাও অঙ্গাঙ্গিভাবে লিঙ্গপ্রমাণ। 


৩৬৮ বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহ দ্বাদশ 


করিয়াই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিতেছেন € অঃ সিঃ ওয় পরিঃ “মনননিদিধাসনয়োঃ শ্রবণাঙ্গতবোপপত্তিঃ 
পৃঃ ৮৬২ ),* নিদিধ্যাসন'পদসা 'বহির্দেবসদনমূ' ইত্যাদৌ ইব সাক্ষাৎকাররূপফলসপ্ধন্ধে ন শক্তিঃ ইতি 
শব্দসামর্থ্যাভাবাৎ।” এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভের গভীর তাৎপধ্য এইরাপে বুঝিতে হইবে । “বহিঃ” মন্ত্র যে 
কেবল স্থীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই নহে। উক্ত মন্ত্র যে বহিলবনে (কুশচ্ছেদনে ) সংস্কারের 
সাধকরূপে উপকারক, তাহাও প্রকাশ করিয়া থাকে । সুতরাং স্থীয় অথপ্রতায়নের ন্যায় উক্ত মন্ত্রের 
কুশলবনে স্বীয়সাধনতাবোধকসামর্থাও বিদামান। অর্থাৎ, উত্ত কুশচ্ছেদনে স্বীয় 
উপকারকত্বঘোষণাদ্ধারা বিধিকল্পনামুখে অথাভি ধানসামর্থারাপলিঙ্গপ্রমাণবলে মন্ত ও কুশচ্ছেদনের মধ্যে 
অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ প্রকাশ করিতে সমর্থ। কিন্তু “নিদিধাসন” পদের নিদিধ্যাসন বা ধ্যানরূপ 
অথপ্রকাশনভিন্ন অন্য কোনরাপ অথপ্রতায়নের সামথ্াই নাই। যদি “নিদিধ্যাসন” পদের দ্বারা 
ব্রন্নসাক্ষাৎকাররূপফল্ের সহিত নিদিধ্যাসনের উপকাধ্যোপকারকভাবরাপ সম্বন্ধও প্রকাশিত হইত, 
তবে “নিদিধাসন”" পদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থাও স্বীরূত হইত । কিন্তু কেহই 
“নিদিধ্যাসন” পদের এরূপ ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপফলসম্বদ্ধে শত্তিঘ স্বীকার করেন না। সুতরাং 
অদ্বৈতসিদ্ধির “ইত্যাদৌ ইব” এই সংক্ষেপোক্তির অর্থ-_“বহির্দেবসদনয্‌" ইতাদি মন্ত্রের কুশচ্ছেদনে 
স্বীয়সাধনতাবোধকত্বরূপসামর্ধোর ন্যায় । বলা বাহুলা, বাতিরেক দৃষ্টান্ত বঝাইতেই “ইব”কার প্রযুক্ত 
হইয়াছে। সৃতরাং স্বীয়সাধনতাবোধকত্বরূপসামথ্য যেমন “বহিঃ” মন্ত্রনিষ্ঠ, সেইরূপভাবে বরন্ধাসাক্ষাৎ- 
কাররূপফলসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থা “নিদিধ্যাসন” পদনিষ্ঠ নহে । নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার- 
রূপফলের সাধন হইলে উক্ত ফলসাধনত্বধম নিদিধ্যাসননিষ্ঠ হইত এবং “নিদিধ্যাসন” পদেরও এঁরাপ 
বিশিষ্টারথপ্রকাশনসামথ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণও থাকিত। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধির “ফলসম্থন্ধে” পদের অর্থ-_ 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপফলের নিদিধ্যাসননিষ্ঠসাধনত্বে । যদিও আচার্য “ন শতিঃ” বলিয়া “শত্তি”পাদ 
বাবহার করিয়াছেন তথাপি উক্ত পদের যথাশ্রুতার্থ পরিতাগ করিয়া বোধকত্বরূপসামথ্য অথই গ্রহণ 
করিতে হইবে । কারণ “নিদিধ্যাসন” পদ বলিয়া তাহাতে শক্তি থাকিলেও “বহিঃ” মন্ত্র বাকা হওয়ায় 
তাহাতে শক্তি থাকিতে পারে না। বাকোর শক্তি নাই। শক্তি পদমান্ননিষ্ঠ । পদ ও বাকা উভয়নিষ্ঠ 
সামানাধম হইল বোধকত্বরূপসামরা অর্থাৎ শ্রব্রগরমান্র যথাশ্ুতাাভিধানরূপ সাম্য । “নিদিধাসন" 
পদের এঁরূপ ফলসাধনতাবোধকত্বরূপসামর্থা নাই । কিন্তু “বহিঃ” মন্তে উক্তরূপ ফলসাধনতাবোধকত্ব- 
রূপসামখ্যা বিদামান। অর্থাৎ মন্ত্রাদিসাধননিষ্ঠ অর্থপ্রকাশনসামথাই শব্দসামথারূপে শ্রৃতিকল্পনদ্বারা 
সাধনতার বোধক, কিন্তু সাধনবোধকশব্দনিষ্ঠ সামধ্যা নহে। সুতরাং বহিন্যায়বৈষমাবখতঃ 
“নিদিধ্যাসন” পদের দ্বারা ব্রন্মসাক্ষাৎকাররূপফলসাধনতারপ অর্থ প্রকাশিত না হওয়ায় শ্রবণাদিকে 
অপেক্ষা করিয়া নিদিধাসনের অঙ্গিত্ব ( প্রাধানা বা করণত্ব ) সিদ্ধ হয় না। অতএব শ্রবরণ্ণ-মনন এবং 


নিদিধ্যাসনের মধ পনে লিঙ্গপ্রমাণ নাই। 
ন্যায়াস্থতে উদ্ধত খণ্ডিত মুণ্ডতকশ্রুতিও নিদিধ্যাসনের বাকাপ্রমাণ নহে, কারণ এঁরপ শ্রুতি- 


বাকাকে শ্রবণের অঙ্গিত্রসাধনের অনুকূলরূপে পর্যাবসিত করা যাইতে পারে (অঃ সিঃ এঁ পৃঃ ৮৬২), 
“ “ততম্ত'শ্রুতি- ]বাকোহপি যোগ্যতাবলাৎ শ্রবণমেবাধ্যাহ্রিয়তে । তথাচ তচ্ছবপাৎ ধ্যায়মানো 

নিক্ষলং ত্রন্ম পশাতি ইতি অনুকূলাখসোব পর্যবসানাৎ।” পর্যাবঙ্গানপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। 
পরিপূর্ণ মুণ্ডক শ্রুতি এইরূপ- “ন চক্ষৃষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানোর্দেবৈস্তপসা কম্ণা বা। জান- 
প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্স্ততন্ত তং পশাতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ ॥” শ্লোকের প্রথম দুই চরণের অর্থ এইরাপ-_ 
্রচ্ম চক্ষুর দ্বারা, বাকোর দ্বারা, অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (“অনোঃ দেবৈ” ), তপস্যার দ্বারা অথবা 
কর্মের দ্বারা গুহীত (জাপিত ) হন না। তাহা হইলে কোন্‌ অসাধারণ সাধনের দ্বারা ব্রন্মের (শ্রোত 
“পশাতে” গদোদিত ) অপরোক্ষানুভব হয় ?--ইহারই উত্তরে “জানপ্রসাদেন” ইত্যাদি শ্রুতি 
প্রবর্তমান। শ্রোতল্লোকের শেষ দুই চরণের অন্বয এইরূপভ্ভাবে করিতে হইবে--জানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ- 
সম্ত্বঃ ধ্যায়মানঃ ততঃ তু তং নিক্ধলং গশ্যতে ( পশ্যতি )। এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষে ব্রক্মসাক্ষাৎ- 
কারের প্রসিদ্ধ সাধনসমুহের মধো নিষ্কাঘকমানুষ্ঠানাধীন অন্তঃকরণতুদ্ধি শ্রুতির “বিশুদ্ধসন্ত্র” পদের 
দ্বারা, মননাধীন বৃদ্ধেকাপ্রয (বৃদ্ধির একাগ্রতা ) শ্রৌত “জানপ্রসাদ” পদের দ্বারা এবং নিদিধাসন শ্রুত 
হিঃ গ্রঃ সং হও 


উবার গুরাপবচন-বিচার ৩৬৯ 


“ধ্যায়মান” পনের দ্বায়া উক্ত হওয়ায় ব্রষ্ধাসাক্ষাৎকারের অবশিষ্টসাধনরাপ শ্রবগই স্রোত “তৎ" পদের 
দ্বারা গরামৃট হইবে ॥ কারণ বাধক না থাকিলে সর্বনাম গদ অবাবহিতপূর্বপদোজ' পদার্থকেই পরামর্শ 
করিয়া থাকে এবং শ্রুতির “কর্মশা” পদলতা কর্মই উক্ত অবাবহিতপৌন্ত' পদার্থ । যদিও “কমা” 
গদে সামানাতঃ কর্মই উক্ত হইয়াছে বলিয়া “তৎ" সর্বনামপদে কর্মঘ্বরূপেই কর্মের পরামর্শ হইয়া 
থাকে, তথাপি যাগাদিরাপকর্মসমূহের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উৎপতিতে যোগাতা না থাকায় যোগাতাবলে 
শ্রবণরূপবিচারাজ্মক কর্মই স্রোতে “ততঃ” পদে গরাসৃষ্ট--ততঃ অর্থাৎ শ্রবণতঃ। এইস্থলে অদ্বৈত- 
সিদ্ধিতে যে *শ্রবপমেবাধ্যান্্রিয়তে” সন্দর্ভাংশ আছে, উহার অর্থ করিতে হইবে--“তত$” ইতি 
শ্রোতসর্বনামপদেন শ্রবণমেব পরামৃশ্যতে।” অশ্ুতপদের অনুসন্ধানই শব্দাধাহার এবং শ্রুতপদের 
অনুসঙ্ধানই পরামর্শ । ফলে গরামর্শ অগেক্ষা অধ্যাহার গুরু । বন্ততঃ শ্রুতির “তৎ" গদে অবাবহিতগূর্ 
“কর্ম” পদ পরাসৃষ্ট হইলে উত্ত “কর্ম” পদই যোগাতাবলে শ্রবণরাপকর্মবিশেষকে বুঝায় বজিয়া 
অভ্তিনবগদকল্পনা গৌরনগ্রস্ত হওয়ায় পরিতযাজা । অতএব শ্রুতি অর্থ হইবে__জানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ- 
সনতঃ ধ্যায়মানঃ পুরুষঃ শ্রবণাৎ তং নিল, ব্রন্ধ পশাতি। “গশ্যতে” পদ বৈদিক প্রয়োগ । সুতরাং “ন 
কর্মণা [গৃহাতে ]” এইরাপ শ্রোতনিষেধ শ্রবণরূপকমভিন্নকর্মপর অর্থাৎ যাগাদি ও উপাসনাদিকর্ম- 
পররাপে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন কমকাণ্ডে শ্রুত “স্বর্গকামঃ” পদ সামান্যতঃ স্ব্গকামনাবিশিষ্ট- 
গুরুষমান্তকে বৃদ্ধিতে উপস্থিত করিলেও যোগাতাবশে বিদ্যা, অগ্নি ও দ্বিবিধসামর্থাবিশিষ্টন্তৈবর্ণিকই 
“ল্বর্গকামঃ” পদে পরামৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মুণ্ডকশ্রুতির “ত৭”" সবনামপদে বিচারাত্মক- 
শ্রবপরূপকর্মবিশেষই পরামৃষ্ট হইবে, কর্মসামান্য নহে। শুধু তাহাই নহে। “পঞ্চম্যান্তসিল” এই 
গাণিনীয় সন্তানূসারে (পাঃ সঃ ৫1৩৬।৭) কিমূ, বহু, দ্বি প্রভৃতি ভিন্ন সবনাম শব্দের উত্তর পঞ্চমী 
বিভ্তি-স্থলে (সমস্ত বচনে ও সমস্ত লিঙ্গে ) বিকল্পে তসিল্‌ প্রতায় হয় । সুতরাং শ্রুতির “তত$* পদে 
পঞ্চমী বিভক্তি অর্থে প্রযুস্ত তসিন্‌ প্রতায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে হেতুতার বোধক। কারণ হেত্বর্থে পঞ্চমী 
বিতর প্রয়োগ সুপ্রসিদ্ধ। যদিও “ভানপ্রসাদেন” পদে তৃতীয়া বিডক্তিপ্রয়োগের দ্বারা মননগত হেতুতা 
লাত হইয়া থাকে, তথাপি কেহই “জানগ্রসাদণ-পদলভা মননাধীন বৃদ্ধৈকাগ্রাকে** ত্ন্নসাক্ষাৎকারের 
হেতুরপে স্বীকার করেন না বলিয়া যুস্তণনুসন্ধানজূপমননগত হেতুতা অযুক্তত্বশঙ্কানিবস্তুকতায় উপক্ষীণ 
অর্থাৎ বিষয়গত অযুক্তত্বশঙ্কার নিবর্তকহেতুরূপে অনাথাসিদ্ধ । অপরদিকে, নিদিধ্যাসনের ব্রহ্ম সাক্ষাৎ- 
কারহেতুতা সম্ভাবিতই নহে । কারণ “্ধ্যায়মানঃ” পদে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে এবং 
ধ্যানপরায়ণপুরুষ অর্থে প্রযুক্ত শ্রোতপদের দ্বারা ধ্যান পুরুষের বিশেষণরূপে শ্ুত হওয়ায় অপ্রধানই। 
বরং “ততন্ত তং গশাতে নিঙ্ষলং ধ্যায়মানঃ” বাক্যে কত্তৃকারকগতরাগে শ্ুত ধ্যান জ্জতামানাধিকরণ- 
ম্যায়ে (মীঃ সঃ ৩।৪।১৪-৬ শাবরভাষ্যানুসারে ৫ম অধিঃ) কর্তার (ধ্যানপরায়ণ পুরুষের ) 
সংস্কাররূণে শ্রবণেরই অঙ্গ হইবে।০৭ অতএব “জানপ্রসাদেন" ইতাদি মুণডক শ্রুতি নিদিধাসনের 
9৬ জতৈভাচার্যাগণ বলিয়া থাকেন ( তত্বশুদ্ধি গঃ ২৮৪ পং ১২), মনন চিস্তপত একাপ্রতাসম্পাদনদ্বারা বিষয়গত 
অসস্ভতাবনানিরতিগূর্বক আত্মসাক্ষার্কারের উপযোগী হইয়া থাকে এবং নিদিধ্যাসন বিপরীতসংক্কারনিরতিপূর্বকৃ 
আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় । ইহাতে নায্লাস্বৃতকারের আপতি এই যে অদ্বৈতসম্প্রদায় বলিতে পারেন না থে 
'যনন চিত্বৈকাডতার হেতু । কারণ খদিও চিন্তগত একাগ্রতা সূক্মবন্তনিধারণে হেতুরাপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি 
হুদ্তির জনুসন্ধানরাপ মননের ছারা বিষয়গত অযু্তত্বশঙ্কাই নিরতত হইতে দৃষ্ট হয় ॥ মননদ্বারা টিত্তৈকাপ্রতার উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে আদৃষ্টকজনাই করিতে হইঘে (নায়ান্ৃত এ পৃঃ ১২২৭২৮), “হচ্োক্ং মননস্য 
চিত্তৈকাপ্র্যাযোগাত্ব রাপাসস্তাবনানিরসনং দ্বারং, নিদিধ্যাসনস্য তু বিভা 
৮৮-১০-২০৪০ কন 
দ্বেন তগ্রহিতে উততাযোগান্বশঙ্কানিবর্তকতায়া অদৃউ্েন চ দৃষ্টহানাদ্যাপাতাৎ।” “দৃউহানা্দিপ্র “আদিপ্পদে 
আলা রা ইহা এ রর না কিরে চি সিডর কোড 
বিদ্ধিদ্তা হইয়া থাকে তাঙাৎ ধিষয়হিষয়ক নানাবিধ সম্ভাবনাবৃদ্ধি থাকায় চিত্ত স্বভাবত+ই চঞ্চল হইয়া থাকে। 
মমন্যারা 8 শঙ্কা নিত হইলে একটি মানত বিষয়কোটিতে যু্তন্নিশ্তয় হওয়ায় চিত্তের ছৈর্য্য বা একাগ্রতা দৃষ্ট হইয়া 
খারো। রাহ বদুউকসানাগ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় মা। সুতরাং নন ও নিদিধ্যাসন উভয়ই স্ব স্থ প্রক্রিয়ায় এঁকাপ্র্ের 
বেযুয়াখে চিনি করিয়া ধাংক। 
9 গাহরভামযানুসায়ে হীজাংযাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুধগাদের পঞ্চম ও জৈমিনীয় ন্যার়মালাকার প্রভৃতি ঘতে 


৩৭০ বিষয়গ-প্রদের-সংগ্রহ ছাদশ 


অঙ্গত্বেই প্রমাণ, অঙ্গিত্বে নছে।৮ বলা বাহলা, লিঙ্গ অথবা বাকাপ্রমাণের দ্বারা নিদিধ্যাসনের 
ব্রক্ষসাক্ষাৎকাররাপফলসম্বন্ধই সিদ্ধ না হওয়ায় শ্রবণাদিকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধাসনের গ্রাধানা 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে প্রধানের ইতিকর্তবাতাকাঙ্ক্ষারাপ প্রকরণপ্রমাণের প্রঙগলই উপস্থিত হয় না 
বলিয়া ন্যায়াস্থৃতোজ্ প্রকরণপ্রমাণবিষয়ে মিতবাক অদ্বৈতসিদ্ধির নীরবতা সুসঙ্তই। 


নবম অধিকরণকে জঞ্জত্যমানাধিকরণ বলে । ইহার অতীব সংক্ষেপ বিবরণ এইরাগ। 

দর্শপূর্ণ মাসযাগপ্রকরণে শত হইয়াছে (তৈততিঃ সং ২৫২1৪ ), “প্রাপো বৈ দক্ষঃ, অপানঃ জতুঃ, তস্মাৎ 
জঞ্জভামানো ( অনু) বুয়াৎ “মি দক্ষক্রতৃ* ইতি ।” জুতি গান্রবিনামে, এইরাপ ধাতুপাঠানুসারে ভাদিগণীয় জু 
ধাতুর অর্থ গান্ুতঙ্গ করা । সুতরাং আলস্যতরে গান্ততজপূর্বক বিদারিতমুখ গ্রুষই “জঞ্তামান” পদের অর্থ । সুতি 
বলিতেছেন, গাল্সতঙ্গ করিতে করিতে যাগকর্তা “ময়ি দক্ষক্রতু” ইত্যাদি মন্ত্র গাঠ করিবেন । একে প্রশ্ন এই, এইয়াপ 
মন্তানুষচন কি শুদ্ধগূরুষধর্ম ? অথবা ভদ্ধক্রতুধম , অথবা ক্রতুযুক্তগুরুষধর্ম ? ভাট্টসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এই, 
দ্্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি” শ্ুতিস্থলে ব্রীহিদ্রব্যের প্রোক্ষণরাপসংক্কারবিষয়ে যেমন বাকাগ্রমাণ ও গ্রকরগপ্রমাণের মধ্যে 
বিরোধ নাই, সেইরুপ বাক্য ও প্রকরণরাপ প্রমাণদ্য়ের অবিরোধবশতঃ ধকরণপ্রমাণবলে জঞ্জভ্যমান প্রুষের উত্ত 
মন্ত/এ্বচন ক্রতুযু্যজমানের সংস্কাররাপে পুরুষেরই ধর্ম হইবে, তুদ্ধপ্রুষের বা শুদ্ধক্রতুর ধর্ম হইবে না। এই 
প্রকার জঞ্জত্যমানাধিকরণন্যায়েই ধ্যায়মান প্রুষের ধ্যান কর্তৃগতসংক্ষাররাগে শ্রবণেরই অঙ্গ হইবে । মীমাংসা- 
দশনের তৃতীয় অধ্যায়ে ততুর্থপাদের নিবীতাধিকরণের ( মীঃ সুঃ ৩।৪।১-৯ ) পর ছয় সুন্পের উপর শাবরভাষা দুষ্ট না 
হওয়ায় (দ্রষ্টব্য তন্তবাঃ পঃ ৩১৪-১৫) সন্রসংখ্যা ও অধিকরণসংখ্যাবিষয়ে শাবরভায্যের সহিত অন্যান্য 
মীমাংসাপ্ন্থের তেদ বিদ্যযান । এই কারণে শাবরভাষ্ানুসারে জজত্াম্ানাধিকরণের সুরসংখ্যা ৩1৪/১৪-১৬ ও উহা 
পঞ্চম অধিকরণ (গঃ ৩৫৩-৫৬-পৃঃ ৩৭১৮৫ )। ন্যায়সুধা (৩1৪1২০-২২ গঃ ১৪৬৩-৭১ মুকুন্দশাসতরীর 
সম্পাদিত সং) শান্ত্রদীপিকা (৩৪।২০-২২ অধিঃ ৯ম গঃ ৩১৫), জৈমিনীয়নায়মালাবিভ্তর (৩।৪/৯ম অধিঃ গঃ 
১৮৭-০পুঃ ১৭৫) ও প্রভাবলী সহ ভা্টাদীপিকা (৩।৪/২০-২২ অধিঃ ৯ম পঃ ৫৪-৬৯) দ্র্টব্য। দুর্ভাগযবশতঃ 
তৃতীয় অধ্যায়ের চতুরপাদের উপর তৌতাতিতমততিলক অদ্যাপি উপলক্ক হয় নাই। 
৫৮ গঞ্চগাদিকাকার ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণরগে নিঙ্গিধ্যাসনে শ্রোতবিধি খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন ( পঞ্চ ২য় 
বর্ক মেষ্টোঃ গঃ ৫৫৯. মাদ্রাজ পৃঃ ১৯৬), “নাপি [ জানাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎকার? ] শ্রুয়তে, যেন তদুদ্দেশেন 
জানসন্তানে বিধীয়েত।” এই প্রস্থাংশ ব্যাখ্যা করিতেই বিবরণাচার্য্য “ততন্ত"শ্রুতি বিতর করিয়াছেন । উত্ত' বিচার 
এইরাগ (বিবরণ ২য় বর্ণক মেষ্রোঃ গঃ ৫৫৮-৫১৯ুমাপ্রাজ পঃ ৪৫২-৫৩ )। 

শ্রুতির “ততঃ” পদের অর্থ তদনভ্তর অর্থাৎ অন্তঃকরণণুদ্ধির অনন্তর | ্ঞায়তে অলেন এইরাগ করণ- 
বাৎপত্তিতে নিষ্পন্ল “কান” পদের অর্থ চিন্ত। তাহার প্রসাদ বা প্রসন্নতা বলিতে এঁকাপ্রযাই বক্তব্য, কারণ চিতের 
সমবধানতারাপ ধ্যান চিতের এঁকাগ্রানিজ্পত্তির নিমিতই প্রত হইয়া থাকে ( মুঃ উপঃ ৩1১৮ শাঃ ভাঃ ও আঃ চীঃ পুঃ 
৩৯-৪০ )। একাগ্রতাবিশিষ্টটিন্তরাগ সহকারিবলে এবং “উঁপনিষদমূ” (বহঃ উপঃ ৩৯২৬) এইরাপ শ্রোত- 
তদ্ধিতগ্রতায়সামর্থ্যবশতঃ শব্দই ব্রজ্জাপরোক্ষপ্রমিতি উৎপন্ন করে । আলোচা শ্রুতিদ্থলে “ধ্যায়মানঃ পশাতে” এই 
প্রকার স্রোত অদ্বয়বলে ধ্যানই ব্রন্ধাদর্শনের হেতু হউক, ইহা বলা যাইবে না ॥ কারণ ধ্যান কুল্তাগি অগরোন্চ-প্রমিতির 
হেতুরূগে দৃষ্ট হয় না এবং ধ্যানকে গ্রমাণয়াপে উপপন্নও করা হায় না বলিয়া শত অন্বয় অন্ুষ্ন রাখিলে অদুষ্ট এবং 
অনুপগল্ের কল্পনা করিতে হইঘে। বরং শ্রোত অন্বয় ব্যতায় করিয়া “ধ্যায়মানো জানপ্রসাদেন পশাতে” এই প্রকার 
অনবয়ভহশপক্ষে কজনাজাঘব বিদ্যমান । বিশেষতঃ সুক্ষ বা দুর্ভেয়বন্তদর্শনে টিত্তৈকাগ্রযের সহায়তা 
অন্বয়কতিরেকসিদ্ধ বলিয়া শাব্দাপরোক্ষবাদে নিদিধ্যাসন দৃষ্টফজক । সুতরাং “দুষ্টে সি অদুষ্টকজনা ন ন্যাহা” ওই 
নায়ে স্বীকাহা যে ধ্যান দুষ্ট চিত্তৈকাগ্রারাগ জানপ্রসাদের কারণ এবং একাগ্রচ্ডিসহায়ে শব্দ ভ্রন্ধগাক্ষাঙকারের 
কারণ । ফলে ধ্যান সাক্ষাৎভাবে ব্রক্সাক্ষাঙ্থকারে কারণ নহে, কিন্ত পরম্পরায় সাধনমায় । বিশেষতঃ নিদিধ্যাসনের 
সাধনত্ব অন্বরব্যতিরেকসিন্ধ হওয়ায় আপরোগমাকাখগ্রুষ বিধিব্যতিরেকে খয়ংই প্রত হয় বজিয়া দিদিধ্যাসনে 
পরোতবিষি ্বীকারাইকরা হায়না--_কামতঃ প্রাপ্ত বিধের হইতে পারে না এবং অনাতা্প্বিষযে শৌতবিবিবীকার্ 
নহে। 

আখন্তি হইবে, প্রথম বণকে “মনম-নিদিধ্যাসনাত্যাং সহ শ্রথণং নামাজ বিখীয়তে” এই সন্দর্তে নিদিখ্যাঙনে 
বিধি স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় বকে উহার নিরসনে বিবরণে স্ববিয়োধই বর্তদান। 

এইরাগ জগাতবিরোধের সমাধান করিতে বিবরপাচাধ্য ধলিয়াছেন (বিষণ ২য় বর্গক মেট গৃঃ 
৫৫৯. রারাজ পঃ ৪৫৩ ) শু অদৃ্টার্ঘসাজ্ড নিদিধ্যাসনবিধানসা ইত” প্নষ্টারঘত্বাৎ” পাঠে হিবরদগংকি 
এইফ্চাবে যোজনীর-্প্জনরোক্ষাকামপুয়ন্হ ফিরাপে মিদিখ্যাসনে স্বতঃ প্রব্ত হইতে? ইহাযই উতর, হেহেতু 
নিদিধারলন পৃষ্টা সেইহেব। “অদু্াথবা গাঠে উদ্ভা গর্তি' এইভাবে বাঙ্যের--প্রাম বর্ণকে নিসিহ্যাসন বিধের 
হওয়ার ছিতীয় বর্থকে উ্ছার বিধেয়ত্বনিরাস কিরপে. সম্ভব ? উত্তয় ওই, আদৃটা্ঘত্বাৎ। অর্থাৎ, মিদিধাগসন 
রল্জাপয়োগগরসিতির সাকা জে, এইযাগ মতই ছিতীয় ব্গকে নিয়গনীয় ।ফিন্ত প্রথম ধক নিদিধাঙগমে বিধি 


ধান গ্ুরাপবচন-বিচার ৩৭১ 


প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতসিদ্ধিরার প্রদর্শন কারয়াছেন যে শ্রবণের অঙ্গিত্বে প্রকরণপ্রমাণ বিদামান 
(অঃ সিঃএঁ পৃঃ ৮৬২), “ইথং চ প্রকরণবলাদপি সিদ্ধমূ অস্য [ভ্রবণস্য ] অন্গিত্মূ ) শ্রবণসা 
ফলসম্বন্ধেন প্রাধানাসিদ্ধৌ ইতিবর্তবাতাকাত্ক্ষায়াঃ সম্ভবাৎ।” আচাধ্যের গুড় আশয় এইরূপ । 

কর্মকাণ্ডে যেমন “ত্বর্গকামো যজেত” বিধিবাকা শ্ুত হইয়াছে, সেইরাপ জানকাণ্ডে “আত্মা বাহরে 
ষ্টবাঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবাঃ” বিধিবাকাও শ্রুত হইয়াছে । এক্ষণে “আত্মা বাহরে” শ্রুতি 
অধায়ন করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে এই শ্রুতিবাকা আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া দর্শন, শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের বিধান করিতেছেন, যেমন স্বর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রুতি যাগ বিধান করিয়াছেন। কিন্ত 
সুখবিশেষরূপ স্বর্গ উৎপাদ্য বলিয়া ভাব্য হইতে পারিলেও নিরতিশয়ানন্দরাপ পরমপ্রেমাস্পদ আত্মস্বরূপ 
উৎপত্তি, আপ্ডি, বিকৃতি ও সংস্কৃতিবিহীন হওয়ায় ভাবা হইতে পারে না। আত্মার প্রাপ্তি নিতাগ্রাণ্ডের 
প্রাপ্তি বলিয়া আত্মবিষয়ক অক্তাননিরত্তি অবশ্য ভাবা হইতে পারে। কিন্ত জান অক্জাননিবর্তক এবং. 
অপরোক্ষজান বা দর্শন অপরোক্ষ অ্তানের নিবর্তক, ইহা অন্বয়বাতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় আত্মবিষয়ক 
অক্ঞাননিরত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া আত্মদর্শন শাস্ত্রীয় বিধির বিষয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ বস্ততন্ত্ 
জানে বিধিই সম্ভব নহে, ইহা সমন্বয়াধিকরণভাষো (ব্রঃ সঃ শাঃ ভাঃ ১১।৪ পৃঃ ১০৮ ইত্যাদি ) এবং 
তদনুসারে পঞ্চপাদিকা, বিবরণ, ভামতী প্রড্ুতি গ্রন্থে ইহা বহৃধা প্রপঞ্চিত হইয়াছে । নায়ামৃতে (ওয় 
পরিঃ জানবিধিসমথনে প্রকরণদ্বয়ে পৃঃ ১২৫৯-৬৯) জানবিধিসমর্থনে যে-সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত 
হইয়াছে, অদ্বৈতসিদ্ধির ( ওয় পরিঃ “জানস্য পুরুষতন্ত্রতাভঙ্গঃ” ও “জানবিধিভঙ্গ$” পৃঃ ৮৭১-৭৫) 
মধ্যে তাহাদের খণ্ডন বর্তমান। জানবিধি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনীয়। সুতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে যে “দষ্টবাঃ” পদে তবাপ্রত্যয়ের অর্থ অহত্ব বা যোগ্য, বিধি নহে (বৃহঃ উপঃ শাঃ ভাঃ 
২1৪৫ পৃঃ ৬১৯)। অতএব “আত্মা দ্রষ্টব্যঃ” শ্রুতির অথ আত্মা দর্শনের বিষয় হইবার যোগ্য। 
বিশেষতঃ আত্মদর্শন আত্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মবিষয়ক অজাননিরত্তির হেতু বলিয়া অজ্ানকার্যাসংসার- 
রূপ অনথের নিবস্তকরাপে মুমুক্ষর পরমকাম্য হওয়ায় মোক্ষকামপুরুষরূপ কত্তার ঈপ্সিততমরাপে 
আত্মদর্শনই ভাবা । এইরাপে ভাব্যাকাত্ক্ষা নিরত্ত হইলে করণাকাত্ক্ষা উপস্থিত হয়---কেন ভাব্ম্‌ £ 
এক্ষণে শ্রবণ, মনন ও বিদিধ্যাসনে অবিশেষে তব্প্রত্যয়লভ্য বিধি শুত হইলেও আত্মদর্শনের অব্যবহিত 
পরেই শ্রবণই বিহিত হওয়ায় এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের দ্বারা বাবহিত বলিয়া শ্রবণই করণ বা 


স্বীকার করিয়া যে চিন্তৈকাগ্রযলক্ষণ দৃ্ফলসমবায়ী অনৃষ্টফল স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা নিরাস করা হয় নাই। 
নিদিধ্যাসনে নিয়মবিধি স্বীকৃত হওয়ায় স্রীহির অবহননের ন্যায় নিদিধ্যাসন কেবল দৃষ্টার্থ অথবা কেবল অদুষ্টাথ 
নহে । ভাগপর্যাদীপিকাকার (তাঃ দীঃ এ গঃ ৪৫৩ ) “অদৃষ্টার্থত্বাৎ” পাঠমান্ গ্রহণ করিলেও তত্ত্দীপনে (এ পৃঃ 
৫৫১) উততম্মপাঠই অপক্ষপাতে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তথাপি “চিত্তৈকাগ্রযস্য সুন্সবন্তাদশননিমিত্তত্বাৎ 
দৃ্টেনেবোপকারসিদ্ধো অদৃষ্টকক্সনাযোগাৎ, আপরোক্ষাকামস্য উপাসনায়াং স্বয়ংপ্ররত্তেঃ” এইরাপ 
বিবরণসন্দভভাংখের (২ম বর্ণক মেষ্ট্রোঃ পৃঃ ৫৫৯ মাদ্রাজ পঃ ৪৫২-৫৩) অন্তর্গত “দর্শন”, “দৃ্েনৈব, 
“অদৃষ্টকল্সনাযোগাৎ” ও “আপরোক্ষাকাম” পদসমুদায় দেখিয়া মনে হয় যে “দুষ্টে সতি” ন্যায়ের প্রয়োগই 
বিবরণাচার্যোর অভি লফিত । সুতরাং নিদিধ্যাসনবিধানপক্ষে তু অর্থে প্রযুক্ত “চ”কার সমল্বিত “অদৃষ্টার্ঘত্বাৎ* পাঠই 
সমীচীন ।  “চ”কারসচিত “দৃষ্টার্থত্বাৎ” গাঠে এইরূপ তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না। থাহা হউক, 
নিদিধ্যাসন ব্রক্ষসাক্ষাৎকারে স্বাক্ষাৎ সাধন বা করণ, এই বিষয়ে “ততন্ত” শ্রুতি প্রমাণ 

নহে। 

“তত” সুতির ভাষ্যানগ ( আনন্দগিরির চীকা খুঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য) বিবর্ণসম্্রত ব্যাখ্যা হইতে লঘুচন্সিকার 
ব্যাখ্যা (জঘুঃ প্রঃ ৮৬২) স্প্তঃই তিন্ন। বিবরণতাৎপর্যযরহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাপূত অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘৃচক্ড্রিকার 

মধ্যে ুস্লাগি ধিবয়ণবিরোথ দুষ্ট হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে যে ন্যায়াসৃতখণুনে প্ররৃত্ত লঘুচস্ত্রিকাকার ন্যায়াস্থতের 
বৈততিকগ্রক্্িয়া অবলন্থন করিয়াই “ঘাদূশো যক্ষঃ ভাদুশো বলিঃ” (কথ্য ভাষায় “যেমন দেবতা, তেষনই 
দৈবেদাশ )এই নযায়ে “ততন্ত” সুতির বৈরুষ্মিক ব্যাখ্যার ষন্তাবনামার প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রত ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
করেন বাই । স্অর্তবা, ভুলারাপ উশহারছিবক্ষায় এই লৌকিকন্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । বস্ততঃ শ্রোত “ততঃ” পদের 
প্লরড়? অর্দরধলা জামির ক্রিই। বরং লমুচজিকাকারের বাখ্যানুসারে অদ্বৈতসিদ্ধির ( পৃঃ ৮৬২ ) “অধ্যাজিয়িতে” 
না রপা ানা াি অধর জি রগ” পদ যোগ্যতাবলে অধ্যাহার করিয়া 
ইিয্যাখ্যা বোর! । সুধীর ভাবিরা দেঙিবেন। | 


। 


ত৭২ বিধরগ-প্রহেরন্সংপ্রহ' ঘাদন 


অসাধারণসাধনরূগে আত্মদর্শনের সহিত অন্বিত হহবে। কেন আত্মদর্শনং ভাবাম ? ইহারই উত্তর 
“শ্রোতব্যঃ” অর্থাৎ শ্রবদেন ভাব্যমূ। সুতরাং কর্মকাণ্ডে যেমন স্বর্গরাপ ফলকে উদ্দেশ্য করিয়া দর্পপূর্দ- 
মাসষাগ বিহিত হইয়াছে, সেইরাপ জানকাণ্ডে আত্মদর্শনরাপফলকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণ বিহিত 
হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মদর্ণনরাপফলের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় শ্রবণই প্রধান 
বা সফল কর্ম। এইরাপ তাৎপর্যো অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিলেন (গঃ ৮৬২) *শ্রবণসা ফলসম্বন্ধেন 
প্রাধানাসিদ্ধৌ।” “ফলসম্বন্ধ” পদের অর্থ প্দরষ্রবাঃ শ্রোতবাঃ” এইরাপ শ্রত্যুন্ত ফলসম্বন্ধ | শ্রবণ” 
পদের বিচার অর্থ কেন গৃহীত হইবে, শ্রবণের দ্বারা অর্থ নির্ণয় অন্বয়বাতিরেকসিদ্ধ কি না, শ্রবণে 
কিরাগ বিধি স্বীকার্যা, উত্ত' বিধি কোন্‌ শ্ুতিমূল ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষভাবে 
বিচারিত হইবে বলিয়া এই খণ্ডে আলোচনীয় নহে। যাহা হউক, করণাকাক্ক্ষা নিরপ্ত হইলে কথন্তাবা- 
কাঙ্ক্ষা বা ইতিকর্তবাতাকাষ্ক্ষা উপস্থিত হয়-_-কথং শ্রবণেন ভাবামু ? ইহারই উত্তর “মন্তব্যো নিদি- 
ধ্যাসিতবাঃ।” তাৎপর্যা এই, শ্রবপের ফলাকা্ক্ষা নিরৃত্ত হইলেও কথাস্তাবাকাঙ্ক্ষা বা ইতিকর্তবাতা* 
কাঙ্ক্ষা নিরত্ত হয় নাই বলিয়া শ্রবণ সাকা্্ষ। অপরদিকে শ্রুতি মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান 
করিলেও উহাদের ফল কি, তাহা শ্রুত না হওয়ায় উহাদের ফলাকাঙ্ক্ষাই নিরত্ত হয় নাই বলিয়া উহারাও 
সাকাষ্ক-_-মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া কি হইবে? সুতরাং “উভয়াকাঙ্ক্ষা প্রকরণর্ম” এইরাপ 
অব্কলভানপ।স্প।ওস বুঝা যায় যে আলোচাস্থলে অঙ্গা্সিভাবে প্রকরণই প্রমাণ ৷ কারণ ফলসম্বন্ধবশতঃ 
শ্রবণের প্রাধানা সিদ্ধ হইলে প্রকরণবলে, অর্থাৎ প্রধানকর্মের ইতিকর্তৃবাতাকাষ্ক্ষাবলে প্রধানকর্ম- 
সমিধিতে পঠিত অফল মনন ও নিদিধ্যাসনরাপ কর্ম অবশাই প্রধানকর্মের অঙ্গ হইবে। যেহেতু নিক্ষল- 
কর্মে কেহই প্রবৃত্ত হয় না এবং মনন ও নিদিধ্যাসনের স্বতন্ত্র ফল শ্ত্ুত নহে, সেইহেতু “ফলবৎসমিধৌ 
অফলং তদঙ্গমূ" এইরাপ মীমাংসানায়ানুসারে শ্রবগরাপপ্রধানকর্মের ফলই অফল মনন-নিদিধ্যাসনের 
ফল। সুতরাং দর্শপর্ণ মাসযাগস্থলে যেমন “প্রযাজাদাঙ্গযাগেন ভাবাম্‌” এইরাপে দপূর্ণমাসরূগপ্রধান- 
যাগের, অথবা লৌকিক ছেদনস্থলে যেমন “উদ্যমননিপাতনেন ভাবার" এইরাগে কুঠাররাগকরণের 
ইতিকর্তবাতাকাঙ্ক্ষা নিরৃত্ত হয়, সেইরাপভাবেই “মনননিদিধ্যাসনরূপাবাস্তরব্যাপারস্হায়েন শ্রবণরূপ- 
করণেন আত্মদশনং ভাবামূ” এইরপে শ্রবণের ইতিকর্তবাতাকাঙ্ক্াও নিরত্ত হইয়া থাকে । এই 
তাৎপর্যোে অদ্বৈতসিদ্ধিকার (পৃঃ ৮৬২) বলিয়াছেন “ইতিকর্তবাতাকাত্ক্ষায়াঃ সম্ভবাৎ।” “ইতি- 
কর্তবাতাকাত্ক্ষা” অর্থাৎ স্থনিষ্ঠফলজননযোগাতার জনকাকাড্জ্া। ফলিতার্থ এই. মনন ও নিদিধা- 
সনের দ্বারা চিত্তত্তদ্ধি বাতিরেকে (পাঃ চীঃ ৫৬ দ্রষ্টবা ) সহ শ্রবণ ( বেদান্তবাকাবিচার ) করিলেও 
আত্জদর্শন উৎপন্ন হয় না ( তত্তৃশুদ্ধি পঃ ২৮৬ পং ১২ )। অপরদিকে, শ্রবণবাতিরেকে মনন ও নিদি- 
ধ্যাসনও আম্বলাত্ করিতে অক্ষম। অতঞব কুঠার ও উদামন-নিপাতনরাপ দৃষ্টান্তবলে স্বীকার্থা যে 
মনন ও নিদিধাযাসনরাপ অবাস্তরব্যাপারসহায়ে শ্রবণ আত্মদশনে করণ । বিবরণের “মনননিদিধাসনা- 
ভ্যাং সহ শ্রবণং নামাঙ্গি বিধীয়তে” সন্দরভাংশে সহার্থে তৃতীয়াপ্রয়োগপূরবক মনন ও নিদিধাসনের একক 
সমাবেশ ও শ্রবণের পৃথক উল্লেখের দ্বারা বিবরণাচার্যা উহাদের অঙ্গা্গিভাবসন্্ন্ধে প্রকরণপ্রমাপেরই 
ইঙ্গিত দিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হটবে। বলা বাহুলা, নিদিধ্যাসনের অক্গিত্বে জুতি, লিঙ্গ বা বাকাগ্রমাথ না 
থাকায় শ্রবণেরই অঙ্গিতবস্থাপনে প্রন্ৃত্ত প্রকরপপ্রমাণ বলবন্তর প্রমাপসমূহের দ্বারা অবাধিত। 

শুধু তাহাই নহে। অদ্বৈতসিদ্ধিতে ও তদনুসারে লঘুচন্ত্িকায়শ্রবণের, অঙ্গিত্বে এবং মনন- 
নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙগতে স্থানপ্রমাপরাগ পঞ্চম বিনিযোজকও প্রদর্শিত হইয়াছে। “ক্রম্ত দেশ- 
সামান্যাৎ" এইরাপ জৈমিনীয়সুন্রে (মীঃ সূঃ ৩৩১২ ) দেশ বা স্থানের সামানা বা এঁকাকেই ক্রম বা 
্থাপ্রমাণ বলা হইয়াছে। সমানদেশত্ব বা সাদেশাই “দেশসামানা” পদের অর্থ । অর্থাৎ সমানদেশে 
গঠিত এবং অঙ্গা্িভাবের যোগা দুই পদার্ের সমানদেশপঠনহেতুই পারস্পরিক অঙ্গানিতাৰ সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। সাদেশ্য বা স্থান দ্িবিধ--পাঠসাদেশা ও অনুষ্ঠানসাদেশা। পুনরায় পাঠসাদেশা ছিবিষ--. 
যথাসংগাগাঠ ও স্লিধিপাঠ | আবার, মথাসংখাগাঠ, সঙ্গিধিপাঠ ও অনু্ঠাননাদেশা, এই রিবিধ উমর 
প্রতিটি উত্ভয়াফাগ্ক্া (অর্থাৎ প্রধানাকাঞ্চা ও ইতিকর্তবাতাকাঙকা) এবং অনাতরাকাক্া়েদে 
দিবিধ হওয়ায় ক্রমপ্রমাণ ধড়ৃবিধ (ডাষ্টদীপিকা ৩1৩৫ম আধিঃ গুঃ ২৮৩৮৫ )। আচার্য মধুসূদন 


অধ্যায় গুরাণবচন-বিচার ৩৭৩ 
সরম্থতী মনন-নিদিধযাসন ও শ্রবণের মধ্যে তঙ্গাঙ্গিভাবস্থাগনে সন্গিধিগাঠরাগ স্থানপ্রমাগ উপস্থাপন 
করিয়াছেন এবং লঘৃচন্দ্রিকাকার মীমাংসাদশনের “হিরপ্যধারণাধিকরণ" (মীঃ সঃ ৩।৪।শাবর- 
ভাষ্যানুসারে ৮ম ও শান্তর্দীপিকাদি অনুসারে ১২ল অধিঃ) হইতে সম্গিধিপাঠরাপস্থানপ্রমাণের দৃষ্ত্ত 
প্রদান করিয়াছেন বলিয়া কেবল উহাই এইস্বলে আলোচিত হইবে। 

শ্রবণের অঙ্গিত্বে স্থান বা ক্রমপ্রমাণ প্রদর্শন করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন (অঃ সিঃ এঁ পঃ 
৮৬২), “তস্মাৎ প্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ' ইতি দর্শনেন অব্যবহিতপাঠরাগসমিধানাৎ শ্রবণসা দর্শনেন 
[সহ] সাক্ষাৎ অন্বয়াৎ অঙ্জিত্বম।” আচার্যোজ্ত “অবাবহিতপাঠ” পদ ব্যাখ্যা করিতেই 
লঘুচন্ড্রিকাকার মীমাংসাদশনের হিরপ্যধারণাধিকরণন্যায় (মীঃ সঃ ৩৪২০২৪ অথবা 
৩।৪/২৬-৩০) গ্রহণ করিয়াছেন (লঘুঃ এ গৃঃ ৮৬২), “অবাবহিতগার্ঠ ইতি। 'সুবর্ণং ভার্যাং 
দুর্ব্পোহস্য ভ্রাতব্যঃ' ইত্যাদৌ ইব অব্যবহিতপঠিতেষ্টবিশেষসাধনন্বং শ্রবণে বিধিনা বোধ্যতে ।” আচার্ধ্য 
বন্মানন্দ সরহ্থতীর গৃুঢ় আশয় প্রকাশ করা যাইতেছে। 

তৈত্তিরীয়ন্রাক্মণে (২২1৪) অনারভ্য অর্থাৎ ক্রতুপ্রকরণে অপাঠত শ্রুতি বিদামান, “তঙ্মাৎ 
সুবর্ণং হিরণ্যং ভার্যামূ। সুবর্ণ এব ভবতি॥ দুর্বরপোহস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি।”৫৯ অর্থাৎ, অতএব 
লোভনবর্ণমৃক্ত হিরণ্য ধারণীয়। যিনি ধারণ করেন, তিনি শোভনবণযুক্ত হইয়া থাকেন। তাহার শন্তু 
দুরবর্ণ বা বিবর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে অনারভ্যাধীত এই শ্রতিবিষয়ে সংশয় এইরাপ--এই অনারভা 
পঠিত বিধির বিধেয় কি ক্রত্বর্থ ?৬০ অথবা পুরুষার্থ ? অথবা উভয়ার্থ ? ইহাতে ডাট্টসম্প্রদায়ের 
সিদ্ধান্ত এই যে হিরণাধারণ পুরুষার্থ বা পুরুষেরই ধর্ম, ক্রতর্থও নহে, উয়ার্থও নহে। কিন্তু হিরণা- 
ধারণের ফল কি ? ইহাতে ভাষ্্রসম্প্রদায় দুই প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন। প্রথম উত্তর এই, নিক্ষলকর্মে 
কাহারও প্ররৃতি না হওয়ায় এইস্থলে বিশ্বজিম্যায়ে হিরপাধারণের স্বর্গফলই কল্পনা করিতে হইবে। 
অথবা, দ্বিতীয় উত্তর এই, রাব্রিসন্তন্যায়ে আথবাদিক ফলই হিরণাধারণের ফলরপে স্থীকার্যা। অথাৎ, 
রাক্লিসন্ত্রে যেমন বাকাশেষ অর্থবাদে শ্রুত প্রতিষ্ঠাই ফলরপে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আলোচাস্থলেও 
“সুবর্ণ এব ভবতি | দুরবর্ণোহসা দ্রাতৃব্য£” এইরূপ অর্থবাদগতফলই হইবে। অর্থাৎ, নিজের শোভন- 
রূপতা এবং শনুর দুরর্ণত্বই হিরপ্যধারণের আর্থবাদিক ফল (শাঃ দীঃ ৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ৩১৯), 
“তন্ন অর্থবাদাভাবে “স স্বর্গসূস্যাৎ' (মীঃ সূঃ 81৩।১৫ সৃত্তাংশ) ইতি, [অর্থবাদ- [সপ্ভাবে তু 
তন্গতমেব ফলম। যথা ইহ [হিরপাধারণস্থলে ] দ্রাতৃবাসা দুর্বপত্বম, আত্বনশ্চ শোডনরূপতা। 
তক্মাৎ গুরুষাথত্বমূ।”*১ জৈমিনীয়ন্যায়মালাকারও হিরণ্যধারণের ফলপ্রসঙ্গে বিশ্বজিম্যায় ও 


৫৯ ৫৯ ইহাই জৈমিনীয়ন্যায়মালাধূত শ্রুতিপাঠ। শাবরতাষ্যে বা ত্বকে “সুবর্ণ এব ভবতি” প্রতাংশ উদ্ধৃত হয় নাই 
(শাবরতাষ্য ও ততন্ত্রবাঃ ৩৪২০ পৃঃ ৩৯০)। তাষ্টাদীপিকায় (৩/৪১২শ অধিঃ পৃঃ ৬৭) উক্ত পাঠই গৃহীত 
হইয়াছে। কিন্তু তৈতিরীরব্রাক্মণের পাঠ ভিন্ন (২২৪ পৃঃ ৪১০-১১), “সুবর্ণ আত্বনা ভবতি। দুবর্ণোহস্য 
ঘাতৃবাঃ। তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণাং ভাষ্যমূ। সুবর্ণ এব তবতি ।” “তভার্য্যম্” পদের অর্থ ধার্য অর্থাৎ ধারণীয় । 
তঞ ধারণপোষণয়োঃ এইরূপ ধাতুপাঠানুসারে জুহোত্যাদিগণীয় তু ধাতুর উত্তর বিধি বুঝাইতে পাৎ প্রত্যয় করিয়া 
“ভারা” গদ শিঙ্গন্ন হইয়াছে । 

৬০ এই অনাস্প্যাধীত বিধি ক্রত্বর্থ, এই বিকজে তিনটি পক্ষ বিদ্যমান। প্রথম পক্ষ-_শোতনবর্ণবিশিষ্টহিরণ্যের 
ধারণ বৈদিক কম্মরাগে জ্তুর স্মারক হওয়ায় ধারণ ফ্রতুর অঙ্গরাপেই বিহিত । দ্বিতীয় পক্ষ-_হিরণ্যের ধারণই 
হিয়খোর সংস্কার এবং ধারপদ্ায়াসংস্কৃতহিরণা উপযোক্ষাম্াণ ( অর্থাৎ, স্তবিষ্যতে যাহার উপযোগ বা ব্যবহার 
বিদ্যঙ্গান ) বলিয়া এরাপ সংস্কৃত হিয়পা কের অন্গরূপেই বিহিত। তৃতীয় পক্ষ---শোডনবর্ণবিশিষ্টহিরপা- 
ধারণবিধাম গৌর়বপ্রপ্ত বজিয়া ধারণসহিতহিরণ্য অনুবাদপূর্বক্‌ শোভনবর্ণমান্্রবিহিত হইয়াছে । ফ্রত্বর্থপক্ষ 
এইরাগে জিবিধ । 

৬৯ প্রকার সিদ্ধান্ধ স্থাপন করিতে তাট্টসম্প্রদায়ের যুক্তি এইরূপ । হিরণ্যধারণবিধি যদি কোন জতুপ্রকরণে 
রে ক রে ডা পি ই জাত 
( গল্লাশকাষ্ঠনিকিত গর্তযুক্ত দণ্ডবিশি্ হবনী ) ন্যায় হিরগ্যধ্রণ ক্রতুতে অবাতিচরিত নহে বলিয়া ক্রতুস্মৃতির 
নিয়াময়াও নহে । খায়পন্ছায়া ছিরলোর সংদ্ধার্যাতব অনাথা অনুগগল্প হওয়ায় উহা আতুমধো, গ্রবি হইবে, কারণ 
এয়পে সংভূত হিরগ্োর কোনরাগ ফৌকিক উপযোগ নাই, ইহা বন্য যাইবে না। কারণ ক্রচুতেও উহার কোনরাপ 
ঠউগযোগ তি হয় নাই। ক্রতুমধো ছিয়গ্যের উপযোগ অর্থাপতিগ্রমাণসিত, ইহা বিয়ে অন্যোন্যাত্রয়তাদোষ 


৩৭৪ বিবরগ-প্রমের-সংগহ ঘাদশ 


রান্রিসন্নন্যায় উভয়ই অবিশেষে প্রয়োগ করিয়া ফলবিষয়ে বৈকল্পিক ব্যাখা গ্রহণ করিয়াছেন (জৈঃ ন্যাঃ 
মাঃ ৩।৪।১২শ অধিঃ পৃঃ ১৮৯ 5 পু$ ১৭৭ ), “অনারভা শ্রুতত্বেন নিয়তা ন ক্রতুস্মৃতিঃ। অতঃ গ্মধতা 
সর্গঃ কল্ম্যোহন্যদ্বাহস্ত রাব্রিব€ ॥” কিন্তু নবযমীমাংসক খগুদেব তাহার তাট্টদীপিকায় 'আর্থবাদিকফনে- 
পক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন (ভাঃ দীঃ ৩।৪1১২শ অধিঃ গঃ ৭২), “তত্বং তু সুবর্ণসা কর্মতমেব তস্যৈব 
ত্বার্থবাদিকং ফলমৃ ।” বলা বাহুলা, লঘুচন্দ্রকাকার এইরাপ আর্থবাদিকফলগক্ষই গ্রহণ করিয়া শ্রবণা- 
গিত্বসিদ্ধির নিমিত্ত হিরগ্যধারণাধিকরণন্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন আচার্যোর তাৎপর্যয এইরাগ। 
হিরণাধারণাধিকরণে “সুবর্ণ হিরণাং ভার্যামূ” এইরাপ বিধিবাকাশ্রবণের অনস্তরই “সুবর্ণ এব 
ভবতি। দুবণোহস্য দ্রাতুবাঃ” এইপ্রকার অর্থবাদ শ্রুত হইয়াছে । ফলে হিরণাধারণবিধির 
অবাবহিতগঠিত আত্মশোভনত্ব ও শুদুর্বপত্বরাপ ইঞ্টবিশেষের দাধনত্ব যে হিরণাধারণে বর্তমান, তাহা 
“ভাষাম্‌” এইরূপে ধারণে বিধিপ্রয়োগের দ্বারাই বুঝা যায়। অর্থাৎ হিরণাধারণ যে সম্গিধিপতিত 
ই্বিশেষেরই সাধন তাহা বিধাথে প্রযুক্ত কৃৎ প্রতায়ের ( ণাৎ) দ্বায়াই ডাপিত হইয়াছে । অনুরাপ- 
যুক্িবলে বুঝিতে হইবে, “্রষ্টবাঃ শ্রোতব্য” এই শ্রতিমধো দর্শনের সহিত অবাবহিতগাঠরূপ- 
সম্নিধিবশতঃ শ্রবণেরই সাক্ষাৎ (বা অবাবধানে ) অন্বয় হওয়ায় এবং শ্রবণে বিধার্থে যুক্ত 
কুত্প্রতায়ের ( তবা) দ্বারা আত্মদর্শনরূগ ইট্টবিশেষের সাধনরূগে আত্মত্রবণের প্রাধানাই সিদ্ধ হয়। 
এইন্থলে বুঝিতে হইবে যে বিধিবাক্যের অব্যবহিতপঠিত ফলবিশেষের সাধনপ্রসিদ্ধিমান্রে হিরণ্য- 
ধারণাধিকরণন্যায় “প্রষ্বাঃ প্রোতবাঃ” শুতিবিচারে প্রযুক্ত হইয়াছে ।উক্ত ফলবিশেষের আার্থবাদিকত্বও 
বন্তবয নহে । কারণ আত্মদর্শন অর্থবাদশ্রুতফল নহে, উহা মুমুক্ধুর চরম কামা মুক্তির অসাধারণ সাধন | 
এইস্থলে আরও বুঝিতে হইবে যে বিধিবাকাশ্রবণের উত্তরকালেই যে বিধেয়ের ফলবিশেষ প্রুত হইবে, 
এইরূপ নিয়ম নাই। বন্ততঃ তৈস্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২২1৪ পৃঃ 8১০) “সুবর্দ আত্মনা ভবতি। দরবদোহস্য 
ভ্রাতৃবাঃ” এইরূপে আধবাদিকফলশ্রবণের উত্তরকালেই “ত্মাৎ সুবর্ণং হিরপ্যং ভাষীমূ” এইরাপ 
বিধিবাক্য পুত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় “অব্যবহিত” ও “অনন্তর” গদছয় উত্তরকালিক পদারের ন্যায় 
পূর্বকালিকগদার্থ বুঝাইতেও বাবহাত হইয়া থাকে । সুতরাং যোগ্যত্ব অর্থে প্রযুক্ত তব্-প্রতায়ান্বিত 
“্রষ্টবাঃ” পদের দ্বারা উপস্থাপিত আত্মদর্শনরীপফলকে প্রথমে উদ্দেশা করিয়া পরে “প্রোতবাঃ” গদে 
বিধ্যথে প্রযুক্ত তবাপ্রতায়ের দ্বারা আত্মদর্শনের অসাধারণসাধনরূপে টপস 
নাই। অতএব ফলসম্বন্বপ্রযুক্ত শ্রবণের প্রাধান্য বা অঙ্গিত্বে স্থানপ্রমাণ বলবস্তরপ্রমাণাভাবে 


| 

প্রশ্ন হইবে, “দ্র্টবাঃ” শ্রুতির পর “মন্তবাঃ” ও “নিদিধাসিতবাঃ” পদদ্বয়ও শ্রুত হওয়ায় দর্শনের 
সহিত শ্রবণমান্রের অন্বয় হইবে কেন ? অব্যবধানে পঠিত পদের'সহিতই অন্বয় কর্তব, এইরূপ নিয়ম 
৮0৬০ উকি ০ 
সহিত অন্বয় স্বীকার, অন্য়ের অযোগ্যের সহিত নহে (নায়সুধা ২১১ পৃঃ ৩১৫), “ঘস্য 
যেনাসম্ন্ধো দূরম্থসাগি তেন সঃ। অর্থ,তা হাসমর্থানামানস্তধ্যমকারণম্‌ ॥” ইহা ব্যাকরণেরও অনু- 
শাসন। শুধু তাহাই নহে, “মন্তব্যঃ” ও “নিদিধ্যাসিতবা$” পদদ্বয় যদি অনদ্বিতই থাকে; তাহা হইলে 
স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রুতি মনন ও নিদিধাসনের বৃথা উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু মনননিদিধাসনে 
শ্রোতবিধিবাদী বিবরণসম্প্রদায়ের নিকট ইহা অনিষ্টপ্রসঙ্গই ৷ এই প্রকার আপত্তির উত্তর প্রদান করিতেই 
লঘুচন্ত্রিকাকার বলিলেন (এঁ পৃঃ ৮৬২), “মনননিদিধ্যাসনয়োন্ত 'শ্রোতব্যঃ' ইতানেন [ গদেন ] 


অনিবার্ধা--হিরণ্য ক্রতুর উপযোগ্গী হইলে-তবে পংক্ষার্থ্য হইবে । আবার, উহা সংস্কার্থ্য হইলে তবে প্রুতুর 
উপযোগী হইবে। “তারা” পদে তুঞ ধাতুর উত্তর কর্মবাচো গাৎ প্রতায়বলে হিরপোর় সংক্কার্যারই স্বীকার্থা, ইহা 
বলা খাইবে নাঃ কারণ পরসমবেতক্রিয়াফলশাজিত্বগার কর্মের জক্ষণ। অতএব ক্রতুর অজগরাগে ধ্িরগাধারণ 
ধিহির্ত নহে, উহা পুরুষার্থ বা পুরুষেরই ধর্স'। ক্ৃঙযজূবেদীয় ডৈতিরীয় ব্ান্াণে দি্বীয় অই্টকের চতুর্থ অনুষাকের 
তাষাশেখে সায়গাচার্্য ( গঃ ৪১২) “অর মীমাংসা । তৃতীয়াধায়সা চতুর্ধপাদে টিডিতমৃ" ইত্যামি সঙ্গে 
যেবিচায় করিয্াছেম তীহা মাধবাচাধাপ্রণীত জৈমিনীয়ন্যার়মালার (৩8১২শ অধিঃ পুঃ ১৮৮-৯০- গা 
১৭৭-৭৮ ) অক্ষরশঃ বিদায়ান । 





ছাধ্যার গুরাগবচনশবচার ৩৭৫ 


ৰাবধানাৎ দর্শনরাপেষ্টসাধনত্ববোধনাসম্তভবাৎ প্রকরণেন শ্রবণাঙ্গতানিশ্চয়েন শ্রবণরাপেষ্টসাধনত্বমেব 
বোধাতে ।* আচাধোর অভিপ্রায় এইরাপ। 

ইহা হথার্ঘই যে বাক্যে অবাবহিতগঠিত পদের সহিতই অন্বয় হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই। 
যাহার সহিত অন্বয় হইবে তাহার অন্বর়যোগাতা আবশাক । এক্ষণে দেখা যায় যে বিচারাত্মক শ্রবণও 
শ্রুতিমধো বিহিত এবং আত্মদর্শনের সাধনরপে শ্রুতিস্মৃতি মধ প্রসিদ্ধ হওয়ায় আত্মদশনের সহিত 
শ্রবণের অন্বয়যোগ্যতা বিদ্যমান । কিন্তু “শ্রোতব্যঃ” পদের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় মনন ও নিদিধ্যাসন 
আত্মদর্শনরাপ ইঠ্টের সাধনরূপে বোধিত হইতে পারে নাঃ কারণ একবারমান্ শ্রুত “দ্রষ্টবাঃ” পদ 
অবাবহিতপঠিত “শ্রোতবাঃ” পদের সহিত অন্বিত হইয়া বিরতব্যাপার হইলে পুনরায় “মস্তবা$” ও 
“নিদিধ্যাসিতবা$”" পদদ্ধয়ের সহিত অম্বিত হইতে পারে না। অন্বয় করিতে হইলে পৌরুষেয় পদারৃত্তি 
করিয়া শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব পরিতাগ করিতে হইবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে শ্রবণ আত্মদর্শনের 
সহিত অন্বয়ের যোগা এবং আত্মদর্শনের অবাবধানে শ্রুত হওয়ায় আত্মদ্শনের সহিত সাক্ষাৎভাবে 
অন্বিত ॥ কিন্ত মনন ও নিদিধ্যাসন “ত্রোতব্যঃ” পদদ্বারা ব্যবহিত বলিয়া আত্মদশনের সহিত অনন্বিত। 
ফলে উত্ত: শ্রতি মনন ও নিদিধ্যাসনের আত্মদর্শনসাধনত্বের বোধক নহে । “শ্রোতবাঃ* পদবাবধানই 
অননাদির দর্নসাধনত্ববোধনের অসস্ভাবাতার হেতু এবং ফলসাধনত্ববোধনাভাবই মননাদির 
অঙ্গিত্বাভাবের সাধক---লঘুচন্দ্রিকায় “ব্যবধানাৎ” ও “বোধনাসম্তবাখ” হেতুদ্বয়প্রয়োগের ইহাই 
তাৎপর্য । 

আপত্তি হইবে, শ্রবণের ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসনও অন্বয়যোগা এবং আত্মদশনসাধনরপে শাস্ত্রে 
উপদিষ্ট হওয়ায় দর্শনের সহিত মনন বা নিদিধ্যাসনেরই অন্বয় হউক । 

ইহারই উত্তরে লঘুচন্দ্রিকাকার বলিলেন, “প্রকরণেন শ্রবণাঙ্গতানিশ্চয়েন।” অথাৎ স্থানপ্রমাণ- 
প্রয়োগের পূর্বেই প্রকরপপ্রমাপের দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবপাঙ্গতা সিদ্ধ হওয়ায় মনন বা 
নিদিধ্যাসনের সহিত আত্মদর্শনের জঙ্গাজিভাব সিদ্ধ হইতে পারিবে না।৬২ মনননিদিধ্যাসনের পূর্বসিদ্ধ 
প্রবণাঙ্গত্বই মননাদির অঙ্গিত্রসাধনে বাধক। সুতরাং মনননিদিধ্যাসনের অঙ্গিতে সাধকপ্রমাণাভাব ও 
বাধকসপ্তাব থাকায় মনন বা নিদিধাসন আত্মদর্শনে জঙ্গী নহে। 

তাহা হইলে অনন্বিত মনন ও নিদিধ্যাসনের কি গতি হইবে ? ইহারই উত্তরে লঘুচন্দ্রিকাকার 
বলিলেন, “মনননিদিধ্যাসনয়োস্ত. . .শ্রবণরাপেষ্টসাধনত্বমেব বোধাতে 1” “তু*"কারের দ্বারা মনন ও 
নিদিধ্যাসন হইতে আত্মদশনরূপেষ্টসাধনত্ব বাবচ্ছিম্ন করা হইয়াছে । অথাৎ, শ্রবণ আত্মদশনরাপ ইঠের 
সাধন, কিন্ত মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মদশনের সাধন নহে । কিন্তু আত্মদর্শনরাপ ইঞ্টের সাধন নহে বলিয়া 
যে মনন ও নিদিধ্যাসন কোনরূপ ইঞ্টেরই সাধন নহে, তাহা নহে উহারা শ্রবণরাপ ইঞ্টেরই সাধন। 
অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত “এবপ্কারের দ্বারা আত্মদর্শনে্সাধনত্বই বাবচ্ছিম হইয়াছে-_আত্মদশনরাপ 
ইন্টের সাধন নহে, কিন্তু শ্রবণরূপ ইঞ্টেরই সাধন। ইঞ্টের তারতমাক্রম এইরূপভাবে বুঝিতে হইবে। 
অবিদ্যানিরুতিরাপমোক্ষফলই মুমুক্ষর উঈগ্সিততম। তাহার অসাধারণসাধনরূগে আত্মদর্শনও 


৬২ সারধারিশতঃ স্থনপ্রমাণের সাক্ষাৎ বিনিযোজকতা দৃষট হয় না। কর্মমন্তাদির মধ্যে পরস্পর আকাঞক্চা, যোগাতা 
প্রস্তুতি থাকিলে স্থানগ্রমাণ পরস্পরাকাঙ্কষারাপ প্রকরণু, প্রকরপবলে বাকা, বাকোর দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গবলে শুতি- 
প্রমাণ কনা করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবের সাধক হইয়া থাকে । এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রবণাঙ্গিত্স্থাপন করিতে 
প্রথমেই “ইখং ৮” ইত্যাদি বাক্যে প্রকরণপ্রমাপ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং পরে মাধ্বপক্ষে লিঙ্গ ও বাকাপ্রমাণ 
খণ্ডনের অনন্করই সর্বশেষে পূর্বোক্ত প্রকরপপ্রমাণসহায়ে নির্বাধে স্থানপ্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। লঘৃূচন্ড্রিকার 
“প্রকরণেন” ইত্যাদি বাক্যাংশের দ্বারাও বুঝা খায় যে এইস্থলে স্থানপ্রমাণ প্রকরণপ্রমাণকে অপেক্ষা করিয়াই 
বিনিষোজক। নব্য মীমাংসক খণ্ডদেৰ তাঁহার ভাষ্রকৌন্তডে যড়বিধ ক্রমগ্রমাপের অস্কীর্ণ (প্রকরণাদির দ্বারা 
জহিত্র ) উদাহমবণ প্রদান করিয়াছেন এবং ভাট্টরদীপিকার প্রভাবলী চীকায (৩৩।৫ম অধিঃ গঃ 1474 
সংক্ষেপ আলোদ্রনা আছে। ক্রমপ্রমাণসমূহের মধ্য পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের 

বিচার এসজে বর্তমান । যেযন, গাঠসাদেশ্য অপেক্ষা অনুষ্ঠানসানেশা দুর্বল এবং সরিধিগাঠ হইতে যথাসংখাপাঠ 
দুরবকা। ঃ 


৩৭৬ [ববরগ-প্রমের- সংগ্রহ ছাদশ 


ঈপ্সত ৷ আত্মদর্শনের অসাধারণ সাধন বা করণরাপে আত্মশ্রবণও ই । পরিশেষে শ্রবণের অসাধারণ 
উপকারকরূপে আত্মমনন ও আত্মনিদিধ্যাসনও ইষ্ট । বলা বাহলা, প্রধানের সামিধ্য ও দৃরত্বভেদেই ইষ্ট- 
পদারথসমূহের এই প্রকার তার্তমাক্রম, যেমন রাজার সান্নিধ্যের তারতম্যেই রাজপুরুষদের প্রাধান্যের 
তারতম্য হইয়া থাকে । ফলে মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণরাপ ইঞ্টের উপকারকরাপে সাক্ষাতভাবে শ্রবণেরই 
সহিত অন্বিত এবং শ্রবণের সহকারিরূপে আত্মদর্শনের সহিত পরম্পরায় অদ্বিত। ফলে আলোচা 
শ্রতিবাকো “মন্তব্যঃ” ও “নিদিধ্যাসিতবাঃ” পদদ্ধয় অনন্বিতও নহে এবং মনন ও নিদিধ্যাসনে শ্রোতবিধি 
ক্ষপ্লও হয় নাই। পর্বে “ব্যবধানাৎ” ও “বোধনাসম্তভবাৎ” পদ দুইটিকে দুইটি পৃথক হেতুর 
উপস্থাপকপদরণপে গ্রহণ করা হইয়াছে'। এক্ষণে ব্বধানই বোধনের অসস্ভাবাতার হেতু হওয়ায় হেতুর 
হেতু বলিয়াউহাদের দুইটি স্থতন্ত্হেতুরাপে গণনা না করিয়া একক গ্রহণপূর্বক একটি হেতুরাপে প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে লঘুচন্দ্রিকার “ 'শ্রোতবাঃ ইতানেন 
বযবধানাদ্দর্শনরাপেক্সাধনত্ববোধনাসম্তভবাৎ” বাক্যাশে একটি হেতু এবং প্রকরণেন 
শ্রবপাঙ্গত্বনিশ্চয়েন” বাকাংশে অপর একটি হেতু উপস্থাপিত হইয়াছে । প্রথম হেতু মননাদির অঙ্গিতে 
সন্নিধিপাঠরূগস্থানপ্রমাণাভাবখ্যাপনমুখে শ্রবপেরই অঙ্গিত্বে এঁরা স্থানপ্রমাণসভ্ভাবের ইঙ্গিত প্রদান 
করিতেছে এবং দ্বিতীয় হেতু প্রকরণবলে মননাদির শ্রবণাঙ্গত্বস্থাগনচ্ছলে মননাদির অঙ্গিতে 
প্রকরণপ্রমাণাভাব জাপন করিতেছে । সরলার্থ এই, শ্রবণের অঙ্গিত্বে প্রকরণ ও স।সপ্রমাণ বিদামান, কিন্তু 
মননাদির অঙ্গিত্বে উহারা প্রমাণ নহে। শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাকাপ্রমাণের অভাব গূবেই বিচারিত 
হইয়াছে। 

অথবা, লঘুচন্দ্রিকার “দর্শনরাপেষ্টসাধনত্ববোধনাসম্তবাৎ” পদকে স্বতন্ত্রভাবে তৃতীয় হেতুর 
উপস্থাপকরাপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । উক্ত ব্যাখ্যা এইরূপ। 

যাহারা নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব এবং শ্রবণ ও মননের অঙ্গত্বস্বীকারে আগ্রহী, তাহারা সাধারণতঃ 
ক্লিবিধ উপায়ে উহা স্থাপন করিয়া থাকেন । ন্যায়াযৃতকার বৈতণ্ডিক রীতি অবলম্বন করিয়া উত্ত 
স্িবিধপক্ষই উপস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু স্বপক্ষনির্দেশ করেন নাই । প্রথম বিকল্প এইরূপ-_নিদিধ্যাসন 
আত্মদর্শনের অসাধারণ সাধন বা করণ হওয়ায় উহাষ্টু অঙ্গী এবং অপর দুইটি নিদিধ্যাসনের অঙ্গ । ইহাতে 
অদ্বৈতসম্প্রদায়, বিশেষতঃ বিবরণসম্প্রদায়, আপত্তি করিয়া থাকেন যে ভাবনাপ্রকর্ষজনা 
অপরোক্ষপ্র্তীতিমান্ন কামুকবাজি্র কামিনীসাক্ষাৎকারের নায় অপ্রমাণই। বিবরণপ্রসি্ধ এইরাপ 
আগপতিই পূর্বপক্ষরূপে ন্যায়ামৃতে উদ্ধৃত এবং অদ্বৈতসিদ্ধিতে অনূদিত হইয়াছে ।+* উত্তরে ন্যায়ামৃতকার 
বলিয়াছেন (ন্যায়াহ্ত ৩য় পরি; এ পৃঃ ১২৩০), ত্বয়াপি [অদ্বৈতিনাপি ] 
'বেদান্তবাকাজজ্ঞানভাবনাজাথরোক্ষধীঃ । মলপ্রমাণদার্টোন প্রামাণাং প্রতিপদাতে ॥' ইতুযাতে'ঃ1” বলা 
বাহলা, ইহা কল্পতরুকারের উক্তি ।৬৪ অদ্বৈতসিদ্ধিতে ইহার খণ্ডন বিদ্যমান (এঁ পঃ ৮৬৩), “ন চ 
[ শ্রুতিরাপ- ]মূলপ্রমাণদার্চ্যাৎ [সাক্ষাৎকারস্য ] প্রমাত্বং, তহি তদেব সাক্ষাৎকরণমন্ত? কিং 
তদ্দুপজীবিন্যায়েন ?” আচার্যের অভিপ্রায্ন প্রকাশ করা যাইতেছে । 

পূর্বে নিদিধাসনের দর্শনজননযোগাতা অস্ভুপগম করিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছে যে সম্সিধান- 
সহিতযোগাতাবলে আত্মদর্শনের সহিত শ্রবণেরই অন্বয় যুকি্যু'। এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে যে 
নিদিধাসনের এঁরাপ ঘোগযতাই নাই এবং অদ্বৈতসিদ্ধির “ন চ” ইত্যাদি বাক্যের ইহাই তাৎপর্য; 
নিদিধ্যাসনের প্রযোজক বেদান্তবাকোর নির্দোষত্বই মূলপ্রমাণের দৃঢ়তা । সুতরাং মুলবেদান্তবাকাই 
নিদিধ্যাসনের প্রামাণোর উপজীব্য বা আশ্রয় হওয়ায় বেদাত্তবাকাই সাক্ষাৎকারের করণ হওয়া উচিত। 
অতএব উপজীবা বেদাস্তবাকোর দর্শনকরণত্ব সম্ভব হইলে নিদিধাসনের করণত্বস্বীকার অস্তগড়ুন্যায়ে 


৬ ন্যাস্কাগৃত, ৩য় পরিঃ এ গঃ ১২২৯৩০, *..ডাবনাপ্রকর্ষজন্যত্বেন সাক্ষাৎকারস্য কামুকস্য কামিনীসাক্ষা, 
কারবৎ অগ্রমা(শ)যবাপাতঃ।” অঃ সিঃ ৩য় পরিঃ এঁ পূঃ ৮৬২-৬৩, “কিঞ্চ, নিদিধ্যাসনরাপতাবনাপ্রকর্থজন্যছে 
সাক্ষারৎকারগা কামিনীসাক্ষাৎকারবছ অপ্রশ্নাত্বাপাতঃ. .. 1৮ 

৬5 হুদ্রিত কর়্তরুমধ্যে (৯১১ পৃঃ ৫৬) এবং সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে (পুঃ$ 8৫৪) জ্লোকের চতুথ চরণের গাঃ 
ভিন্ন, “ন ভ্রমন গ্রপদ্যতে |” ক্লোন পাঠেই বন্তদব্যের হানি না হওয়ায় উভয় পাঠই সমীচীন । 





ভঙচার গ্রাগবাচন-বিতার ৩৭৭ 
বাথই। কারণ আশ্রয় আশ্রিত অপেক্ষা প্রবল বলিয়া উপজীব্যন্যায় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে 
উপর্জীবিন্যায়কজমা অন্যাযা। পূর্বে বিবরণ অবলম্বনে এইরাপ পক্ষে হতঃপ্রামাণাতজপ্রসঙ্গ উাগনগূর্বক 
বিস্তৃতরাগে নিদিধ্যাসনকরণত্ব খণ্ডিত হওয়ায় এইস্থলে উক্ত-খগ্ুডনের পুনরারৃতি করা হইল না। শুধু 
বন্তব্য এই,বিবরণসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে প্ররৃত্ত হইয়া ভামতীসম্প্রদায়তুক্ত কল্পতরুকারের 
উজির উদ্ধৃতি যে যথাযথ হয় নাই তাহা হাদয়ঙ্গম করিয়াই ন্যায়াম্ৃতকার পরবস্তী বাকোই বিবরণোক্ত 
সিদ্ধান্ত অবলম্বনপূর্বক বিবরণবিরোধ করিয়াছেন (ন্যায়ান্ৃত এ পৃঃ ১২৩০), “ন নিদিধ্যাসনসা 
প্রমাকরণত্বমসিদ্ধমিতি বাচামু, ত্বয়া [বিবরণসম্প্রদায়েন ] প্রতিবন্ধনিরাসকত্েনোক্ত-স্য শ্রবণস্যাপি 
তদসিদ্ধেঃ।” অর্থাৎ, বিবরণসিদ্ধান্তেই যখন প্রতিবন্ধকনিরাসক তকাত্মক শ্রবণ প্রমার করণ হইতে পারে 
তখন নিদিধ্যাসনেরও প্রমার করণ হইতে বাধা কি ? অদ্বৈতসিদ্ধির তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণের 
প্রাস্তেই এইরূপ আপতি খণ্ডিত হওয়ায় আচার্য্য উত্ত প্রকরণের সবশেষে এঁরাপ খণ্ডনের পুনরারৃত্তিকরেন 
নাই। 

নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বসমথনে ন্যায়ামৃতকার দ্বিতীয় বিকল্প উত্থাপন করিয়াছেন (এঁ পৃঃ 
১২৩০), “নিদিধ্যাসনানস্তরং পুনরনুস্মতঃ শব্দ এব করণং, নিদিধ্যাসনং তু তৎসহকারি, শ্রবণাদি তু 
নিদিধ্যাসনাঙ্গমিতি সন্তবাচ্চ ।” তাৎপর্য্য এই, শব্দই আত্মবসাক্ষাৎকারের করণ, কিন্তু শব্দশ্রবণমান্র 
আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না, আত্মবিষয়ক পরোক্ষক্তানই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু নিদিধ্যাসনের 
পরিপাকের অনন্তর পুনরায় শ্রুত বা অনুস্মূত শব্দই পরিপর্ুনিদিধ্যাসনসহায়ে ব্রহ্মাপরোক্ষপ্রমিতি 
উৎপন্ন করিয়া থাকে বলিয়া শব্দপ্রমাণের ঘনিষ্ঠ সহকারিরূপে নিদিধ্যাসনই প্রধান বা ঙ্গী, শ্রবণ ও 
মনন নিদিধ্যাসনেরই স্বরূপোপকারক অঙ্গ । ন্যায়ামৃতকার বলিতেছেন যে এইরূপ একটি পক্ষ সম্ভব । 
বস্ততঃ শাব্দাপরোক্ষবাদীর মধ্যে একদেশী সম্প্রদায় যে এইরাপ পক্ষ স্বীকার করিতেন তাহা পুবেই 
সচীক বিবরণ, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ও বেদান্ত সিদ্ধান্তসুক্তিমঞ্জরী অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও খণ্ডিত 
হইয়াছে। বিবরণাচার্য এইরূপ মত (“অন্যৎ মতমূ” ) গ্রহণ না করিলেও প্রদর্শন করিয়াছেন 
(বিবরণ ১ম বর্ণক মেট্্রোঃ পৃঃ ৫১১- মাদ্রাজ পৃঃ ৪১০-১১) যে এইরাপ মতেও প্রথম শ্রবণকে 
অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসন অঙ্গী হইলেও দ্বিতীয় শ্রবণকে অপেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসন শ্ররণের অঙ্গই। 
এইজন্য অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচা প্রকরণে (৩য় পরিঃ ১ম প্রকঃ ) ন্যায়ামৃতোক্ত এইরূপ দ্বিতীয় 
বিকল্ের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। বিশেষতঃ, বেদান্তকল্পলতিকায় (কণ্ডিকা ৫২ পৃঃ ১২৮ ও কণগ্ডিকা 
৫৫-৫৬ পৃঃ ১৪১৪৬) উক্ত মত সৃক্মভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। যাহা হউকৃ, দেখা যাইতেছে যে 
মাধ্বসম্প্রদায়ের নিকট শাব্দাপরোক্ষবাদ অত্যন্ত অষ্পশ্য হইলেও ন্যায়াম্ৃতকার সেই শাব্দাপরোক্ষবাদই 
অঙ্গীকার করিয়া বিবরণবিরোধিতা করিলেও নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই-__ 
“ভক্ষিতেহপি লগ্নে ন ব্যাধিশান্তিঃ।” এইরাপ লৌকিক-ন্যায়ের তাৎপর্য এই, মনুসংহিতায় 
(৫1৫১৯) লশুন অভঙক্ষারাপে নিষিদ্ধ হইলেও বাতব্যাধির উপশমের নিমিত্ত কোন বাক্তি ধর্মশাস্্র 
লঙ্ঘন করিয়া লশ্ুন ভক্ষণ করিলেও তাহার বাতব্যাধির উপশম হইল না। অনিষ্ট কমানুষ্ঠান করিলেও 
যদি অভীরপ্রাপ্তি না হয়, তবে এইরূপ লৌকিকন্যায় প্ররুত্ত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে বিবরণ- 
বিদ্বেষবাধিপ্রামননিমিত্ত অতান্ত অরুচিকর শাব্দাপরোক্ষবাদ গ্রহণ করিয়াও ন্যায়ামৃতকার 
নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব সিদ্ধ করিতে সমথ হইলেন না। 

ন্যায়াম্থতকার সবশেষে ভামতী সমর্থিত মনঃকরণতাবাদ তৃতীয় বৈককিক ব্যাখ্যারাপে উপস্থাপন 
করিয়াছেন (ন্যায়ান্থৃত ও পৃঃ ১২৩০), “অথবা, শ্রবণাদ্যঙ্গকনিদিধ্যাসনমপরোক্ষকানকরণমনঃ 
সহকারি।” এই পক্ষেও নিদিধ্যাসনই ব্রন্মাপরোক্ষপ্রমিতির করণস্বরাপমনের সম্নিকৃষ্টসহকারিরূপে 
শ্রবণ ও মননকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান বা অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মনন তাহার অঙ্গ বা উপকারক। 

অদ্বৈতসিদ্ধিকরি, এইরূপ বিরুল্প অতিদেশন্যায়ে খণ্ডন করিতে বলিলেন (অঃ সিঃ এঁ পুঃ 
৮৬৩), “এতেন নিদিধাসনসহ্কৃতমনঃকরণত্বমপি নিরস্তমৃ।” তাৎপর্য এই, যে-যুক্তিবলে 
নিদিধ্যাসনের 'অগরোক্ষপ্রমিতিকরপত্ব খত্তিত হইয়াছে, সেই. যুক্তিদ্বারাই মনেরও অগরোক্ষ- 
প্রমিতিকরণত্ব খণ্ডনীয়। কি সেই মুক্তি ? ইহারই উত্তরে লঘুচন্ড্রিকাকার বলিলেন (লঘুঃ এ গঃ 
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৮৬৩), “এতেন উপজীবাবেদান্তবাকাসোব করণত্বসম্তবেন।” তাৎপর্য এই, মনের নিদিধ্যাসনরাপ 
সহকারীর মূল যে বেদান্তবাকা, সেই বেদাস্তবাকাই যখন বক্তব্য (গ্রহণীয় ), তখন তাহাই ব্রন্ধ-. 
সাক্ষাৎকারের করণ হউক্‌ ( লঘুঃ এ ), “নিদিধ্যাসনরূপসহকারিমূলং বেদান্তবাক্মেব বাচাম্‌, তথাচ 
তদেব করণমন্ত ইতি ভাবঃ।” বস্ততঃ “এতেন” পদের এইরপ ব্যাখ্যা দুর্বল বলিয়া বোধ হয় ॥ কারণ 
পূর্ববিকল্পে নিদিধ্যাসনের প্রামাণাই খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু এইরাপ ব্যাখ্যায় অতিদেশন্যায়ে মনের প্রামাণ্য 
খণ্ডিত হয় না। ন্যায়াম্ৃতোক্ত প্রথম বিকল্পে নিদিধ্যাসনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই 
তাহার প্রামাণাখণ্ডনে তাহার প্রাধানা বা অঙ্গিত্বও খণ্ডিত হইয়া যায়। কিন্ত আলোচা তৃতীয় বিকলে 
নিদিধ্যাসনকে মনের সহকারিমান্্রূপে স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্যথগুনপ্রয়াস 
বাথই-_ প্রমাণের সহকারী প্রমাণ নহে । শুধু তাহাই নহে, উপজীবা-প্রাবলান্যায়ে নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্য 
খণ্ডিত হইলেও এঁরীপ খগুনের দ্বারা মনের সন্নিকৃষ্টসহকারিরাপে নিদিধ্যামনের প্রাধান্য বা অঙ্গিতব 
বিসর্জিত হয় না। যেহেতু এই বিকলে নিদিধ্যাসন করণরপে প্রধান বা অঙ্গী না হইলেও মনোরাপ 
করণের অন্তরঙ্গসহকারিরপে অন্ততঃ শ্রবণ ও মননকে অপেক্ষা করিয়া প্রধান বা অঙ্গী হইতে পারে। 
মনে রাখিতে হইবে, “অনান্ত অনাধর্মারোপণম্‌ অতিদেশঃ”, ইহাই অতিদেশের লক্ষণ । সৃতরাং গো-নিষ্ঠ 
ধর্মের গোসদৃশগবয়ে অতিদেশ (আরোপ বা জান ) করিতে হইলে গো-গবয়রূপ পদার্থ দুইটিকে যেমন 
সদৃশ হইতে হইবে, সেইরূপ ভিন্নও হইতে হইবে-_গোনিষ্ঠ ধর্মের গোধাতেও অতিদেশ হয় মা, আবার 
অনা গোবাক্তিতেও অতিদেশ হয় না। কিন্তু “এতেন” পদের লঘুচন্দ্রকাকারের বাখ্যানুসারে 
নিদিধ্াসননিষ্ঠ ধর্মের নিদিধাযাসনসদৃশ কিন্তু নিদিধাসনভিম্ন মনে অতিদেশ উপপন্ন করা যায় না। 
কারণ নিদিধাসনকরণত্ববাদী নিদিধ্যাসনের প্রামাণ্যরক্ষার্থ যেখন মুল বেদান্তবাকোর প্রামাণোর 
শরণাপন্ন হইয়াছেন, সেইরাপভাবে মনঃকরণতাবাদী মনের প্রামাণারক্ষার্থ কোন বেদান্তবাকোর 
প্রামাণোর শরণাপন্ন হন নাই। সুতরাং “এতেন” পদের ব্যাখ্যায় বলিতে হইবে যে নিদিধ্যাসন যেমন 
প্রমাণ অথাৎ ক্তানের করণ হইতে পারে না, সেইরূপ মনও প্রমাণ বা জানকরণ হইতে পারে না। 
কজানকরণত্রনিরাকরণই উভয়ন্ত্র সমান--_-“এতেন” অর্থাৎ নিদিধ্যাসননিষ্ঠজানকরণত্বনিরাকরণন্যায়েন 
£করণতাবাদোহপি প্রতুযুক্তঃ বেদিতবাঃ । ব্রন্ম্ূুরকারও “এতেন” পদের দ্বারা যে যে অতিদেশসুন্ন 
(ব্রঃ সঃ ১৪২৮ ॥ ২১৩ ।.২১।১২ ও ২৩।৮ ) রচনা করিয়াছেন, সে সমস্ত স্থলেই পূবাধিকরণোত্তঃ 
ন্যায়ই অধিক আশঙ্কাসমল্বিত পরবস্তী অধিকরণে প্রয়োগ করিয়াছেন । এইরাপভাবে বুঝিতে হইবে যে 
নিদিধ্যাসন প্রমাণকোটির মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় তাহার ফ্ঞানকরণত্ব অসস্তাবিত হইতে পারে । 
কিন্তু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উডডয় প্রকার জানের করণরাপে প্রসিদ্ধ মনের প্রামাণ্য অবশাস্বীকার্ধয হওয়ায় 
মন ব্রন্মসাক্ষাৎকারের করণ হইতে পারে---এইরাপে মনঃকরণতাবাদের পক্ষে অধিক আশঙ্কা বিদ্যমান 
বলিয়াই অতিদেশন্যায়ে মনের প্রামাণ্যখণ্ডন আবশ্যক । অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচ্য প্রকরণে মনের 
জানকরণত্বখণ্ডনপ্রকার প্রদশিত না হইলেও বেদান্তকল্পলতিকায় (কণিকা ৫৩৫৪ পৃঃ ১৩৩৪১) 
উহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । লঘুচন্দ্রিকাকার স্য়ং “মনসঃ করণৃত্বসা” ইত্যাদি পরবর্তীবাকোই 
(লঘুঃ পৃঃ ৮৬৩) মনের জানকরপত্ব অতীব সংক্ষেপে খণ্ডন করিয়াছেন। সুধীগণ সর্বতোভাবে 
বিচার করিয়া দেখিবেন। 
যে-কোন উপায়ে নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্বস্থাপনে অত্যাগ্রহী ন্যায়াস্ৃতকার পরো প্রকরণ নিগমন 
করিতে 'বলিয়াছেন (ন্যায়ামৃত এ পুঃ ১২৩০), “তস্মাৎ- খ্যানে শ্রত্যাদিভিঃ সাক্ষাৎকাররাগ- 
ফলাদ্বিতে | 'মননশ্রবণে অঙ্গে নিরস্যাজানসংশয়ৌ ॥ ন তু বিবরণমত ইব শ্রবণম্গি, মিদিধাসনাদিকং 
তু তদঙ্গমিতি।” কিন্তু ন্যায়াস্থতকারের এইরূপ মনোবাস্ছা পূর্ণ হয় নাই। উপরি উল্লিখিত স্ত্রিবিধ 
বিকজ্পের আলোচনা হইতে স্পট্টই বুঝা যাইতেছে যে ন্যায়ামৃতকার 'আত্মদর্শনরূগ ইঞ্টবিশেষের 
করণরাগে অথবা ক্রণের অন্তরঙ্গসহকারিয়াগে শ্রবণাদিকে অগেক্ষা করিয়া নিদিধ্যাসনের প্রাধানা বা 
অঙ্গিত্ব স্থাপনে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হয় নাই। লঘুচন্দ্রিকাকার অতীব সংক্ষেপে তাহাই 
তৃতীয় স্বতন্্রহেতুরপে প্রকাশ করিয়াছেন (লঘুঃ এঁ' পৃঃ ৮৬২), “দর্শনরাপেষ্টসাধনত্ববোধনা- 
সম্ভবাৎ।” সাধনত্বধর্ম করণ ও সহকারী উভয়ানুগত । নিদিধ্যাগন স্বয়ং প্রমাণ হইবার সম্র্গ 
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অযোগাঃ এমন কি মনের বা শব্দরূপপ্রমাণেরও অন্তরঙ্গসহফষারী হইবার যোগ্য নহে। ইহার দ্বারা 
অধিক স্পষ্ট হইল যে কেন বিবরণাচার্ষ্য শ্রবণমান্রের অঙ্গিত্বই নিজ সিদ্ধান্তরাপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
এইরাপ সিদ্ধান্তেই শাব্দাপরোক্ষবাদ সুস্থির থাকিতে পারে । বিবরণে প্রদত্ত দ্বিতীয় মত (“অনাৎ 
মতর্ম” ) গ্রহণ করিলে বিদিধ্াসনের অকঙ্জিত্ব কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হওয়ায় শাব্দাপরোক্ষবাদ পঙ্কিল হইতে 
পারে, যদিও দ্বিতীয় শ্রবণের অকঙ্গিত্ব সুরক্ষিতই থাকে-_-প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কসা দৃরাদস্পর্শনং বরম্‌।” 
্রক্ষালনের দ্বারা কর্দম দূরীভূত হইবে বটে, কিন্তু কুর্দম হইতে দূরে অবস্থানই শ্রেয়ঃ। কারণান্তরের 
দ্বারা অনিষ্টসাধনের নিবারণ অপেক্ষা অনিষ্টসাধনই কর্তবায নহে, ইহাই পন্কপ্রক্ষালনন্যায়ের 
তাৎপর্যয। 

ন্যায়াস্থৃতোক্ত গক্ষত্য় পূবেই বহধা বিচারিত হওয়ায় এইস্থলে আলোচনার জনা উত্তর ব্রিবিধ 
বৈকল্পিক ব্যাখ্যা উত্থাপিত হয় নাই। ন্যায়াম্বতে “ত্বয়াপি”, “ত্বয়া”, “সম্তবাচ্চ” ইত্যাদি পদপ্রয়োগ 
অনুধাবন করিলে স্পইই বুঝা যায় যে ন্যায়ামৃতকার স্বমত (প্রস্থানবাদ ) সমথনে ভামতী- 
সম্প্রদায়ভুক্ত কল্পতরুকারের শরণাগত হইতে, ভামতীসমখিত মনঃকরণতাবাদ অঙ্গীকার করিতে, 
এমন ক্লি একদেশিসম্প্রদায়স্থীক্লৃত শাব্দাপরোক্ষবাদ গ্রহণ করিয়াও নিদিধ্যাসনের অঙ্গিত্ব রক্ষা করিতে 
পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই বিবরণসিদ্ধান্তকণামান্ন স্বীকার করিতে সন্ত 
নহেন। ইহা নিতান্তই বিবরণপ্রস্থানপ্রদ্বেষপ্রসূত। 


এক্ষণে শ্রবণাদির অঙ্গাঙ্গিত্ববিষয়ে সমস্ত বিবরণবিরুদ্ধচিস্তা সমাহিত হইল বুঝিতে হইবে। 
পরিশেষে বিবরণমতনিক্ষর্ষরূপে অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার (৩য় পরিঃ শ্লোঃ ১-১০ পৃঃ ২০১-৪) হইতে 
দশটি লোক উদ্ধত করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইতেছে। 


“শ্রবণাদিপরা নিতাং যং চিদানন্দমদ্য়মূ। 

সাক্ষাৎকৃতা কৃতাথাঃ স্যৃস্তং সদা নৌমি কেশবমূ ॥॥ ১ ॥ 
এবং বাবস্থিতে ব্রন্ধতত্তেকান্তো প্রমাণতঃ | 
তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধর্থং শ্রবণাদি বিবিচাতে ॥ ২ ॥ 
শ্রবণং মননং ধ্যানমনুষ্ঠেয়তয়া শ্রতম। 

ব্লিতয়ং শ্রবণং তন্র প্রাধান্যাদঙ্গিতাং ব্রজেৎ ॥ ৩ ॥ 
তদঙ্গিত্বং প্রমাণসা প্রমেয়াবগমং প্রতি । 
সিদ্ধতাব্যবধানেন্‌ তদঙ্গতং তয়োদয়োঃ ॥ ৪ ॥ 
চিত্তসোকাগ্রতাদ্বারা সংশয়াদিনিরাসতঃ। 
প্রত্যকপ্রাবণাহেতুত্বং ভজেতাং ধ্যানচিন্তনে ॥ ৫ ॥ 
বিচারঃ শব্দশত্কতাৎপর্যাস্যাবধারণমূ। 
নির্ণাতশতিনতাৎপর্যাবাংশ্চ্ছব্দঃ করণং মতঃ ॥ ৬ ॥ 
বিচারস্যাপি করণে প্রবেশেনাঙ্গিতা মতা। 
নাকাজ্ক্ষাদিপ্রবিষ্টং স্যাদনাথা করণে ধরবমূ ॥ ৭ ॥ 
তস্মাদৃন্দর্টবা' ইতান্ত্ দর্শনে সন্নিধানতঃ। . 

শ্রোতবা' ইতি সাক্ষাৎ স্যাদঙ্গিত্বং শ্রবণেহন্বয়াৎ ॥ ৮ ॥ 


বিপরীতনির্ত্যা স্াদৃধানমৈকাগ্রাকারণমূ ॥" ১০ ॥ 


৩৮০ বিবরণ-প্রমেয়-সংপ্রহ দ্বাদশ 


“ধীধনাঃ| বাধনায়াস্যাস্তণা প্রজাং প্রযচ্ছথ। 
ক্ষেওঁঃ চিন্তামণিং পাণিলন্ধমন্ধৌ যদীচ্ছথ ॥” 


ধীরেব ধনং যেষাং তে ধীধনাঃ, অর্থাৎ যাহারা নিজ বৃদ্ধিকে সম্পদূরূপে গ্ করিয়া থাকেন সেই 
পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া কবিতার্কিকচক্রবর্তীশ্রহর্ষ বলিতেছেন ( খণ্ডন ১৮ ক্লোঃ ২৩ গঃ ১১৮), 
এই প্রন্থপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতবৃদ্ধির (“অস্যাঃ”) খুনের নিমিত্ত (“বাধনায়” ) স্বুদ্ধি (“প্রভাং" ) 
তখনই (“তদা" ) নিয়োজিত কর (“প্রযচ্ছথ”" ) যদি হস্তস্থিত চিন্তামণি (শ্যদি পাণিলন্ধং 
চিন্তামণিং” ) সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা কর (“অন্ধৌ ক্ষেতঁয ইচ্ছথ” )। অর্থাৎ তোমার যদি 
এতাদৃশই দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে, তবে তাহাই কর। 


“বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ। 
গুরেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কুষ্কাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন জানে ॥” 


ইতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততী্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীঅশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায়ককত 
বিবরণ-প্রমেয়- “সংগ্রহ-মাধুকরী-ব্াখ্যানে ্শ্থুকারোদ্ধৃত পুরাণবচন-বিচার নামক 
দ্বাদশ অধায় সমাণ্ত 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত 


হরি ও তৎ সৎ 


্রস্থমধ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহের বর্ণানুক্রমিক সুচী 
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“অগ্লিহোত্তং ভুহয়াৎ স্ব্গকামঃ”" (মৈল্লায়ণী সং ১।৮।৬) ৫২, ৫৯ 
“অগ্রিহোয়ং ভুহোতি যবাগুং পচতি” (তৈতিঃ সং ১1৫1৯।১) ৩৮, ৫৮ 
“অগ্লীনাদধীত" (জৈমিনীয় ব্রাঃ ১৬১) ৩৩ 
“অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পশ্ডিতা জায়েত" (রহঃ উপঃ ৬।81১৭ ) ১১৮ 
“অথ যাজবন্ধাসা দ্বে ভাষ্যে বডুবতুঃ” (রহঃ উপঃ 81৫1১) ১৪২ 
“অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি” (রহঃ উপঃ ২৩।৬ ) ১৬০ 
“অনস্তরোহবাহ্াঃ” (রহঃ উপঃ 811১৩ ) ২৬২ 
“অপ বা এয সুবর্গাৎ লোকাৎ ছিদ্যতে" (তৈত্তিঃ সং ২২৫) ১০৯ 
“অপহতপাপমা স্বাধ্যায়ো দেবপবিব্রং বা” (তৈত্িঃ আরঃ ২১৫) ২২৪ 
“অগ্স্যোনিবা অশ্বঃ” (তৈভিঃ সং ৫।৩।১২ ) ১৬৮ 
“অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈত্তিঃ উপঃ ২৪) ৩০৪ 
““অয়মাযা ব্রন” (মাগুকোপঃ ২) ৩৫২ 
“আষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমূপনয়ীত" ১৯৯ 
“অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ”" (ছাঃ উপঃ ৫181১) ২৭০ 
**অসা লোকসা কা গতিঃ” (ছাঃ উপঃ ১1৯।১) ১৫৭ 
“অহং ব্রন্মাস্মি" (রহঃ উপঃ ১1৪১০) ৩২৪, ৩৫২ 
“তহে বৃধিয় মন্্রং মে গোপায়” (তৈতিঃ রাঃ ১২১) ঙ৬ 
*“আঘারমাঘারয়তি" (তৈতিঃ সং ২৫1১১) ৮৭ 
“আচার্যাবান্‌ পুরুযো বেদ” (ছাঃ উপঃ ৬।১৪।২ ) ৩২২ 
**আজাভাগৌ যজতি” (তৈতিঃ সং ২৬।২) ৬৮ 
“আজাভাগৌ যজতি যক্ততায়ৈ” (তৈতিঃ সং ১৮1৪) ৬৯ 
“আত্মেতাব উপাসীত” (রুহঃ উপঃ ১৪1৭ ) ২৪৪ 
“আত্মনি খক্বরে দুষ্টে শুতে” (রহঃ উপঃ 81৫1৬) ২৫৮ 
“আত্মা বাধরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতবো। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবাঃ (রহঃ উপঃ 81৫1৬) ১৪২, ১৬৯, ২৬৪ 
“আব্বৈবেদং সবম” (ছাঃ উপঃ ৭1২৫২) ২৩৭ 
“আদিত্যো যপ$ঃ” (তৈতিঃ ব্রাঃ ২১।৫।২) ১৪৫ 
“আনদ্দো ব্রহ্ম” (তৈতিঃ উপঃ ৩।৬ ) ২৭০, ৩৬২ 
“আর্েয়ং রূর্ীতে” (আপঃ শ্রোতঃ ২৪৫।৭। তৈভিঃ সং ৩।৫।৮ ) ১১৫ 
“আহবনীয়ে ভুহবতি” (তৈতিঃ ব্রাঃ ১/১/১০1৫ ) ১১২ 
*ইড়ো যজতি”' (তৈভিঃ সং ২৬১) ৩০, ৯৪ 
“ইতি হ স্মাহ বট্কুবাফিঃ “মাযান্‌ মে পচত' " (শতপথ ব্রাঃ ১/১1১1১০ ) ১৬৭ 
“ইন্ো রন্তায় বশ্রমৃদযচ্ছৎ”" (কাঃ সং ১২৩1৮ ॥ তৈতিঃ ব্রাঃ ১।৭/৬।৬) ১৪৭ 
“ 'ইমামগুভূঙীন রশনাম্বতসো'তাশ্বাভিধানীমাদত্তে" (তৈভিঃ সং ৫1১২) ৬৬ 
“ই ং চিনতে" (তৈততিঃ সং ৫1৬1৯) ১৮৯ 
“উত অমাদেশমপ্রাক্ষাঃ । যেনাশ্রুতং শ্ুতং ভবতি" (ছাঃ উপঃ ৬1১।২-৩ ) ১৩৩, ২৬৭ 
“উত ত্বঃ শৃ্বন্‌ ন শূণোতোনামূ" (খকু সং ৮1২২৩ । নিরুক্ত ১৬১৯) ১৯০ 
“উত্ভিদা যজেত পশুকামঃ” ( তাণ্য ব্রাহ্মণ ১৯৭৩ ) ৫৩, ৮৪ 
“উপাস্মৈ গায়তা নর?” (খক সং ৯।১১।১) ১৬৫ 
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শ্রতি 6৮৭ পষ্ঠা 
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*কর্মণা পিতুলোক$”" (রহঃ উপঃ ১।৫।১৬) ১২ 
““কর্মাধ্যক্ষঃ সবভতাধিবাসঃ” (শ্বেতঃ উপঃ ৬1১১) ২৩ 
“কস্মিন্নু ভগবো বিজাতে সর্বমিদং বিজাতং ভবতীতি” (মুঃ উপঃ ১।১।৩) ২৬৭ 
“কারীর্যা বষ্টিকামো যজেত” (তৈভিঃ সং ২181৬ $ মৈল্রাঃ সং ২৪1৮) ১১, ৩৪, ১৮১ 
“কুশযুষ্টিং জুহোতি" (তৈভিঃ সং ৬২৯) ১৪৬ 
উঁদ্দালকিবকাময়ত"” (তৈত্তিঃ সং ৭২২১) ১৪০ 

“কো হি তদ্‌ বেদ যদামুক্সিন্‌ লোকেহস্তি বা ন বা" (তৈতিঃ সং ৬১১) ১২৪ 
“খাদিরং বীধ্যকামস্য যুপং কুর্য্যাৎ”" (যড়ৃবিংশ ব্রাঃ 818) ৩৪ 

“খাদিরে বধাতি” € কাঠকসঙ্কলন ১৩৭।৯।১২) ৩৪ 
“গুহাং প্রবিঙ্ঠো পরমে পরার্ধে” (কঠোপঃ ১।৩।১) ২৩৭ 
“চমসেনাপঃ প্রণয়েদ্‌ গোদোহনেন পশুকামসা”" (আপঃ শ্রোতঃ ১/১৫।৩ ) ৯০ 
“চিন্ত্রয়া যজেত পশুকাম$” (তৈত্তিঃ সং ২৪1৬) ১০, ৫১, ১৮১ 
“জরামর্যা বা এতৎ সন্তরং যদগ্নিহোত্রং দর্শপূণমাসৌ চ” (শতপথ ব্রাঃ ১২।৪।১।১) ১০৮ 
“ক্ানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্তবস্ততম্ত তং পশাতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ” (মুঃ উপঃ ৩১৮) ২৯৬, ৩৬৫ 
“জ্োতিঙ্রোমেন স্্গকামো যজেত” (আপঃ শ্রোতঃ ১০২।১) ৮০ 
“তত্বমসি" (ছাঃ উপঃ ৬1৮৭ ) ৩৫২ 
“ত€ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ”" (তৈতিঃ উপঃ ২৬) ২৩৮ 
“তদেব যাদৃক তাদূক হোতব্যম" (তৈততিঃ ব্রাঃ ১।৪।৩।৪ “. .কীদুকু চ হোতবাম" ) ১০৯ 
“তদেষাভ্যাত্তণ, “যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং' " (তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫) ২২৫ 
“তদ্ধাসা বিজভোৌ” (ছাঃ উপঃ ৬১৬৬ ) ৩২২ 
“তদ্বৈতৎ পশানুযিবাযদেবঃ প্রতিপেদে “অহং মনুবভবম' ” (রহঃ উপঃ ১৪১০) ২৩৬, ২৬০ 
প্তন্নপাতং যজতি" (তৈততিঃ সং ২৬১) ৩০, ৯৪ 
'তপঃ শ্রদ্ধে” (যঃ উপঃ ১।২।১১) ৩৪৯ 
“তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি সা বৈশ্দেবামিক্ষা” (বৌধায়ন শ্রোতঃ ৫1১) ৮৩ 
“তমসঃ পারং দশয়তি” (ছাঃ উপঃ ৭২৬1২ ) ৩২২ 
“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাঙ্গণা বিবিদিযস্তি, যেন দানেন" (রহঃ উপঃ 8181২২) ৩৫ 
“তমেব বিদিত্বাতিমুতুুমেতি” (শ্বেতঃ উপঃ ৩1৮, ৬।১৫ ) ২২৯ 
““তরতি ম্বৃত্যুংং তরতি পা*মানং, তবতি ব্র্মহতাং” (তৈত্তিঃ সং ৫1৩1১২।২) ২২২ 
'“তরতি শোকমাত্মবিৎ” (ছাঃ উপঃ ৭।১।৩) ১৫১, ৩৪০ 
“'তস্মাদেবংবিচ্ছাত্তো দাস্ত উপবতস্তিতিক্ষ£” (রহঃ উপঃ 881২৩) ৩৪৮ 
“তস্মাদ্‌ দর্শপর্ণ মাসয়োর্যজক্রতোঃ চত্বার খত্বিজ$” ( তৈতিঃ ব্রাঃ ২৩।৬) ৯৭ 
“তঙ্মাদ্‌ ধুম এব অগ্সের্দিবা দদৃশে" (নাল্চিঃ ) (তৈভিঃ ব্রাঃ ২১২১০) ১২৪ 
“তঙ্গ্মাৎ পিতৃভাঃ পূরবেদুঃ করোতি” (তৈভিঃ ব্রাঃ ১/৩।১০।২ ) ১০৪ 
“তঙ্মাদ্‌ ব্রাহ্মণঃ পাণিতাং নিবিদ্য বালোন” (রহঃ উপঃ ৩1৫) ২৮৯ 
“তস্মাৎ সুবর্ণং হিরণ্যং ভার্যযমূ, স্বর্ণ এব ভবতি” (তৈভিঃ ব্রাঃ ২২1৪) ৩৭৩ 
“তক্মাৎ স্বাধায়োহধ্যেতবাঃ” (তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫) ২২৫ 
“তসা তাবদেব চিরং যাবম্ন বিমোক্ষো” ( ছাঃ উপঃ ৬১৪1২) ৩২২ 
“তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পুবপ্রজা ৮" (রহঃ উপঃ 8181২) ১৭, ২২৭ 
“শ্িরদ্হিষ্পবমানম” ( তাণা ব্রাঃ ৬৫।১-১২ ) ১৬৫ 
শল্লিঃ প্রথমামন্বাহ"” (তৈভিঃ সং ২৫৭ ) ১৪৮ 
“সং ত্বৌপনিষদং পুকযষং পচ্ছামি” (রহঃ উপঃ ৩।৯২৬) ২৭৯, ৩০৪ 
“দধ্া জুহোতি” ( মৈল্লায়ণী সং ৪911৭ ) ৩৪, ৮৮ 
'ধেল্টিয়কামসা" ভূহয়াৎ (তৈততিঃ ব্রাঃ ২১৫1৬) ৩৪, ৮৯ 
৭দশপমাসাভ্যামিস্ সোমেন যজেত" (তৈতিঃ সং ২01৬) ২৫৩ 
“দর্শপর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত” (তৈভিঃ সং ২২৫) ১০, ৯৪ 


“দশাপবিস্লেশ গ্রহং সন্মাষ্ঠি” (আপঃ শ্রোতঃ ১২1৪।৮ ) ১২০ 


৬৮৩ 


শ্রতি পৃষ্ঠা 
“নৃশাতে তগ্রায়া বৃদ্ধা” (কতোপঃ ১৩১২), ৩০৪ 
“ঘ্বেবিদো বেদিতবো” (মৃঃ উপঃ ১১1৪) ৫৬ 
“ধর্মে পাপমপনুদতি" (তৈতিঃ আরঃ ১০৬৩১ 1 মহানারায়ণ উপঃ ৭৯।৬) ১১০ 
“ন তসা প্রাণা উৎক্রামন্তি”" (বৃহঃ উপঃ 8181৬) ২৩৭ 
“ন পৃথিব্যামরগ্সিশ্চেতবাঃ" (তৈতিঃ সং ৫1২৭১) ১২৪ 
“ন বেদে পড্ভীং বাচয়তি” ( শাখ্মায়ন ব্রাঃ ৭৩ ) ১১৮ 
“নানধায়াদ্বত্গ্ন্দান বাচো বিপ্লাপনং হি তৎ” (রহঃ উপঃ 8181২১) ২২৫, ২২৭ 
“নানৃতং বদেৎ”" (তৈতিঃ সং ২1৫1৫) ১৫০ 
“নাপি বাচা” (মুঃ উপঃ ৩1১।৮ ) ৩১৯ 
“নাম ্রন্মেতুপাস্তে” (ছাঃ উপঃ ৭1১৫) ২৭০ 
“নবেদবিন্মনুতে তং বৃহত্তম" (শাট্যাঃ উপঃ ৪) ৩১৯ 
“নাসদাসীৎ”" (খক সং ১০।১২৯।১। তৈতিঃ ব্রাঃ ২৮৯।৩ ) ২৭০ 
“নিচার্যা তনুতামুখাৎ প্রশ্নচাতে" (কঠোপঃ ১।৩।১৫ ) ২২১ 
“নৈযা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঙতোপঃ ১২৯) ২৮৩ 
“পরজন্ো বাব গৌতমাথিঃ” (ছাঃ উপঃ ৫1৫1১) ২৭০ 
“পত্সাবেক্ষতে” (তৈত্তি ব্রাঃ ৩।৩।৪।১) ১১৭ 
“পত্রাবেক্ষিতেন যজমানবেক্ষিতেন চ আজ্যেন হোম উচাতে" (আপঃ শ্রোতঃ ২।৬।৬ ) ১১৭ 
“পুরুযো বাব গৌতমাগ্নিঃ" (ছাঃ উপঃ ৫1৭1১) ২৭০ 
“পুরোডাশকপালেন তৃযানুপবপতি” (আপঃ শ্রোতঃ ১২০৯) ৯১ 
“পর্ণাহুত্যা সর্বান কামানবাপ্পোতি” (তৈত্তিঃ ত্রাঃ ৩1৮1১৫1৫ ) ১২৪ 
“পৃথিবী বাব গৌতমাগ্সিঃ” (ছাঃ উপঃ ৫1৬1১) ২৭০ 
“প্রজাপতিরাহ্থনো বপাযুদখিদৎ” ( তৈত্তিঃ সং ২১১) ১২৩ 
“প্রজাপতের্জায়মানাঃ” ততৈতভ্তিঃ সং ৩1১৪ ) ১২৮ 
এপ্রজানং বর্গ" (এতঃ উপঃ ৩৩) ৩৫২ 
“প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা যে এতা রান্্ীরুপঘযস্তি” (তাণ্ডা ্রাঃ ২৩1২৪) ১১০, ১৩৫ 
“প্রস্তরম্‌ উত্তরং বহিষঃ সাদয়্তি" (তৈত্তিঃ সং ২৬৫ ) ১৪৬ 
“প্রস্তরং প্রহরতি" (তৈত্তিঃ সং ২৬৫ ) ১৪৬ 
“প্রাণো বৈ দক্ষঃ” (তৈত্তিঃ সং ২।৫1২।৪) ৩৭০ 
“ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত” (ভৈস্তিঃ সং ৬।১।১০২) ১২৫, ১৪০ 
“বহির্দেবসদনং দামি” (মৈল্রাঃ সং ১1১1৪) ১১১, ৩৬৬ 
“বহিঃ যজতি” (তৈতিঃ সং ২৬১) ৩০, ৯৪ 
“্রন্মচধ্যং ভগবতি বৎস্যাম্যপেয়াং ভগবন্তম্” (ছাঃ উপঃ 8181৩ ) ২২০ 
“ব্রন্মচথ্যাদ্‌ গৃহাদ্‌ বনাদ্ধা প্রব্রজেৎ" (জাবাল উপঃ ৪, বিবরণোদ্ধৃত পাঠ ) ১১৫ 
'ক্রদ্মচয্যাবকীরণী নৈখতং গদভমালভেত" (আপঃ ধষঃ ১৯২৬৮). ২৫২ 
“বর্ম তং পরাদাদ্‌” (বৃহঃ উপঃ ২81৬ । 81৫1৭) ২৭২ 
“ব্রক্ষবর্চসকামঃ বুহস্পতিসবেন যজেত" ২০০ 
“ব্রদ্দবিদাপ্লোতি পরম" (তৈতিঃ উপঃ ২১১) ২৩৭, ২৪৪ 
“ব্রদ্ম বেদ ভবতি” (মুঃ উপঃ ৩1২1৯) ২২৯, ২৪০ 
“্রন্ষেবেদং ₹ বরিষ্ঠম”" (মুঃ উপঃ ২২১১) ২৩৭ 
“ভূয় এব মা ভগবান্‌ বিজাপয়ন্ভু? (ছাঃ উপঃ ৬৮1৭ ৬।৯।৪ ইত্যাদি ) ) ৩৪২ 
“মনসা হব পশ্যতি, মনসা শুণোতি” (রহঃ উপঃ ১101৩) ৩২০ 
“মনসৈবানুদ্রইবাম্” (রহঃ উপহঃ 8181১৯) ৩০৪ 
“মন্তং মনসা বনো বনোযিতম”" (খকু সং ১২।৩৪।১৩) ৬ 
“মন্তং বদভাকৃখ্যম” (খকু সং ১৩২০৫) ৬ 
“মনো ব্রক্মেতি উপাসীত" (ছাঃ উপঃ ৩।১৮।১) ১৫১ 
“মরুত্তযো গৃহমেধিডাঃ সবাসাং দুগ্ধে সায়ং ওদনম" (তৈভিঃ সং ১৮1৪) ৬৯ 
“মায়াং তু প্রক্কতিং বিদ্যাৎ” (শ্বেতঃ উপঃ ৪।১০) ৩৫৭ 


“মাসমগ্িহোল্তং ভুহোতি" ( তাণ্ডা ব্রাঃ ২৫।৪।১ ) ৫৯ 


৩৮৪ 


শ্রতি. 


“মৈল্লেয়োতাবদরে খঙ্গবযুতত্ব" (রহঃ ভপঃ 26চিডি.. 

“য আত্তা অপহতপাস্মা”" ( ছাঃ উপঃ 51৭১) 

“ঘ আত্মা সর্বাত্তরঃ”" (রহঃ উপঃ ৩18১) - 

“শ্য এবং বিদ্বানগ্সিহোন্রং " (তৈত্তিঃ সং ১৬৯) 

“মজমানঃ প্রস্তরঃ” (তৈতিঃ সং ২৬1৫ । ৬।২।৮) 

“যজেন যক্তম অযজস্ত দেবাঃ” (খাক সং ১০।৯০।১৬ ) 

“যতো বাচো নিবস্তস্তে" (তৈতিঃ উপঃ ২৪) 

“যৎ প্রযাজানুযাজা ইজান্তে" (তৈত্তিঃ সং ২৬১1৫) 

“যা সাক্ষাদপরোক্ষান্ত্রদ্দ”" (রহঃ উপঃ ৩1৪১ ) 

“থা সোমোকেন মুৎপিণ্ডেন সবং স্বন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” (ছাঃ উপঃ ৬1১1৪ ) 
“থা হ বা অগ্নিদেবানামন্নাদঃ” (তৈত্তিঃ ব্রাঃ ৩।১৪।১ ) 
শ্যদাগ্সেয়োহঠাক পালোহমাবাস্যায়াং পৌণমাস্যাং 6” (তৈতিঃ সং ২৬৩) 
“যদাঙ্ক্ে চক্ষরেব দ্রাতবাসা বৃত়ক্তে” (তৈত্তিঃ সং ৬।১।১।৫ ) 
“যদ্চোহধীতে পয়সঃ কুল্যা অস্য পিতৃন্" (তৈতিঃ আরঃ ২১০) 
“দেব বিদায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিযদা" (ছাঃ উপঃ ১১১০ ) 
““ঘন্মনসা ন মনূতে যেনাহমনো মত" (কেন উপঃ ১1৫) 

“ঘস্য আহিতাগ্নেঃ অগ্নিঃ গৃহান্‌ দহেৎ” (তৈত্তিঃ সং ২২1২৫ ) 
“যস্য দেবে পরা ভজিন্যথাদেবে তথা গুরৌ” (শ্বেতঃ উপঃ ৬২৩) 
“ঘস্য পর্ণময়ী ভুহূর্ভবতি ন স পাপং শোকং শুণোতি” (তৈত্তিঃ সং ৩।৫।৭।২) 
“ঘস্যানবিস্তঃ প্রতিবৃদ্ধ আম্মা” (রুহঃ উপঃ 8181১৩ ) 

“যক্তিত্যাজ সর্খিবিদং” (খক সং ১০1৭।১।৬ $ তৈত্তিঃ আরঃ ২।১৫ ) 
““যঃ প্রজাকামঃ পশুকামো বা স্যাৎ” (তৈত্তিঃ সং ২১১) 
“যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” (বারাহ শ্রোতস্্ ১।১।১।৮৬ ) 
“যাবজ্জীবং দর্শপুর্ণমাসাভ্যাং যজেত” (আপঃ শ্রোতঃ ৩।১৪।৮, ১৩) 
“যেনাহঁং নাস্তা স্যাম, কিমহং তেন কুর্যাম" রহঃ উপঃ 81৫18) 
“যো বৈ ভূমা তণ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি” (ছাঃ উপঃ ৭২৩) 

“যোযা বাব গৌতমাগ্িঃ”( ছাঃ উপঃ ৫1৮1১)" 

“রাজা রাজসূয়েন ১১৪০ যজেত” (আশ্বঃ শ্রোতঃ ৯।৯।১৯ ) 
“বধটকত্তৃঃ প্রথমভক্ষঃ” (এতঃ ত্রাঃ ৩1৩২) 
“বসন্তে ব্রাঙ্ষণোহগ্রিমাদধীত" ( তৈতিঃ ব্রাঃ ১১২৬৭) 
“বসন্তে ব্রাঙ্মণমুপনয়ীত” (আপঃ ধর্সঃ ১১১১৯) 
*বাজপেয়েনেষ্্রা বহস্পতিসবেন যজেত” ( আপঃ শ্রোতঃ ১৮1১৭১৫ ) 
“বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম$” (তৈত্তিঃ সং ২১১) 

“বায়ুবৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা” (তৈত্তিঃ সং ২১১) 

“বিজ্তানমানন্দং ব্রন্ " (রুহঃ উপঃ ৩।৯।৩৪ ) 

“বিজ্ঞায় প্রক্তাং কুবীত” (রহঃ উপঃ 8181২১ ) 
“বিশ্বজিতা যজেত" (শতপথ ব্রাঃ ১০1২১।১৬ ) 


“বেদাহমেতং প্ররুযং মহাত্তমাদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্ভাৎ” (শ্বেতঃ উপঃ ৩।৮ ) 


“বেদৈনেন যদ্দেদিতবাম্‌”" (রুহঃ.উপঃ ৫1১২ ) 

“বেদং কৃতা বেদিং কুর্যাৎ”" (আপঃ শ্রোতঃ ৭।৩।১০ ) 

“বৈশ্বদেরীং সাংগ্রহর্ণীং নিবপেদ্‌ গ্রামকামঃ” (তৈভিঃ সং ২৩1৯) 
“্রীহিনবহত্তি" (আপঃ শ্রোতঃ ১।২১।৭ ) 

“ব্রীহিন্‌ প্রোক্ষতি" (শতপথ ভ্রাঃ ১/৩।১1১০ ) 

পর্লীহিভিষজেত” (শতপথ ব্রাঃ ১১।৩।১।৩ ॥ আপঃ শ্রোতঃ ৬া৩১।১৩ ) 
“শএরীরং মে বিচর্ষপম” (তৈতিঃ উপঃ ১৪1১ । নারদপরিঃ থ উপঃ) 
“শুর্রো যজেহনবক্৯ওঃ” (তৈতিঃ সং ৭1১।১1১৬ ) 

 শশোভতেহসা মুখম ঘ.এরং বেদ” (তান্ডা মহাব্রাঃ ২০1১৬।৬ ) 
“শোনেন অভিচরম যজেত" (আপঃ শ্রোতঃ ২২৪।১৩ ) ” 
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শ্রুতি 


“স এব সংসারতারণায় গুরুমাশ্রিতা” ( মণ্ডলব্রাক্মণোপঃ ২য় ব্রাঃ) 
““সভ্ন্ন ভুহোতি” (তৈভিঃ সং ৩।৩।৮ 3 

“সত্যং জানমনত্তং ব্রদ্ম” (তৈতিঃ উপঃ ২১) 

“সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবান্িতীয়্ম" (ছাঃ উপঃ ৬।২।১) 
““সন্মলাঃ সোমোমাঃ সবাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ” (ছাঃ উপঃ ৬1৮1৪) 
“সমিধো যজতি, তনননপাতং ঘযজতি” (তৈভিঃ সং ২৬১) 

“সমে দশপণমাসাভ্যাং যজেত” (তৈত্তিঃ সং ৬২৬) 

“সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি” (ছাঃ উপঃ ২২৩১) 

“সবে বেদা য পদমামনস্তি” ( কঠোপঃ ১২১৫) 

“সস বা এষ মহানজ আত্মাম্লাদো বস্দানঃ” (রহঃ উপঃ 881২8) । 
*স হোবাচ, ন বা অরে পত্যুঃ কামায়”" (রুহঃ উপঃ ২৪৫ । 81৫1৬) 
“সংবৎসরমেতদ্‌ ব্রতং চরে” ( তৈভিঃ আরঃ ১৩২১) 

“সবগায় হি লোকায় দশপূর্ণমাসাবিজোতে” (তৈত্তিঃ সং ২1২1৫।৪) 
“সোমেন ঘজেত” (তৈত্তিঃ সং ৩1২২) 

“সোহরোদীৎ” ( শতপথ ব্রাঃ ৯১।১।৬ ) 

“স্েনং মনঃ” (মৈব্রাঃ সং 81৫1২) 

“স্থগকামো যজেত” ( তাণ্ডা ব্রাঃ ১৬১৫৫ ) 

“স্থাধায়োহধোতব্ঃ” (তৈত্তিঃ আরঃ ২১৫ । শতপথ ব্রাঃ ১১/৫।৬।৩ ) 
“ম্বাহাকারং যজতি” (তৈতিঃ সং ২৬১) 

“হিরণাং নিধায় চেতবাম” (তৈত্তিঃ সং 01২1৭1১) 

“হিরণাং হস্তে ভবতি অথ গৃভাতি” (মৈল্লাং সং 81৫1১) 


গ্ন্থমধো উল্লিখিত মীমাংসাদশনের অধিকরণ 
ন্যায়সমুহের সুচী 
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[ মীমাংসাদর্শনের অধ্যায়, পাদ ও সুন্ত্র, এই ক্রমানুসারে বোদ্ধবা ] 


অধিকরণ বা ন্যায় 


অক্তাধিকরণ-ন্যায়ঃ বা বাকাশেষেণ সন্দিগ্জাখনিরূপণাধিকরণম্‌ (১1৪1২৪/২৯) 
অগ্নিহোক্্রাদিনাশ্না ধরাতিদেশাধিকরণম ( ৭৩।১-৪ ) 

অঙ্গবৈকলো কামাসা নিহ্ছলত্বাধিকরণম ( ৬।৩।৮-১০) 

অচিকিওস্যাঙ্গবৈকলাস্য যাগানধিকারাধিকরণম় (৬১৪২) 
অনাহিতেহগ্লাববকীর্পিপন্বনৃষ্ঠানাধিকরণম ( ৬1৮২২) 

অনৃতবদননিষেধসা ক্রতুধর্মতাধিকরণম্‌ বা কর্মধিকরণম ( ৩18।১২-১৩) 
মপ্বাধিকরণম ( ২১৫ ) 

অর্থবাদসা প্ূ্রীমাণ্যাধিকরণম্‌ বা অর্থবাদাধিকরণম্‌ ( ১/২।১-১৮) 

অনেষ্টেঃ ফ্রত্বস্তরতাধিকারতাধিকরণম্‌ বা অবেন্াধিকরণম্‌ ( ২৩1৩ ) 
আক্কতিশভ্নধিকরণন্যায়ঃ বা লোকবেদয়োঃ শন্দৈকাধিকরণম় (১/৩।৩০-৩৫ ) 
আগ্েয়দ্বিরুজেন স্বতাথাধিকরণম ( ২।/৩।২৭-২৯ ) 

আঘারাদীনামঙ্গতাধিকরণম্‌ (8181২৯-৩৮ ) 

আঘারাদাপবতাধিকরণম ( ২২1১৩-১৬ ) 
আঘারাদাগ্নেয়াদীনামঙ্গাঙ্গিভাবাধিকরণম ( ২২।৩-৮ ) 

আজাভাগৌ যজতি ইতানেন অপৃবগৃহমেধীয়বিধানাধিকরণম (১০।৭/২৪-৩৩ ) 
“"আনখকাপ্রতিহতানাং বিপরীতং বলাবলম্‌” ইতি ন্যায়ঃ ( তন্ত্রবাঃ ৩।৩।১৪ ) 
আর্্যস্লেচ্ছাধিকরণম বা শান্তপ্রসিদ্ধ পদার্থ প্রামাপ্যাধিকরণম্‌ (১/৩।৮-৯ ) 
ইন্দিয়কামাধিকরণম্‌ বা দধ্যাদিত্রবাসফলত্বাধিকরণম ( ২২১।২৫-৬) 
উত্তিদধিকরণম বা উত্ভিদাদিশন্দানাং যাগনামতাধিকরণম (১৪1১২) 
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অধিকরণ বা ন্যায় পৃষ্ঠা 
উহাদাক্ষন্্রতাধিকরণম ( ২১1৩৪ ) ৬ 
একপান্লে ভক্ষণসমুচ্চয়াধিকরণম বা 
বযট্কর্াদীনাং চমসে সোমভক্ষাধিকরণম (৩1৫1৩৩-৩৫) ৬০০ 
একবাকাত্বলক্ষণাধিকরণম্‌ বা যজুঃ পরিমাণাধিকরণম্ব (২১1৪৬) ৯৩ 
ওঁদুষ্বরাধিকরণম বা বিধিবনিগদাধিকরণম (১1২।১৯-৯৫ ) ১৬৭ 
ক্রত্বথপূরুযাথলক্ষণাধিকরণমূ, প্রতিজাধিকরণসহ (৪।১১-২) ৯০, ১৮৯ 
ক্রমস্ ক্কচিদনিয়মাধিকরণম্‌ (৫1১1৩) ১০১ 
শণরৃতকমভেদাধিকরণম বা তাতে দিক 
গুণপ্রত্যুদাহরণাধিকরণসহ ( ২২।২৩-২৪ ) ৮৩ 
গৃহমেধীয়ে প্রাশিম্রাদিভক্ষণাভাবাধিকরণম্‌ ( ১০।৭।৩৫-৩৭ ) ৬৯ 
চিন্লাদিশব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণম বা চন্লাজ্যাধিকরণম (১1৪৩) ১৫৭ 
জঞ্জভামানধমাণাং প্রকরণে নিবেশাধিকরণম বা জঞ্জভামানাধিকরণম ( ৩।৪।১৪-১৬ ) ৩৭০ 
তর্প্রশ্যন্যায়ঃ বা অগ্নিহোন্রাদিশব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণম (১1818 ) ৮১ 
তানি দ্বৈধাধিকরণম্‌ বা কমণাং গুণপ্রধানভাববিভাগাধিকরণম (২১।৬৮ ) ৩১ 
তিযগধিকরণম় বা যাগাদিষ্ব মনুয্যবাধিকারাধিকরণম্‌ ( ৬।১।৪-৫ ) ১১৪ 
ব্লিরদগ্নিষ্টোমঃ ইতান্ল স্তোমগতসংখ্যাবিকারাধিকরণমু (১০।৬।২২-২৩) ৮০ 
দধ্যাদেনিতানৈমির্ভিকোভয়াথতাধিকরণম বা সংযোগপুূথভ্ন্যায়ঃ (81৩1৫-৭ ) ১৪, ৩৪, ১৩৪ 
দশপুণয়াসয়োঃ শ্রাষেয়সোবাধিকারাধিকরণম্‌ (৬১৪৩) ১১৫ 
দেবতাধিকরণম বা ধম্মাণামদেবতা প্রযুক্ত'তাধিকরণম ( ৯/১।৬১০) ১১৬ 
দেবতামন্ত্ক্রিয়াণামপচারে প্রতিনিধাভাবাধিকরণম ( ৬।৩।১৮-১৯ ) ১৯১ 
দ্রবাদেবতাযুত্তগনাং যাগাস্তরতাধিকরণম (২।৩1১২-১৫ ) ৭৮ 
দ্রবাসংস্কারকর্মণাং ক্রত্রথতাধিকরণম রা ফলপ্রযুক্তত্বাভাবাধিকরণম্‌ 
বা “অঙ্গেযু ফলশ্রুতিঃ অথবাদঃ”" ইতি ন্যায়ঃ (8।৩।১৯২) ১৩৪ 
ধমে বেদপ্রামাণাসাধিকরণম (১১৫) ৪২, ১৪১ 
“ন হি নিন্দা"নায়ঃ (শাবরঃ ২৪1২০) ১৩৮, ১৬৪ 
নিতাকমণোহনিতাপ্রারন্ধকমণশ্চ দ্রবাপচারে প্রতিনিধিনা সমাপনাধিকরণম্‌ ( ৬/৩।১৩-১৭ ) ১১১ 
নিতো যথাশত্তণঙ্গানষ্ঠানাধিকরণম বা নিতোযু যথাশক্তিন্যায়ঃ ( ৬।৩।১-৭ ) ৬৩, ১০৯ 
নিবীতাধিকরণম বা নিবীতস্যাথথবাদতাধিকরণম ( ৩181১-৯) ৩৭০ 
পত্যা যাবদুত্ধাশীব্রক্ষচয্যাদাবেবাধিকারাধিকরণম্‌ ( ৬১২৪ ) ১১৮ 
'পদাথপ্রাবলাধিকরণম (১৩1৫-৭ ) ৮২, ৯৮ 
পরকুতিপূরাকক্পানামথবাদত্বাধিকরণম্‌ ( ৬৭।২৬-৩০) ১৬৭ 
পরিক্রীতানাম্বতিজাং সংখ্যাবিশেযনিয়মাধিকরণম্‌ (৩।৭।২১-২৪ ) ৯৭ 
পৃতিকস্য সোমপ্রতিনিধিহাধিকরণম্‌ (৬৩৩১) ১১১ 
প্রকরণাস্তরাধিকরণ-নায়ঃ বা মাসাগিহোন্রাদীনাং ক্রত্রম্তরতাধিকরণম (২৩1২৪ ) ৫৯, ১১৯, ২০০ 
প্রতিনিধন্বপি মুখাধমানুষ্ঠানাধিকরণম্‌ ( ৩।৬।৩৭-৩৯) ১১১ 
প্রতিযিদ্দদ্রব্যস্য প্রতিনিধিহ্বাভাবাধিকরণম্‌ ( ৬৩।২০ ) ১১১ 
প্রোক্ষণাদীনামপবপ্রযুত্ত'াধিকরণম্‌ (৯/১।১১১৯) ৫৯ 
বহিরাদিশব্দানাং জাতিবাচিতাধিকরণম বা বহিরাজ্যাধিকরণম € ১৪।১০) ১১৯ 
বহিম্পবমানে খগাগমাধিকরণমূ (১০1৫।২৬ ) ১৪৯ 
ব্রা্মণনিবচনাধিকরণম ( ২১।৩৩ ) ১৬৭ 
ভাবার্থাধিকরণন্যায়ঃ বা অপবস্যাখ্যাত পদপ্রতিপাদাত্বাধিকরণম্‌ (২1১১৪) * ৩০, ৪৬ 
মন্ত্রনির্চনাধিকরণম ( ২1১৩২ ) ৬ 
মন্ত্রাবিধায়কত্বাধিকরণম্‌ (২/১/৩০৩১) ৭ 
মাসাপ্রিহোত্রাদীনাং ক্ররস্তরজাধিকরণম্‌ (২৩1২৪ ) ৩৬, ২০০ 
ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণাধিকরণম্‌ ( ১/৩।১০ ) ১১৯ 
যজমানভিন্ন কর্স্তরপ্রতি পাদনাধিকরণম ( ৩1৭।১৮-২০) ৯৭ 
যাগস্বরাপনিরাপণাধিকরণম (81২২৭ ) ১০২ 
যাগাদিকর্মণাং স্বর্গাদিফলসাধনতাধিকরণম বা 


স্বগকামাধিকরণম় বা অধিকার-ন্যায়ঃ (৬১১০৩ ) ৫২, ৫৩, ৫৬, ১০৩ 


৩৮৭ 
অধিকরণ বা ন্যায় 


যাগাদিসু স্ত্রীপংসোরুভ্ডয়য়োরধিকারাধিকরণম ( ৬1১।৬৯৬) 
যাগে অঙ্গহীনস্াযাপাধিকারাধিকরণম্‌ (৬১।৪১ ) 
যাগে দম্পতোঃ সহাধিকারাধিকরণম্‌ (৬১।১৭-২১ ) 
যাগে নিধনস্যাধিকারাধিকরণম্‌ ( ৬১।৩৯-৪০) 
যাগে শদ্রস্যানধিকারাধিকরণমূ বা অপশ্দ্রাধিকরণম্‌ (৬।১২৫-৩৮ ) 
যাবজ্জীবিকাগ্সিহোন্রাধিকরণম ( ২৪।১-৭ ) 
রাশ্রিসন্ত্রস্যাথবাদিকফলকত্বাধিকরণম্‌ বা রান্রিসন্ত্রন্যায়ঃ (81৩।১৭-১৯) 
লবনপ্রকাশকমন্তাণাং মুখ্যে বিনিয়োগাধিকরণম্‌ বা বহিন্যায়ঃ (৩1২১২) 
ব্যটকরণস্য ভক্ষনিমিত্ততাধিকরণম্‌ ( ৩11৩১) 
বহট্বকন্্রাদীনাং চমসে সোমভক্ষাধিকরণম বা 
একপাম্রে ডক্ষণসম্চ্চয়াধিকরণম্‌ ( ৩।৫।৩৩-৩৫ ) 

বাক্যাধিকরণম্‌ বা বেদস্য অথপ্রত্যায়কতাধিকরণম্‌ (১।১/২৪-২৬) 
বায়বাপশাবৃপদিষ্টশ্বেত গুণেন প্রারুতাজদ্রবাস্যাবাধাধিকরণম্‌ বা 

বায়ব্যং শ্েতমালভেতেতানেন অজসোবালস্তনাধিকরণম ( ১০।২।৬৮/৬৯) 
বিশ্বজিদাদীনামেকফলতাধিকরণম্‌ (8।৩।১৩-১৪ ) 
বিশ্বজিদাদীনাং সফলব্রাধিকরণম (81৩।১০-১২ ) 
বিশ্বজিদাদীনাং স্ব্গফলতাধিকরণম (81৩।১৫-১৬) 
বিশ্বজিন্নায়ঃ (উক্ত অধিকরণন্রয় 8।৩।১০১৫ ) 
বেদসাপৌরুঘেয়তাধিকরণম্ (১।১।২৭-৩২ ) 
শব্দনিতাতাধিকরণম্‌ (১১৬২৩) 
শেষত্বনিবচনাধিকরণম্‌ বা শেষলক্ষণাধিকরণম, প্রতিজাধিকরণসহ ( ৩।১।১-২ ) 
শেষলক্ষযাধিকরণম বা বাদযাধিকরণম (৩।১।৩-৬ ) 
শ্রুতদ্রব্যাপবাদে তৎসদৃশস্যেব প্রতিনিধিত্াধিকরণম ( ৬৩1২৭ ) 
শ্রতিপ্রাবলাাধিকরণ-ন্যায়ঃ (১৩1৩ ) 
শ্রতেন্বপি প্রতিনিধিযু মখ্যধমানুষ্ঠানাধিকরণম্‌ (৩৬1৪০) 
শ্রত্যাদীনাং প্রবপূববলীয়স্াধিকরণম্‌ € ৩1৩।১৪ ) 
সম্ভন্যায়ঃ (শাবরঃ ২১।১২) 


সন্ত্রে কসাচি€ স্বামিনোহ্পচারে প্রতিনিধ্যাদানাধিকরণম বা সন্রন্যায়ঃ (৬/৩।২২) 


স্তরে প্রতিনিহিতস্যাস্বামিত্াধিকরণম্‌ (৬।৩।২৩-২৫ ) 

সন্ত্রে প্রতিনিহিতস্য ঘজমানধর্মগ্রাহিত্বাধিকরণম্‌ ( ৬।৩।২৬) 

সন্ত্রে প্রতোকস্য সম্িণঃ কৃৎসফলসম্বন্ধাধিকরণমূ (৬২১২) 
সবশাখাপ্রতায়ৈককমতাধিকরণম ( ২৪1৮-৩৩ ) 

সবেষাং গ্রহাদীনাং সন্মারগাদাধিকরণম বা গ্রহৈকতন্যায়ঃ ( ৩।১।১৩-১৫) 
সোমাদীনাং দর্শপূর্ণ মাসোত্তরকালতাধিকরণম় (81৩।৩৭ ) 
সৌন্ামগ্যাদীনাং চয়নাঙ্গতাধিকরণম (81৩।২৯-৩১) 
স্তোল্রাদিপ্রাধানাধিকরণম্‌ (২১।১৩-২৯ ) 

স্মৃতিপ্রামাণাধিকরণম্‌ (১৩1১২) 

স্বামিনঃ প্রর্তীনধাভাবাধিকরণম (৬৩1২১) 


৭১২১৭ 
১১৪, ১৮৪ 
৫৯, ১০৮ 
১১০ ৯১৩২ 
৩৬৬ 
২১০০ 


২১০০ 
২১৪০ 


৭৮, ১২৭ 
৫৯, ১০৫ 

৫৯ 

৫১, ৫৯, ১০৫ 
১২, ২১৯ 
১২৫, ১৪৩ 
১৪১ 

৯১, ৯২ 

৯২ 

৭৭ 


১২১৪, ১৯১, ১৯৫ 


২১২১২ 

৫. 

১৭৭ 

২১২১১ 
২১১২১ 
২১২১৭) 
২১২১২) 
৫৯১, ২১০৮ 
১.০ 
১৩৫ 
₹১২১০৯ 

৮৩ 
১৭৮, ১৯৪ 
১২১৭১ 


হিরণাধারণাদীনাং পূরুযধর্মতাধিকরণমূ বা হিরণ্যধারণাধিকরণ-ন্যায়ঃ ( ৩18।২০-২৪) ৩৭৩ 


ছোতুঃ প্রথমতক্ষাধিকরণম্‌ (৩।৫।৩৬-৩৯) 
হোমস্বরাপনিরাপণাধিকরণম (৪81২।২৮ ) 


৭১০০ 
১০২ 


গ্ন্থমধ্যে উলিখিত বেদান্তদশনের অধিকরণসমহের সী 
[ব্রহ্মসূন্রের অধ্যায়, পাদ ও সূত্র, এই ক্রমানুসারে বোদ্ধব্য ] 


আধিকরণ 
অগ্নিহোত্রাদাধিকরণম ( 81১।১৬-১৭ ) 
অধিকারাধিকরণম ( ৩।8।8১-৪২ ) 
অপশ্দ্রাধিকরণম্‌ (১/৩।৩৪-৩৮ ) 


৭২১০৮ 
৫. 
১১৪ 


অধিকরণ পৃষ্ঠা 
আকাশাধিকরণম (১1৯২২ ) ১৫৭ 
আদিতাদিমতাধিকরণম € 8১৬) ১৬৪ 
আপ্রায়ণাধিকরণম (81১১২ ) ২৯৬ 
আরম্তণাধিকরণম ( ২১।১৪-২০ ) ১৬১, ২৬৭ 
আশ্রমকরমাধিকরণম ( ৩।৪।৩২-৩৫ ) ৩৫ 
উভয়লিঙ্গাধিকরণমূ (৩1২1১১-২১) ূ ১৬০, ২৩৯ 
এহিকাধিকরণম (৩1৪।৫১.) ২৪৮ 
কার্যাধিকরণম্‌ (81৩।৭-১৪) ১২, ১৬১, ২৩৭ 
কুতাতায়াধিকরণম ( ৩।১।৮-১১ ) ২৮ 
কুৎস্পপ্রসতগধিকরণম ( ২১।২৬-২৯) ১৬১ 
গুহাপ্রবি্রাধিকরণম (১।২1১১-১২ 0) ২৩৭ 
জন্মাদাধিকরণম (১১1২) ২২ 
তদস্তরপ্রতিপত্তাধিকরণম বা রংহতাধিকরণম্‌ ( ৩1১।১-৭ ) | ২৮ 
দেবতাধিকরণম (১/৩।২৬-৩৩) ২২, ১১৬, ১৫৪, ১৫৮ 
ন প্রয়োজনবস্ত্রাধিকরণম্‌ ( ২১।৩২-৩৩ ) ১৬১ 
ন বিলক্ষণতাধিকরণমূ ( ২১।৪-১১) ২১, ২৮৩ 
পতাধিকরণম্‌ বা পাশুপতাধিকরণম্‌ ( ২২।৩৭-৪১) ২৩ 
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